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্ঞান ও বিজ্ঞান 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র 


সম্পাদক--জীলোপ্াভল্্ত্ভ্ু ভ্উ্টাচ্গহ্ 


প্রথম ষাণ্াসিক সূচীপত্র 
১৯৫৭ 


দশম বধ ঃ জানুয়ান্দী- জুন 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
২৯৪।২।১, আপার সারকুজার রোড 
€( ফেডারেশন ছল ) 
কলিকা1-৯ 


ত্ঞান ও বিত্ঞান 


বর্ণানুক্রমিক যান্াসিক বিষয় সুঢা 
জানুয়ারী হইতে জুন ১৯৫৭ 
(॥ খ ) 
ব্ষিয় লেখক পৃ্া মাস 

অক্সিন শ্রীনলিশীকাস্ত চক্রবর্তী ৬ জানুয়ারী 
অগ্ুরু, শ্রীঅমরনাথ বায় ৭ ফেব্রুয়ারী 
অতিকায় স'খ্যা শ্রীন্থনীলকৃষ্ণ পাল ১৪৩ মার্চ 
অতীতের জীবনধারা শ্রীত্যসাধন সরকার ৩৫৪ জুন 
অপরাধ ও অপরাধী শ্রীহ্বকুমার বস্থ ২১৮ এপ্রিল 
অঙ্গার শ্রিহারাণচন্ত্র চক্রবর্তী ২৭২ মে 
অশ্বের বিবর্তন জীঁমিহির বন্থ ৩৬৫ জুন 
আমাদের জালানী-সমন্ডা শরমৃত্যুগ্তয়প্রসাদ গুহ ১৩৪ মার্চ 
আফিমের কথা শ্রঅমরনীথ রায় ২৯৩ মে 
আইসোটোপ শ্রীগ্রদীপ রায়বর্মণ ৩২১ জুন 
আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকতা তত্বের সাধারণ স্থত্র শ্রৃহীরেন মুখোপাধ্যায় ২৯৭ মে 
আপেক্ষিকতার অ, আ, ক, খ, শ্রঅনাদি জীবন দাস ও 

শ্রীমতী ললিতা ভাছুড়ী ১৬৬ মার্ট 
আধুনিক গণিত শ্রীসপ্তয়কুমার লাহিড়ী ২৫৭ মে 
আলোকের স্বরূপ শ্রিহবীকেশ রায় ১৬০ মাচ 
আবর্জনা-পরিক্ষারক প্রাণী শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২ ফেব্রুয়ারী 
আযালাজি শ্রীবিমল রায় ১৯৩ এপ্রিল 
আসকরবিক আঁমিড শ্রীবারিদবরণ ঘোষ ৩৪৮ জুন 
ইউক্লিড ও জ্যামিতি শ্ীহ্ননীলকুষ্ণ পাল ৬৫ ফেব্রুয়ারী 
উদ্ভিদ-রোগের টক্সিন শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা ৮৮ ফেব্রুয়ারী 
একখানি চিঠি রি জানুয়ারী 
কলিকাঁতার কথা শ্রাবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য ৪১ জানুয়ারী 
কয়লার জন্মকথা শ্রীহিমাংশুকুম।র গুহ ২৩০ এপ্রিল 
কচ্ছপ শ্রীবিনায়ক মেন ৩৬৭ জুন 
কাচ শ্রীবিনায়ক মেন ৩০৯ মে 
কাগজ তৈরী শ্ীক্ষিতীশচন্ত্র সেন ৩০ জানুয়ারী 
ক্যান্সার রোগে পারমাণবিক পদার্থের ব্যবহার ১০০ ফেব্রুয়ারী 
কৃষিকার্ধে তেজক্ষিয় পরমাণু শ্রীশিবনাবায়ণ চক্রবর্তী ১০৮ ফেব্রুয়ারী 


খাঞ্যের কথা শ্ীনস্তোষকুমার দাঁশগুঞ্ধ ২৪৯ এপ্রিল 


ঘুম 
জাতিগত উৎকর্ষ 
জানবার কথা 


জীবের পরমাযুর গণ্ডী 
জিরকোনিয়াম 

টেলিফোন ব্যবস্থায় যুগান্তর 
তেজক্ষিয় পরিচিতি 

তেজক্থিয় আইসোটেপ 

নদীর প্রকৃতি ও প্রবাহ 

নিম 

নীহারিকাচ্ছন্ন বুরূপ তারার বর্ণচ্ছত্র 
নৃতন দশমিক মুদ্রা 

পদার্থ-বিছ্যার প্রসার 
পারমাণবিক ঘড়ি-_আযাটমিক্রন 
পিথাগোরাস-দর্শণের পুনরভ্যুখান 
পুস্তক পরিচয় 

প্রাগেতিহাসিক জীবের অবলুপ্তির কাঁরণ 
প্রাণীদের সম্তান-বাৎ্ল্য 
প্রাণীদের লেজের কথা 

পৃথিবীর স্থঠি ও বিবর্তন 
ফটোগ্রাফির গোড়ার কথা 
বনম্পতি ত্বত 

বর্ণালী-বিঙ্লেষণ 

বিজ্ঞান সংবাদ 


ও 


৮? 


বিমানের গতিপথ নিধণরণের অভিনব-ব্যবস্থা 


বিস্ময়কর ভেষজের কাহিনী 


( গ ) 


শ্রীস্জিতকুমার মাইতি 
শ্রীদিলীপ কুমার দাস 


শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা 
শরীমৃত্যুপয় বাঁয় 


শ্ীসলিল বন্থ 


শ্রীহ্বরথনাথ সরকার 
শ্রীঅমরনাথ রায় 
শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র 


শ্রীতাপনকুমার দাস 
শ্রীস্বনীলকৃষ্ণ পাল 


শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা 
শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রাহ্ননীলকুমার বিশ্বাস 
শ্রীমণ্জুশ্রী দাস 

শ্রীমতী চিত্রা পালিত 
শ্রীদেবেশ দত্ব 
প্রীবিনয়রুফণ দত্ত 


২৭. 


১২৭ 
৬৩ 
১১৫ 
২৮৩ 
২৪২ 
৩১১ 
৩৭” 
৩৫৭ 
৩২৮ 
১১১ 
৯৭ 


৯ ৭৮৮ 


১৪১ 
২১৪ 
৪৪ 
১৭২ 
৯৮৪ 


২৪৬ 
১৫৫ 


১৮১ 


২৫ 
৭৮ 
২৩৩ 
২৩৮ 
১ 
৯৩ 
১৬৩ 
২৭৯ 
৩৫০ 
২৪৬ 


৩৭ 


মে 
মাচ 
জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
মাচ 
এপ্রিল 

মে 

জুন 

জুন 

জুন 
ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
মাচ 
এপ্রিল 
মাচ 
এপ্রিল 
এপ্রিল 
মার্চ 

মার্চ 
জাঙ্গয়ারী 
এপ্রিল 
মাচ 

মা 

মে 
এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল 
এপ্রিল 
জাচুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
মার্চ 

গ্রে 

জুন 
এপ্রিল 
জান্য়ার' 


বকিরণে বিপত্তি 
বিবিধ 


ব্যবহারবাদ 
ভারতের খনিজ সম্পদ 
ভারতের পাদ্মাণবিক খনিজ 


ভারতের জাতিতত্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথা 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন 


মনোবিগ্ঠা ও তার ব্যবহার 
মযুরাক্ষীর বাধ 
মানব-মৃস্তিফ 

মানুষ ও প্রকৃতি 

মিটবরের উৎপত্তি 

মুৎশিল্পে ঢালাই-উাচ 

রবার 

রয়্যাল জেলি 


রোগীকে অসাড় করিয়া অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থ। 


লাঁথয়াম 

লোহার কাহিনী 
স1ওতালদের নৃত্য প্রসঙ্গে 
সিমেন্টের কথা 

স্র্য কি নিবে যাবে ? 
সূর্যগ্রহণ 


সৌরতেজের পারমাণবিক উৎস 


সৌরপৃষ্ঠের রহস্য 
হীবাকুদ বাধ 
হালিয়া 


॥ ঘ ) 
শ্রীরামগোপাল চট্োপাধ্যায় 


শ্ীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীরীমগোপাঁল চট্যোপাধ্যায় 


শ্রীমানসকুমার চৌধুরী 
দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীহবরথনাথ সরকার 
শ্রআশুতোষ গুহঠাকুর্তা 


শ্ীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ 


শ্রহীরেক্দ্রনাথ বন্ধ 


 শ্রৌগোপেশ্বর সাতা 


শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুবতা। 


শ্রীমৃত্যুপ্তয় বায় 
শ্রীনীহাররপ্জন ভট্টাচার্য 
শ্রীপরমানন্দ প্রামীণিক 
শ্রীক্ববিমল সিংহ রায় 
শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় 
শ্ীহধীকেশ বায় 
শ্রীঅমূল্যভৃষণ গুপ্চ 
শ্রীপরেশনাথ দত্ত 


শ্রীঅজিতকুমার সিকদার 


৩৩৯ 
১২০ 
১৯১ 
২৫৪ 
৩১৫ 


৩৭৪ 


৮৩ 


৩৩৫ 


জুন 
ফেব্রুয়ারী 
মাচ 
এপ্রিল 

মে 

জন 
জানুয়ারী 
মে 
এপ্রিল 
মাচ 
জানুয়ারী 
মা 

€ম 
ফেব্রুয়ারী 
ভন 
ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
মাচ 

মে 
ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
জান্কুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল 
জাঙ্গয়ারী 
মে 

মাচ 
এপ্রিল 
ফেব্রুয়ারী 
জানুয়ারী 


লেখক 
্রঅজিত কুমার সিকদার 
শ্রীঅনাদ্দিজীবন দাঁস 
ও 
শ্রীমতী ললিতা 'ভাদুড়ী 
শ্রঅমরনাথ বায় 


শ্রঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রাঅমূল্য ভূষণ ওপ 
শ্রীআশুতোধ গুহঠাকুরত। 


শ্রক্ষিতীশচন্দ্র সেন 
শ্রগোপেশ্বর সাহা 
শ্রীমতী চিত্রা পালিত 
শ্রিতাপসকুমার দাস 
শ্রাদিলীপকুমার দস 
দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীদেবেশ দত্ত 
শ্রীনলিনীকাস্ত চক্রবতী 
শ্ীনীহাররঞ্চন ভষ্টাচাধ 
শ্রীপরমানন্ প্রামাণিক 
শ্রীপরেশনাথ দত্ত 
শীপ্রদদীপ বায়বর্মণ 
শ্রীবারিদবরণ ঘোষ 


জ্ঞান 9 বজ্ঞান 
ষাণ্মাসিক লেখক সুচী 
জানুয়ারী হইতে জুন--১৯৫৭ 
বিষয় 


, হুনিয়। 


আপোক্ষকতা 4 
অ, আ) ক,খ 


অগ্ররু 

নিম 

আফিমের কথা 
আব্জনা-পরিষ্কারক প্রাণা 
প্রাণীদের সম্তান-বাৎনল্য 
প্রাণীদের লেজের কথা 
সৌরতেজের পারমাণবিক উৎস 
উদ্ভিদ-রোগের টক্সিন 
প্রাগৈতিহাসিক জীবের অবলুপ্তির কারণ 
মানব-মন্তিষ্ক 

রয়যুধল জেলি 


জীবের পর্মাযুর গণ্ডী 


কাগজ তৈরী 

রবার 

বনম্পতি দ্বৃত 
পদার্থবিদ্যার প্রসার 
জাতিগত উত্কর্ষ 
মনোবিষ্ঠা ও তাঁর ব্যবহার 
বর্ণালী-বিষ্লেষণ 

অক্সিন 

লোহার কাহিনী 
সাওতালদের নৃত্য-প্রসঙ্গে 
সৌরপুষ্ঠের রহস্ত 
আইসোটোপ 
আসকরবিক আমিড 


পৃ 


টান 


১৬৬ 


১৪১ 
২৯৩ 
১১ 
৯৮১ 


১৫২ 
৮৮ 


১৫৫ 


৬৮ 

৩৫৭ 
৩৩ 
১৪৭ 
২৩৩ 
১৭২ 
১২9) 
১৭৪ 


৩৮ 
৬১ 
৮৩ 


১৯৭ 


৩৪৮ 


মাস 
জাঙ্গয়ারী 


মাচ 


ফেব্রুয়ারী 
মাচ 

মে 
ফেব্রুয়ারী 
মা 

মে 

, মাচ 
ফেব্রুয়ারী 
মাঃ 
জানুয়ারী 
মে 

ভুন 
জানুয়ারী 
মাচ 
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নৃতন ধরণের ভাইরাস ৩১৪ হন 
নৃতন পরমাণুকণার সন্ধান ৩১৮ মে 
পরলোকে অধ্যাপক বোঁটে ১৯২ মার্চ 
পরলোকে লায়োনেল আনেষ্ট হাওয়ার্ড হুইট্বি ১২৬ ফেব্রুয়ারী 
পরমাণুচুলীর সাহায্যে কর্কট রোৌগের চিকিৎসার নূতন পদ্ধতি ৩১৮ মে 
পরমাণু ডেপথ চাজ ১২৭ ফেব্রুয়ারী 
পারমীণবিক শক্তির সাহায্যে বিছ্যুৎ উৎপাদন ১২৩ ফেব্রুয়ারী 
পারমাণবিক বোমারু বিমানের মেরু পরিক্রমা ১২৬ ফেব্রুয়ারী 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভুত ষ্রন্সিম্নাম ১৯১ মাচ 
পারমাণবিক যুগে মত্স্ত ভোজনের বিপদ ৩১৬ মে 
প্রাচীন যুগের প্রসাধন দ্রব্য আবিষ্কার ১৩৫ ফেব্রুয়ারী 
পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ ১২৫ ফেব্রুয়ারী 
বিশ্বের বৃহত্তম তেজ ক্রয় পদার্থের খনি ২৫৬ এপ্রিল 
ভারতীয় বিজ্ঞানীর সম্মান ২৫৪ এপ্রিল 
ভারতীয় বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব ৩১৫ মে 
ভারতে নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদন ৩১৬ মে 
ভারতে ইউরেনিয়াম উত্পাদন বৃদ্ধি ৪২৩ ফেব্রুয়ারী 
ভারতে প্রথম বিমানবাহী জাহাজ হাঁরকিউলিন ৫৯২ মার্চ 
মলগ্রহে উত্ভিজ্ঞ ২৫৬ এপ্রিল 
মনীষীদের সম্মানস্থচক ডক্টুবেট উপাধিদান ১২০ ফেব্রুয়ায়ী 
যক্মারোগের বিরুদ্ধে আইপোনিয়াজিড ১২২ ফেব্রুয়ারী 
রণক্ষেত্রে ব্যবহার্য ক্ষুদ্রতম রেডার ১২৮ ফেব্রুয়ারী 
রকেট-বাহিত কুকুর ১৯১ মাচ 
লন মাছ ৩২০ মে 
লাক্ষণিক মৃত্যুর অবস্থ! হইতে জৈব পদার্থের পুনরুজ্জীবন ৩১৭ মে 
শকান্দের ভিত্তিতে নৃতন বৎসর প্রবর্তন ৩১৫ মে 
শিলং-এর আকাশে ধূমকেতু ২১৬ মে 
হংকং-এ ৩ লক্ষ লোক ইনক্লুয়েগায় আক্রাস্ত ৩১৭ মে 
হিমালয়ে তুষার-মানব অভিযাত্রীদলের অভিজ্ঞতা ৮৭ ৩১৯ মে 
৯ 


সম্পাদক--স্ীগোপালচন্জ্র ভষ্টাচা | 
উররেনা বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আপার সার়কুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটটোলা। লেন; কলিকাতা! হইতে গ্রকাঁশক কর্তৃক মুদ্রিত | 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র 
সম্পাদক- এীত্পাপালচ্ত্দ্র ভভ্তীঙ্ঞান্ব 


দ্বিতীয় বাণ্ািক সূচীপত্র 
১৯৫৭ 


দশম ঘর্ষ, জুলাই- ডিপেম্বর 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 

২৯৪২১ আপার সারকুলার রোড 

( ফেডারেশন হল) 
কলিকাতা-৯ 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী 


জুলাই হইতে ডিসেম্বর £ ১৯৫৭ 


( ঠ) 
বিষ লেখক 
অতিকায় বেডিও-টেলিস্কোপ 
আকাশ-র্হন্ত' শ্রীকমলেশ মৈত্র 


আকাশ-পথে মেরু অভিযাঁন 
আয়নমগ্ডল 
আচার্য গ্রফুল্পচন্দ্রের কর্মজীবন 


শ্রীহারাণচন্ত্র চক্রব্তাঁ 
শ্রীমনোরগ্ন গুপ 


আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছর 
আচার্ধ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রসঙ্গে 

দুইজন রুশ বিজ্ঞানী 
ইনফুয়েঞ্া-ভাইরাস শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত 
ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী ্রীফণীনদ্রনাথ গাঙ্গুলী 
উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ শ্রনলিনীকাস্ত চক্রবর্তা 


উত্তিদের শরত্কালীন পত্রবিমোচন 


শ্রআশুতোষ গুহঠাকুরত৷ 


এশিয়ান ফু শ্রআশুতোধ গুহঠাকুরতা 
কাঁচ-শিল্প শ্ীবিনায়ক সেন 
কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা শ্রীকরুণাময় দাশ 
কতিম টাদ প্রীঅশোককুমার দত্ত 
কৃত্রিম মুত্রাশয় 
খনিজ প্রীরামগোপাল চট্রোপাধ্যার 
চিকিৎসায় সর্পগন্ধা শ্ীতুর্গাদাস 
জলের ফোঁটায় জীবস্ত প্রাণী প্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 
জানবার কথা 

_জীব্জস্তর যক্মারোগ ০ 
জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান শ্রীনীরেন্দুকুমার হাজর! 


৩৮৪ 
৪৮১ 
৫৫৩ 
৪২৮ 
৪৯১ 
৫৫৯ 
৬২১ 
৬৯৩ 
৭৩৬ 
৪৫৫ 


মাস 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 
অগা 
জুলাই 


নভেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর 
নভেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
অগা 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 
জুলাই 
অগা 
সেপ্টেম্বর 
জুলাই 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বর 
ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 


টাকার কথা 

টাইফাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী শহীদ 
ডাঃ হিদেকী ইউকাওয়া 
তেজক্ষিয়তা 

তেজক্রিয়তা ও পাথরের বয়স 
তদেহের রক্তশ্লোত 

ধূমবিহীন চুল্লী 

ধ্বংসোন্ুখ জীবজগৎ 
পদার্থবিজ্ঞানের এতিহাসিক পটভূমিকা 
পদার্থের স্বতঃবিকিরণ 
পারমাণবিক চুলী 

পাস্তরী করণ 

পরলোকে ডাঃ প্রস্ুল্চন্ত্র মিত্র 
পুত্তক পরিচয় 


5 


০ 


প্রথম যুগের পরমাণুবাদ 
প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান: 
, পৃথিবী কি প্রকৃতই গোলাকার ? 


( ড ) 
শ্রীবিনায়ক সেন 


শ্রীশঙ্করনাথ সোম 
শ্রীমিহির বস 
শ্রীআাশুতোষ গুহঠাকুরতা 


শ্রীবিনায়ক সেন 
শ্ীস্হাঁসচন্দ্র মৌলিক 
শ্ীপ্রণবকুমার গুহঠাকুরতা 
শ্রীঅমরনাথ রায় 
শ্রীচিত্তরঞজন আচার্ধ 


শ্রীদ্পিল বন্থ 
শীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যা্ 


বর্তমান বৎসরে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরফার গ 


বধমানে খনিজ তৈলের সন্ধান 
বাধক্যে প্রদ্টেট গ্রন্থির বুদ্ধি 
বিজ্ঞান সংবাদ 

১) 


বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগ 


বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা 
বিজ্ঞনের বৈশিষ্ট্য 
বিশ্ব-রহস্য 

বিশ্ব-রহস্তে তড়িৎ 

বিশ্বের স্যট্টি-রহস্ 
বিবর্তনের ইতিহাসে জীবাশব 
বেদনানাশক ওঁষধ 
ধেলাভূমির বালিকণা 


শ্রীনির্মলচন্দ্র দাঁস 
শাবিনয়কৃণ দত্ত 
১ 


চি 


শ্রঅমিতেন্দ্রনাথ সরকার 
শ্রীকিশোরীমোহন অধিকারী 
শ্রীকানাইলাল স্থুর 
শ্মণীন্্রনারায়ণ লাহিড়ী 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বান 
শ্ীপ্র্দীপকুমার ঘোষ 
শ্রীকল্যাণকুমার রায় 
শ্রহূর্গাদাস 

শ্রীঅনিলকুমার মুখার্জা 


৪৩৯ , 


৫৮৭ 


৪৮৪ 


৪২১ 
৪৮৫ 
৬১৮ 
৫৭৫ 
€২৮ 
৭৪ 


৩৯৯ 


৪৯৩ 


অগাষ্ট 
নভেম্বর 
ভুলাই 
নভেম্বর 
নভেম্বর 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 
ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 
জুলাই 
সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর 
জুলাই 
সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
জুলাই 
অক্টোবর 
জুলাই 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবনপ 
ডিসেম্বর 
জুলাই 
অগাষ্ট 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
জুলাই 
জুলাই 


বণ 
বিবিধ 


ভাইরান 


ভারতের ধাতব খনিজ সম্পদ 
ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 


ভারত বনাম রুটি 
ভূমিকম্প কেন হয়? 


মন্থুয-নিমিত চন্দ্রের পৃথিবী পরিভ্রমণ 
মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি 


মহাশূন্যে অভিযান 
মহাত্রন্মাও 

মীয়াবী তীরের সন্ধানে 
মৃ্শিল্লে শুফকরণ পদ্ধতি 


মৃত্তিকা-নিমিত দ্রব্যাদি পোড়াইবার পদ্ধতি 
যক্কতে অক্সিজেন সরবরাহের নতুন পদ্ধতি 


রুবার্ট বয়েল 
রড়ীন চমক 


রাসায়নিক পরীক্ষায় ফিণ্টার পেপার 


রিকেটুস্‌ ব্যাধি 

লৌহ ও অঙ্গারের সম্বন্ধ 
শবহীন শক 

শর্তির বিকল্প উৎস 
শিশুচন্দ্রের গতিপথে 
সিদ্ধু-গাজেয় সমভূমি 
সিদু দ্বর্সম্পদ 
সুনগ্রস্থি ও শ্ুনদুগ্ 


( ঢ ) 


শরাদীপস্কর মুখোপাধ্যায় 


শপ্রশাস্তকুমার বস্থ 


শ্রীমিহির বন্থ 


শ্রীননীমাধব চৌধুরী 
শ্র্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী 
শ্রক্নবিমল সিংহ্রায় 


প্রাহ্নবিমল সিংহরায় 
শ্রীকরুণাময় দাশ 
শ্রীদীপক বন্থ 
শ্রীমাধবেন্ত্রনাথ পাল 
্রীহীরেন্ত্রনাথ বন 
শ্রিহীরেন্দ্রনাথ বন্ধ 


শ্রশিবনারায়ণ চক্রবর্তী 
শ্রহীরেজ্জনাথ বস্থ 
্রীহারাণচন্্র চক্রবর্তী 
শরীশ্বজিতকুমার মাইতি 
শ্রহরেন্দ্নাথ রায় 
শ্রীঅশোককুমার দত্ত 
শীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী 


শ্াস্ববিমল সিংহরায় 


গ্রীআশুভোধষ গুহঠাকুরতা 


শ্রীবীরেন্্রনাথ বায় 


৫৩৭ 


৪৩৩ 


৩৪৬ 


৭১৭ 


সেপ্টেস্বর 
জুলাই 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বর 
ডিসেম্বর 
নভেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
অগাষ্ট 
জুলাই 
ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর 
অক্টোবর 
জুলাই 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বর 
নভেম্বর 
অগাষ্ট 
জ্বলাই 
নভেম্বর 
জুলাই 
অক্টোবর 
নভেম্বর 
জুলাই 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
ষান্মানিক লেখকন্ুচী 
জুলাই হইতে ডিসেম্বর-:১৯৫৭ 


লেখক 


বিষয় 


পৃষ্টা মাস 

শ্রীঅশোককুমার দত্ত শব্দহীন শব্দ. ৩৭৫. জুলাই 

কৃত্রিম টাঁদ ৫৮৩ অক্টোবর 
শ্রীঅমরনাঁথ বাঁয় পারমাণবিক চুলী ৫৮৭ অক্টোবর 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার জলের ফোটায় জীবন্ত প্রাণী ৫৫৩  মেপ্টেঞ্কর 
জীঅমিতেন্্রনাথ সরকার বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগ ৪২১ জুলাই 
শ্রীঅনিলকুমার মুখাঁজী বেলাভূমির বালিকণা ৪ ১৩ জুলাই 
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা এশিয়ান ফু. ৪৪৬ অগাষ্ট 

উত্ভিদের শরৎকাঁলীন পত্রবিমোচন ৫৩৩ সেপ্টেম্বর 

দেহের রক্তশ্লোত ৭০২ ডিসেম্বর 

সিন্ধুর ত্বর্ণসম্পদ ৫৭৯ অক্টোবর 
শ্রীকরুণাময় দাশ মহাশূন্যে অভিযান ৫৩৯ সেপ্টেম্বর 

কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা ৭০৯ ডিসেম্বর 
শ্রীকল্যাণকুমার রায় বিবর্তনের ইতিহাসে জীবাশ্ম ৫৪৫ সেপ্টেম্বর 
শ্রীকমলেশ মৈত্র আকাশ-রহস্তয ৬৯৭ ডিসেম্বর 
শ্রীকানাইলাল স্থর বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ৬১৮ অক্টোবর 
শ্রীকিশোরীমোহন অধকারী বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ৪৮৫ অগা 
শ্চিত্তরঞ্জন আচীধ পাস্তরীকরণ ৭০৬ ডিসেম্বর 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস . বিশ্ব-রহস্তে তড়িৎ ৫২৮ সেপ্েম্বর 
শ্রীদীপক বস্থ মহাব্রন্দাও্ ৬৩৩ নভেম্বর 
শরীদীপক্কর মুখোপাধ্যায় ব্রণ ৪৮১ অগাষ্ট 
শ্রৃদুর্গাদাস চিকিৎনায় সর্পগন্ধা ৫৩৭ সেপ্টেম্বর 

বেদনান্াশক ওঁধধ ৩৯৯ জুলাই 
প্রীননীমাৎব চৌধুরী ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাঁতি ৩৫৯: অগা: 
শ্রীনলিনীকাস্ত চক্রবর্তী উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ৬৩৮... নভেম্বর 
প্রীনির্মলচন্দ্র দাস বার্ধক্যে প্রস্টেট গ্রন্থির বুদ্ধি ৫৬০ অক্টোবর 
শ্রীনীরেন্ুকুমার হাজরা জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান ৪৫৫ অগাষ্ট 
শ্রীপ্রণধকুমার গুহঠাকুরত। পদার্থের স্বতঃবিকিরণ ২১ ডিসেম্বর 
শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ বিশ্বের স্থট্টি-রহস্থয ৭২৯ ডিসেম্বর 
শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান ৫০৩ সেপ্টেম্বর 


শ্ীপ্রশাস্তকুমার বন 
শ্ীফণীনাথ গাঙ্গুলী 
্রীব্রজেন্ত্রনাথ গাঙ্গুলী 
শ্রীবিনয়কুষ্ণ দত্ব 


শ্রনিনায়ক সেন 


শ্রবীরেন্্রনাথ বায় 
শ্রীমণীব্রনারায়ণ লাহিড়ী 
শ্রীমনোরগ্রন গপত 
শ্রীমাধবেন্দ্রনীথ পাঁল 
শ্রীমিহির বস্থ 


শ্রীরণজিতৎকুমার দত্ত 
শ্ররামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীশঙ্করনাথ সোম 
শ্রীশিবনা বাণ চক্রবর্তী 
শ্রীম'লল বস্থ 
শস্থজিতকুমার মাইতি 
শরীন্বিমল সিংহরায় 


শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় 
শ্রহারাণচন্ত্র চক্রবর্তী 


দ্ীহীবেন্্রনাথ বন্ধু 


( ত) 


ভাইরাস 

ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী 
ভাত বনাম রুটি 

বিজ্ঞান সংবাদ 


ঞ 


টাকার কথা 
কাচ-শিল্প 
ংপোন্ুখ জীবজগৎ 
শুনগ্রস্থি ও শ্তনদুগ্ধ 
বিশ্ব-রহস্থ 


আচার্য প্রফুনচন্দ্রের কর্মজীবন 


মায়াবী তীরের সন্ধানে 


ভারতের ধাতব খনিজ সম্পদ 
তেজক্রিয়তা ও পাথরের বয়স 


ইনফুয়েঞ্া ভাইরাস 
খনিজ 

তেজক্ষিয়তা 

বাট বয়েল 

প্রথম যুগের পরমাণুবাদ 
বিকেটুস্‌ ব্যাধি 
সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি 


মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি 


ভূমিকম্প কেন হয়? 
লৌহ ও অঙ্গারের সম্বন্ধ 


রাসায়নিক পরীক্ষায় ফিল্টার পেপার 


শক্তির বিকল্প উৎস 
আয়নমণ্ডল 
মৃংশিল্পে শুধকরণ পদ্ধতি 


মৃত্তিকা-নিষিত দ্রব্যাদি পোড়াইবার 


রড়ীন চমক 


পদ্ধতি 


৬৪৭ 
৬৪৪ 
৩৪৯০ 
৩০৭ 
৫৪১ 
৭২৭ 
৭৮) 
৫৫৫ 
৭৪১ 
৭১৭ 
৫৭৫ 
৪৬৯ 
?৬৭ 
৫১৫ 


৬৫৮ 


৪৬৩ 
৭৩ 
৬৬৪৯ 
৪৭৬ 
৫৪৩ 
ওল 


৫২৩ 
৬৪৩ 


নভেম্বর 
নভেম্বর 
জুমাই 
জুলাই 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
ডিচ্ম্বের 
অক্টোবর 
অগাষ্ট 
অক্টোবর 
সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর 
সেপেম্বর 
জুলাই 
নভেম্বর 
নভেম্বর 
জুলাই 
জুলাই 
জুলাই 
অগাষ্ট 
ডিসেম্বর 
নভেম্বর 
অগাষ্ট 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 
ভুলাই 


সেপ্টেস্বর 


নাভ্হর 


চিত্র-পৃঢা 
অভিনব প্লাষ্টিক ফিল্ম 
আকাঁশ-পথে মের অভিযান 
আচর্য প্রফুলচন্ত্র রায় 
ইণ্টারফেরোমিটার নামক বেতার দূরবীক্ষণ 
ইনস্থ্যলেশনের কার্ধকারিতা-পরিমাপক যন্ত্র 
ইলিনয়েসে নিমিত রেডিও-টেলিস্কোপ 
উইগ্ু টানেল 
উত্তপ্ত তরল পদার্থের পরিচলন শ্রোত 
উধবণকাশে ভ্রামীমীণ কৃত্রিম চাদ 
এক্স-১৩ বিমান 
কৃত্রিম উপগ্রহের কল্পিত চিত্র 
কৃত্রিম টাদের সম্ভাব্য কক্ষপথ 
কৃত্রিম চাদের পরিভ্রমণ কক্ষ 
কৃত্রিম টাদের সিলিগার 
কৃত্রিম চাদের পরিভ্রম্ণ-পথে স্পেস-ষ্টেশনের দৃষ্ত 
কষুদ্রাককৃতি বতুলের কম্পন পরীক্ষা 
চতুস্তলক মতবাঁদ অনুসারে জল ও স্থলের সংস্থান 
জানবার কথা 


টার্বো-জেট চ।লিত বিমান 
টেলিডিসন বাঁস 

টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে অস্ত্রোপচারের দৃশ্ঠ 
টেলিস্কোপিক-ক্যামেরা 
ট্র্যানজিষ্টর 

ডাঃ হিদেকি ইউকাওয়া 

ডাঃ প্রফুল্নচন্দ্র মিত্র 

ডাঃলি 

ডাঃ ইয়াং 

ডাঃউ 

ডেরিকের ছবি 

তেজক্রিয় কোবাণ্ট 
দ্বি-পর্ধী্মী রকেট 
পরমাণুশক্তি চালিত জাহাজ 


৬৭৪ 
৭৪৬ 
আর্ট পেপারের ২য় পৃষ্ঠা 
৬৩৭ 
৫৫০ 
আর্টপেপারের ২য়ু পৃষ্টা 
৪৫৮ 


5৫৪8 


৫৮9 
৬১৬ 
৬১৩ 
৬১৭ 
৫০৯৫ 


8৫২ 


৪২৮১ ৪৯১১ ৫৫৯, ৬২১, ৬৮৩ 


জুলাই, অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর 


৪৬৮ 
৪৮ ৩ 
৫২৭ 
৪৫ 
৪৮৩ 
৪২৭ 
৪৮৪ 


৭০৮ 


৭১৪ 
৪১৫ 
৭১৫ 


৫৭৪ 


৬৫২ 


নভেম্বর 
ডিসেম্বর 
অগা 
নভেঙগর 
সেপ্টেম্বর 
ডিসেম্বর 
অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
অক্টোবর 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
অগা 


অগাষ্ট 
অগাষ্ট 
সেপ্টেম্বর 
জুলাই 
অগাষ্ট 
ভুলাই 
অক্টোবর 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 
ডিসেম্বর 
জুলাই 
ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বর 


পদার্থের শ্বতঃবিকিরণ 

পারমাণবিক গবেষণাকার্ষে ব্যবহৃত ক্যামেরা 
পেপার ইলেক্ট্রোফোরেসিসে ব্যবহৃত যন্ত্র 
পেস্ছুইন পাখী বাচ্চাকে খাওয়াইতেছে 
পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কৌপ 


পৃথিবীর বৃহত্তম রেডি ও-টেলিস্কৌপের ২৫* ফুট ব্যাসের প্র 


প্রস্টেট গ্রন্থি 

প্রোজেক্ট ভ্যাংগার্ড-পরিকল্পিত কিম চাঁদ 
বয়েলিং ওয়াটার রিয়্যাক্টর 

বিছ্যৎ পরিমাপক যন 

বেলুনের সাহায্যে রকেট নিক্ষেপের দৃশ্য 
বেলুনের ছবি 

বৈছাতিক কম্পন যন্ 

ভাইকিং রকেটকে উধ্বকাশে প্রেরণ কর হচ্ছে 
ভূগর্ভে তৈল অনুসন্ধানের দৃশ্ঠ 

ভূমিকম্প হয় কেন? 

তুপুষ্ঠ থেকে কৃ'ত্রম টাদের কল্পিত দৃশ্য 

মাকিন কৃত্রিম চাদ 

মিউ-মেসনের সাহায্যে প্যারিটির যৌক্তিকতা! যাচাই 
রবার্ট বয়েল 

রেডিও-টেলিস্কোপ 

লৌহ ও অঙ্গারের সম্বন্ধ 
সিঞিয়ামের সাহায্যে চিকিৎসার দৃশ্য 

সোভিয়েট কৃত্রিম চাদ 

স্তনের আভ্যন্তরিন গঠন 


বিবি 


অদ্ধে, খনিজ ভ্রযোয় সন্ধান 

অফুরস্ত পারমাণবিক শক্তির উৎস 

আকাশে উপগ্রহ প্রেরণের মাকিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
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নববর্ষের নিবেদন 


নিরবধি কালের পরিপ্রেক্ষিতে অকিঞ্চিৎকর 
হইলেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক মাঁপিক 
পত্রিকার পক্ষে নয় বৎসরের আযুঞ্ধাল নিতাস্ত 
উপেক্ষণীয় নহে। ধাহাদের আন্তরিক উত্সাহ 
সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপে।ষকতায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান* 
আজ দশম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, সর্বাগ্রে তাহা- 
দিগকে আমাদের সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

অজ্ঞতা কল্যাণের অন্তরাঁয়। মনের অন্তনিহিত 
জিজ্ঞানা যতই তৃপ্ত হইবে ততই হইবে তাহার 
অগ্রগতি । জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্ত 
নিবৃত্তি নাই। ইহাই মনের সজীবতার প্রমাণ, 
কল্যাণের প্রতিশ্ররতি। পরভাষার আবরণ উন্মোচন 
করিয়৷ বিশ্বরহস্তের রূপ ও প্রকৃতি অন্গধাবনে যে 
আয়াস স্বীকার করিতে হয়, মাতৃভাষায় সেরূপ 
করিতে হয় না। বিজ্ঞানের তথগুলি তো সা 
কালীন, সার্বভৌম ও সার্বজনীন; তবে নিজের 
ভাষাতেই বা তাহা বুঝিব না কেন? 

স্বাধীন ভারতের কল্যাণ রূপায়ণে দেশের সর্ব- 
স্তরের মাহ্যকেই একযোগে ব্রতী হইতে হইবে। 
বিজ্ঞান যোগাইবে এই কল্যাণ যজ্ঞের শক্তি। তাই 
আজ, প্রয়োজন লাধারণ মায়ষকে 'সহজ ভাষায় 


বিজ্ঞানের তত্বগুলি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোল।। 
বিজ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শা ব্যক্তিগণের এইদিকে 
আরও বেশী মনোযোগী হওয়া আবশ্যক 

বাংলা ভাষার শব্বসম্পদও এই গ্রচেষ্টার ফলে 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। যোগ্য পরিভাঘার 
অভাঁবও ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে আর দুলজ্য্য 
বাধ! বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের নয় ব্সরের 
অভিজ্ঞতায় এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ 
আমরা পাইয়াছি। একদা পর্ভাষাবাহিত ষে 
বিজ্ঞান নীরম ও জটিল বলিয়া সাধারণের নিকট 
একরূপ ভীতির কারণই ছিল, আজ নেই ভীতির 
স্থলে আগ্রহের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। 
'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্রম্বর্ধিত জনপ্রিয়তা ইহার 
একটি প্রকট প্রমাণ। 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেও 
শিক্ষিত সমাজ অধিকতর আগ্রহী হইতেছেন। এই 
আগ্রহ ও উত্সাহ সধ্চারের উদ্দেস্তে বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার যে 
আয়োজন করিয়াছিজেন--ভাহাতে স্থধীদমাজ 
বিশেষ নাড়া দিয়াছিলেন। প্রতিষোগিতায় পুরস্কার 
প্রা প্রবন্ধ$ুলি ইতিমধোই গান ও বিজ্ঞানে, 





২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


প্রকাশিত হইয়াছে । মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান 
অন্থশীলনের উদ্দেশ্য লইয়! বশ্ীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশ করয়াছিলেন। জন- 
সাধারণের উৎসাহ ও আম্থকৃল্যে সেই মহান উদ্দেগ্ 
পালনে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সফলকাম হইবে বলিয়। 
আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমান মাসেই কলিকাতা 
মহানগরীতে নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনের 
অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষ্যে ভারত ও 


[ ১ম বধ, ১ম সংখ্যা 


ভারতের বাহিরের বু বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাধক ও 
বিজ্ঞানাচার্ধ এখানে আসিয়া মিলিত হইবেন। এই 
শুভ সম্মেলন প্রত্যেক বিজ্ঞানান্ুরাগীকে আনন্দিত 
করিবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দশম বর্ষের যাত্রাপথ 
এই মহানম্মেলনের শুভ শ্বৃতিচিহিত হইয়! রাঁহল-_ 
ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের কাঁরণ। 

জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতাই 
আমাদের যাত্রাপখের পাথেয়। 


পিথাগোরাস-দর্শনের পুনরভ্যুতথান 
শ্রীন্বনীলকঞ্চ পাল 


প্রারৃতিক রহন্য সমাধানের জন্যে সচর'চর যে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, 
সেটি মূলতঃ পরীক্ষামূলক । বিজ্ঞানের উদ্দেশ্তা, 
প্রাকৃতিক ঘটনার অস্তনিহত মূল কারণগুলির 
সন্ধান করা। এজন্তে সর্বপ্রথম প্রকৃতির উপর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা 
বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্যাদি আহরণ কর! হয়। এ 
মব তথ্যের অন্তনিহিত পারস্পরিক মুল স্বন্ধগুলি 
উদ্ঘাটিত করবার জন্তে অতঃপর আমরা সেগুলিকে 
গাণিতিক যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করি। 
যখন কতকগুলি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এক বা 
একাধিক অচল সম্বন্ধ পাওয়া যায় তখন আমর! 
সেগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অভিহিত করি 
এবং গ্রান্কৃতিক সেই ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলি, এ প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডলিই এসব ঘটনার 
জন্যে দায়ী। হ্থতরাং দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষামূলক 
তথ্যগুলিই সমন্ত পদ্ধতিটির প্রাণম্বরূপ। সেগুলিই 


আমাদের প্রারস্তিক হুত্র। কুস্তকার যেমন মাটি 
নিয়ে স্বর করে, আমাদেরও তেমনি এ সব তথ্যকে 


ভিত্তি করেই অগ্রমর হড়ে হয়। অন্যথায় এক পা 


এগুবার উপায় নেই। পরীক্ষাই প্রাকৃতিক রহম্থয 
উদঘাটনের প্রথম এবং প্রধান অস্ত্র। 

কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের এটি একাস্ত অপরিহার্য 
অস্ত্র হলেও এর প্রবর্তন এবং প্রচলন খুব বেশী 
দিনের নয়। বিজ্ঞানজগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
সত্রপাত হয় গ্যালিলিওর আমলে । তার পূর্ব 
পযন্ত মানুষের বিশ্বাম ছিল, প্রাকৃতিক রহস্ত সমাধান 
করবার জন্যে পৰীক্ষা-নিরীক্ষার কোনও প্রয়োজন 
নেই। মানুষ তার গাণিতিক যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি 
দিয়েই সমস্ত কিছুর সমাধান করতে পারবে। 
ৃষ্টপূর্ব যষ্ঠ শতকে পিথাগোরান এই দর্শনের, 
উদগাতা। এই অনন্যপাধারণ মনীষী সেই হুদৃর 
অতীতে, কেমন করে জানি না, বুঝেছিলেন-_ 
ইন্দিয়ের সাহায্যে বিশের হুক্ম রহস্য সমাধানের পথ 
ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। কারণ ইন্দ্িয়ের মাধ্যমে 
আমাদের যে অনুভূতি তা মাত্র আংশিক সত্য] 
তাই ইন্দিয়ের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা 
কোন দিনই প্রাকৃতিক রহস্যের পুরাপুরি সমাধান 
করতে পারবো না। যদি সম্ভব হয় তবে মানুষের 
মনই এই বিপুল রহস্বের সমাধান করতে পারবে। 


জাঞ্গয়ারী, ১৯৫৭ ] 


উচ্চবৃত্তিসম্পশ্ন কোনও মানুষের ক্রটিহীন চিস্তা ও 
যুক্তির মধ্যেই একদিন যাবতীয় রহস্যের সমাধান 
পাওয়া যাবে। আর পিথাগোরাসের মতে, 
মানষের যুক্তিকে তখনই ক্রটিহীন বলা যায় যখন 
তা সংখ্যা, অর্থাৎ গাণিতিক ভাষায় প্রকাশযোগ্য। 
তাই পিথাগোরান অনাগত যুগের দার্শনিক ও 
বিজ্ঞানীদের পথের নিশানা দিয়ে গেলেন এই বলে 
ষে, সব কিছুই সংখ্যা, অর্থাৎ গণিতের সাহায্যেই সব 
কিছু বোঝা যাবে। তাই বিশ্বকে জানতে হলে 
গাণিতিক চিস্তা ও যুক্তির উৎকর্ষ সাধন করতে 
হবে সর্বাগ্রে । 

মহামনীধীর এই বাণীকে পরবতী কালের 
দার্শনিকের1 দীর্ঘকাল তাদের যাত্রাপথে দিগদর্শন 
যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই " দর্শনের 
সত্যতা সম্বন্ধে মানুষ এমনই নিঃসন্দেহ ছিল যে, 
মধ্যযুগে যাঁজকসন্প্রদায় অনায়াসে পিথাগোরাসের 
এই দর্শনের দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষ সত্যকে পধস্ত 
অন্বীকার করতে সক্ষম হয়েছে। পিথাগোরাস- 
দর্শনের ভ্রান্ত ব্যাখা করে তার। সাধারণ মানুষকে 
প্রত্যক্ষ সত্য গ্রহণ করতে দেয় নি, যার ফলে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। 

গ্রকৃতপক্ষে পিথাগোরাস-দর্শনের কথা এই 
নয় যে, প্রত্যক্ষ সত্যকে অবিশ্বা করতে হবে। 
তার প্রতিপাদ্য বিষম এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিস্তৃতি 
কুত্র। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা আমাদের 
পরিচিত নিকট পারিপাস্থিক ঘটনা সম্বন্ধে হয়তো 
কিছু জানতে পারি-কিস্তু এ সামান্ত তথ্যের 
ভিত্তিতে সমস্ত বিশ্বকে বোঝবার চেষ্টা করা যাঁবে 
না; চেষ্টা করলে ভূল বোঝবার আশঙ্কা থাকবে। 
স্থতরাঁং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সময় ও পরিশ্রম 
নষঈ না করে গাণিতিক যুক্তির পথেই অগ্রমর হওয়া 
উচিত। : তা হলেই প্রক্কৃতির মূল কথাটি আমাদের 
কাছে ধর পড়বে, যার ভিত্তিতে দৃশ্য যাবতীয় 
প্রাকৃতিক ঘটনার মমাধান পাওয়। যাবে। অর্থাৎ 
আধুনিক গাণিতিকের, ভাষায়-এমন একটি 


পিথাগোরান-দর্শনের পুনরভ্যুখান ৬ 


গাণিতিক স্যত্র খাড়। করতে হবে যা থেকে সব 
ঘটনার অনিবার্ধতা আপনি ধর] পড়বে। 

মধ্যযুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানজগতে পিথাগোরাস- 
দর্শনের একাধিপত্য চললেও তার অবনান ঘট1লেন 
গ্যালিলিও এবং নিউটন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
সুচনা] করে। গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম প্রারুতিক 
রহম উদঘাটনের জন্যে বিশুদ্ধ যুক্তি-চিস্তার স্থলে 
পরীক্ষা-নিবীক্ষার প্রবর্তন করেন। নিউটনের 
আবির্ভ।বের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষালন্ধ যাবতীয় তথ্যকে 
গাণিতিক ভাষায় ব্যক্ত করে প্রাকৃতিক বহ্ম্ত 
ব্যাখ্য। করবার এক অভিন্ব বীতির প্রচলন হলো, 
যা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যস্ত ও অপ্রতিহত- 
ভাবে বিজ্ঞীনজগতে আধিপত্য করে এসেছে । এই 
নতুন পদ্ধতিতে কাজ করে বিজ্ঞানীর] এমন সাফল্য 
অর্জন করেছেন যে, অচিরকালের মধ্যেই সকলের 
মনে এই বিশ্বাস জন্মে গেল যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
প্রকৃতির সব রহস্য ধরা দেবে। “00611702100 
81095/215 8]1--এই-ই ছিল তখনকার দিনের 
মূলমন্ত্র। প্রকৃতির এমন রহস্য নেই, যা পরীক্ষা 
করে জানা যাবে না। যা আমাদের পরীক্ষায় ধরা 
পড়বে না, তাকে কোনও রক্মেই প্রারৃতিক ঘটনা 
বলে গণ্য কর] হবে না, তাঁর পক্ষে যতই যুক্তি 
থাকুক। কোনও কিছুর অস্তিত্ব এবং তথ্য জেনেই 
তবে তার কারণ সন্ধান কর সম্ভব। : অন্যথায় 
প্রাকৃতিক ঘটন! সম্পর্কে কেবল কতকগুলি কাল্পনিক 
সুত্রে খাড়া করলেই সমাধান হবে না। স্থতরাং 


সবার আগে চাই পরীক্ষার জন্যে যন্ত্রপাতি ও 


লেবরেটরী। ..। রর 
এই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের -ভিতিস্থাপনের 
ফলেই আজকের দিনের এমন ব্যাপক শিল্পগ্রসার 
সম্ভব হয়েছে। মাহুষের সুখ-স্থবিধা বুদ্ধির ব্যাপারে 
এর অবদানের তুলনা! নেই । কিন্তু ব্যবহারিক দিক 
দিয়ে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চা করে আমাদের 
যথেষ্ট লাভ হলেও এই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের 
মগ সমস্তার কতটুকু ঘমাধান করতে পেরেছি এবং 


& উঠান ও বিজ্ঞান 


যা করেছি বলে মনে করি, সেটুকুও কতখানি 
ক্রুটিহীন-_সে সম্বন্ধে আজকের দিনে আবার নতুন 
করে প্রশ্ন জেগেছে । তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্ধ- 
কারিতা সম্থন্ধেও মনে সন্দেহ জেগেছে । এই 
শতকের কয়েকটি গাণিতিক ফল সে সন্দেহকে 
উত্তরোত্তর বাড়িয়েই তুলছে। সম্পূর্ণ গাণিতিক 
যুক্তির ভিত্তিতে একদিন যে সব প্রাকৃতিক ঘটনার 
ভবিষ্যছ্বাণী করা হয়েছিল, পরে পরীক্ষা করে সে 
সব ঘটনার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ নিঃনংশয় হওয়ার 
পর আজ আবার মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ 
ছেড়ে গণিতের পথে চলবার প্রয়ানী হতে চাইছে । 
আর গণিত শুধু যে নতুন ঘটনারই ইঙ্গিত দিয়েছে, 
তাই নয়--পরীক্ষালব জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা যে 
সব প্রাকৃতিক নিয়ম খাঁড়া করে বিশ্বকে বুঝে- 
ছিলাম, আধুনিক কালের গণিত প্রমাণ করেছে যে, 
সে বোঝাও এতকাল পরিপূর্ণ সত্য ছিল না। এর 
ত্বপক্ষে আমর! কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করবো। 

(১) সম্ষটিকের মধ্যে গমনকালে আলোর 
কৌণিক প্রতিসরণ সম্বন্ধে হামিল্টনের ভবিত্যদ্বাণী__ 
কোনও কোনও স্কটিকের মধ্য দিয়ে যাবার সময় 
আলোর দ্বিত্ব-প্রতিসরণ হয়। হ্ামিপ্টন সম্পূর্ণ 
গাণিতিক যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন যে, বিশেষ কোন কোন অবস্থায় প্রতি- 
মরণের ফলে আপতিত আলোকরশ্মি নির্গমনকালে 
শঙ্কুর আকারে নির্গত হবে, অর্থাৎ তখন আলোক- 
রশ্মি অসংখ্য দিকে প্রতিসরিত হবে। তাঁর এই 
ঘোষণার পর যথোচিত অবস্থায় পরীক্ষা করে 
দেখ! গেছে, সত্যিই সে সব ক্ষেত্রে আলোর কৌণিক 
প্রতিসরণ হয়। 

(২) গাণিতিক গণনার দ্বারা আযাভাম্স্‌ ও 
লেভেরিয়র-এর নেপচুন আবিষ্কার--ইউরেনাসের 
কক্ষপথের গোলযোগ লক্ষ্য করে আগে থেকেই 
যদিও আরেকটি গ্রহের অস্তিত্ব কল্পন! করা হয়েছিল 
তথাপি আ্যাভাম্স্‌ ও লেভেরিয়র-এর গণনার পূর্বে 
এর অবস্থান কোনকপ পরীক্ষাকারধের ঘারাই নির্ণয় 


| ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


করা সম্ভব হয় নি। গাণিতিক গণনায় এ ছুই 
বিজ্ঞানী গ্রহটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এমন নিখু'ত- 
ভাবে নির্ণয় করেছিলেন যে, আকাশে গ্রহটিকে 
খুঁজে বের করতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। 
বস্ততঃপক্ষে নেপচুনের আৰিফার গাণিতিক 
গবেষণার এক অবিস্মরণীয় বিজয় গৌরব। 

(৩) ম্যাক্সওয়েলের বিছ্যুচ্চৌক সম্পর্কিত 
সিদ্ধান্ত গঠন এবং তার সাহায্যে বিদ্যুচ্চৌম্বক 
ক্ষেত্রের যাবতীয় জান! ঘটন'র ব্যাখ্যা এবং অনেক 
অনাবিষ্ভৃত ঘটনার ভবিষ্যদ্ধাণী--ম্যাক্সওয়েল যখন 
তার এই সিদ্ধান্ত গঠন করেন, তখনও পর্ধবস্ত পনীক্ষা 
করে বিদ্যুচ্চৌপক ক্ষেত্র সম্পর্কে সামান্য ঘটনাই 
জানা গেছে। তাই তখন ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধাস্ত 
বৈজ্ঞানিকদের সমর্থন পায় নি। পরীক্ষামূলকভাবে 
সব ঘটনার হিল পাওয়ার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা 
তারপর অর্ধ শতাব্দীকাল অপেক্ষা করেছিলেন। 

(৪) আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ব গঠন 
ও আপেক্ষিকতা তত্বের পক্ষে গ্রমাণম্বক্ূপ আলোর 
বক্রপথে গমন এবং নক্ষত্রের বর্ণালীতে বর্ণালী- 
রেখার লালের দিকে অভিভ্রান্তি সপ্বন্ধে ভবিষ্যন্ধাণী--. 
বল! বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই ভবিশ্যদ্ধাণী অক্ষবে 
অক্ষরে পরীক্ষালদ্ধ ফলের সঙ্গে মিলে গেছে। তা 
ছাড়া আপেক্ষিকতা তত্ব এমন অনেক সমস্যার 
সমাধানও করেছে, পনরীক্ষালব্ প্রাকৃতিক নিয়ম 
খাটিয়ে যার সমাধান পাওয়া যায় নি। নিউটন 
গ্রহগুলির কক্ষপথ পর্ধবেক্ষণ করে মাধ্যাবর্ষণ সংক্রান্ত 
নিয়ম বের করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন, 
সমগ্র বিশ্ব এই নিয়মে চলে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের 
কথ| দূরে থাক, এই নিয়মে সবগুলি গ্রহের গতিও 
ব্যাখ্যা কর] যায় না। বুধের অন্ুস্থর প্রতি 
শতাব্দীতে ৪৩ সেঃ হিপাবে আবতিত হয়, যাঁর 
কোনও কারণ খুজে পাওয়া যায় নি। কিন্ত 
আপেক্ষিকত! তত্বের নিয়ম অনুসারে গণনা করে 
দেখ! গেছে, বুধের কক্ষপথের বেলায় অঙ্গু্রের গতি 
ওইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে, অর্থাৎ অন্গস্থর প্রতি 
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শতাঁবীতে ৪৩ সেঃ হিসাবে আবতিত হবে। 
স্থতরাং আপেক্ষিকত৷ তত্ব শুধু প্রাকৃতিক ঘটনার 
ভবিষ্ঘ্ধাণীই করলে! না, এও প্রমাণিত হলো যে, 
পরীক্ষালন্ধ ফল থেকে আমরা যে নিয়ম খাড়া 
করি, তা মোটেই নিখুঁতভাবে বিশ্বরহস্য সমাধানে 
প্রযোজ্য নয়।* 
৫) গাণিতিক যুক্তির ভিত্তিতে এডিংটন কর্তৃক 
বর্ণলীর 91006.50:806016 00185081006 ১৩৭-এর 
আবিষ্ষীর--এডিংটনের গাণিতিক প্রচেষ্টার বহু 
আগে থেকেই এই সংখ্যাটির আবির নিয়ে প্রচুর 
পরীক্ষাকার্ধ চলে। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে 
তারতম্যের ফলে এব প্রকৃত মান কখনই সঠিক- 
ভাবে নির্ণাত হয় নি। এডিংটনই সর্বপ্রথম প্রমাণ 
করেন, উহা একটি পূর্ণসংখ্য। (1766681) এবং এ 
খ্যাটি হচ্ছে ১৩৭ পরে অপেক্ষাকৃত উন্নত 
ধরণের পরীক্ষায় এডিংটনের সিদ্ধান্তই সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। | 

উপরের ঘটনাগুলির শর অধিক বিশ্লেষণ না 
করেও আমরা একথা এখন মেনে নিতে পারি 
ষে, গাণিতিকের গব্েণালক্ক ফল আমাদের পরীক্ষা 
লব্ধ ফলের চেয়ে প্রকৃতির পক্ষে অধিকতর সত্য 
এবং গাণিতিক গবেধণালব সকল ফল আজ পর্স্ত 
এমন অদ্রীস্তভাবে যাচাই হয়ে গেছে যে, আজ 
আর পরীক্ষা করে তার সত্যাসত্য প্রমাণ করবার 
তাগিদ কেউ বড় একট] বোধ করেন না। এডিংটন 
তো৷ বলেছেন, আজ আমাদের গণিতশাস্ত্র পূর্ণতার 
এমন এক অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে যে, গাণিতিক 
গব্ষেণাল্ধ ফলের সত্যত1 নির্ধারণ করবার চিস্ত| 








* আলোর গতিপথ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া 


গেছে, তা থেকেও আমরা এই একই সিদ্ধান্তে 
আমি। পুর্বে আমাদের ধারণ! ছিল, আলোর গতি 
লরল রেখায়, কিন্তু তা এখন তুল প্রমাণিত হয়েছে। 


পিথাগোরাস-দর্শনের পুনরভ্যুথান £ 


করা আর জ্যামিতির উপপার্থা পরীক্ষা করে যাঁচাঁই 
করবার কথা ভাবা দুই-ই সমান বাতুলতাঁর পরি- 
চাঁয়ক। 

আজ গণিতের এমন সম্ভাবনার দিনে একবার 
পিথাগোরাঁপকে ম্মরণ না করে পারি না। দীর্ঘ 
আড়াই হাজার বছর পরে এতদিনে তার দর্শন 
সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে। বিশ্বকে “সংখ্য।” 
দিয়ে ব্যাখ্যা করবার থে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, 
অচিরেই হয়তো ত1 সফল হবে।* ইন্দ্রিয় দিয়ে 
বিশ্বকে বোঝবাঁর যে অপপ্রয়াম মানুষ এতদিন 
করেছিল, বিজ্ঞান তাঁর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। 
লেবরেটবীতে বসে যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রকৃতির রহশ্য 
সন্ধান করে মানুষ আর দীর্ঘদিন কাঁলক্ষেপ করবে 
না। আর বেল তো! বলেছেন- দেদিনেরও বেশী 
দেরী নেই যখন বিজ্ঞানীরা শুধু চেয়ারে বসে 
কাগজ-কলম নিয়ে বিশ্বরহস্তের সব কিছু সম[ধান 
করবে; লেবরেটরীর সব যন্ত্রপাতি তখন যাদুঘরে 
জমা হয়ে থাকবে অতীতের দর্শনীয় বন্ত হিসাবে। 
আর ভবিষ্যৎ মানুষ তা দেখে স্মরণ করবে, বিজ্ঞানের 
এক পস্থলনের যুগ, যখন মান্য পিথাগোক্াসের 
ভ্রান্ত দর্শন ভূলে নিষিদ্ধ পথে পা বাড়িয়েছিল। 
আর স্মরণ করবে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের 
প্রারস্ত কালকে, যখন মহাগার্ণিতিক আইনষ্টাইন 
ও এডিংটন আবার পিথাগোরাম-দর্শন 
অনুযায়ী বিজ্ঞানের অত্রান্ত পথের পুনরুদ্ধার শুচিত 
করেন। 


পি 





* এডিংটন বলেছেন-_বিশ্বের সকল বুহম্তের 


মূলে সাতটি সংখ্যা। (১) প্রোটনের ভর, (২) 
ইলেকট্রনের ভর, (৩) ইলেকট্রনের আধান, (৪) 
প্রীষ্কের ফ্রবক, (৫) আলোর গতিবেগ, (৬) মাধ্যা- 
কর্ষণ গ্রুবক, (৭) বিশ্ব ধ্বক (০09920010921091 
00179021))1। এই সাতটিরই মান গাণিতিকেরা 
বিশুদ্ধ গাণিতিক গব্ষেণার দ্বারা নির্ণয় করেছেন। 


অক্সিন 
শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী 


গাছের শিকড়, ভ্রণ, ফল, কা প্রভৃতি 
বিভিন্ন অংশের বুদ্ধি, হর্মোন নামক একপ্রকার জটিঞ 
জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 
বিভিন্ন শ্রেণীর হর্মোনের মধ্যে অক্সিন নামক এক- 
প্রকার পদার্থ নানাকারণে বিশেষ কৌতু- 
হলোদ্দীপক। বিভিন্ন শ্রেণীর উপ্চিদ-হর্মোনের 
মধ্যে অক্সিনই প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং উত্ভিদের 
বিভিন্ন কাধাবনী নিয়ন্ত্রণেও এব কাজ্জ খুবই গুরুত্ব- 
পূর্ণ। অক্সিন গাছের ফল, কাণ্ড ও শিকড়ের 
বৃদ্ধি, কক্ষ-মুকুল সংকোচন, পাতা ও ফলের মোচন 
প্রভৃতি প্রায় বিশ প্রকার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। 
এছাড়া গাছের অন্থান্ত হর্মোনের কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রণ ও 
অক্সিনের একটি কাজ। | 

কূধি সঘন্কীয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাসায়নিক 
সংযোগে গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ অক্সিন বিষয়ক 
জ্ঞান থেকেই সম্ভব হয়েছে। আজকাল গাছের 
কাটিং থেকে মূলোদগম, কৃত্রিম উপায়ে ফলোৎপাদন 
আরম্ত, অপরিপক্ক ফলের পতন রোধ প্রভৃতি 


অক্ষিন ব্ষয়ক জান থেকেই সম্ভব হয়েছে। অক্সিন 


গাছের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করলেও 
কোষ দীর্ঘায়তকরণের গুধই এর আবিষারের পথ 
খুলে দেয়। সতরাং অক্সিন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন জ্ঞান 
এর কোধ দীর্ঘায়তকরণের ক্ষমতার সঙ্গেই 
সম্পফিত। | 0. 
ডারুইন প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা 
ও পর্যবেক্ষণ থেকে এফ, ভন. ওয়েট ১৯২৮ সালে 
অক্িনের চূড়াত্ত আবিষ্কার হাদয়ঙ্ষম করেন। 
ডারুইনের কাজ ছিল ফটোট্রপিজম সম্বন্ধে। 
কিন্ত সৌভাগ্যবশতঃ তার পরীক্ষার জন্তে তিনি 
ছাঁয়া॥ গজানো ঘাসের পঞ্জাবরণকেই নির্যাচন 


করেন। চারার বুদ্ধির প্রথমদিকে পত্রীবরণ চারার 
অগ্রভাগকে আবৃত করে বাড়তে থাকে এবং 
গ্রথম ৭০ থেকে ১০* ঘণ্ট। পর্যস্ত প্রধানত: কোষ 
দীর্ঘায়তকরণের দ্বার!ই বৃদ্ধিপায়। আরে বুদ্ধির 
সঙ্গে প্রথম পাতাটি পত্রাবরণ ভেদ করে বেরিয়ে 
আসে এবং পত্জাবরণের বৃদ্ধি শেষ হয়। 

পত্রাবরণের অগ্রভাগ কেটে দিলে তার 
নিম্নাংশের বুদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ৯২৩ সালে 
জার্মান উত্ভিদ-তত্বব্দি সডিং পৰীক্ষার সাহায্যে 
প্রমাণ করেন যে, পত্রাবরণের অগ্রভাগে এমন 
একটি পদার্থ তৈরী হয় যা তার কোষ দীর্ঘায়তকরণে 
একান্ত প্রয়োজনীয়। কতিত 'পত্রাবরণে তার 
অগ্রভাগ পুনরায় সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পত্রাবরণের 
বৃদ্ধির জন্যে দীয়ী হর্মোন তার অগ্রভাগেই তৈরী 
হয়। 

ওয়েপ্ট কতৃণক সর্বপ্রথম এই ব্ধণনকারী হর্মোন 
নিষ্কাশিত হয়। তিনি পত্রাবরণের কতিত অগ্রভাগ 
এক টুক্‌রা আযাগাঁরের সংস্পর্শে রেখে দেখতে 
পান, আযাগারের টুক্বাটি বৃদ্ধি-সম্পাদনকারী ক্ষমতা 
আহরণ করে। এই আযাগারের টুক্রাটিকে অগ্র- 
ভাগ কতিত পত্রাবরণের উপর স্থাপন করলে 
পুনরায় তার বুদ্ধি আর্ভ হয়। স্থৃতরাং দেখ] 
যাচ্ছে ষে, বধনকারী হর্মোন পত্রাবরণের অগ্রভাগ 
থেকে আযাগারের টুক্রায় এবং আযাগারের টুক্রা 
থেকে পুনরায় কতিত পক্জাবরণের গোড়ার অংশে 
পরিব্যাপ্ত হতে পারে। . অক্সিন নামক বৃদ্ধি- 
সম্পাদনকারী এই হর্মোন বিভিন্ন উদ্ভিদে পাওয়া 
যাঁয়। . 5 

পত্রীবরণের কতিত অগ্রভাগ অথবা আযাগারখণ্ 


জানুয়ারী, ১৯৫৭] 


অসমানভাবে পুনরায় স্থাপন করে পত্রাবরণের 
অগ্রভাগের বৃদ্ধি-সম্পাদনকারী গুণ স্পষ্টরূপে প্রদর্শন 
করা যাঁয়। এই অবস্থায় পত্রাবরণের নিষ্নাংশে 
একপাশে হর্মোন প্রবাহিত হওয়ায় পত্রাবরণ এক- 
পাশে বুদ্ধি পায়, ফলে পত্রাবরণ বেঁকে যাশ্ব। অবশ্য 
এই বক্রতা! হর্মোন প্রবাহের বিপরীত দিকে হয়। 
একে বিপরীত বক্রতা অথবা খণাত্বক বক্রতা 
বলা হয়। এই বক্রতা হরমোনের ঘনত্বের 
সমানানুপাতিক। 

অক্সিনের শারীরবৃত্ত সম্পকিত তথ্যাদি নির্ধারণে 
প্রথমে পত্রাররণের অগ্রভাগ কেটে ফেলা হয়; 


অক্িন ৭ 


অল্প। একটি পত্রাবরণে প্রাপ্ত অক্সিনের পরিমাণ 
মাত্র ১০-১* গ্র্যাম। প্রতিটি পত্রাবরণ থেকে এই 
স।মান্যতম দ্রব্য সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা 
কর! অনস্তব বললেই হয়। 

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ওটের পত্রীবরণের 
বক্রতা সাধনোপষোগী সজীব ত্রব্য মানুষের মৃত্রে 
বিগ্মান। ডাঁচ টজ্ঞানিক কোগল এবং হোগেন 
স্মিথ ১৯৩৪ সাঁলে মাচুষের মূত্র থেকে এই 
সজীব পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন এবং এর নম 
দেন ইন্ভোল আযামেটিক আযদিভ অথবা সংক্ষেপে 
আই. এ. এ। এর রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ -- 
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ফলে, পত্রাবরণের অক্সিন নিঃশেষিত হয়ে যায়। 
প্রীয় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পজাবরণের কর্তিত 
পৃষ্ঠদেশে পুনরায় অক্মিন তৈরী হয় এবং পত্রা বরণ 
আবার বাড়তে আরস্ত করে। এই সময় পত্র 
বরণের অগ্রভাগ পুনরায় কেটে ফেল! হয়। ইতি- 
মধ্যে চারার প্রথম পাতা বেরিয়ে আদায় চারার 
বুদ্ধি ব্যাহত হয় না। দ্বিতীক্নবার কর্তনের পর 
অক্সিন সমন্বিত আযাগারথণ্ড কর্তিত পঙ্জাবরণের 
একদিকে রাখা হয়; ফলে পত্রাবরণে বক্রতা দেখা 
দেয়। বক্রতার সঙ্গে নির্দিষ্ট মানের অক্সিনঘটিত 
বক্রতার তুলনা করে পরীক্ষাধীন উত্ভিদবের অক্িনের 
পরিমাপ করা হয়। 

_ অক্িনের রাসায়নিক গঠন জান্বার জন্যে বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছেন, কিন্ত 
এর সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব হয়নি। এর কারণ 
গজাবরপের অগ্রভাগে অক্সিনের পরিমাণ অতি 





প্রতি লিটারে ৫* মাইক্রোগ্র্যাম ইনডোল 
আ:সেটিক অ/ালিভ দ্রবণ থেকে প্রস্তত ১ কিউবিক 
মিলিমিটার আয়তনের আগারখণ্ড ওটের পত্জাবরণে 
১০০ ভিব্বী বক্রতা উৎপাদনে সক্ষম। এজন্সে 
আই, এ. এ. পত্রীবরণ থেকে ক্ষরিত সম্ভীব পদার্থের 
ন্তায় বৃদ্ধির সাঁড়া আনয়ন করতে পাৰে। 

তাহলে প্রশ্ন জাগে--আই. এ. এ.-ই কি ওটের 
অক্সিন? নানা তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঘষে, 
অন্যান্ত মমগুণবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে 
ওটের পত্রাবরণে আই. এ. এ.-ও বিস্বমান। নিয় 
ও উচ্চ উভয় শ্রেণীর গাছের কোষ থেকেই বিশুদ্ধ 
আই, এ. এ. পৃথক কর! হয়েছে । তবে শব্য 
জাতীয় গাছের অঙ্কুরেই সব চেয়ে বেশী পরিমাণ 
আই. এ. এ. পাওয়া যায়। আঙ্গিক রাসামনিক 
পরীক্ষা! থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওটের পত্রা- 
বরণের অক্িনের প্রায় সবটাই আই, এ. এ. । 


উপরোক্ত প্রমাণ ও অন্যান্ত প্রমাণ থেকে এই 
সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আই. এ. এ-ই গাছের 
সহজাত অক্সিন। 

আই. এ. এ, আবিষ্কারের পূর্বে মূত্র থেকে 
অক্সিন-এ ও অক্সিন-বি নামক ছুটি রসায়নিক পদার্থ 
পৃথক করা হয়েছিল। তার1 আই. এ. এ.-র সমগ্তণ- 
সম্পন্ন, কিন্তু রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে আই, 
এ. এ-র সঙ্গে এদের মোটেই সামপ্তস্ত নেই। আর 
সহজাত অক্সিন হিমাবে এদের গ্রহণ করবার কোন 
প্রমাণও আজ পর্যস্ত পাওয়া যায় নি। সুতরাং 
গাছের বৃদ্ধি ইত্যাদিতে এদের সঠিক কার্ধকারিতা 
ঠিক কর! কঠিন; তবে ভবিষ্যতে হয়তো! এমন প্রমাণ 
আবিষ্কৃত হতে পারে যা থেকে দেখা যাবে, আই. এ. 
এ, ছাঁড়। অন্য প্রকার অক্সিনের অস্তিত্ব সম্ভব। 

ওটের পত্রাবরণের বেলায় দেখা গেছে যে, 
অক্সিন পত্রাবরণের অগ্রতাগে উৎপন্ন হয়ে নীচের 
দিকের দীর্ঘায়তনশীল কোষে স্থানাস্তরিত হয়; কারণ 
এ সকল কোষের অক্সিন উৎপাদনের কোন ক্ষমতা 
নেই। ছায়ায় গজানে! অন্ত কয়েক জাতীয় চারার 
ক্ষেত্রে অগ্রমুকুল অথবা বীজপত্রে অক্মিন তৈরী 
হয়। বাঁড়ন্ত শিকড়ের অগ্রভাগেও অক্সিন তৈরীর 
ক্ষমতা বিছ্যমান। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিণত 
বয়স্ক পাতায়ও অক্সিন তৈরী হতে দেখা যায় 

অক্সিন গাছের কয়েকটি নিদিষ্ট কেন্ছে তৈরী 
হলেও সর্বত্রই উহা সমভাবে পরিচালিত হয়, তবে 
শিকড় ও কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে অন্থান্ত দূর্ত্ব 
যত বেশী হয় অক্নিনের পরিমাণও সেই অন্পাতে 
কম হয়। গাছের অগ্রমুকুল অথবা পঞ্জাবরণের 
অগ্রভাগ অপসারণ করে দেখ! গেছে, অন্তান্ত অংশের 
অক্সিনের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। 

অক্সিন অন্বঙ্কে পুরাপুরি জানতে হলে কি 
ভাবে অক্সিন তৈরী হয় এবং গাছের কোষে কি 
ভাবে তা অপসারিত হয় তা জানা দরকাঁর। কিছু 

ংখাক গাছের কোষে একপ্রকার এন্জাইম তত্ত 

আছে, উহা আমিন আদিড় টি পটোফেইনকে 


[১*ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


আই. এ. এ-তে রূপাস্তরিত করতে সাহাধ্য করে। 
এই রূপাস্তর প্রক্রিয়া! গাছের অক্সিন তৈরীতে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী কোষসমূহে দেখা যাঁয় এবং 
রূপাস্তরকারী হর্মোনগ্চলিও সেখানে বেশী পায়! 
যাঁয়। 
গাছের বৃদ্ধিসংক্রস্ত নানাবিধ কাঁজে অক্কিন 
বিশেষ দরকারী হলেও অতিরিক্ত পরিমাণ অক্মিনের 
হাঁত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে গাছে অক্সিন ধবংস- 
কারী একটি প্রণালী থাকে। তার একটি হলে। 
আযামাইন ধ্বংসকারী একপ্রকার এন্জাইম। 
আই. এ. এ. অক্সিডেজ শ্রেণীর এন্জাইম আই. এ. 
একে অক্সিজেন সহযোগে গাছের বুদ্ধির পক্ষে 
অকেজো একপ্রকার পদার্থে রূপান্তরিত করে। 
স্কতরাং দ্রেখা যাচ্ছে, গাছে অব্সিনের সমতা নিয়ন্ত্রণ 
একটি জটিল প্রক্রিয়াধীন । 

গাছের কোষে অক্সিন পরিবহন অন্যান্য ভ্রব্ণ 
পরিব্হন থেকে সম্পূর্ন পৃথক। অক্সিন পরিবহন 
সাধারণতঃ প্রাস্তদেশীয়; অর্থাৎ অক্সিন একটি 
কোষের মাধ্যমে গাছের অগ্রভাগ থেকে নিম্নভাগে 
পরিব।হিত হয়। কিন্তু এই নিয়মের বৈপরীত্য 
কখনো দেখ! যায় না। গাছের কোন শাখার 
অগ্রমুকুলে যে অক্সিন তৈরী হয় তা সেই শাখার 
নিম্নভাগের কোষসমূহের বৃদ্ধিতে সাহাধ্য করতে 
পারে, কিন্তু অন্ত শাখার কোঁষগুলির বৃদ্ধিতে 
সাহায্য করতে পারে না। অক্সিন পরিবহনের 
এই প্রকৃতি ওয়েপ্ট কর্তৃক প্রথম নির্ধারিত হয়। 

পরীক্ষায় দেখা গেছে, অক্সিনের গতি ঘণ্টায় 
১০ থেকে ১২ মিলিমিটার । তাপের তারতম্যে এই 
গতির হাস-বৃদ্ধি ঘটে না কিন্তু পরিমাণের হাস-বৃদ্ধি 
ঘটে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, গ্রুতি ১০০ ভিথ্রি তাঁপ 
বুদ্ধিতে প্রবহনের পরিমাণ দিগুণায়িত হয়। পরীক্ষায় 
আরো দেখা গেছে যে, অক্সিন পরিষহন সাধারণ 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয় না) বরং বিপাঁকক্রিয়ায় 
উৎপন্ন শক্তি ব্যয়েই এই প্রক্রিয়া সাধিত হয়। 
 খক্িন পরিবহন গাছের কাণ্ডে সাধারণতঃ 


জুয়ারী, ১৯৫৭] 


জীবিত কোষের মাধ্যমেই হয়। কটিবন্ধন দ্বারা উহা 
বন্ধ হয়ে যায় এবং কটিবন্ধনের উপর অক্সিন জমে 
শ্ীতির সৃষ্টি করে এবং শিকড় বের হয়। 

কোষ দীর্ঘায়তকরণে অক্সিনি একাস্ত 
প্রয়োজনীয়। আবার উহ1 গাছের কাও, ফুল ও 
পাতার কৌটা, মধ্যশিরা গুভূতির কোধষদীর্ঘায়ত্ব- 
করণও নিয়ন্ত্রণ করে। 

অক্সিন সম্বদ্ধে অনুসদ্ধান করতে গিয়ে হেইন 
গ্রথম দেখেন যে, কতিত পত্রাবরণে অক্সিন প্রয়োগে 
কোষ-প্রাচীরের নমনীয়তা বাড়ে। পত্রীবরণের 
অগ্রভাগ কর্তনে কোষ-প্রাচীরের নমনীয় ও 
স্থিতিস্থাপক প্রনারণ ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। অক্মিন, 
কোষের নমনীয় প্রমীরণ ক্ষমতা বাড়ায়, স্থিতিস্থাপক 
গ্রনীরণ ক্ষমতা সরাসরি ভাবে না বাড়ালেও কোষের 
বৃদ্ধির উপর তা নির্তরশীল। এজন্যেই দ্রুত বধ'ন্শীল 
কোষের স্থিতিস্থাপকত1 বেশী, আর অক্নিন প্রয়োগে 
যে সব কোষের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে তাদের স্থিতি- 
স্থাপকতাঁও কম। তবে অক্সিনের এই প্রভাব 
বিপাকক্রিয়।শীল কোষেই দেখা ষায়। 

অক্সিন কেবল গাছের টদনিক বৃদ্ধি নিযন্ত্রণই 
করে না, কতকগুলি উদ্দীপনার সাড়ায় মধ্যস্থৃতাঁও 
করে। এদের একটি হলে ফটোট্পিজম। ধনাত্মক 
ফটোট্রপিজমে গাছের আলোকিত অংশের বৃদ্ধি 
স্থগিত থাকে, কিন্তু অন্ধকার অংশ দ্রুত বাড়তে 
থাকে। এই অসম বৃদ্ধির ফলে গাছ আলোর 
দিকে বেঁকে যায়। 

চার্লস ভারুইন ১৮৮৭ খুষ্টাবে পরীক্ষার সাহায্যে 
প্রমাণ করেন যে, ঘাসের পত্রীবরণের অগ্রভাগই 
আলোক-মহৃবেদী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ডেনমার্কের উত্ভিদ-বিজ্ঞানী বয়সেন-জেনসেন 
ডারুইন প্রদদশিত পথে অন্ুসন্ধীন করে দেখান যে, 


পত্রাবরণের অগ্রভাগ কেবল আলোক-স্থবেদীই নয়,, 


এই আলোক-উত্তেক্জন৷ পত্রাবণের কতিত অগ্র- 
ভাগ থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। তার 
পরীক্ষা থেকে দেখা যায়, আলোক-উত্তেজন! পত্রা- 


অক্িন রন 


বরণের কর্তিত অগ্রভাগ থেকে নীচের বধনশীল 
অংশে ব্যাপনশীল পদার্থের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। 
অক্সিন সম্বন্ধীয় জ্ঞান থেকে এই তথ্যের ব্যাখ্যা 
করা যায়। ওয়েন্ট ব্যাপন প্রক্রিয়া অন্থুদরণ করে 
দেখিয়েছেন যে, এক পক্ষীয় আলোক সম্পাতে 
পত্রাবরণের দুপাশে অক্সিনের অসম বন্টন হয়। 
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন আগারখণ্ডে একপক্ষীয় 
আলোক সম্পাতিত পত্রাবরণের অক্সিন সংগ্রহ করে 
দেখা গেছে যে, পত্জাবরণের অন্ধকার অংশে পূর্বে 
আলোকিত অংশ অপেক্ষা অক্সিনের পরিমীণ বেশী । 
ওয়েপ্টের মতে, পত্রাবরণের আলোকিত অংশ থেকে 
অন্ধকার অংশে অক্িনের সঞ্চরণের ফলেই এই 
অসম বণ্টন দেখা যায় এবং এজন্যে আলোর উৎসের 
প্রতি গাছের বক্রতা দেখ! যায়। আলোর প্রভাবে 
অক্সিনের অসম ধ্বংসের ফলেও অক্সিন ব্টনে 
অসাম্য দেখা যেতে পারে। 

কোন গাছের কাগুকে অন্থুভূমিক অবস্থায় 
রেখে দেখা গেছে যে, তার নিক়াংশ উধ্বণংশ অপেক্ষা 
তাড়াতাড়ি বাড়ে; ফলে গাছের অগ্রভাগ বেঁকে 
উপরের দিকে উঠতে থাকে । আবার শিকড়ের 
বেলায় এর বিপরীত অবস্থা দেখা যায়; অর্থাৎ 
শিকড় বেঁকে মাটিতে প্রবেশ করে। স্থতরাং দেখা 
যাচ্ছে, গাছের কাণ্ড ধণাত্মক জিওট্রপিক আর 
শিকড় ধনাত্মক জিওট্রপিক। 

জিওট্রপিজমের সাড়াও অক্সিনের অসম বণ্টন্রই 
ফল- হাপ্রম্যান ডক-এর পরীক্ষার দ্বারা একথা 
প্রমাণিত হয়েছে । উপরিউক্ত পরীক্ষায় দেখা গেছে, 
অন্ুভূমিক পত্রাবরণের অগ্রভাঁগের নীচের অংশের 
অক্িনের পরিমাণ উপরের অংশের অঙ্ষিনের 
দিগুণের চেয়ে বেশী । ূ 

শিকড়ের জিওট্রপিক সাড়া সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান সীমীবদ্ধ। পরীক্ষায় ধেখা গেছে, ষে পরিমাণ 
অক্সিন পত্রাবরণ, পত্রীবকাও প্রভৃতির ক্রতবুদ্ধির 
সহায়ক তা আবার শিকড়ের বৃদ্ধির পক্ষে 
অস্তরায়। অন্্ভূমিক শিকড় ও নীচের অংশে বেশী 


১৩ গান ও বিজ্ঞান 


অস্সিন সঞ্চিত হয়। অক্সিনের ধনত্ব শিকড়ের বৃদ্ধির 
প্রতিকূল হওয়ায় অল্প.অক্সিন সমন্বিত উপরের অংশ 
তাড়াতাড়ি বাড়ে; ফলে শিকড় নীচের দিকে 
বেঁকে যায়। 

গাছের বিভিন্ন শারীরতাত্বিক কার্ধাবলীর মধ্যে 
পার্খমুকুলের বুদ্ধি, সংকোচন, পাতার মোচন 
রোধ, ক্যাখিয়াম ও ভাজক কলার বুদ্ধি উদ্দীপন, 
ফুলের মুকুলের সুচনা ইত্যাদি প্রধান। অক্সিন 
সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে কৃষিকার্ধে এর ব্যবহারিক 
প্রয়োগের দ্বার ফল বা পাতার মোচন, সংকোচন, 
বৈষম্যমূলক আগাছা বিনাশ প্রভৃতি সম্ভব 
হয়েছে। 

অনেক গাছের কতিত শ।খা থেকে আস্থানিক 
শিকড় গজাতে দেখা যাঁয়। অনেক বৈজ্ঞানিক 
নির্দেশ করেছেন যে, শাখার অগ্রমুকুলে প্রস্তুত এক 
প্রকার রাসায়নিক পদার্থ এসব শিকড় গঠনের 
জন্তে দ্ায়ী। ওয়েপ্ট এবং থিম্যান ১৯৩০ সালে 
পরীক্ষার সাহায্যে নিধ্পারণ করেন যে, এই 
রাসায়নিক পদার্থ আই. এ. এ-র সমগোত্রীয় । 
আজকাল নানাপ্রকার কাটিং থেকে মূলোদগমের 
কজে আই. এ. এ. ব্যবহৃত হচ্ছে। এই উদ্দেশ 
পাউডার, লেই, অথবা! ভ্রবণরূপে আই. এ. এ-এর 
প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে। মূলের আদি সুচনায় 
অক্মিন একটি প্রধান এবং মৌলিক কারণ হলেও 
এতে অক্সিন ছাঁড়া অন্তান্ত কারণও বিগ্ভমান। কোন 
ফোন সময় দেখা যায়) অক্সিনের প্রভাবে কাটিং এ 
মূলোদগম হলেও থিয়ামিন অথবা পিরিডক্সিনের 
অভাবে তার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 

অধিকাংশ গাছে কক্ষমুকুল, অগ্রমূকুলের উপ- 
স্থিতিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু অগ্রমুকুল 
অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে আরম্ভ করে। 
কক্ষমুক্ুলের এই হ্বপ্তাবস্থাঁ অগ্রপ্রাধান্ত নামে 
পরিচিত। এই অগ্রপ্রাধান্তের উপরই গাছের শাখা 
বিস্তান ও আকার নির্ভর করে। অগ্রমুকুল থেকে 
বৃদ্ধিমংকোচক প্রভাব নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, 


॥ ১০ম বধ, ১ম সংখা 


কিন্ত উপরের দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। এই 
সথঞ্জ থেকে অক্সিনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ দেখা যায়। 
থিম্যান এবং স্কুগ শীমের অগ্রমুকুল অপসারণ বরে 
তাতে অক্সিন সমন্বিত আগারখণ্ড স্থাপন করে 
দেখেন যে, কক্ষমুকুল পূর্ব স্থপ্ত অবস্থায় আছে। 
অপর পক্ষে, অক্সিনবিহীন আযাগারখণ্ড স্থাপনে 
কক্ষমুকুলের দ্রুত বুদ্ধি দেখা যাঁয়। 

অগ্রমুকুল আক্সিন উৎপাদনের কেন্দ্র হলেও 
অক্সিনের প্রভাবে তার বুদ্ধি ব্যাহত হয় না, অথচ 
তার সামান্ত অংশ নীচে প্রবাহিত হয়ে কক্ষ- 
মুকুলের বৃদ্ধি সংকোচন করে। এই সমস্তা সমাধানে 
নানা যুক্তির অবতারণ। করা হলেও আজ পর্যস্ত এই 
সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নি। 

 স্থ্যমুখী অথবা শীম গাছের কাণ্ডের কতিত 

অংশে আই. এ. এর লেই লাগিয়ে দেখা গেছে 
যে, এতে কতিত অংশে ক্যালাস ত্ট্টি হয়। কলা 
স্থানীয় পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল কোষ 
সমূহের বৃদ্ধির ফলেই. এসব ক্যালাস স্যরি হয় 
না, পরস্ত এতে নতুন কোষেরও স্থগ্টি হয়ে থাকে। 
এমন কি, এই সব কোষে ইতমস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাস্কুলার 
কোষও দেখা গেছে। 

এদব ক্যালাসের বিচ্ছিন্ন অংশ বীজমুক্ত অবস্থায় 
অক্সিন সমন্বিত পোষধক রসে রাখলে এদের বুদ্ধি 
অব্যাহত থাকে । প্রতি লিটার পোষক রসে ০১ 
মিলিগ্র্যাম আজ্সন প্রয়োগে ক্যালান দ্রুত বৃদ্ধি পায়, 
আবার অক্সিনের পরিমাণ বাঁড়িয়ে ১০ মিলিগ্র্যাম 
করা হলে ভাঞজক বুদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কোষ 
দীর্ঘায়তকরণ চলতে থাকে । পোষক রমে অক্মিনের 
অনুপস্থিতিতে ভাজক বুদ্ধি অথবা কোষ দীর্ঘায়ত” 
করণ কিছুই হয় না। 

গাছের অগ্রমুকুলে গ্রস্তত অক্সিন ক্যাস্বিয়ামের 
কার্ধাবলী উদ্দীপিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। গাছের 
মুকুলে উৎপন্ন অক্সিন থেকেই বসম্তকালে গাছের 
বৃদ্ধি পুনর্বার আরস্ত হয়। কৃত্রিম অক্িন প্রয়োগেও 
ক্যািয়ামের বৃদ্ধি হুচিত হতে দেখা যায়। 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের পাত] ও ফল পতনের 
পূর্বে তাদের বৃত্তে মৌচন-স্তরের স্যষ্টি হয়। মৌচন- 
স্তরের কোষ-প্রাচীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে; কাজেই 
কোষ প্রাচীর ভেদ দ্বার! ফল ও পাতা গাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়। জার্মান বৈজ্ঞানিক লাইবেক এবং 
মাই ১৯৩৩ সালে প্রথম দেখান যে, অক্সিন প্রয়োগে 
মোচনন্তর সৃষ্টি বিলম্বিত হয়। আজকাল অপরিপন্ক 
ফলের পতন রোধে অক্সিন স্প্রেকরার ব্হুল প্রচলন 
দেখা যায়। 

তাপ, দিনের পরর্ধ্য প্রভৃতি পারিপাশ্থিক অবস্থার 
উপর গাছের ফুলের সুচনা নির্ভর করে। কিন্ত 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, আই. এ. এ. অথবা অন্য 
প্রকার অক্সিন প্রয়োগে ফুলের স্থচনা বিলম্বিত হয়। 
আবার কোন কোন গাছে এর বিপরীত ফলও 
দেখা যায়। 

ফলের বুদ্ধির সঙ্গে অক্সিনের স্ন্ধ সুপরিচিত 
ফলের বধনশীল বীজই এই সব অক্সিনের উত্ম। 
পরাগযোগের পূর্ব পর্বস্ত ডিম্বাশয় সাধারণভাবে 
বাড়তে থাকে । পরাগযোগের অভাবে ডিম্বাশয়ের 
বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেগুলি গণ্ছ থেকে ঝরে 
পড়ে। পরাগযোগে ডিম্বাশয়ের বুদ্ধি অব্যাহত 
থাকে এবং তা ফলে পরিণত হয়। সুতরাং 
পরাগযোগ অধিকাংশ ফল গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। 
পরাগযোগের সঙ্গে অক্সিনের সম্পর্ক গুষ্টাফসন 
কতৃক ১৯৩৬ সালে বিস্তৃতভাঁবে বণিত হয়েছে। 
তিণি পরীক্ষার সাহায্যে দেখান ষে, টমেটো, 
পিটুনিয়৷ প্রভৃতির বেলায় পরাগযোগ ব্যতীতও 
গর্ভমুণ্ডে অক্সিন প্রয়োগে ফল উৎপাদন সম্ভব। 
পরবর্তীকালে বিভিন্ন গাছের গর্তমুণ্ডে অক্ষিন 
শ্রয়োগে কৃত্রিম ফলোৎপাদন সম্ভব ছয়েছে। 

আই, এ. এ. প্রয়োগে গাছের বৃদ্ধি স্পকিত 
বিভিন্ন কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিভিন্ন 
অক্িনের মধ্যে গাছে আই. এ, এ-র অস্তিত্বে 
বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে । আই, এ, এ-র 
'পমগপবিশিষ্ট কিছু সংখ্যক বাসায়ণিক পদার্থ গাছে 


অক্িন ১১ 


না পাওয়া গেলেও গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে তারা আই. 
এ. এ-র মতই কার্ধকরী । এই শ্রেণীর মধ্যে ইনডোল 
বিউটি,ক আপিড (আই. বি. এ. ) এবং স্যাপথলিন 
আ্টেক আাদিড (এন, এ. এ.) প্রধান। এরা 
অক্সিন বিষয়ক সব রকম কাঁজে কার্ধকরী ; বিশেষ 
করে এন, এ. এ, আই. এ. এ-র মৃত সহজে গাছের 
কোষে ধ্বংস হয় না। এজন্যে ফলের পতন রোধ, 
কাটিং থেকে মুলোদগমের কাজে তা বেশী ব্যবন্ৃত 
হয়। এছাড় অপুংজনজ ফলোত্পাদনে বি-্যাঁপথক্সি 
আযসেটিক আ্যামিড এবং অপরিপক্ক লেবুর পতন 
রোধে ২:৪ ডাইক্লোরোফেনকঝ্সি আসেটিক আসিডভ 
বিশেষভাবে উপযোগী । প্রকৃতপক্ষে অক্সিন সম্বন্ধীয় 
কার্ধাবলী অনুসন্ধানে কয়েক হাঁজার বাসায়নিক 
পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা! করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও 
হয়তো পরীক্ষা বারা নৃতন কার্যোপযোগী রাসায়নিক 
পদার্থ আবিষ্কৃত হবে। 

আগাছ। বিনাশে অক্সিনের বছুল ব্যবহার হয়ে 
থাকে। কিছু সংখ্যক রাসায়নিক পদার্থ অল্প 
মাত্রায় অক্সিনের ন্যায় কার্ধকরী, কিন্তু বেশী মাত্রায় 
গাছের পক্ষে বিষাক্ত । এদের মধ্যে ২:৪ ডাই- 
ক্লোরোফেনক্সি আসেটিক আামিডভ উল্লেখযোগ্য । 
অল্পমাত্রীয় উহা অক্সিনের মত কোষসমূহের বৃদ্ধিতে 
সাহাধ্য করে, কিন্ত অধিক মাজ্বায় উহা! চওড়। 
পাতাবিশিষ্ট গাছের পক্ষে বিষাক্ত । পাতা দ্বার! 
সহজে শোষিত হওয়ায় শ্রে করে ব্যবহার করা যায়। 
সরু পাতা বিশিষ্ট গাছের পক্ষে ক্ষতিকর না হওয়ায় 
বৈষম্যমূলকভাবে আগাছা বিনাশে এর ব্যবহার 
দেখা যায়। | 

বিভিন্ন কাধীবলী নিয়ন্ত্রণে অক্সিনের প্রভাব 
বিস্তার পদ্ধতি আজও একটি বড় রহম । কোষ 
দীর্ঘায়তকরণে কোষ-প্রাচীরের নমনীয়তা বাড়িয়ে 
উহা] প্রভাব বিস্তার করে। আজকাল অনেক 
বৈজ্ঞানিকের মতে কোধ-গ্রাচীরের নমনীয়তা বুদ্ধি 
খুব সম্ভবতঃ অক্সিনের জটিল ফৌধিক বিপাঞ্ 
ক্রিয়ার একটি চুড়াস্ত ফল। অন্য কথায় অব্মিন্কে 


১২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


একটি জটিল প্রক্রিয়ার চাবিকাঠি বল। যায়। যার 
চুড়াস্ত ফলম্বরূপ গাছের বুদ্ধি আমরা (দেখতে পাই। 
এই জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবার গাছের শ্বাস- 
ক্রিয়ার সম্বন্ধ রয়েছে, কারণ অন্সিন গরয়োগে 
গাছের শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি দেখা যাঁয়। তবে শ্বাস- 
ক্রিয়া এবং অক্সিন উদ্দীপ্ত শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে গাছের 
বৃদ্ধির সম্পর্ক আজও নিরূপিত হয় নি। তবে খুব 


[ ১ম বধ, ১ম সংখ্যা 
সামান্য পরিমাণ অক্সিন দ্বার! এই জটিল প্রক্রিয়। 
সাধিত হওয়ায় মনে হয় অক্সিন একটি প্রোস্থেটিক 
গ্রপ, অথবা কোন এন্জাইমের প্রোস্ছেটিক গ্রুপের 
₹শ হিসাবে কাঁজ করে। এই এন্জাইমের প্রকৃত 
রহমত নিরূপথে হয়তে| উত্ভিদ-বিজ্ঞানে অনেক 
নতুন তথ্য আবিষ্কুত হবে। 


মানব মস্তি 
শ্রীনশুভোব গুহঠাকুরতা 


মস্তিষ্কের গ্রভাবেই মানুষ জীবজগতে অেষ্ঠত্ 
লাভ করিয়াছে । এই মস্তিষ্বের শক্তি সম্বল করিয়াই 
মানুষ প্ররৃতিকে পদানত করিবার সাধনায় অগ্রর 
হইয়াছে। 

মন্তিষ্ধ একটি অদ্ভুত জটিল পদার্থ। ইন্দ্রিয়ন্ধ 
বিভিন্ন সঙ্কেতের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে নিয়ত 
নানারকমের অনুভূতির সৃষ্টি এখানেই হইয়া থাকে। 
পেশী সঞ্চালন এবং -বিভিন্ন পেশী সঞ্চালনের মধ্যে 
ংযোগ স্থাপনের দ্বারা দেহের সর্ববিধ সক্রিয়তার 
মূলও মন্তিফ। মন্তিকষ আমাদের স্থতিশক্তির 
আধার। অন্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিচার- 
বিশ্লেষণের শক্তি মস্তিষ্কের আছে বপিয়াই আমরা 
মননশক্তির অধিকারী হইয়াছি। বস্তুতঃ মন ও 
চিন্তাশক্তির অধিকারী হইয়াছে বলিয়াই মান্য 
জীবজগতে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে। 

দ্র জীব পিপীলিকার অদ্ভূত সংগঠনীশক্তি 
সম্বন্ধে আমাদের অনেক তথ্য জানা আছে। 
ইহাদের দলসংগঠন, গৃহনির্মাপ, খাদ্াসংগ্রহ 
ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে শৃঙ্খলা দেখিয়! 
মুগ্ধ হইতে হয়। মাত্র ২৫০টি নায়ুকোষ স্থল 
করিয়া .পিপীলিকার এই কর্মনৈপুণ্য প্রকাশ 


পাইয়াছে। মানুষের তুলনায় পিগীলিকার সামু 
খুবই নগণ্য ব্যাপার। মানুষের মন্তিষ্বের মায়ু- 
কোষের সংখ্যাই প্রায় ১০০ কোটি, অর্থাৎ 
পৃথিবীর লোকসংখ্যার চাঁবগুণেরও অধিক। 
কাজেই স্নাযুকোষ যেখানে এমন বিপুলভাবে 
পুঞ্ীভূত হইয়াছে সেখানে তাহার শক্তি ও সম্ভাবন! 
যে বিরাট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় 
কিআছে! 

আমাদের গোটা মস্তিষ্ককে প্রধানতঃ তিন 
ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- সম্মুখ মস্তি বা 
সেরিকব্রাম, মধ্য মস্তি বা সেরিবেলাম এবং পশ্চাৎ 
মন্তিষ্ষ বা মেডুলা অবলঙেট1। সম্মুখ মন্তিষ্ষের 
মধ্যে আবার চারিটি বিভাগ আছে। ইহার 
উপরিভাগেই প্রধান অংশটি সেরিক্র্যাল কর্টেক 
বা গুরু মন্তি্ক। এই অংশটিকে নব্যমন্থিফও 
বলা হয়। মেক্ুদপ্ডী জীবের বিবর্তনের পর্যায়ে এই 
অংশের গঠন অনেক পরে আর্স্ত হইয়াছে বলিয়াই 
এরূপ বল! হইয়া থাকে। কর্টেক্সের অংশ বাদে 
বাকী অংশের গঠন অনেক পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে 
বলিয়া এ সমুদয় অংশকে প্রতৃমস্তি্ক বলা হয়। 


জাঙুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


১০ কোটি বৎসর পূর্বে ডাইনোসোরের যুগেই প্রত্ব- 
মস্তিষ্ধের অংশ যথেষ্ট উন্নত স্তরে পৌছিয়াছে। 

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মত্্ত-এমন কি, 
ডেক প্রভৃতি উভচর প্রাণীর স্তরেও নব্যমস্তিক্ষের 
কোন অন্তিত্ব নাই। সবীস্থপের পর্যায়ে ইহার 
সামান্য সুচনা দেখা যায়। সরীল্প হইতেই 
পক্ষী ও স্তন্তপায়ী জীবের উদ্ভব হইয়াছে । পক্ষীর 
ক্ষেত্রে নব্যমন্তিষ্ষের ভাগ বিশেষ উন্নতি লাভ 
করে নাই; কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমবিবর্তনের 
স্তরে স্তরে এই অংশের উন্নতি ঘটিতে দেখা যায়। 
তবে বানরজাতীয় জীবের আবির্ভাবের পুর্ব পথস্ত 
ইহার বৃদ্ধির গতি খুবই মন্থর ছিল। বানরের 
মস্তিষ্কে এই অংশের আয়তন হঠাৎ অনেক পরিমাণে 
বুদ্ধি পাইয়াছে। সবশেষে মানুষের মস্তিষ্কে এই 
অংশের অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। 

আমাদের মন্তিক্ষের এই প্রাচীন অংশের 
সাহায্যে আমাদের জীবনধারণের মূল প্রয়োজনগুলি 
সিদ্ধ হয়। ক্ষুনিবৃত্তির জন্য আহার অম্বেষণের 
প্রেরণা আমরা এই অংশ হইতেই লাভ করি। 
শ্বাসক্রিয়া, হৃদস্পন্দন প্রভৃতি প্রাণক্রিগাগ্ুলিও এই 
অংশের দ্বারাই নিয়ন্ত্বিত হয়। নব্যমস্তিক্কের 
তুলনায় আমাদের প্রত্বমন্তিফ্ের অংশটি খুবই ছোট। 
শুধুমাত্র প্রত্বমস্তিফষই যদি আমাদের সম্বল হইত তবে 
আমাদের মন্তিষ্ধের আকার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত অপেক্ষা 
বড় হইত না। প্রত্বমস্তিষ্ধের উপরে গদ্বুজের 
আকারে নব্যমস্তিষ্ষের অতিবিস্তৃতির ফলেই 
আমাদের মস্তিধের আকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
নব্যমন্তি্ষ একটি বৃহৎ টিউমারের আকারে প্রত্ব- 
মন্তিষ্ধের অংশটিকে আবৃত করিয়া! রাখিয়াছে। 
নব্যমন্তিফের মোট ওজন প্রায় দেড় সের। অগণিত 
আগুবীক্ষণিক . স্বামুকোষের খারা ইহা গঠিত। 
প্রত্যেক কোষ হইতে ন্বামুহ্থত্র বাহির হইয়া পর- 
শ্পরের সঙ্গে নানারপ জটিল যোগাযোগ স্থাপিত 
হওয়ার ফলে এখানে এক গভীর জঙ্গলের স্্টি 
হুইয়াছে। সমস্ত প্রকার বিচার-ধিশ্লেষণের শক্তি 


স্পর্শন সম্বন্ধীয় সঙ্কেতই গৃহীত হয়। 


মানব মস্তিক্ক ১৩ 


এই অংশেই নিহিত। ইহাই আমাদের চিন্তা ও 
মনের আধার । | 

নব্য ও প্রাচীন মন্তি্ষ পরস্পরের উপয় 
নির্ভরশীল; কাজেই উভয় অংশই দেহের সর্বস্থানের 
নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া একযোগে কাজ 
করিয়া চলিয়াছে। দ্রেহের আভ্যন্তরীণ ও বহিরা- 
গত সক্কেতসমূহ এখানে গৃহীত হইতেছে। প্রহরী- 
স্বরূপ ইন্জিয়গুলি সঙ্কেত প্রেরণ করিয়] চালয়াছে। 
নাঘুকেন্দরে এই সস্কেতগুলি অবহেলিত হইলে প্রতি 
মুতে আমাদের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। 
কাজেই মস্তিষ্ককে ত্বরিত গতিতে এই সব সঙ্ষেতের 
অর্থ উদ্ধার করিয়া উত্তর দিতে হইতেছে। 
মন্তিষ্কের সাহাধ্য ব্যতীত, এমন কি মুহুর্তকাল 
ঈাড়াইয়! থাকা পধস্ত সম্ভব নয়। এখানে 
দেহের পেশী ও পেশী-বন্ধনীগুলির অবস্থ1 সম্বন্ধে 
নানা সঙ্কেত যাচাই হইয়|! অসংখ্য সায়বিক 
যোগাযোগ স্থষ্টি হওছার ফলেই আমাদের দাঁড়াইয়া 
থাক] সম্ভব হয়। 

এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি 
ইন্জিয় হইতে প্রতিনিয়ত নানা সঙ্কেতও মন্তিষ্ককে 
গ্রহণ ও যাচাই করিতে হইতেছে । কাজেই 
কিরূপ অদ্ভুত কর্মব্যস্ততা সেখানে ঘটিয়া চলিয়াছে 
তাহ! কল্পনা করাও সম্ভব নয়। মস্তিষ্কে বিভিন্নরূপ 
সঙ্কেত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থান নি্দিই আছে-- 
যথা, মস্তিষ্কের পার্খদেশে কতকস্থানে শুধু শ্রবণ ও 
এইবপ 
মন্তিষ্ষের পিছন দিকের কতক স্থান শুধু দর্শন সংশ্গিষ 
সক্কেত গ্রহণের জন্ নির্দিই আছে। 

দেহের অন্ত অংশের সঙ্গে হুযুয়াকাণ্ডের মধ্য 
পিয়া মস্তিষ্কের যোগাযোগ স্থাপিত .হইয়াছে। 
কাজেই ইন্দ্রিয়ন্ধ সমস্ত সক্কেতই সুযুয়াকাণ্ডের 
মধ্য দিয়া মন্তিফে পৌছায়। আবার এ লক্ষেত- 
সমূহ যাচাই হইয়া মস্তিষ্কের আদেশ হুযুয়াকাণ্ডের 
ভিতর দিয়াই দেহের নানা অংশের তত্ততে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। আমর! এই আদেশ অহুসারেই 


১৪ | জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


কাজ করিয়া চলি। কাজেই অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী 
স্বাযুগুচ্ছের মাধ্যমে স্যুম্নাকাণ্ডে ক্রমাগত রাড়ের 
মত বিপরীতমুখী ম্রায়বিক বার্তা বহিয়া 
চলিয়াছে। 

কাজের চাপ সহা করিতে মস্তিষ্কের শক্তি যে 
অতি অদ্ভূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রচণ্ড 
কাজের চাপ সহ্থ করিতে হয় বলিয়াই হয়তে। ইহার 
নিদ্রার প্রয়োজনও দেহের অপরাপর অংশ অপেক্ষা 
অধিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছুই শত 
ভলাটিয়ারকে ৪1৫ দিন পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় রাখিয়া 
এই বিষয়ে চূড়াস্তভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। 
তদবস্থায় তাহাদের পেশীতে কোনরূপ অবসন্নতা 
প্রকাশ পাইতে দেখা যায় নাই, অথবা তাহাদের 
হদ্স্পন্দনের স্বাভাবিক গতিও ক্ষুগ্ন হয় নাঁই। 
কিন্ত এই অনিদ্রার ফল তাহাদের মন্তিক্কে স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ পায়। তাহার! নানারূপ অবাস্তব ব্যাপার 
দর্শনের বর্ণনা দিতে থাকে। তাহাদের বিরুদ্ধে 
কোন গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, এইব্ধপ ধারণায় 
তাহাদিগকে বিচলিত দেখা যাঁযম়। এক কথায় 
মস্তিফ বিকৃতির লক্ষণসমূহ তাহাদের মধ্যে পরি- 
শ্ষুট হইয়া উঠে। এই কয়দিনেই তাহাদের 
কাহারো কাহারো অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া 
পড়ে। কিন্তু মাত্র একটি রাত ঘুমাইবার পরেই 
তাহাৰা! গ্রা় সকলেই শ্বাভীবিক অবস্থায় ফিরিয়া 
আসে। 

এই পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, প্রধানতঃ 
'অস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্যই আমরা নিত্রা যাই। 
নিদ্রার সময় মস্তিষধের উন্পত অংশের বা নব্য- 
অন্যিক্ষেয কোরসমূহেষ যোগাযোগ শিথিল হওয়ার 
ফলেই ন্নায়বিক উত্তেজনার শ্রবহন বিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়। 

অবশ্ঠ নিদ্রা সময় ব্যতীতও মস্তি পূর্ণ জাগ্রত 
অবস্থায় খুব কম সময়ই খাফে। কোন বিশেষজ্ঞের 
মতে, সাধারণ লোফের মস্তিষ্ধ ঘণ্টা প্রতি মাঁজ এফ 
'ম্মিনিটেপ্র মত পময় পুর্ণ জান্তুত অবস্থায় থাকে। 





| ১৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


বাকী সময় মস্তিষ্ক প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কাজ 
করিয়। যায়। এক মাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
ঘটিলেই মস্তিষ্ক পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

হিপনটিজমের ক্ষেত্রে সম্মোহিত ব্যক্তির ইচ্ছা- 
শক্তির পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। ইহীর ফলে নিজ্ররিত 
ব্যক্তির মতই মস্তিষ্কের যোগাযোগ শিথিল হইয় 
পড়ে। তদবস্থায় তাহার মস্তিষ্ষের শুধু একটি দ্বার 
খোলা থাকে । সেই পথেই সম্মোহনকারীর সঙ্গে 
তাহার সংযোগ ঘটে। সে তখন জীবস্ত “রবটে, 
পরিণত হয় এবং সম্মোহনকারীর ইচ্ছামত কাজ 
করিয়া চলে। সন্মোহনকারীর সঙ্গে এই অদ্ভুত 
সংযোৌগ-পথ ব্যতীত মন্তিষ্ধের অন্য অংশ নিদ্রিত 
থাকায় সম্মোহনকারীর নির্দেশের অন্তরায় স্বরূপ 
কোন বিরুদ্ধ ধারণার স্ট্টি হইতে পারে না। 
এইভাবে মস্তিষ্কে কোন প্রতিবাদ স্থট্টির অভাবে 
সে সম্মোহনকারীর নির্দেশ অনুসরণে বাধ্য হ্য়। 

হিপ নটিজমের অবস্থায় মানুষ বহৃকাঁলের বিস্বৃত 
ঘটন! স্মরণ করিতে পারে। অহরহ এমন অনেক 
সাধারণ ঘটন1 ঘটে যাহ! কাহারে! মনে করিয়া 
রাখিবার কথা নয়। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইলে 
লোকে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এ সব ঘটন। স্মরণ 
করিতে পারে না। কিন্তু হিপনটিজমের অবস্থায় 
মানুষকে এইরূপ পূর্বেকার অতি সাধারণ ঘটনাকে 
বিশ্বতির গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া 
উহার হুবছ বর্ণনা দিয়া যাইতে দেখা যায়। 
একবার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বাজমিন্তিকে 
হিপরটাইজ করা হইয়াছিল। তাদবস্থায় সে 
দশ বৎমন্স পূর্বে তোলা একটি প্রাচীরের গাথুনির 
ব্যাপারের এমন হুবহ বণনা দিয়! যায় যে, তাহাতে 
লোকের বিন্ময়ের অবধি থাকে না। এমন কি, 
একখানা ইট ঈষৎ কালে! ও অসমান ছিল, তাহার 
পুঙ্থানুপুজ্ঘখ বর্ণনাও তাহার মধ্যে ছিল। অথচ 
তাহার শ্বতিণক্তি সাধারণ লোকের মতই, আব এ 


দিন হয়তে! সে এদ্দপ হীজ্ার হাজার ইটই গীখিয়। 
থাকষিবে। 


তারপরে দশ বৎসরের মধ্যে লে. কত 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


ইটই না গীধিয়াছে! কাঁজেই স্বাভাবিক অবস্থায় 
এতদিন পূর্বেকার একখানা ইটের কথা তাহার 
মরণ করিয়া রাখিবার কথা নয়। হিপনটিজমের 
অবস্থাগ্স মান্গষ যে এইক্প বহু পূর্বের অতি সামান্য 
ঘটনাও স্মরণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে ভুরি তূরি 
প্রমাণ আছে। 

বহির্জগৎ্-সংশ্লিষ্ট থে সব বার্তা মস্তিষ্কে পৌছায় 
তাহার শতকর! ৮৫ ভাগ চক্ষুর মাধ্যমে প্রেরিত হয়। 
সিনেমার ক্যামেরায় যেমন দ্রুতগতিতে সাটার 
খুলিয়] ও বন্ধ হইয়! পর পর ছবি উঠিয়া চলে, চক্ষের 
বার্তা প্রেরণ ব্যাপারটিও সেরূপেই ঘটে। 
সাটার খোল। ও বন্ধ হওয়ার মত চক্ষুও একবার 
সক্রিয় ও পরমূহ্র্তেই নিক্ষিয় হইতে থাকে। চক্ষু 
হইতে মন্তিকে এবং পুনরায় মস্তি হইতে চক্ষে 
বার্তার এই আদান-প্রদান প্রতি সেকেণ্ডে ৮ হইতে 
১৩ বার ঘটিয়া থাকে। কাজেই আমাদের দৃষ্টির 
সম্মুখে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা নিরবচ্ছিন্ন নয়। 
পর্পর কতকগুলি ছবির দমারেশ মাত্র। মন্তিষ্ধে এক 
একটি বার্তা বিশ্লেষিত হইয়া যে ছাপের স্ষ্টি হয়, 
সেই ছাপের অস্তিত্ব কিছুক্ষণ মস্তিক্কে,থাঁকে বলিয়াই 
আমাদের দৃষ্টির সন্মুধে পর পর ছবিগুলির বিছিন্নতা 
অবলুপ্ত হয়। ঠিক একই কারণে পিনেমীর 
ছবিগুলির নিরবচ্ছিন্নতা আমাদের চক্ষে ধরা 
পড়ে না। 

আমাদের দশন-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কে যে 
চিত্রগুলি ফুটিয়া উঠে তাহারা আবার মস্তিষ্ষেই 
স্থতিরূপী ফটোগ্রাফির ফাইলে জমা থাকে। এই 
কারণেই অতীতে দেখা কোন মুখ বা জনপদের 
ছবি আমর! ম্মরণ করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের 
মানদ-চক্ষে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অনেক 
সময় কোন বিশেষ দৃষ্ স্মরণ করা হয়তে। কঠিন হয়, 
তখন আমরা উহার সমনাময়িক অপর দৃশ্তগুলি ল্মরণ 
করিতে চেষ্টা করিতে থাকি এবং এইভাবে কিছুক্ষণ 
চেষ্টার পরে হয়তো! হঠাৎ এক সময় এ বিশেষ 
ছবিটি আমাদের মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইয়। উঠে। 


মানব মস্তিষ্ক ১৫ 


ইহা1 ঠিক ফটোগ্রাফির ফাইল তচনচ, করিয়। 
একখানা বিশেষ ফটে! সংগ্রহ করিবারই অস্থবূপ। 
এইরূপ মস্তিক্ষের স্থৃতিভাগারে যে শুধু আমাদের 
দর্শণেক্জ্িয়লন্ধ ছাপগুললই জমা হইয়া থাকে, এমন 
নহে। আমরা যাহা শুনি এবং স্্াণ, আন্বাদন ও 
স্পর্শন সম্বন্ধে আমাদের যে অনুভূতির সঞ্চার হয় 
তাহাও একইরূপে সেখানে নথিতুক্ত হইয়া 
থাকে । এইক্পে স্থৃতির নথিতে একবার যাহ জমা 
হয় তাহা ধ্বংস করা খুবই কঠিন। একমাত্র 
মৃত্যুতেই তাহা ধ্বংস হইতে পারে। 

অনেক সময় মস্তিক্ষে অথব। মনে কোন গুরুতর 
আঘাত পাওয়ার ফলে লোকে অতীতের ঘটন। 
বিস্বৃত হয়, অতি পরিচিত লোককেও চিনিতে অক্ষম 
হয়। এইরূপ অবস্থায় স্বৃতির জম! বই ঠিকই থাকে, 
শুধুমাত্র সেখানে পৌছিবার শক্তিই তাহার নষ্ট 
হয়। 

স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের নব্যমন্তিফ তাহার 
মধ্যে সত্বে রক্ষিত স্থৃতির জমা বইটি সব সময়ই 
ঘাঁটিয়। চলে এবং অতীত অভিজ্ঞতার বিচার করিয়া 
ভবিষ্যতের প্র্যান রচনা! করিতে থাকে । অতীত 
অভিজ্ঞতা ম্মর্ণ করিয়াই ভবিষ্যতের ঘটন! সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণার স্থি হয়। 

প্রত্বমন্তিষ্কের কাজের তদারক করাও নবা- 
মন্তিষ্ষের কার্ধহ্থচীর অস্তর্গত। প্রত্বমস্তি্ 
নানারূপ ভাবোত্তেজনার ক্ষেত্র। ইহার উপর নব্য- 
মন্তিক্ষের নিয়ন্ত্রণের প্রভাব আছে বলিয়াই ভাবো- 
ত্বেজনার উদ্ধাম গ্রকাঁশ ঘটিতে পারে না এবং ইহার 
ফলে সমাজ-শৃঙ্খলাও ঠিক থাকে। ত্রেন টিউমার 
বা কোন আায়বিক ব্যাধিতে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিশ 
সষ্রি হইলে সেরূপ অবস্থায় মাঘের মধ্যে নানারূপ 
ভাবাবেগ উদ্দাম ও অসংযতভাবে প্রকাশ পাইম। 
থাকে। 

প্রত্বমস্তিষ্ক যে নবীন মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় 
শুধু তাহার আদেশ পালন করিয়াই চলিয়াছে, এমন 
নহে । উত্তয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের সমবন্ধই 


১৬ ভান ও বিওঞান 


বর্তমান। প্রত্বমস্তিষ্ক হইতে নব/)মক্তিফ্ষে ও আদেশ 
প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রত্বমপ্ডিকষে হ্র্য, বিষাদ, 
ক্রোধ প্রভৃতি যে সব ভাবোত্তেজনার স্থ্টি হয় 
তাহাই নব্যমন্তিত্ককে তাহাদের কারণ সম্বন্ধে অবহিত 
হইতে আদেশ করে । প্রত্ব ও নব্যমন্তিষ্ধের মধ্যে 
প্রায় এক কোটি স্নায়ু দ্বার] সংযোগ রক্ষিত 
হইতেছে । এই সব আযুহ্ৃত্রের কতকগুলি নব্য- 
মস্তি হইতে প্রত্বমন্থিষ্ষে এবং অপর গুলি প্রত্বমস্তিক্ক 
হইতে নব্যমপ্তিদ্বে বার্তা বহন করে। 
মস্তিষ্কের মধ্যে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনরূপ 
বিশ্ব ঘটিবার ফলে নানরূপ মানসিক ব্যাধির 
উৎপত্তি হয়। 

মানপিক ব্যাধির ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের স্নায়বিক 
উত্তেজন| প্রশমনের জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়া থাকে। 
অধুনা আবিষ্কৃত বেনারপাইন ও ক্লোরোপ্রোমেজাইন 
মস্তিষ্কের ন্সীয়বিক উত্তেজনা প্রশমনে বিশ্ষে 
সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে আরস্ত করিয়াছে । 
প্রত্বমস্তিফ হইতে নানা অনংবদ্ধ উত্তেজন। 
অস্বাভাবিক বেগে নব্যমন্তিক্ষের দিকে প্রবাহিত 
হওয়ার ফলেই সেখানে নানা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি 
হইতে থাকে এবং ইহার ফলেই মানসিক ব্যাধির 
হষ্টি হমু। এই সকল ওধধের ক্রিয়ায় প্রত্বমস্তিফের 
এই অস্বাভাবিক উক্তেজনালমুহ নব্যমস্তিক্ে প্রবেশে 
বাধ! প্রাপ্ত হয়। প্রতুমস্তিষ্ধে উত্তেজন। স্বট্টি হইতে 
থাকিলেও উহার পরিবহন শ্লথ হইয়! পড়ে। 

মানসিক ব্যাধি নিরাময়কল্পে রাসামজনিক উপায় 
সথদ্ধে নানারপ গবেষণা চলিয়াছে। অধুনা 
দিজোফ্রেনিয়া নামক একটি মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে 
এক নৃতন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সব 
রোগীর রক্ত হইতে একটি বিশেষ প্রোটিন স্বতন্ত্র 
করিয়া উহা! সুস্থ ব্যক্তির রক্তে সঞ্চালিত করিয়৷ দেখা 
গিয়াছে যে, তদবস্থায় এ সুস্থ ব্যক্তিও সাময়িকভাবে 
উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ইহ] হইতে রক্তের মধ্যে 
ক্রমাগত এ বিশেষ প্রোটিনটি সঞ্চালিত হওয়ার 
ফলেই সিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তি হয়--এইরূপ 


উভয় 


( ১০ম বধ, ১ম সংখ) 


অনুমান স্বাভাবিক; অর্থাৎ সিজোফ্রেনিয়া মানসিক 
ব্যাধিরপে আত্মপ্রকাশ করিলেও মস্তিষ্কের সঙ্গে 
তাহার উৎপত্তির সম্বন্ধ হয়তো গৌণ । দেহের বাসা- 
য়নিক সাম্যে বিস্ব সৃষ্টির ফলেই হয়তে। মণ্ডিক্ষে 
বিশেষ প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করে। যাহা 
হউক, রোগের মূল কারণের যখন সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে তখন প্রতিকারের উপাঁয়ও হয়তে] সহজ 
হইবে। রোগীর দেহের এই বিষাক্ত প্রোটিনটি নষ্ট 
করিবার বাসায়নিক উপায় আবিষ্কৃত হইলেই এই 
রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাঁওয়! যাইবে। 

মন্তিষ্কের জটিল তত্বান্শীলনের পথে এখন পর্যন্ত 
আমরা খুব বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি বলিয়া 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন না। মন্তিফ সম্বন্ধে 
আমবা যতখানি জ্ঞান লাভ করিতে চাই তাহার খুব 
সামান্ত অংশই এখন পর্যস্ত আমাদের কাছে প্রকাশ 
পাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের স্মৃতিশক্তির 
বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজন 
বিশেষজ্ঞের মতে, পৃথিবীর বৃহত্বম পুশ্তকাগাঁরে যত 
পুস্তক আছে এবং এসব পুস্তকে যত কথা লিখিত 
আছে আমাদের মন্তিষ্কের ধারণশক্তি তাহা 
অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু মণ্ডিষ্ষ ঠিক কোথায় 
এবং কি ভাবে এত সংবাদ সংরক্ষিত করিয়া রাখে 
তাহার সামান্ পরিচয় এখন পধস্ত আমর 
লাভ করিতে পারি নাই । 

স্বৃতির মত বুদ্ধিবৃত্তির রহস্য উদঘাটনের জন্যও 
মানুষের মণ্তিষ্ক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোন 
হদিস পাওয়। যায় নাই। মৃত্যুর পরে অতি প্রতি- 
ভাবান ব্যক্তি ও অতি নির্বোধ ব্যক্তির মাথার 
খুলি হইতে মস্তিষ্ক বাহির করিয়া! উভয়ের পৰীক্ষা 
হইতে কোন গ্রভেদ ধরা পড়ে নাই। নব্যমন্ডিক্ষের 
গভীর জঙ্গলের জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেই 
হয়তো সেই রহশ্য নিহিত আছে। কিন্তু সেই দুর্গম 
স্থানের অগণিত জটাজালের ম্ধ্য হইতে উহাকে 
ধু'জিয়া বাহির করিবার সম্ভাবনা এখনও দেখ! দেয় 


নাই। 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


তারপরে মনের যে শক্তি সর্বদা অসাধ্য সাধনের 
দিকে মানুষকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে, যাহার বলে 
সে সব কিছু বিপদ অগ্রাহ্‌ করিয়া দুর্গম শৈলশৃঙ্গে 
ব1 মেরু প্রদেশে ছুটিয়া যায় এবং এভারেষ্ট জয় করে, 
যাহার প্রেরণায় আজ সে গ্রহ-নক্ষত্রে পর্যন্ত অভি- 


| হানিয়া ১৭ 


যানে উদ্যোগী হইয়াছে, অসাধ্যকে জয়, অজানাঁকে 
জানিবার মানব মনের এই চির অতৃপ্ধ বানা 
মগ্ডিক্কের কোন্‌ নিভৃত কন্দরে আবাপ রচন| করি 
বিরাজ করিতেছে তাহার সন্ধানই বা আমরা. কৰে 
পাইব? 


হানিয়া 
প্রীঅমজিতকুমার সিকদার 


হা্রিয়া রোগট। কি--সে সম্বন্ধে অনেকেরই 
একটা ভ্রাস্ত ধারণ। আছে। ব্যাপারটা "মোটা মুটি 
একটু বুঝিয়ে বলববার জন্যেই এই প্রবন্ধের 
অবতারণ1। শরীরের অভ্যন্তরের কোন যন্ত্র যদি 
তার আধারে অবস্থিত স্বাভাবিক অথবা বা 
সংঘটিত কোন ছিদ্রপথে উ্রকি মারে বা খানিকট। 
বেরিয়ে আমে তখনই বলা হয় হানসিয়! হয়েছে। 
কিন্তু সাধারণতঃ যখন কথাট। ব্যবহার করা হয় 
তখন আধাঁরট1 হচ্ছে পেটের চাঁরদিকের দেয়াল, 
আর যন্ত্রাদি হচ্ছে ওর ভিতরের “ভিসারাঃ। 
ব্যাপারটা বুঝতে হলে পেটের দেয়াল মম্বন্ধে প্রথমে 
কয়েকটা কথা জান দরকার । 

পেটের দেয়ালের একেবারে ভিতবের দিকে 
একট] পাতলা আবরণ লেগে থাকে। এই 
আবরণটাকে বল! হয় পেরিটোনিয়াম। এই 
আবরণের আর একটা ভাজ ভিতরের যন্ত্রে 
কোনটার একদিক, ছুদিক বা তিনদ্দিকে, 
কোনটার বা সবদিকে লেগে থাকে । পেটের 
ভিতরের যন্ত্রের সঙ্গে পেরিটোনিয়ামের যে 
ভাজট| লেগে থাকে তার দরুণ অধিকাংশ যন্ত্রই 
"দেয়ালে লেগে থাকতে বাধ্য হয়। কেবল 
কয়েকটা, নোঙ্গর করা 'জাহাজের মত সামান্ 
' নড়াচড়ার স্বাধীনতা শান়। পেটের ভিতর 


যে সব যন্ত্র এভাবের স্বাধীনতা! পেয়ে থাকে তাদের 
মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য (জেজুনাম ) ও শেষ ভাগের 
( ইলিয়াম) নাম উল্লেখধোগ্য । তাছাড়া বৃহদন্ের 
প্রথম ভাগের প্রথম অংশ ( সিকাঁম ), দ্বিতীয় ভাগ 
এবং শেষ ভাগের মধ্যম অংশও (সিগ ময়েড) 
খানিকটা] নড়াঁচড়া করতে পারে। আর 
পেরিটোনিয়ামের একট! অংশ (গ্রেটার ওমেন্টাম ), 
ষেটা পাকস্থলীকে ঢেকে চাদরের মত অস্ত্রের 
সামনে ঝুলে পড়ে, তার তো! অবাধ স্বাধীনত| ! 
পাকস্থলীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ন1 থাকলে সেটা বোঁধ 
হয় পেটের সর্বত্রই ঘুরে বেড়াতো। 

পেটের দেয়ালের সামনের এবং পাশের দিকে 
পেরিটোনিয়ামের বাইরেই রয়েছে পাতলা চবির 
আবরণ; তারপবে একটা আড়াআড়ি পর্দ। (ফ্যান! 
ট্রান্সভারস্যালিস ) থাকে । তাঁর বাইরে পর পর 
আছে তিনটি পেশী। পিছন এবং নীচের দেয়ালও 
একই রকম, কেবল পর্দার নামটা! আলাদা । উপরের 
দেয়ালে আর পর্দাটা1 থাকে না। পেরিটোনিয়ামের 
পরেই উদর ও বক্ষ প্রভেদকারী একটা পেশী 
আছে। একে বল! হয় ডায়াফ্রাম। 

এবারে হানিয়ার কথায় আদা যাক। হানিয়া 
বৃুরকমের হয়। তার মধ্যে প্রধান. কয়েকটা 


১৮ গান ও বিজ্ঞান 


(১) কুঁচকি প্রদেশের ( ইঞ্গুইন্তাল ) হানিয়।। 
এই হাতিয়া আবার, দু-রকমের-সরল ( ডাইরেক্ট ) 
ও তির্যক ( ইন্ডাইরেক্ট ) 

(২) উরুশীর্ষের হানিয়া (ফিমোরাঁল) 

(৩) নাভির (আম্বিলিক্যাল ) হানিয়া। 

(৪) উদর ও বক্ষ প্রভেদকারী পেশীর ( ভায়া- 
ফ্রাগমেটিক ) হানিয়া। 

এর মধ্যে ঝুঁচ.কি প্রদেশের হানিয়াই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কেন না, হানিয়া অধিকাংশই এই 
স্তরের । তাই সাধারণ লোকে হন্সিয়া বলতে কেবল 


[ ১০ম ব্্ধ, ১ম লংখ) 


অংশের দৃশ্য । দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে । চ হচ্ছে 
বাম উর । ৩নং থেকে ৪নং পর্যন্ত যে মোটা কালো 
রেখাটা দেখা যায় ওকে বলে কুঁচ.কি প্রদেশের বন্ধনী 
(ইঙ্গুইন্তাল লিগামেণ্ট )। তার উপরে ১ ও ২ 
নম্বরে দুটা আংটির মত দেখা যায় । এই আংটি 
দুটা হচ্ছে কুঁচকির স্থরঙ্গের ছুট! মুখ। এবার 
পেটের সামনের দেয়ালের কথা বলছি । পেরিটে।- 
নিয়ামের বাইরেই যে আড়াআড়ি পর্দাটার কথা 
বল! হয়েছে, ছব্বি ক-চিন্কিত ২ নং ছিদ্রট। 
(ইণ্টারন্তাল রিং) ওরই। ওর সামনে রয়েছে 





এটাই বোঝে । পেট আর উরু থেখা;ন মিলেছে, 
সেই কুঁচ.কির প্রায় আধ ইঞ্চি উপরে আছে একটা 
সুর । এটাই উদর-গহ্বর থেকে অগ্কোষের 
থলিতে যাবার পথ। স্থরঙ্গ হলেও এটা ঠিক নলের 
মৃত নয়। তাহলে তে! জন্মাবার পরক্ষণেই 
পেটের যা কিছু সেই থলিতে গিয়ে ঢুকতো ! স্ুরঙ্গ 
পথের সামনের এৰং পিছনের দেয়াল পরম্পর 
লেগে থাকে। . কুঁচকি প্রদেশের এই স্থরঙ্গ পথকে 
ইংবেজীতে বলে ইুইন্যাল ক্যানাল। 

ছবিটা] হচ্ছে শরীরের বাম অর্ধেকের তলপেট 
ও উরুর সংঘোগস্থলের কাছাকাছি খানিকটা 


খ-চিহিত উদরের আড়াআড়ি পেশী (ট্রযান্সভারস্যাঁস 
অ]াবডোমিনিল )। তার সামনে গ চিহ্নিত অস্তস্থ 
তির্ধক পেশী ( ইণ্টারন্াল অব.লিক )। এর সামনে 
আছে ঘ-চিহিত বহিস্থ তির্ধক পেশী ( এক্সটারন্তাল 
অব্‌লিক )। ১ নং ছিত্রটা ( এক্সটারন্তাল রিং) 
এতেই রয়েছে। | 
দেখা যাচ্ছে কেবল ক আর ঘ-এই ছুট! 
স্তরই তলপেটটাকে পুরাপুরি ঢেকে রাখে ( কেবল 
ছিদ্র ছুট] বাদে )। খপেশীর নীচের জংশ হলং 
রিং-এর উপর দিয়ে এগিয়ে ১নং রিং-এর পাঁশে এবং 
পিছনে হাড়ের সঙ্গে মিশেখায়। তাই কুঁচকির 
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বন্ধনী আর এর মাঝে একটা ফাঁক থেকে যায়। 
গ-চিহিত পেশীর নীচের অংশ খ, ২ এবং কুঁচ্‌কিরি 
স্থরঙ্ষের সামনে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে সুরজের 
উপর দিয়ে খ-এর সঙ্গে একই হাড়ে গিয়ে মিশে। 
খ আর গ-এর এই মিশ্র অংশটা খুব মজবুত। 
এর নাম কনজয়েণ্ট টেনডন। স্থরঙ্গের সামনে থাকে 
ঘ আর গ-এর খানিকট!, পিছনের দেয়ালে থাকে 
ক, আর কন্জয়েণ্ট টেন্ডন। উপরে থাকে খ ও 
গ-এর পেরিয়ে যাওয়া বাকা আশগুলি, আর নীচে 
থাকে কুঁচকির বন্ধনী । আগেই বলেছি, এটা শক্ত 
নলের মত নয়। নামে স্থুরঙ্গ হলেও পিছনের 
দেয়াল সামনের দেয়ালে এমনভাবে ঠেসে থাকে 
যে, ওর স্থুরঙ্গত্ই ঘুচে যায়। এবার কুঁচকির 
তির্ধক হানিয়া সম্বন্ধে বলছি। এট] এ স্ুুরঙ্গ দিফেই 
নেমে আসে অগকোষের দিকে। গর্ভস্থ শিশুর 
টেষ্টিস থাকে পেটের ভিতরে পিছনের দেয়ালে, 
মৃত্রাশয়ের (কিডনি) ঠিক নীচে। টেষ্টিসের 
নিয়প্রাস্ত থেকে যে দড়ির মত জিনিষট! 
,(গুবানাকুলাম ) ঝুলে থাকে তারই অপর প্রান্ত 
কচকির সর দিয়ে গিয়ে লাগে ভাবী অণ্ডকোষের 
স্বকে। দু-এক মাপ করে বয়লও যত বাড়ে 
গুবানাকুলাম নীচের দিক থেকে ততই আন্তে আস্তে 
টান মারতে থাকে । এই কাঁজে অস্তুঃক্রাবী গ্রন্থির 
রস খুবই সহায়ক । এই টানের ফলে গর্ভমধ্যে 
থাকাকালীন ছ'মাস বয়সেই টেনিস অন্তন্থ ছি 
পর্ষস্ত এসে যায়। তারপর সাত আট মাসে 
জগ্মলাবার আগেই স্থুরঙ্গ পেরিয়ে অগডকোষে পৌছে 
ধায়। কিছুদিন বাদেই গুবানাকুলাম মিলিয়ে 
যায়। স্ত্রীলোকের বেলায় গর্ভাশয়ও ( ওভারী ) 
অমনি তাঁবেই নেমে আপে, কিন্তু আশ্রয় নেয় 
তলপেটে । টেষ্টিস অবতরণের ফলে সুরঙটা সন্দর- 
ভাবে তৈরী হয়ে ষায়। তবে অবতরণের আগে 
পেরিটোনিয়ামের একটা অংশ লম্বা বেলুনের মত 
(প্রোসেসাস ভ্যাজাইন্যালিস্‌) ঝুলে গড়ে অণ্- 
কোষের ভিতরে এধং পরে টেষ্টিসকে পেতেই 
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চাদরের মত ঘিরে ধরে সামনে থেকে । কিছুদিন 
বাদেই টেষ্টিসের (চিত্রে ও) উপরের দিকে বেলুনের 
মত অংশটা ( চিত্রে জ)বুজে যায়। থাকে শুধু ওর 
তিন দিকের চাদরের মত অংশট] ( চিত্রে ছ)। 

কিন্ত কথনও কখনও উপরের অংশটা বুজে যায় 
না। আগেই বলেছি, পেটের ভিতরে ক্ষুন্রান্ত্ 
এবং বৃহদন্ত্রের কতকাংশ ও গ্রেটার ওমেপ্টামের 
বেশ খানিকট। নড়াচড়ার ক্ষমতা! আছে। তাই 
দৈবাৎ এদের একটা বা একাধিক অংশ কুঁচ কির 
স্বর্গের মধ্যে ঢুকে উন্মুক্ত প্রোসেসাস ভ্যাজাই- 
ন্যালিসের মধ্যে নেমে আপতে পারে। একেই 
বলে সহজাত তির্ধক কুঁচকির হানিয়া। এক্ষেত্রে 
প্রোসেসাস্কে বলে হানিয়ার আধার (স্যাক্‌)। 
কখনও কখনও জ অংশট1 একবার বুজে গিয়েও 
ফের উন্ুক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বলা হয় 
অজিত তির্যক হানিয়!। 

কুচ্‌কির স্বরঙ্গ তো সবারই আছে, কিন্ত 
সবারই হানিয়া হয় না। স্থুরঙ্গটা বাঁকা ভাবে বলানো 
থাকায় একটা ছিদ্র অন্থটার ঠিক উপ্টািকে নয়। 
তাই পেটের ভিতর থেকে যখন চাঁপ আসে তখন 
ছিদ্র দুটি সামনের এবং পিছনের দেয়াল দিয়ে 
আপনিই বন্ধ হয়ে যায় এবং স্থবঙ্গত্বও একেবারে ঘুচে 
যায়। তাই ভিতরের যন্ত্রার্দি বেরুতে পারে না। 
কিন্তু কতকগুলি অন্ুখে, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, 
পুরনো কাশি, গ্রশ্ীবে রেশবোধ এবং অতিরিক্ত 
ভারোত্ুননের কাজ (যাতে থেকে থেকেই বার 
বার পেটের ভিতরের চাপ বাড়ে কমে) প্রভৃতি 
ব্যাপারে দৈবাঁৎ কোন যন্ত্র স্থরঙ্গ পথে চলে আসতে 
পারে। অনেক ক্ষেতেই এই ধরণের একট! ইতিহাস 
রোগীর কাছ থেকে পাওয়া যাঁয়। যস্ত্রটা যখন 
বাইরের ছিদ্রটার (১নং) ভিতরে থাকে, অর্থাৎ 
স্থরঙ্গের প্রায় শেষ পধস্ত আনে তখন বল! হয় 
অসম্পূর্ণ এবং খন বাইরের ছিন্র পেরিয়ে অগুকোষে 
চলে যায় তখন বল! হয় সম্পূর্ণ হানিয়।। এ অন্থখটা 
শৈশব থেকে যৌবন পর্ধস্তই বেশী হয়। 
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সরল কুঁচি হানিয়া হয় যখন পেটের পেশীর 
জোর কমে যায়, অর্থাৎ বেশীর ভাগই ৪ বছরের 
উপরে । কুঁচক্কির স্থরঙ্গের পিছনের দেয়ালট। 
পেটের ভিতরের বেশী চাপে ফেটে গেলে ভিতরের 
যন্ত্র বেরিয়ে আসে সামনে পেরিটোনিয়ামের একট! 
আবরণ নিয়ে। একেই বলে এই হানিয়ার স্যাকৃ। 
ছবিট! দেখলেই ভাঁল বুঝা যাবে। যন্ত্র) আরও 
এগিয়ে আসে এবং ফুঁচকির বন্ধনী ও গ-চিহ্নিত 
পেশীর মাঝখানের ফাক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে 
আসে চামড়ার নীচে ২নং শুর পর্যস্ত। এই 
হাঁনিয়া দীড়ালেই বেরিয়ে আসে, আবার শুয়ে 
পড়লেই চলে যায়। নিজে না গেলে সামনে থেকে 
চাঁপ দিলেই ঢুকে যায়। তিধক হানিয়ার ব্লোয়ও 
হাঁচি-কাশিতে কিম্বা আরও পুরানো যখন হয় তখন 
দীড়ালেই বেরিয়ে আসে। আবার শুয়ে পড়লেই 
অনেক ক্ষেত্রে ভিতরে চলে যাঁয়। সময় সময় দেখা 
যায় হানিয়া ভিতরে ঢোকাতে রোগীরাই ভাক্তারের 
চেয়ে বেশী দক্ষ । কারণ তাদের অভ্যাস হয়ে যায়। 
এক্ষেত্রে সামনে থেকে ধাক্কা মারলে হবে না। 
১নং ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে স্থরঙ্গে 
ঢোকাতে হবে ষাতে যন্ত্র] একেবারে পেটের 
ভিতর ঢুকে যেতে পারে। এবার বাইরে থেকে 
২নং ছিদ্রে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে রাখলে কোন 
মতেই তিধক হানিয়। নেমে আসতে পারে না। 
সব সময় এই চাপ রাখবার জন্যেই ট্রাস্‌ ব্যবহার 
কর! হয়। যে সব হানিয়া সহজেই ভিতরে 
ঢোকানো! যায়, সে সব ক্ষেত্রেই ট্রাস ব্যবহার করা 
চলে। 

' অনেক যোগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হানিয়। 
দিব্যি উঠছে-নামছে। কিন্তু মুস্কিল হয় তখন 
যখন নেমে আর ওঠে না। এমনিতে যন্ত্রণা না 
হলেও যদি একবার নীচে আটকা পড়ে তাহলে 
ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হয়। শুধু তাই নয়, আটক অবস্থায় 
ফুলে গরম হয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোঠ 
একদম বন্ধ হয়ে যায়। আরও খারাপ যেসব কেস্‌ 


গুভান ও বিজ্ঞান 
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তাতে আটক যন্ত্রটার রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। 
টন্টন্‌ করে, বমি হয়, কোষ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়, রোগী 
যন্ত্রণায় ছট্ফটু করতে থাকে । যেপব ক্ষেত্রে 
ভিতরে ঢোঁকাবার কোন চেষ্টাই করা যায় ন। 
অথবা করেও লাভ হয় না, সে সব ক্ষেজে আর 
দেরী না করে অপারেশনের জন্যে ডাক্তারের পরামর্শ 
নেওয়া দ্রকার। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুও 
ঘটতে পারে। 

এবার উরুশীর্ষের হানিয়ার কথ] বলছি। এট] 
মেয়েদেরই বেশী হয়, কেন না এট] যে স্ুরঙ্গ দিয়ে 
নামে (ফিমোৌরাল ক্যানাল-চিত্রে অ) সেট। 
পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বেশী চওড়া । আরও 
একটা কারণ হচ্ছে এই যে, বার বার অন্তঃসব। 
হওয়ায় পেটের পেশীগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে; 
কিন্তু কচকির হানিয়ার বেলায় ঠিক উন্টা। ওটা 
পুরুষের বেশী হয় কেন না, কুঁচকির সুরঙ্গ পুরুষের 
বেশী চওড়া । পেটের দেয়ালে যে আড়াআড়ি 
পর্দার (ক) কথা 'বলা হয়েছে, সেটা কুঁচকির 
বন্ধনীর নীচ দিয়ে উরুশীর্ষের শিরা ও ধমনীর 
(আ) সামনে দিয়ে এসে নামে। সেগুলির নীচে 
যে তিনটি পেশী থাকে তাদের ঢেকেও থাকে একট। 
পর্দা (ইলিওপেক্টিনিয্যাল ফ্যাসা)। পাশের 
দিকে এই ছুটি পর্দ। আ-এর পাঁশেই একসঙ্গে জুড়ে 
ষায়। কিন্তু অন্যদিকে ( অগ্ুকোষের দিকে ) পর্দা 
দুটা একটু দুরে গিয়ে মিশে । তাই মাঝখানে 
তৈরী হয় এই স্থরঙ্গ (অ)। এই স্ুরঙ্গ দিয়ে 
যখন কিছু ঠেলে বেরোয় তখন বোঝা যাঁয়, হানিয়া 
হয়েছে। প্রথম অবস্থায় এই হাশিয়ার আধারে 
কিছুই থাকে না। কেবল তাঁর মাথায় কতকট! 
চবি এগিয়ে আসে। বিস্ত রোগ যতই পুরণো 
হতে থাকে ততই ভিতরের যন্ত্র নেমে আসতে 
পাবে। যে ক্ষেত্রে ভিতরে ঢোকানো যাঁয় সে 
ক্ষেত্রে ট্রীস ব্যবহার কর! চলে, অন্যথায় অপারেশন 
করে নেওয়াই ভাল। লা 

এবার নাভির হানিয়ার কথা বলছি। বাচ্চাদের 


জাঞুয়ারী, ১৯৫৭] 


মধ্যে কারুর কারুর নাভিটা বেশ খানিকটা বড় 
ও ঝুলানো! থাকে। টিপলে চুপসে যায়, আবার 
কাদলেই ফুলে ওঠে । নাভির হানিয়ার জন্যে এরকম 
হয়। কারণ হচ্ছে- কখনও কথনও জন্ম থেকে 
পেটের সামনের দেয়ালে ক্রি থাকে। আবার 
কখনও হয় জন্মাবার পর নাড়ী কাটবর দিন 
চারেকের মধ্যেই । কাট। জায়গাট। শুকিয়ে যায়, 
কিন্তু পরে ৩৪ মান বয়সেই সেখানে একটা ছিদ্রের 
স্থঙি হয় এবং সেখান দিয়েই হানিয়া বেরোয়। 
চওড়া বেণ্ট বাধলে কাজ চলে যায়, কিন্তু অপারেশন 
করে নেওয়াই ভাল। 

উদর ও বক্ষ প্রভেদকারী পেনর হানিয়ায় পেটের 
ভিতরের যন্ত্র পেশীর ভিতরের সহজাত অথবা 
অজিত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বক্ষগহ্বরে ঢুকে ঘায়। 


(স্তাক) থাকে না। 


বিজ্ঞান সংবাদ ২১. 


সহজাত ছিত্রগুলি কারুর কারুর জন্ম থেকেই 
থাকে। অঙ্জিত ছিদ্র তৈরী হয় কোন আঘাতের 
ফলে, পেশী ফুটো হয়ে। অন্যান্য হানিয়ার সঙ্গে 
এর তফাঁৎ হচ্ছে এই যে, এতে কোন আধার 
আর যে যস্বটা সাধারণতঃ 
বেরিয়ে যায়, সে হচ্ছে পাকস্থলীর অংশ বা সবটাই । 
ছিদ্রট] খুব বড় হলে আরও অনেক কিছু ঢুকে যেতে 
পারে। ফলে ভাত গিলতে, শ্বা নিতে কষ্ট হয়। 
অসহা যষ্ণায় জীবনাস্তও হতে পারে । অপারেশনেই 
এর প্রতীকার হতে পারে। 

এছাড়া আরও ব্হুরকমের হানিয় আছে; 
যেমন--ইন্সিশন্।ল, এপিগ্যাপ্ত্রিক, লাঞ্ধার, সায়াটিক, 
অবট্ুরেটর, পেরিনিয়্যাল ইত্যাদি । এগুলি অবশ্ঠ 
কদ[চিৎ দেখা যাঁয়। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


রক্তের লঘু চাপজনিত বিপদ হইতে 
রক্ষা পাইবার অভিনব উপায় 


ধাহারা রক্তের লঘু-চাঁপ বোগে ভুগিতেছেন 
তাহাদের সাধারণ কাজের চাঁপেই হঠাৎ জীবন 
বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে । রোগী যতক্ষণ শয়ন 
করিয়া থাকে ততক্ষণ ভালই থাকে, কিন্তু হঠাৎ 
উঠিয়া দীড়াইবা মাত্র--এমন কি, শয্যা হইতে 
উঠিয়া বলিবা মাত্র রক্তের চাপ আরও হ্রাস 
পাইবার ফলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারায়। এ 
অবস্থায়, অর্থাৎ রোগী উঠিয়া বসিবার সময় দেহের 
নিয়াংশের ক্ষুদ্র ধমনীগুলির যথোপযুক্ত সক্কোচনের 
অক্ষমতায় স্বংপিণ্ডের ভিতরে রক্তের পুনরাবর্তন 
ব্যহত হয়। এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য একপ্রকার দীর্ঘ স্থিতিস্থ(পক অন্তর্বাস উদ্ভাবিত 
হইয়াছে। দেহের নিয্লাংশ স্থিতিস্াপক আধরণের 


চাপে থাকিবার ফলে রোগী উঠিয়া দ্াড়াইবার মময় 
রক্তের চাঁপের হাঁস নিবারিত হয়। 

ডারহাঁমের ডিউক ইউনিভামিটি স্কুল অব মেডি- 
সিনের ডাঃ হার্ধাট প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী এই 
পোষাক উদ্ভ।বন করিয়া পরীক্ষায় সম্তোষজনক ফল 
পাইয়াছেন বলিয়! বিবৃতি দিয়াছেন। 


ধূমপানে কুস্ফুসের ক্ষতি 

নিউ ইয়কের ন্যাশগ্চাল টিউবারকিউলে।সিস 
আসোসিয়েশনের এক সভায় ডাঃ আটিংগার বলেন 
যে, ধূমপানের সময় বাতাসের পরিমাণ কুস্ফুসের 
মধ্যে অল্প প্রবিষ্ট হইলেও শরীর স্বস্থ থাকিলে শ্বান- 
ক্রিয়ার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্কু হংপিওড বা 
ফুস্ফুদের কৌন রোগ থাকিলে ধূমপানের ফল খুবই 
ক্ষতিকর হয়। ইহাতে শ্বাসক্রিয়ার স্থায়ী অবনতিও 
ঘটিতে পারে। 


২২. গান ও বিজ্ঞান 


বিজ্ঞানীরা বিশেষ একপ্রকার. বৈছাতিক যন্ 

ব্যবহার করিয়! সিগারেট খাইবার পূর্বে এবং পরে 
সুস্থ ও রোগগ্রন্ত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের অবস্থা, 
যেমন- ফুস্ফুসের মধ্যে বাতাস প্রবেশের বেগ ও 
উহার চাপ নিধ্ণরণ করেন। 


ফুস্ফুসের স্থিতিস্থাপকতাই শ্বাসক্রিয়ার যাত্্রিক 
রহস্তের মূল। উহার কাণিন্ত বধিত হইলে ফুসফুসে 
বাতাসের পরিমাণও হ্রাপ পায়। দেহের 
শ্বাসক্রিয়া চাঁলাইবার জন্য কিছু পরিমাণ শক্তির 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফুস্ফুসের কাঠিন্ত ও 
নমনীয়তার উপর এই শক্তিক্ষয় নির্ভর করে, অর্থাৎ 
কাঠিন্য বৃদ্ধি পাইলে শ্বাসক্রিয়া চালইবাঁর জন্ত 
অধিক পরিমাণে শক্তি ব্যয়িত হইতে থাকে । আবার 
শ্বাসক্রিয়ায় অধিক শক্তি প্রযুক্ত হইলে দেহের অন্যান্য 
কার্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনাঙ্গুূপ শক্তি সরবরাহের 
অপ্রতুলতা৷ ঘটে। 


ধূমপানের পর সুস্থ ব্যক্তির শ্বীসক্রিয়ার কোন- 
রূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু রোগী- 
দের পক্ষে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি 
ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিঘ্া৷ দেখা গিয়াছে এবং 
নিঃশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্থীশেই ইহার প্রকোপ অধিকতর 
গ্রকীশ পায়। 


এন্জাইম প্রয়োগে হাপানির উপশম 


লরেন্স কুইংলি মেমোরিয়াল হাসপাতালের 
আযলাজি বিভীগের ডাঃ পিলবার্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ যে, এন্জাইম টিপমসিন প্রয়োগে কয়েক 
প্রকার হাপানি রোগীর কষ্ট অনেকাংশে প্রশমিত 
হইয়াছে। 

এ রাসায়নিক পদার্থটির প্রয়োগে রোগীর 
কণ্ঠনালী হইতে ঘন আঠালো! শ্্লেম্সা বাহির হই 
আসে এবং তাহাতেই রোগী শান্ত হয়। রোগীর 


ফুস্ফুসের এক্সরে ছবি. হইতৈও প্রতীয়মান হয় যে, 
হাঁপানির জন্ত ফুস্ফুসে যে সব স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হয় 


[ ১ম বধ, ১ম সংখ্যা! 


বলিয়৷ জান আছে, টিপসিন প্রয়োগে সেগুলিরও 
অনেক উপশম হয়। 

টিপগিন'হইল প্যাংক্রিয়াদ হইতে উৎ্পত্প একটি 
জারক এন্জাইম। ইহা প্রোটিনকে বিশ্লেষিত করে। 
দেহের কোন স্থানের আঘাতজনিত যন্ত্রণা বা 
স্বীতি নিরাময়ে টিপসিনের ব্যবহার বর্তমানে 
প্রচলিত হইয়াছে । টিপপিন হইতে উৎপন্ন আর 
একটি উুধধও আদ্রাণ করিয়া! হাঁপানি রোগীর ক. 
নালীর উপরের অংশ পরিষণ।র হয় বলিয়। জানা 
আছে। ডা; পিলবার্ট রোগীর দেহে টিপসিন 
ইনজেকমন করিয়! বেশ সন্তোষজনক ফল পাইয়া- 
ছেন। পঁচিশ জন পুরাতন হাপানি রোগীর এই 
চিকিৎসার ফলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। 
উষধটির পূর্ণ মাত্রা ব্যবহার করিতে হইলে প্রথম 
পাঁচ দিন প্রত্যহ একটি করিয়া ইনজেকঙ্ন করিতে 
হয়। পরে ছুই সপ্তাহ যাবৎ একদিন অন্তর একটি 
করিয়া ইনজেকসন এবং শেষেরটি হইল আরও 
এক সপ্তাহ পরে এক মাত্রা। যেসকল রোগীদের 
এই ওুঁধধের দ্বার! চিকিৎসা করা হয় তাহার! 
সকলেই প্রায় সাত বৎসর বা আরও অধিক দিন 
যাবৎ হাপানিতে ভূগতেছিলেন। 


উদ্ভিদ-হমেণন প্রয়োগে বামন-ভুট্টার 
বৃদ্ধ ত্বরান্থিত 


ক্যালিফোনিয়৷ ইউনিভাপিটিতে এক পরীক্ষায় 
দেখা গিয়াছে যে, নবাবিষ্কৃত একপ্রকার উদ্ভিদ- 
হর্ষোন প্রয়োগে বামন-ভূট্রা গাছের বুদ্ধি ত্বরান্বিত 
হইয়া উহ! আবার সাধারণ আকাঁর ধারণ করে। 
পরিব্যক্তির ফলেই সাধারণ ভূট্রা গাছ হইতে বামন- 
ভূটার উৎপত্তি হইয়া থাকে। 

ফিউপারিয়াম মনোলিফর্ম নামক একপ্রকার 
ছত্রীক হইতে সম্প্রতি একরকম নূতন হর্োন 
নিষ্কাশিত হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
গিবারিলিক আযসিভ। ডাঃ ফিনে বামন-ভূট্টার 
চারাগাছের উপর এই হর্মোন প্রয়োগ করিসা 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


দেখেন যে, ইহাতে বামন-জাতীয় গাছগুলি দ্রুত 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ গাছে বূপাস্তরিত হয়। 
ছয়টি বিভিন্ন জাতীয় বামন-ভূট্টার চারা অবস্থায় এ 
হরমোন প্রয়োগ করাতে উহাদের মধ্যে চারিটি 
সাধারণ ভূট্টার ন্তায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অপর 
দুইটির কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 

ডাঃ ফিনে বলেন যে, হর্মোন গ্রয়োগে সাড়। 
দিবার ক্ষমতা উদ্ভিদের একটি মাত্র জিনের 
বিশেষত্বের উপর নির্ভরশীল। চারিটির উপর 
সক্রিয়তা এবং ছুইটির উপর নিক্ষিয়তা হইতে বুঝ] 
যাঁয় যে, গাছগুলির বামনত্বের কারণও বিভিন্ন, 
অর্থাৎ বিভিন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য বামনত্ব আনয়ন 
করে। এই সম্বন্ধে আরও গবে্ষণ। চলিতেছে । 


রোগীকে সম্মোহিত করিয়! ফস্ফুসে 
অস্ত্রোপচার 


শিকাগোর আমেরিকান মেডিক্যলি আলো- 
সিয়েশনের এক সভায় ডাঃ.মারমার প্রকাশ করেন 
যে, রোগীকে সম্মোহিত করিয়া ফুস্ফুসে অস্ত্রোপচার 
সর্বপ্রথম সম্পন্ন হইয়াছে। 

পচিশ বসব বমস্কা এক শ্ত্রী-রোগীর ফুস্ফুসে 
টিউমার হইয়াছিল। তাহাকে গভীবুভাবে সন্মোহিত 
করিয়৷ অস্ত্রোপচার আর্ত করা হয় এবং প্রায় 
আড়াই ঘণ্ট। কাল অস্ত্রোপচার চালাইবার সময়েও 
সম্মোহনকারী রোগীকে ক্রমাগত সম্মোহন-নির্দেশ 
দিতে থাকেন। সম্মোহনকারীর সমস্ত আদেশই 
রোগী পালন করিয়াছিল, কেবল নিঃশ্বাস বন্ধ করিতে 
বলায় সে তাহা পালন করিতে পারে নাই। এই 
জন্ত একপ্রকার ওষধ গ্রয়োগে তাহার শ্বাসক্রিয়া ৪৫ 
মিনিট ধাবৎ ভ্ডিমিত করিয়া রাখা হয়। এক সপ্তাহ 
পুরে সেই রোগী ন্স্থদেহে বাড়ী ফিরিয়া যায়। 

ডাঃ মারমার বলেন যে, সম্মোহনকানী শিল্পী 
যদি বেশ পারদশী হয় তবে সম্মোহিত অবস্থায় 
অস্ত্রোপচার করাই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট । ইহাতে 
রোগীর পক্ষে বিপত্তি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে 


বিজ্ঞান সংবাদ ২৩ 


না।.অস্ত্রচিকিৎসার পূর্বে রোগীর মনে ভয়ের উদ্জেক 
হয় ন] এবং চিকিৎসার পরেও. রোগী বেশ শাস্ত 
থাকে । আর একটি স্ৃবিধ]! এই যে, ইহাতে রোগীর 
দেহে রক্ত চলাচল, শ্বাসক্রিয়। বা লিভার ও. কিডনীর 
স্বাভাবিক ক্রি্ধার উপর কোন অতিরিক্ত চাঁপ 
পড়ে না। 

তবে বিভিন্ন রোগীর উপর সম্মোহনের প্রভাব 
বিভিন্ন। সাধারণের মধ্যে তীক্ষবুদ্ধিশালী এবং 
কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিরা সম্মেহনের পক্ষে অধিকতর 
উপযুক্ত। শিশুর! স্বভাবতঃই কল্পনাগ্রবণ; সেই 
জন্য তাহায়া খুব সহজেই সমন্মোহিত হয়। তবে 
রোগীকে সম্মোহিত করিলেই যে মে কলের 
মানষের মত সকল নির্দেশ মাঁনিবে, এমন না 
হইতেও পারে । কোন কোন ক্ষেত্রে সে হয়তো 
আদেশ অগ্রাহ করিতে পারে। আবার তাহার 
অবস্থা সহ্যশক্তির বাহিরে গেলে তাহার আবেশের 
ভাব কাটিয়া যাইব।রও মস্তাবনা আছে। 

সম্মোহিত করিয়া অস্ত্রোপচার করিবার পক্ষে 
একমাত্র অস্থবিধা এই যে, ইহাতে বড় বেশী সময় 
লাগে। কিন্তু ইহার যে সবস্থৃবিধা আছে তাহ 
বিবেচনা করিলে এই অন্ুবিধা তেমন কিছুই 
ন্‌হে। 


স্বয়ংক্রিয় টাইপ-রাইটার 


ভবিষ্যতে টাইপ করিবার জন্য আর টাই পিষ্ট 
নিযুক্ত না করিলে চলিবে। প্রতিষ্ঠানের করত! 
শ্রুতিলিখন টাইপ-রাইটারের সম্মুখে ঠাহার বক্তর্য 
বলিলেই উহাতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় টাইপ করা 
সম্পন্ন হইবে। | 

আমেরিকার আকো্টিক্যাল সোসাইটির এক 
সভায় ভাঃ 'সলসন এবং ডাঃ বেলার এরূপ এক 
স্বয়ংক্রিয় টাইপ-ঝাইটাবের বিষয্ন বর্ণনা করেন। এ 
ধরণের একটি নমুন! যন্ত্র নিমিত হইয়াছে। ইহাতে 
দশটি সচরাচর প্রচলিত ইংরেজি অক্ষর সন্িবেশিত 
আছে? যেমন--৪:০, 98০, ৪ ইত্যাদি। উহার 


২৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


সম্মুখে কথা বলিলে শতকর] ৮* ভাগ নিভূলি 
টাইপ করা হয়। ডাঃ অলদন বলেন যে, সাধারণ 
সেক্রেটারি ইহ! অপেক্ষা নিতু টাইপ করিতে 
পারে না। 

এ ধরণের অপর একটি যন্ত্রের সন্ধে এক 
বিবৃতিতে ক্যালিফোনিয়া ইউনিভামিটির ডাঃ চাও 
শকের শ্রুতি সম্বন্ধ বচার করেন। তিনি বলেন 
যে, প্রথমে শবটিকে শ্ররতিগতভাবে বিশ্লেষিত করিয়া 
উহীকে আলোক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। 
শেষের ব্যবস্থাটি হইল, এ শাক্তর সাহ'য্যে টাইপ- 
বঝাইটারের প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে উত্তেজিত 
করিয়া চালানো । 


মহা নিঃসৃত রক্তের সাহায্যে তেজজ্কিয় 
রশ্মিজনিত ক্ষতি নিবারণ 


ক্যালিফোনিয়! ইউনিভারসিটির রেডিও- 
লজিক্যাল রিসার্চ লেবোরেটরির ডাঃ ক্রস প্রমুখ 
কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন যে, প্রীহা হইতে 
নিঃম্থত টাটুক। রক্তের প্লাজমা প্রয়োগে তেজঙ্রিয় 
রশ্মিজনিত দৈহিক ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব । 
বিজ্ঞানীরা খরগোস লইয়া এই বিষয়ে পরীক্ষা 
করেন। সরাসরি প্লীহা হইতে সংগৃহীত রক্ত 
সেটটি ফিউজ করিয়া উহা হইতে রন্তের কোষগুলল 
পৃথক করিলে প্লাজম। পাওয়া যায়। কতকগুলি 
খরগোপকে ১০০০ রয়ে্টগেন এক্স-রে প্রয়োগ 
করিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব এ প্লা্জম। ইনজেকসন 
করা হয়। ত্রিশ দিন পরে দেখ! যায় যে, প্রাজম! 
প্রয়োগের ফলে শতকরা ২৪টি খরগোস বাচিয়া 
থাকে; কিন্ত বিনা চিকিৎসায় রক্ষিত জন্তগুলির 
মধ্যে মাত্র শতকর] ৪ টিকে বাচিয়া থাকিতে দেখ! 
যায়। ৃ 
ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছিল ষে, দেহের ধর 
উপরিভাগ উপযুক্ত আবরণে: আচ্ছাদিত করিয়া 


[ ১০ বধ, ১ম সংধা 


রাখিলে এক্স-রে প্রয়োগে দেছের কোন ক্ষতি হয় 
না। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, প্লীহার মধ 
তেজক্ষিয়ত| প্রতিরোধক কে।ন পদ্দার্থ উত্পন্ন হয়। 
কাজেই শ্রীহা-নিঃহ্ছত রক্তের মধ্যে এ পদার্থ থাকা 
খুবই সম্ভব। এই অনুমান সত্য কিনা তাহ! 
নির্ধারণ করিবার জন্য উক্ত পরীক্ষা! কর! হয়। 


মদ্ত প্রস্তুতের কারখান। হইতে পারমাণবিক 
শক্তির উপাদান 


স্থইডেনের মগ প্রস্তুতের কারখাপার এক উদ্ধত্ত 
দ্রব্য পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকারীদের খুব 
কাজে লাগিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
সুইডেনের তিনজন বিজ্ঞানী তাহাদের বিবৃতিতে 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বালির দানার ভিতর দিয়া 
চুয়াইয়া মাধারণ জল হইতে ভাগী জল পৃথক কর! 
সম্ভব। 

বলি হইতে স্ট প্রস্তুত কনিবার সময় দানাগ্তলি 
অনেক পরিমাণে জল শোধণ করে। ই্টকহোমের 
ডাঃ কাঁলবম প্রমুখ তিনজন পদার্থবিদ বালি হইতে 
চুয়ানো জল, পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে, 
ওখানকার কলের জল অপেক্ষা বালির জলে ভাগী 
জলের পরিমাণ অধিক । 

ছুইটি কারণে ইহা ঘটা সম্ভব--বালির 
দানাগুলি সাধারণ জল হইতে কেবল হাক্কা অংশ 
আত্মপাৎ করিবার ফলে এ জলে ভাগী জলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিংবা চুয়ানোর সময় বালির 
দাঁনাগুলি হান্কা জল শোঁধণ করিয়া উহার: ভিতরে 
সঞ্চিত ভারী জল বাহির করিয়া দিতে থাকে। 
যে উপায়েই ইহ। ঘটুক না কেন, ভারী জল একটি 
মূল্যবান সামগ্রী। স্থইডেনের বিজ্ঞানীগা এই 
উপায়ে কি ভাবে অধিক পরিমাণে ভারী জল সংগ্রহ 


কর! নিন পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছেন? 


'' ্রীবিনয়কৃষ দত্ত 


সূর্য কি নিবে যাবে? 


প্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় 


পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব বঙ্গীয় রাখবার 
জন্যে নিরস্তর তাপশত্তির প্রয়োজন, আর সে 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যে পৃথিবীকে সুর্যের উপর 
নির্ভর করতে হচ্ছে । কিন্তু কথা হচ্ছে, কেমন করে 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে স্থ্য তার বিপুল 
তাপ শক্তির ভাণ্ডার অক্ষুপ্ণ রেখেছে? 

এই প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকদের বিচলিত করে তুলেছে 
চিরকাঁল। বর্তমানে ুর্য থেকে প্রতি সেকেণ্ডে 
প্রায় ১২৫১৮১০১৪* (সংখ্যায় প্রকাশ করলে ১২৫ 
এর পর ১৪টি শুন্ত লিখতে হবে) টন কয়লা 
পোড়ানোর সমান উত্তাপ পৃথিবীতে এসে 
পৌছুচ্ছে। তাহলে পৃথিবীর স্যষ্ট থেকে আঙ 
অবধি (যা ২০ থেকে ৩০০. কোটি বছরের মধ্যে 
পড়ে) যে পরিমাণ উত্তাপ পৃথিবীতে এসে পৌচেছে 
তার পরিমাণ ঈ্লাড়ীয় ২৫১৫১০২৪ টন কয়লা পুড়িয়ে 
পাওয়। উত্তাপের সমান, যা দিয়ে সের দুই জলকে 
প্রায় ১০৩২ (একের পিঠে বন্রিশটা শূন্য) ডিগ্রী 
সেন্টিগ্রেড অবধি উত্তপ্ত করা যেতে পারে। 

প্রকৃতপক্ষে সুর্যের কৃষ্টি থেকে আজ অবধি যে 
পরিমাণ উত্তাপ বিকিরিত হয়েছে উল্লিখিত 
পরিমাণের চেয়ে তা বহু বহু গুণ বেশী। এখন 
গমন এই যে, কেমন করে এই অপরিমেয় উত্তাপের 
সি হচ্ছে? 

এর উত্তরে প্রথমেই যে কথা আমাদের মনে 
আসে তা হচ্ছে, তাপ স্ষ্টিকারী কোন রাসায়নিক 
ক্রিয়া; যেমন--কয়লা পোড়ানো, গ্যাস জালানে। 
ইত্যাদি । কিন্তু কথা হচ্ছে, এ উপায়ে যে পরিমাণ 
বউন্ভাপ পাওয়। যাৰে তা আমাদের প্রয়োজনের 
লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
আমাদের পরিচিত কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার 


নাহায্যে এই বিপুল পরিমাণ উত্তাপ স্ষ্টি হওয়া 
নম্তব নয়। 

বৈজ্ঞানিক হেল্সহোল্ৎ্গ তখন এক অভিনব 
মতবাদ উত্থাপিত বরেন। তিনি বললেন, এই 
বিপুল উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে সর্ষের মহাকর্ষীয় 
সঙ্কৌোচনের ফলে। কিন্তু হিসেব করে দেখ! গেল, 
তাতে যে পরিমাণ সঙ্কেচনের প্রয়োজন তাতে মাত্র 
পঞ্চাশ লক্ষ বছরেই স্থর্য অনীম বিস্তৃতি থেকে 
তার বর্তমান আয়তনে এসে পৌছতে পাবে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, কাধক্ষেত্রে এ মতবাদ অচল। 

প্রকৃতপক্ষে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন 
আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই সর্ষের তাপশক্তির 
উত্ম সম্পর্কে সব কিছু জল্পনা-কর্ননার অবসান হয়ে 
গেল। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে পদার্থের 
পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে আমরা কিছুট1 আলোচনা 
করবো। 

বৈজ্ঞানিক ভাল্টনের মতবাদ অনুসারে প্রতিটি 
মৌলই স্ুক্মাতিস্স্ম পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। 
তার মতবাদ অনুসারে প্রতিটি পরমাণুই অবিভাজ্য 
এবং রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এরাই । 

কিন্তু তেজক্ষিয় পদার্থ আবিষ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গেই দেখা গেল যে, ভাল্টনের প্রম্তাব মত 
প্রতিটি পরমাণুই অবিভাজ্য-_এ যুক্তি আর টেকে 
না, কেন না, তেজক্রিয় পদার্থের মধ্যে সব সময়েই 
একট ভাঙ্গন চলছে, যার ফলে বেরিয়ে আসছে 
আল্ফ1 ও বিটা কণা! এবং গামা রশি। এদের 
মধ্য আল্ফা কণা পজিটিভ বিছ্যুৎ-ভাঁবাপন্ন, বিট! 
কণ। নেগেটিভ বিছ্যুৎ-ভাবাপন্ন এবং গামা রশি 
বিছ্যৎ্ধর্ম বজিত, অনেকটা আমাদের একা বের 
মত। ্‌ 


৫৫ 


২৬ শান ও বিজ্ঞান 


১৯০৮ সালে জিগার ও মাঁপডেন এবং ১৯০৮ 
সালে রাদারফোর্ড দেখলেন, দ্রতগতিসম্পন্ন আল্ফা 
কণাকে যদি সুস্ম ধাতব আস্তরণের মধ্য দিয়ে যেতে 
দেওয়া হয় তাহলে বেশীর ভাগ আল্ফ! কণাই আস্তরণ 
ভেদ করে বেরিয়ে যায় বটে, কিন্তু সামান্য কয়েকটি 
তাদের গতিপথ থেকে ভীষণভাবে বিচ্যুত হয়ে 
পড়ে। (১নং চিত্রে)। এখন আমর] জানি, আল্ফা 








ূ 


[ ১৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


দেখেছিলেন যে, বিভিন্ন মৌলকে যদি তাদের 
পারমাণবিক ওজন অন্থুসারে একটা শ্রেণীতে 
সাজানো যায় তাহলে দেখা যায়, একটা নিদিষ্ট 
সীমারেখা পেরিয়েই তাদের গুণের পুনরাবৃত্তি ঘটতে 
থাকে । তিনি সব কয়টা মৌলকে একটা ছকে 
স্থশৃঙ্খলভাঁবে সাঁজালেন এবং তার নাম দিলেন তিনি 
পিরিয়ডিক টেবল। মোজলে দেখালেন যে, কোন 


রর 


__ ১ * পিউ 


রঃ 








কণা পজিটিভ বিছ্যুৎ-ভাবাঁপন্ন এবং সম বিছ্যুৎ- 
ভাবাপন্ন বস্তু পরস্পরকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়। 
এথেকে বাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত বরেন যে, পরমাণুর 
কেন্দ্রে তার অতিক্ষুদ্র এক অংশ অধিকার করে 
রয়েছে কিছুট! পুণ্তীভূত পঞ্জিটিভ চার্জ । এর নাম 
তিনি দিলেন নিউক্রিয়াস। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর 
গঠন সম্পর্কে তিনি যা ছবি আকেন তা অনেকটা 
আমাদের সৌরজগতের অন্থরূপ। স্ুর্ষকে কেন্দ্র 
করে গ্রহগুলি যেমন অবিশ্রান্তভাবে ঘুরে চলেছে, 
তার পাশে তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে কয়েকট! 
পজিটিভ কণ!| (প্রোটন ) ও বিছ্যুৎ-ধর্ম বঞ্জিত 
নিউট্রন কণার সমন্বয়ে গঠিত নিউক্রিয়াসকে 
ঘিরে অবিরাম আবন্তিত হচ্ছে নেগেটিভ কণা 
ইলেকট্রন। যেহেতু বাহতঃ প্রত্যেক পরমাণুই 
বিদ্যুৎ্ধর্ম বজিত, সেহেতু পজিটিভ ও নেগেটিভ 
চার্জের পরিমাণ নিশ্চয়ই লমান। ১৯০৪ থুষ্টা্ে 
বৈজ্ঞানিক মোজলে দেখালেন যে, কোন মৌলের 
স্বরূপ নির্ণর করে তার নিউক্লিয়াসের .প্রোটন- 
খ্যা। এর আগেই রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেখেলিফ 


মৌলের নিউক্লিয়াসের প্রোটন-মংখ্যা সেই মৌলের 
পিরিয়ডিক টেবলে ক্রমিক সংখ্যার সমান। 
হাইড্রোজেন হলো সব চেয়ে হাল্কা মৌল। 
মেণ্ডেলিফ গ্রবততিত পিরিয়ডিক টেবলে এর 
পরমাণু সংখ্যা (ক্রমিক সংখ্য। ) ১। তাহলে এর 
নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি প্রেটন এবং তাকে 
ঘিরে আবতিত হচ্ছে একটি মাত্র ইলেকট্রন ( (কারণ 
প্রোটন ও ৭ চার্জ সমান, কিন্ত 
বিপরীতধী)। মিলিকান তার অয়েল-ভ্র্প 
পণীক্ষায় দেখালেন যে, ইলেকট্রনের ওজন খুবই 
কম, হাইড্রোজেন পরমাণুর এছ ভাগ । আাষ্টন 
তার ভর-লিপি ( ম:35-508000098081 ) যন্ত্রে 
পরমাগুর ভর (স্থুল অর্থে এবার থেকে একে আমরা 
ওজনই বলবো ) খুব সক্্ভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম 
হশ। তাতে দেখা গেল, হাইড্রোজেন পরমাণুর 
ওজন ১৬৭৩৪ ১১০-২৪ ( অথবা সংখ্যায় প্রকাশ 
করলে 


১৬৭৩৪ রর 
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গ্্যাম। যেহেতু ইলেকউ্রনের: ওজন. নেই বললেই 


জাঙ্য়াপী, ১৯৫৭] 


চলে, সেহেতু প্রোটনের ওজন দাঁড়াচ্ছে ১৬৭৩৪ ১ 
গ্র্যাম। আগেই বলেছি, পরমাণুর 
নিউক্লিয়াস প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত 


১৯০-৯৪ 


এবং নিউট্রনের ওজন ইচ্ছে প্রোটনের ওজনের 
প্রায় সমান; অতএব কো।ন মৌলে নিউদ্নের সংখ্য। 
ওই মৌলের পারমাণবিক ওজন থেকে সহজেই 
নির্ণয় কর! যাঁয়। 

নিউট্রন ও প্রোটনের ওজনই নিউক্রিঘাসের 


ওজন এবং নিউট্রটনের ওজন প্রৌটনের ওগ্গনের 
সমান। অতএব কোন মৌলের পারমাণবিক ওজন 
হওয়। উচিত প্রোটনের ওজনের কোন গুণক 
(ছু পগ্তণ, পাঁচ-গুণ, সাতগুণ ইত্যাদি )। কিন্তু 
কাধতঃ আযানের ভরলিপি যন্ত্রে মেপে দেখা যায় 
যে, ঠিক তা হয় না, কিছু কম হয়। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে, এই হারানো ওজনটুকু যায় কোথায়? 

এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তার 
আপেক্ষিকতা তত্বের বিশেষ স্বত্রে উত্তর দিলেন, 
হারানো ওজনটুকু সত্যি সত্যিই হারিয়ে যায় না, 
সেটুকু পরিণত হয় শক্তিতে । এতদ্দিন জীন! ছিল, 
বন্তর বিনাশ নেই এবং শক্তিরও বিনাশ নেই, 
কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোন যোগন্থত্র আছে বলে জান 
ছিল না। আইনষ্টাইন বললেন, তাদের মধ্যে যে 
নিবিড় ষোগস্থত্র আছে ভাদ্দের এইভাবে দেখানে। 
ধেতে পারে. 


সূর্য কি নিবে যাবে? বা, 
পিল | 
[7 হলো শক্তি, [0 হারানো ওজন এবং ০ 
আলোকের গতিবেগ। এখন মেগ্েলিফের 
পিরিয়ডিক টেবলে হাইড্রোজেনের পরেই 


হিলিয়ামের অবস্থান। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ামে 
আছে একটি প্রোটন এবং তাকে খিরে আবতিত 
হচ্ছে একটি ইলেকট্রন। হিলিয়ামের নিউাক্লিয়াসে 
আছে ছুটি প্রোটন, ছুটি নিউট্রন এবং তাদের ঘিরে 





আবতিত হচ্ছে ছুটি ইলেক্ট্রন। (২নং চিত্র)। 
অতএব হিলিয়াম পরমাধুর ওজন হওয়া উচিত 
হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ; কিন্তু কার্ধতঃ 
আযাষ্টনের ভরলিপি যন্ত্রে মেপে দেখ! গেল, তার 
চাইতে কিছুটা কম হয়। যেটুকু কম হয় সেটুকু 
শক্তিতে পরিণত হলে প্রচণ্ড উত্তাপের হষ্টি করবে। 
এখন দেখা যাক, কেমন করে হাইড্রোজেন পরমাণু 
হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে পাবে। 

আগেই বলেছি, মৌলের স্বরূপ নির্ণয় করে 
তার নিউরিয়াসের প্রোটন সংখ্যা বা পজিটিভ 
চার্জ। অতএব কোন উপায়ে যদি নিউরিয়াসের 
প্রোটন সংখ্যার তারতম্য ঘটানে! যায় তাহলে 
এক মৌল সহজেই আর এক মৌলে রূপাস্তরিত 
হতে পাঁরে। তেজক্কিয় পদার্থের মধ্যে সব 
সময়েই এই বপাস্তর ঘটছে, যার ফলে ইউরেনিয়ামের 
মত বস্ত শেষ পর্যন্ত সীগায় পরিণত হয়। তেজ" 


২৮ শাল ও বিজ্ঞান, 


ক্ষিয় পদার্থ থেকে সব সময়েই আঁল্ফা ও বিটা কণ! 
এবং গামা রশ্মি বেরিয়ে আসছে। এদের মধ্যে 
আল্ফা কণ। পজিটিভ বিছ্যুৎ-ভাবাঁপন্ন, বিটা কণা 
নেগেটিভ বিছ্যুৎ্-ভাবাপন্ন এবং গামা রশ্বি বিদ্যুৎ 
ধর্ম বজিত। আল্ফা কণার চার্জের পরিমাণ হচ্ছে 
দুই ( ছুটা প্রোটনের চার্জের সমান) এবং ওজন 
চার (হাইড্রোজেন পরমাণুর চার গুণ অথবা হিলিয়াম 
পরমাণুর সমান ), বিটা কণার চার্জের পরিমাণ এক 


শশী 
নী 
আলঙ। কণা 





'[ ১০ম বর্ষ) ১ম সংখ 


এতক্ষণ আমর! দেখলাম, কেবল তেজক্ষিপ্ন পদার্থের 
পক্ষেই এক মৌল থেকে আর এক মৌলে রূপান্তরিত 
হওয়া সম্ভব। ১৯১০ খৃষ্টাবে বেজ্ঞানিক রাঁদারফোর্ড 
দেখালেন, তথাকথিত স্থায়ী নিউ ক্লিয়াকেও কৃত্রিম 
উপায়ে ভাঙ্গ। সম্ভব। দ্রুত গতিসম্পন্ন আল্ফা 
কণ] দিয়ে নাইট্রোছেন পরমাণুকে আঘাত করলে 
নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙ্গে যায় এবং ত থেকে স্ব 
হয় অক্সিজেন ও প্রোটন । (৩নং চিত্র)। 


পরমানু 

_াসিক্ 

২২১১৯ ৬ 
প্লোটন 


পরমাণু 


৩নং চিত্র 


(একটা ইলেকট্রনের চার্জের সমান ) এবং ওজন 
ইলেকট্রনের মতই নেই বললেই চলে। তাহলে 
আমর! আল্ফ। কণাকে ইলেকউ্রন-বজিত হিলিয়াম 
পরমাণু এবং বিট কণাকে ইলেকট্রন বলে ধরে 
নিতে পারি। এখন কোন মৌলের পরমাণু থেকে 
যদি একটা আল্ফা! ও দুটা বিটা কণ! বেৰিয়ে আসে 
তাহলে তার চার্জের কোনই তারতম্য ঘটবে না, 
অথচ চার ইউনিট কমে যাবে। এ দুই মৌলের 


এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নাইট্রোজেন 
পরমাণুর সঙ্গে আল্ফা কণার সংঘাত ঘটানো খুবই 
কঠিন; কেন না, সম বিছ্যুৎ-ভাবাপন্ন আল্ফা কণ। 
ও নাইট্রোজেন নিউক্রিয়াদ পরস্পরকে বিপরীত 
দিকে ঠেলে দেয়। কার্ধক্ষেত্রে প্রায় প্রতি পাঁচ 
হাজার আল্ফ1 কণায় একটি মাত্র সংঘাত ঘটাতে 
সমর্থ হয়। 

ওই একই উপায়ে বেরিলিয়াম রূপান্তরিত হয় 





৪নং চিত্র 


মধ্যে মুলত; কোনই তফাৎ নেই, তফাৎ কেবল কার্বন মৌলে, সঙ্গে বেরিয়ে আমে আমাদের পু- 
তাদের ওজনের । : এদের নাম দেওয়া হলো আই- পরিচিত বিছবাৎ ধর্ম বন্ধিত নিউট্রন । (৪নং চিত্র)। 


নোটোপ বা সমপদ। 


পদার্থের উপর মহাজাগতিক রশ্বির গ্রতিক্রিয়! 


জঈুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


সম্পর্কে গব্ষণা করতে গিয়ে ১৯৩২ সালে 
বৈজ্ঞানিক অআ্যাগডারসন পজিটিভ ইলেকট্রন বা 
পজিউ্রনের সন্ধান পাঁন। পজিট্রন আবিষ্কারে 
রাদারফোর্ড ও বোর পরিকল্পিত পরমাণুর গঠনে 
কোন তারতম্য ঘটে নি; তার কারণ পজিউ্রন 
অতি স্বপ্লায়ু। 

ইউরেনিরাম-২৩৫ সমপদ্কে যদি নিউট্রন কণ। 


৩ ---৯৮ 


নিন 


সূর্ধ কি নিবে যাবে? ৪ 


এরই উপর ভিত্তি করে ঠতরী হলো আযাটম 
বোমা । সুর্যের বহির্ভীগের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০০ 
ডিগ্রীর কাছাকাছি, কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতা ২ই কোটি 
ডিগ্রীরও উপর। প্রচণ্ড উত্তাপে কোন পরমাণুই 
(তা দে যত ভারী মৌলই হোক না কেন। আর 
স্বাভবিক অবস্থ।য় থাকে না; তাদের ইলেকট্রনও 
নিউক্লিমাঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডে। বিভিন্ন 


টি, সী 
৯ 


ইউব্লেনিস্নাম 


২৩৫ 


৮0 


নং চিত্র 


দিয়ে আধাত করা যায় তাহলে ইউরেনিয়াম পরমাণু 
ছু-টুক্রা হয়ে যায়। এই ভাঙ্গনের ফলে যেটুকু 
পদার্থের বিলুপ্তি ঘটে সেটুকু শক্তিতে পরিণত হলে 
প্রতিগ্র্যাম ইউরেনিয়াম পিছু তার পরিমাণ 
দাড়ায় প্রায় ২২ টন কয়ল] পুড়িয়ে পাওয়া উপ্তাপের 
সমান। এ উত্তাপ এমন কিছু বেশী নয়? কিন্ত 
এখানে একট] ব্যাপার আছে। ইউরেনিয়াম-২৩৫ 
সমপদ ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একাধিক নিউট্রন 


মৌলের বন্ধনযুক্ত নিউক্লিয়ামসমূহের মধ্যে তখন 
সংঘাত স্থুর হয়, যার ফলে এক মৌল রূপান্তরিত 
হয়ে যায় আর এক মৌলে। কিন্তু আগেই বলেছি, 
এক মৌল আর এক মৌলে রূপান্তরিত হওয়ার সময় 
কিছুটা পদার্থের বিলুপ্তি ঘটে, যার ফলে উৎপস্ 
হয় প্রচণ্ড উত্তাপ। এই অপরিমেয় উত্তাপই সুধের 
তাপশক্তির উতম। 

এর উপর ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিক বেথে তৈরী 


পর 
+€ ৪7 জিন 
+€.উ+ নি 
প্লোটন রর 
(ইলেকট্রন বর্জিত) 
৬নং চিত্র 


জগ্ন নেয়। তারা আবার নতুন করে ইউরেনিয়াম 
ভাঙ্গতে সথক্ক করে। এই রকম ভাবে অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই প্রায় হাজারখানেক গ্র্য।ম ইউরে- 
নিয়াম ভেঙ্গে ধায়। (৫নং চিত্র)। তখন যে শক্তির 
উদ্ভব হয় তার পরিমাণ ধ্াড়ায় প্রায় ২৫০৭ টন 
. কয়ল! পুড়িয়ে পাওয়া উত্তাপের সমান। 


করেন তার বিখ্যাত কার্বন সাইকৃল্‌ মতবাঁদ। 
কার্বন সাইকের ব্যাপার হচ্ছে এই ষে, কারন পরমীথু 
দিয়ে সংঘাত দরু হয়, কিন্তু বার কয়েক সংঘাতের 
পর কার্বন পরমাণুকে আবার ফিরে পাওয়া যায়। 
মাঝখান থেকে চারটি প্রোটন মিলে তৈরী হয 
একটা হিলিয়াঁম পরমীণু। ুটা বাড়তি পজিটিভ 


৬০ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


চার্জ ছুটা পজিউ্রনের আকারে বেরিয়ে যায়। (৬নং 
চিত্র । হাইড্রোজেন থেকে হিলিফামে বূপাস্তরের 
ফলে যেটুকু পদার্থের বিলোপ ঘটে তা থেকে উদ্ভূত 
উত্তাপের পরিমাণের কথ। আগেই উল্লেখ করেছি। 
এই প্রক্রিয়াই নিয়ত সংঘটিত হচ্ছে হুর্ষের ভিতরে, 
ধার ফলে অনার্দি কাল থেকে সূর্য তার বিপুল 
উত্তাপ বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে স্থ্ধ কি সত্যই 
নিবে যাবে না? উত্তর হচ্ছে, নিবে যাবে; ভার 
কারণ হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তরের ফলে 
যেটুকু পদার্থের বিলোপ ঘটছে তা তো আর 


[ ১০ম বধ ১ম সংখয। 


কোন দিনই কিরে পাওয়া যাবে না! অতএব 
এমন একদিন নিশ্চই আদবে, যেদিন বিলুপ্ধ হতে 
সূর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অবশ্ঠ 
তার আগেই তাপ হাস পাওয়ায় সংঘাত বন্ধ হয়ে 
যাবে। কিন্তু সেদিন যে কবে আসবে তা আমরা 
বল্পনাও করতে পারি না। একের পিঠে ক্রমাগত 
শূন্য বপিয়ে একটা হয়তো সংখ্যা নির্ণয় করা যেতে 
পারে, কিন্তু তার ভ্যালু কত আন্দাজ করতে 
গেলেই আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। 
কাজেই এ নিয়ে এখন আমাদের দুর্ভাবনার কোন 
কারণ নেই । 


কাগজ তৈরী 


প্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন 


কাগজ তৈরীর মূল উপাদান এবং তা! থেকে 
কিভাবে মণ্ড প্রস্তুত করতে হয়, সে সম্বন্ধে 
পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । মণ্ড থেকে কিভাবে 
কাগজ তৈরী হয় সে বিষয়ে এখন আলোচনা 
করবে।। 

মূল উপাদান থেকে নিক্ষাশিত আশগুলি 
পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দৃট় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
পাত তৈরী না করলে কাগঙ্গ ভাল হয় না। 
কাচ, কৃত্রিম রেশম কিংবা আযজবেস্টসের আশ 
পরপস্পরের মধ্যে সংবদ্ধ হয় না; কাজেই এই 
সব আশ দিয়ে দৃঢ় কাগজ প্রস্তুত করা যায় 
না। অপরপক্ষে পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া 
সেলুলোজ আশের বিশেষত্ব। সেলুলোজের আশ 
উপযুক্তরূপে পেষণ করলে আশগুলির পরস্পরের 
ধাধন খুব দৃঢ় হয়; কাজেই এরূপ আশ দিয়ে 
খুব শক্ত কাগজ তৈরী করা যায়। অবশ্ত কোন 
একটি মাত্র গুণ দিয়েই কাগজের কাঠিন্ত নির্ধারণ 


করা যায় না। আশের দর্ঘা, আয়তন, উপরি- 
ভাগের অবস্থ।, পাতের মধ্যে অবস্থানের ভঙ্গী, 
পাতের ঘনত্ব প্রভৃতির উপর কাগজের কাঠিন্ত 
নির্ভর করে। তাহলেও পাতের মধ্যে আশ- 
গুলির পরস্পরের বাধন কিরূপ, তাঁ থেকেই 
কাগজের কাঠিন্তয অনেকট|। নির্ণয় করা যায়্। 
যদি কাগজ কম দৃঢ় হয়, তাহলে আশের 
কাঠিন্ত সম্বন্ধে সন্দেহে না করে আশগুলির 
পরম্পরের বাধন ঠিকমত হয় নি, এরূপ বোঝ! 
যাবে। ছুটি ভিন্ন মূল উপাদানের আশ থেকে 
একই প্রক্রিয়ায় পেষণ করে পৃথকভাবে কাগজ 
তৈরী করলে ছুটি পাতের কাঠিন্টের ষে প্রভে? 
হবে তা অবশ্য আশের বিশেষত্বের উপরই নির্ভর 
করবে। চা | 

আশ অধিক পেখণ করলে আশের  উপরি- 
ভাগের অবস্থার পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক আশের 
গা দিয়ে অনেক কুক্ম আশ বের হয়ে আপের 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


আয়তন বেড়ে যায়; কাঁজেই আশগুলি পরস্পরকে 
আরও অধিক জায়গায় আবদ্ধ করতে পারে। 
এজন্যে কাগজ আরও মজবুত হ্য়। অবশ্য পেষণ 
করবারও একটা সীমা আছে, তারপর কাগজের 
কাঠিন্য কমে যায়। 

আশের ভিতর লিগনিন, হেমিদেলুলোজ, 
বিকৃত সেলুলেজ প্রভৃতির অস্তিত্বের জন্যে 
আশের পরস্পরের বাধনের তারতম্য হয়। 
বেশী হেমিদেলুলোজ থাকলে আশ কম সময় 
পেষণ করেও দৃঢ় কাগজ তৈরী করা যায়। 
হেমিসেলুলোজ বদ্ধশীর কাজ করে, আশগুলির 
ভিতর সংযোজন ঘটায়। ন্যাকড়ার খণ্ডে 
জাইলন যোগ করে অধিকতর দৃঢ় কাগজ তৈরী 
হয়েছে। ক্ষার দিয়ে নিষ্কাশন করা যায়, এবপ 
হেমিসেলুলোজই এক্ষেত্রে সক্রিয়। অত্যধিক 
হেমিসেলুলোজ থাকলে বিপরীত ফল হয়। 
লিগনিন বেশী থাকলে আঁশ অনেকক্ষণ পেষণ 
করেও কাগজের কাঠিন্ত ' বাড়ে না। আশের 
সঙ্গে ফটুকিরি, কলপ, পৃরক, রঙ্গক গুভৃতি 
যোগ করলে আশগুলির পরম্পরের বাধনের 
প্রতিকূল. কাজ করে। কেরোপধিন এবং অগ্ান্ 
ফেনাদমনকারী দ্রব্য কাগজ তৈরীর. জালিতে 
অতিরিক্ত প্রয়োগ করলেও বিরুদ্ধ কাজ করে। 
্টার্চ, প্রোটিন, উত্তিদের আঠা প্রভৃতি কয়েকটি 
দ্রব্য আশগুলিকে জোড় লাগাতে সাহাধ্য করে 
এবং কাগজের কাঠিন্ত বৃদ্ধি করে। 

কাগজ তৈরীর সময় আশগুলি কতট। ছড়িয়ে 
পড়ে এবং প্রত্যেকটি আশ কোন্‌ দিকে এবং কোন্‌ 
ভঙ্গীতে থেকে পাঁত তৈরী করে ভার উপরই 
কাগজের গঠন নির্তর করে। সব শ্রেণীর 
কাগজেরই সুন্দর. গঠন হওয়। দরকার বটে, কিন্ত 
মোট কাগজের চেয়ে কার্বন টিঙ্থুর স্ায় পাঁতলা 
কাগজের পক্ষে এই গুণ বেশী দরকারী । 

আশগুলিকে, বিক্ষিপ্ত করবার চেয়ে জালির 
উপর বিক্ষিঞক রাখাই . মুক্ষিল.। 'কারণ বিক্ষি€্ 


কাগজ তৈরী ৩১ 


ঝ্াশগুলির ডেল! পাকানোর দিকেই ঝোৌক। 
মালে ডেল! হলেই পাত অপমান হবে। লঙ্৷ 
আশের চেয়ে ছোট আশগুলিই ভালভাবে ছড়িয়ে 
থাঁকে। বেশী হেমিসেলুলোজ থাঁকলে আশগুলি 
কম ডেলা বাধে । অবিরঞিত তাশের চেয়ে 
বিনঞ্চিত আশই সমানভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে। 
মণ্ডে বেশী ফটুকিরি থাকলেও ডেল] হয়। মণ্ড 
যত বেশী ঘন হবে তত বেশী ডেল। বাধবে 
এবং পাত অসমান হবে। ্‌ 

বিশেষ রকমের আঠা, মিথাইল সেলুলৌজ, 
সোডিয়াম কাবক্সিমিথাইল প্রভৃতি ভ্রব্যবিশেষ 
মণ্ডে যোগ করলে আশগুলিকে বিক্ষিপ্ত থাকতে 
সাহাযা করে। টিম্থুরন্যাপ্ন খুব পাতলা কাগজ 
করতে হলে এই ভ্রব্যগুলি খুব ফলপ্রদ); এমন 
কি, লম্বা ত্রাশযুক্ত মণ্ডে ওই সব ভ্রব্য যোগ 
করলে সৃগঠিত পাত করা যায়। 

জালির উপরে পাত গঠিত হলেও ভিজ! 
পাতে পরে কিভাবে চাপ দিয়ে জল নিফাশন 
করা হয় এবং কোন্‌ প্রথায় শুকনো হয়, তাঁর 
উপরও কাগঞ্জের গুণ নির্ভর করে। 

১০৫ খৃষ্টাব্দে কাগঙ্গ আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
থেকে কাগজ তৈরী করবার ছাচ হাত শিয়ে 
পাতলা মণ্ডে ডুবিয়ে ছোট ছোট পৃথক কাগজের 
পাত প্রস্তত করা হয়। সেজন্তে এ প্রথায় উৎপন্ন 
কাঁগজকে হাঁতে-তৈরী কাগজ বলা হয়। পূর্বে 
ওরূপ কাগজ তৈরীর জন্যে প্রধানতঃ পুরনো 
স্াকড়া, শণের থলে এবং মাছ ধরবার জাল 
ব্যবস্ৃত হতো! । এগুলি খুব ছোট ছোট করে কেটে 
ধোলাই করে হামানদিস্তা বা ঢেকির ভ্থাঁয় যন্ত্রে 
কোটা হতে]। তারপর সাঁজিমাঁটি এবং চুন মিশিয়ে 
কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বারবার কোটা .ও 
ধোলাই করা হতো। বিরঞ্িত করবার জন্যে মাঝে 
মাঝে রোদে. দেওয়া হতো। এভাবে অনেকবার 
কোট। এবং ধোলাই হওয়ার পর ক্মাশগুলি পৃথক 


হয়ে কাগজ তৈরীর মণ প্রস্তুত হতো।- .. 


৩২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


খড়ের ডট! অথবা তারের নায় বাশের 
মিহি কঞ্চির জালি দিয়ে ছাচ নিমিত হয়। 
ছাচটিকে ফটোর ফেেমের ন্যায় কাঠের একটি 
ফ্রেমে বদানো হয় যেন ছাচে পাতল] মণ্ড 
উঠালে জালির চারদিকে বেরিয়ে না যায়। 
ফ্রেমটিকে ডেকুল্‌ বল। হয়। 

বর্তমানে উপরোক্ত প্রথার অনেক পরিবর্তন 
করা হয়েছে। এ প্রথায় কেবল উচ্চ শ্রেণীর 
কাগজই প্রস্তত কর! হয়। খুব ভাল তুলা এবং 
লিনেনের ন্তাকড়! থেকেই এসব কাঁগজ তৈরী 
হয়। এসব উপাদান সাঁধারণতঃই বিশ্ুদ্ধ। 
কাজেই খুব কম কষ্িক দিয়ে মু অবস্থায় 
ঘূর্ায়মান অথবা স্থির পাত্রে দিদ্ধ কর হয়। 
হল্যাগ্ডার পেষণ যন্ত্রের ন্ায় ব্রেকার নামে বিশেষ 
যন্ত্রে ধোলাই ও বিরঞ্িত করা হ্য়। তারপর 
হল্যাণ্ডার পেষণ যন্ত্রে মণ্ড প্রস্তত করা হয়। 

বর্তমানে পিতলের তার দিয়েই ছাচের জালি 
বোন! হয়। যে ছাচে কাগঞ্জ তৈরী করলে পাতে 
কোন দাগ হয় না তাকে ওভ-ছাচ বলে। যে 
ছাচের জালির উপর সমান্তরালে তাঁর ঝাল! 
হয় তাতে কাগজ করলে পাতে কতকগুলি সমাস্ত- 
রাল রেখার দাগ হয়। এরূপ ছাচকে লেড-ছাচ 
বলে। তাছাড়া কাগজে বিশেষ নঝ্মার ছাপ দেবার 
জন্তে তার দিয়ে নক্সা তৈরী করে জালির উপর 
ঝাল হয় অথবা নক্সীর ছাপ জালের উপর চেপে 
বলানো হয়। 

একটি পাত্রে অনেকটা জলের সঙ্গে মও্ড মেশানো 
হয়। জান আলোড়িত করবার বন্দোবস্ত করা 
হয় যাঁতে আশগুলি পাত্রের তলায় বসে না যায়। 
ডেক্ল সমেত ছাচট পালা মণ্ডে ডুবিয়ে উঠালে 
জালি থেকে জল ঝরে পড়ে । তখন ছাচটি সমতল 
রেখে চারদিকে ঝাকানি দিলে আশগুলি ছাচের 
উপরে নর্বত্র সমান পরিমাণে আড়াআড়ি হয়ে 
ব্মবে এবং পাত তৈরী হবে। পাত কতট। মোটা 
হবে তা নির্ভর করে মণ্ডের ঘনত্ব ও.জালি থেকে 
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ডেকৃলের উচ্চভার উপর। সমান ওঙ্গন ও 
আকারের পাত তৈরী করা নির্ভর করে যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতার উপর। 

থানিকট1 জল ঝরে গেলে ডেক্ল্টি খুলে ফেলা 
হয় এবং পাতটি ছাঁচ থেকে একটি পশমী কম্বলের 
টুক্রাঁর উপর স্থাঁনাস্তবিত কর! হয়। ছাচ এবং 
ডেক্লের ফাক দিয়ে খানিকট1 আশ বেরিয়ে আসে; 
কাজেই পাতের চারদিক পালকের ন্যায় ঢেউ 


খেলানো হয়। এরূপ অসমান ধারই হাতে-তৈবী 
কাগজের বিশেষত্ব। ইংরেজী ভাষায় একে 
ডেক্ল্‌ এজ বলে। 


পূর্বোক্ত পাতটি আর একটি কম্বলের টুক্র! 
দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তার উপর আর একটি 
কাগজের পাত তৈরী করে রাখা হয়। এইভাবে 
পরপর পাত ও কথ্বলের প্রায় আঠারো ইঞ্চি একটি 
থাক করা হয়। এই থাকটিতে যথেষ্ট চাপ দিয়ে জল 
অপমারিত করা হয়। তারপর কছলের টুক্রাগুলি 
সরিয়ে নিয়ে কাগজের পাতগুলি একটির উপর 
আর একটি ঠিকমত সাজিয়ে যে স্তর হবে তার 
উপরে ও নীচে দস্তার পাত রেখে আবার চাপ 
দিয়ে প্রায় একদিন রাখা হয়। পাতগুলি পৃথক 
করে আবার থাক করে দরকার হলে আবার চাপ 
দেওয়া হয়। 

এরপর পাতগুলি শুকানে| হয়। যথেষ্ট হাওয়! 
লাগে, এরূপ উপরের ঘরে লৌসের দড়ির উপর 
পাতগুলি ঝুলিয়ে রেখে আস্তে আস্তে শুকানে। 
হয়। এবধপভাবে রেখে শুকালে পাতের মধ্যে 
ভশজের দাগ হয়। সেজন্তে বর্তমানে ছুটা কাঠের 
ডাগায় পাটের দড়ির টানা দিয়ে খাটিয়ার মত 
করে তার উপর পেতে পাতগুলি শুকানে৷ হয়। 
তারপর প।তগুলি শুকৃনে! জায়গায় এনে বারবার 
উন্টেপাণ্টে হাওয়া খাওয়ানো হয়, যাতে পাতের 
কোন জায়গ। কৌচকানেো না থাকে। এরপর 
শিরিষ সিদ্ব-কর1 জল দিয়ে কলপ দেওয়৷ হয়। পূর্বে 
পাতগুলি কলপে ডুবিয়ে চাপ দিয়ে তরল পদার্থ 
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অপলারিত করে শুকানো হতো।। বর্তমানে ছটা 
পাতলা কম্ছলের ভিতরে রেখে কাগজের পাতকে 
কলপের পাঞ্রের ভিতর দিয়ে চালানো হয় এবং পরে 
দুটি বোলারের মধ্যে চাপ দ্রেওয়া হয়। কলপ 
মাখানোর পর পাতগুলি থাক করে একদিন রাখা 
হয়। তারপর আলাদা করে শুকিয়ে যন্ত্রে পালিশ 
করা হয়। 


কাগজ তৈরী 





৩৩ 


যাতে সেলুলোজ বিকৃত না হয়। হাতে এবং কলে 
তৈরী কাগজের প্রস্ততপ্রণালীর তফাৎ আছে। 
কলের জালির উপর মালের গতির দিকে আশ- 
গুলি লগ্ালম্বি হয়ে সার বেঁধে বসতে ধুথাকে। এই 
কারণে কলে তৈরী কাগজের পাত চওড়া এবং 
লম্বা ছুই দিকেই সমান মজবুত হয় না। কিন্তু 
হাতে কাগজ তৈরী করবার সময় ছাঁচ চারদিকে 


399999০, 
১৬৬৬১৬১৬১৬৬ টিক" 


95 পা কিরে ইীংন উঞানো হয় 
ফোরড্রিনীয়ার কলের বিভিন্ন অংশ 


ক--মণ্ডের বাক্স ; খ--তারের জালি; গ--ডেকৃল্‌ স্ত্রীপ; ঘ--সাকৃশন বক্স ; 
চ-*.টেবল রোল? ছ--ড্যা্ডি বোল; জ-_কুচ রোল; ঝ১ বংস্প্রেস রোল (১ম গ্রন্থ রর 
 থওকন্বল। ট১ ট২_-প্রেস বোল (২য় প্রস্থ); ট৩--কম্বল ; ঠ-ড্রাইং পিলিগার; 


ড--ক্যালেগ্ডার রোল ; ঢ--রীল। 


বর্তমানে যদিও কাগজের কল থেকেই অনেক 
প্রকার কাগজ তৈরী হয়, তবুও হাতে-তৈরী 
কাগজের বিশেষ স্থান আছে। হাতে-তৈরী 
কাগজের জঙ্চে উৎকষ উপাদান ব্যবহৃত হয়। 


ঝাাকানি দেওয়া হয়; কাজেই আশগুলি সবদিকেই 
বিশৃখ্খলভাবে পরম্পর সংবদ্ধ হয়ে থাকে। এন্সপ 
পাত সবদিকেই সমান দৃঢ় হয় এবং কলের কাগজের 
চেয়ে অধিকতর মজবুত ও টেক্সই হয় এবং পাতগুলি 


পাক, বিরঞন ও পেষণ মৃছ অবস্থায় করা; ইয়। দেখতেও সুন্দর হয়. ফলের কাগজ অধিক তাপে 


৩৪ শান বিজ্ঞান 


তাড়াতাড়ি শুকানো হয়, অপর পক্ষে হাতে তৈরী 
কাগজ অল্প তাপে আস্তে আস্তে শুকানো হয়। 
হাতেস্তৈরী কাগজে জলছাপ অনেক ভাল হয়; 
কারণ পাত করবার সময় সারাক্ষণই আশগুশি 
নক্স'র উপর পড়ে থাকে, অপরপক্ষে কলে ভিজ 
পাতের উপর এক এক স্থানে একবার করে নক্লার 
ছাপ দেওয়া হয়। | 

এসব কারণে হাঁতে-তৈরী কাগজের বেশী 
দাম হলেও চাহিদা আছে। বিয়ে এবং অন্যান্ত 
উতৎমবে মৌখীনতার জন্যে এই শ্রেণীর কাগজ ব্যবহৃত 
হয়। চিত্রকর কিংবা নক্মানবীম এক পাত কাগজের 
উপর অনেক শ্রম ও সময় ক্ষেপণ করে। কাঞ্জেই 
এসব ক্ষেত্রে খুব উচ্চ শ্রেণীর কাগজই তাদের 
দরকার। ব্যাঙ্কের নোট, লেজার ও হিসাবের 
খাতা, রাঁপায়নিক বিশ্লেষণে পরিআ্রীবণ, দলিল, 


উইল, সনদ, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতির জন্যেও 


এই শ্রেণীর কাগজ ব্যবহৃত হয়। 

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০৫ খুষ্টাবে 
কাগজ আবিষ্কারের পর থেকে এক একটি করে 
পৃথক পাত হাতে তৈরী করা হতো। ১৭৯৮ 
খৃষ্টাব্দে নিকোলাস লুই রবার্ট একটি কল আবিষ্কার 
করে অবিচ্ছিন্ন পাত প্রস্তত করবার চে! করেন। 
কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফোরডিনীয়ার ভ্রাতৃ- 
দবয়ের আনুকূল্য ওই কল নাফল্যের সঙ্গে চালিত 
হয়। সেই থেকে অবিচ্ছিন্ন কাগজের পাত তৈরীর 
এব্ধূপ কলকে “ফোবডিনীয়ার কল” বঙ্গা হয়। 

এই প্রথায় কাগঙ্জ তৈরীর ছাচের জালি কলে 
চালানো হয় এবং বিভিন্ন যাক্ত্রিক উপায়ে পাতের 
জল অপসারিত করে কাগজ অবিচ্ছিন্নভাবে একটি 
রীলে জড়ানো হয়। ফোরডরিনীয়ার কলের প্রধান 
ুংশ হলো ফস্ফর ক্রোঞ্জের মিহি তার দিয়ে বোনা 
একটি লঙ্কা জালির চাদর। জালর দুই প্রাস্ত 
জোড়া লাগানো-+একটি লম্বা! সুতীর চাদরের ছুই 
দিক শেলাই করলে ঘেরূপ হয়। জালিটি অন্গভূমিক 
ভাবে বিছিদ্বে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত. কয়েকটি 


॥ ১ম বল, ১ম »ংথা। 


রোলাবের উপর একটি বেণ্টের ন্যায় ঘোরানো হয় । 
বিভিন্ন আকৃতির জালি বোন! হয়। ৩০/৩২* ইঞ্চি 
চওড়া, ৪০/৮, ফুট লম্ব। জালির হুক্সতা অনুসারে 
এক বর্গ ইঞ্চিতে ৫০-৯০টি ছিদ্র থাকতে পারে। 
বিভিন্ন কলের দ্রতি অন্ুপারে প্রতি মিনিটে 
১০০-২৫০০ ফুট কাগজ তৈরী হতে পারে। 
কাগজের শ্রেণী অন্গসারে কল নির্সাণ করা হয়। 
উচ্চ শ্রেণীর কাগঙ্গের জন্যে কম চওড়া, মিহি জালি 
ও মন্দগতি কল; নিউজ প্রিণ্ট ও ক্রীফটের ভন্বে 
অধিক চওড়া, মোটা জালি ও ক্রঙগতি কল এবং 
টিহ্ৃর জন্তে ভিন্ন প্রকারের কল ব্যবহৃত হয়। 

জালির উপরে সরবরাহ করবার আগে ম্ড 
মোটা এবং মিহি ছাকৃনির ভিতর দিয়ে পর পর 
ছাকতে হয়, যাতে মণ্ডের সঙ্গে কোন ডেল৷ 
কিংবা ভেজাল এড়িয়ে নাষায়। তারপর অনেক 
জল দিয়ে মণ্ড পাতলা করতে হয়, যাতে 
আশগুলি উত্তমরূপে বিক্ষিপ্ত এবং অবলম্বিত 
থাকে । এরূপ তরল মণ্ডে শতকর। প্রায় এক 
ভাগ আশ, পুরক প্রভৃতি নিরেট বস্ত এবং 
অবশিষ্ট নিরানববই ভাগই জল থাকে । মণ্ডের 
ঘনত্ব সর্বত্র সমান হতে হবে? লম্বা, ছোট ও 
স্থগ্ম আশগুলি সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকবে 
এবং সব সমঘ্ই একই পরিমাণ মণ্ড যোগান 


দিতে হবে। তাহলেই কাগজের পাঁতের সর্বত্র 


ওজন, আয়তন, কাঠিন্ত এবং মহ্থণতা সমান হবে। 
চলস্ত জালির উপর মণ্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
জানলির উপরে ছড়িয়ে পড়ে। তরল মণ্ডেব জল 
জালির ছিদ্র দিয়ে ঝরে পড়ে এবং প্রাত তৈরী 
হতে থাকে । জালি আড়াআড়িভ।বে ঝাকানি 
দেওয়া হয়, যাতে আশগুলি ডেল! না রীধে এবং 
সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে। পাত গঠনের সময় 
প্রথমে জালির উপরে একটি স্থক্ম স্তর উৎপয় হয়, 
যাছাকনির ন্যায় কাজ করে এবং যণ্ডের জলকে 
জালির্ন ভিতর দিয়ে নীচে রের হয়ে যেতে দেয়$ 


কিন্তু আশ, পুরক ও ব্জকের মিহি ভুর্ণকে উপরে 
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ধরে রাখে । পেষণ করা আশগুলি যথেষ্ট ফুলে যায় 
এবং নমনীয় হয়; কাজেই জালির ছকের ভিতরে 
বসে যায্স। এজন্যে পাতের নীচের দিক, অর্থাৎ যে 
দিক জালির দিকে থাকে তাতে সম্পষ্ট জালির 
দাগ হয়। এই পাতের উপবের দিক পরে কম্বলের 
সংস্পর্শে আসে; কাজেই এইদিকে কম্বলের মহ্ণ 
দাগ হয়। পরে, ভিজা পাতে চাপ দিয়ে জল 
নিষ্কাশন করবার সময় এবং শুকিয়ে ইস্ত্রি করবার 
সময় জালি ও কম্ছলের উভয় দাগই কতকটা মুছে 
যায়। তাহলে তৈরী কাগর্গে এসব দাগ 
খানিকট] থেকেই যায়। 

ছুটি চতুক্ষোণ রবাদ্র বেণ্ট জালির উপরে 
দুপাশে চেপে থেকে পুলির উপর ঘোরে । এজন্তে 
মণ্ড জালির দু-পাশ দিয় বাইরে বেরিয়ে যেতে 
পারে না। এ:দর ডেকুল্‌ স্টাপ বলে, হাত্রের 
ছাঁচের ডেকলের মত। এদের শিয়ন্ত্রণ করে ঠিক 
করা হয়-কাগজ কতটা চওড়া হবে। কয়েকটি 
সর বোলার--এদের টেবল্‌ রোল বলে, জালির 
আড়াআড়িভাবে পর পর একটি টেবলের ন্যায় 
সাজিয়ে রেখে ঘোরানো হয়। এদের উপর দিয়ে 
জালি এগিয়ে যাবার সময় মণ্ড থেকে জল জালির 
নীচে পড়ে। তারপর জালি একাধিক সাকৃশন 
বক্সের উপর দিয়ে যাবার সময় বাঝ্সগুলি মণ্ড থেকে 
অনেক জল টেনে নেয়। বাক্সগুলির ভিতর থেকে 
হাওয়া ও জল পাম্প করে বের করা হয়। 

দুটা সাকৃশন বক্সের মাঝখানে, যেখানে 
পাত থেকে অনেকটা জল অপনারিত করা হয়েছে, 
ধুব কম চাপ দিয়ে একটি রোল ঘুরতে থাকে। 
একে ড্যাণ্তি রোল বলে। ভ্যা্ডি রোল পাতের 
অসমান অখগুলিকে চাপ দিয়ে সমান করে 
দেয় এবং দরকার মত পাতের উপর কোন 
নষ্মার ছাপ দেয়। একে জল ছাপ বলে। 
ড্যাণ্ডি রোল তারের জালি দিয়ে আচ্ছাদিত, 
ভিতরে ফাকা । তার দিয়ে নক্সা তৈরী করে 
ঝোলের জাঁলির উপর ঝাল! হয়। রোল ঘোরবার 


কাগজ তৈরী ৩৫ 


সময় ভিজা পাতের উপর নঝ্মার ছাপ দিতে থাকে। 
রোলের জালির চেয়ে নক্মাটি উচুতে থাকে বলে 
যেখানে নকঝ্সার ছাপ পড়ে সেখান থেকে 
আশগুলি সরে যায় এবং সেখানে আশের 
পরিমাণ পাতের অন্য জায়গার চেয়ে অনেক 
কম হয়। এজন, কাগজটি আলোর বিরুদ্ধে 
ধরলে কাগজের অন্য জায়গার চেয়ে নক্সীয় 
চিছিত জায়গার ভিতর দিয়ে বেশী আলো প্রবেশ 
করে, অর্থাৎ মেই স্থানটি অন্য জায়গার চেয়ে 
অধিকতর স্বচ্ছ দেখায়। নেজন্যে নঝ্সীয় চিহ্নিত 
স্থানটি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যে ড্যা্ডি 
থেকে কাগজে কোন ছাপ পড়ে না তাকে ওভ- 
ড্যা্ডি বলে। যে ড্যাণ্ডির. পরিধির উপর 
সমান্তরালে কয়েকটি তার ঝাল। হয়, যাদের চাপে 
পাতের উপর লম্বা লম্বা রেখার দাগ হয়, তাঁকে 
লেড-ভ্যাণ্ডি বলে। | 
এরপর জালি সাক্‌শন কুচ-রোলের উপরে 
এলে আরও জল অপপারিত হয়। কুচ-রোলের 
পাত যথেষ্ট দৃঢ় হওয়া দরকার; কারণ এরপর পাত 
জালি থেকে পরব্তণা প্রেস রোলের কম্ছলের 
উপর স্থানাস্তরিত করা হয়। জল অপসারিত 
হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে জালির বৈশিষ্ট্য, মণ্ডের 
ঘনত্ব, মণ্ড ভিজ কিংবা মুক্ত, জালিব বেগ এবং 
ম্ডের ভিতর নানাপ্রকার রাসায়নিক ভ্্রব্যের 
ক্রিয়ার উপর। কুচ-রোলের নীচ দিয়ে ঘুরে জালি 
আবার অপর প্রান্তে যায়। সেখানে এর উপর মণ্ড 
ঢালা হয়। | 
কুচস্বোলের পর একাধিক প্রস্থ প্রেস রৌলের এক 
প্রস্থে ছুটি রোল থাকে। এর ভিতর্‌ দিয়ে চালিয়ে 
ভিজা পাত থেকে যতটা সম্ভব আরও জল দূরীভূত 
করা হয়। কারণ পরবর্তী প্রক্রিয়ায় মের তাপে 
জল অপসারিত করতে খরচ] বেশী হয়। এখানে 
ভিজ পাঁতকে পশমের কলের উপর দিয়ে চালানো 
হয় পাঁতকে অবলম্বন দেবার জন্তে যাতে ছিড়ে 
না যায় এধং পাত থেকে আরও জল শোধণ.করবার 


৬৬ গ্চান ও বিওডান 


জন্তে। ডিজা পাতে চাঁপ দেওয়াতে আশগওলি 
সব জায়গায় সমানভাবে বসে, পাতের মহ্থণতা 
বাড়ায়, জালি ও কম্বলের দাগ খানিকট! নষ্ট করে 
দেয়, আশগুলির পরম্পর সংবদ্ধ হওয়ার সাহায্য 
করে, কাগজের কাঠিন্ত বাড়ায় এবং গঠনের উন্নতি 
করে। যত চাপ দেওয়া যায় কাগজও পরে তত 
নিরেট হয়। কাগজ মোটা ও অনচ্ছ করতে গেলে 
পাতের উপর অত্যধিক চাঁপ দেওয়ার আবশ্যকতা! 
নেই। 

চাপ প্রক্রিয়ার পর ভিজা পাতকে যথেষ্ট তাপ 
দিয়ে গরম করতে হয়, যাঁতে পাতের জল বাষ্প হয়ে 
উবে যায়। শুকানোর প্রথা ব্যয়পাপেক্ষ। বিভিন্ন 
শ্রেণীর কাগজের পাতে শুকানোর পূর্বে বিভিন্ন 
পরিমাণ জল থাকে । সাধারণতঃ শতকরা ৬৩-৭৩ 
ভাগ থাকে, শুকানোর পর পাতে মাত্র ৪৬ ভাগ 
জল থাকে। কতকগুলি ঘূর্ণায়মান পালিশ-কর! 
লোহার সিলিগারের ভিতর ষ্টাম প্রবেশ করিয়ে 
উপরিভাগ উত্তপ্ত করা হয়। ভিজা পাত কম্বলের 
সঙ্গে দিলিগারগুলির গা বেয়ে চলবার সময় কম্বল 
ভিজা উত্তপ্ত সিলিগারগুলির গায়ে চাপ দিতে 
থাকে। এই উপায়ে পাতের জল বাম্প হয়ে উবে 
যায় এবং পাত শুকিয়ে যায়। 

পাত শুকানোর পর দুই অথবা তিন প্রস্থ ভারী 
লোহার রোলারের ভিতর দিয়ে অধিক চাপে 
চালিয়ে কাগজ ইস্ত্রি করা হয়। এক প্রস্থ প্রায় 
৩-১০টি রোলার পর পব খাড়া থাকে। এই 
রোলারগুলিকে ক্যালেগার বলে। ইন্ত্রির পর 
কাগজ আরও পাতলা, ঘন, মস্থণ এবং চকচকে 
হয়। পুরক, বিশেষতঃ চীনামাটি মন্থণতা ও 
ওজ্জল্য বাড়ায়। ইস্ত্রি করবার সময় কাগজ 
খানিকটা আর হলে পরে দেখতে আরও ভাল 


[ ১০ম ব্য, ১ম সংখ] 


হয়। বেশী আরজ হওয়া ভাল নয়, কাগজ কালো 
হয়ে যেতে পারে । 

তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে কাগজের পাত একটি বীলে 
জড়ানো হতে থাকে । যথেষ্ট কাগজ জড়ানো হলে 
রীলটি সরিয়ে কাটাই করবার যন্ত্রে বসানো হয় এবং 
মাপমত পাত কাটা] হয়। 

১৮*৮ খুষ্টাব্ধে ইংল্যাণ্ডের জন ডিকিন্সন কাগজ 
তৈরী করবার জন্তে সিলিগার কল আবিষ্কার 
করেন। এই গ্রথাতে ফোরডিনীয়ার জালির 
ব্দলে একটি সিলিগাবের জালির উপর পাত তৈরী 
হয়। ভিতর দিক ফাঁকা একটি সিলিগারকে 
তারের জালি দিয়ে আচ্ছাদিত করে একটি পাত্রের 
মধ্যে অর্ধনিমজ্জিত করা হয়। পাত্রের একদিকে 
মণ্ড সরবরাহকালে ঘূর্ণায়মান অধনিমজ্জিত 
দসিলিগাবের জালির গায়ে অশ, পূরক প্রভৃতি 
বস্ত থেকে যায়)কিন্তু জল দিলিগারের ভিতরে 
প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে 
যায়। এভাবে জালির উপরে একটি পাত জম! 
হয়। এই পাতকে কুচ-রোলের কম্বলের উপর 
স্থানান্তরিত কর! হয়। তারপর অন্যান্ত গুক্রিয়! 
ফোরডিনীয়ার কলের অনুরূপ। একাধিক 
পিলিগার এক একটি আলাদা পাত্রে পরপর বসিয়ে 
একাধিক পাত এক সঙ্গে চাপ দিয়ে জোড়লাগিয়ে 
একটি মোট পাত করা যায় । বোর্ডের ন্যায় মোট! 


কাগজ তৈরী করতে এবং একটি পাতের ছু-দিকে 
ভিন্ন রং করতে হলে এই কল ব্যবহৃত হয়। একটি 
দিলিগান ব্যবহার করে টিহুর ন্যায় পাতল! 
কাগজও গ্রপ্তত করা যায়। মোট উত্পন্ন কাগজের 
শতকরা প্রা চল্লিশ ভাগ সিলিগার কলে তৈরী 
হয়ু। 


সঞ্চয়ন 
বিস্ময়কর ভেষজের কাহিনী 


পেনিসিলিন সম্বন্ধে এস. জে. লুভোভিসি 
লিখিয়াছেন-_ পেনিসিলিন এই শব্দটি গথম মুব্রিতা- 
কারে প্রকাশিত হইবার পর পচিশ বৎসরেরও 
অধিক সময় অতিবাহিত হইয়! গিয়াছে এবং ঠিক 
দশ বংমর অতিবাহিত হইয়াছে বৃটেনে ব্যাপক 
উত্পাদন আরম্ভ হইবার পর। 

১৯২৯ সালে পেনিমিলিনের আবিষারক 
লণ্ডনের সেপ্ট মেরী হাসপাতালের সার আলেক- 
জেপগ্ডার ফ্লেমিং একটি প্রবন্ধ লেখেন সচ্য আবিষ্কৃত 
এই পদাথের দুইটি বিশেষ গুণের উপর। তিনি 
বলেন, ইহ। শরীরের শ্বেতকোষগুলির তুলনায় 
জীবাণুর পক্ষে অধিকতর মারাত্মক। তাছাড়া ইহ 
শরীরে কোন বিষক্রিয়া স্থষ্টি করে না। কিন্তু এই 
বিষয়ে তাহার পক্ষে অধিক দুর অগ্রসর হওয়া সম্ভব 
ছিল না। কারণ ফ্লেমিং রসায়নবিদ্‌ ছিলেন না। 
তাছাঁড়। পেনিপিলিন সম্পর্কে ব্য।পকতর গব্ষেণ৷ 
চালাইবার উপযোগী সময়, অর্থ--এমন কি, 
লেবরেটরীও তাহার ছিল না। 

ইহার দ্বিতীয় পায় আরম হয় ১০ বৎসর 
পরে যখন মার হোয়ার্ড ফ্লৌরি এবং ডাঃ ই. বি. 
চেইন অক্মফোর্ডে সম্মিলিতভাবে পেনিসিলিন 
সম্পর্কে গবেষণা স্থরু করেন এবং রোগ সম্পর্কে 
ইহার ব্যবহারের সম্ভাবন! পরীক্ষা করিয়! দেখেন। 
ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইয়া যায় এবং বুটিশ 
রমশিল্প গ্রতিষ্ঠানসমূহ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে তৎপর হইয়া 
উঠে। ফ্লোরি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিয়া এই বিশেষ 
ভেষঞ্জ উৎপাদন সম্পর্কে মাকিন গভর্ণমেণ্ট এবং 
ভেষজ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্ররোচিত করেন। 

রালায়নিক পরীক্ষায় পদার্থটির কেবল যে 
আশ্র্যজনক কতকগুলি গুণ দেখা! গেল তাহা নহে; 


ইহা মাফিন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এক শিক্ষকের পত্বীর 
আশ্র্ভ'বে জীবন রক্ষাও করে। ফ্লেমিং বলেন, 
এই ঘটনাটি সাধারণের মনে যথেই্ট উৎদাহের কষ্ট 
করে এবং ইহার পরে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৩ সালে ইহার 
ব্যাপকভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থাও হয়। 

ফ্রেমিং এক গ্রবন্ধে বলিয়াছেন, পেনিসিলিনের 
ব্যাপার ঝোমার্টিক। ইহার কার্ধকারিতা সম্পর্কে 
যখন সকলে নিশ্চিন্ত হন, তখনই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা 
ভয়াবহ স্তরে আপিয়া উপনীত হয়। পেনিপিলিন 
ব)বহার হয় অনংখ্য আহত টৈনিকের চিকিৎসায় 
এবং বহু আহত সৈনিক রোগযন্ত্রণার হাত হইতে 
রক্ষা পায়। 

১৯৪৫ সালে, যে বৎপর দ্বিতীয় মহাঁযুদ্ধ শেষ 
হয়, সেই বৎসরে সারাবিশ্বে প্রায় পাচ টন পেনি- 
পিলিন ছিল এবং ইহার অধিকাংশই ছিল যুক্তরাষ্ট্রে 
কিন্তু বুটেনও পিছাইয়া থাকে নাই। ১৯৪৬ সালে 
তাহার প্রথম পেনিসিলিন কারখানার কাজ আরম 
হয় এবং সেই বৎমরেই বৃটেন বিশ্বের পেনিসিলিন 
সরবরাহের প্রায় এক-একাদশাংশ উৎপাদন করে। 
১৯৫৩ সালে বৃটিশ ফার্মগুলি যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন মোট 
পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে। ১৯৫3 
সালে উৎপাদন প্রায় বাড়িয়া এক-তৃতীয়াংশ হয়। 
এই ছুই দেশের আনুপাতিক উৎপাদনের পরিমাণ 
এখনও এইরূপই | বুটেনের ন্যায় অপেক্ষাকৃত স্থুত্র 
দেশের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই কম কৃতিত্বের কথা 
নহে। | 
পেনিসিলিনের প্রতিষ্ঠার পর বিজ্ঞানীর1পেনি- 
সিলিনের ন্তায় অন্তাগ্ক পদার্থ আবিফ|রের জন্য সর্বত্র 
অনুসন্ধান চালাইতে-থাকেন। এই অহ্থসন্ধান-কাধে 
তীহারা সাফল্য লাভ করেন। ং চিকিৎসকগণ এক্ষণে 


৬৮ ডান ও বিজ্ঞান 


নানাপ্রকার রোগের সহিত সংগ্রামে আযা্টিবায়োটিক 
ব্যবহারের স্থযোগ লাভ করিয়াছেন। 

কিন্তু পেনিসিলিনের কাহিনী এক্ষণে শেষ 
পর্যায়ে আসিয়া পৌছাইলেও এখনও তাহা শেষ 
হয় নাই। গবে্ষকগণ এক্ষণে গুধানতঃ পেনি- 
দিলিনের নৃতন নূতন সপ্ট আবিষ্কারে ব্যাপৃত 
রহিঘ়্াছেন, বিশেষ ভাবে ষে সমস্ত সণ্ট একটি মাত্র 
ইনজেকশনের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী করিবার পক্ষে যথেষ্ট 
এবং রোগীকে বারংবার হাইপোডারমিকের হাত 
হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম । 

এই সম্পর্কে থে উন্নতি ডে 
সালে প্রোকেইন পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই 
উন্নতি আরও সুস্পষ্ট হয়। আজ নানা ধরণের 
পেনিসিলিন বাজারে দেখিতে পাঁওয়! যায় ; যেমন-- 
লজেম্স, ট্যাবলেট, ক্রিম, পাউডার, ড্রপস্‌ ইত্যাদি। 
উপরন্ত ইহ1 অন্তান্ত আযাটিবায়োটিক সহযোগেও 
ব্যবহৃত হইতেছে। 

চিকিংসকগণ সকলেই অবশ্ ইহার প্রয়োগ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে এক মত নহেন, ফদ্দিও তাহার মনে 
করেন, ইনজেক্ষশন রূপে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট 
করাইতে পাঁরিলে তাহা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে। 
এই সম্পর্কে আ]ালাঞ্জির প্রশ্ন দেখা দিলে সত্তর্কত- 
ফলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা হয় এবং ঝুঁকির 
পরিমীপ, তাহ! যত সামান্থই হউক না কেন, হান 
পায়।-১৯৫৫ সালে ফ্রেমিং মৃত্যুর কিছু পৃবে লিখিয়া 
ধান-ইহা, যে এখনও জীবাণুর আক্রমণ সম্পর্কে 
সর্বাপেক্ষা কারধকরী ভেষর্জ তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 


১৯৫৩ 


[ ১০ম বধ, ১ম সংখ্যা 


লেববেটরীর পরীক্ষায় জানা যায় যে, অতিরিক্ত 
মাত্রায় পেনিনিলিন ব্যবহৃত হইলে পেনিসিলিন । 
প্রতিরোধক জীবাণু উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা যায়। 
এই কারণে বুটেনে পেনিসিলিন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী দ্র 'এবং মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ, 
উভয় পক্ষই র্রাবর সতর্কতা অবলম্বন করিয়া 
আমিয়াছেন এবং থিরাপিউটিক সাক্্যান্সেস 
আযাক্টের অধীনে পেনিসিলিন ও কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ ধরণের আযার্টিবায়োটিকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া 
যাহাতে বিক্রীত ন! হয়, তাহাও দেখা হইতেছে। 

পরে দেখ গিয়াছে যে, একটি বিশেষ ধরণের 
জীবাণু (5081)%190090099) প্রান্মই পেনিসিলিন 
প্রতিরোধের ক্ষমতা লাভ করে। হাসপাতাল- 
গুলিতে পরীক্ষা করিয়৷ দেখ] গিয়াছে, উক্ত জীবাণুর 
শতকরা. €* ভাগই পেনিসিলিন-প্রতিরোধক। 
হাসপাতালের বাহিরে ইহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত 
কম। 

বু বৎসরের ব্যাপক ব্যবহারের পর, ফ্লেমিং 
বলিয়াছেন, প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করিয়া জীবাণু 
গুলি পেনিমিলিনের কার্ধকারিতা একেবারে নষ্ট 
করিয়া দিবে, এমন সম্ভীবন। আর নাই । 

সেপ্টপিমিয়া, নিউমোনিয়া, এতোকার্ডাইটিস) 
সাইনাসাইটিল, ক্রহ্কাইটিল প্রভৃতি রোগের 
চিকিৎসাতেও যে কেবল চিকিৎসকেরা পেনিসিলিন 


ব্যবহার করিতেছেন তাহ! নহে, অস্ত্রোপচারের 
পর সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্তও পেনিসিলিন ব্যবন্ধত্ত 


হইতেছে। 


ব্যবহারবাদ 


প্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বর্তমান শতাব্দীতে মন সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ 
আছে তাদের মধ্যে স্রয়েডের থিওরীর কথা আঙ্ 
কারুর অজানা নেই। কিন্তু আজ যে মতবাদটির 
কথা বলবো, সেটির কথা সাধারণের মধ্যে গ্রচালত 
নেই-_-কিন্তু তাঁর প্রভাব আছে পুরাদস্তর। একে 
অনেকে যান্ত্রিক মতবাদ বলেন; কারণ তারা 
মানুষকে এক ধরণের যন্ত্র বলেছেন | এই মতবাদের 
উদ্ভব আমেরিকায়, আর এর সঙ্গে জে. বি. ওয়াট- 
সনের নাম বিশেষভাবে জডত রয়েছে। 

ওয়াট*ন (১৮৭৮) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার 
মনোবিজ্ঞনের 'কাজ হ্থুরু বরেন? কিন্তু শীদ্রুই 
দেখলেন যে, যে যুগে পদার্থবিগ্ভার মত বাস্তব 
বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম, দে যুগে মন, চেতনা, 
, সংস্কার প্রভৃতিকে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা বলা যেতে 
পারে না। কিন্তু এগুলি ষদি তুই হয় তবে 
মাহষের মন সম্বন্ধে ধারণাগুলি অন্য কি ভাবে ব্যাখ্য। 
কর যেতে পারে? বিবিধি পরীক্ষার পর তিনি 
উত্তেজনায় সাড়ার থিওরী প্রবর্তন বরেন। এই 
থিওরীর মর্মার্থ এই যে, তথাকথিত মনের সব 
কাছের মৃষ্ধে রয়েছে একটি বা কয়েকটি উত্তেজনা, 
আর শরীরের দিক থেকে তার একটি বা কয়েকটি 
মাড়া। উত্তেজনা শরীরের বাইবেও উপস্থিত 
থাকতে পারে, শরীরের ভিতরেও পারে। 
বাইরের জগতের যেকোন জিনিষকেই মানুষের 
পক্ষে বাইরের উত্তেজনা বলা যায়। দৈহিক 
পরিবর্তনের ভন্যে শরীরের ভিতরের উত্তেজনা হয়। 
আমি খাবার দেখছি, আমার মুখে লাল আস্ছে-- 
এই হচ্ছে ১ম প্রকার উত্তেজনার উদাহরণ । দ্বিতীয় 
প্রকার উত্তেজন! হলো, যৌন ইচ্ছা! বাইরের কোন 
_উত্বেজনা ন! গেছেও হ্বতঃপ্ররোচিত হয়ে পরিতৃণ্ণ 


হওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে যৌনগ্রস্থি শরীরের 
ভিতরেই রয়েছে । একটি উত্তেজনা, আর একটি 
সাড়া নিয়ে একটি সরল ব্যবহার ঝ| রিফ্লেব্স। 

ওয়াটসন যে সময় আমেরিকান পরীক্ষা 
করছিলেন, প্রীয় ঠিক সেই সময়ে রাশিয়ায় প্যাভ লভ, 
আর বেকাটারেভ বলে দুঙ্জন শারীরবিদ্তত্ব হঠাৎ 
এমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করেন, যার সঙ্গে 
ওয়াটসনের মতবাদের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। ১৯০০ 
সালের গোড়ার দিকে প্যাভ লভ. সামু প্রতিক্ষিয়া, 
আর বেকটারেভ অস্তঃআাবী গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া নিম্নে 
পরীক্ষা করবার সময় প্রায় এক জিনিষই দেখালেন । 
প্যাভলভ. একট] কুকুরকে খাবার দেবার সময় ঘণ্ট| 
বাজাতেন। কিছুদিন এই রকম করবার পর তিনি 
ঘণ্ট। বাজালেন, কিন্তু খেতে দিলেন না। এর 
ফলে দেখ! গেল, যদিও খাদ্য. নেই তবুও কুকুরের 
মুখ দিয়ে লালা পড়ছে; অর্থাৎ খাছ্যের সঙ্গে ঘণ্টার 
শব একই সময়ে হওয়ায় খাগ্যের মত শব্দও 
উত্তেজনা দেবার শক্তি পেয়েছে। এই নতুন 
উত্ত্জনাজ্নিত সাড়াকে তারা বললেন--নিয়ন্ত্রিত 
রিফ্লেক্স। কারণ এখানে আসল উত্তেজক নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছে। 

রাশিষার মরকারের সাহায্যে প্যাভলভ, পরে 
আরও পরীক্ষা করেছিলেন । তিনি দেখালেন, 
প্রাণীদের কতখানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যায়। 
একটা কুকুরকে খেতে দেবার সময় তিনি এক স্থুবে 
একট] বাশী বাজাতেন। যখন সেই বাশী শুনেই 
তার মুখ দিয়ে লালা পড়তো তখন কুকুব্টাকে 
খেতে না দিয়েও তিনি অন্ত স্থরে বাধা একট। বাশী 
বাজাতে লীগলেন। ছুট। কাজ এভাবে একসঙ্গে 
চলবার পর এমন. হলো যে, প্রথম বাশ শুনে তার 


৪৬ | ভান ও বিজ্ঞান 


লাল পড়তো, কিন্তু থ্িতীয় বাশী শুনে লাল1 পড়তো 
না-যদিও তাদের স্থরের পার্থক্য খুব সামান্যই 
ছিল। প্যাভলভ্‌ বলেন যে, এই রিফ্লেব্সকে নিয়ন্ত্রণ 
করবার কাজ বৃহৎ মণ্ঠিক্ষের মধো হয়--কারণ সেট! 
জখম হলে প্রাণী নিয়ন্ত্রিত রিফ্লেক্স গড়তে পারে 
না। জার্মেনীর ক্রাস্নৌগোরপ শিশুদের নিয়ে 
নিয়ন্ত্রিত রিফ্লেক্সের পরীক্ষা করেন। ওয়াটসনের 
সাধারণ রিফ্লেক্সকে অনিয়ন্ত্রিত রিফ্লেব্স বলা যায়। 

এসব পরীক্ষার কথা ওয়াটসনের কাছে ১৯১২ 
সালের আগে আমেরিকায় এসে পৌছায় নি। 
আর পৌছাবার পরেও ১৯২৪ সালের আগে তিনি 
প্যাভলভের পরীক্ষাকে ব্যবহারবাদে মূল্যবান বলে 
মেনে নিতে পারেন নি। ১৯২৪ সালের পরে 
লেখা বইগুলতে তিনি নিয়ন্ত্রিত রিক্লেক্মের মূল্যের 
কথা বলেছেন| জন হপ.িন্সের পরীক্ষাগারে 
ওয়াটসন নানাবিধ পরীক্ষা করেন। 

তিনি বললেন, মাচষের মন বলে কোন জিনিষ 
নেই। কারণ, মন ইন্দ্রিয়গ্রাহা নয়। আর য। 
ইন্দিয়গ্রাহ নয় বিজ্ঞানে ভাকে মেনে নেওয়া যায় 
না। মাহুষেগ ব্যবহারকেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
পর্যবেক্ষণ করা চলে। স্থতরাং এই মতবাদের নাম 
হলো ব্যবহারবাদ। তিনি বলেন, ব্যবহারবাদ 
একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান .নয়; তার সঙ্গে 
শারীরবিগ্ঠারই সবচেয়ে বেশী স্বন্ধ রয়েছে। মানুষ 
সারা দিনরাতে যে কাজ করে তার কারণ নির্দেশ 
কর! (অর্থাৎকি উত্তেজনায় কি সাড়া তা বল! ), 
আর মানুষের ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রিত করাই 
বাবহারবাদের কাজ। 
অনেকে বলবেন, মাসুষের যে ব্যবহার তা তার 
মনেরই প্রকাশ। কিন্তু ব্যবহারবাদী বলবেন, মনের 
প্রকাশ বলে কিছু নেই সবই উত্তেজনার  সাড়া। 
এদের মতবাদ ঠিক কি ভূল, এখানে তা বল! 


[ ১০ম বর্ষ,১ম-সংখ্যা 


হচ্ছে না। তবে এই থিওরী দিয়ে মানুষের সব 
ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করবার মনোৌভাবই এদের 
বিশেষত্ব তা মনে রাখতে হবে। 

ওয়াটসন বললেন, মানুষের আচার-বাবহার যে 
এত জটিল তাঁর কারণ তার মন নয়। সমগ্র 
ম।নুষের আচরণ অনেকগুলি ক্ষুদ্র সরল ব্যবহার বা 
রিফ্লেক্সের সমি। এই রিফ্লেকা আবার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত; অর্থাৎ ঠিক যে জিনিষ শরীরের 
দিক থেকে যে সাড়। আনতে পারে, তা না এনে 
(খাতের বদলে শবের মত) অন্য জিনিষ সেই 
সাড়া আনে । আবার যেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, 
সেভাবে একট] উত্তেজনা একজনের যে সাড়া 
আনবে, অন্য লোকের কাছে অন্য উত্তেজনা! সেই 
সাড়াই 'আনবে। যেমন ঘণ্টা বাজালে কুকুরের 
মুখ দিয়ে লালা পড়বে, তেমনই একট] নিদিষ্ট 
লোকের আগমন দেখেও লালা পড়বে। 

এরা বলেন, মনের যে প্রধান কাজ চিন্তা তা 
স্বরযস্ত্রের খুব মু (এমন মুছু যা সাধারণভাবে কানে 
শোনা যায় না) কম্পন । ইমোশনকে এব শরীরের 
বিভিন্ন গ্রন্থি, 'বিশেষ করে থাইরয়েড, আযাড়িন্তাল 
গ্রভৃতি নালীবিহীন গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া বলেন। 
এদের মতে, শিশুর জন্মের সময় মাত্র দুটা জিনিষে 
ভয় থাকে; যেমন -হঠাঁৎ পড়ে যাবার অনুভূতিতে 
এবং ভীষণ শবে। পরে এগুলি নিয়ন্ত্রিত ' হয়। 
যেমন--কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে কুকুর সম্বন্ধে 
ভয় হয়। 


বলা বাহুল্য, তাঁরা মানুষের জীবনে তাদের 
অভ্যাস, আর পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাবের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যবহারবাদীরা যতই তুল 
করুন না কেন, শিশুদের সম্বন্ধে তাদের পরীক্ষাপ্ডলি 
খুবই মূল/বান। ৭ 


কলিকাতার কথা 
শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য 


নব ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও 
ংস্কৃতি সাধনার ন্বাযুকেন্ত্র কলিকাতা মহানগরী । 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের 
স্বানরূপে এই মহানগরী নির্বাচিত হইয়াছে। 
কলিকাতার সঙ্গে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সংযোগ খুব 
নিবিড। ৪৩ ব্পর আগে ১৯১৪ সালের ১৪ই 
জানুয়ারী তারিখে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 
এই কলিকাতাতেই ১নং পার্ক গ্রীটের এশিয়াটিক 
লোলাইটির ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতস্থ ছুই জন 
পুটিশ বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক ম্যাকমেহন এবং 
অধ্যাপক সাইমন্সেনের উদ্চোগে ১৯১২ সালের 
নভেম্বর মাসে ১৭ জন অগ্রগণয বিজ্ঞানীর এক 
,৫বঠকে ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতে 
বিজ্ঞান সাধনার অগ্রগতি পর্যালোচন। "করিবার জন্ত 
এবং বিজ্ঞানসেবীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ 
সাধনের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদবধি 
নিক্লমিতভাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হইতেছে । বহুবার এই বাধষিক অনুষ্ঠান 
প্রত্যক্ষ করিবার মৌভাগ্য কলিকাতার হইয়াছে। 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনের মধ্যে ১৯৩৮ 
সালের রজতঙ্য়স্তী অধিবেশন বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । প্রখ্যাত বুটিশ বৈজ্ঞানিক স্যর জেম্স জীন্স 
এ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের শেষ কলিকাতা অধিবেশন হয় ১৯৫২ 
সালে।' ১৯৫৭ সালে 'কলিকাত। আবার বিজ্ঞান 
কংগ্রেমফে শ্বাগত জানাইবার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছে। যে এঁতিহাদিক মহানগরীতে " এই 
অধিবেশন উপলক্ষ্যে দেশবিদেশের 'মনীষীবুন্দ 


সমাগত হইতেছেন, সেই নগরীর প্রাচীন ইতিবৃত্তের 
কিঞ্চিৎ আলোচনা, আশ। করি অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

কলিকাঁতার ইতিহাস-অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে একটি নগরীর অক্যুখানের ইতিহাস । এই 
নগরীর ইতিহাস পর্যালোচন। করিলে একটি জাতির 
ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। মে ইতিহাল বৃটিশ 
অধিকৃত ভারতের ইতিহাস, ভারতের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির নব পরিকল্পনায়ণের ইতিহাস, ভাবরাজ্যে 
বিবর্তনের ইতিহাস, বিজ্ঞানোন্নত পৃথিবীর অন্য 
অংশের সঙ্গে সমান্তরাল পথে চলিবার প্রয়াসের 


ইতিহ।স। 
১৬৯ সালের ২৪শে অগাষ্ট । ভারতের 
ইতিহাসের একটি যুগসন্ধিক্ষণ। ভারতে মুঘল 


শক্তির অবসানে পশ্চিমী শত্তির আধিপত্য স্থাপনের 
ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ সময়ে অব্য 
এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য বোঝা যায় নাই; 
কিন্তু পরবত্ত্শণ ইতিহাস অনুধাবনে বৌঝা যায় এই 
দিনটির প্রভাব । .১৬৯১ খৃষ্টানদের ২৪শে অগাষ্ট 
ভারতে বাণিজ্যকারী বিলাতী ইষ্ট  ইতিয়া 
কোম্পানীর হুগলী কুঠীর . প্রতিনিধি জবচার্ণক 
৪খাঁনি বাণিজ্য জাহাজ, জনতিরিশেক ৫সন্য এবং 
কিছু সংখ্যক অনুগামী সহ হুগলী হইতে নদীপথে 
২৭ মাইল দূরে খাল, নালা, জলা ও. জংলাভূমি 
দ্বারা বেষ্টিত এবং হুগলী নদীর উপকূলে অবস্থিত 
তিনখানি গ্রাম--হৃতাহটিংকলিকাতা ও গোবিন্দপুর 
অঞ্চলে উপস্থিত. হইলেন।, এ দিন সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে স্থৃতাছটির ঘাটে আসিয়া ভিড়িল চার্থকের 
বহরু। উদ্দেশ্য নৃতন স্থানে ধসভিস্থাপন - এবং 
ইতরেজদের বাঁণিজোর প্রসার.। ভারতে -,বুচিশ 


৪২ জন ও বিজ্ঞান 


সাম্রাজ্যের বীজ উত্থ হইল স্থতানুটি, কলিকাতা ও 
গোবিন্দপুরের মাটিতে । এই তিনখানি গ্রাম 
ভবিস্তং কলিকাতার আদিমূল। দূরদৃ্টিসম্পন্ন 
চার্ণক পূর্বেও দুইবার এই স্থান দেখিয়া গিয়াছিলেন, 
বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন এই স্থাণটির ভবিষ্তৎ 
অন্তাঝনা। প্রাকৃতিকভাবে স্রক্ষিত হওয়ায় ও 
জাহাজ চন্সাঙ্লের উপযোগী নাব্য নদীপথ থাকায় 
ইহা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন ও দুর্গ নির্মাণের আর্শ 
স্থান। তাই যখন হুগলীর ফৌজদাদের সহিত 
ত্ধর্ষ উপস্থিত হইল, চার্ট কালবিলঘ্থ না করিয়। 
তখন কলিকাতায় চলিয়৷ আমিলেন। 
সথ্ুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার শাসনকর্তা 
শাহ্‌ জা বাধিক ৩ হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে 
ইংরেঞ্জ কোম্পাণীকে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার 
অধিকার দিয়া(ছলেন। বিভিন্ন স্থানে কুঠী নির্মাণ 
করিয়। কোম্পানী ক্রমাগত ব্যবসার প্রনার করিতে 
লাগিল। কাশিমবাজার, মালদা, ঢাকা, পানা 
ও হুগলীতে কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইল। বণিক 
কোম্পানী, কিন্ত বেনিয়ার মত অহিংস নয়। যেন 
তেন উপায়ে স্বার্থসিদ্ধিতে কোম্পানী বদ্ধপরিকর । 
সত্য ব্টে, কোম্পানীর কাছে মোগল শাসকদের 
দাবী সময় সময় মাত্রা অতিক্রম করিত। কিন্তু 
দুঃসাহস বটে কোম্পানীর! রাজশক্তির প্রতি 
ফৌঞ্জদারের বিপক্ষে অন্ত্রধারণ করিয়া হুগলী 
লুনেও তাহারা পশ্চাদপদ হয় নাই। দেশীয় 
শাসকদের দূরদশিতার অভাব এই ইংরেজ 
কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সাআজ্য বিশ্তারে সহায়তা 
কৰিয়াছিল। যাহা হউক, হুগলী লুগনের পর 
অনতিবিলম্বে চার্ণক কলিকাতায় চলিয়া আমিলেন। 
ভৌগলিক মানচিত্রে কলিকাতার আবির্ভাব 
কিন্তু বেশীদিনের কথা নয়। প্রত্বতাত্বিকদের মতে 
হাজার বৎসর আগে এই স্থানের কোন অস্তিত্ব 
ছিল না। প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে জলের 
“মধ স্থ্টি হইল ডাঙ্গার। কলিকাতা ও সন্নিহিত 
স্বঞ্চলের হুইল ভৌগলিক আবির্তাব। প্রাচীন 


| ১০ম বধ, ১ম সংখ্যা 


সাহিত্যে প্রথম কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় 
বিপ্রদান রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে (১৪৯৫ খুঃ)। 
কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবতী প্রণীত চণ্ডীকাব্যেও 
(১৫৭) থৃঃ-১৫৯৭ খুঃ) কলিকাতার উল্লেখ 
আছে। আকবরের লভাসদ আবুল ফজল তাহার 
আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে কলিকাতাকে সঞ্চগ্রাম 
পরগণার মধ্যে একটি মহালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 

কলিকাতার নামকরণ সম্বন্ধে নান! মত প্রচলিত 
আছে। কেহ কেহ বলেন কালিঘাট বা কালিক্ষেত্র 
হইতে কলিকাতার নাম আমিয়াছে। কাহারো 
মতে পূর্বে এখানে কলিচুন বিক্রয়ের একটি বড় কেন্দ্র 
ছিল এবং সেইজন্য এই স্থানের নাম কলিকাতা 
হইয়াছে। এক্জন ডাচ পরিব্রাজক এই স্থানকে 
গল-গথা, অর্থাৎ মাথার খুলিতে ভি নরককুণ্ডের 
মত স্থান বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। গল-গথা 
কালক্রমে কলিকাতায় পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। 
কলিকাতার আশেপাশে ব্ছ খানা, খাল ইত্যাদি 
থাকায় খাল-কাটা কথা হইতেও কলিকাতার নাম 
আসিতে পারে। কবিরামের দিথিজয় প্রকাশ 
গ্রন্থে কিলফিলা নামক স্থানের বিবরণ আছে। 
রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর এই মত পোষণ 
করিতেন ষে, কিলকিলা হইতেই কলিকাতা নাম 
আ[নয়াছে। 

স্থতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম দুইটির নাম 
সন্বস্ধেও অনেক কিংবদন্তী গ্রচলিত আছে। চার্ণকের 
আগমনের অনেক পূব হইতেই স্থতাহটি স্থতা কেনা- 
বেচার বড় কেন্দ্র ছিল। পতুগীজ ও আর্মেনীয় 
ব্যবলায়ীর৷ দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই স্থৃতার 
ব্যবসা করিতেন। হাটে দেশী চর্কায় ও কাটনায় 
কাটা মিহি ও মোটা স্থতা বিক্রয় হইত। সুতার 
ফেটি বা টি হইতে এই গ্রামের নাম স্থৃতাচুটি 
হইাছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মতাস্তরে 
এখানে স্থতা ও নটির ব্যবসা চলিত বলিয়! স্থানটির 


নাম স্থতানটি বা সৃতাছটি হইয়াছে। 


কলিকাতা অঞ্চলের আঘি বানিন্দা শেঠেদের 


জাঙ্গয়ারী, ১৯৫৭ ] 


গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর 
নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহ। 
ছাড়াও প্রবাদ আছে, গোবিন্দ দত্ত নামক এক 
ব্যক্তি স্বপ্রাদেশে এই অঞ্চলে প্রচুর অর্থের সন্ধান 
পান। কৃতজ্ঞ গোবিন্দ দত্ত কালীর অর্চনা করিয়া 
গোবিন্দপুর নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। 

স্থতাছটি ও গোবিন্দপুর নাম কালক্রমে 
অবলুপ্ত হইয়। যাঁয় এবং কলিকাতা! নামেরই সমধিক 
প্রসার ঘটে। ১৭০০ খুঃ পর্যন্ত কোম্পানীর 
কাগজপতে স্থতাঙটি নামের ব্যবহার পাওয়৷ যায়। 
তাহার পর হইতে শুধু কলিকাতা নামের ব্যবহারই 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ স্বরূপ অন্ুমীন 
করা যায় যে, পতুগীজেরা কালিকটে প্রথম ব্যবসা- 
বাণিজ্য সরু করেন। বিদেশের বাজারে কালিকটের 
মালের সুনাম ও চাহিদা ছিল। কালিকটের সহিত 
কলকাতা নামের নাদৃশ্য থাকায় কাঁলিকটের পণ্যের 
স্থনামকে কাজে লাগাইবার জন্য ইংবেজ কোম্পানী 
কলিকাতা নাম ব্যবহার করাই শ্রেয় মনে করিল। 

স্থৃতাগ্লটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর- এই গ্রাম 
_তিনখানি উত্তরে বাগবাঁজারের খাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া দক্ষিণে টালির নাল। পধস্ত গঙ্গার ধার ধরিয়া 
প্রসারিত ছিল। ইহাদের পশ্চিমে গঙ্গ! ও পুব্দিকে 
ধাপ বা সণ্ট লেক অঞ্চল। এই তিন গ্রামের মধ্য 
দিয়! দুইটি খাল ছিল। একটি গিয়াছিল চৌরঙ্গীর 
জঙ্গলের মধ্য দিয়া কালিঘাট পর্যস্ত এবং অপরটি 
ক্রীক ষো-র মধ্য দিয়া ধাঁপায় পড়িয়াছিল। 
বর্তমানে যেখানে হেষ্টিংস ট্রাট, এই খালটি সেই 
অঞ্চল দিয়! গিয়াছিল। 

চার্ণক কলিকাতায় আসিয়া বসিলেন এবং 
ইংরেজ বাণিজ্যের তত্বাবধান করিতে লাগিলেন । 
অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল তখন এই জায়গা। ধাপার 
দুষিত বায়ু এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেও 
আরম্ভ হইল ভবিষ্ুৎং কলিকাতা গঠনের কাজ। 
দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ এবং রাত্রিতে তাবুতে। 
কাচা ঘরে বা নৌকায় বাম। এইভাবে অসহা 


কলিকাতার কথ ৪৬ 


কষ্টের মধ্যে থাকয়াও কোম্পানীর বনিয়াদ গঠনের 
কাজে চার্ণকের অনুগামী ইংরেজের! আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে কলিকাতার গুরুত্ব 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চার্ণকের চেষ্টায় নানা 
জাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোকেরা কলিকাতা, স্ৃতাছুটি 
ও গোবিন্দপুরে বসবাস ও জীবিকা সন্ধীনের আশায় 
আগমন করিতে লাগিল। 

শেঠ ও বসাকেরা কলকাতার প্রাচীনতম 
বাসিন্দা । সপ্তগ্রাম বন্দরের পতনের পর তাহারা 
স্থুতান্ুটিতে আপিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং 
হাট পত্তন করেন। শোভারাম বসাকের স্থৃতার 
হাঁটের তখন খুব খ্যাতি ছিল। পাথুরিয়ীঘাটার 
ঠাকুরদের আদিপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুরও কলিকাতার 
আদি বাসিন্দা ছিলেন। বড়িষা বেহালার সাব্্ণ 
চৌধুৰীরা ছিলেন এই অঞ্চলের জমিদার। কালি- 
ঘাটের হাঁলদারদের আদি পুরুষ বামগোবিন্দ, 
রামশরণ ও যাঁদবেন্ত্র গ্রভৃতিও ছিলেন কলিকাতার 
(গোবিন্দপুর) প্রাচীনতম বাঘিন্নাদের অন্যতম। 
বর্তমান ভালহৌলনী অঞ্চলে চৌধুবীদের পাকা 
কাছারীবাড়ী ছিল। কথিত আছে তাহাদের 
প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্যামরায়ের দোলের সময় কাছারীর 
নিকটস্থ দীঘির জল আবিরে লাল হইয়া যাইত 
এবং তাহা হইতেই লালদীঘি দাম হইয়াছে। 
ইহারা ছাঁড়াও ইংরেজদের আগমনের পূর্বে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ব্যপদেশে কলিকাতায় আর্মেনিয়ান ও 
পতু'গীজেরা বসবাঁস করিতেন। 

কলিকাতায় আগমনের পর চার্ণক কিন্তু বেশী 
দিন জীবিত থাকেন নাই। ১৬৯২ সালের ১*ই 
জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন ৰরেন। বর্তমান 
হেষ্টিংস স্ত্রীটস্থ সেপ্টজন চার্চের প্রাঙ্গণে তাহার দেহ 
সমাধিস্থ হয়। ইহার পর কোম্পানীর স্থানীয় কর্তা 
হইলেন এলিস। কিন্তু তাহার কর্মদক্ষত! সম্পর্কে 
উচ্চতর মহলে কোন আস্থা না থাকায় তিনি শীপ্ই 
অপসারিত হইলেন। তীহার স্থানে কলিকাতা 
কুঠীর অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন চার্ণকের জামাত। 


তা. উদ্ভান ও বিজ্ঞান 


চার্লস আয়্ার। খুবই কর্মক্ষম লোক তিনি। 
কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সত্বর প্রসার হইতে 
লীগিল। এমন সময় কোম্পানীর কমিসারী 
জেনারেল স্যর জন গোল্ডনবরো কলিকাতা 
পরিদর্শনে আদিলেন। তিনি কোম্পানীর দপ্তরের 
জন্য সাবর্ণ চৌধুরীদের পাকা কাছারী বাড়ীটি ভাড়া 
করিলেন। কলিকাতায় সেই সময় মাত্র দুইটি 
পাকা বাড়ী ছিল_-একটি পুবৌক্ত কাছারী বাড়ী 
এবং অন্যটি পতুগীজদের প্রার্থনা-গৃহ। দণ্ুরের 
ব্যবস্থা করিয়াই তিনি একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধান 
করিতে লাগিলেন। অরক্ষিত অবস্থায় কোম্পানী 
থাকিবে, তাহা মোটেই তাহার মন:পূত হইল না। 
স্থানের সন্ধান মিলিন, স্ুৃতাঁচটার দক্ষিণে খাস 
কলিকাতায় একটি উচু জায়গা-বর্তমীনে যেখানে 
'কাষ্টম্স্‌ হাউস, জেনারেল পোষ্ট অফিস প্রভৃতি 
অবস্থিত। আরস্ত হইয়] গেল মাটির প্রাচীর দিয়া 
ঘেরা কুষঠী নির্মাণের কাজ। নবাবের বিনা 
অন্থমতিতে এই রকম স্থরক্ষিত স্থান নির্মীণের জন্য 
কোম্পানীর কর্মচারীদের মনে প্রচুর আশঙ্কা ছিল। 
কিন্তু স্বযোগ ঘটিয়া গেল। চেতোয়'র জমিদার 
শোভা সিংহ সেই সময় আফগান সর্দার রহিম খার 
মৃহিত একযোগে বিত্রোহ ঘোষণা করায় বাংলার 
বঝাঁজনৈতিক অবস্থা অল্প কিছু দিনের জন্য খুব 
অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। স্থৃতরাং আত্মরক্ষার্থ 
'স্থরক্ষিত স্থান নির্মাণে নবাবের অনুমতি লাভ 
করিতে কোম্পানীর দেরী হইল ন। 
সৌভাগ্যের ইহা স্ুত্রপাত মাত্র। 
খুষ্টাব্ব। আজিম উশমাঁন বাংলার নবাব। ১৬০০০ 
টাকার উপহার প্রেরিত হইল তাহার নিকট। 
প্রীত নবাব কোম্পানীকে হুতানটি, গোবিন্দপুর ও 
ফলিকাত৷ ক্রয়ের অন্গমতি দিলেন। মাত্র ১৩০০ 
টাকায় কোম্পানী গ্রাম তিনখানি ক্রয় করেন এবং 
মোগল দরকারে দেয় বাধিক রাঁজন্ব নির্ধারিত হইল 
১২৮১০ । এইভাবে উত্তর-দ।ক্ষণে ৩ মাইল এবং 
পূর্ব-পশ্চিমে, ১ মাইল প্রশত্ত স্থানের উপর ইংরেজ- 


১৬৯৮ 
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দের বৈধ কতৃত্ব স্থাপিত হইল। আরম্ভ হইগ 
কোম্পানীর ভূমিন্বত্ব দখলীকরণের ইতিহাস। 

১০* সালের পূর্ব পর্যস্ত বাংলাদেশের ইংরেজ 
কুঠীলমৃহ মাদ্রাজ কুঠীর অধীনে ছিল। ইহার পর 
বাংলাকেই একটি প্রেসিডেন্দ রূপে ঘোষণা কর! 
হয়। ১৭০১ সালে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল 
আঙগমানিক সালে এখানে 
পাকা বাড়ী ছিল ৮ খানি এবং কাচা ঘর ছিল 
৮০০০| বীস্তা ছিল ২টি, গলি ২টি এবং পুকুর 
১৭টি | 

ধীরে ধীরে এই জনপদ উন্নতির দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে যে লোকসংখ্যা 
ছিল, ১৭০৮ খুষ্টাব্দে তাহা দ্বিগুণ হইয়া যায়। 
প্রথম প্রথম যেখানে-মেখানে অদমঞ্জসভাবে বাড়ীঘর 
নিমিত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষ এই দিকে বিশেষ 
নজর দিয়া ১৭০৭ সালে একটি আদেশনাম! জারী 
করিয়াছিলেন। উহাতে আছে, যত্র তত্র বিশৃঙ্খল- 
ভবে বাড়ীঘর প্রস্তুত বা পুক্ষরিণী খনন চলিবে 
না। দেশীয় অধিবালীদের নিকট হইতে জরিমানার 
টাকা আদায় করিয়া উহা! নগর উন্নয়নের কার্ষে 
ব্যয় করা হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সহরের 
মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাও বূপ পরিগ্রহ করিল। 


১৭০২ 


১০১০০. | 


এদিকে গীর্জা, হাসপাতাল ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত 


হইতে লাগিল। ১৭০৪৯ সালে সাধারণের চাদায় 
ও কোম্পানীর দেওয়া ১ হাজার টাকায় সেপ্ট আযান 
গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হর়। এই সময় লাঁলদীঘির 
পক্কোদ্ধার করিয়া পানীয় জলেরও ব্যবস্থা কর! 
হইল। 

১৭১৭ খুষ্টাব্ে কোম্পানী আরও কয়েকখানি 
গ্রাম কিনিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। প্রায় ছুই 
বর আগে দি্লীশ্বর ফরুখসিয়ারের কাছে 
কোম্পানী একটি প্রতিনিখিদল প্রেরণ করে। এই 
দলে ছিলেন জন সারম্যান, এডওয়ার্ড ছিফেনসন, 
খোজা শেরহাও্ড এবং ডাঃ হ্যামিলটন। প্রচুর 


উপটৌকনে তৃপ্ত ও ডাঃ হামিলটনের চিকিৎসা- 


জীহুয়ারী, ১৯৫ 4 ] 


নৈপুণ্যে উপরূৃত হইয়া সম্রাট ফকুখপিয়ার 
কোম্পানীকে এক ফরমান দ্রিলেন। অন্তান্ত 
স্থযোগ-স্থবিধার সঙ্গে গঙ্গার উভয় তীরে ৩৮খানি 
গ্রাম ক্রয়ের অন্ুমতিও এই ফরমানে দেওয়া 
হইয়াছিল। গ্রামগুলির নাম যখীক্রমে - শালিখা, 
হাওড়া, কাহ্মন্দিয়া, বামকৃষ্ণপুর, ব্যাটরা, বাহির 
শু'ড়া, শিয়ালদহ, ধলন্দা, বিভি, তিলজলা, দক্ষিণ 
পাইকপাড়া, চীৎপুর, হোগলকুড়িয়া, উন্টা ডগ্গি, 
দর্ষিণবাড়ী, গোবরা, বাহির দক্ষিণবাঁড়ী, তোপ সে, 
শাপগ।ছি, চৌরঙ্গী, কলিঙ্গা, চৌবাঘা, জল। কলিঙ্গী, 
শ্রীরামপুর ইটালী, ইটালী, গৌদলপাড়া, কাকুড়- 
গাছি, কুলিয়া, মির্জাপুর, বেলগাছিয়া, শেখপাঁড়া, 
শিমলা) মাকন্দা, আকুরলী, শুড়া, ট্যাংরা, কামার- 
পাঁড়া, বাঘমারী। এই ভাবে বৃহত্তর কলিকাতার 
অঞ্চলগুপিও কোম্পানীর অধকারে আসিল । 

সম্প্রসারণশীল কলিকাতা ১৭৩৭ সালে এক 
ভীষণ দুর্বিপাকের সম্মুখীন হইয়াছিল।' প্রচণ্ড ঝড় 
ও ভূমিকম্পে অসংখ্য ঝাড়ীঘর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 
কথিত আছে এই দুর্যোগে গঞ্গায় ২০,০৯০ নৌকা, 
ছোট ভিন্সি, বরা, ভড় ও জাহাজ নিমজ্জিত হয়। 
প্রচুর প্রাণহানিও হয়। যাহ হউক, আপ্রাণ 
চেষ্টায় এই দুর্ষে।গের ক্ষয়ক্ষতি সামলাইয়৷ কোম্পানী 
কলিকাতার পুনর্গঠন কাধে অগ্রনর হয়। কলি- 
কাতার অধিব।সীবৃন্দও এই কার্ষে যথাসাধ্য সহায়তা 
করিয়াছিল। 

কলকাতা আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। 
এই সময় ১৭৪২ খৃষ্টান্ধে বাংলাদেশে মহারাস্তীয় 
অভিযান আবস্ত হয়। অশ্বারোহী ম্হারাষ্ট্র সৈন্যের! 
বগা নামে পরিচিত। ভাস্কর প্ডিতের নেতৃত্বে 
তাহার! বাংলার নানাস্থানে লু্ঠন আরম্ভ করিল। 
সারা দেশের জনসাধারণ সন্ত্রস্ত ও ব্যতিবস্ত হইয়া] 
উঠিল। বগর আক্রমণ হইতে কলিকাতা বক্ষাব 
জন্য ইংরেজের| নবাব আলীবদর্খ খার নিকট হইতে 
অনুমতি লইয়া বাগবাজাবের নিকট হইতে একটি 
খাল খনন আরম করিলেন। পরিকল্পনা ছিল, 
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কলিকাতাকে পূর্বদিকে বেষ্টন করিয়া হেষ্টিংস স্রাট 
পর্যন্ত এই খাল খনন কর] হইবে।, কিন্তু মাত্র ৩ 
মাইল খননের পর অধণপথে এই কাজ পরিত্যক্ত 
হয়। অধথনিত এই খালটিই মারাঠা-ডিচ নামে 
পরিচিত ছিল। কানক্রমে সহরের আবর্জন। 
ইত্যাদিতে এই খালটি ভরাট হইয়া যায় এবং এই 
ভরাট জায়গার উপর দিয়া বর্তমান সারকুল'র রোড 
রাস্তাটি বাহির হয়। | 

বর হাঙ্গামার সময়কালীন অরাজক অবস্থায় 
নিশ্চিত আশ্রয় লাভের জন্য সুরক্ষিত কলিকাতা 
সহরের প্রতি বহুনের দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। ধনরত্ব, 
পরিবার-পরিজন্নহ বহু আশ্রয়কীমী কলিকাতায় 
আপিয়া বসবাস করিতে লাগিল। আলীবদখর 
দৌহিত্র সিরাজ কিন্তু ইংরেজদের আচরণে প্রীত 
হইতে পারেন নাই। নবাবী তক্তে আরোহণ 
করিবার পরই সিরাজের সহিত কলিকাতার ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের 
ফলে সিঝাজ সসৈন্ে কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার 
করেন। অধিরুত স্হরের নাম হইল আলীনগর। 
কলিকাঁতার ইংরেজ অধিবাসীরা ফলতায় পলায়ন 
করেন। ক্লাইভ ও আডমিরাল ওয়াটসন কর্তৃক 
অবশ্য কলিকাতা পুনরধিক্ত হয়। পিরাজের সঙ্গে 
ইংরেজদের আলীনগবের সংদ্ধ সম্পাদিত হইল। 

ইহার পরের ইতিহাস বিশ্বাঘাতকতা ও ঘড়- 
যন্ত্রের কালিমা কলস্কিত ইতিহাস। কলিকাতা ও 
মুখিদাবাদে ষড়যন্ত্র চলিল, সিরাজউদ্দৌলার পতন 
সংঘটনের জন্ত। কলিকাতার অঙ্গুলী সক্ষেতে 
বাংলাদেশের ঝাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ক্ষণ 
উপস্থিত হইল। ২৩শে জুন) ১৭৫৭ সালে 
পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা রবি ১৯০ 
রৎমরের জন্য অস্তমিত হইল। ইংরেজের পৃষ্ঠপো ধিত 
কলিকাতা অতঃপর বাংলাদেশের রাষ্্রনৈতিক 
ভাগ্যনিয়স্তা হইল। শুধু বাংলাদেশ কেন, বৃটিশ 
অধিকৃত ভারতের ভাগ্য বিংশ শতকের প্রথম দশক 
পর্যন্ত এই কলিকাতা মহানগরী হইতেই নিয়ন্ত্রিত 


৪৬ গান ও বিজ্ঞান 


হইত। পলাশী হইতে ১৯১২ সালের ১ল] এপ্রিল 
পর্যন্ত সে ইতিহাস অন্তপ্ত আলোচ্য । 

ক্র গ্রাম কলিকাতা আজ মহানগরীতে 
পরিণত। ১৭০১ সালে এই কলিকাতার জনসংখ্য। 
ছিল মাত্র ১০১০০, আর বর্তমানে সহরতলীসহ 
এই স্থানের লোকসংখ্যা ৩৬৪৬,১১৩ জন ( ১৯৫১ 
স।লের ১ল] মার্চ পধন্ত)। ১৯৬১ সালের গণনায় 
এই সংখ্যা যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধ পাইবে, সে 
সন্থন্ধে বিন্দুমীত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। 

শুধু বিপুল জনসংখ্যাই কলিকাতার একমাত্র 
বিশেষত্ব নয়। নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় কলিকাতা 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার গীঠভূমি। প্রতিষ্ঠানিক 
গৌরবেও কলিকাতা গৌরবান্বিত। কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই উপলক্ষ্যে নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

এশিয়াটিক সৌস*ইটি-_-ক'লকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটি অতি পুবাঁতন প্রতিষ্ঠান। ১৭৮৭ সালের 
১৫ই জাঙ্গুয়াবী ভারতে প্রাচ্যবিচ্যা গবেষণার জন্য 
সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন ব্চারশতি প্রখ্যাত 
পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স এই সোসাইটি 
গ্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫ সালে সরকার চৌরঙ্গী ও 
পার্ক স্্রীটের সঙ্গমস্থলে একখণ্ড জমি সোসাইটিকে 
দান করেন। ১৮০৮ সালে সোসাইটির নিজম্ব 
ভবন নির্মাণ কার্ধ সমাপ্ত হয়। 

ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে 
এশিয়াটিক সৌলাইটির দান অসামান্ত। সোসাইটির 
অতি সমৃদ্ধ পাঠাগার ও মিউজিয়াম গবেষকদের 
নিকট অমূল্য সম্পদ। লোসাইটির নিজন্ব মুখপত্র 
(জানাল অব দি এশিয়াটিক সোনাইটি ) বিদজ্জন 
সমাজে বু আদৃত। 

ইপ্ডিয়ান আসৌপিয়েসন ফর দি কালটিভেশন 
অব সায়েকস--ভারতের প্রাচীনতম বিজ্ঞ।ন-গ্রতি- 
ঠান। ডাঃ মহেন্দ্লাল সরকারের উদ্যোগে ১৮৭৬ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ সরকারের মনে বহু দিনের 
আশা ছিল যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন 


॥ ১০ম বধ, ১ম সংখা। 


করিবেন যেখানে ভারতীয় ছাত্রের! সর্ববিধ স্থযোগ- 
স্থব্ধার মধ্য দিয়া বিজ্ঞান সাধনায় ত্রতী হইতে 
পারেন। কয়েকজন বদান্ত ব্যক্তির সহায়তায় 
ডাঃ সরকারের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু তাহার 
জীবদ্দশায় এই প্রতিষ্ঠানের কার্ধকলাপ বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষাদানের ব্যাপার ছাঁড়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। গবেষণ।-কেন্দ্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান 
প্রসিদ্বিলাভ করিল ১৯০৭ সালে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর 
ভেঙ্কটারাম রামনের যোগদানের পর। অল্প কয়েক 
বৃসরের মধ্যে ২১০ নং বৌবাঁজার ই্্রাটস্থ এই 
প্রতিষ্ঠানে দেশের নানাস্থান হইতে বিজ্ঞানীরা 
গবেষণার উদ্দেশে আমিতে লাগিলেন। এই 
আসোপিয়েশনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই 
অধ্যাপক বামন রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নিবাচিত 
হন এবং ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিষ্ঠায় নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। 

১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রামনের পর ডাঃ কৃষ্ণান 
আযসোসিয়েশনের পরিচালক নিযুক্ত হন। এই 
প্রতিষ্ঠানে গব্েণাকার্ষে নিয়োজিত থাকাকালে 
তিনিও লণুনের, রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত 
হন। আযসোসিয়েশনের ক্রমবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অধিকতর স্থানের সমস্যা দেখা দিল। সরকাদী 
অর্থাম্ুকুল্যে যাদবপুরে প্রায় ২৯ বিঘা! জমির উপর 
এই প্রতিষ্ঠানের নৃতন বাড়ী তৈয়ারী আরস্ত হইল। 
১৯৫১ সালের গোড়ার দ্রিকে নৃত্তন বাড়ীতে 
আসোসিয়েশন স্থানান্তরিত হইল। পরলোকগত 
ডাঃ মেঘনাদ সাহার উদ্যমে আীসোসিয়েশনের এই 
উন্নয়ন প্রয়াস সফলতা লাভ করিল। 

বিশ্ববিচ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ--১৮৫৭ সালের 
২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের অগ্রগমনের সাক্ষ্য ইতিহাস বহন 
করিবে। বিশ্ববিচ্যালয়ের তত্বাবধানে বিজ্ঞানের 
উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান 
কলেজ বিশের বিজ্ঞানী মমাজের কাছে স্থুপরিচিত। 


জানুয়ারী, ১৯৫৭] 


এই বিজ্ঞান কলেজ হইতে পরবর্তীকাঁলের বহু যশস্ী 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হইয়াছে । দানবীর 
স্যর তারকনাথ পাঁলত ৯২ নং আপার সাকুলার 
রোডের বাড়ীটি বিজ্ঞান কলেজকে দান করিয়া- 
ছিলেন। ইহা ছাড়া ৩৫নং বালীগঞ্জ সাকু লার রোডে 
তাহার বসতবাটাও তিনি বিজ্ঞান কলেজকে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন বর্তমানে এ বাড়ীতে উদ্ভিদ, 
প্রাণী ও নৃতত্ব বিভাগের কাঞ্জকর্ম চলিতেছে। 

বন্ বিজ্ঞান মন্দির--বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম 
প্রধান কেন্দ্র বস্তু বিজ্ঞান মন্দির ১৯১৭ সালে 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিজ্ঞান কলেজের পার্খেই ৯৩১, আপার সাকু্লার 
বোডের উপর এই বিজ্ঞান মন্দির অবস্থিত। 
কলিকাতার ৩২ মাইল দক্ষিণে ফলতায় এই 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কৃষি বিষয়ক গবেষণা পরি- 
চালিত হয়। . দাক্জিলিং এর মায়াপুর'তেও আচার্য 
বন্থ তাহার গবেষণ! কার্য চালাইয়াছিলেন। 
বর্তমানেও সেখানে গবেষণা চলিতেছে । অধুনা 
ডা: দেব্জ্মোহন বস্ত্র পরিচালনায় বস্থ বিজ্ঞান 
মন্দিরে তাব্িিক ও ব্যবহারিক বহু বিষয়ে মৌনক 
গবেষণার ক্ষেত্র গ্রপারিত হইয়াছে । 

প্রেপিডেন্নি কলেজ--ভারতে বিজ্ঞান সাধনার 
ইতিহাসে কলিকাতার প্রেমিডেম্সি কলেজের 
অবদানও নিতাস্ত কম নহে। ১৮১৭ সালে হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে লর্ড ভংলহৌসী যখন 


ভারতের গভর্ণর জেনারেল, সেই সময় ১৮৫৫ সালে 


এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান নাম গ্রহণ করে। ১৮২৪ 
সাল হইতে এখানে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান আস্ত 
হইলেও সুসজ্জিত পরীক্ষাগার ইত্যাদির সাহাধ্যে 
বিজঞানাম্গমোদিত ভাবে শিক্ষাদান আরম্ভ হয় ১৮৭৩ 
সাল হইতে । বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণায় প্রথম 
উল্লেখযোগ্য অবদান এই প্রেশিডেন্পসি কলেজর। 
আচার্ধ জগদীশচন্দ্র, আচাধ প্রফুল্লচন্ত্র প্রমুখ 
জগদ্ধিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা এই কলেজে সংশ্লিষ্ট 
. থাক! কালেই খ্যাতি অর্জন করেন। 


কলিকাভার কথ ৪৭ 


ইত্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট--১৯৩১ 
সালের ১৭ই ডিসেম্বর সামান্তভ1বে যে প্রতিষ্ঠানের 
স্ত্রপাত হয়, সেই ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান 
পরিষদ? আঙ্গ সমগ্র প্রাচোর মধ্য রাশি-বিজ্ঞান 
আলোচনার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্টানরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে । অধ্যাপক প্রণাস্তচন্দ্র যুহলানবীশের 
পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ভারতকে 
রাঁশি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থপ্রতিষ্ঠিত মধাদ। দান 
করিয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনা প্রণয়নে এই প্রতিষ্ঠানের দান অব্ম্মিরণীয়। 
বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা 
আসিয়৷ এই প্রতিষ্ঠানের গৌরৰ বুদ্ধি করিতেছেন । 
সম্প্রতি ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের 
রজত জয়ন্তী উৎসব অন্ুষ্ঠিত হইয়াছে। 

ইণ্ডয়ান ঝবোটানিক গার্ডেন--১৭৮৭ সালের 
জাহুয়ারী মাপে লেঃ কর্ণেল রবাট কীডের পরামর্শ- 
ক্রমে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী কতৃকি শিবপুরে 
বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্ভিদতত্ববিদ 
এবং ইঞ্জিপিয়ার কীড্‌ এই উদ্যানের প্রথম অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন। কীডের নিজন্ব সংগৃহীত নানা ধরণের 
বৃুক্ষলতা এবং নাঁন। সুত্রে আহরিত দুর্লভ ও বিভিন্ন 
শ্রেণীর উত্ভিদ লইয়া এই উগ্ভানের স্থঙ্জপাত হয়। 
ক্রমসন্প্রসারিত এই উদ্যান বর্তমানে ২৭৩ একর 
পরিমাণ ভূমি অধিকার করিয়া আছে। আয়তনে 
ইহা! পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বোটানিক্যাল 
গার্ডেন। এই উদ্যান একাধারে একটি বেজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠান এবং চিত্তাকর্ষ * দ্রষ্টব্য স্থান । 

জুলওজিক্যাল গার্ডেন_-সহগের অপর একটি 
দ্রষ্টব্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, আলিপুরের পশু - 
শাল] প্রায় ৪৮ একর পরিমিত স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। ১৮৭৫ সালে জনসাধারণের নহায়তায় 
বঙ্গীয় সরকার কতৃকি এই পশুশাল! প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তদানীস্তন প্রিত্স অব ওয়েলস, পরব্তীকালের সম্রাট 
সপ্তম এডওয়ার্ড ইহার উদ্বোধন করেন। 

ইত্ডিয়ান মিউজিয়াম_ চৌরঙ্গীর উপরে অবস্থিত 


৪৮ জান ও বিজ্ঞান 


বর্তমান ভারতীয় যাদুঘবের স্থত্রপাত হয় এশিয়াটিক 
মোৌনাইটির ভবনে । ১৮১৪ সালে ২র! ফেব্রুয়ারী 
কিছু পুরাকীত্তি সংগ্রহ লইয়া এশিয়াটিক পোঁদাইটি 
যাুঘরের সুচনা করেন। প্রথম অবৈতনিক 
কিউরেটর নিযুক্ত হইলেন শ্রীবামপুরবাপী বিখ্যাত 
ডেনিস উত্ভিদবিজ্ঞানী ডাঃ ন্াঁথানিয়েল ওয়ালিস্‌। 
ডাঃ ওয়ালিসের পরিচালনায় মিউজিয়ামটি ক্রমখঃই 
গ্রতিষ্। ও প্রসার লাভ করিতে থাকে । অবশেষে 
ভারত সরকার কলিকাতায় একটি সরকারী মিউ- 
জিয়াম স্থাপনের প্রয়োজনীঘ্নতা অনুভব করিয়া 
১৮৬৬ সালে কলিকাতা মিউজিয়াম আইন প্রণয়ন 
করেন। প্রস্তাবিত মিউগ্িয়ামে এশিয়াটিক সৌপাইটি 
তাহাদের সংগৃহীত ভৃতত্ব, প্রাণীতত্ব ও পুরাতত্ব 
সম্পকিত সংগ্রহগুলি হস্তাস্তরিত . করিতে রাজী 
হইল। বহু এতিহানিক সংগ্রহে এই মিউজিয়াম 
সমৃদ্ধ । সাধারণের জন্য প্রদশিত সংগ্রহ ছাড়াও 
মাহিত্য ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য রহ মূল্যবান 
সংগ্রহ এখানে মংরক্ষিত আছে। পুরাতত্, ভূতত্, 
প্রাণিতত্ব, নৃতত্ব, চারুকলা এবং কৃষিজ ও খনিজ 
শিল্প--এই ছয়টি বিভাগে মিউজিয়ামের গ্যালাবী- 
গুলি বিভক্ত । এতম্থ্যতীত কলিকাতা মহানগরীতে 
আরও অনেক বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রতি- 
ানের নাম উল্লেখ করা হইল-- 

' সার্ভে অব ইগ্ডিয়-১৭৬৭.. সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ধিওলজিক্যাল মার্ডে অব ইওিয়া, অবজার- 
ভেটরী আ্যাণ্ড মিটিওরলজ্িক্যাল অফিস, আফিও- 
লজিক্যাল সার্ভে অব ইতিয়া, বোটানিক্যাল .সার্তে 
আব ইত্ডিয়া, জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইত্ডিয়]। 
 ঝয়্যাল এগ্রি হর্টিকালচার্যাল দৌসাইটি অব ইত্ডিয়া 
(১৮২০), ক্যালকাটা : মেডিক্যাল. ক্লাব (১৯০১ 


(২০ ১ম সংখা 


মাইনিং, মেটালার্সিক্যাল আ্যা্ড 'ঝিওলজিক্যান 
ইনষ্টিটিউট অব ইগ্ডিয়। (১৯০৭), ইতিয়ান সাইকো- 
আযনালিটিক্যাল সোসাইটি ইণ্ডিয়ান 
কেমিক্যাল সোসাইটি (১৯২৪), জিওলজিক্যাল, 
মাইনিং আযাণ্ড মেটালাজিক্যাল মোনাইটি অব 
ইত্ডিয়া (১৯২৪), ইত্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল আযসো- 
পিয়েসন (১৯২৫), ইনষ্টিটিউদন অব কেমিষ্টস্‌ (১৯২৮), 
ইত্ডয়ান মেডিক্যাল আসোসিয়েশন (১৯২৮, জিও- 
গ্র্যাফিক্যণাল সোসাইটি অব ইত্ডিয়া (১৯৩৩), 
ফিজিওলগিক্যাল সোসাইটি অব ইওিয়া (১৯৩৪), 
ইত্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি (.৯৩৪), সৌপাইটি 
অব বায়োকেমিস্ী আও এক্সপেরিমেপ্ট(ল মেডিসিন 
(১৯৩৪, ইপ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ আসো সিয়েশন 
(১৯১৫), বোটানিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গল 
(১৯৩৫), ইত্য়ান আযান্থ পৌলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট 
(১৯৩৬১ সায়েন্স ক্লাব (১৯৪০), ক্যালকাটা] ষ্্যাটিস্টি- 
ক্যাল আসোসিয়েশন (১৯৪৫), ইত্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট 
অব মেটাল্স্‌ (১৯৪৬), জুওলজিক্য।ল সোপাইটি অব 
বেঙ্গল (১৯৪১), কাডিগলজিক্যাল সোপাইটি অব 
ইত্ডিয়া (১৯৪৬), ইপ্ডিয়ান সাইকিয়াটিক সোসাইটি 
(১৯৪৭৭, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৪৮), ইত্িয়ান 
পেডিয়াটিক সোমাইটি (১৯৪৮), আযানাটমিক্যাল 
সোলাইটি অব ইণ্ডিয়] (১৯৫১)। 

মেডিক্যাল কলেজ, সম্বল অব ট্রপিক্যাল 
মেডিমিন (১৯২১), পাস্তর ইনষ্টিটিউট অব বেঙ্গল 
(১৯২৪), ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন আ্যা্ড পাবলিক 
হেলথ (১৯৩৩), সেপ্টাল গ্লাস আযাগ্ড পিরামিক 
পিসার্চ ইনষ্টিটিউট (১৯৪৫), ষ্টেট এগ্রিকালচার্যাল 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (১৯৫০), চিত্তরঞচন ক্যান্সার 
হস্পিটাল . (১৯৫০), ইনষ্টিটিউট অব. সিসির 
ফিজিকা ইত্যাদি। ৃ 


(১৯২২ 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন 
মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


১৪ই জান্ুয়ারী (১৯৫৭) কলিকাতায় ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হইবে। সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীঞ্হরলাল নেহেরু । এই সম্মেলনে মূল সভাপতির 
আনন গ্রহণ করিবেন ডাঁঃ বিধানচন্দ্র রায়। 


ডাঃ বি. সি. রায় 
মূল সভাপতি 


স্বাধীন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় নেত।, 
পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভাঃ বিধান চন্দ্র রায় 
বাংলা ও বাঙ্গালীর মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, 
প্রাতঃম্মরণীয় বীরযোদ্ধা মহারাজ গ্রতাপাদিত্যের 
বংশধর । বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাঁশচন্দ্র রাঁ় 
ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । তাহাদের জীবনের 
বেশীর ভাগই কাটিয়াছে বিহারের বাকিপুর 
সহরে। ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বিধানচন্্ 
জন্মগ্রহণ করেন। তীহার জীবনের "বিশ বৎসর 
কাঁটিয়াছে বিহারে । ১৯০১ সালে অস্কশীক্ষে অনার্স 
সহ বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি কলিকাতার 
মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৬ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের এল, এম. এস. ডিগ্রি 
লাভ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ উপাধি এম, 
ডি. ডিগ্রি লাভ করিয়া বাংলা দেশের বিদজ্জনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই কৃতী যুবক যে অদূর 
ভবিষ্যতেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীরপে পরিগণিত হইবেন, বিছম্মগুলীর 
অনেকেই তখন এরূপ ভবিষ্য্ধণী করিয়াছিলেন। 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উন্নততর শিক্ষালীভের জন্য 
বিধানচন্দ্র সেই বৎমরই বিলাঁতে যান এবং এক 
বখসরের মধ্যেই এল. আর. সি. পি. (লগ্ন) 
. এবং এম, আর. পি. এস. ( ইংল্যাগড) ডিগ্রি অর্জন 


করেন। তাছাড়া ১৯১১ সালে এম. আর. সি. পি 
(লগ্ডন এবং এফ. আর. সি. এস (ইংল্যা্ড ডিগ্রিও 
লাভ করেন । ১৯১১-১১৬ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাথেল 
মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৬ সালে 
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ( বর্তমানে আর, 
গি. কর মেডিক্যাল কলেজে ) যোগদান করেন। 
কলিকাতা মহানগরীতে অল্পকালের মধ্যেই 
ডাঁঃ রায়ের চিকিৎসাব্যবসায়ে যেকন্প পণার 
হইয়াছিল, সেকালে তাহার সমব্যবসীয়ী অনেক 
উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসকের ভাগ্যেও সেরূপ ঘটে নাই । 





ডাঃ বি. সি. বায় 
মূল সভাপতি 


চিকিৎস|-বিষ্াঁয় নানা দিক দিয়া তিনি ষে 
পাঁরদগিতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভারতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া তাহার খ্যাতি 
দেশময় ছড়াইয়! পড়িয়াছে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আধিক 
দিক দিয়া তাহাকে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে 
হইলেও স্বদেশ ও স্বজাতির বৃহত্তর স্বার্থের 
বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি অর্থোপায়ের পথ 
স্বেচ্ছায় ছাঁড়িযা! দিয়াছেন : কিন্তু চিকিত্সাবিদ্যার 


৫০ শান ও বিজ্ঞান 


চর্চা তিনি এখনও .ছাড়েন নাই। মুখ্যমন্ত্রীর পদে 
নিযুক্ত থাকিয়াও ভাঃ রায় সপ্তাহে ছয় দিন বিনা 
পারিশ্রমিকে তাহার বাসভবনে নিদিষ্ট সংখ্যক 
রোগীর চিকিৎসা করির] 'আমিতেছেন। ইহাতে 
বহু দরিদ্র রোগী উপরূত হইতেছে। 
ভারতের রাঁজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীযুগ আরম্ভ 
হইবার পর ১৯২৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম রাজ- 
নীতিতে প্রবেশ করেন। সেই বৎসর কংগ্রেসের 
অন্থমোদন লইয়া স্বরাজ্য দল মণ্টেগো-চেমস্ফোর্ড 
শাসনসংস্কার অনুযায়ী গঠিত আইনসভায় প্রবেশের 
জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছিলেন। ডাঃ 
রায় বিখ্যাত নেতা স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীরপে দাড়াইয়া স্বরজ্য দলের 
পূর্ণ সমর্থনে নির্বাচনে জয়ী হইয়াঁছিলেন। ইহার 
পর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি 
ভারতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সক্রিয় সদস্য হিসাবে সংশ্লি্ক আছেন। 
একাধিকবার তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য 
নির্বাচিত হইয়াছেন এবং বর্তমানেও তিনি উহার 
স্দস্তবূপে কাজ করিতেছেন। তাহীর ধীর স্থির 
রাজনীতিক বিচাঁর-বুদ্ধি, বিতর্কের ক্ষমতা, জনসেবায় 
আগ্রহ, অকৃত্রিম শ্বদেশানুবাগ এবং প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি আনুগত্য তাহাকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ১৪৩৭ সালে 
গ্রেদ যখন আবার নিবাচন প্রতিদ্বন্দিতায় নামে 
তখন ডাঃ রায় বাংলার পার্লাষেপ্টারী কমিটির 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়। কংগ্রেদের পক্ষে সাফল্যের 
সহিত নির্বাচন অভিযান পরিচালন! করেন। তিনি 
তখন অবশ্ত নিজে আইনসভার সদস্যপদের জন্য প্রার্থী 
হন নাই। ১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত 
প্রার্থ হিসাবে নিবাচিত হন। ১৯৪৮ সালের 
জানুয়ারী মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ 


পদত্যাগ করিবার পর ডাঃ বায় ইউরোপ হইতে 


ৃ 1 প্রত্যাবর্তন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 


[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখা 


কমীঁদের আহ্বানে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ বাজ্োর 
শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে গণতান্ত্রিক 
ভারত রাষ্টে প্রথম নির্বাচনে তিনি কলিকাঁতার 
একটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে জয়লাভ করেন। 
রাঁজনীতির ক্ষেত্রে তিন গান্ধীপন্থী হইলেও বাংলার 
নিধাতিত বিপ্লবীরা কোন দিনই তাহার সহানুভূতি 
ও সদয় ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হন নাই। বৈপ্লবিক 
অভিযানের ছুংসাহলী ৫ননিকগণের স্বদেশানুর্ক্তি, 
আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ, ছু:খবরণ ও আত্মোৎ্পর্গের প্রতি 
তিনি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। ১৯৩১ সালের জুলাই 
মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় পৌরাধিপতি- 
রূপে বিপ্রধী বীরদের উদ্দেশে তিনি যে নিভর্খক 
ও প্রশস্তিপূর্ণ ভাষণে শ্রদ্ধা নিবেদন কারয়াছিলেন 
তাহা হইতেই ইহার সুম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

ডাঃ রায়ের কর্মজীবনে বহুবিধ কৃতিত্বের কয়েকটি 
বিষদ্বমাত্র উল্লিখিত হইল £-- 

১৯২০ সালে তিনি যাদবপুর যক্ষ্।-হাঁসপাতাল ও 
স্তাঁনাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠ! করেন। চিত্তরঞ্জন সেবা- 
সদনেরও (১৯২৫) তান অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । ১৯১৫ 
তিনি সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ফেলো! 
নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ ও ১৯৪৪ সালে ইত্য়ান 
মেডিক্যাল আসোদিয়েসনের প্রেমিডেন্ট। ১৯৪৫ 
সালে চিত্তরগ্রন সেবাসদনের সহিত ক্যান্সার হাঁস- 
পাতালের প্রতিষ্ঠা করেন। ন্াশন্তাল কাউন্সিল 
অব এডুকেশন, যাঁদবপুর ইঞ্িনিয়ারিং কলেজের 
সভাপতি । ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয়ের 
ভাইস চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে 


তাহাকে ডি. এস-সি ভিগ্রি (অনারারী ) দ্বার! 
সম্মানিত করা হয়। গত বত্মর ডিসেম্বর মাসের 
শেষ হইতে যাদবপুর কলেজ বাংলার অন্যতম 
বিশ্ববিদ্যা'লয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং ডাঃ রায় 
উহার বর্তমান সভাপতি । 


ডাঃ কে. অ।র. দীক্ষিত 
সভাপতি --পদার্থবিষ্ঠ। শাখা 


ডাঃ কে. আর. দীক্ষিত ১৯১৯ লালে জন্মগ্রহণ 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


করেন এবং বোম্বাই. বিশ্ববি্ভালয়, লগ্ডন এব্‌ং 
লাইপজিগে শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে তিনি 
তিনজন নোবেল পুরস্ক।র-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক স্যার 
জর্জ টমসন, ডাঃ পি. ডিবাই এবং অধ্যাপক ড্র 
হ|ইপেনবার্গের সহিত কাজ করিবার সুযোগ হাভ 
করেন। অনেক বৎসর যাবৎ তিনি বোগ্বাইয়ের 
ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স.-এর পদার্থবিদ্যার ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমেদাবাদের 
গুজরাট কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন। 
তিনি সি. এস. আই. আর (১৯৫৩-৫৬)-এর ফি্জ- 





ডা: কে. আর. দীক্ষিত 
সভাপতি -পণ্দার্থবিগ্ভ1 শীখ! 


ফ্যাল বিপার্চ কমিটি ও কলিকাতার (১৯৫১-'৫১) 
ইনকিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গভপিং বডর 
সদশ্য ছিলেন। ভিনি বোম্বাই, বরোদা, গুজরাট 
ও পুণ! বিশ্ববিদ্ভালয়ের পদার্থবিগ্ঘ।য় “বোর্ড অব 
্টাডিজঃ-এর সদস্য । তিনি ১৯৫০১+৫১১১৫৩ ও 7৫৪ 
সালে ইণ্ডিয়ান ফিন্জক্যাল সোসাইটির সহঃ মভাপতি 
ছিলেন এবং বর্তমানে ( ১৯৫৫-৫৬) এই মৌদাইটির 
সভাপতি । পরমাণু এবং নিউক্লিয়ার ফিজিকে 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 8৪তম অধিবেশন ৫১ 


তিনি মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। সলিড ষ্েেট 
ফিজিক্স, থিন ফিল্ম, সেমিকগাক্টর, রেকিফায়ার 
এবং ফেবোম্যাগ নেটের গব্ষেণায় তাহার অব্দান 
স্থবিদ্িত। পাতলা ফিল্মের পরমাণু বিন্যাম সংক্রান্ত 
তাহার গবেষণা 'দীক্ষিতের নিয়ম' নামে পরি- 
চিত। তিনিই প্রথম কপার অক্সাইড রেটকিফায়ারের 
পরিবর্তে ঘন তরল পদার্থ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা- 
মূলকভাবে কোন্‌ অবস্থায় লৌহ নন্ম্যাগ নেটিক 
আকারে আবিভূতি হয় তাহা পির্ণয় করিবার পন্থা 
প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে 
প্রমাণ করেন যে, পাজউ্রন কখনও কখনও ছুই 
কোয়াণ্টা বা তিন কোয়াণ্টা উৎপন্ন করিয়া নিজেকে 
বিলোপ করিতে পারে। পজিট্রোনিয়াম গঠনের 
ফলে এই অবস্থা ঘটে । মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত 
গবেষণায়ও তাহার অবদান উল্লেখযেগ্য। 


অধ্যাপক কে. চন্দ্রশেখরণ 
সভাপতি- গণিত শাখা 


অধ্যাপক চন্দ্রশেখরণ ১৯৪৫ সালে মাদ্রাজ 
ব্শ্ববিষ্ঠীলয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন 
এবং প্রিম্সটন্র ইনষ্টিটিউট ফর অআ্যাড ভান্সড, 
্টাডির সদস্য হিসাবে তিন বখ্সর আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে অতিব।হিত করেন। ১৯৪৯ সাল হইতে 


তিনি টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাঁত্ডামেণ্টাল রিসার্চ 


প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। তাহার 


_ গবেষণামূলক প্রবন্ধ ৩০টিরও বেশী ইউরোপ ও 


আমেরিকার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । তিনি ছুইটি গ্রন্থের রচয়িতা - তন্মধ্যে 
একটি প্রিন্সটন বিশ্ববি্ভালয়ের অধ্যাপক এস. 
বকৃনারের মহযোগিতায় ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মস্‌ সংক্রান্ত 
এবং অপরটি অন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, মিনাক্ষি- 
সুন্দরমের সহযোগিতায় টিপিক্যাল মিন্স্‌ সংক্রান্ত 
বিষয়ে লিখিত। তিনি ১৯৫০ সাল হইতে ভারতীয় 
গাণিতিক সমিতির পক্সিকার সম্পাদক এবং ১৯৫২ 
সাল হইতে ম্যাথেমেটিকৃস্‌ ঈ,ডেন্ট-এর সম্পাদক । 


৫২ জ্ঞান ও বিশ্ঞান 


তিনি ১৯৫০ ও ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক গণিত 
সম্মেলনে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত ও ভারত সরকারের 
প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। 
অধ্যাপক চন্দ্রশেখরণ সালে নিউইয়র্কে 
আন্তর্জাতিক গাণিতিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠ। সভায় এবং 
১৯৫৪ সালে হেগে অনুষ্ঠিত এই সজ্ঘের দ্বিতীয় 
সম্মেলনে ভারত নরকারের প্রতিনিধি হিসাবে 
যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৫২ সাল 
হইতে ভারতবর্ষে গণিতের জাতীয় কমিটির 


১৯৫০ 





পশলা 


অধ্যাপক কে. চন্দ্রশেখরণ 
সভাপতি--গণিত শাখ। 


আহ্বায়ক ও সম্পাদক। *১৯৫৫ সাল হইতে 
আস্তর্জতিক গাণিতিক সজ্ঘের কার্ধকরী সমিতির 
একজন সদন্য। তাহার সভাপতিত্বে ১৯৫৬ সালে 
বোগ্বাইতে জেটা-ফাংসন্স্‌ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক 
আলোচনা ও গাণিতিক শিক্ষা সম্পকে দক্ষিণ এশীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির 
সরকার] কর্তৃক গণিতের জঙ্ত স্থাপিত কমিটির তিনি 
চেয়ারম্যান । তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্ত- 


[ ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


রাষ্ট্রের বিভিন্ন খ্যাতনাম! বিশ্ববিগ্ভালয় পরিদর্শন 
করিয়াছেন এবং তথায় বক্তৃতীও দিয়াছেন। 


অধ্যাপক এস. এম. মেহতা 
মভাপতি--রলায়ন শাখ। 


অধ্য।পক মেহতা ১৯০২ সালের ৪ঠা মে স্থরাটে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোগ্বাইয়ের এলফিনষ্টোন 
মিড.ল্‌ স্কুল, এলফিনষ্টোন হাইস্কুল, এলফিনষ্টোন 
কলেজ এবং রয়েল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এ 
শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যথাক্রমে ১৯২৪ এবং 
১৯২৫ সালে বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে পদীর্থ- 
বিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্প মহ বি. এ. এবং 






অদ্যাপক এস. এম. মেহতা! 
সভাপতি--ধপায়ন শাখা 


রসায়ন বিগ্তায় প্রথম শ্রেণীর অনাপ্পহ বি. 
এস-পি. পরীক্ষায় উতভীর্ণ হন। তিনি বোদ্বাইয়ের 
রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের স্কলার এবং 
ফেলো (১৯২৫-৮২৭) ছিলেন । ১৯২৮ সালে 
গবেষণার হ্বারা ভিনি এম. এস-পি ডিগ্রী লা 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


করেন। তিনি ৩০ বৎসর শিক্ষাক্ষেত্রে জড়িত 
আছেন এবং বর্তমণনে তিনি বোশ্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট 
অব. সাঁয়েম্ের ইনঅর্গ্যানিক কেমিষ্রির অধ্যাপক 
এবং রপায়নশালার অধ্যক্ষ । ১৯৪২-৪৩ সালে 
যুদ্ধের সময় তিনি বোস্বাই সরকারের রাপায়নিক 
উপদেষ্ট। নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বাওয়ালপিগ্ডির 
পি. ডি. আর. ই-তে গ্যাপীয় যুদ্ধসংক্রাস্ত বিষয়ে 
বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমীনে 
তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রির পশ্চিম 
ভারতীয় বিভাগের সভাপতি । যখন এই শাখা 
প্রথম স্থাপিত হয় তখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির 
বোহ্বাই শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন এবং বনু 
কাল তিনি এই সমিতির সম্পাদকের কাজও 
করিয়াছিলেন। তিনি বোশ্বাইতে "স্কুল অব ইন- 
অর্্যানিক কেমিপ্রি রিলার্ঠ গঠন করিয়াছেন। 
তাহার মৌলিক গবেষণা সম্পকিত অনেক প্রবন্ধ 
ভারতীয় এবং টৈদেশিক' বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৯৩৪ সালে তিনি ইউনিভা'সিটি ভিপার্টমেপ্ট 
অব কেমিক্যাল টেকুনৌলজীর কলয়েড কেমিগ্রির 
আংঁশক সময়ের জন্য লেকচারার ছিলেন। তাহার 
বনু ছাত্র এম. এস-সি. ও পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ 
করিয়াছেন এবং একজন ডি. এস-মি ডিগ্রী 
পাইয়াছেন। তিনি স্থানীয় দুইটি কলেজের গভণিং 
বডির্‌ সন্ত । 


অধ্যাপক এস. এন. দাশগুপ্ত 
সভাপতি--উত্ভিদবিদ্যা শাখা 


অধ্যাপক এস. এন. দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় হইতে উদ্ভিদবিগ্ঠায় এম. এস-সি পরীক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি 
১৯২৬-৩৩ সাল পর্যস্ত ইউনিভারসিটি অব লগুনের 
ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স আগ টেকৃনো- 
লজীতে উদ্ভিদের রোগ নিণয় সংক্রান্ত গব্ষণায় 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 8৪তম অধিবেশন ৫৩ 


নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইম্পিরিয়াল কলেজের 
ওন্ডবয়ে্ ফেলোমিপ পুরস্কার লাভ করেন এবং 
লগুন বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে ডক্টর অব ফিলোমফি এবং 
ডক্টর অবসায্লেন্স ডিগ্রী লাভ করেন। 

ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর ১৯৩৪ 
সালে ডাঃ দাশপগ্রপ্ত লক্ষ্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্ভিদ- 
বিদ্যার বিভারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭-৫০ সাল 
পর্যন্ত তিনি প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর কার্যালয়ের 
হ্যাচারাল সায়েন্দ ডিভিসনের কৃধিবিজ্ঞানের, 
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অধ্য।পক--এন. এন. দাঁশগ্রপ্ত 
সভাপতি--উদ্ভিদবিগ্য! শাখা 





উপদেষ্টা ছিলেন। পরে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া 
তিনি লক্ষৌ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উদ্ভিদবিষ্ঠা বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপকের পদ্দ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে 
তিনি লক্ষৌ বিশ্ববিদ্তালয়ের ফ্যাকাঁলটি অব 
সায়েন্সের ভীন নির্বাচিত হন। 

অধ্যাপক দীঁশগুপ্চের গবেষণার বিষয়গুলি 
ইইতেছে-_-উদ্ভিদের ছত্রাকঘটিত ব্যাধি, ফিজিওল: 
আযাগড জেন্টিক্‌স্‌ অব ফাঙ্গি এবং এয়ার পলিউশন 


৫৪ জান ও বিজ্ঞান 


ড্যামেজ ট্ু ভেজিটেসন উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স 
টু ম্যাঙ্গ! নেক্রোসিস। তিনি একদল সুদক্ষ গবেষক 
কর্মী তৈয়ারী করিয়াছেন। তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে 
মাইকোলজি, আযাকোয়াটিক ও ভার্মাটোফাইটিক 
ফাঙ্গি সহ প্ল্যাণট প্যাথোলজ্জি, ভাইরোলজি, 
মাইক্রোবায়োলজি এবং ডেফিপিয়েন্সি রোগের 
ক্ষেত্রে গবেষণার সুত্রপাত করেন। স্যালটেনন ইন 
ফাজি সম্পকিত গবেষণা ব্যতীতও তাহার অন্যান্য 
মৌলিক গব্ষেণাবলী দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 

তিনি দেশবিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের 
সহিত যুক্ত আছেন। তিনি আস্তর্জাতিক পত্রিকা 
"1২ 5070801)0109819 66 2)500109518 819115809” 
(হল্যাণ্ড )-এরু সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য । 
তিন ইয়ান বটানিকাল সোসাইটি এবং ইপ্ডিয়ান 
ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি । 
এতদ্যতীত তিনি ক্রীড়া ও পর্বতারোহণে উত্দাহী। 


ভাঃ ইজ্দ্রজিও সিং 
সভাপতি-শারীরতত্ব শাখা 


ডাঃ ইন্দ্রঞজিৎ সিং ভারতবর্ষের চিকিংসা বিষয়ক 
গব্ষেকদের অগ্রণী এবং শারীরতত্বের প্রবীণ 
অধ্যাপকবুন্দের অন্ততম। করাচী এবং আগগ্রায় 


তিনি ১২ বংমরেরও অধিক সময় শারীরতত্বের ' 


অধ্য।পক এবং উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
অক্সিজেন থিরাপী সম্পর্কে গবেষণা! করিয়া রেঙ্গুন 
বিশ্ববিভ্াালয় হইতে তিনি চিকিৎদাবিষ্ঠায় গ্র্যাজুয়েট 
হন। তারপরে পি-এইচ. ভি. ভিগ্রিলাভের জন্য 
কেদ্বি'জ বিশ্ববিদ্ঠালয়ে যোগদান করেন। কেখি্জ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তিনি শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন 
সরবরাহের দ্বার! শ্বাসক্রিয়া ব্যতীত প্রাণীদের সজীব 
রাখিবার পদ্ধতি আবিফার করেন। তাহার এই 
আবিস্কৃত পদ্ধতি পৃথিবীর সংবাদপত্রসমূহে বিশিষ্ট 
স্থান লাভ করে। অধ্যাপক সিং-এর এই আবিষ্কার 
তাত্বিক ও ব্যবহারিক, এই উভয় ক্ষেত্রেই গবেধণ। 


[ ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


চাঁলাইবার ভিত্তি স্থাপন কবে। প্রকৃতপক্ষে এই 
পদ্ধতি আবিষ্কারের পর অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় ৫দহিক 
ক্রিয়া (যেমন বুক্ধের কাজ ও পরিপাক ক্রিয়া) 
ব্যতীত গ্রাণীদিগকে বাঁচান সম্ভব হইয়াছে। 
অধ্যাপক পিং ব্র্যাকওয়াটার ফিভার-এর নৃতন 
চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাহার আবিষ্কৃত 
চিকিৎসা-পদ্ধতি গত যুদ্ধের সমর আপামের সৈন্ত- 








ভাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং 
মভাপতি--শারীরতত্ব শাখ। 

বাহিনীর এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
কর! হইয়াছিল। এই চিকিৎন।-পদ্ধতির ফলে এই 
ভয়াবহ ব্যা ধতে মৃত্যু হইত না বললেই চলে। 

অধ্যাপক সিং পেশীনংক্রাস্ত বিষয়ে গবেষণ। 
করিতেছেন। পেশীলংক্রান্ত তাহার উচ্চন্তরের 
মৌলিক গবেষণ। বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসা 
অর্জন করিমাছে। পেশীনস্কোচন সংক্রান্ত বিষয়ে 
তিনি সম্পূর্ণ নৃতন এক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 


প্রোটিনের প্রতি পরিবর্তন এবং প্রোটিও- 
লিটিক এন্জাইমের কর্মধার! সংক্রান্ত গবেষণায় 
অধ্যাপক পিং-এর মৌণ্লক অবদান উল্লেখযোগ্য । 
তীহার এই মৌলিক গবেষণা! রাশিয়ায় হথেষ্ট 
প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


সম্প্রতি অধ্যাপক সিং মান্থষের উচ্চ রক্তচাপের 
কারণ সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। আমাদের 
খা্যতৃক্ত লবণ কিরূপে রক্তচীপাধিক্য ঘটায়, ইহা 
তাহার গব্ষণ।য় উদ্বাটিত হইয়াছে। 


ডঃ এস. এম. মহসীন 
সভাঁপতি-মনস্তত্ব ও শিক্ষীবিজ্ঞান শাখা 


ডাঃ এস. এম. মহসীন ১৯১২ সালে বিহারের 
এক সন্ত্রাস্ত ও উচ্চশিক্ষিত প'র্বারে জন্মগ্রহণ 
করেন। [তি পাটনার রামমোহন রায় 
সেমিনারী ও পানা কলেজ হইতে প্রশংসার মহিত 
তাহার শিক্ষ] সমাপ্ধ করেন। ৯৯৩৬ সালে তিনি 
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ডাঃ এম. এম. মহমীন 
সভাপতি--মনন্তব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখ। 


মনস্তত্বে গভর্ণমেন্ট রিসার্চ স্কলার এবং ১৯৩৮ সালে 
পাঁটন। কলেজের দর্শন বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত 
হন। ইহার অল্প কিছুদিন পরে তিনি হিন্দিতে গ্রুপ 
টেষ্ট অব ইনটেলিজেন্স-এর মান নির্ণয় করেন। এই 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংক্সেসের 8৪তম অধিবেশন ৫৫ 


দেশে বুদ্ধি পরীক্ষার যে সামান্ত কয়েকটি উন্নত 
পদ্ধতি চালু আছে তন্মধ্যে ডাঃ মহীনের পদ্ধতি 
অন্ততম । ডাঃ মহলীন ১৯৪৮ সালে এডিনর! বিশ্ব 
বি্ভালয় হইতে মনন্তত্বে পি-এইচ. ভি. ডিগ্রী হাঁভ 
করেন। সেখানে তিনি স্বর্গতঃ সার জি. টমসনের 
(শিক্ষা শান্ের অধ্যাপক ) সান্নিধ্য লাভ করেন। 
তাহার প্রেরণায় ডাঃ মহসীন বুদ্ধির পরিমাপ নির্ণয়ে 
উৎসাহিত হন । 

বুনিয়াদি ও প্রচলিত বিগ্ীলয়ের ছীত্রদের মখে) 
শিক্ষা সম্পকিত আগ্রহ ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি 
সম্পকিত বৈজ্ঞানিক অন্ুদন্ধানের জন্য :৯৫৩ সালে 
বিহার গভর্ণমেণট কতৃক নিয়োগিত কমিশনের 
সহিত ডাঃ মৃহসীন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কমিশনের 
রিপোর্ট এই সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ অন্ুমন্ধীনের ক্ষেও্জে 
একটি আদর্শ রিপোর্ট হিসাবে গণ্য হইয়াছে। 
ডাঃ মহসীনের সাইকোমোটিক্স্‌ ও লেবরেটরী 
সাইকৌলজি সম্পর্কিত মৌলিক গব্ষেণাবলী দেশ- 
বিদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। এতছ্যতীত তিনি 
বিদ্ালয়ের বিষয় সম্পফ্কিত অবজেকটিভ টেষ্ট ও বুদ্ধি 
পরীক্ষার কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন । 

বিহারবাঁজ্য সরকারের আমন্ত্রণে ডাঃ মহসীন 
১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পানা বিশ্ববিদ্ধালয় 
হইতে এডুকেশন্তাল এবং ভৌকেশন্াণ গাইডেন্স 
ব্যুরোর ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন এবং তিনিই 
এই প্রতিষ্ঠান বিহার রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। 


অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস 
স্ভাপতি--নৃতত্ব শাখা 


অধ্যাপক শ্রীনিবাস ১৯১৫ সালের নভেম্বর 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহীশুর, বোশ্বাই ও 
অকুফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ১৯৪* হইতে 
১৪৪৪ সাল পর্যন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমাজ- 
তদ্বের রিসার্চ আযাসিষ্টাপ্ট ও রিসার্চ ফেলো ছিলেন। 
তিনি ১৯৪৫--:৪৭ সালে অক্সফোর্ডে কার্সেগী 
গবেষণ। সাহাধা পান। ১৯৪৮-৫১ লাল পর্যস্ত 


৫৬ শ্ঞাম ও বিজ্ঞান 


তিনি অক্সফোর্ডে ভারতীয় সমীজতত্ব সম্বন্ধে 
ইউনিভাসিটি লেকচারার হিসাবে কাঁজ করেন 
এবং সালে ম্যানচেষ্টীর বিশ্ববিহ্যালয়ে 
সামাজিক অনুশীলন সম্পকিত সিম্যান রিসার্চ ফেলো! 
ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীনিবাপ ১৯৫১ সাল হইতে 
বরোদার এম. এস. ইউনি্ভাপিটির সমাজতত্তের 
অধ্যাপক। দেশীয় রীতিনীতি, জাতি, বংশ- 


১৯৫১ 





অধ্যাপক এম. এন. শ্রীণিবাস 
সভাপতি--নৃতত্ব শাখা 


সম্পর্ক, গ্রাম সংগঠন এবং দক্ষিণ মহীশৃর ও কুর্গের 
বিভিন্ন স্থানে তোহার গবেষণা অবলম্বনে তিনি 


অনেক মৌলিক প্রবন্ধ রচন] করিয়াছেন। তাহার 
লিখিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক, মহীশৃরের পরিবার এবং 
বিবাহ (১৯৪২ ), দক্ষিণ ভারতন্থ কুর্গের অধিবাসী- 
দের ধর্ম ও সমাজ (১৯৫২ )। 


ডাঃ এম. বি. লাল 
মভাপতি--প্রাণিতত্ব শাখা 


ডঃ এম. বি. লাল ১৯০৭ সালের ৩১শে 


[ ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


জান্গুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং লক্ষৌ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
তাহার অধিকাংশ শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। 
তিনি ১৯২৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি 
ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইউনিভা।সটি রিসার্চ 
ফেলোদিপ অর্জন করেন। ১৯২৯ সালে প্রাণিবিষ্ভার 
ডেমনষ্রেটর নিযুক্ত হন এবং লক্ষৌ হইতে ডি.এস-সি 
ডিগ্রী লাভ করিবার পর তিনি ১৯৩৭ সালে 
লেকচারার পদে উন্নীত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি 
গ্রেট বুটেনে যাঁন এবং এডিনবর1 বিশ্ববিদ্যালয়ে 





ডাঃ এম. বি. লাল 
সভাপতি- প্রাণিতত্ব শাখা 


১৯৪৭ 


ছুই বৎসর অতিবাহিত করেন। সালে 
তিনি এডিনবর| বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে ডি. এস-সি 


ডিগ্রী লাভ করেন এবং ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের 
পর তিনি প্রাণিবিদ্যা রীডাঁর নিযুক্ত হন। 
১৯৫২--১৫৩ সালে দ্বিতীয়বার তিনি যুক্তরাঁজ্যে 
ভ্রমণ করেন এবং মেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ালম 
ও গবেষণা-কেন্দ্রমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি 
১৯৫৪ সালে লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
স্বার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন। 
তিনি ইত্িয়ান আযকাঁড়েমি অব জুওলজ্জির সভাপতি, 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


ইঙ্ডয়ান আযাকাডেমি অব সায়েন্স এবং 
জুওলজিক্যল সোসাইটি অব ইত্ডিয়ার ফেলো। 
১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্মেলনে তিনি ভারত সরকারের প্রতি- 
নিধিত্ব করেন এবং ইউনিয়নের নয়জন সাস্যবিশিষ্ট 
আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞান কমিটির একজন সন্ত 
নির্বাচিত হন। হেল্মিনথোলজি সম্পর্কে ডাঃ লাল 
প্রধানতঃ গবেষণা করিয়াছেন। এভদ্বাতীত 
অমেকদণ্তী প্রাণীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং পৰীক্ষা- 
মূলক প্রাণিবিগ্ভার ক্ষেত্রে তাহার মূল্যবান গব্ষেণা 
রহিম়াছে। 


ডাঃ পি. কে. বস্থু 
সভাপতি--পরিস্খখ্যান শাখা 


কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফলিত গণিতে 
মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করিবার পর ডাঃ বঙ্থ 
কলিকাতাঁর ইত্তিয়ান ষ্ট্যাটিটিকাল ইনষ্টিটিউটে 
যোগদান করেন এবং সেখানে ১৯৪৫ সাল পধন্ত 
পর্ি্গংখ্যানব্দি হিসাবে কাজ করেন। তাভার 
পরে তিনি ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিসংখ্যানের আবাতকোত্তর বিভীগে যোগদান 
করেন এবং ১৯৫০ সালে অধ্যক্ষ হন। ১৭৪৪ 
সালে যখন প্রেপিডেন্সী কলেজে পরিসংখ্যান শাখা 
স্থাপন করা হয় তখন তিনি সেখানে এক বতসরের 
জন্য লেক্চারার হিসাঁবে কাজ করেন। তিনিই 
প্রথম পরিসংখ্যানে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডক্টর 
অব ফিলদফি ডিগ্রীলাঁভ করেন। তিনি তত্বীয় ও 
ফলিত পরিসংখ্যান ব্ষয়ে গবেষণামূলক অনেক 
প্রবন্ধ রন! করিয়াছেন এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক 
মমীক্ষা পরিচালনা করিয়াছেন । 

ডাঃ বস্থু কলিকাঁত৷ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিনিধি 
হিসাবে ১৯৫০ সালে নয়া দিলীতে অনুষ্ঠিত আস্ত- 
ঠর্জীতিক পরিসংখ্যান সম্মেলনে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। ১৯৫৪ সালে আমগ্টার্ডামে অনুষ্টিত 
আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলনে তিনি কলিকাতা 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম ভধিবেশন ৫৭ 


বিশ্ববিষ্যালক্প, ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি 
এবং ক্যালকাট। ষ্্যাটিট্িক্যাল সোসাইটির প্রতি- 
নিধিত্ব করিয়াছিলেন । তিনি উায়ার-এ অচ্ঠিত 
জার্মান পরিসংখ্যান সম্মেলনে এবং ১৯৫৪ সালে 
বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত যুগোশ্নাভ পরিমংখ্যান সম্মেলনে 
আমন্বিত হইয়াছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে যুক্ত- 
র[জ্য, জার্নেনী, ফন্সি, হল্যাও, ইটালীর বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হেগ-এ অনস্থিত আত্তর্জ। তিক ষ্ট্যাটিট্িক্য।ল 





া 
পা 


' 
দস 


উপচা স্পি 


ডাঃ পি. কে, বঙ্থ 
স্ভাপতি--পরিসংখ্যান শাখা 


ইনষ্টিটিউট এবং জেনেভার আস্তর্জাতিক শ্রম- 
দপ্তরের কার্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ডাঃ 
বঙ্থ প্ল্যানিং কমিশনের পক্ষে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়ের পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি শাখা 
পরিচালিত কলিকাতার সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
সমীক্ষার যুগ-পরিচালক। তিনি নয়া দিল্লী ইতয়ান 
কাউন্সিল অব এগ্রিকাঁলচাঁরাল বিসার্এর পরি- 
নংখ্যান কমিটি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অবস্থিত 
কৃষি ও অর্থনৈতিক গব্ষেণ কেন্দ্রের জন্য ভারত 
সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যানের পরিচাঁলক- 
মণ্ডলী কতৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ও উড়িস্ত। 


৫৮" 


বিশ্ববিছ্(লয়ের পরিসংখ্যান কমিটির সদস্য । ডাঃ 
বন্ধ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিনেট ও আকা 
ডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং কলিকাতা পরি- 
সংখ্যান সমিতির সম্পাদক । 


ডাঃ সি. আর. দাশগুপ্ত 
মভাপতি--চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎমা শাখ। 


ডাঃ দাশগুপ্ত ১৯০০ সালে পূর্ব পাকিস্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৪ সালে কলিকাতার 
মেডিক্যাল কলেঞ্জ হইতে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ১৯৩৩ সালে তিনি ডিষ্টিংশন সহ ডি. টি. এম 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকাঁর করিয়া সুবর্ণ পদ্দক 
পুরস্কার পাঁন। তিনি কলিকাতার স্কুল অব 





ডঃ সি. আর. দ।শগুপ্ু 
সভাঁপতি-্-চিকিৎস] ও পশু-চিকিৎসা শাখা! 


ট্রপিক্যাল মেডিসিনে সহকারী গবেষক হিসাবে 
কাজ করেন (১৯২৫--১৯৫৫ ) এবং ১৯৪২ সালে 
হিমাটোলজির গবেষক হিসাবে উক্ত বিভাগের পূর্ণ- 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিনের ভন্ স্কুল 
অব ্রপিক্যাল মেডিসিনের ডেপুটি ভিবেক্টুর হিসাবে 
কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি রকফেলার 
কাউণ্ডেশন ফেলোদিপ পান এবং এক বৎসর লণ্ডনের 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


মেণ্ট বাঁরথোলমিউ হাসপাতালে অধ্যাপক এল. 
জে. উইট্স্‌-এর সহিত কাঁজ করেন। পরে তিনি 
হিমাটোলজি সম্পকিত ইউরোপের বিভিন্ন গবেষণ।- 
কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ১৯৫০ সালে কেখিজে 
আন্তর্জাতিক রক্ত-বিজ্ঞান সম্পকিত সমিতির জধি- 
বেশনে এবং নিউইয়র্কে বিশ্বচিকৎ্সক সম্মেলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকার 
বিভিন্ন হিমীটোলজি সম্পকিত গবেষণা-কেন্ত্রও 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে রক্ত-বিজ্ঞান 
সম্পকিত গবেষণায় ডাঃ দাশগুপ্তের অব্দান অত্যন্ত 
মূল্যবান । স্কুল অব ট্রপিব্যাল মেডিসিনে রক্ত- 
বিজ্ঞান সম্পকিত বিভাগ স্থাপন ও ইহার উন্নীতি- 
সাধনে ডাঃ দাশগুপ্তের গ্রচেই! উল্লেখযোগ্য । তিনি 
রক্ত-বিজ্ঞান সম্পকিত ১০৫টিরও বেশী মৌলিক 
গবেষণ।মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি গর্ভকালীন 
রক্তানল্পতা সম্পর্কে একটি মনোগ্রাফ গুকাশ করিয়া- 
ছেন। তিনি 179609.6019£108] "1 2০101510006 
নামক পুস্তকের যুগ্ম লেখকের একজন । ডাঃ দাশগুপ্ত 
১৯৫০ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মী মমিতিব কলিকাতা 
শাখার সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৫১ সালে ইঙ্িয়ান 
ফার্মামিউটিক্যাল কংগ্রেসের ফার্মাসিউটিক্যাল 
কেমিঠ্ি শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি জানণল 
অব হিমাটোলজির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য । 
এতঘ্যতীত তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ও 
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার সহিত 
হঙ্সিষ্ট রহিয়াছেন। 


ডাঃ জি. পি. চাটাজী 
সভাপতি--ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান শাখা 


ডাঃ জি, পি. চাটাজা ১৯০৯ সালের ১৫ই 
মে জন্মগ্রহণ করেন। ডা; চাটাজাঁ ১৯২৯ সালে 
প্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে পদার্থবিদ্ভায় অনাস” সহ 
স্লাতক পবীক্গায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সালে তিনি 
জামসেদপুরের টেক্নিক্যাল ইনন্রিটিউট হইতে 
গ্রাজুঘ্নেট ডিগ্রা লাভ করেন। তিনি টাটা আয়রন 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


আণ্ড টীল কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত হন 
এবং পরে হাওড়ার বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
যোগদান করেন। ফাইনাল বি. মেই, পরীক্ষা 
দিবার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ীলয়ের অহ্ুমতি 


সভাপতি--ইঞ্রিনীয়াবিং ও ধাতুবিজ্ঞ!ন শখ 


পাইয়া ১৯৪৩ সালে পরীক্ষৌতীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে 
সর্বাধিক নম্বর পাইয়া! বি. মেট. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। তিনি টাটা আ+রন আযাও ্টীল কোম্পানীতে 
সতেরো বৎসরের অধিক সময় কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। 





একখান! চিঠি ৫৯ 


তৎপরে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন 
এবং পিটস্বার্গ বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে ১৯৪৮ সালে 
ধতুবিজ্ঞানে এবং ১৯৪৯ মালে পদার্থবিষ্যায় ডক্টরেট 
উপাধি লভ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি বেঙ্গল 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ধাতুবিজ্ঞানের সহকারী 
অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ 
সালে রপীয়ন ও ধাতুবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক 
ও অধ্যক্ষ পদ নিযুক্ত হন। ডাঃ চাটাজীর 
৭০টির বেশী মৌলিক গব্যেণীমূলক প্রবন্ধ দেশ- 
বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকীশিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য তিনি স্বর্ণপদক 
পুরস্কার পাইয়াছেন। ভারত সরকারের মেট'ল 
রিসার্ট কমিটি, জামসেদপুরস্থ ন্যাশন্য।ল মেটালাঞ্জি- 
ক্যাল লেবরটরীর সায়েটিফিক আ্যাডভাইনরি 
কমিটি, কাউন্সিল অব সাঁয়েন্টফিক অআ্যাও 
ইগ্তাস্থিমাল রিসার্চ প্রভৃতি সংস্থার ডাঃ চাটা 
সদস্ত। এতদ্যতীত ডাঃ চাটা আবও বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য সংস্থার সহিত যুক্ত আছেন। 
ডাঃ চাটাজীা একজন ভাল ব্যাঁয়ামবিদ ও খেলোয়াড়। 

বিশেষ দ্রষ্টুব্য--ভূগোল ও ভূ-বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়ীছেন-ডাঃ ভবেশচন্দ্র রায় 
এবং ক্লষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নিধাচিত হইয়া- 
ছেন, ডাঁঃ এ. এস. নারায়ণ । কিন্তু যথীলময়ে 
তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত হস্তগত না হওয়ায় এখানে 
প্রকাশ বরা সম্ভব হইল না।-_স। 


একখান। চিঠি 


সম্পাদক মহাশয়, 


আপনার কাছে একটি চিঠি পাঠালাম, 


যেটি ৬প্রমথনাঁথ চৌধুরী (বীরবল) 


লিখেছিলেন চল্লিশ বৎসর পূর্ধে, বিজ্ঞান পরিষদ্দের বর্তমান সভাঁপতি মহাঁশয়কে । মনে 


/হয়, 


পত্রটির এতিহাদিক মুল্য আছে। একজন “সবুজ-পীত্রিক' হিসাবে আমি বন্ধুবর 


সত্যেন বসকে যখন নিয়ে যাই প্রমথবাবুর কাছে, তাঁর অল্পদিন পরেই এই পত্রটি লেখা । 


সবুজ 


পাতায় বন্থু মহাশয়ের কোন রচনা বূপায়িত হয় নি বটে, কিন্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


যি শুঠান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


পত্রিকায় বীরবলের প্রিয় আদর্শ আজ প্ররিয়দর্শন রূপ নিয়ে বিরাজমান। সুতরাং জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান' হচ্ছে পরলোকগত “সবুজ পত্রের" উত্তরাধিকারী এবং স্মৃতিতর্পণ কার্ষে আপনাদের 
সভাপতির বিশেষ অধিকার আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও ম্মরণীয়। প্রমথনাথই 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং রবীন্দ্রনাথ তার 
“বিশ্ব-পরিচয়” গ্রন্থটি সত্যেন্্রনীথের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সেই যোগমুত্র ধরে 
আমর আনন্দ অনুভব করতে পারি যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সাধনায় 
সিদ্ধিলাভের বৈজ্ঞানিক সহায়ক আজ বিশ্ব-ভারতীর কুটস্থানে সমাসীন। 
প্রীহারীতকৃষ্ণ দ্বেব 


বীরবলের চিঠি 
(বিশ্ব-ভাঁরতীর উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেক্্রনাথ বস্থুকে লিখিত পত্র) 
১নং ব্রাইট স্রীট, বালিগঞ্ড ২৪-১১-১৬ 
সবিনয় নিবেদন, 

শ্রীমান হারিতকুষ্ণ লিখেছেন যে, নানা কারণে তাঁর পক্ষে কাল বিকেলে এখাঁনে 
আসর স্রবিধে হবে না। তবে আপনি যদি আমেন তো বড় আুখী হব। ধার! 
জ্লেখাঁপড়া করেছেন অর্থাৎ মন নামক পদার্থটির চর্চা করেছেন তাদের সঙ্গে আমি মিসতে, 
কথাবার্তা কইতে ভাঁলবাসি। পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে যে আনন্দ পাওয়! 
যাঁয় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা 
সকলেই বই থেকেই পেয়েছি কিন্ত সেই সব বইয়ের কথা প্রতি লোকের মনের ভিতর 
থেকে অক্পবিস্তর নৃতন মুণ্তি ধারণ করে বেরিয়ে আমে । যেন্‌ মরা জিনিষ জ্যান্ত হয়ে 
ওঠে । মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে তা লেখার কথায় সচরাচর পাওয়া 
দুর্ঘট । এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের কথা শুনতে এত ৬।পরধাঁস। তা. 
ছাড়া ধারা পড়েছেন তাদের আমি লেখাতে চাই। কেনন। বাঙ্গাল। সাহিত্যে জ্ঞানের 
দিকটে আজ পধ্যন্তরফাক রয়ে গিয়েছে। আর যতদিন বাঙ্গাল! সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার 
নাহবে ততদিন উচু দরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও আমদের ছু-একটি প্রতিভাশালী 
লেখকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিয়ে 
বাঙ্গাল সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাঁয়--তা। নিয়ে 
গৌরব করা ত দূরের কথা । আর বঙ্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য 
প্রকৃতির এমন কোনও বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূভারতে প্রতিভাশালী 
লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য এ কথ! শান্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন 
লৌকদের পক্ষে আমর! যেটুকু জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে 

দেওয়াঁট। কর্তব্য। এই কারণেই আমি আপনাকে “সবুজপত্রের” আসরে নামাতে চাই । 
আমার এখানে আসা অবশ্য তেমন সহজ নয়। কেননা! আমি বালা বেঁধেছি-_ 
প্রথমতঃ সহরের বাইরে তারপরে একটেরে। বোধ হয় এ কারণে সাহিত্য সমাজেও 
আমি কতকটা একঘরে হয়ে রয়েছি । কি সমাজে কি সাহিত্যে নাগরিক হওয়াটা আমার 
ধাতে নেই। সে যাই হোক আপনার যদি সুবিধে হয় তাহলে কাল বেলা সাড়ে 
তিনটের সময় ল-কলেজে উপস্থিত হলে, আমি আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসতে * 

পারি। তাহলে এতট? পথ উজোন ঠেলে আসবার কষ্টটা আপনাকে পেতে হয় না। 
ইতি--ভ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী 
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ওকরিজ হাসপাতালে কোবাণ্ট থিরাপি ইউনিটের সাহায্যে একজন 
রোগীর এক্সরে নেওয়া হচ্ছে। প্রায় কুড়ি ক্ষ ভোল্ট শক্তিবিশিষ্ট 
এক্স-রে যপ্তের কাজ এটির সাহায্যে সম্পন্ন হতে পাকে। 


ঢডেনে রাখ 
লোহার কাহিনী 


অতি প্রাচীনকাঁলের কথা, মানুষ তখন রানা বা চাঁষ-আবাদ প্রভৃতি কিছুই জানতো 
না। জীবনধারণের জন্যে দিনের পর দিন তাকে নির্ভর করতে হতো? শুধু গাছের ফলমূল 
আর জীবজন্তর মাংসের উপর। গাছের ফলমূল না হয় খোজাখুজি করে এমনিতেই 
পাঁওয়। যেত ; কিন্ত প্রাণী শিকার করে মাংস সংগ্রহ করবার কাজটা বড় সহজ ছিল না। 
এর কারণ, তখনকার দিনে কোন রকম ধাতুর আবিষ্কার হয় নি; মানুষ তখন কেবলমীত্র 
পাথরের অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করতো! । এতে তে। আর মানুষের সব প্রয়োজন মিটতো। না! 
সুতরাং আরও ভাল কিছু দিয়ে ভাল অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্তে মানু গোঁড়া থেকেই সচেষ্ট 
ছিল। শেষ পর্ধস্ত প্রয়োজনের তাগিদে তারা পাথর থেকেই লোহার আবিষ্কার করে 
ফেললো । অবশ্য সেই সময় লোহা যে কি জিনিষ, তা তারা বুঝতো। না বটে, তবে এটা 
যে একটা শক্ত ও খুব দরকারী ধাতু-_সেট? তাঁরা বুঝেছিল এবং তাঁরপরে পাথরের বদলে 
লোহার ব্যবহারও তারা আরন্ত করেছিল । 

আমরা যে পরিমাণ লোহা! ব্যবহার করে থাকি তার বেশীর ভাগই পৃথিবীর বুক 
থেকে সংগ্রহ করা হয়। মাটির নীচে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে লোহার খনিজ । 
বৈজ্ঞানিকদের মত এই)ষে, ভূ-পুষ্টের গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই লোহারও স্থষ্টি হয়েছিল। 
তবে এঁকেব।তে, বিস্তর 'স্কোহা। একমাত্র উন্কাপিগ্ড থেকেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উক্কাপিগুগুলি আকাশের বুক থেকে ছুটে এসে পৃথিবীতে পড়ে 
না বলেই পৃথিবীতে যতসামান্ত এই ধরণের লোহা দেখা যাঁয়। 

লোহা আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষ লোহাকে নানারকম ভাবে ব্যবহার করবার 
চেষ্টা করে আসছিল । এশিয়া মহাদেশের আদিম অধিবাসীরা লোহার নানারকমের 
ব্যবহার শিখেছিল। এসিরীয় জাতি লোহার রথ তৈরী করতো । শুধু তাই নয় তারা 
তাদের ঘোড়ার সাজের মধ্যে লোহার তৈরী নাঁনারকমের অলঙ্কারও বসাতো। প্রাচীন- 
কালের মানুষেরা লোহার সঙ্গে সঙ্গে গ্টীলের ব্যবহারও শিখেছিল। গ্রীল কি করে তৈরী 
কর! হয় জানো ? লোহার সঙ্গে কিছু কার্ধন মিশিয়ে গ্রীল তৈরী করা হয়। তবে সেই 
সময়ে লোহা ও গ্টীলের দাম খুব বেশী পড়তো । এর কারণ লোহার খনিজ থেকে লোহা 
পুথক করে নিতে তখন যথেষ্ট সময় লাগতো, আর পরিশ্রমও হতো যথেষ্ট । 
লোহার খনিজ আকর আগুনের উত্তাপে গালিয়ে লোহাকে খনিজ থেকে পৃথক কর! 
হয়। প্রথম দিকে এই লোহার খনিজ গলানোর কাঁজ খুব সহজ পদ্ধতিতে করা হতো । 
খনিজকে আগুনে গালিয়ে নেওয়ার কাঁজে মানুষ ক্রমেই বুঝতে শিখলো যে, আগুনের 
উত্তাপ যতই বাঁড়ানে। যাঁবে ততই বেশী পরিমাণ লোহা তৈরী করা যেতে পারে। এই 


৬২. জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১*ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


রকম চিন্তার ফলে সবাই পাহাড়ের উপরে অথব। যে জায়গায় বাযুপ্রবাহের জোর বেশী -- 
এমন জায়গায় আগুন জালিয়ে লোহ! তৈরী করতে লাগলো । আগুনের মধ্যে দিয়ে 
জোরে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার ফলে উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে । কিন্তু এই 
পদ্ধতিতে বিশেষ অন্ুবিধা ছিল। বাতাঁস তো! আর সব সময়েই সমানভাবে প্রবাহিত হয় 
না! আবার আগুনের উত্তাপ বাড়াতে গেলে জোরালো বাযুপ্রবাহেরও দরকার। কাঁজেই 
প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে জোরালে। বাঁয়ুপ্রবাহ সৃষ্টির ব্যবস্থা করলো । 
প্রথম দিকে কারিগরেরা একটা নলের ভিতর ফু" দিয়ে হাওয়া চালিয়ে আগুনের 
উত্তাপ বৃদ্ধি করতো । এখনে। তোমরা দেখে থাকবে যে, আমাদের দেশের ন্বর্ণকারের] 
সোন। গালাবাঁর সময় এই পদ্ধতি গ্রহণ করে থাঁকেন। কিন্তু লোহা গলাবার বেলায় এই 
পদ্ধতি বড়ই শ্রমসাধ্য ছিল। তাছাড়া কাজ শেষ করতে সময়ও লাগতে। যথেষ্ট । তারপর 
আরও জোরালো বাযুপ্রবাহ স্যপ্টির জন্তে বিভিন্ন রকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হলো । সেগুলির সাহায্যে 
আগুনের মধ্যে তীব্রবেগে বাতাস চালানোর কাজ বেশ ভালভাবেই চলতো 1 এই যন্ত্রগলির 
কোন কোনটা হাতে বা পায়ের সাহায্যে চালাতে হতো । আবার কোনটা বা চালানো 
হতো। জল-শক্তির সাহায্যে । এরপরে হতে থাকে লোহ!-গলানে চুল্লীর ক্রমবিকাশ । 
প্রাথমিক পর্যায়ের চুল্লীতে ভাল ভাবে লোহ! গলানোর কাজ হতো না। এতে 
কয়েক পাউণ্ড লোহা তৈরী করতে গেলে বেশ কিছুদিন সময় লাগতো । ক্যাটালোনিয়ার 
স্পেনশ লৌহকারেরা লোহা তৈরীর একরকম নতুন যন্ত্র তৈরী ক রছিল। এর চুল্লীটাও 
ছিল নতুন ধরণের । মস্ত একটা! যন্ত্রের সাহায্যে জোরালো বর্রুপ্রবা ই"স্ির্করে তা এই 
চুল্লীর ভিতরে চালনা কর! হতো । এই ধরণের চুল্লী মধ্যযুগেই বেশী প্রচলিত ছিল । 
লোহার চাহিদা যতই বেড়ে উঠতে লাগলো, লৌহকারেরা ততই বড় বড় চুল্লী 
তৈরী করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো । এর পরে অসুবিধা দেখা দিল জ্বালানী 
কাঠের অভাবে । দেশে যা কিছু গাছপালা আছে, লোহা উৎপাদন করতে তার 
সবটাই যদি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তাহলে অন্যান্য কাঠের তৈরী জিনিষের প্রয়োজন 
মিটবে কি করে? এক একবার লোহ! গলাবার সময় রাশি রাশি কাঠের দরকার হয়। 
সেকালে ইংল্যাপ্ডের লৌহকারের৷ দেশের এত গাছ কেটে ফেলেছিল যে, সাধারণ লোকের 
বাধাদানের ফলে জ্বালানীর জন্যে গাছ কাট। নিষিদ্ধ করে তখনকার গভর্ণমেন্ট একটা 
আইন জারী করেছিলেন। অবশ্য এর পরবর্তী স্তরে কয়লার আবিষ্কারের ফলে এই 
সব অসুবিধ। একেবারেই দূরীভূত হয়েছিল। 
রেলগাড়ী আবিষ্কারের পর থেকেই লোহা ও চ্টীলের চাহিদ। অত্যধিক রকমে 
বাড়তে থাকে । ব্রমে নানারকম শিল্পের ক্ষেত্রেও লোহা ও গ্রীল অতীব প্রয়োজনীয় 
বলে স্বীকৃতি পেতে থাকে । বর্তমান যুগে লোহা! না! থাকলে মানুষের জীবদযা্া। 
সভ্যতা, সংস্কৃতি গ্রভৃতি সবই একেবারে অতল হয়ে পড়বে। 


জানুয়ারী, ১৯৫৭ ] জানবার কথা ৬৩ 


কাজের সুবিধার জন্যে লোহা আবিষ্ষারের গোড়। থেকেই বিভিন্ন লোকের প্রচেষ্টার 
ফলে লোহ। গলানো চুল্লীর উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট । আধুনিক কালে লোহার কারখানায় 
যে চুল্লী ব্যবহার কর! হয় তাকে বলা হয় বাত্যা-চুল্লী। মাটি খু'ড়ে লোহার খনিজকে বের 
করে নিয়ে আসা হয় কারখানায়। তারপর তার সঙ্গে কোক, লাইমষ্টোন প্রভৃতি মিশিয়ে 
বাত্য।-চুল্লীতে ঢাল। হয়। চুল্লীর প্রচণ্ড উত্তাপে সেগুলি সব গলে একসঙ্গে মিশে যাওয়ার 
পর তরল লোহাকে আলাদা করে নেওয়া হয়। তারপর এই উত্তপ্ত তরল লোহাকে বিভিন্ন 
খণ্ডে ঢালাই করে নেওয়া হয়। এই খণ্ডাকার লোহাগুলিকে বল! হয় পিগ আয়রন । 

বিভিন্ন ধরণের লোহার মধ্যে কাবনের পরিমাণও বিভিন্ন হয়ে থাকে । তবে কার্বন 
সব রকম লোহাতেই কিছু না কিছু থাকে । কাষ্ট-আয়রনে কার্বনের পরিমাণ বেশী থাকায় 
এই লোহ। ভগ্রপ্রবণ হয়ে থাকে । কিন্তু রট্‌-আয়রনে কারনের পরিমাণ খুব কম থাকাঁয় তাঁকে 
ইচ্ছামত মোঁচড় দিয়ে যে কোন আকার দেওয়া যেতে পারে । অনেক বাড়ীর লোহার গেট, 
রেলিং প্রভৃতি যে এই লোহ] দিয়েই তৈরী তা একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা বুঝতে 
পারবে। | 

সব রকম লোহার মধ্যে ীলই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট । ্টীল খুব শক্ত ও নমনীয় হতে 
পারে। সাধারণ লোহার সঙ্গে কার্বন ও অন্যান্য কয়েক প্রকার পদার্থ মিশিয়ে ষ্টীল তৈরী 
করা হয়। গ্টীলের ভাল্মন্দ নির্ভর করে এই পদার্থগুলির পরিমাণের উপর। 
৩১৭৪০ খুষ্টাব্দে (ইংল্যাপ্ডের এক ঘড়িনির্মাতা গ্ীল তৈরীর একটি সহজ উপায় 
আবিষ্কার করোছশেন'। স্টা্ব হেনরী বেসিমার নামক আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোকও 
১৮৫৬ খুষ্টান্বে পিগ-আয়রন থেকে অতি সহজে ভাল গ্রীল তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন 
তারই নামানুসারে চ্টীল তৈরীর এই চুল্লীর নাম দেওয়া হয়েছে বেপিমার কন্ভারটার। 
বেসিমারের পদ্ধতিতে জাহাজের জন্তে প্রয়োজনীয় গ্টীলের পাত, মোটর গাড়ীর অংশ, রেল 
লাইন প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে। কিন্ত অতুযুৎকৃষ্ট গ্টীল তৈরী হয়ে থাকে ওপন্হার্থ 
পদ্ধতিতে । লোহার কারখানায় আর একটি যন্্ব আছে, যাকে বলা হয় রোলিং মিলস্‌। 
এই যন্ত্রের সাহায্যে উত্তপ্ত ীলকে বিভিন্ন আকারে রূপান্তরিত কর! হয়। 

শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য 


জানবার কথ 


১। ম্যালেরিয়া রোগের কথা আমাদের দেশে অজানা নয়। বাল দেশের 
বহু অঞ্চল ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র আমাদের 
দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ম]ালেরিয়ার আক্রমণের কথা শুনা যায়। দেজন্তেই 


৬৪ গুন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ম্যালেরিয়া রোগরে বিশ্বের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্তার মধ্যে স্দািক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা বলে 





“নং চিত্র 


গণ্য করা হয়। ১৯৫৫ সালে পৃথিবীর ১৩৫টি বিভিন্ন দেশে ২০০১০০০১০০৭ লোক 


ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ২,০০০, 


"০০ লোক মারা যায়। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
২৯৪।২।১, আপার লারকুলার ৫রোড, কলিকাত।৯ 
বিশেষ সাধারণ অধিবেশন 


ফেডারেশন হল 
সভাকক্ষ 

পরিষদের সভ্যগণের এই সাধারণ অধিবেশনে 
মোট ৩২ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন । পরিষদের 
সতাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনীথ বসু মহ।শয় এই 
অধিধ্শেনে সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রান্তে 
সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত কার্যস্ুচী অনগলারে 
পরিষদের একটি ন্তাসরক্ষক-মগ্ডলী গঠনের আবশ্ত কতা৷ 
সম্পর্কে একটি নাঁতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। পরিষদের 
রেজিদ্রিকত নিয়মীবলীর ৩৫ (ক ও খ) নং বিধান 
অনুযায়ী ইহার যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও 
তত্বাব্ধান করিবার জন্য অনধিক পাঁচ জন সভ্য 
লইয়া এই স্টায়রক্ষক-মগ্ডলী গঠন করিতে হইবে। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণের 
নিকট উক্ত ন্যাপরক্ষক-মণ্ডলীর সভ্যপদের জন্য নাম 
প্রস্তাব করিবার আহ্বান জানান। শ্রীস্থশীলকুমাঁর 
আচার্য মহাঁশয় নিম্নলিখিত পাচ জন সভ্য লইয়। এই 


স্যানর্ক্ষক-মণ্ডলী গঠন করিবার প্রস্তাব পেশ করেন £-- 


৩১শে ভিলে্গর, ১৯৫৬ 
সোমবার, অপরাহ্ন ৪ ৩০ ট! 
শীনত্যেন্রনাথ বন্থ, শ্রানিখিলরগ্জন সেন, শ্রীচারু 
চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রাকুদ্রেন্্কুমার পাল ও শ্রীশ্ঠামাদাস 
চট্োপাধ্যায়। 
উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই এই পাচ জন সভ্য 
লইয়া পরিষদের ম্যারক্ষক-মণ্ডলী গঠনে পূর্ণ সমর্থন 
জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় 
পরিষদের ন্যাসরক্ষক হিসাবে উক্ত পাচ জন সভ্য 
সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোঁষণ। 
করেন। এই ন্যাসরক্ষকগণ পরিষদের নিয়মাবলী 
অনুসারে নির্ধারিত কাধাদি পরিচালন করিবেন । 


অধিবেশনের কার্যস্থচী অশ্ুলারে ভ্তাঁসরক্ষক- 
মণ্ডশীর সভ্য নির্বাচনের পরে মভাপতি মহাশয় 
উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের কার্ধাদি পরিচালনায় 
তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবন্দ 
জ্ঞাপন করিয়! সভার কার্ধ শেষ করেন। 


সম্পাদক--ভ্রীগ্গোপালচজ্দ্র ভষ্টাচার্য 
হ্দেবেজ্রনাথ বিশ্বাস কতৃকি ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হুইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল। লেন, কলিকাতা! হজে প্রকাশক কতক অন্টিত 


৪ম ( 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৭ 





বিস্্রীন 





দ্বিতীয় মংখ্য। 


শশী িিশিিশিটিটিটোপশশাঁি ১ ৮ শিশ্িশশিশশ্ শিক শিট শিট পপি এশা পদ 





ইউক্লিড ও জ্যামিতি 
প্রীম্বনীলকৃঞ্ণ পাল 


ইউর্লিড নামটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যামিতির 
কথা মনে পড়ে। প্ররুহপক্ষে প্রায় ২২০০ বছর 
ধরে ইউক্লিড ও জ্যামিতি--এই কথ| দুটি সমান 
অথে বহভ হয়ে এসেছে । জ্যামিতির কথা 
উঠলেই আমাদের মনে পড়ে ইউক্লিডের বইটির 
কথা, কিন্তু একমাত্র এই জ্যামিতি শাক ছাড়া ইউ- 
ক্লিডের সম্বন্ধে আর প্রান কিছুই জানা যায়না । 
অনুমান করা হর, তিনি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের 
প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ইউক্লিভের আবি- 
ভাবের পূর্বেই জ্যামিতি সম্পকীঁয় বহুবিধ তথ্য 
প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ওই 
সমুদয় তথ্যের অন্তনিহিত মৌলিক এক্য সম্বন্ধে 
বিশেষ কোনও চিন্তা হয়নি। বিভিন্ন আকৃতি 
সম্বন্ধে ইউক্লিডের পূর্বব্তী জ্যামিতিকগণ অনেক 
তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন । ইউক্লিভ নিজে পূর্ব- 
বর্তাদের মত নতুন নতুন আরুতি সম্বন্ধে গবেষণা না 
করে যাবতীয় পুরনো তথ্য পনীক্ষা আরম্ভ করেন। 
তিনি বিভিন্ন ফলাফলগুলি এমনভাবে সংকলন 
করেন ষে, ষে কোনও গ্রতিজ্ঞার গ্রামাণয বিষয় 
তার পূর্বব্্তী গ্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমীণ করা যায়। 


এভাবে যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশ করবার ফলে দেখা 
গেল, বহু জটিল প্রামাণা বিধয়ও অতি সরল 
কতকগুপি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তিনি 
তার প্রামীণ্য বিষয়বস্তরগুলিকে উপপাগ্চ নামে 
অভিহিত করেন। এই উপপাগ্যগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে এমনভাবে সঙ্বন্ধযুক্ত যে, যদি আমরা ঝতক- 
গুলি সাধারণ বিষয়কে সত্য বলে স্বীকার করে 
নিই, তা হলেই ওই সব সত্যের ভিত্তিতে 
জ্যামিতি বিষয়ক যাবতীয় উপপাগ্য প্রমীণ করা 
যাণ। স্ৃতবাং যাবতীয় জ্যামিতিক তথ্যের প্রাণ- 
স্বরূপ হলে। ওই সাধারণ সত্যগ্তলি। প্রকৃতপক্ষে 
ইউক্লিড মেনে নিলেন যে, বিভিন্ন আকৃতিগত 
জ্যা মতিক যে সব তথ্য আমরা অবগত আছি, 
তাদের অস্তিত্বের কারণই হচ্ছে ওই মৌপিক সত্য- 
গুলির অস্তিত্ব । এজন্যে ইউক্রিডের জাামিতি গ্রন্থের 
সর্বাগ্রে এই নাধারণ সত্যগুলি দেওয়া হয়েছে। 


এগুলির তিনটি ভাগ--সংজ্ঞ। শ্বীকার্য ও ম্বতঃ- 


সিদ্ধান্ত । সর্বপ্রথমে তিনি বিভিন্ন মৌলিক আকৃতির 
ংজ্ঞ। দ্রিলেন। এভাবে বিন্দুঃ রেখা, তল, বৃত্ব 
প্রভৃতির ধারণা সম্ভব হলো। স্বীকার্ধরূপে তিনি 


৬ষ্ শান ও বিজ্ঞান 


এমন কতকগুলি জ্যামিতিক ধারণ গ্রহণ করলেন 
যেগুলির প্রমাণ দেওয়া যায় না, কিন্তু তাঁদের 
সত্যতা আমরা ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা 
থেকে মোটামুটিভাবে যাচাই করে দেখতে পারি। 
ৃষ্টন্তস্বরূপ তিনি একথা মেনে নিলেন যে, যে 
কোনও এক বিন্ঠু থেকে অপর এক বিন্দু পর্যস্ত 
একটি মাত্র সরলরেখা টানা যায়। ম্বতঃসিদ্ধান্তরূপে 
ইউক্লিড কতকগুলি প্রচলিত নিত্য সত্যকে গ্রহণ 
করলেন। যেমন-যে কোনও বস্ত উহার অংশ- 
বিশেষ অপেক্ষা বৃহত্তর । সমান সমান বস্তর সঙ্গে 
সমান সমান বস্ত যোগ করলে যোগফল সমান 
হবে-ইত্যাদি। 


ইউক্লিডের সংকলিত যাবতীয় জ্যামিতিক তথ্য- 
সম্বলিত এই গ্রন্থটি পরব্তাকালে বনু কৃতবিদ্ধ 
গাণিতিক কর্তৃক সম্পাণিত ও আলোচিত হয়েছে। 
তারা সকলেই ইউক্লিডের গৃহীত স্বীকাধগুলির 
যৌক্তিকতা বিচার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। 
এই বিচারের ফলে একটি বিশেষ ব্যয় নকলেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । ইউক্লিডের সব স্বীকাধ- 
গুলিই ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা থেকে যাচাই 
কর! যায়, মাত্র একটি ছাড়।। এই ম্বীকাধটি 
হলে। সমান্তরাল সরলরেখা সম্পকিত। ইউক্রিড 
ধরে নিয়েছেন যে, কোনও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে 
একটি প্রদত্ত সর্লরেখার সমান্তরাল মাত্র একটি 
সরলরেখ। অস্কন করা! যায়। এই স্বীকার্ধের ভিত্তিতে 
তিনি সরলরেখ। সম্পর্কে কতকগুলি প্রতিজ্ঞ! প্রমাণ 
করেছেন এবং ওই নব প্রতিজ্ঞার সাহায্যে ত্রিভুজ, 
আয়তক্ষেত্র গ্রভৃতি সঞ্দ্ধে৪ বিবিধ উপপাচ্ঠ 
প্রমাণিত হয়েছে। স্থতরাং মূল স্বীকার্ধটি যি 
অযৌক্তিক হয়, তবে ওই সব প্রমাণও টিকে না। 
অথচ ইউরক্লিড এই স্বীকার্ধটিকে ধত স্বাভাবিক 
মনে করেছেন, এটি মোটেই তত স্বাভাবিক নয়। 
একটু বিবেচনা! করলেই সেটা বোঝা যাবে। 
লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই স্বীকার্ধটিতে মরলবেখার 
অসীম অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়েছে। কারণ দুটি 


| ১০ম ব্ধ, ২য় সংখ্যা 
সরলরেখা স্মীস্তরাল--একথা বলার অর্থই হচ্ছে 
এই যে, উভয়দিকে যতদূর ইচ্ছা বাড়িয়ে গেলেও 
সরলরেখ! দুটি কখনই একত্র মিলিত হবে না 
অথচ আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ সীমাবদ্ধ! 

যে মুতে বোঝা গেল যে, সমাস্তরাল রেখা 
সম্পকীঁয় ইউক্লিডের এই স্বীকাঁষটি যাচাই করে 
দেখবার উপায় নেই, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
মনে এই প্রশ্ন জাগলো--ত1 হলে প্রকৃতপক্ষে 
ইউক্লিডের মনে এই স্বীকাধটির কথা উদয় হওয় 
সম্ভব হলো! কেমন করে? তবে কি এটি তার অন্যান্ত 
স্বীকাধ ও স্বতঃসিদ্ধান্তের ফল? অর্থাৎ সমান্তরাল 
সরলরেখা সম্পকিত এই তথ্যটি কি ইউক্লিড অন্যান্য 
শ্বীকাষ, ও স্বতঃসিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রমাণ 
করেছেন? মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইউক্লিড 
নিশ্চয়ই কোনও অজানা যুক্তির বলে এটিকে স্বীকার্ধ 
বলে ধরেছেন। নিশ্চয়ই এ স্বীকারধটি তার মনগড়া 
ন্য়। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু মনীষী প্রম।ণ 
করবার চেষ্টা, করেছেন যে, কিভাবে -ইউক্লিডের 
এই স্বীকাঁধটি অন্যান্য স্বীকাধ ও স্বতঃসিদ্ধাস্তের 
ভিত্তিতে পাওয়া যেতে পাঁরে। কিন্তু দীর্ঘকালের 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলেও এরকম কোনও 
প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হলো না। অথচ এটি 
যে নিছক ইউক্লিডের কল্পনার ফল মাত্র, 
এমন কোনও চিন্তাও মনে স্থান দেওয়া সম্ভব 
ছিল না। মাহ্ষের ধারণা ছিল, যে ইউক্লিডের 
জ্যামিতি বস্তজগতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ 
এবং যেজ্যামিতির প্রায় যাবতীয় উপপাস্থা বস্তু- 
জগতের পক্ষে সত্য, সে জ্যামিতির প্রাথ যে 
স্বীকার্ষগুলি-সেগুলিও বস্তজগতের পক্ষে সত্য। 
অন্য কোনও ম্বীকার্য ইউক্লিডের শ্বীকার্ষের 
স্থান পূরণ করতে পারে না। তাঁর এই. 
্বীকার্ধের অন্তনিহিত : যুক্তি যে আমাদের দৃষ্টিতে 
ধর! পড়ছে না, তার কারণ আমাদের অক্ষমতা । 

স্বয়ং কাণ্ট ইউক্লিভীয় জ্যামিতি- সম্পর্কে 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


এরকম মন্তব্য করে গেছেন। 
কি কথা! 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্বস্তও মানুষ 
ইউক্লিভীয় সত্যের প্রতি এই অন্ধ মোহ কাটিয়ে 
উঠতে পারে নি। অবশেষে খৃষ্টাব্দে 
জ্যামিতি শাস্ত্রে এক কোপানিকাঁসের অভ্যুদয় হলে] । 
তিনি ইউক্লিডের এই বিশেষ স্বীকার্যটি অস্বীকার 
করে তার স্থানে নতুন স্বীকার্ধ গ্রহণ করলেন 
এবং তার ভিত্তিতে নতুন এক জ্যামিতি গড়ে 
তোলেন, যাঁর যৌক্তিকতা ইউক্লিডের জ্যামিতির 
চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। এতদিনে গ্রমাণ হলো, 
ইউরক্লিডীয় জ্যামিতিক সত্য ছাড়াও জ্যামিতিক 
সত্য আছে। মানুষের চিন্তার বন্ধীন বহুদিন 
পরে ছাড়া পেল। | 


সুতরাং অন্যের আর 
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জ্যামিতি শাস্ত্রের এই কোপানিকাঁস হলেন 
রাশিয়ার লোবাচেব্স্কি। ইউক্লিডের ব্হুকথিত 
স্বীর্কা্ট পরীক্ষা করবার পর অন্যান্য বু 
জ্যামিতিকের ন্যায় তার মনেও এই সন্দেহ 
জাগলো-_হয়তে। বা ইউর্লিডের এই স্বীকার্টি তার 
অন্য সব স্বীকার্ধ থেকে ম্বতন্ত্র এবং প্রকৃতপক্ষে 
ইউক্লিডের মনগড়1। কিন্তু অন্যের যে সাহসের 
অভাব ছিল, লোবাচেবস্কি তাতে বলীয়ান ছিলেন। 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধারণার সত্যতা প্রমাণ 
করতে সচেষ্ট হলেন। যদি প্রকৃতপক্ষে তার 
ধারণা সত্য হয় তবে সমান্তরাল সরলরেখা 
সম্পর্কে নতুন স্বীকার্ষের ভিত্তিতে নতুন জ্যামিতি 
গড়ে তোলা সম্ভব হবে। লোবাচেবস্কি এই 
নতুন জ্যামিতি গড়ে তোলবার কাজে ব্রতী 


ইউক্লিড ও জ্যামিতি 


৬৭ 


হলেন এবং আগেই বলা হয়েছে তার এই উদ্ম 
সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল৷ 

ইউক্লিড়ের স্বীকাধটি যে তার মনগড়া তা 
সামান্য একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। 
এই স্বীকার্যটিকে অনেকগুলি সমার্থক ভাষায় 
ব্ক্ত করা যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 
তথাকথিত “সমকোঁণীয় স্বীকাধ (6০935681806 0? 
16. 2015) | এই স্বীকার্টি পরীক্ষা করলেই 
দেখ! যাঁবে ইউক্লিডের গৃহীত স্বীকার্য ছাঁড়া 
আরও দু-রকম সম্ভাবনা! আছে, যাদের শ্বীকৃতি 
আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও গাণিতিক 
দ্রিক থেকে বিচার করলে ( এবং পরে প্রমাণিত 
হয়েছে, ব্যবহারিক দিক থেকেও) ইউক্লিডের 
স্বীকার্ষেরই অনবূপ স্বাভাবিক প্রমাণিত হবে। 


[) 


৪ 


4010 ক্ষেত্রটি পরীক্ষা করা যাঁক। এট 
গড়ে উঠেছে চারটি সরলরেখার সমন্বয়ে, যার মধ্যে 
4 হচ্ছে ভূমি। £0 ও 810 ছুটি সমান 
রেখাকে £&3-র উপর লম্ব করে টানা 
হয়েছে । চিত্রটি পরীক্ষা করবার সময় সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় যে জিনিষটি মনে রাখতে হবে 
তা হচ্ছে এই--043 ও 084 কোণ 
ছুটি সমকোণ এবং 4£১0-৮20 1 ইউর্লিডের 
সমাস্তরাল সরলয়েখা সম্পকিত হ্বীকার্ধটি না মেনে 
নিয়েও প্রমাণ করা যায় যে, 400 ও 970 
কোণ ছুটি সমান। কিন্তু এটি না মেনে নিলে 
প্রমাণ করা যায় না যে, এরা প্রত্যেকে এক্‌ 
সমকোণের সমান। অপরপক্ষে এরা প্রত্যেকে এক 
সমকোণ- এটি মেনে নিয়ে প্রমাণ করা যায় ষে। 


৬৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


8 ও 01) সমাস্তরুল। ইউর্লিড ধরে নিয়েছেন 
4000 ও 900 প্রত্যেকে এক সমকোণের 
সমান। 

কিন্ত আমাদের মনে কি আর কোন সম্ভীবনার 
কথাই আসে না? 400 ও 800 এর 
পরস্পরে সমান; কিন্তু সমকোণ না হয়ে স্থক্মকোণ 
বা স্থলকোণও তো হতে পারে! কেন একটি 
বিশেষ সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দিলেন? অপর 
ছুটি সম্ভাবনার ভিত্তিতেও তে'জ্যামিতি সমান- 
ভাবেই সম্ভব! 

সম্ভব যে লোৌবাচেবস্কি তা-ই প্রমাণ করেছেন। 
(অবশ্য ঠিক এই সময়েই হাঙ্গেরীর বোলাইও 
খ্বতস্ত্রভাবে একই জ্যামিতির ভিত্তি গড়ে তোলেন ) 
তিনি সমকোণের পরিবর্তে সুক্্রকোণীয় স্বীকাঁধ 
(59569192 0: 0১০ 20066 9081০) গ্রহণ করেন 
এবং এই স্বীকার্ষের ভিত্ততে প্রথম নন-ইউক্রিভীয় 
জ্যামিতির স্ত্রপাত করেন। ইউক্লিভীয় জ/ামিতিতে 
কোনও একটি বিন্দু দিয়ে আর একটি সরলরেখার 
সমাস্তরাল একটি মাত্র সরলরেখ! অঙ্কন করা যায়। 
লোবাচেবস্কির জ্যামিঠতে একটি বিন্ু দিয়ে 
ছুটি নরলরেথা অস্কন করা সম্ভব । 

এরপর থৃষ্টান্বে জার্মেনীর রীমান 
স্থদকোণীয় স্বীকার্ষের (09541966 0£ 6৪ 
00603$০ 8178:2) ভিত্তিতে বীমানীয় জ্যামিতি 
গড়ে তোলেন। এই জ্যামিতিতে একটি বিন্দুর 
মধ্য দিয়ে অসংখ্য সমান্তরাল সরলরেখা অঙ্কন 
করা যায়। 

এই নন-ইউক্লিডীয় জামিতি গঠনের পর 
স্বভাবত:ই মানুষের মনে এই প্রশ্নও জাগলো, 
এই সবের মধ্যে কোন্টি আমাদের বস্ত- 
জগতের পক্ষে প্রযোজ্য? এতদিন বিনা দ্বিধায় 
ইউক্রিভীয় জ্যামিতিকেই আমাদের বিশ্ব-বর্ণনার 
একমাজ্ম জ্যামিতিক অস্্ বলে ধরা হয়েছল। 
এখন পরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিল। 
গাউম্‌ হ্বয়ং এই পরীক্ষাকার্ধে ব্রতী হয়েছিলেন। 


১৮৫৪ 


| ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ)। 


কিন্তু তার পরীক্ষায় চূড়ান্ত কোন ফল পাওয়া 
গেল না। তবে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, 
আমাদের সসীম অভিজ্ঞতার জগতের পক্ষে 
ইউ'ক্লভীয় ও রীমানীয় জ্যামিতি প্রায় সমভাবেই 
প্রযোজ্য । অবশ্য পরব্তীকালে নিঃনংশয়ে 
প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র বিশ্ব 
নন-ইউক্লিভীয় রীমানীয়ান জ্যামিতির অধীন । যে 
ইউক্লিডীয় জ্যামিতিক সত্য দীর্ঘ ২২০* বছর কাল 
একমাত্র গাণিতিক সত্য বলে অভিনন্দিত হয়ে 
আসছিল এবং যে সত্যের ভিত্তিতে মানুষ বিশ্ব- 
রহশ্য সমাধানের প্রয়াস পাচ্ছিল তার অবিসং- 
বাদিত আসনই শুধু টললে না, বিশাল বিশ্বের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে তার জন্যে অতি 
সামান্য একটুকু স্থান নির্ধ(রিত হলে!। 

ইউ ক্লডীয় জ্যামিততর এই যথার্থ স্থ'ন নিধণরণ 
করাই লোবাচেবস্কি ও বীমানীয় জ্যামিতর এক- 
মাত্র কীতি নয়, জ্যামিতি শান্বের পঠন-পাঠনে 
যুগান্তর আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে মুষর চিন্তা 
জগতকে ও প্রভাবান্বিত করেছে । ১৮৩০ খুাবে 
লোবাচেবস্কি কোপানিকামের পর সর্বপ্রথম প্রচলিত 
সত্যের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের স্ুত্রপাত করেন, 
ত। পর€তাঁ কালের চিস্তানায়কদের মনে কম সাহস 
সঞ্চার করে নি। তা ছাড়া রীমানীয় জ্যামিতি 
গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকত। তত্বের জ্যামিতিক 
প্রয়োজন মিটে রইলো। আপেক্ষিকতা তত্বের 
যুগান্তকাণী ধারণার একটির আবিষ্কর্ত। রীমান। 
আইনষ্টাইন নীমানীয় জ্যামিতিক ধারণার সঙ্গে 
পরিচিত না থাকলে আপেক্ষিকত। তত্বের গঠন 
হয়তো আরেকটুকু সময়সাপেক্ষ হতো। হয়তো 


একথা বল অন্যায় হবে না যে, এই জ্যামিতিক 
চিন্তার টদন্ের জন্যেই আইনষ্টাইনের পূর্ববতীদের 
পক্ষে আপেক্ষিকতা তত্ব গঠন করা সম্ভব হয়ে ওঠে 
নি। বিশ্ব-জ্যামিতি যে রীমানীয় জ্যামিতি, এ তথ্য 
রীমানীয় জ্যামিতির অনুপস্থিতিতে কল্পনা করাও 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


সম্ভব হতো! কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ রয়েছে। 

পরিশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা অবশ্ঠ 
কর্তব্য। জ্যামিতি শাস্তে ইউক্লিডের অব্দানের 
তুলনা হয় না; ত্বতঃসিদ্ধান্ত ও স্বীকাধের ভিত্তিতে 
তিনিই আধুনিক জ্যামিতির স্থত্রপাত করেন। 
ইউর্লিভীয় জ্যামিতির গর্ব কিছুটা খর্ব হলেও 





নি০০ 
০১০৭১১০১৯ 


ইউক্লিড ও জ্যামিতি ৬৯ 


ইউর্লিডের গৌরব সমানভাবেই অক্ষুগ্ণ রয়েছে 
আধুনিক জ্যামিতির গঠনের আদর্শ এবং একমাত্র 


আদর্শ ইউক্লিড। অধুনা নতুন নতুন যে সব 


জ্যামিতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, তাঁর জন্তেও বেশ 
থানিকটা কৃতিত্ব ইউক্রিডেরই প্রাপ্য । আজ পর্যন্ত 
ইউক্লিডই 
আদশস্থল। 


নি:সংশয়ে জ্যামিতি-বিশার্দদের 


* *পাশীশিিশশাশ শপ শপপারিজরারোরোরারজারোরি টিতে 
২: 
:১:.... 


সিন্দির সার উৎপাদন কারথানাটি ভারতে ভারী রাসায়নিক শিল্প-কারখানা 

প্রতিষ্ঠার একটি বড় রকমের পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করাযায়। শীতাতপ 

নিয়ন্ত্রিত এই বিরাট আকারের গুদাষটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্বম। এতে 
৯০ হাজার টন সার রাখা যায়। 


অগ্ুর 
ভ্ীঅমরনাথ রায় 


স্ুগন্ধির প্রতি মানুষের আসক্তি অতি প্রবল। 
তাই দেখা যায়, স্থষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে আজ 
পর্যস্ত যুগ যুগ ধরে মানুষ তার বিলাস-বাসনা 
চরিতার্থ করবার জন্যে স্থগন্ধি ব্যবহার করে 
আমছে। ইতিহাপ পর্যালোচনা করলে দেখা ধায় 
যে, প্রায় সব দেশে সব সময়েই স্থগদ্ধির ব্যবহার 
ছিল এবং আজও আছে। স্ুগন্ধির প্রতি মানুষের 
এই যে স্বাভাবিক আসক্তি, তার কারণ আর 
কিছুই নয় -স্থগন্ধিমাত্রেই মানষের মন-প্রাণ 
আকৃষ্ট করে, আবিষ্ট করে এবং অন্তরকে উন্নত 
করে। কাজেই পৃজাপার্ণ এবং প্রায় সব 
মাঙ্গলিক অন্ষ্ঠানেই সুগন্ধি ব্যবহার দেখা যাঁয়। 

ভারতের বনজ সম্পদের মধ্যে অগ্তরু একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অগুক্ক একটি 
উৎকৃষ্ট বনৌধধিও বটে। অগুরু গাছ থেকে প্রস্তত 
স্থগদ্ধি জগদিখ্যাত। অগুরুর স্থুগন্ধ, তাঁর ভেষজ 
গুণ এবং বিভিন্ন অংশের ব্যবহার ইত্যাদি সব মিলে 
অগুরু একটি শ্রেষ্ঠ বনজ সম্পদে পরিণত হয়েছে। 
এই বনম্পতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় যে কত- 
কালের তা সঠিক জানা যায় না। তবে সম্ট 
আকবরের সভাপদ আবুল ফঞ্জল লিখিত আইন-ই- 
আকবরী গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। আরও কয়েকটি 
প্রাচীণ গ্রন্থেও এর উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 

অগুরুর ইংরাজী নাম ৪415 ৬০০৫ এবং 
ল্যাটিন নাম £40118119 28৪119210 । চিরসবুজ 
অগুরু গাছ লাধারণতঃ তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট 
পাতায় ঢাকা উচু হয়ে থাকে। এর ডালপালা এবং 
পাতা রেশমের মৃত চকচকে । কাঠ নাধারণতঃ নরম, 
স্থগন্বযুক্ত এবং সারদা রঙের। অবশ্য বেশী পুরনে। 
হলে কাঠেপ রং হয় কালো। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অগ্ুরু 


কাঠ কঠিন এবং কৃষ্ণ বর্ণের । কাঠের রস তিক্ত 
এবং কষায়। পেষণ করলে কাঁঠ চূর্ণ হয় এবং 
স্থগদ্ধ বেরোয়। আগুনে পোড়ালেও স্থগন্ধে চার 
দিক ভরে যাঁয়। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল 
যে, অগুরুর সুগন্ধ তার নিজন্ব সম্পদ নয়। এক 
রকম পরজীবী উদ্ভিদ, অর্থাৎ ছত্রাক অগুরু গাছের 
কাঁগু এবং ডালপালাম় বাসা বাঁধে । সেই পর- 
জীবী উদ্ভিদ অগ্তরু গাছ থেকে তাদ্দের খাদ্য 
সংগ্রহ করে এবং তার বদলে অগ্ুরু কাঠে তারা 
স্থগঙ্ধ স্থগ্টি করে। অগুরুর স্থগন্ধ তাঁর কাঠের 
মধ্যেকার উদ্ধায়ী তেলের জন্যে । আর এই উদ্বায়ী 
তেল স্থষ্টির মূলে আছে সেই পরজীবী ছত্রাক। 
অগুরুর কাণ্ডের দু-পাশে পাতা জন্মায়। পাতা 
সাধারণতঃ দু-তিন ইঞ্চি লম্বা! হয়ে থাকে। পাতার 
অগ্রভাগ সরু । পাতার মধ্যে অনেকগুলি সমাস্ত- 
রাঁল শির] থাকে । পজ্যষ্ট-আধাঢ় মাসে গাছে ফুল 
ধরে। সাদ রঙের ফুলগুলি দেখতে ব্ড় সুন্দর । 
শ্রাবণ-ভাদ্র মামে গাছে ফল বরে। ফলগুলি 
সাধারণত: দেড় ইঞ্চি থেকে দু-ইঞ্চি পর্যস্ত লম্বা 
ইয়ে থাকে। হিমালয় অঞ্চলে, ভূটান, সিলেট, 
ত্রিপুরা, আসাম মণিপুর চট্টগ্রাম এবং স্থুমান্রা 
প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রচুর পরিমাণে অগ্ুরু গাছ জন্মে। 
অগুরু থেকে স্থগন্ধযুক্ত উদ্ধায়ী তেল নিফাশন 
করতে হলে প্রথমে অগ্ুরূ কাঠকে টুকৃরা টুকৃরা 
করে কেটে টুক্বাগুপিকে চুর্ণ করে নিতে হয়; ছোট 
ছোট টুক্রা করে রাখলেও ক্ষতি নেই। পরে একটা 
পাতন-যস্ত্রের মধ্যে কাঠচুর্ণ অথবা কাঠের টুকৃরা- 
গুলিকে রেখে বাম্প দিয়ে ফোটালে বা্পের সঙ্গে: 
উদ্বায়ী তেল বেরিয়ে আসে । তারপর সেই বাম্পকে 
ঠাণ্ডা করে জলে পরিবতিত করা হয়। সেই জলের 
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উপর উদ্ধায়ী সৃগদ্ধি তেল ভেসে থাকে । 
তেলকে আস্তে আস্তে সাবধানে ঢেলে নিতে হয়। 
অগ্ুরু থেকে শুধু যে স্থগদ্ধি তেল পাওয়া যায় তা 
নয়, নানারকম গন্ধদ্রব্যও তরী করা যায়। 

উতকৃ্ শ্রেণীর অগ্ডরু কাঠ কৃষ্ণবর্ণ--একথা 
আগেই বলেছি। এই কাঠ "আগর? নাষে 
স্থপরিচিত। বোথ্বাই রাজ্যে আগর-এর গুড়া 
মিশিয়ে এক রকম ধুপ তৈরী করা হয়। এ খ্বগন্ধি 
ধুপ, আগরবাতি নামে খ্যাত। অগ্ুরু কাঠের 
ধূনা পোড়ালে মোমের মত নহজেই গলে যায় এবং 
পোঁড়বাঁর সময় সুগন্ধ বেরোয়। অগ্তরু কাঠ জ্লে 
সিদ্ধ করে সেই জল পরিশ্রত করলে অগুরু-আতর 
পাওয়া যাযম। এই আতর অন্যান্য ভাল আত্তরের 
মতই গুণসম্পন্ন। শ্রীহট্রে এই আতর প্রচুর 
পরিমাণে তৈরী হয়। আবুল ফজল লিখিত 
আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই আতরকে চুয়! 
নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই স্থগন্ধি আতর 
খুবই মূল)বান। 


অগ্তরুর বন্ধকলের ভিতর দিকটা বেশ পাত ল1। 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ! যায় যে, পুরাকালে 
এই বঙ্কলের ভিতরের দিকটা পুথ লেখবার কাঁজে 
ব্যবহৃত হত ো। সেই লেখা বহুকাল পযস্ত 
অবিরুত অবস্থায় থাকতো। বইতে মলাট দেবার 
কাজেও সেই ছাল ব্যবহ্থত হতো। আশামের 
রাজারা প্রাচীনকালে এই ছাল লেখবার কাঁজে 
ব্যবহার করতেন। আজও নাগা এবং আরও 
কয়েকটি পার্বত্য জাতীর লোকের অগুরুর ছাল 
থেকে দড়ি তৈরী করে থাকে । এই দড়ি কিন্ত 
তেমন টেকসই নয়। অগ্তরু কাঠের গুড়া যদি 
কাপড়ের ভাজের মধ্যে রেখে দেওয়! যায় তাহলে 
পোকায় সহজে এ কাপড়ের কোন ক্ষতি করতে 
, পারে না। অগ্তরুয় কাঠ থেকে সুন্দর সুন্দর বাক 
এবং বেড়াবার ছড়ি তৈরী কর হয়। নক্সা কাটা 
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রাখবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। 

অগুরুর ভেষজগুণও বড় কম নয়। অগুরু 
উষ্ণবীর্, অত্যন্ত উত্তেগক এবং কটুতিক্ত রসযুক্ত। 
চর্মের হিতকারক ও পিত্ৃবর্ধক। অগুরু বায়ু ও কফ 
দূর করে, কান ও চোখের অনেক রোগ দারাম়। 
লোহা! বা মাঁটির পাত্রে ছু-তোল] অগুরু-কাঠ নিয়ে 
আধ সের জলে পিদ্ধ করতে করতে জল শুকিয়ে 
গিয়ে যখন আধ পোয়া আন্দাজ দীড়ায় তখন 
নামিয়ে শিলে পাওয়া যায় কাথ। স্রশ্রত এমনি 
ভাবেই অগ্রুর কাথ তৈরীর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 
অগুরুর কাথ চিণি বা মধু সহযোগে খাওয়ালে হক! 
দূর হয় এবং কিছুদিন নিয়'মত থেলে আমবাত 
ঘেরে যাঁয়। অগুরুর গুঁড়া কিংবা ক্কাথ মধু 
সহযোগে খাওয়ালে কাশি দূর হয়। বেশী শ্লেম্বা 
জমে যখন মাথায় অসহা যন্ত্রণা হয় তখন অগুরুর 
গুঁড়া ব্র্যাণ্ডি অথবা যেকোন স্থরার সঙ্গে মিশিয়ে 
কপালে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা গ্রশমিত হয়। ক্ষত- 
স্বানে অগ্ররুর গুড়া প্রয়োগ করলে ক্ষত তাড়া- 
তাড়ি শুকিয়ে যায়। অগুরুর তেল কুষ্ঠ ও নানা- 
রকম চর্মরৌগে বিশেষ ফলপ্রদ । 

স্থানভেদে অগুরু বিভিন্ন নামে পরিচিত। 
যেমন গুজরাট, কর্ণাট ও তামিলে 'অগর', তৈলঙ্গে 
“হর গুহচে্টু” মহারাষ্ট্রে শিশবাচে ঝাড়” বা কিষ্ঞ- 
গুরু” ফাঁরপীতে “কশবেববা এবং আরবীতে “উদ- 
গরকী” নামে পরিচিত। এর ডাক্তারী নাম 
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মত আরও কত যে বনম্পতি রয়েছে তার ইয়ত্ব 
নেই। তাদের কতক আমাদের পৰিচিত, আবার 
কতক অপরিচিত। উত্ভিদতত্ববিদেরা যদি 
আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসন্ধান কাধ চালান তবে 
হয়তো! ভবিষ্যতে অগ্ুরুর মত আরও অনেক 
উপকারী বনম্পন্তির সন্ধান মিলবে। 


লিথিয়াম 
শরীম্ৃত্যুঞ্জয় রায় 


মানুষ আজ পযন্ত বনু প্রকার মিশ্র এবং 
অবিমিশ্র ধাতু আবিষ্কার করেছে । এই সব ধাতুর 
মধ্যে কোনটি যেমন খুব ভারী, আবার কোনটি 
তেমনি খুব হাল্কা । এই হাল্কা ধাতুর একটি 
হচ্ছে আযলুমিনিয়াম। কিন্তু আজ যে ধাতুটির 
কথা বলবে তা আযালুমিনিয়ামের চেয়েও অনেক 
হাল্কা । যেমন ধরুন, এক কিউবিক ফুট 
আযলুমিনিয়ামের ওজন হচ্ছে ১৬৯ পাউপ্ত, আর যে 
ধাতুটির কথা বলবে! তার এক কিউবিক ফুটের 
ওজন হচ্ছে মাত্র ৩৩ পাঁউও, অর্থাৎ পাচ গুণের 
চেয়ে বেশী হাল্কা । 

এই হাল্কা ধাতুটির নাম হচ্ছে লিখিয়াম। এটি 
ক্ষার জাতীয় ধাতুর গোষ্ীভুক্ত। প্রথম এই ধাতুটি 
অন্ত ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যেত। 
পৃথক মৌলিক পদার্থ হিসাবে ধাতুটিকে প্রথমে 
আবিষ্ষীর কদেন আঁফ্ভেডজন, ১৯১৭ সালে। 
বিশ্বের প্রায় সবত্রই এই ধাতুটি ছড়িয়ে আছে, তবে 
থুব সামান্ত পরিমাণে । অন্য খনি পদার্থ তরি- 
তরকারী এবং জীবজন্তর সঙ্গেও এই ধাতুটি জড়িয়ে 
রগেছে বলে দেখা গেছে । ঝণার জলে আর 
বুক্ষাদির ভস্মে এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে বর্ণীলী- 
বীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষার ফলে। 

লিথিয়াম কঠিন পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে 
হাল্কা । শোলাও এর চেয়ে ভারী। ইচ্ছা 
করলেই একে জল বা তেলের উপর ভাসিয়ে রাখা 
যায়। অবশ্য তাতে কিছু বিপদ আছে। কারণ 
জলের উপর ভাপালেই লিথিয়াম থেকে হাইড্রোজেন 
গ্যাস উৎসারিত হতে থাকে এবং একটা! 
বিস্ফৌোরণশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। 

লিখিয়াম সীমার চেয়ে নরম, কিন্তু সোডিয়াম 


আর পটাসিয়াম থেকে বেশী শক্ত । পদার্থটা রূপার 
মত সাদা । এই ধাতুটিকে গলাতে হলে দরকার 
হয় ১৮৬ সেন্টিগ্রেড উত্তাপ। জলে গুললে এ 
থেকে কণ্টিক সোডা এবং পটাস-এর মত তীব্র 
ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরী হয়। 

লিখিস্বাম সবখানেই প্রায় পাওয়া যায়, একথ। 
আগেই বপেছি। তা বলে মাটির মত এটি সহজ- 
লভ্য এবং দামের দিক থেকে খুব স্থলভ, একথা 
মনে করলে ভূল হবে, বরং ঠিক তার উল্টা। 
এট। আদে৷ সঃজলভ্য নয়_দরও তাই খুব চড়া। 
এপ কারণ হচ্ছে, সবখানে পাওয়া গেলেও কোন: 
খানেই বেশী পরিমাণে লিখিনাম পাঁওয়া যায় না। 
অনেক টিনিষের মধ্য এই ধাতুটি আছে সত্য, 
কিন্তু তার আঙ্পাতিক পরিমাণ নগণা। এ 
প্রসঙ্গে নাম কর। যায় লিখিফাম পিণ্ডের (9০৭ - 
এই পিগ্ডের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী 
পরিমাণ লিখিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় ৪০ 
পাঁউওড স্পঠিউমিন পিগু থেকে মাত্র ১ পাউগ্ড 
অপরিশোধিত লিথিয়াম পাওয়া যায়। স্থৃতরাং 
লিখিয়াম সংগ্রহ করা যে খুবই ব্যয়সাধ্য তা সহজেই 
অন্ুমেয়। 

তারপর অপরিশোধিত লিথিঘাম পরিশোধন 
করবার ব্য়ও খুব বেশী । ফলে, লিথিয়ামের দর 
একটু চড়া। কিন্তু তা বলে এর ব্যবহারের দিক 
থেকে কোন অস্থবিধা হয় না। কারণ যে থে 
কাজে লিখিয়ম লাগে, তাঁর কোনটিভেই পরিমাণে 
বেশী লাগে না। সামান্ত একটু হলেই কাজ চলে 
যায়। কিন্ত হাইড্রোজেন বোম! তৈরী করতে নাকি 
লিখিয়াম লাঁগে একটু বেশী পরিমাণে । 

পূর্বেই বলেছি লিখিয়াম আবিষ্কৃত হয় ১৮১৭ 
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খৃষ্টাব্দে, কিন্তু ১৮৮০ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত এটা বিশেষ কোন 
কাজে লাগানো হয় নি। ওই বছরেই টমীল এডিপন 
প্রথম বৈদ্যুতিক ব্যাটারীতে লিথিক্লাম ব্যবহার 
করতে স্থরু করেন। আজও এই কাজে লিখিয়াম 
ব্যবহৃত হচ্ছে। | 

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় লিখিয়াম বহু দরকারী 
সামরিক কাজে লেগেছে । এর মধে প্রধানতম 
হচ্ছে "গিবসন গার্ল রেডিও ট্র্ান্সমিঈারের জন্যে 
এর ব্যবহার। তা ছাড়া, সাবমেরিনের বায়ু 
পরিশোধন, বিমানকে বরফ-মুক্ত করা, সিগন্তালের 
জন্যে আলোর-শিখা তৈরী কর! ইত্যাদি কাজে এর 
ব্যবহারের কথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। 

লিথিয়াম কেবলমাত্র সামরিক কাজেই ব্যবহৃত 
হতৈ লাগলে! | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাই তার 
কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না বলে অনেকের 
ধারণ হলো । কিন্তু কার্ধতঃ তা হলো না, তার 
প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র হান পেলো না। মানুষের 
উদ্ভাবনী শক্তি লিথিয়ামকে একটি অত্যাবশ্তক 
, ধাতুর পধায়ে উন্নীত করবার পথ প্রশস্ত করলে । 

এবার কিন্তু কেবল সামরিক কাজে তার 
প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ রইল ন1। এবার সব- 
সাধারণের কাজে লাগবার পথ প্রশস্ত হলো । লিখি- 
য়াম নিয়ে যারা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন তীরা 
দেখলেন, তাম! বিশুদ্ধিকরণ আর ত্রোগ্ত কাষ্টিং-এর 
পক্ষে লিথিয়াম হচ্ছে একটি আদর্শ ধাতু। এক 
চিম্টি লিখিগনামের সাহায্যে অতি 
তামাকে বিশুদ্ধ করা সম্ভব। 

ইম্পাত নির্মাণেও লিখিয়ামের প্রয়োজনীয়তা 
আবিষ্কৃত হলো । দেখা গেল, ইস্পাত যখন ১৬০০" 


সহজেই 


লিথিয়াম 


হয় যা ইম্পাতের পক্ষে ক্ষতিকর। 


গও 


ডিগ্রি ফা:-এ উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা 
আবহমগ্ডল থেকে অক্সিজেন আকর্ষণ করে এবং তা 
থেকে ইম্পাতের উপর এমন একটা আবরণের স্থ্টি 
এই আবরণটি 
পরে বিনষ্ট করবার জচ্যে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হয়। ওই ইম্পাত সালফিউরিক 
আপিডে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এই ব্যবস্থায় সময়ও 
লাগে বেশ। এই বাবস্থা গ্রহণের হাত থেকে 
রেহাই পাওয়া যায় লিথিয়ামের সাহায্যে । 

এয়ার-কন্'ডপনিং যন্ত্র নির্দাোণে টেলিভিশন 
ছবির প্রয়োজনীয় নল তৈরীর জন্যে কৃত্রিম “ক” 
ভিটামিন ও বিশেষ শ্রেণীর ওষুধ প্রস্তরতের 
ব্যাপারে, তৈল শল্লে লিথয়াম এখন ব্যবহৃত 
হচ্ছে। তৈল শিল্পে এর ব্যবহার দিন দিনই 
বেড়ে যাচ্ছে। 

ইউরেনিয়ামের চেয়ে লিখিয়ামের দাম কম 
বলে এবং তা বেশী পাগয়া যায় বলে হাই- 
ড্রোজেন বোমা তৈরীতে লিখিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে। 
তাছাড়া ইউরেনিয়ামের তুলনায় লিখিয়ামের শক্তি 
উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় তিন গুণ বেশী। 

চীনামাটির পাত্রাদি তৈরীর ব্যাপারে 
লিথিয়াম ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশী । লিখিয়ামের 
সহযোগিতায় ওই মব বাসনপত্র সুন্দর করা অধিকতর 
সহজ হয়, কিন্ত তার জন্তে বেশী অর্থ বায় করতে 
হয় না। যাহাক, নানা ভাবেই লিখিয়ামের ব্যবহার 
দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এখনই এই ধাতুটির যা 
চাঁহিদা তাঁর অধেকও উৎপন্ন হয় না, তবে ভবিষ্যতে 


উৎপাদন বৃদ্ধির আশা আছে। 


মুৎশিপ্পে ঢালাই-ছ।চ 


প্রীহীরেক্নাথ বস্তু 


মুৎশিল্লে ঢালাইয়ের কাঁজে যে সব ছাঁচ ব্যবহার 
কর! হইয়া থাকে তাহা প্রাস্টার দিয়া নির্মাণ কর। 
হয়। কারণ প্লাস্টাবরের অধিক সরন্ধ,তার জন্য ভিজী- 
মাটি হইতে সহজে জল টানিয়া লইতে পাবে এবং 
গঠিত দ্রব্য অল্লকীলেই শুকাইয়া যাঁয়। এই 
কারণে প্রতি ছাঁচ হইতে দিনে ৩ বা ৪ বার ঢালাই 
করা যাইতে পারে। কাঠ বা ধাতুনিমিত ছাচে 
এই রকমের স্থবিধা নাই। পূর্বে পেড়া-মাটির ছাচ 
ব্যবহার কর! হইত, কিন্তু তাঁহাও এখন চলে না। 
কারণ পোড়া-মাটির ছাচের সরন্বতা শতকর! 
২০-২৫ ভাগ মাত্র; কিন্তু প্রাস্টীরের ছচের 
সরন্ধত1 ৩০ হইতে ৩৫ ভাগ পর্যন্ত করা যায়। 
পোড়া-মাটির ছাঁচ অপেক্ষা প্রাস্টাবের ছাচ তৈয়ার 
কর] অনেক সহজ; তবে পোড়া-মাটির ছাচ অধিক- 
কাল স্থায়ী হয়। প্রাস্টার জমিবার ময় তাহা 
যে সামান্য প্রসারিত হয় তাহার. ফলে ছাচের 
ভিতর কোন নঝ্সা! বা কারুকাধের সুক্কনত] মহজেই 
ধর! পড়ে, কিন্তু মাটির ছাচ পোড়াইলে 
উহার ষে সঙ্কোচন হয় তাঁহার ফলে ছীচের ভিতর- 
কার কোন নক্মার সুল্মতা তত পাওয়া যায় নাঁ। 

যে কোন দ্রব্যের ছাচ তৈয়ার করিতে হইলে 
প্রথমে এ দ্রব্যটির একটি মডেল বা প্রতিরূপ তৈয়ার 
করিতে হইবে। এই মডেল মাটি বা প্রাস্টার 
উভয় পদার্থ হইতেই তৈয়ার করা হয়। মাঁচুষ 
ৰা জীবজন্তর আকৃতির মডেল তৈয়ার করিতে 
সাধারণতঃ অতি নমনী্ন মাটিই ব্যবহার করা হয়। 
অনেকে প্লার্টিসিন নামক এক প্রকার কৃতজিম দ্রব্যও 
ব্যবহার করেন। ইহা! তৈলাক্ত বলিয়া শুকায় না বা 
মাটির মত সঞ্চিত হয় না। কিন্তু প্লেট, পেয়ালা 
গ্রভৃতি গোলাকৃতি ও সমপরিমিত দ্রব্যের মডেল 


প্রাস্টার দিয়াই তৈয়ার করা সহজ । কারণ গ্রাস্টারের 
মডেল লেদ বা কুঁদ যন্ত্রে সহজেই পরিষ্কার ও স্থগঠিত 
করা যায়। অসম পরিমিত কোন মডেল কুঁদে 
পরিফষার করা চলে না। যে কোন দ্রব্য, নক্সা! 
বা ছবি হইতেই মডেল তৈয়ার কর! যায়, কিন্ত 
এই কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদশী শিল্পীর 
প্রয়োজন। 

মাটি দিয়া! মডেল তৈয়ার করিতে হইলে 
মাটির সঙ্কোচন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার । মডেল 
হইতে যে ছাচ তৈয়ার কর! হয় তাহাদের আয়তন 
কিছু বড় রাখা দরকার; করণ ছাঁচ হইতে যে সকল 
মৃুত্দ্রব্য ঢালাই কর] হয় তাহা! পোড়াইবার 
পর বেশ সন্কৃচিত হইয়৷ ছোট হইয়া যায়। স্ত্রাং 
সঠিক আয়তনের কোন দ্রব্য তৈয়ার করিতে, 
হইলে ছাচটি মাটির পরবতী সঙ্কোচনের অনুপাতে 
বড় কর! দরকার । মাটি বা মাটিমিশ্রিত মণ্ডের 
সঙ্কোচন মৃতৎ্শিল্পের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন হইয়া 
থাকে। সুতরাং প্রত্যেক প্রকার মুত্দ্রব্যের 
হস্কৌচন সঠিকভাবে পুর্ব হইতে জাঁনা দরকার। 
মাঁটির সঙ্কোচন ছুইবার হইতে দেখা যায়। প্রথমবারে 
ভিজামাটি শুকাইবার সময় এবং দ্বিতীয়বারে শুষ্ক 
মাটি পোড়াইবার কালে মাটির দ্রব্য সম্কৃচিত 
হইয়া থাকে । নানা শ্রেণীর মৃৎ্শিল্পে এই ছুই 
প্রকার সঙ্কৌচনের মোট পরিমীণ কিরূপ হইম়! 
থাকে তাহার আভাম দেওয়া হইল। টেরাকোট। 
ও ফেয়ান্স দ্রব্যাদি শতকরা মোট ৮ হইতে ১০ ভাগ 
সঙ্চুচিত হইতে দেখা যায়। স্টোন-ওয়ার বা 
কড়িমাটির দ্রব্য শতকরা ১* হইতে ১৫ ভাগ, 
এবং পসেলিনের দ্রব্যাদি শতকরা ১৫ হইতে ২৭ 
ভাগ সঙ্কুচিত হয়। 
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প্লাস্টারের ছাচ কিছুকাল ব্যবহার করিবার 
পর দেখা যায় যে, উহার ভিতর দিকের স্তর নষ্ট 
হইয়া যায়। ইহার কারণ, ক্সিপ বা ঢালাই-মণ্ডে 
যে সকল ক্ষারীয় লবণ দেওয়৷ হয় তাহাদের সহিত 
জীপসাম কণার যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হইতে থাকে 
তাহার ফলে ছাচের স্তরটি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত ভয় 
এবং অবশেষে কাজের অযোগ্য হইয়া পডে। 
নৃততন উাচ তৈয়ার করিতে আবার মডেলের দরকার 
হইয়া! থাকে; কিন্তু মাটির মডেল প্রথমবার ছীচ 
তৈয়ার করিবার সময়ই ভা্গিয়া নষ্ট হইয়া যায় 
বলিয়া প্রথম ছাচটিকে সংরক্ষণ কর! দরকার । এই 
প্রথম ছাচটিকে ব্লক ছাঁচ বা গ্রাথমিক-ছীচ বলা 
হয়। এই প্রাথমিক ছাচ হইতে যে প্রথম ঢালাই 
কব] হয় তাহাকে কেমিং বল! হইয়া থাকে । এই 
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(২) কেসিং। (৩) পাধারণ ছচি। 


চিত্র! (১) প্রাথমিক ছাচ। 


কেসিং ঠিক মডেলের নকল। ইহা প্রাস্টার দিয়া 
তৈয়ারী হয় বলিয়া ইহা হইতে যত ইচ্ছা ছাচ 
টালাই করিঘা লওয়া যাইতে পারে। কেসিংটি 
যখন নষ্ট হইয়া যাঁয় তখন সংরক্ষিত প্রাথমিক 
ছাচ হইতে আবার নৃতন কেসিং তৈয়ার করা 
হইয়! থাকে । এই জন্যই প্রাথমিক ছীচটিকে যত্ব 
করিয়া রাখা দরকার । 

ঢালাই, জলীপ্রথা বা চাঁপ প্রথায় মৃত্্রব্য 
গঠন করিতে ষে সবপ্লাস্টাবের ছাচ ব্যবহার করা 
হয় তাহাদের মধ্যে কিছু তারতম্য থাকে । ঢালাই- 
য়ের জন্য ছাঁচ অধিক সচ্ছিদ্র হওয়া! দরকার। চাঁপ 
বা! জলী প্রথার চে এত ছিদ্রের দরকাঁর নাই; 
কিন্তু এ সকল ছীচ বেশ কঠিন হওয়া চাই যাহাতে 
সহজে ভাঁ্গয়া না যাঁয়। ছীচে এই সকল গণ 
আনিতে হইলে প্লাস্টারের সহিত জল মিশ্রিত 


মৃ্শিল্পে ঢালাই-ছ'চ ৭৫ 


করিবাঁর সময় জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক 
প্লাস্টারে জলের ভাগ বেশী হইলে ছাঁচ অধিক 
সচ্ছি্র ও নরম হইয়। থাকে এবং ইহ! বেশী দিন 
ব্যবহার করা চলে না। সাধারণতঃ প্রতি ১০ ভাগ 
জলের সাহত ১২৫ হইতে ১৬০ ভাগ প্রাস্টার মিশ্রিত 
করা হইয়া থাকে । প্রথমে একটি বৃহৎ পাত্রে পরিমাণ 
মত পরিষ্কার জল লইয়া উহাতে প্রাস্টার-চুর্ণ ধীরে 
ধীরে ছিটাইয়া দিতে হয় এবং প্রায় মিনিট খানেক 
পরে চুর্ণ জলে বেশ ভিজিয়া গেলে উহা আরও 
২-৩ মিনিট ধরিয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়| 
লইতে হয়। এই সময় প্রীস্টার অল্প গরম হইয়া 
যায় এবং ধীরে ধীরে গা হইতে থাকে । প্রাস্টার- 
গোল। গাঢ় হইতে স্তর করিলেই উহা কেসিংয়ে 
ঢাঁলিয়া দেওয়া আবশ্যক ; কারণ অল্ক্ষণ পরেই উ। 





তরল হইতে কঠিন হইয়া! যায়। প্রাস্টার-চর্ণ 
জলে মিশাইবার সময় এবং এ তরল মিশ্র ঢালিবার 
সময় যাহাতে বায়ুর বুদ্ধদ উহার ভিতর প্রবেশ 
করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া 
দরকার । কারণ এ সকল বুদ্ধদ ছাচের গায়ে আট- 
কাইয়া গেলে টাচ দুর্বল হইয়া যায় অথব! গঠিত 
দ্রব্যে ভ্রটি দেখা দেয়। 

প্লাস্টার-নিমিত মডেল বাঁ কেপিং হইতে ছাঁচ 
ঢালাই করিবার সময় যাঁহীতে উভয়ে জুড়িয়া ন 
যায় সে জন্য মডেল বা কেসিং-এর গাত্রে ভাল করিয়া 
সাঁবান-জল লাগাইয়া! লওয়] হয়। এই প্রথার নাম 
সাইজিং এবং এ বিশেষ সাবান-জলকে সাইজ বলা 
হইয়া থাকে । এই সাবান রেড়ীর তেল দিয়া 
তৈয়ার করা৷ হম এবং সাবান জল গাঢ় রসের মত 
করিয়া লওয়া হয়। মাটির তৈয়ারী মডেল হইতে 


৭৬ ভ্যান ও বিজ্ঞান 


ছাচ তৈয়ার করিবার কালে উহাতে সাবান-জল 
লাগান, অর্থাৎ সাইজিং করা হয় না) কারণ মাটিতে 
সাবান-জল দিলে উহ! প্লান্টারের সহিত আরও 
আটকাইয়া যাঁয়। প্রথমে প্রাস্টারের মডেলের 
উপর এই সাবাঁন-জল বুরুশ দিয়া উত্তমরূপে 
লাগাইয়া লইয়া উহা! জল দিয়া ধুইয়া ফেলা হয়। 
দ্বিতীয় বার সাবান-জল লাগাইয়া আবার ধুইয় 
ফেলিতে হইবে । কিন্তু তৃতীয় বার সাইজ 
লাগাইবার পর আর ধুইয়৷ ফেলা হয় না। কেবল 
স্পঙ্ধ দিয়া উহা ভাল করিয়া মুছিয়া দিতে হয়। 
এই প্রকার প্রক্রিয়ার ফলে মডেল বা কেমিং-এবর 
উপরের স্তরের স্ুক্ম ছিদ্রগুলি সাবান জলে 
ভরিয়া যায় এবং উহ] তৈলাক্তের মত মস্যণ হইয়] 
পড়ে। ইহার ফলে ছাচ ঢালাই করিবার সময় 
নৃতন প্রান্টার মডেল বা কেপিং-এর ধহিত 
আটকাইয়া যায় না, বরং ছাচটি শুকাইলে সহজেই 
খুলিয়া আঁসে। দ্বিতীয়বার ছাচি লইবার সময় 
অন্ততঃ একবার সাইজ লাগান দরকার হয়। 
জলী প্রথার জন্ ছাচ সাধারণতঃ এক ব। দুই ভাগে 
থাকে। চাপ প্রথার ছাচ ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
হয়; কিন্তু খেণনা, মুতি প্রভৃতি অসম পরিমিত 
দ্রব্য ঢালাই কারবার জন্য যে সকল ছাচ 
তৈয়ার কৰা হয় তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত 
ন] থাকিলে ঢালাই দ্রব্য ছাচ হইতে বাহির করা 
সম্ভব হয়না। এই বিষয়ে মডেল ও ছাচ প্রস্তত- 
কারকদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার 
আজকাল ঝড় বড় দ্রব্য ঢালাইয়ের কাজে ছাচের 
ভিতর বাঘুর চাঁপ দেওয়া হয় অথবা ছাচ হইতে 
বায়ু নিষফফাশন কর। হইয়া থাকে, যাহার ফলে অল্প 


সময়ে এবং সহজে ভারী ভারী দ্রব্য ঢালাই করা 
যাইতে পারে। এই নৃতন প্রথায় ঢালাই করিয়া 
দেখা গিয়াছে, সাধারণ ছীচে যাহা ঢালাই করিতে 
প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় লাগিত, বায়ু-নিষ্ধাশিত ছাচ 
হইতে তাহা মাত্র ২ ঘণ্টাতেই ঢালাই করা যায়। 


[ ১*ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


অবশ্য এই সকল ছাচ বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
তৈয়ার করিতে হয়। 

যে সকল প্লাস্টীরের ছাচ সর্বদা ব্যবহার করি- 
বার দরকার হয় না! তাহাদের ভবিষ্যতে ব্যবহার 
করিবার জন্য গুদাম-ঘরে রাখিয়া দেওয়া হইয়! 
থাকে। যদি ছাচগুলি ভালভাবে শুকাইয়া রাখা 
ন] হয় অথবা যদি গুদাম-ঘরটি স্তাশাতসে'তে থাকে 
তবে কিছুকাল পরে দেখা যায়, এ ছাচের উপর 
সাদ পশমের মত একপ্রকার পদার্থের আবির্ভতীব 
হইয়াছে। চল্তি কথায় ইহাকে নোনা-ধর! বলা 
হইয়া থাকে । এই নোনা-ধর1 অবস্থায় ছাচগুলি 
বেশীদিন পড়িয়া থাকিলে ছাচ অপল্কা হইয়া! যায়, 
অর্থাৎ অল্প আঘাতেই ভাঙগিয়া গুড়া ভ্ইয়! যাঁয়। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই নোনা মূলতঃ 
সৌডিয়াম সালফেট, যাহাঁকে গ্লোবার সণ্ট বল 
হইয়া থাকে। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত_বি৪ঃ 
90:10 [201 এই লবণ ছাচের ভিতর 
কোথা হইতে আসে তাহা অঙ্গুসদ্ধানে দেখা যায় 
যে, এই প্রকারের নোনা সাধারণতঃ ঢালাই- 
ছাচেই পাওয়া যায়, চাপ বা শুলী প্রথার ছাচে 
তত পাওয়া যায় না। ঢালাইয়ের জন্ত যেক্সিপ 
বা বিশেষ ঢালাই-মণ্ড তৈয়ার করা হয় তাহাতে 
সামান্ত পরিমাণে সোডাকাবনেট ও তসোডা- 
সিলিকেট দেওয়া হইয়া থাকে । ঢালাই করিবার 
কালে এই সব লবণেপ কিছু অংশ ছাচের রন্ধে, 
জমিতে থাকে । অন্যদিকে ছাচের প্লাস্টারও 
অল্প পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হইতে থাকে। এই 
সব জলে দ্রবীভূত লবণের মধ্যে পারস্পরিক 
বিক্রিয়ার ফলেই নৃতন গ্লোবার লবণের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । এই প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার 
সঙ্কেত নিয়রূপ-- 

(1) 0০৪১০49900২ -"1929044+ 
0৪005. 

(7) 083041+13855805- 09৪$90++ 
08510)8' 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


সোডিয়াম সালফেট প্রচুর জল লইয়া ধীরে 
ধীরে কেলামিত হইতে থাকে এবং এই কেলাগনের 
সময় ছাচের বন্ধে, রদ্ধে, চাঁপ দিবার ফলেই ছীচ 
দুর্বল হইয়া পড়ে ও সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। ছাচ 
শুকাইবার সময় যে সব লবণ ছাঁচের বাহিরে চলিয়া 
আসে তাহাদের সরু সরু কেলাস আমরা ছাচের 
গায়ে সাদ] পশমের মত জমিয়া থাকিতে দেখিতে 


মৃশিল্পে টালাই-ছণচ ৭৭ 


পাই। মাটির মণ্ডে কার্বনেট ও ফস্ফেট থাকিলে 
প্লাস্টারকে জলে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত হইতে 
সাহাধ্য করে। সেই জন্য অস্থি-পসেলিন নির্মাণের 
ছাচ শীঘ্র নষ্ট হইতে দেখা যায়। এই প্রকার 
অপচয়ের একমাত্র উপায় হইল--ছীচগুলি ব্যবহারের 
পর উত্তমরূপে শুকাইঘ়া এবং গাত্র পরিষ্কার 
করিয়া শুক্বস্থানে রাখিবাঁর ব)বস্থা করা। 





যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেটি,ক সাপ্লাই কোম্পানীর পরীক্ষাগারে নিমিত 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ( মাস্থুষের তৈরী হীরকের মধ্যে ) হীরকের ছবি। এটি 

দৈর্ঘ্যে ১ ইঞ্চির ১৬ (১৬ মিলিমিটার ) ভাগ । কৃত্রিম উপায়ে তৈরী 
এই হীরকটি খনি হইতে উত্তোলিত হীরকের মতই গুণসম্পন্ন। 


ফটোগ্রাফির গোড়ার কথা 
শ্রীমঞ্জুত্রী দাস 


সেই অজানা আদিম যুগ থেকেই মানুষ তার 
মনের ভাব ও কল্পনাকে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছে 
চিত্রের মাধ্যমে । প্রাগৈতিহাপিক যুগের মানুষও 
নানারকম রেখাচিত্র একে মনের বিভিন্ন ভাঁব 
প্রকাশ করতো। মে-সব এযুগে আমাদের কাছে 
ছুবোধ্য; কিন্তু পৃথিবীর নানাস্কানের গিরিগত্রে 
এরূপ চিত্র দেখা গেছে । প্রাচীনকালের বু অসম 
চিত্রলিপির নিদশন সে যুগের প্রস্তরনিমিত বিভিন্ন 
হাতিয়ার ও €তজমপত্রের গায়ে অঙ্কিত রয়েছে। 
অজন্তা, ইলোরার গিরিপাজ্রের স্থধম চিত্রবাজি 
পরবর্তী যুগের উন্নত চিত্রকলার পরিচয়। মানুষের 
মনোভাব প্রকাশের জন্যে ভাষা-লিপি উদ্ভাবিত 
হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যেই বিতিন্ন 
মনৌভাব অভিব্যক্ত হতে সুর করে। প্রকৃতপক্ষে 
পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার অক্গরলিপিগুলি মূলতঃ এক- 
প্রকার রেখাঙ্কিত চিত্র ছাড়! আর কিছুই নয়। 
চীন। প্রভৃতি কোন কোন লিপি অগ্যাপি বহুলাংশে 
চিত্রধ্ী । জ্যোতিবিদ্ভার বিভিন্ন রাশিচক্রে মেষ, 
বৃষ প্রভৃতি বিভিন্ন বাঁশি অতীত যুগ থেকেই 
চিত্রের সাহায্যে অঙ্কিত হয়ে আসছে । 

প্রথম অবস্থায় এরূপ ভাঁবপ্রকাশের সহায়করূপে 
প্রয়োজনের তাগিদেই চিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, 
কিন্তু চিত্রের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আছে। মাহুষ কল্পনাকে চিত্রে রূপ 
দিয়েছে, বাস্তবের ছবি একেছে। সৌন্দর্ষের প্রতি 
মান্ষের মন শ্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। তাই 
মনোরম দৃশ্ঠ বা প্রিয়জনের ছবি একে সেতার 
স্বৃতিরক্ষার প্রয়াস পেয়েছে। চিত্রকলার এই 
হলে! সর্বশেষ সার্থক পরিণতি । কিন্তু কোন দুষ্ট, 
ব্স্ব বা ব্যক্তির হুবহু প্রতিকৃতি অঙ্কন কর] অতীব 


ছুঃসাধ্য। স্থুনিপুণ চিত্রকরের পক্ষেও কোন কিছুর 
অবিকল চিত্র বা নিখুত প্রতিচ্ছবি আকা সম্ভব 
হয় না। বহুদিন ধরে মান্তঘ এপ কোনও কৌশল 
আবিষ্ষার করবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেছে। 
অবশেষে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের এই অক্ষমতা 
দুর করেছে--আবিষ্কৃত হয়েছে ফটোগ্রাফি, অর্থাৎ 
আলোকচিত্র গ্রহণের কৌশল। 

আধুনিক আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফির 
ইতিহাস বেশী দিনের নয়, আজও দেড়শ” বছর 
হয়নি। ফটোগ্রাফির কৌখল মুলতঃ এমন কিছু 
জটিল নয়। কোন আলোক-ম্পর্শকাঁতর পদাথের 
আস্তরণের উপরে বিশেষ কৌশলে আকাজ্িত 
বস্ত্র ছাঁয়াপাত কর| হয়। ফলে এ ছায়ায় প্রৃতি- 
ফলিত আলোকরশ্মির ত'ব্রভার তারতম্যাচিসারে 
এ স্পর্শকাতর পদার্থের উপরে বস্তটার একটা 
আলো-ছায়ার অবিকল প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। 
পরে এ প্রতিচ্ছবিকে বিভিন্ন কৌশলে পরিস্ফুট ও 
স্থায়ী করা হয়। মোটামুটি এই হলো আধুনিক 
ফটোগ্রাফির মুল কথা। আলোকের প্রভাঁবেই 
এরূপ চিত্রের উদ্ভব--তাই বাংলায় এর নাম দেওয়া 
হয়েছে আলোক-চিত্র। 

আলোকের প্রভাবে অনেক জিনিষেরই বর্ণ- 
বৈষম্য ঘটে-_গাত্রচর্ম কটা হয়ে যায়, উত্ভতিদের 
সবুজ পাতা ঢেকে বাখলে শ্ুর্ধালোকের অভাবে 
সাদা হয়ে ওঠে। এন্ধপ নাণা ব্যাপার বহুদিন 
খেকেই মাচুষ লক্ষ্য করেছে। কোন গাছের একটা! 
মস্থণ সবুজ পাতার উপরে একখানা পাতা কাচ 
কৌশলে এঁটে দেওয়া হলো । এঁ কাচের উপরে 
গাঢ় কালি দিয়ে মোটা করে কিছু লিখে দিয়ে 
কয়েকদিন পরে কাঁচখাঁনা খুলে ফেললে দেখা যাবে; 
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পাঁতাটার উপরে এ লেখা সাদা হরপে ফুটে উঠেছে । 
এর কারণ হলো এই যে, আলোকরশ্মির পক্ষে কাচ 
স্বচ্ছ, কিন্ত কালি অন্বচ্ছ। কাজেই স্র্যরশ্মি কালির 
লেখার নীচের পত্রাংশে পৌছুতে পারে না; ফলে 
পাতাটার এ অংশে স্ুরালোকের অভাবে 
ক্লোরোফিল উৎপন্ন না হওয়ায় লেখার অনুরূপ 
সাদ দাগ পড়ে। অ'লোকের প্রভাবে এভাবে 
গাছের পাতার উপরে কোন লেখ। বা ছবি 
ফুটিয়ে তোলাকেও এক রকম ফটোগ্রাফি বলা যেতে 
পারে। তবে এ একটা খেল। মাত্র; কিন্ত এর 
সঙ্গে প্রকৃত ফটোগ্রাফির কৌশলের যথেষ্ট মৌলিক 
সাদৃশ্য আছে। 

যাহোক, স্ুল্জ নামক একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য 
করেন যে,সিলভার ক্লোরাইড, স্লিভার ত্রোমাইড 
প্রভৃতি রৌপ্যঘটিত রাঁসায়ণিক লবণগুলি আলোক- 
পাতে কালো হয়ে ওঠে । এর একটা, চমত্কার 
পরীক্ষ। হয় ১৭২৭ খৃষ্ঠাব্ধে। একখানা মস্ুণ কাগজের 
উপবে সিলভার সন্টের দ্রবণ মাখিয়ে শুকিয়ে নেওয়া 
হলো অন্ধকার ঘরে। কাঁগজখানার উপরে সিলভার 
সন্টের একটা সুক্মম আস্তরণ লেগে রইল । এক- 
খানা নক্সীকাঁটা কাগজ মাখানো 
কাগজথানার উপরে চেপে দিয়ে সব সমেত দিনের 
আলোস্ উন্মুক্ত স্থানে রাখা হলো। কিছুক্ষণ পরে 
নক্মাকাটা কাগজখানা সরিয়ে নিয়ে দেখা গেল, 
নীচের কাগদখানাতে এ নক্সার চিত্র পরিষ্কার 
ফুটে উঠেছে । ওর অনাবৃত অংশ কালো হয়ে 
গেছে এবং নকঝ্মার নীচের আবৃত অংশ সাদ রয়েছে। 
ফলে নক্মার অন্ুবূপ একটা সাদা ছবি পাওয়া গেল। 
কেবল কাগজের নক্সা কেন; যে কোন অশ্বচ্ছ 
পদার্থের ষে কোন আকারের প্রতিচ্ছবি এভাবে 
দিলভার সন্ট মাখানো কাগজের উপর ফুটিয়ে তোলা 
সম্ভব হলো। কিন্তু এই প্রত্তিচ্ছবি স্থায়ী হলো না-_ 
 অস্বচ্ছ পদার্থের আবরণট। সরিয়ে নিলেই আলোক 
সম্পাতে সবট। কালো হয়ে ছবি একাকার হয়ে 
মুছে যায়। এর কারণ--আবৃত অংশের অপরি- 


এ সন্ট 
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বৃতিত পিলভার শন্ট সঙ্গে সঙ্গে দ্রবীভূত করে ধুয়ে 
ফেলবার কোন কৌশল তখন ও উদ্ভাবিত হয় নি। 
এর অনেক আগে ১৫৬৮ খষ্টান্দ থেকেই 
লোকে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল। 
দেয়ালের ক্ষুদ্র ছিত্রপথে কোন বস্তর প্রতিকলিত 
আলোকবশ্মি প্রবেশ করিয়ে সম্পুর্ণ অন্ধকার ঘরের 
মধ্যে তার ছাযীপাত করা যায়। অদ্ধকংরে এ 
বস্তর একরকম আলো-ছায়ার প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ 
হয়। তারপর ১৫৮৯ খুষ্টাব্ধে এর একট] উন্নত 
ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হ্য়। একট] আবদ্ধ বাক্সের 
অভ্যন্তরে কাপড়ের পরা বা একখানা ঘবাকাচ 
খাড়াভাবে রেখে বিপরীত দিকের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে 
কোন বস্তর প্রতিচ্ছবি এনে এ পর্দা বা ঘঘাকাচের 
উপরে ফেলা হয়। বাঝ্সটার এ ক্ষুদ্র ছিদ্রের মুখে 
একখানা লেন্স বলিয়ে আরও স্পষ্ঠতপ প্রতিচ্ছবি 
অভ্যস্তরস্থ পদার উপরে ফেল। সম্ভব হলো। 
ক্ষুদ্র ছিদ্রমুখে লেন্স লাগানো এরূপ বাক্সের নাম 
দেওয়! হলো ক্যামের। অবক্কিউরা। এই যন্ত্রের 
সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ পদার গায়ে যে কোন 
জিনিষের একটা সাময়িক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত 
করা গেল। কিন্তু এর স্থাগিত্ব বিধানের কোন 
সম্ভাবনার কথা তখনও লে|কের মনে ওঠে লি। 
অবশেষে কয়েক শতাবী পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
ফক্স ট্যালবট নামক নামক এক ভদ্রলোক এই 
বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে খাকেন। তিনি 
ভাবলেন, ক্যামের। অবস্কিউরাতে পগিদৃষ্ট প্রতিচ্ছবি 
আলো-ছায়ার খেলা মাত্র। বস্তটার বিভিন্ন অংশ 
থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির তীব্রতার 
তারতম্যের ফলেই এ বস্তর ছায়াছবি পর্দার 
গায়ে পড়ে। কাজেই এ আপতিত রশ্মির 
তীত্রত। ও নিপ্রঙতার পারম্পর্ধের ফলে উৎপন্ন 
আলো-ছায়ার প্রভাব যদ্দি কৌশলে কাঁগজের 
উপরে মুদ্রিত রাখা যায় তবে অবশ্তই তার 
ছুবহু স্থায়ী প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। কয়েক 
বছর ধরে তিনি এর জন্যে নানাভাবে চেষ্টা 


৮৩ গনভান ও বিজ্ঞান 


করেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিবীক্ষার পর শেষে 
১৮৩৭ খৃষ্টান ট্যালব্ট মোটামুটি সাফল্য 
লাভ করেন। মিলভার সন্ট আলোকের প্রভাবে 
কালো হয়ে যায়, বিজ্ঞানী সথল্জ-এর আবিষ্কৃত এই 
তথ্যটি তিনি কাজে লাগালেন। 

সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবে ট্যালবট 
একখানা কাগজ ভিজিয়ে অন্ধকারে সাবধানে 
শুকিয়ে নিলেন। কাগজখানার উপরে এ সণ্টের 
একটা পাতলা আন্তরণ জমে রইল। এখন 
ক্যামেরা অবস্ষিউরার পর্দার জায়গায় তিনি এই 
কাগজখানা এটে নিয়ে তার বাসগৃহের গ্রতিচ্ছায়! 
ওর উপরে ফোকাঁদ করে ফেললেন। কয়েক 
ঘণ্ট1 ধরে এরূপ ছায়াপাতের ফলে এঁ কাগজের 
উপরে বাড়ীটার একটা অস্পষ্ট ছবি উঠলে! । 
বাঁড়ীটার গ্রতিকলিত আলোকরশ্মির বিভিন্ন 
স্থানের বিভিন্ন তীব্রতা অনুযায়ী কাগজখানার 
পিলভার সন্টের আস্তরণ প্রভাবাদ্বিত হয়ে বিভিন্ন 
স্থান বিভিন্ননপ কালো হয়ে গেল। কাগজ- 
খানার উপরে সাঁদাঁকালোর এরূপ বিভিন্নতার 
ফলে বাড়ীটার একটা আলো-ছায়ার ছবি 
ফুটে উঠলো। পরে কাঁগজখানাকে সোডিয়াম 
ক্লোরাইডের জলীয় দ্রব, অর্থাৎ সাধারণ নুনের 
জলে ধুয়ে অপরিবত্তিত সিলভার সন্ট দূর করে 
ট্যালবট ছবিটাকে কিছুটা স্থায়ী করতে সক্ষম 
হলেন। এর ফলে আলোতে এনেও ছবিটাঁকে কিছু- 
কাল অবিকৃত দেখা গেল। আলোকচিত্রের 
ইতিহাসে এই হলে। প্রথম সার্থক উদ্যম । 

ট্যালবটের এই প্রথম আলোকচিত্রের অপরি- 
বন্তিত দিলভার নাইট্রেট সনের জলে যথাযথভাবে 
অপন্যত হয় না। কাঁজেই ছবিটা সর্ব সমভাবে 
কাঁলে। হয়ে গিয়ে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই 
অস্থবিধা দূর করবার জন্যে এগিয়ে এলেন হাসচেল 
নামক এক বিজ্ঞানী। ইনি কয়েক বছর আগে 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সোডিয়াম থায়োসালফেট নামক 
একট] রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন। 


| ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


পদার্থটার বিশেষ গুণ হলো এই যে, এর 
জলীয় দ্রবে গিলভার সন্টগুলি সম্পূর্ণরূপে 
দ্রবীভূত হয়ে যাঁয়। হাপচেল এই রাসায়নিক 
পদার্থের জলীয় দ্রবে ট্যালবটের আলোকচিত্রের 
কাগজ ধুয়ে প্রমাণ করলেন, সোডিয়াম থায়ো- 
সালফেট অবিকৃত সিলভার সম্ট সম্পূর্ণরূপে 
বিদুরিত করে-অথচ আলোক সম্পাতে যেখানে 
যতট] সিলভার সন্ট কালো হয়ে ছবির উদ্ভব 
হয় তার কোন ক্ষতি করে না। এই রাসায়নিক 
পদার্থটা হাইপো নামে অগ্াপি ফটোগ্রাফির 
ধৌঁতকরণ প্রক্রিয়ায় সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। 

ডগেরো নামক এক ব্যক্তি ইতিমধ্যে আর 
একটা কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি আয়োডিন 
বাশ্পের প্রভাবে রৌপ্যপাতের উপরে সিলভার 
আয়োডাইডের একট। হরিদ্রাভ আস্তরণ তৈরী 
করেন। ক্যামেরার অভ্যন্তরে এই বৌপ্যপাতখানা 
বসিয়ে আলোকপাতের ফলে এর আন্তরণের 
গায়ে ইপ্সিত বস্তর একটা অস্পষ্ট ছায়াচিত্র 
পাওয়া গেল। আলোকের প্রভাবে মিলভার 
আয়োডাইড বিপ্লি্ হয়ে প্লেটখানার গায়ে কালো 
দাগ ধরে বস্তুটার প্রতিচ্ছবি উঠলো। অবশ্য 
এর জন্তে ক্যামেরাতে আলোকপাত করতে 
হয়েছিল বহুক্ষণ। একদিন ডগেরোর একখান 
প্লেটে সহসা পারদ-বাষ্পের সংস্পর্শে আমায় 
দেখা গেল, আলোকের প্রভাবে প্লেটের গায়ে 
উদ্ভৃত কালো! রৌপ্যকণিকার যে অনৃষ্ঠপ্রায় 
বিবর্ণ আস্তরণ জমে ছবির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই 
রৌপ্য কণিকাগুলি পারদ-বাম্পের সঙ্গে মিলে 
পারদ-সঙ্কর ( আমালগাম ) স্যষ্টি হয়েছে। ফলে, 
আলোকচিত্রের ছবিটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। 
আলোকচিত্রের ছবি এভাবে পরিস্ফুট ও স্পষ্টতর 
করে তোলাকে ফটোগ্রাফির ভাষায় ডেভেলপিং 
ব্লে। 

ফক্স ট্যালবট এর আর একটা প্রক্রিয়া 
আবির করেন, অল্পক্ষণ আলোকপাতের ফলে 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


সিলভার আয়োডাইডের উপরে উদ্ভূত ধাতব রৌপ্যের 
যে অপৃস্ঠপ্রায় কালে! প্রতিচ্ছবি পড়ে, ট্যালবট 
তাকে সিলভার প্রেটং প্রক্রিয়ার সাহায্যে ফুটিয়ে 
তুলতে, অর্থাৎ ডেভেলপ করতে সক্ষম হলেন। 
সিলভার নাইট্রেট ও গ্যালিক আ্যাসিডের দ্রবণে 
প্লেটটা ডুবাঁলে ওর আলোকম্পৃষ্ট অংশের ধাতব 
রৌপ্যকণিকার গায়ে সিলভার নাইট্রেটের বিশিষ্ট 
রৌপ্যকণিক! লেগে যায় এবং ছবিটা স্প্টতর 
হয়ে ফুটে উঠে। ট্যালবট আরো দেখালেন, 
আলোক সম্প'তে প্লেটের গায়ে ইপ্সিত বস্তর যে 
উন্ট। ( নেগেটিভ ) প্রতিচ্ছবি পড়ে তাকে আবার 
অচ্চরূপ প্লেটের উপরে মুদ্রিত করা যায়। এই 
পুনমুর্্রিত ছবিটাতে ইপ্সিত বস্তর অবিকল 
সোজা (পজিটিভ) প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাঁয় এবং 
এর ফলে চিত্রের আলো-ছায়ার বর্ণ পারম্পর্যও 
যথাষথভাবে রক্ষিত হয়। আধুনিক ফটোগ্রাফি 
শিল্পের এই হলো সংক্ষিপ্ত জন্ম-ইতিহাস। এভাবে 
একদিকে যেমন আলোকচিত্রের রাসায়নিক কলা- 
' কৌশল ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে, অপরদিকে 
তেমনিই ক্যামের! যন্ত্রের গ্রভৃত উন্নতি সাধিত 
হয়েছে । আজকাল বিচিত্র রকমের ক্যামেরা] দেখা 
যায়। বিভিন্ন শ্রেণর ক্যামেরার আকার, গঠন এবং 
যান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থকা দেখা ষায়। 
অতি ক্ষুদ্র হ্যাণ্ড ক্যামেরাও যেমন আছে, কয়েক 
টন ওজনের বিরাটাকাঁর ক্যামেরাঁও তেমনই তরী 
হয়েছে । বিভিন্ন পারিপাশ্বিক অবস্থায় সহজে 
নিখুত চিত্র গ্রহণের উপযোগী বিভিন্ন বিধি- 
ব্যবস্থার জন্যে ক্রমে ক্যামেরায় নানারকম যন্ত্রাংশ 
ংযোজিত হয়েছে। আইপিসে বিভিন্ন বকমের 
লেন্স, কত রকমের সাটার ও লেম্স-ইপ, ফোকানিং 
এবং এক্সপোজারের কত বিচিত্র ব্যবস্তা! ফোকাসিং- 
স্ীন, এক্সপোজার-মিটার প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ 

ংযোজ্জিত হয়েছে বিভিন্ন অন্থবিধা দুর করবার 
জন্তে। ক্যামেরার এসব যান্ত্রিক উন্নতি বহুদিন 
ধরে বছ লোকের ক্রমাগত চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। 


ফটোগ্রাফির গ্রোড়ার কথা ৮১ 


কিন্তু ক্যামেরার মূল তথ্য মববত্রই এক-_ক্যামেরার 
অভ্যন্তরের আলোক-নিরুদ্ধ প্রকো্ঠে রক্ষিত ফিল্য 
বা! প্লেটের উপরে ইপ্সিত বস্তুর প্রতিফলিত বশ্ি 
যথাযথভাবে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। স্ৃতরাং এ 
ফিল্ম বাঁ প্লেটের কার্ধকারিতার উপবেই ফটোগ্রাফির 
প্রকৃত উন্নতি নিভর করে। 

যাহোক, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি গংস্থৃক্য 
ও আগ্রহ বশে যে শিল্পের গোড়া পত্তন করেছেন, 
তা ক্রমে এখন এক বিরাট শিল্পে পরিণত হয়েছে। 
দিনের পর দ্দিন ফটোগ্রাফির অগ্রগতি ঘটেছে। 
তারপর আবিষ্কৃত হলে! সেলুলয়েড, যার পাতলা 
পাত বা ফিল্সের উপরে আলোক-স্পর্শকাতর 
রাসায়নিক পদার্থের সুক্ম আস্তরণ লাগানো হলো । 
এই ফিল্ম ব্যবহারের উপযোগী সহজ ও অল্প- 
মূল্যের ক্যামেরা ও বাজারে বেরুলো। 

সেলুলয়েড ফিল্ম আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পিনেম। 
শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো। পৃথিবীর কোন 
কোন দেশে সিনেমা শিল্প আজ এক বিরাট জাতীয় 
শিল্পে পরিণত হয়েছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এটা 
এখন মেই দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প । ইংল্যাণ্ডে 
প্রতি সপ্তাহে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ পিনেম! 
ফিল প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের দেশেও সিনেম! 
শিল্পে: দ্রুত উন্নতি ঘটছে। 

মনোরম দৃশ্য বা প্রিমজনের আলোক চিত্র তুলে 
মানুষ এক'দকে যেমন আনন্দ লাভ করে, অপর 
দিকে তাঁর স্থৃতিরক্ষারও ব্যবস্থা হয়। সিনেমার 
ছাঁব দেখে লোঁক চিত্তবিনোদন করে। এসব 
ছাড়াও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফির উপ- 
যোৌগিত। এখন বিশেষভাবে বধিত হয়েছে। 
সিনেমা চিত্র এখন আর শুধু অভিনয়ের আনন্দ 
দানের মাধ্যমই নয়, এর সাহায্যে এখন লোকশিক্ষা 
ও সংবাদ পরিবেশনের কাজও বিশেষ কার্ধকরী 
হয়ে উঠেছে । মানব্কল্যাণের বহুক্ষেত্রে এখন 


বিভিন্ন রকমের ফটোগ্রাফি যুগান্তর এনেছে। এক 


৮২ ভান ও বিজ্ঞান 


কথায় এটা বর্তমানে মানব-সভাতার একট! 
অপরিহার্ধ অঙ্গ । এক্স রে আলোকচিত্র চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতির সুচনা করেছে। এর 
সাহায্যে দেহাভ্যনস্তরস্থ বিভিন্ন গোলযোগ নিরূপণ 
কর! সম্ভব হয়েছে) ফলে এ যুগে অনেক রোগের 
চিকিৎপাপ্রণালী হয়েছে সহজ ও নিভূল। বিভিন্ন 
শিল্পেও ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা আজ স্বত্র 
স্বীকৃত। বিশেষ ব্যবস্থার ফটোগ্রাফির সাহাধ্যে 


এখন যন্ত্রনির্মীত তার যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ 
ধরতে পারেন, কামানের গোলাগুলির ভিতরকার 
বিশেষ ক্রট-বিচ্যুতি এর সাহাধ্যে আজকাল 
নিণ্ণীত হয়। আবার ফটোগ্রাফির দৌলতে দেশ- 
বিদেশের শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষা-সভ্যতার চিত্রবার্তী 
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পৃথিবীর সবত্র ছড়িয়ে পড়ছে ; দেশে দেশে সৌহছ 
স্ষ্টি হচ্ছে--জনশিক্ষার পথ স্থগম হয়েছে । 

আজকাল পৃথিবীর সব দেশের সরকারই 
জাতীয় কৃষ্টি ও উন্নতি বিষয়ক আলোকচিত্র তুলে 
দেশ-বিদেশে প্রচার করে থাকেন। অনেক 
আন্তর্জাতিক সংস্থ| বিভিন্ন দেশের নানারকম 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি তুলে সারা পৃছিবীতে ছড়িয়ে 
দিচ্ছে। এর ফলে পুথিবীর বিভিন্ন জাতি ও 
দেশের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাঁপড়ার ভাব বধিত 
হয়েছে এবং জাতিবিদ্বেষ ও রাজনৈতিক তিক্ততা 
হ্রাস করছে। এক কথায় ফটোগ্রাফি শিল্পের 
উপযোগিতা ও আবশ্যকতা এযুগে অনামান্ত। 
মানব-স্ভ্যতার ইতিহাসে ফটোগ্রাফি এখন অপরি- 
হাধ হয়ে দাড়িয়েছে । 





রোথামষ্টেড পরীক্ষাকেন্দ্রে একজন কৃষিবিজ্ঞানী তেজক্ষিয় রপতকের 
সাহায্যে কীটের ক্রিয়াকলাপ পর্ষবেক্ষণ করছেন। 


সাওতালদের নৃত্য প্রসঙ্জে 
ভ্রীপরমানন্দ প্রামাণিক 


নৃত্যগীতে আসক্ত, আনন্দ ও মাধুরষপূর্ণ 
সাঁওতালরা পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতি জেলাতেই 
বসবাস করছে! এদের বর্তমান আদি বাসস্থান 
বিহারের সাঁওতাল পরগণা। কিভাবে এবং কৰে 
এর] বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে আরস্ত 
করেছে, সে সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কিছু 
বলতে হয়। সে প্রসঙ্গ, এস্থলে আলোচ্য নয়। 
তবে বাংলা দেশে এদের ঘন বসতি দেখা যায় 


হয়। সর্বোচ্চ শাসকের নাঁম মাঝি । সমাজচ্যুতি 
এদের সবচেয়ে বড় শাস্তি। এই শান্তির নাম 
বিটলাহা এবং লোবির নামে যে শাসকগোী 
তৈরী হয় তাদেরই এই শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা 
থাকে। বছরে একদিন বাষিক শিকারের দিনে 
এই গোঠী তৈরী হয় এবং একজন সাধারণ 
সাঁওতাল অজানা শক্তির দ্বারা ডেহরী নিযুক্ত 
হয়। জনা, যৌবন, বিবাহ ও মৃত্যু-এই 





বাহা পরব উপলক্ষ্যে নাচের দৃশ্য 


মেদিনীপুর, বধ মান, বাকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর ও 
বীরভূম জেলায়। এরা! প্রধানতঃ কলষিজীবী, যদিও 
বর্তমানে অন্যান্য কাজকর্মে এদের নিযুক্ত দেখতে 
পাঁয়া যায়। এদের সমগ্র সমাজ ১২টি গোত্র বা 
খুঁটে বিভক্ত। এক গোত্রের লৌক সমগোত্রে 
বিবাহ করতে পারে না। প্রত্যেকটি গ্রাম নিজেদের 
নিযুক্ত কয়েকজন শানকগোষীর দ্বারা পরিচালিত 


চারটি সময়ে চারটি অনুষ্ঠান তাঁদের জীবনের চারটি 
অধ্যায়ের পরিচায়ক | ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের ধারণ]-_ 
জাহের এরা নামে গ্রাম্য দেবীই সবচেয়ে বেলী 
ক্ষমতাঁশালিনী। এ ছাড়া অবশ্য আরও অনেক 
দেবতা আছে। তবে সে সব বিষয় বাদ দিয়ে 
ব্তমান প্রসঙ্গে শুধু সাওভালদের নাচ-গানের 
বিষয়েই আলোচনা করবো । 


৮৪ | ওান ও বিজ্ঞান 


সওতালী “রসক]” কথার বাংল অর্থ আনন্দ । 
নাচ শুধু আনন্দের উপকরণই নয়, ধদনন্দিন ক্রীড়া 
হিলাবেও সীওতাল জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে। প্রত্যেক গ্রামেই নাচের 
জন্যে একটি স্থান নিদিষ্ট থাকে; তার নাঁম 
আকড়া। যাবতীয় সাঁমাজিক অনুষ্ঠানের সময় 
গ্রামের অবিবাহিতা যুবতীর] এই স্বানটিকে গোবর- 
জল দিয়ে পরিষফ্ার করে থাকে । যখন কোন নাচ 
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(২) বাঁপলা--বিবাহ উপলক্ষ্যে যে নাঁচ ও 
গান হয়। 

(৩) ডোনগর-বাধিক শিকারের সময় এই 
নাচ ও গান হয়। 

(৪) বাহা সোরেঙ্গ--'বাহা' (ফুল) উৎসবের 
সময় অনুষ্ঠিত হয়। 

(৫) সোহরাই-_সোহরাই, অর্থাৎ ফসলকর্তন 
উত্সবের নাচ-গান। 





বাহা পরবের অপর একটি দৃ্থয 


না হয় তখন স্থানটি যুবকদের আলাপ-আলোচনার 
কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

নাচ বিভিন্ন ধরণের । কোন কোনটি বিশেষ 
কোনও উতৎমবে এবং কোনও কোনটি সারা বছরই 
অনুষ্ঠিত হরে থাকে । এদের জীবনে প্রায় প্রতিটি 
অনুষ্ঠানের সঙ্গেই নাচ ও গান যুক্ত হয়ে আছে) 
যেমন £-- 

(১) ভন--শিশুর জন্মের পরের অনুষ্ঠান । 
জাতির সম্বর্ধন! এবং বিবাহ প্রভৃ“ত অনুষ্ঠানেই এই 
গান ও নাচ হয়ে থাকে। যদ্দিও বিশেষ অনুষ্ঠানের 
বিশেষ বিশেষ নাচ ও গান আছে। 


(৬ করম--করম উত্সবের নাচ-গান। 

(৭) লাগরে--গরমকালে প্রায় গ্রতি রাত্রিতেই 
গ্রামের যুবক-যুবতীরা মিলিতভাবে এই গান করে 
থাকে। এই গান অন্ত কোন উপলক্ষ্যেও গীত হতে 
পারে। 

১৯৫৬ সালে ১৭ই মার্চ আসানসোলের ৯ 
মাইল দূরবর্তী কাটাডাঙ্গা গ্রামে অল্প সময়ের 
জণ্ভে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে একটি 
সাওতাল গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসবার স্থধেগ 
ঘটেছিল। প্রতিযোগিতায় তাদের নাচগানও 
একটা অংশ বরে নিয়েছিল। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭] 


৬টি গ্রামের প্রায় ২০০ শত আবালবৃদ্ধবনিতার 
সমাবেশে যে আনন্দানুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়, সেটি 
যথার্থই সুন্দর ও মনোরম হয়েছিল। অনুষ্টানে ৬টি 
গ্রামের ৬টি দল ৩টি বিভিন্ন ধরণের গানের মাধ্যমে 
প্রতিযোগিতা করে । সাধারণতঃ ৬ জনে এক একটি 
দল গঠন করেছিল, আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ১টি 
পুরুষ বংশীবাদক ( তিরিও ) ও ২টি মাদলবাদক 
(তুমদ্াক)। এ ছাড়া ২০২৫ জনের দলও বিরল 
ছিল না। 
প্রথমে “লাগরে” গান ও নাচ পরিবেশিত হয়। 
বড় বড় অনুষ্ঠানে বহু সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে 
এই গান পরিবেশন করাই তাঁদের সমাজের বীতি। 
অনেক সময় গানগুলি উপস্থত মত তৈরী করা 
হয়। যেমন 2 
“রাঞ্জা রাজা সব রাজা জড়ো হলো, 
মিটিং সহ ফটো নেওয়ার জন্যে ।৮ . 
আমর। যখন ছবি তোলবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করছিলাম ও ব্যস্ত ছিলাম তখন বেল্ডাঙ্গা 
'গ্রামের ২০ জনের গঠিত একটি দল সেই মুইুঙুটিকে 
স্মরণীয় করে উক্ত গানের মাধ্যমে । উদাহরণ 
সহজেই অন্মেয় যে, গানটির সুট্টি ঘটনাস্থল। ঠিক 
এমনই সহজ, সরলভাবে গোপালাবাদ থেকে ১৪ 
জনের দল পরিবেশন করে-_ 
“বাবা ধদি মরে ত দামোদর ঘাটে দরশন 
আয়ে! ( ঠাকুরদা ) যি মরে ত তেলকুপি 
নামাব।” 
বিস্তীর্ণ ভূমির আর এক প্রান্তে তারাডাঙ্গার সাত 
জনের ক থেকে শোনা যাচ্ছিল--. 
“ছোট ভাঁই মাদল বাজায় পায়ের ধুল। 
লাগিতে 
পায়ের ধূল1 দেখিয়! মায়ের মন লাগিল 
| কাদিতে ।* 
তারই পাশে কাটাডাঙ্গার ৬ জন গাইছিল-_ 
"ধার! হার। ঘর বাবা আচির পাচির পিড়ে 
ঘর বড় চিকন, মানুষ কত বড় লোক ।” 
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অর্থ :--কত বড় ঘর থেকে কত বড় লোক, 
কত কষ্ট করে আমাদের নাচ দেখতে এসেছে। 
গানের মাধ্যমে নিজেদের বিনীত মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 
পলাশবন গ্রাম থেকে এসেছিল ৬ জন। 
গান করছিল--- 
“রাম লক্মণ মাদল বাজায় 
সীত৷ সব নাচে 
কৃষ্ণ ঠাকুর তাল যোগায়।” 
হিন্দুদের মহাকাব্যের প্রভাবও যে তাঁদের মৃধ্যে 
রয়েছে তার উদাহরণ উপরের গানটি । 
বেলডাঙ্গার ২ জনের দল যে নতুন ধরণের 
গান পরিবেশন করে তার নাম সোহরাই। 
“দিশম দশম স্বাধীনন্দে ভাইরে ভাই। 
দিশম দিশম যুগদ ভাইরে ফেরাওন। 
সেতা সেতা এন্দ ভাইরে। 
বেড়েত বেড়েত বেড়েত আপন ভাইরে ভাই। 
হিংসা হালুম ভাইরে ভাই । 
আলাং আলোঃ আবন ভাইরে ভাই 
তাই নমরে বাবদ তেহাঁনা।” 
অর্থ ;-- ভাই দেশ স্বাধীন হলো। দেশে দেশে 
যুগ বদলে গেল। সকাল হয়ে গেল। সবাই উঠবে 
ভাই, সবাই উঠে পড়। হিংসা যেন না থাকে। 
লেখাপড়া শিখবে । পিছনে আর পড়ে থেক না। 
গানের অর্থ আধুনিক ভাবধারা স্থচিত কবে। 
এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের পারি- 
পাশ্বিকতায় উপযুক্তভাবে গড়ে তোলবার আলোড়ন 
এবং প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে এমে গেছে । আদিছে 
এই গান ও নাচের উদ্দেশ্য ছিল সোহরাই, অর্থাৎ 
ফসল কর্তন উৎসবের শুভ কামন। করা। 
জনস্রিয়া গ্রামের ৬ জন যে গান গেয়ে 
প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তার নাম করম 
বা রডিয়া। বাধিক করম উৎসবের পর সাময়িক- 
ভাবে নিমিত গ্রামের করম তলাতেই এই গান 
তারা গেয়ে থাকে । কিন্তু প্রতিযোগিতায় তারা 


তারা 


৮৬ ভান ও বিজ্ঞান 


ষে গান পরিবেশন. করেছিল তার সঙ্গে আদি 
গানের অনেক পরিব্রতন হয়ে গেছে । 
"ওরে তাহা রেতা না না তারন1- 
নানানা রে। 
ওরে কোন দেশের আইলা হুডুড় 
রমিক1 লোক আইলা । 
কোন দেশের বাজনবাল! হুড়ূডু 
রূসিকা লোক আইলা।” 


অর্থ :--ওরে ভাই দেখবি আয়, কোন্‌ অজান। 
দেশ থেকে হাসিখুলী বাঁজনাঁদার এসেছে। 

উক্ত গানগুলিতে ছন্দপতন আছে বহু, 
কোনও এক পঙ্ক্তির সঙ্গে অপরটির যোগাযোগও 
কম, তথাপি প্রতিটি গানের একটি গু অস্তনিহিত 
ভাবধারা পাওয়া ষায় এবং সমস্বরে গীত হওয়ায় 
মধুর ছন্দ ও সুর কর্ণকুহরে বন্কৃত হয়ে ওঠে। 

প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে অধ” বুত্তাকীরে 
হাত দিয়ে পরস্পরের কটিবদ্ধ হয়ে বিপরীতমুখী 
ছুটি দলে মেয়ে ও পুরুষ বংশী-( তিরিও ) ধ্বনি 
ও মালের ( তামাক ) তালে তাল মিলিয়ে নৃত্য 
করছিল। মেয়েদের পরিধানে ছিল যন্ত্রে তৈরী 
ছিটের ব্লাউজ ও শাড়ী, আর পুরুষদের ধুতি হাটুর 
উপর পর্বস্ত তোলা । আবহমান কালের রীতি 
অন্যায়ী মেয়েদের শাড়ীর প্রীস্তভাগ ছিল কটিদেশে 
জড়ানো । নাচের সময় বিভিন্ন অলঙ্কার নারীদেহের 
শোভাবধনে সহায়ত করছিল এবং কিছু বাহুলাও 
ছিল। অলঙ্কার অর্থে মাথায় ছিল পানকাটা) 
ঝাপাঙ্গলে ও শিকলীস্থলো ; হাতে বালা, বাকি 
চুড়ী; গলায় হান্থলী ও ঘুন্পীমালা ; কানে লবঙ্গ 
ডেউনী, ঝুম্ক! ইত্যাদি; আর পায়ে ছিল খারুয়া 
ও বান্কী। রৌপ্য নিমিত অলঙ্কার ছাড়াও 
প্রাকৃতিক সাজে সজ্জিত হতেও তারা ভোলে 
নি। তাই কবরীতে ছিল পুষ্পের সমারোহ। 
নিকষ কালো পাথরে তৈরী মুত্তির মত স্বাস্থ্য- 
সমুজ্জল যুবতীর্দেহ অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সাজে 
সজ্জিত হয়ে নাঁচের সৌন্দর্য ও আভিজাত্য করেছিল 
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দিগুণিত। তাঁরই সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগ ঘটেছিল 
আদিবাসী নাওতাল যুবকদের। যুবতীদের তুলনায় 
যুবকদের সঙ্জার বাহুল্য কম হলেও নগণ্য অথব৷ 
হেয় নয়। কপালের উপর লাল কাপড়ের বাধন 
ও মাথায় পাঁলক গৌজা যুবকের] কোনও অংশেই 
কম আকর্ষণীয় ছিল না। কারও বা বাহাতের 
কজীতে ছিল তাবিজ। সত্যিই এই দৃশ্ে বার 
বার সঞ্ধীবচন্দ্রের উপমা--বন্যের1 বনে সুন্দর, শিশুরা 
মাতৃক্রোড়ে-মনে পড়ছিল । 

কাটাভাঙ্গ। ছাড়াও ঝাড়গ্রামের ডাকাই সোল 
গ্রামের বাহা উত্সবের নাচ ও গান দেখবার 
সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ৭ই এপ্রিল ১৯৫৬ 
সালে। ১০ জন বিবাহিতা ও অবিবাহিত। যুবতী 
এবং ৮ জন বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে 
পঞ্চাশোধ্বেরি দুজন বুদ্ধ মাদল ( তামীক ) ও বাশী 
( তিরিও.) বাজিয়ে উতৎ্সবটিকে আকর্ষণীয় করে 
তুলেছিল। সেই দ্রিনের গানের উদ্দেশ্য শুধু 
আনন্দ করাই নয়--তাঁদের পুজ্য দেবতার সন্তষ্টি- 
বিধানও ছিল লক্ষ্য। যুবতীদের পোবাক ও 
অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না মোটেই, সাধারণ 
আটপৌড়ে শাড়ীর সঙ্গে কবরীতে ছিল ফুলের 
সমারোহ, আর যুবকদের ছিল সাধারণ কাপড় হাটুর 
উপর পর্যস্ত তোলা। খুব সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর 
সাজ-পোষাকের সাহায্যে যে সৌন্দর্যের পূর্ণরূপ 
দেওয়া সম্ভব, তাঁরই পরিচয় পেলাম ডাকাই সোল 
গ্রামের যুবক-যুব্তীদের মধ্যে। তাদে গানের কিছু 
নমুনা! দেওয়া হলো-__ 


(১) “মাগো সাই জোমসে নিয়া গোর কেরেই 
কে মারাং কিয়। 
জাহগাকে কুবোই ছুলোই ও কান ।” 
(২) “ঘুরে ঘুরে সেঁগেল তিতিদ, 
ঘুরে ঘুরে আলম রাগ। 
মড়ে করেন ষাড়িগর শিমদ তুরুই কারণ 
বায়দা মেয়ম। 
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ঘুরে ঘুরে সেগেল তিতিদ 
ঘুরে ঘুরে আলম বাগ ।” 
(৩) “ঘুরে ঘুরে সে গেল তিতিদ 
ঘুরে ঘুরে আলম রাগ 
তৌয়া তোয়া ছিতো৷ লো 
দাঁতে তেবে আলম রাগ।” 
(ছিতোর কাছে আমর আমাদের সব কিছু 
উৎসর্গ করছি। 
না। ) 
নিঃশস্কচিত্তে স্বতঃস্ষ,তভাবে আদিকাল থেকে 


এ 


সি 


আমাদের আর পুনর্জন্ম হবে 


আর্দিম পদ্ধতিতে যে আনন্দের উত্পটুকু তারা 
আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিল তাঁকে নিজ 
নিজ পরিবেশে রক্ষা করাই হবে আমাদের প্রথম 
ও প্রধান কর্তব্য । ছুঃখ, দুর্দশা, অভাব বিজড়িত 
জীবনে আদিম কাল থেকে তাদের এই আনন্দের 
উৎমটুকু আছে বলেই আজ পধস্ত কোনও ক্ষোভ 
না করে আনন্দের সঙ্গে সবকিছু ভাগ্যের উপর 
ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা আজও বেঁচে আছে 
সহজ, সরল, আদিম পরিবেশে । 

স্ুরুতে তাদের এই গান ও নাচের উদ্দেশ্ত ছিল 
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যাছুবিগ্যা। প্রকৃতির বিভিন্ন. পরিস্থিতিতে বিভিন্ন 
গানের মাধ্যমে তার প্রকৃতির নবরূপের নব 
সম্ভীবনার দিত পরিচয়। তাই শস্ত উত্পাদন 
ও শস্য কর্তনের সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন 
খতুতে বিভিন্ন গান ও নাচের ছিল ব্যবস্থা। 
যুগধারায় পারিপাশ্বিক অবস্থার উপযোগী করতে 
গিয়ে তাদের সেই আদিগানের ধারায় ঘটেছে 
অনেক পরিবতন |” তাঁর পঞ্চিয় রয়ে গেছে 
সোঁহরাই ও করম গানে। গানের আদিতে 
এই গান গীত হয় সোহরাই ও করম উৎ্সবে। 
কিন্তু বর্তমানে হুরটুকু অপরিবতিত রেখে গানের 
কথার ঘটেছে প্রভূত পরিবর্তন এবং তাঁকে রূপায়িত 
করা হয়েছে অতি আধুনিক ভাবে। একথা মনে 
করা যেতে পারে যে, তাদের জীবনের ধারা 
পরিবর্তনের সঙ্গে গানের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন 
চলেছে, ভবিষ্যতের পক্ষে তা নানাদিক থেকে 
সম্তাবনাপূর্ণ। আমাদের শুধু দৃষ্টি রাখতে হবে 
যে,জীবনের ধার। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
নিশ্চিন্ত অবসরের আনন্দটুকুর যেন অবলুপ্তি না 


ঘটে। 


উদ্ভিদ-রোঁগের টক্সিন 


শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা 


মান্য এবং পশুপাখীর দেহে যেমন নানীপ্রকীর 
ব্যািরিয়া, প্রোটোজোয়া, মোল্ড প্রভৃতি 
আপুবীক্ষণিক জীব আ.শ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগ স্যরি 
করে, উদ্ভিদ মেইরূপ বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগে 
আক্রান্ত হয । জীবাণুমাত্রেই কোন না কোন ব্যাধির 
বাহক নহে । আমাদের অস্ত্রের মধ্যে এমন অনেক 
জীবাণু আছে যাহাঁদের অবস্থিতি আমাদের স্বাস্থ্যের 
পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিকর নয়, বরং উহাদের 
অভাবেই আমাদের সুস্থতা ব্যাহত হইবার সম্ভীবন। 
থাকে। যে সকল জীবাণু দেহের পক্ষে ক্ষতিকর 
কোন পদার্থ ব টক্সিন স্থষ্টি করে তাহারাই রোগ- 
জীবাণু । প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় ক্ষেত্রেই জীবাণু- 
স্ষ্ট টক্সিনই রোগের মূল কারণ। তন্তু বাদেহের 
মধে; এই টক্সিনের ক্রিয়ার ফলেই রোগের স্থষ্টি হয়। 
এইরূপ বিভিন্ন রোগ-জীবাধু কতৃক স্ষ্ট টন্সিন- 
গুলির প্রকৃতি বিভিন্ন এবং দেহের মধ্যে 
ইহাদের বিভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া! স্ট্টির ফলে এক 
এক রকম জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে এক এক রকম 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

আমাদের রোগ-নিদান শান্তে জীবাণুব্যাঁধি 
সংশ্লিষ্ট নানাপ্রকার টক্সিনের রাসায়নিক স্বরূপ এবং 
কি ভাবে উহাদের দ্বার! ব্যাধির উৎপত্তি হয়-স- 
এ সব সম্বন্ধে জান যতখানি উন্নত হইয়াছে, উদ্ভিদের 
রোগ-নিদান শান্তর সেই তুলনায় এখন পর্যস্ত যথেষ্ট 
অনগ্রসর বলা যাইতে পারে। বস্ততঃ উদ্ভিদের 
রোগ-নিদানের ক্ষেত্রে এব সম্বন্ধে তথ্যান্ুশীলন 
সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে । যে পবস্থলে জীবাণু 
ভ্রমণে গুরুতরভাবে ততস্তর বিনাশ প্রাপ্তির 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে সব উদ্ভিদ-রোগের রহস্য 
উদঘাটনেই এখন পর্যস্ত গবেধণার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ 


রহিয়াছে । কোন কোন জীবাণু সংক্রমণে তত্র 
বিনাশের পরিবর্তে ক্যান্সারের মত নৃতন তম্তর 
উদ্ভব ঘটিয়া স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিপর্ষস্থ হয় । জীব- 
তত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ রোগের রহস্য 
উদঘাটনের যথেষ্ট গুরুত্ব থাঁকিলেও এখন পর্যন্ত 
এই সম্বন্ধে কোনবূপ সম্ভাবনা দেখ] দেয় নাই। 

উদাহরণ স্বরূপ ক্রাউন-গল বা আবেরু বিষয় 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক প্রকার 
উদ্ভিদেই ব্যাক্টিরিয়াম টিউমিফেপিয়ে্দ নামক 
একপ্রকার জীবাণুর সংক্রমণে কাগ্ডাংশ স্ফীত হইয়া 
এইবূপ আবের গঠন দ্বিবিধ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। 
প্রথমতঃ জীবাণুস্্ টঞ্সিনের প্রভাবে আক্রান্ত 
কোঁষগুলর অন্তযোগাষোগ বিচ্ছিন্ন হইয়৷ পড়ে। 
এই ভাবে বিচ্ছিন্ন কোষগুলিই প্রাথমিক আবকোষ। 
কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত না এই কোয়গুলিতে বৃদ্ধি 
উদ্দীপক পদার্থ বা হঞ্জোন যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত 
হয় ততক্ষণ পধস্ত ইহারা বিভাজন দ্বার সংখ্যায় 
বাড়িয়া আবে পরিণত হইতে পাঁরে না। এই 
কোষগুলির হর্মোন প্রাপ্তির ব্যাপারটিই সংক্রমণের 
দ্বিতীয় পর্যায়ে সংঘটিত হয়। জীবাণু হইতেই 
হর্মোন নিহত হইয়া কোযগুলিতে সরবরাহ হয়, 
এমন নহে, জীবাণুর প্রভাবে সংক্রামিত উত্ভিদেই 
অধিক পরিমাণে হর্মোন উৎপাদিত হ্ইয়|! এই 
কোষগুলিতে সঞ্চালিত হয়। 

কাজেই আব গঠনের ব্যাপারে অন্ততঃ ছুই 
প্রকারের টক্সিন সংশ্লিষ্ট । একটির প্রভাবে 
স্বাভাবিক উত্ভিদ-কোৌধই আবকোষে রূপাস্তরিত 
হয় এবং অপরটির প্রভাবে উত্ভতিদের হর্মোন 
উৎপাদনের ক্ষমতা অন্বাভাবিকরপে বৃদ্ধি পায়, 
যাহার ফলে প্রাথমিক আবকোষগুলি বিভাঙ্জন 


ফেব্য়ারী, ১৯৫৭ ] 


দ্বারা বৃদ্ধি পাইবার স্থুযোগ লাভ 
পদার্থের প্রভাবে উত্ভিত্রর স্বাভাবিক 
কোষে পরিণত হয় তাহার স্বরূপ 
গুরুত্ব অধক বলিয়াই বিবেচিত হয়। কারণ এই 
পদার্থটির প্রকৃতি ক্যান্সার-কোষ উৎপাদক 
পদার্থেরই অন্ুক্প। কিন্তু এখন পর্যস্ত এই 
পদার্থটির স্বরূপ উদঘাটনের কোন সম্তাবন। দেখ। 
দেয় নাই। উদ্ভদ-কোষের এই রূপান্তরণ ঝ]াঁপারটি 
এত দ্রত সম্পন হয় যে, বাপায়নক পদার্থ 
স্বতন্ত্রীকরণের প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের দ্বার] উহাকে 
যথাধথভাবে অনুসরণ করিয়া পদার্থটির পরিচয় 
ল[ভ অপস্ভব বলয়াই বিবেচিত হইয়া! থাকে । 

যে মব জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে উদ্ভিদের তন্তর 
বিনাশ সাধিত হয়, বিনাশের প্রকৃতি অনুযায়ী 
তাহ।দিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায়। 
ইহাদের এক শ্রেণীর বিনাশের প্ররৃতি স্থানীয়, 
অর্থাৎ সংক্রমণ-ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রনর হয়। 
অপর শ্রেণীর ধ্বংসাত্মক শক্তি সংক্রামিত স্থান 
হইতে দূরে প্রকাশ পায়। 

প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাধিগুলিতে জীবাণুস্থষ্ট 
টক্সিন সংক্রামিত স্থানের সংলগ্র চারিপাশের 
তন্তর মধ্যে শোধিত হইয়া উহাদের বিনাশ সাধন 
করে, অর্থাৎ সংক্রমণ-ক্ষেত্রেই টক্সনের প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশ পায়। আমাদের এক ত্বকের নানারূপ 
ব্যাধি ব্যতীত এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট সংক্রামক 
ব্যাধির সংখ্যা কমই আছে। যে কয়েকটি জানা 
আছে তন্মধ্যে ক্ষতস্থানে ক্লোগ্্িডিয়াম হিষ্টোলিটিকীম 
নামক জীবাগুর সংক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই সংক্রমণের ফলে ক্ষতস্থান সংলগ্ন তন্তর পচন 
ক্রমশঃ ভিতরের দিকে অস্থি পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ 
করে। পক্ষান্তরে উদ্ভিদে এইরূপ ব্যাধির সংখ্যা 
অগণিত। উদাহরণ স্বরূপ নানীবপ লিফ-স্পট 
ব্যাধির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
সকল ব্যাধিতে পত্রের বিভিন্ন অংশে সংক্রামিত 
স্থানের চাঁরিপাশের তন্তগুলি বিন ও বিব্র্ণ 


করে। যে 
কোষ আব- 
উদঘাটনের 


উল্ভিদ-রোগের টক্সিন ৮৯ 


হইয়! পত্রময় চক্রাকার দাগের স্যষ্টি হয় এবং এই 
স্থানগুলি ক্রমশঃ বিস্তত হইয়া পাতার বিনাশ সাধন 
করে। নিম্নে প্রদত্ত তামাক ও আলুর যথাক্রঃম 
ওয়াইল্ড ফনার ও আলি-ব্রাইট নাম ছুইট 
ব্যাধির বিব্রণ হইতেই ইহ[দের দ্ক্রমণের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

তামাকের এই ব্যাধিটি মিউডভোমোনাদ 
ট্যাবেকি নামক একপ্রকার ব্যার্টিরিয়ার সংক্রমণে 
এই ব্যাধির সংক্রমণ দাঁবাগ্সির মত 
অত দ্রুত শধঞ্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে বপিয়াই 
ইহ| ওয়াইল্ড ফায়ার নামে পরিচিত হইয়াছে। 
বর্ধাকাঁলে গ্রৌমেটার ছিদ্রপথে উক্ত ব্যার্টিবিয়ার 
খ্রমণ ঘটে । প্রথমতঃ সংক্রামিত স্থানটি 
পাটকিলে বর্ণ ধারণ করে এবং উহার চতুর্দিকে 
প্রায় ছুই মেন্টিমিটার ব্যাপযুক্ত একটি ফিকা রঙের 
চক্রের স্থষ্টি হয়। এই চক্রগুলির একমাত্র কেন্দ্র- 
স্থলেই ব্যার্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। চতু- 
দিকের বিবর্ণ স্থানগুলিতে কোন ব্যার্কিরিয়া থাকে 
না। উক্ত ব্যাঁকরিয়। হইতে স্যই ট্যাবোক্সিনিন 
নামক একটি পদার্থের ক্রিয়ায় চতুষ্পার্স্থ তন্ত- 
সমূহের পত্রহবিৎ বিনষ্ট হওয়ার ফলেই এ স্থানগুলি 
বিবর্ণ হয়। 

ট্যাবোঝ্সিনিন একটি ডাইআ্য।মিনো-হাইড্রোকি 
প্রিমেলিক আসিড (01058 )। বাসা 
ঘনিক গঠনের দিক হইতে ভিপথেরিয়া ও যক্ষ্া- 
সংশ্রিষ্ট টক্সিনের সঙ্গে ইহার নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। 
তাঁমাকপাঁতার উপর ইহার বিষক্রিয়া! তীব্রভাবে 
প্রকাশ পায়। দ্রাবণে ট্যাবোক্সিনিনের পরিমাণ 
ছুই লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র বর্তমান থাকিলেও 
উহা]! প্রয়োগে তামাকপাতার উপর পূর্ববণিত 
চক্রের স্থষ্টি হয়। অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, 
এল-মিথিওনিন নামক একটি ধৌঁগিকের প্রয়োগে 


হষ্ট হয়। 


ইহার বিষক্কিয়া প্রশমিত হইতে পারে। 


ট্যাবোক্সিনিন শুধু তামাকেই নয়, নানা প্রকার 
উদ্ভিদের উপরই ইহার বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিতে 


৯৩ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


পারে। তন্তবিশেষের উপরও ইহার কোন পক্ষ- 
পাতিত্ব নাই; নানাপ্রকীর উদ্ভিদ-তভ্তর উপরেই 
ইহার প্রতিক্রিয়া হুষ্টির শক্তি বর্তমান। কোষের 
মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে সর্বক্ষেত্রেই একটি 
বিশেষ বিপাকের সুত্র অবরুদ্ধ হয়। 

আপ্লি-ব্লাইট আলুর গুরুতর ব্যাধি হইলেও 
ইহার আক্রমণ শুধু আলুতেই লীমাবদ্ধ নয়, তামাক 
প্রভৃতি সমজাতীয় অন্যান্ত উড্ভিরও এই রোগে 
আক্রান্ত হয়। এই রোগের সংক্রমণে পাতার 
উপর স্থানে স্থানে পাটকিলে বর্ণের চক্রাকার বা 
বাদামী দাগের সৃষ্টি হয়। এই স্থানগুলি ক্রমশঃ 
বিস্তৃত হইয়া সমস্ত পাতারটিকে আবৃত করে। 
চারা অবস্থায়ই এই রোগের আক্রমণ ঘটে বলিয়া 
ইহার আলি-ব্লাইট নামকরণ হইয়াছে। 

অপ্টারনেরিয়৷ সৌলানী নামক একটি ক্ষুত্্ 
জাতীয় ছজ্জাকের সংক্রমণে এই ব্যাধির উৎপত্তি 
হয়? এই ছত্রীকের আক্রমণের বিরুদ্ধে উদ্ভিদ- 
তন্ততে একরপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হ্ষ্ট হইতে দেখা 
যায়। ছত্রাক-নিংহ্ত টকঞ্সিনের বিস্তার রোধ 
করিতে আক্রান্ত স্থানটি ঘিরিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণের 
অপ্রবেশ্ত প্রাচীর উত্পপন্ন হয়। অন্গুকুল অবস্থায় 
এই গ্রাতিবন্ধক প্রাচীর ভেদ করিয়াই ছত্রাক বিস্তার 
লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে উত্ভিদ-তন্তর মধ্যেও 
পর পর চক্রাকারে আরও এক্প প্রাচীর উৎপন্ন 
হইয়া পুনঃ পুনঃ ছত্রাকের বিস্তার রোধের চেষ্টা 
হইতে থাকে । মৃত পত্রের বিবর্ণ শুদ্ধ স্থানগুলিতে 
পর পর রচিত এই প্রাীরগুলির অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে 
বর্তমান থাকে। 

ওয়াইল্ড ফাঁঞ্জারের তুলনায় আলি-ব্রাইট 
ব্যাধির প্রতি অধিক জটিলতাপূর্ণ। কার্ণ 
ওয়াইল্ড ফায়া্রর ক্ষেত্রে একটি মাত্র টক্সিন 
সংশ্লিষ্ট থাকায় উহার কার্ধকারিতার স্বরূপ 
হইতেই ব্যাধির প্রক্কৃতি সম্বন্ধে স্পট ব্যাখ্যা সম্ভব। 
আলি-ব্লাইটের ক্ষেত্রে এইরূপ একাধিক টক্সিনের 
কার্ধকারিতার সম্বন্ধ বর্তমান। অধিকন্তু এই 
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ব্যাধিতে পরোপজীবী ছত্রাক ও আশ্রিত উদ্ভিদের 
মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘাত-প্রতিঘাতের সম্বন্ধ 
বর্তমান থাকায় ইহাকে আরও দুর্বোধ্য করিয়। 
তুলিয়াছে। 
অপ্টারনেরিয়া সোলানী হইতে কয়েকটি 
টক্সিন উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে এখন পর্বস্ত অণ্টার- 
নেরিক আপি ও অণ্টারনেরিন নামক ছুইটি 
নাইট্রোজেন-মুক্ত যৌগিক পদার্থ স্বতন্ত্র করা 
সম্ভব হইয়াছে । উত্ভিদ-তস্তর উপর ইহাদের 
প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ যথাঁধথভাবে এখনও প্রকাঁশ 
পায় নাই। তবে যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে 
ট্যাবোক্সিনিন অপেক্ষা ইহাদের প্রতিক্রিয়।র প্রভাব 
অধিকতর ব্যাপক বলিয়াই মনে হয়। ট্যাবো- 
কিনিন' একটি বিশেষ বিপাকীয় স্ুত্রের উপরই 
আঘাত হানিতে সক্ষম, কিন্তু ইহাদের প্রভাবে 
বিভিন্ন বিপাঁকীয্ন ব্যবস্থাই বিপন্ন হইতে পারে। 
অন্টারনেরিক আযাপিড কোষের শোষণ শক্তির 
উপরও গুরুতর প্রতিবন্ধকতার তি করে। তবে 
টক্সেন হিসাবে ট্যাবোক্সিনিনের তুলনায় ইহাদের 
তীব্রতা কম, অর্থাৎ পরিমাণে অপেক্ষাকৃত অধিক 
হইলেই তবে বিষক্রিয়ার স্থট্টি হয়। 
উপরিউক্ত পত্র-ব্যাধি ছুইটিতে যেমন সংক্রমণ 
ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তন্ত বিনষ্ট হয়, জাস্তব দেহে 
ক্লোস্িডিয়াম হিষ্টোলিটিকাসের সংক্রমণের ফলেও 
যে তেমনই স্থানীয়ভাবে তন্তুর বিনাশ ঘটে, সেই 
সম্বন্ধে পূর্বে উপ্লিখিত হইয়াছে । তবে সে ক্ষেত্রে 
বিনাশের কারণ অন্যরূপ--কোধজ পদার্থ দ্রবীভূত 
হইয়া! বা পচনক্রিগ়ার দ্বার] তত্ত বিনষ্ট হয়, কোষের 
বিপাকীঘ় ব্যবস্থায় বিস্ব স্থষ্টির ফলে নয়। উদ্ভিদের 
অনেক ছত্রাকঘটিত ব্যাধিতেও এইরূপ সংক্রামিত 
স্থানের ততন্তসমূহ পচনক্রিয়ার ফলে বিনষ্ট হয়। 
অনেক গাছেরই কাণ্ডাংশে গহ্বর রচিত হইতে 
দেখ! যাক়। সর্বক্ষেত্রেই কোন না কোন ছত্রাকের 
ংক্রমণ ফলেই এইরূপ ঘটে। স্থ।নীয়ভাবে পচন- 
ক্রিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দ্বিকে অগ্রসর হয় বলিগগা 
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গহ্বরগুলি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। ছত্রাক- 
দেহ-নিংস্ত এন্জাইম বা টক্সিনের ক্রিয়ায়ই এ 
পচনক্রিয়া সংঘটিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই পচন- 
ক্রিয়ায় তন্তবিশেষের উপর পক্ষপাতিত্বও দৃষ্ট হয়। 
ফলে সংক্রমণ স্থলে কোন বিশেষ তন্ত হয়তে। পচন 
হইতে অব্যাহতি পায়, আর কতকগুলি হয়তো 
সহজে বিনষ্ট হয়। 

যে সকল উদ্ভিদ-ব্যাধিতে সংক্রমণ ক্ষেত্রে ব্যাধির 
প্রকাশ ঘটে না, সংক্রামিত স্থান হইতে অনেক দূরে 
ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের প্রকৃতিকে 
টিটেনান ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। 
ক্ষতস্থানে টিটেনাস ব্যাকরিয়ার সংক্রমণ ঘটে) 
কিন্তু এ ব্যাক্টিরিয়! কতৃক উৎপন্ন টক্সিনের, কোন 
প্রতিক্রিয়া ক্ষতন্থানে প্রকাশ পায় না। স্নামুতন্ত 
বাহিত হইয়া এ টক্সিন মস্তিক্ষে উপনীত হয় এবং 
অঙ্গশলন কেন্দ্রকে অবশ করে দেয়। এই সকল 
উত্তিদ-ব্যাধিতেও মূল বা কাণ্ডের অংশে ব্যাধির 
সংক্রমণ ঘটে এবং পত্র ও মুকুলে সেই ব্যাধির 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ভিদের উইন্ট 
ব্যাধির ব্যিয় উল্লেখ করা যাইতে পাবে। বিভিন্ন 
প্রকার ছত্রীকের সংক্রমণে নানাজাতীর উদ্ভিদ 
এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা হইতে মূলে 
প্রথম সংক্রমণ ঘটে এবং সংক্রমণের পরে মূল এবং 
কাণ্ড আশ্রয় করিয়াই এইসব পরোপজীবী ছত্রাক 
বুদ্ধি পায়। পরে হঠাৎ একদিন উদ্ভিদের পাতা 
ও মুকুলগুলি ঢলিয়! পড়ে এবং শুকাইতে আরম্ত 
করে। ছত্রীক-নিঃ্থত টক্সিন ভাস্কুলার বা র্দবাহী 
তন্তর মধ্য দিয়] উধ্বগামী রলমোতের সঙ্গে উদ্ভিদের 
অগ্রভাগ ও পত্রীংশে উপনীত হয় এবং এ টক্সিনের 
প্রভাবে পাতা ও অগ্রভাগের অংশ রসহীন হইয়া 
গাছটিই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। নানাবিধ ক্ষেব্রঞ্ 
উত্তিদ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাঁও বৃক্ষ পর্যস্ত এইসব 
রোগে আক্রান্ত হইয়! বিনষ্ট হয়। 
এই জাতীয় বোগের প্রক্কতি সন্বদ্ধে পূর্ণ পরিচয় 
লাভের উদ্দেশে টোমেটোর উইণ্ট রোগ লইয়া 
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নানারপ গবেষণা চলিয়াছে। ফিউজেবিয়াম 
লাইকোপাঁধিকি নামক একটি ছত্রাকের সংক্রমণে 
টোৌমেটো গাছে এই রোগের সৃষ্টি হয়। মাঁটি হইতে 
প্রথম টোমেটো গাছের মূলে এই ছত্রীকের সংক্রমণ 
ঘটে এবং ছব্র।ক বুদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ কাণ্ড পর্যন্ত 
বিস্তার লাভ করে। টক্সিনের প্রভাবে উদ্ভিদের 
জলীয় অংশের হান ঘটে, পাতা ও নমনীয় অগ্র- 
ভাগগুলি ঢলিয়া পড়ে এবং ভাঙ্কুলার তন্তু ও 
পত্রের তন্তসমূহ পাটকিলে বর্ণ ধারণ করে। 

ফিউজেরিয়াম লাইকোপাপিকি হইতে এখন 
পর্যন্ত চারি প্রকার টক্সিন স্বতন্ব করা সম্ভব 
হইয়াছে; যথা--পেক্টেজ, ভ্যাসিনফুস্কেরিন, লাইকো- 
মেরাম্মিন ও ফিউজেরিক আসি । ইহাদের মধ্যে 
প্রথম দুইটির প্রভাবে ভাস্কুলার তন্তগুলি বিবর্ণ ও 
বিশুষ্ক হইয়! যায়। অপর দুইটির প্রতিক্রিঘা স্থষটি হয় 
পত্র-তন্ততে। এই টক্সিন চতুষ্টয় বিভিন্ন রপায়নিক- 
শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহাদের সবগুলিরই আণবিক 
ওজন টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধিসংগ্নি্ই টক্সিন 
অপেক্ষা অনেক কম। যথা--ফিউজেরিক আ।দিডের 
আণবিক ওজন মাত্র ১৭৯, পক্ষান্তরে টাইফয়েড- 
ঘটিত টঞ্সিনের আণবিক ওজন ৭২০০০। উদ্ভিদ- 
ব্যাধি সংশ্লিষ্ট টক্সিনগুলি কোষ-গ্রাচীরের অতি 
স্থক্ম ছিদ্রপথে রস-প্রবাহের সঙ্গে কোষাভ্যন্তরে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। টক্সিনের আণবিক ওজন খুব 
কম হইলেই উহা সহজে কোষের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে সক্ষম হয়। কাঁজেই টক্সিনের আণবিক 
ওজন ষত কম, উত্ভিদের পক্ষে উহ! তত বেশী 
মারাতঝক। 

আমাদের জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে এক এক 
প্রকার জীবাণু এক একটি স্বতন্ত্র রকমের টক্সিন 
সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন--টাইফয়েত রোগের 
টক্সিন টাইফয়েড জীবাণুরই বিশেষত্ব, অন্য কোন 
জীবাণু এই টক্সিন স্স্টি করিতে পারে না এবং এই 
টক্সিনের ক্রিয়ায় টাইফয়েড ব্যতীত অন্যরূপ ব্যাধিও 
হরি হয় না। সেইরূপ টিটেনাস টক্সিন একমাজ 
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উক্ত জীবাণুরই বিশেষত্ব। কিন্তু উদ্টিদের ব্যাধির 
ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিশেষ ব্যতিক্রম দেখ! যায়; 
যেমন--ফিউজেরিক আসিডভ। ইহা যে একমাত্র 
ফিউজেবিয়াম লাইকোপাপ্লিকি ছত্রাক হইতেই 
নিঃহগত হইয়। থাকে, এমন নয়। ফিউজেরিয়াম 
হেটারোস্পোরাম, গিবারেল্লা ফিউজিকুরোই, ফিউ- 
জেরিয়াম ভ্যাসিনফেব্টাম, নেয়া সিনাবেরিনা 
প্রভৃতি অন্যান্য ছত্রীকও এই টক্সিন সৃষ্টি করে 
এবং ইহা শুধু উইন্ট ব্যাধির সঙ্গেই যে সংশ্লিষ্ট, এমন 
নহে। ফিউজেরিয়াম হেটারোস্পোরামের সংক্রমণে 
পূর্ব-এশিয়ায় ধাঁন, ভূটা ও ইক্ষুতে এক স্বতন্ত্র ধরণের 
ব্যাধির স্থষ্টি ইয়। নাতিশীতোষ মগ্ডলে নানা 
জীতীয় উদ্ভিদ নেটটনা সিনীবেরিনার সংক্রমণে 
রেডস্পট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। 

রোগ স্থ্টিতে ছত্রাকের গণ্ডী যত সীমাবদ্ধ, 
ছত্রাকঘটিত টক্সিনের গণ্ডী তত সীমাবদ্ধ নয়। 
কোন ছত্রাক হয়তো একমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতীয় 
উদ্ভিদেই রোগ স্থষ্টি করিতে পারে? কিন্ত এ ছত্রাঁক- 
সংশ্লিষ্ট টব্সিনের সাহাধো অপর শ্রেণীর উদ্ভিদেও 
এ রোগ হষ্টি করা যায়। যথা-ফিউজেরিয়াম 
লাইকোপাপিকি ছত্রাক আঙ্কুর গাছকে সংক্রামিত 
করিতে পারে না, কিন্তু তজ্জাত টক্সিন প্রয়োগে 
আঙুর গাছেও টোমেটোর মতই উইন্ট রোগ স্থাষ্ট 
করা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আশ্ুর 
গাছে উক্ত বোগের যে প্রতিরোধ শক্তি বর্তমান 
তাহা শুধু ছত্রাকগত, টক্সিনগত নয়। আঙ্গুর গাছ 
উক্ত ছত্রাকের উপযুক্ত আশ্রয় নয় বলিয়াই উহ্‌! 
উক্ত ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ ক:র। 

উইন্ট ব্যাধিগত টকঝ্সিনগুলি আশ্রিত উদ্ভিদের 
সকল তত্র উপর সমান প্রতিক্রিয়াশীল নহে। 
বিশেষ নির্বাচিত তত্র উপরই উহাদের প্রতিক্রিয়! 
সষ্টি হয়। ইহাদের অন্যতম লাইকোমেবাম্মিন কা, 
পত্রবৃস্ত ও পত্রশির1 অতিক্রম করিয়! যায়, কিন্ত 
সেখানে কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় ন1। 
একমাজ শিরার মধ্যবর্তা পত্রাংশের তন্ততেই ইহার 
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প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর একটি 
উইন্ট টক্সিন ভ্যাপিনফুস্কেরিনের প্রভাবে শুধু মাত্র 

ভাস্কুপার তন্তগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

আবার একই তন্ত বিভিন্ন টক্সিনের নির্বাচন- 
স্থলও হইতে পারে। ভ্যানিনফুস্কেরিনের প্রতথি- 
ক্রিয়ায় যেমন ভাস্কুলার তত্তগুলি পাটকিলে বণ 
ধারণ করিয়া অপাড় হইয়া পড়ে, সেইরূপ পেক্টেজ 
এবং ডায়াপোথিন নামক অপর একটি ছত্রাক- 
নিঃহ্ুত টক্সিনের প্রতিক্রিয়ায়ও এ তত্ভতে একই- 
রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। টক্সিনগুলি রাসায়নিক 
প্রকৃতিতে ভিন্নধর্মী ; কাঁজেই উহাদের প্রতিক্রিয়ার 
স্বর্ূপও ভিন্ন প্রকৃতির হওয়াই স্বাভাবিক । অথচ 
এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, উত্ভিদ-তস্তর উপর 
এইরূপ বিভিন্ন পদার্থের ক্রিয়ার ফলেও একইরূপ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। 

উদ্ভিদের জলীয় অংশের হ্াসপ্রাপ্তিই উইণ্ট 
রোগের প্রধান উপসর্গ । এই রোগে উদ্ভিদের 
জলমোক্ষণ বুদ্ধি পাইস্া যে বিশুষ্কতা সংঘটিত হয় 
না, তাহা নানীরূপ পরীক্ষায় প্রকাঁশ পাইয়াছে। 
কোষের অস্মোঁটিক প্রেসার ত্রাম ঘটিবার ফলেই 
কোঁষগুলি উপযুক্ত পরিমাণ জল শোষণের দ্বার! 
ইহাদের শ্বাভাবিক স্ফীতি সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া 
পড়ে। যে সকল পদার্থের দ্বারা কোঁষের অস্মোটিক 
প্রেসার সংরক্ষিত হয়, কোষ-প্রাচীর ও জৈবপঞ্কের 
মধ্যবর্তা পর্দা অগ্রবেশ্ত হইয়া! পড়িবাঁর ফলে কোষের 
মধ্যে এ সকল পদার্থ প্রবেশে বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
টঞ্সিনের ক্রিশ্বায় কিভাবে উক্ত পর্দায় অগ্রবেশ্ততার 
সষ্টি হ্য়ু তাহা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। 


বিশেষতঃ উইপ্ট রোগের জলীয় অংশের হ্থাদপ্রাপ্তি 
প্রধান উপসর্গ হইলেও সমস্ত টকঝ্সিনগুলিই ষে 
ইহার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট) এমন নয়। 
ইহাঁদের কোন কৌন টক্সিনের ক্রিয়ায় পত্রহরিতের 
বিনাশ প্রভৃতি অগ্তান্ত উপসর্গও এই রোগে এক 
সঙ্গেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিভিন্ন টক্মিনের 
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ক্রিয়ায় পারম্পণরক কোন সগ্ন্ধ বর্তমান কিনা, এখন 
পর্যন্ত তাহাঁও জান! যাঁয় নাই। 

এখন পর্যন্ত এইভাবে খুব বেশী সংখ্যক উদ্ভিদ- 
ব্যাধি লইয়! কাজ হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে কোন 
ব্যাধিতে একাধিক টঞ্সিনের কাধকারিতাঁর সম্বন্ধ 
বর্তমান থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাঁবে তাহাদের 
প্রকৃতির পরিচয় হইতেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাধি 
স্থন্ধে পূর্ণ ব্যাখ্যা! কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উইন্ট 
ব্যাধিসংশ্লি্ট টক্সিনগুপির কার্ধকারিতার যতটুকু 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও এই ব্যাধির 
প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ ব্যাখ্য। দেওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব 
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হয় নাই। তবে এইভাবে উদ্ভিদের সংক্রামক 
বাঁধসংশ্লিষ্ট টক্সনের গ্রক্কতি অন্ুধাবনের ফলে 
উদ্ভিদ-ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামের এক নৃতন সম্ত।বনা 
দ্রেখা দিয়াছে । জীবাণুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
অবতীর্ণ না হইয| উদ্ভিদদেহে জীবাণু-স্থষ্ট টক্সনকে 
নিক্ষিয় করিবার ব্যবস্থা সহজ হইতে পারে বলিয়া 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অর্থাৎ টক্সিনকে শিক্চিয় 
করিতে সক্ষম, এইরূপ কোন পদ্রার্থ উদ্ভিদে শে যিত 
হইবার ব্যবস্থা করিতে পারলে কোন রোগ- 
জীবাণুর সংরূমণ সত্বেও উদ্ভিদ উক্ত রোগ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে । 
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মানসিক উত্তেজন। হইতে পাকস্থলীর 
ক্ষতের উৎপত্তি 


পাকস্থলীতে ক্ষতের উত্পত্তি সম্বন্ধে নানাগ্রকার 
কারণ অনুমিত হইয়া থাকে ; যেমন- বহুক্ষণ যাবৎ 
পাকস্থলী খাগ্শূন্য অবস্থায় থাকা, তুক্ত ত্রব্যের 
কোন কারণে পরিপাকের বিলম্ব, নিদ্রালত! 
ইত্যাদি । কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনাও 
অনেক সময় পাকস্থলীতে ক্ষতের উত্পত্তির বিশে 
কারণ হইয়া দাড়ায় বলিয়া জানা গিয়াছে। 

নেত্রাস্কা ইউনিভাপিটিতে ভাঁং স্রে ও ডাঃ 
উইজ এক পরীক্ষায় প্রমাণ পাইয়াছেন যে, মানপিক 
কারণেও পাকস্থলীতে ক্ষতের উৎপত্তি হইয়। 
থাকে। বিশেষ ধরণের বাক্সের মধ্যে কতক- 
গুলি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ইদুর রাখা হয়। বাক্সটির 
এক কোণে খাদ্য ও জল থাকে; কিন্তু মাঝে একটি 
বৈদ্যুতিক বেষ্টনী থাকায় ইদুরগুলি খাছ্চ ও 
পানীয়ের নিকট পৌঁছিতে পারে না। এস্থানে 
যাইবার চেষ্টা করিলেই বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিয়া 


প্রতিনিবৃত্ত হয়। আটচন্লিশ ঘণ্ট অন্তর বৈদ্যুতিক 
বেষ্টনীটি সরইয়া লওয়া হয়; তখন উহারা খাছ 
ও পানীয় ব্যবহার করিতে পারে। ইদুরগুলিকে 
তিশ দিন এ পরিবেশের মধ্যে রাখা হয়। অন্য 
একটি বাক্সে আর একদল ইছুরকেও এরূপ ক্ষুধার্ত 
ও তৃষ্টার্ত করিয়া পরে খাইতে দেওয়া হয়; কিন্তু 
উহাদের জন্য কোন বৈছ্যতিক আঘাতের ব্যবস্থা 
নাই। ত্রিশ দিন পরে শেষোক্ত ইছুবগুলির 
মধ্যে একটিরও পাকস্থলীর ক্ষতের কোন লক্ষণ 
দেখ] যাঁ় নাই। কিন্তু বৈদ্যুতিক আঘাতপ্রাপ্ত 
ইছুরগুলির সব কয়টিরই ক্ষত উৎপন্ন হইতে দেখা 
যায়। আর একটি বাক কয়েকটি ইদুর বৈদ্যুতিক 
আঘাত সত্বেও ক্ষত হইতে মুক্ত থাকে । ইহাদের 
ক্ষত না হইবার কারণ এই যে, বিশদিন পরে 
বৈছ্যুতিক যন্ত্রটি বিকল হইয়া যাওয়ার ফলে উহার! 
চারদিন যাবৎ যদৃচ্ছা' খাছ্য ও পানীয় পাইয়াছিল। 


মানমিক উত্তেজনার অবসান ঘটিবার ফলে উহাদের 
পাকস্থলীতে ক্ষত উৎপন্ন হয় নাই বলিস অনুমিত 


৯৪ ভান ও হিশুন 


হইয়াছে। অনেকক্ষণ যাব কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত ও 
তৃষ্ণার্ত থাকিবার ফলে উহাদের ক্ষত উৎপন্ন 
হয় নাই। 


পরীক্ষাগারে উৎপন্ন নূতন ধরণের খাস 


পরীন্মীগারের মধ্যে অভিনব উপায়ে ম'নষের 
ব্যবহাঝোপযোগী থখাছ্য উত্পাদনের এক ব্যবস্থ! 
করিয়া! দুইদল বিজ্ঞানী উহার পেটেণ্ট লইয়াছেন 
বলয় জানা গিয়াছে । ক্লোরেলা নামক এককোষী 
জলজ উদ্ভিদ হইতে গব্ষেবাগারের মধ্যে খাগ্ো২ 
পাদনের বৌশল সন্ধে এই পেটেণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই উদ্ভ্দের সাহায্যে প্রোটিন, লিপিভ এবং 
শর্করা জাতীয় খাগ্য ঘরের মধ্যে বসিয়াই উৎপাদন 
কর] চলে। 

উপায় দুইটির মধ্যে একটিতে এককোধী উদ্ভিদ- 
গুলিকে সার মিশ্রিত দ্রবণে রাখিয়া আলোকরশ্শি 
প্রয়োগ কর] হয় এবং দ্রবণটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 
কার্বন ডাইঅক্মাইড সরবরাহ কর! হইতে থাকে। 
নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি অজৈব রাপায়নিকের 


জলীয় দ্রব্ণ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহার 
সহিত অত্যন্পন পরিমাণে প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
বাপীয়নিক পদার্থও মিশ্রিত থাকে । পালো 


আন্টোরের মিঃ শ্প্রোয়ার এবং মিঃ: মিলনার এই 
ব্যবস্থার উদ্ভাবক । 
দ্বিতীয় উপায়টিতে আই্রিনের ডাঁঃ মায়ার্স ও 


ডাঃ ফিলিপস্‌ গব্ষণাগারের মধ্যে উক্ত উদ্ভিদ- 
গুলির ব্যাপকভাবে চাষের ব্যবস্থা উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। তাহারা দেখেন যে, আধারগুলির 
আয্মতন অনুযায়ী উদ্জিগুলির বৃদ্ধির তারতম্য 
ঘটে। এইবপ সীমাবদ্ধ চাঁষের প্রণালীতে যাহাঁতে 
সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ হইতে পারে, সেইরূপ একটি 
নৃতন ব্যবস্থা তাহারা উদ্ভাবন করিতে সক্ষম 
হইয়ীছেন। 


[ ১০ম বধ, ২য় সংখ্যা 


স্বচ্ছ কাচের দ্বার! তেজজ্ফ্রিয় রশ্মি 
গ্রতিরোধ 


বিজ্ঞান-কর্মীদের তেজক্ষিয় রশ্মি হইতে রক্ষা] 
করিবার জন্য পুরু মীপার পাত ঝা! সিমেণ্ট কংক্রিট 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। ইহাতে তেজক্ষিয় রশ্শি 
প্রতিহত হয় বটে, কিন্তু ইহার প্রধান অন্থবিধা 
এই যে, প্রকোষ্ঠের ভিতরের দ্রব্যাদি দেখা যায় 
না। সম্প্রতি বিশেষ ধরণের কাচ ব্যবহার করিয়। 
এই অস্থবিধা দূর করা হইয়।ছে বলিয়া! জানা 
গিয়াছে । পারম।ণবিক চুলীর কাজে এই কাচের 
ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হইবে। চুলীর মধ্যে 
কখন কোন্‌ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োঞ্জন বা কোন্‌ 
সময়ে নৃতন ইন্ধন যোৌগাইতে হইবে তাহা চোখে 
দেখিয়! নির্ণয় করা যাইবে। 

বিশেষ উপায়ে নিমিত তিনখানি কাচের পাত 
পরস্পর সংলগ্ন করিয়া তেজক্ষিয় রশ্মি প্রতিরোধী 
এই শ্বচ্ছ আবরণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
তিনখানি কাচের মধ্যে যেখানি তেজক্ষ্িয় বিকি- 
রণের সন্মুখ ভাগে থাকে তাহা বেরিলিয়াম, লিখিয়াম 
ও বোরুন অক্সাইড হইতে উৎপন্ন । ইহা অতি- 
দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন কণিকাগুলির গতিবেগ 
হান করে এবং অপেক্ষারুত মস্থরগতি নিউট্রন 
কণিকাগুলি উহ] অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। 
দ্বিতীয় পাতখানি হইল একখানি উচ্চ গলনাস্কবি শিষ্ট 
কাঁচ। উহার উপরের দিকে যে কাচখানি থাঁকে 
তাহা হইল লেড-বোরো-সিলিকেট। বিটা ও 
গামা রশ্বিগুলি ইহার দ্বারা শোষিত হয়। নিউ 
কেন্নিংটনের মিঃ ফিটজের্য।জ্ড ও মিঃ ব্যাচম্যান 
এই তেজক্রিয় রশ্মি প্রতিরোধক কাচ উত্তাবন 
করিয়াছেন। | 


গযাস-টার্বাইনে চালিত নৃতন ধরণের বাস 


ইটালির এক খবরে জান। গিয়াছে যে, ভাইবার্ট 
মোটর কোম্পানীর অধ্যক্ষ ডাঃ ভাইবার্টি এক নৃতন, 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


ধরণের অতি দ্রুতগামী বাঁমের পরিকল্পনা করিয়া- 
ছেন। গ্যাস-টার্বাইন দ্বারা চালিত এই বাস 
ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে চপিতে পারিবে, অথচ 
আবোহীরা উহাতে কোন ঝাকুনি বা অস্বস্তি 
অনুভব করিবে না। পরিকল্পিত নক্সায় ইহার 
আকৃতির সহিত ডলফিন মাছের সৌনাদৃশ্ত থাকায় 
ব।সটির নাম দেওয়া হইয়াছে গোল্ডেন ডলফিন। 
তবে এইরূপ দ্রতগামী যান চলিবার উপখোগী 
রাস্তার ব্যবস্থা হইলেই উক্ত প্রতিষ্ঠান ইহা 
বিক্রয়ের জন্য নির্মাণ করিবেন । 

পরিকল্পিত গাঁড়ীটির কতকগুলি বিশেষত্ব 
উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ গাড়ীটি প্লাষ্টিকের দ্বারা 
নিমিত হইবে এবং ছাদটি পোলারাইজড. কাচের 
দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে। রৌদ্রের তেজ যতই 
প্রথর হউক না কেন, চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে 
যাত্রীদের ভ্রইঞ্চিত করিতে হইবে না। গাড়ীতে 
আঠারো জন যাত্রী বন্িবার জন্য স্বতন্ত্র আরামদায়ক 
চেয়ার থাকিবে। চেয়ারগুলির বিশেষত্ব হইল এই 
,ষে, সেগুলিকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরানে! বা হেল।নো 
যাইবে। 

গাড়ীর সম্মুখভাগের মধ্যখানে চালকের বিবার 
স্থান কর! হইয়াছে এবং তাহার ছুই পাশেই দরজা 
আছে। ইহাতে গাড়ীটি যে কোন দেশেই ব্যব- 
হারের উপযোগী হইয়াছে। গাড়ীর খোলটি 
সম্পূর্ণ প্লাষ্টিকের দ্বারা নিমিত হওয়ায় ইহা খুবই 
হাকা অথচ ধাতুনিমিত গাড়ীর মতই মজবুত 
হইবে। পরিকল্পিত গাড়ীতে তাপ নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা রাখা হইয়ছে এবং রেডিও-টেলিফোন ও 
টেলিভিশনের জন্যও যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। 

এইরূপ দ্রতগতিসম্পন্ন গাড়ীতে যাত্রীদের 
দেহে কোনরূপ ঝাকুনি যাহাতে না লাগে সেইজন্য 
চাকাগুলির সহিত গাড়ীর খোলটির সংযোজনের 
এক বিশেষ ব্যবস্থ। অবলগ্ধন কর] হইয়াছে এবং 
বৈশেষ ধরণের টিউবশুন্য টায়ারেরও পরিকল্পন! করা 


বিজ্ঞান সংবাদ ৯৫ 


হইয়াছে। ফিম়্াট কোম্পানী গোল্ডেন ডলক্ষনের 
গ্যাস-টাবাইন ইঞ্জিন নির্মাণ করিতেছেন। 


অ]ালকোহংল-বাম্প আলুর অন্কুরোদগমের 
প্রতিরোধক 


সংরক্ষিত আলুর অঞ্করোদণম হইলে উহার 
্বাদের পরিবর্তন ঘটে এবং উহার বাজার দরও 
কময়া যায়। আবার বীঞ্জ রোপণ করিবার অনেক 
পূর্বে অঙ্কুরগুলি বেশী বড় হইলে উহা চাষে 
ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে । 


অস্করোদণম শ্লথ করিবার জন্য কয়েক প্রকাণ 
রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রচলন আছে। 

সম্প্রতি জান! গিয়াছে যে, ইথাইল আলকো- 
হলের বাষ্প প্রয়োগে আলুর অঙ্করোদগম প্রতিহত 
হয়। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীর। বলেন যে, অন্থান্ত 
প্রতিরোধক রাপায়নিক পদার্থ অপেক্ষা ইথাইল 
আযালকোহল অধিকতর কাঁধকরী। কারণ 
অস্করোদগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পরেও ইহ! 
প্রয়োগে ফল পাওয়া ঘাঁয়। 

মিঃ বাটন ও মিঃ জ্বিস্‌ আলুর উপর বপ্রকার 
আনকোহল প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করেন। 
তাহার তিন জাতিয় আলুর উপর দশ প্রকার 
বিভিন্ন আলকোহ্ল বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া 
সবগুলিতেই সাফল্য জনক ফল পাইয়াছেন। 


নবাবিৃত হামেণনের কীটনাণক শক্তি 


কীট হইতে নিষ্কাশিত নৃতন একপ্রকার হর্ষেন 
অব্যর্থ কীটনাশক হিলাবে ব্যবহার কর। যাইবে 
বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশ। করিতেছেন। প্রচলিত 
কীটনাশক রানা়নিক পদার্থ কোন অঞ্চলে উপধপরি 
ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে এ 
অঞ্চলের কীটগুলি একপ্রকার প্রতিরোধ-ক্ষমতা 
অর্জন করে। তাহার ফলে ভবিষ্যতে এ কীট- 
নাশক পদার্থ প্রয়োগে এ অঞ্চলের কীটগুলি আর 


৯৬ ভান ও বিজ্ঞান 


ংসপ্রাপ্ত হম না।. বিজ্ঞানীরা বলেন, এই নৃতন 
কীটনাশক হোন প্রশ্োগে কীটগুলি কোন মতেই 
প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করিতে পারি ন। 
হর্সোনটি কীটদেহের বপান্তর গ্রহণে প্রতিবদ্ধক 
সৃষ্টি করে। শোয়াপোকা যেমন প্রজাঁপতিতে 
রূপান্তরিত হইয়া থকে, সেইরূপ সমস্ত কীট 
জাতীর জীবন-কালের এক নির্দি সময়ে রূপান্তর 
গ্রহণ গ্রয়োজনীয়। সেক্রোপিয়া নামক রেশম 
কীটের উদর হইতে এই হরমোন নিষ্কাশন 
করিয়া অন্যান্ত কীটের উপর প্রয়োগ করিয়া 
বিজ্ঞানীর! দেখেন যে, ইহাতে অদ্ভুত আকার- 
বিশিষ্ট কীটের উৎপত্তি হয় এবং অচিরেই উহ] 
নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

হার্ভার্ড ইউনিভাগিটির ডাঃ উইলিয়াম স্‌ গুটি 
অবস্থায় কীটদেহে এই হর্মেন প্রয়োগ করিয়া 
দেখেন যে, ইহাতে কীটের একাংশ বর্ধিত হয়, কিন্ত 


| ১ম বর্ষ, ২য় সব 


অপরাংশ গুটর অবস্থাতেই থাকিয়া যায় এবং 
শীঘ্রই উহা মরিয়! যায় 

মাহি, আর্শোলা এবং অন্যান্য পোঁক। প্রচলিত 
সব রকম কীটনাশক রাপায়'নক পদার্থের সংস্পর্শে 
আসিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন কন্িয়া থাকে। 
কিন্ত বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, কীটের দেহোতৎ্পন্ন 
হরমোনের সংস্পর্শে আসিয়া উহার কিছুতেই 
প্রতরোধ-ক্ষমত। অর্জন করিতে পারিবে না। 


ডা; উইলিয়ামস বলেন যে, হ্র্মোনটির বাল.য়ণিক 
গঠন নিপ্ণারণ করিয়! কৃত্রিম উপায়ে ইহা প্রস্তত 
করা সম্ভব হইলে ইহা সর্বাপেক্ষা কার্ধকরী কীটস্ব 
অস্্ হইবে। 

ইংল্যা্ডের কেম্িজ ইউপিভাপিটির প্রাণিতত্ব 
গব্যেণাগারে ড!ঃ উইলিয়ামস্‌ এই সম্বন্ধে গবেষণা 
পরিচ।লন। করিতেছেন । 


প্রীবিনয়কৃষ দত্ত 





ইঞ্জিনিয়াবিং-এর বিন্ময়--বুটেনের ফোর্থ ব্রিজ 


রা 


তেজন্ত্রিয় পরিচিতি 


শ্রীসলিল বনু 
আজ থেকে একশ" বছর আগে । সেদিনের প্লেটটার উপর আলোকপাত হয়েছে। পরীক্ষা 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল নব আবিষ্কৃত বিছ্যুৎ- করে দেখা গেল, এই বিশেষ ঘটনাট1 হয়েছে 


শক্তি। মাইকেল ফ্যারাঁডের বিছ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ব 
ও তার সামান্য ব্যবহারিক বিকাশ সাধারণ মানুষকে 
বিম্ময়-বিমূঢ করেছিল, আর নব্য বিজ্ঞানে এনেছিল 
আলোড়ন। বিজ্ঞানীর অনেকেই তখন বিদ্যুৎ- 
শক্তি ও বিছ্যুত্প্রবাহ নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। 
বিভিন্ন চাপের গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিছ্যুত্প্রবাহ 
চালনার চেষ্টা করতে গিয়ে আবিষ্কুত হলো 
ক্যাথাড রশ্মি ও ইলেকট্রন নামে খণাতবক 
মৌলিক বিছ্যুৎ্কণা। ১৮৮৬ সালে অধ্যাপক ক্রুকৃস্‌ 
এই রশ্মির বিশেষত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন । দেখা 
গেল, কতকগুলি বাঁসায়নিক পদার্থকে এই রশ্মিতে 
ধরলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং বিশেষ একপ্রকার 
দীপ্তি বিকিরণ করতে থাকে । প্রক্রিয়াটির নাঁম 
দেওয়া হয়েছে ফস্ফোরেসেন্স, অর্থাৎ অন্ুপ্রভ]। 
ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে অধ্যাপক রঞ্চেন গব্ষেণা 
করতে গিয়ে সন্ধান পেলেন এক্স-রে নামে আর 
এক নতুন রশ্মির। এই নব আবিষ্কৃত রশ্মির 
সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সুল বাধা ভেদ 
করবার ক্ষমতা । এ হলে। ১৮৯৫ সালের ঘটনা। 
এই ব্যাপারের ফলে বিজ্ঞানীদের অনেকের 
ধারণ] হলো, স্বাভীবিক অন্ুপ্রভ পদার্থমাত্রেই বুঝি 
এক্স-রের উতৎ্প। প্যারী মিউনিসিপ্যাল স্কুলের 
অধ্যাপক বেকারেল কতকগুলি জিনিষ নিয়ে নতুন 
অনুসন্ধান সরু করেন। অনেকগুলি জিনিষ 
বেশ ভাল করে মুড়ে একটা ডেস্কের মধ্যে রেখে 
দিলেন। সেই ডেস্কে ছিল একট! ফটো গ্রাফিক 
প্লেট। দিন কয়েক পরে প্রেটখানা ডেভেলপ 
করবার সময় দেখলেন, যে কৌন রকমেই হোক 


ইউরেনিয়াম মোড়ক থেকে । বেকারেল ভাঁবলেন, 
এটা বুঝি নিছক অন্ুপ্রভা! কিন্তু ইউরেনিয়ামকে 
দীর্ঘদিন অন্ধকারে রাখবার পরও যখন তার এই 
ধর্ঘট। পরিবতিত হলো না এবং সব ইউরেনিয়াম 
যৌগিক থেকেই যখন এই ব্যাপারটা ঘটতে দেখা 
গেল, তখন বিশেষভাবে অন্গসন্ধীন সুক্ু হয়ে 
গেল। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম থেকে বিকিরিত 
এই অদৃশ্ঠ রশ্মি কতকগুলি বিশেষ বাসায়ণিক 
পদার্থকে অন্রপ্রভ করে তোলে, আলোকচিত্রে 
প্লেটের উপর প্রভীব বিস্তার করে, আর গ্যাঁনকে 
আয়নিত, অর্থাৎ বিছ্যুত্বাহী করে। ১৮৯৬ মালে 
এই বিকিরণের নাম দেওয়া হলো! তেজদ্িয়া। 

প্যারীর অধ্যাপক পিয়ের কুবী ও মাদাঁম 
কুরী দেখলেন যে, সীখারণ ইউরেনিয়ামের চেয়ে 
পিচব্রেণ্ডের মধ্যে তেজক্ষিয়া বেশী। তখন ধারণ। 
ছিল, পিচব্রেণ্ড বুঝি শুধু ইউরেনিয়াম অক্সাইড | 
সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, এর মধ্যে 
আরও অনেকগুলি তেজক্ষিয় পদার্থের অস্তিত্ব 
রয়েছে । কয়েক বছরের মধ্যে কুরী দম্পতি ও 
অন্তান্ত বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় রেডিয়াম, থোরিয়াম, 
পোলোনিয়াম, আযাক্টিনিয়াম প্রভৃতির সন্ধান 
পাওয়া গেল। 

তারপর বছর দশেক ধরে এই তেজক্ষিয় 
বিকিরণ সম্পর্কে অনেক কিছু গবেষণা চলতে 
থাকে । দেখা গেল, ক্যাথোড রশ্মি ও রঞ্চেন 
রশ্মির মত এই বিকিরণট। একট] মাত্র রশ্মির নয়, 
তিনটি বিভিন্ন রশ্মির। এই রশ্মিগুলিতে আল্ফা 
কণা, বিটা কণ! ও গাঁমা রশ্মি রয়েছে। প্রাতিটি 


৯৮ উজান ও বিজ্ঞান 


রশ্মির ভেদশক্তি ও আয়নীকরণ শক্তি বিভিন্ন 
বকম। 

আলফা কণার ভেদশক্তি সব চাইতে কম। 
বাতাসের মধ্যে মাত্র ৭ সেন্টিমিটার চলতে পারে; 
তাও আবার গতিপথে কোন শক্ত বাধা পড়লে 
গতি রুদ্ধ হয়েযায়। মানুষের গায়ের চামড়া ভেদ 
করে ভিতরে ঢোকবাঁর ক্ষমতা এর নেই বটে, তবে 
কোন উন্মুক্ত স্থান দিয়ে শরীরের ভিতর ঢুকতে 
পারলে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা আছে। বিভিন্ন 
রাসায়নিক পদার্কে অন্ুপ্রভ করে তোলবার 
কৃতিত্ব এই আল্ফা কণারই। গবেষণায় দেখ! 
গেছে, এই কণাটি হলো হিলিয়াম পরমাণুর 
নিউক্রিয়াম। 

বিটা কণার ভেদশক্তি কিছুটা বেশী, পাতলা 
ধাতব পাত ভেদ করে চলতে পারে; তবে ৩ 


| ১০ম বন, ২য় সংখ্যা 


মিলিটারের বেশী মোটা পাত ভেদ করতে পারে 
না। মানুষের শরীরের চামড়া ভেদ করে সামান্যই 
ঢুকতে পারে আর তার ফলে আক্রান্ত স্থান 
পুড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আদলে এটা হলো 
ইলেকট্রন, খণাত্মক তড়িতের অবিভাজ্য মৌলিক 
কণিকা। 

গামা রশ্মির ভেদশক্তিই হলো সব চাইতে 
বেশী। এই রশ্মি ৬ ইঞ্চি পুরু সীসার পাতও 
অনীয়াসে ভেদ করে চলে যায়। তাই মানুষের 
শরীরের মধ্যে অনেকদূর পর্যস্ত এর অবাধ গতি । 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, রশ্মিটি একেবারে পুরাপুরিই 
রঞ্জেন রশ্মির অন্তরূপ, তবে এটার তরঙ্গ-দের্ঘ্য 
শেষোক্ত রশ্মির তরঙ্গ-টর্ধ্যের চেয়ে বেশ কিছুটা 
কম। তা ছাড়। গামা রশ্মিটা প্রাকৃতিক রশ্বি, 
কিন্তু রগ্তেন রূশ্মি এই পধায়ে পড়ে না। 


তেজজ্রিয় পদার্থের স্টি ও লয় 
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(সীসা) 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ) 


তেজক্কিয় রশ্মিসমষ্টির উপর চুম্বকের প্রভাব 
ও বিছ্যুতৎ্-সচেতনতা নিয়েও অনুসন্ধান করা হফেছে। 
আল্ফা কণার উপরে চুম্বকের প্রভাব বিটা কণার 
বিপরীত, অর্থাৎ ছুটার বৈদ্যুতিক “চার্জও বিপরীত । 
তা ছাড়া বিটা কণার উপরে- প্রভাঁবটা যে 
পরিমীণেও বেশী সেট। কণাটার বেশী ঠেকে যাওয়া 
থেকেই বোঝা যায়। আর এও প্রমাণিত হয়েছে 
যে, বিট1 কণার আয়তনও আল্ফা কণার তুলনায় 
নগণ্য। গামা রশ্মি একেবারে সোজাসুজি 
বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ এর কোন বৈদ্যুতিক চার্জ 
নেই। 

এখন কথা হলো, কতকগুলি বিশেষ পদার্থের 
এই জাতীয় ব্যবহার দেখা যায় কেন? এটা নিয়ে 
আলোচনা করতে হলে পদার্থের অণুপরমাণু সম্বন্ধে 
আধুনিক মতবাদের কিছু জানা দরকার। এই 
মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন টমসন, বাঁদারফোর্ড, 
বোর প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা । পরমীণুর মধ্যস্থলে 
আছে নিউক্লিয়ান। সৌরমগুলে যেমন ধের 
চারদিকে গ্রহগুলি ঘুরে বেড়ায় ঠিক তেমনি 
এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় ইলেকৃষ্রন। 
বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এদের সংখ্যাও বিভিন্ন । 
পরমাণু ভরের সবটাই হচ্ছে এই নিউক্রিয়াসের | 
নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে ছু-রকমের মৌলিক 
কণ]- প্রোটন ও নিউট্রন বিছ্যুতৎসচেতনতায় 
প্রোটন ধনাত্মক এবং নিউট্রন নিরপেক্ষ । সাধারণ 
অবস্থায় নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক বিদ্যুৎ ইলেক্ট্রনের 
ধণাত্সক বিছ্যতের »ঙ্গে সমভাব রক্ষা! করে, অর্থাৎ 
পদার্থটি হয় বিদ্যুতনিরপেক্ষ । কোন বিশেষ 
মৌলিক পদার্থে অস্থায়ী জটিল সংগঠনের নিউ- 
ক্লিয়াস থাকবার ফলেই পদার্থট থেকে যে জাতীয় 
ব্যবহার দেখা যায়, সেটাই হলে তেজক্ষিয়া। 

এই জাতীয় পদার্থগুলির সব চেয়ে মজার 
ব্যাপার হলো, এর কোনটাই স্থায়ী নয়। যে 
কোন তেজক্ক্রিয় পদার্থ 1কম্ত অবিরত পরিবত্তিত 
হয়ে যাচ্ছে অন্য একটি তেজক্রিয় পদার্থে। এই 


তেজক্ফ্রিয় পরিচিতি ৯৯ 


নবগঠিত পদীর্ঘট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
পরিব্তিত হয়েষায়। এই পরিবর্তনট] থেমে যায় 
শেষ পর্যস্ত মীাতে এসে, কেন না এটা তো আর 
তেজক্ষিয় পদার্থ নয়! প্রকৃত প্রস্তীবে রেডিয়াম 
তৈরী হয় ইউরেনিয়াম থেকে; অবশ্য ইউরেনিয়াম 
ও রেডিয়ামের মধ্যে অনেকগুলি তেজক্ষিয় পদাঁথের 
হুষ্টি ও লয় হঘে থাকে। প্রত্যেকটি পদার্থের স্যষ্টি 
হয় সেটার ঠিক আগের পদার্থটিব বিলৌপের ফলে। 
এই নতুন পদার্থ স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটা 
আশল্ফা1 কণা বা বিটা কণা! তৈরী হয়। এই জাতীয় 
ক্ষণস্থ(গনিত্বের জন্যে তেজক্ষিপ্ন পদার্থের প্রকৃতি 
বৌঝাতে অধর্জীবন (77৭1 116) নামে একটা 
সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। এই অর্ধজীবন বলতে 
বোঝায়, পদার্থটি সম্পূর্ণ পরিমাণে বিলুপ্ত হতে যে 
সময় লাগে তারই ঠিক অধেকি সময়। রেডিয়ামের 
অধ-জীবন হলো প্রীয় ১৬৯০ বছর । 

ধাবতীয় ভৌত প্রকৃতির যেমন পরিমাপের 
একক ও মান আছে তেমনি তেজক্ফিয়া পরিমাপেরও 
ব্যবস্থা আছে। ১ গ্র্যাম রেডিয়ামের তেজক্্িয়ার 
পরিমীাপটাকেই “একক” ধরা হয়েছে ও এই 
পরিমীপের মানটাকে বল! হয় ““কুরী”। পরিমাপের 
জন্যে উইলসন ক্লাউড চেম্বার, গাইগার-মূলার 
কাউণ্টার প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার 
করা হয়। 

এতক্ষণ প্রাকৃতিক তেজক্দ্রয়ার কথাই বল 
হয়েছে । কিন্তু বিজ্ঞানীরা কৃত্জিম উপাঁয়ে তেজক্রিয়- 
উৎপাঁদনেও সক্ষম হয়েছেন। ফ্রেডারিক জোলিও 
ও আইরিন কুরী একযোগে এই কৃত্রিম তেজক্রিয়া 
উৎপাদনে কতকাধ হন। 

১৯৩২ সালে অধ্যাপক শ্তাঁডউইক আবিষ্কার 
করেন পজিই্রন, অর্থাৎ ধনাত্মক ইলেকট্রন। বিভিন্ন 
রকম পারমাণবিক ক্রিদ৷ ও প্রতিক্রিয়ায় অংশ 
গ্রহণ করে এই পজিউ্রন। আইরিন ও ফ্রেভারিক 
জোলিও কুরী লক্ষ্য করেন যে, পোলোনিক্মাম 
থেকে প্রাপ্ত আল্ফা কণা! যদি আযালুমিনিয়ামের 


১০৩ 


উপর বর্ষণ করা হয় তাহলে ধাতুটার গা থেকে 
পজিট্ন বিকিরিত হতে থাকে । শুধু তাই নয়, 


একবার বিকিরণ সুরু হলে আল্ফ| কণার, 


উৎ্সটাকে সরিয়ে নিলেও বিকিরণ চলতে থাকে । 
প্রাকৃতিক তেজঞ্সিয় পদার্থের বিকিরণ থেকে যে 
খণাত্মক ইলেকট্রন পাওয়া যায়, পঙ্ছিউনের বিকিরণ 
কতকটা সেই জাঁতের। এথেকে এই সিদ্ধান্ত 
হলে! যে, আল্কা কণার সাহায্যে আলুমিনিয়ামকে 
কৃত্রিম উপায়ে তেজঙ্কিয় করে তোলা সম্ভব। 
জোলিও-কুরীর আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই 
রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্রিকো ফেমি 


জ্তান ও বিজ্ঞান 


[১মব্ধ, ২য় সংখ্যা 


নিউট্রনের সাহায্যে মৌলিক পদার্থের মধ্যে 
কৃত্রিম উপায়ে তেজক্ষিঘ়তা আনতে সক্ষম হন। 
এছাড়া আরও কতগুলি কণিকা বর্ণ করেও 
কৃত্রিম উপায়ে তেজক্ষিয়ত1 উত্পাদন সম্ভব হয়েছে। 
রসায়ন শাস্ত্রের ৯২টা মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রায় 
৮৭টাকে কৃত্রিম উপায়ে তেজক্ষিয় করা গেছে। 
কৃত্রিম তেজক্ষি়তা আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা” 
পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তাছাড়। 
আধুনিক যুগে কৃত্রিম উপায়ে তেজক্ষিয়তা উৎপাদনের 
ফলেই মানুষ পারমীণবিক শক্তিকে আয়ত্তে আনতে 
পেরেছে। 


সঞ্চয়ন 
ক্যালার চিকিৎসায় পরিত্যক্ত পারমাণবিক পদার্থের ব্যবহার 


কেসিয়াম নামক একপ্রকার পরিত্যক্ত পার- 
মাঁণবিক পদার্থ ক্যান্পীর-বিরোধী সংগ্রামে বৃটিশ 
চিকিৎ্সা-বিজ্ঞানীদের প্রভূত সহায়তা করিতেছে। 

জনৈক মধ্যবয়স্ক ক্যান্সার-রোগীকে চাঁকা- 
ওয়ালা চেয়ারে করিয়া অপারেশন টেবিলে লইয়া 
আদা হইল। লোকটির কানের পাশে ক্যান্সার 
হইয়াছে । ডাক্তারের রোগীকে ধরিয়া এমনভাবে 
টেবিলে শোয়াইলেন যাহাতে তাঁহার মাথাটি 
সার্চলাইটের মত দেখিতে একটি যন্ত্রের ঠিক সম্মুখেই 
থাকে। 

ঘরটি মামূলী অপারেশন থিয়েটারের মত নহে। 
সাটনের (সার্যে ) রয়েল মাপডেন হামপাঁতালের 
রেডিও-থেরাঁপি বিভাগের এই ঘরটির দেয়াল ছুই 
ফুট পুরু কংক্রীটের দ্বার! নিমিত এবং বাহির 
হইতে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য দেয়ালে 
পুরু কাঁচে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র জানালা আছে। 

ডাক্তারেরা ঘর হইতে চপিয়া! গেলেন। এক 


মিনিট পরে পাশের ঘরে জনৈক মহিলা রেডিও- 
গ্রাফার টেলিভিশনের পর্দায় রোগীর অবস্থান 
নিরীক্ষণ করিয়া আযাম্পলিফায়ারযোগে রোগীকে 
দুই-চার কথায় আশ্বস্ত করিবার পর একটি লাল 
বৌতাম টিপিলেন। 

এইভাঁবে সর্বপ্রথম সাধারণ হাসপাতালে 
ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় কেসিয়াম নামক 
একপ্রকাঁর পরিত্যক্ত পারমাণবিক পদার্থ ব্যবহার 
করা ₹ইয়াছিল। 

বৃটেনের পরমাণুবৈজ্ঞানিকেরা যে নৃতন তেজ- 
ক্ষিম রশ্মি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ক্যান্স।রে 
আক্রান্ত রোগীদের নিকট নৃতন আশার আলো বহন 
করিয়! আনিয়াছে। 

ক্যান্সার £ডিপ-রে, 
ব্যবহার নৃতন নয়। রঞ্েন রশ্ম হইতে আরস্ত 
করিয়া রেড়িয়াম। কোবান্ট প্রভৃতি পারমাণবিক 


রোগের চিকিত্সায় 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭] 


পদার্থের ব্যবহার অনেক দিন হইতেই করা 
ইইতেছে। 

কিন্তু সম্প্রতি উইগস্কেলের ( কাদ্ধারল্যাণ্ড) 
বিজ্ঞানীর! পারমাণবিক চুল্লী হইতে কেসিয়াম 
নামক যে নৃতন পরিত্যক্ত পদার্থটি উদ্ধার করিয়া- 
ছেন তাহ! রেডিও-থেরাপির কাজে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হইবে বলিয়। মনে হয়। 

সাটনের রেডিও-থেরাঁপি বিভাগে রক্ষিত 
কেসিয়ামটুকু হইতে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া 
যাইতেছে তাহা হাজার গ্র্যাম রেডিয়াম হইতে 
নির্গত শক্তির সমান। সমগ্র গ্রেট-বুটেনেও এই 
পরিমাণ রেডিয়াম নাই । কেপিয়ামের অধিকাংশ 
শক্তি ২০ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত অক্ষুগ্র থাকিবে। 

সাটনের হাসপাতালে যে সকল রেডিওগ্রাফার, 
পদার্থবিদ ও ডাক্তার কাজ করিতেছেন তাহাদের 
শরীরে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিকর তেজদ্ষিয় রশ্ম প্রবেশ 
করিতেছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সকলেই 
একটি করিয়া ফিল্স-ব্যাজ পরিধান করেন। প্রতি 
সপ্তাহে এই ফিল্মগ্তলি ডেভেলপ করিয়া পরীক্ষা কর! 
হয়। 

চিকিৎসাগাবরের বাতাস গ্রতি পনেরো মিনিট 


সঞ্চয়ন 


১৯৩১ 


অন্তর পরিবর্তন করা হয় এবং রোগীর উপর 
ব্যবহারের সময় ছাড়া সামান্য পরিমাঁণ তেজক্ষিয় 
রশ্মিও যাহাতে বাহিরে নির্গত না হয় তাহার জন্য 
প্রতিনিয়ত পরীক্ষা চালানো হয় । 

বর্তমানে সাটনের হাসপাতালে অধ্যাপক 
ডেভিড স্মিথাস-এর তত্বাবধানে কয়েকজন ক্যান্সার 
রোগীর চিকিৎসা চালানো হইতেছে । রোগের 
গভীরতা ও তীব্রতা অন্ধযায়ী বিভিন্ন রোগীর দেহে 
কম-বেশী সময় ধরিয়া পাঁচ-ছয় বাঁর কেপিফাম রশ্যি 
প্রয়োগ করা হয়। 

এখন বুটেনের বহু হীসপাঁতাঁল কেপিয়াম চাহিয়া 
পাঠাইতেছে। এই সকল চাহিদা মিটাইবাঁর জন্য 
পারমাণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষ কেপিয়াম উৎপাদনের 
আরও বৃহৎ এবং উন্নত ধরণের একটি কারখান। 
স্থাপনে উদ্চোসী হইয়াছেন। 

কিন্তু ভাঁক্তীরেরা বলিতেছেন যে, এই নৃতন 
তেজক্ষিয় চিকিৎসার ফলাফল সঠিকভাবে নিয় 
করিতে আরও কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। 

তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, কেসিয়ামের ব্যবহার 
বিশ্বের ক্যান্মার-বিরোধী সংগ্রামে বুটনকে অন্যান্ত 
সমস্ত দেশের পুরোভাগে লইয়া আসিয়াছে । 


রোগীকে অসাড় করিয়। অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থ। 


এডিনবরার একজন শল্য-চিকিৎসক সম্প্রতি 
হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার সম্পর্কে নূতন এক পদ্ধতির 
কথা ঘোঁধণ| করিয়।ছেন। এই পদ্ধতিতে রোগীকে 
২৮০ সেিগ্রেভ পর্যস্ত শীতল করিয়া ফেল! হয এবং 
হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং ক্রিয়। বন্ধ রাখা যায় ৭ মিনিট 
পর্যস্ত। আযানেস্থেলিয়া সংক্রান্ত নৃতন পদ্ধতিগুলির 
মধ্যে ইহ অন্ততম। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই 
নৃতন আযানেস্থেটিক পদ্ধতিতে বৃটেনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে 
ইয়কসায়ার পোষ্টে আনেষ্ট ইট লিখিয়াছেন-_ 

২৫ বৎসরের মধ্যে দুইটি যুদ্ধের ফলে শল্য- 


চিকিৎসায় এবং আ্যানেস্থেটিক পদ্ধতিতে অনেক 
পরিবর্তন সাধিত হয়। ছুই ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন 
বিপ্লাবাত্মক হয়। আ্যানেস্থেসিয়া অম্পর্কে এই 


পরিবর্তন যেন আরও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হয়। 
এই হ্গেত্রে নূতন পদ্ধতি শল্য-চিকিৎসকদের কঠিন 
ও জটিল অস্ত্রোপচারের সহায়ক হয়। 

বুটেনে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে 
দুইটি নৃতন ধরণের আযানেস্থেটিক ব্যবহৃত হইতেছে 
তাহাদের বলা হয় রেফ্রিজীবরেজশন ( এই ব্যবস্থায় 
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রোগীকে “শীতল” করিয়া ফেল। হয়) এবং হাই- 
পোটেনশন। 

ইঙার জন্ত অতি মূল্যবান সরঞ্জাম এবং বিশেষ 
ভাঁবে স্বশিক্ষিত আযানেস্থেটি্টের প্রয়োজন হয়। 
এই সম্পর্কে পূর্বের ইথার এবং মুখোস ব্যবহারের 
কথা স্মরণ কর! যাইতে পারে। 

রেফিজারেশন এবং হাইপোটেনশন-এই ছুই 
পদ্ধতিই সম্ভবত; আযানেস্থেসিয়া সংক্রান্ত সকল 
প্রকার নৃতন পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। রেফ্রিজা- 
রেশনে রোগীর শরীরে তাঁপ ক্রমশঃ ৮৭ হইতে ১০৭ 
সেট্টিগ্রেড কমাইয়া আনা হয়। ইহীর উদ্দেশ্য 
হয় শরীরের যন্ত্রটিগুলিকে শিথিল করিয়| আনা এবং 
তাহার ফলে অক্সিজেনের চাহিদ। হ্রাস করা। 

শরীর যথেষ্ট শীতল হইলে হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং- 
এর কাজ কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ রাখা সম্ভব। 
ইহার পর শল্য-চিকিৎসকের পক্ষে হৃৎপিণ্ডের 
মধ্যে ছুরি চীলনা করা সম্ভব হয়; কারণ রক্ত 
পাম্পিংয়ের জন্য দৃষ্টি ব্যাহত হইবার আঁশঙ্কা 
আর থাকে না। 

রেফ্রিজারেশন নৃতন কিছু নয়। 
ুষ্টাব্দের ভয়াবহ শীতের মধ্যে মক্ষো হইতে পশ্চাদ- 
পনরণের সময় নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর একজন 
সার্জন প্রথম এই এই পদ্ধতির সাহাষ্য গ্রহণ 
করেন। অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন বোধে 
সার্জনের একটি নৃতন চিন্তা মাথায় আসে। তিনি 
অঙগটিকে বরফে চাঁপা দিয়া সম্পূর্ণভাবে অসাড় 
করিয়া ফেলেন এবং এবং অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ 
করেন। 

বর্তমান পদ্ধতি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। 
ইহা যেন রোগীকে বরফ জলের মধ্যে রাখিয়া 
দেওয়ার মত, কিংবা বিশেষভাবে নিমিত বরফের 
কম্বলে রোগীকে আচ্ছাদিত করিবার মত। 
লীডসের জেনারেল ইনফার্মীবী হাসপাতালে 
রেফিজারেশন আযানেস্থেসিয়ার ব্যবহার কখনও 
কখনও হইতে দেখা যাঁয়। দেশের বিখ্যাত শলা- 


১৮১২ 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ২য় সংখ)! 


চিকিৎসকগণ অনেক সময় লীডসে আসিয়া এই 
অক্োপচাঁর প্রত্যঙ্গ করেন। বুটেনের আরও 
কয়েকটি হাসপাতালে এই ভাবে অস্ত্রোপচার হইয়া 
থাকে। 

আর একটি নৃতন পদ্ধতি হইল হাইপোটেনশন। 
ইহার অর্থ হইল, রোগীর রক্তের চাপ ইচ্ছামত 
কমাইয়া ফেলা । নানাভাবে তাহা করা সম্ভব; 
কিন্তু একটি বিশেষ পদ্ধতিই এই সম্পর্কে ব্যাপক- 
ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহাতে ভাল ফলও 
পাওয়া গিয়াছে । এই পদ্ধতিতে বোগীর রক্ত- 
প্রবাহে বিশেষ একপ্রকার ভেষক্জ সঞ্চারিত করিয়া 
দেওয়া হয়। 

এই ভাবে রক্তের চাপ শতকরা ৫* ভাগ বা 
তাহার অধিক কমাইয়। ফেল! সম্ভব। কিন্তু এই 
সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অব্লম্বনের প্রয়োজন 
আছে। 

রেফ্রিজারেশন এবং হাইপোটেনশন-_এই ছুই 
ব্যবস্থারই ত্রুটি আছে এবং শেষোক্ত ব্যবস্থা কয়েক 
ধরণের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। হাই- 
পোটেনশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে রোগীর 
ব্য়ম যাচাই করিয়া দেখা হয়। রক্তের চাঁপ 
অতিরিক্ত কম হইলে এই পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার 
নিরাপদ নয়। 

আনেস্থেসিয়ার সাধারণ ব্যবহার--শিখিল- 
কারক পদার্থ হিসাবে, কিউরেরার ভূমিকা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । 

কিউরেরার প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় 
সালে ইয়র্কশায়রের অন্তর্গত ওয়াণ্টন হলের চার্লস 
ওয়ার্টনের নিকট হইতে । তিনি দক্ষিণ আমেরিকার 
আমেজন অববাহিকায় অভিযান চালাইয়। আমিবার 
পর এই সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন। ওয়ার্টন 
ইউঝোপে কিউরেরার ভূমিকা প্রবর্তন করেন বটে, 
কিন্ত তাহ! ক্লিনিক্যাল আযানেস্থেপিয়া হিসাবে গ্রথম 
ব্যবহৃত হয় ক্যানাভায় ১৮৪২ খৃষ্টাবে। 

ইহার পর হইতেই ইহীর ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে 
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ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭৯] 


থাকে এবং নিদ্রার জন্য ইনজেকশন দিবার পর 
শিথিলকারক পদীর্থ হিসাবে উদর সংক্রান্ত 
অস্ত্রেপচারের সময়ও তাহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন 
যে, কিউরেরা ব্যবহারের ফলে রোগীকে অনেক 
সময় ঝুকি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহা যদি 


সঞ্চয়ন 
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শিক্ষিত এবং দক্ষ আানেস্ছেটিষ্ট কতৃক ব্যবহৃত হয় 
তাহ] হইলে এই ঝুঁকির সম্ভবন। থাকে না। 

অবশ্ত গত ২০ বৎসর ধিয়। আানেস্থেটিষ্টরা 
পেনটোথ্যাল ব্যবহার করিয়া আমিতেছেন। বুটেনে 
অস্ত্রোপচারের সময় শতকরা প্রায় ৮০ জনের ক্ষেত্রে 
তাহা ব্যবহৃত হইতেছে। 


মিটারের উৎপত্তি 


চতুর্দশ শতাঁবীতে ইংল্য।ণ্ডের রাজা প্রথম 
হেনরি তাহার নাসিকার অগ্রভাগ হইতে বুদ্ধাঙষ্ 
পরযস্ত দূরত্বকে দৈর্ঘ্যের একক ( ইউনিট ) বলিয়া স্থির 
করেন এবং উহার নাম দেন "ইয়ার্ড (এক গজ )। 
ইহর প্রায় একশত বৎসর পরে বাণী এলিজাবেথ 
এই আদেশ দেন যে, একটা নিদি্ রবিবার 
উপাপনাকারীগণ গিঞজা হইতে বাহির হইয়া 
আপিলে তাহাদের ১৬ জন এমনভাবে এক লাইনে 
দীড়াইবেন যাহাতে এক জনের বামপদ সম্মুখে 
দণ্ডায়মান আর একজনের বামপদ ম্প্শ করে। 
এইভ।বে যে দুরত্ব পাওয়| যাইবে তাহাই হইবে বৈধ 
রড এবং তাহার ষোল ভাগের একভাগ ইইবে বৈধ 
ফুট। 

পরিমীপের মান সকল সময়েই খুপীমত স্থির 
করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে দূরত্ব বুঝাইবার 
জন্য “ক্রোশ” কথাটি ব্যবহার করা হইত। এক ক্রোশ 
অর্থে, জোরে ডাক দিলে যতটা] দূর পর্যন্ত শুনা 
যায় ততট1। যোঙ্জন বলিতে বুঝাইত--ঘোড়াকে 
একবার গাড়ীতে বাঁধিয়া দেওয়ার পর তাহার 
বিশ্রামের জন্য সাঁজ না খুলিয়া দেওয়া পধস্ত ষৃতটা 
দুরত্ব যাইতে পারে ততটা । 

ইহাদের মধ্যে একট। বিস্ময়কর সামঞ্জশ্য দেখা 
যায় যে, পরিমাপের মান স্থির করিবার ব্যাপারে 
সকল স্থানের লোকেই নিজেদের কোন না কোন 
অঙ্গ ইউনিট হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে । এইভাবে 


আমরা ফুট, কিউবি্টি (হাত) প্রভৃতি ইউনিট 
পাইয়াছি। সময় সময় শস্তও ব্যবহৃত হইত। 
সেইজন্য আমরা গ্রেণ ও ক্যারেট কথার ব্যবহার 
পাই। রোমানদের নির্ধারিত সংজ্ঞ। হইতে জানা 
যায় যে, ইঞ্চি মানে তিনটি যবের দ্েধ্যের সম । 
ফ্রান্সে মেটিক (দশমিক) পদ্ধতির উদ্ভব। 
সে সময় দে দেশের আবহাওয়া বিপ্লবের ভাবে 
পরিপূর্ণ ছিল। সেজন্য সে সময় সামস্ততান্ত্রিক 
প্রভাবমুক্ত দৈর্ঘ্য ও ওজনের ইউনিট প্রয়োজন 
হয়। ট্যালিব্যাণ্ডের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী একটি 
পদ্ধতি উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে পরিবর্তনের 
কোন স্থযোগ ন। থাকে, সেজন্য তাহার! প্রকৃতির 
উপর নির্ভর করিয়! কাজ করিতে থাকেন এবং 
মাতা বস্থন্ধরাকেই তাহাদের দৈর্ঘেঃর মান বলিয়। 
স্থিরকরেন। মিটার হইতেছে, পৃথিবীর পরিধির 
এক চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পধন্ত মাউটনের 
প্রস্তাবে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। ১৭৯৭০ সালে 
ট্যালির্যাণ্ড ওজন ও পরিমীপের একই রকম 
পদ্ধতির একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। মধ্য- 
রেখা (উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়া কল্পিত 
বৃত্ত) স্থির করিবার পর একটি কমিশন পৃথিবী 
পরিমীপের জন্ত বিশদ তথ্য স্থির করিতে আরস্ত 
করেন। স্ম্গ্র মধ্য রেখা মাপ করা অনভ্তব 
বিধায় ক্ষুদ্র অংশ (ডানকাক ও কাঁধিলোনার 


১০৪ ভান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


মধ্যবতী স্থানটুকু ) মাপ করিবার দিদ্ধান্ত করা তখন বিপ্লব পূর্ণযোগ্চমে চলিতেছিল। তাহাদের 
হয়। বিপ্রব-বিরোৌধী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। যাহা 

,এই জরিপ কাজের জন্য ডেলাম্বার ও মেকাইন হউক, তাহারা ১৭৯৮ সালে তাহাদের কাজ শেষ 
নামক দুইজন ইঞ্জিনীয়ার নির্বাচন করা হয়। করেন। কয়েকটি কমিটি মিপিয়া তাহাদের কাজের 





কিন্ত লাভোয়াপিয়ের ১ মি. সি. জলের ওজনের ফলাফল বিবেচনা! করেন। ১৭৯৯ সালে ২২শে 
উপর ভিত্তি করিয়! একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করিতে জুন যথার্থ মিটার হিসাবে একটি প্র্যাটিনাম মিটার 
আরস্ত করেন। তদন্ত কাজ বড় সহজ ছিলনা । অন্থমোদন করা হয়। 

বৈজ্ঞানিকগণ রাজনৈতিক অস্থবিধায় পতিত হন। ওজন ও পরিমাপের মান সংস্কারের জন্য যে 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


পরিকল্পনা করা হয় তাহাতে স্পষ্টভাবে বল] হয় 
যে, ওজন, আয়তন ও টর্ধ্যের মানগুলির মধ্যে 
প্রত্যক্ষ সম্পক রাখিবার প্রয়োজন আছে। 
এক দিকে এক এক ডেসিমিটার (১০ সেন্টিমিটার)-_. 


এক 


এইরূপ এক ঘন পদার্থের মাঁপকে বলা হয় লিটার 
এক ঘন ডেপিমিটার জলের ওজন ধরিয়া উহাকে 


সঞ্চয়ন 


১০৫ 


ওজনের মান বলিয়া স্থির কর! হয়--উহার নাঁম হয় 
কিলোগ্রাম | 

কিলোগ্র্যাম হইতেছে একটি প্রযাটিনাম সিলিগার। 
উহার ব্যান ও উচ্চত! সমান, অর্থাৎ ৩৯ মিলি- 
মিটার। ইহাই ওজনের অন্তর্জাতিক মান। 
ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার ভল্টের 
মধো মিটার ও কিলো গ্র্যাম রাখা হইয়াঁছে। 


হীরাকুদ বাধ 


উড়িষ্যার হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনার প্রথম 
পর্যায়ের কাজ শেষ হইয়াছে । প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহর- 
লাল নেহেরু ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই 
বাধ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় জল ও বিছ্বাৎৎ কমিখনের চেয়ার- 
ম্যান লিখিয়াছেন-মহানদী কেবলমাত্র উড়িত্তা 
নহে পরন্থ ভারত, তথ! বিশ্বের বৃহত্তম নদী গুলির 
অন্যতম। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৩৩ মাইল। প্রায় ৫১১০০০ 
হাজার বর্গমাইল জুড়িয়া মহানদীর অববাহিকা 
অঞ্চল। টেনেসি নদী অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ইহা ২৫ 
শতাংশ অধিক । 

গ্রীষ্মকালে পায়ে হাটিয়াই নদীটি পাঁর হওয়া 
যায়। তখন ইহাতে মাত্র কয়েকশত কুমেক জল 
প্রবাহিত হয়। পার্খশবতাঁ সহরগুলির প্রয়োজনের 
তুলনায় এই জলের পরিমাণ মোটেই পর্যাপ্ত নহে। 
বর্ধার সময় ইহ ভিন্নরূপ ধারণ করে। উত্তাল 
তরঙ্গদক্কুল ন্দীপথে তখন ১০ লক্ষ কুসেকের অধিক 
জল প্রবাহিত হয় এবং মেই জল ছুই কূল ছাপাইয়া 
ধ্বংসলীল। আরম্ভ করে। এই গএচণ্ড শক্তিকে 
জনহিতকর কোন কাজেই লাগানো হইত না। 
কিছু কিছু জল সেচকার্ষে ব্যবস্ৃত হইলেও তাহা 
নগণা অংশ মান্র। 

'্মরণ থাকিতে পরে ১৮৬৫-৬৬ লালের তুভিক্ষে 
কেবলমাত্র কটক সহরেই ১* লক্ষাধিক লোকের 
মৃত্যু হইয়াছিল। জেলার ৪০ শতাংশ অধিবাসীরও 


মৃত্যু হইয়াছিল। ছুভিক্ষের পরেই আসে ১৮৬৬ 
সালের মহাবন্তা। অজন্না ও ছুভিক্ষের প্রকোপ 
কাটাইয়া যাহা কিছু বাচিয়াছিল, বন্ত! তাহ] নিশ্চিহ্ন 
করিয়া দেয়। 

১৮৬৮ সালের পর হইতে মহানদীর উর্ধর 
বন্ীপে ৩৯ বার বন্তা হইয়া গিয়াছে । ১৯১১ সাল 
হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে ৯ বারের বন্যায় প্রত্যেক- 
বার ২০ লক্ষ হইতে ৬* লক্ষ টাকার মত ক্ষতি 
সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু টাকার অঙ্কে মানুষের 
জীবনের ক্ষতির হিসাব করা যায় না। জীবনের 
অনিশ্চয়তা মানুষের কর্মোছ্যমকে পঙ্গু করিয়া 
দিয়াছিল বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণ সখ-ম্বীচ্ছন্দা 
বিধানের কোন চেষ্টাই করে নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মহাঁনদীর 
বন্া নিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। 
কিন্ত প্লাবন রোঁধ করিবার জন্য নদীর নিম্মভাঁগে 
কয়েকটি বাধ দেওয়া হয়। তাহার পর ১৯২৭ 
সাল, ১৯৩৯ সাল এবং ১7৪৫ সালে এই বিষয়ে 
নানারূপ প্রস্তাব হয় এবং আবার সেগুলি 
প্রত্যাখ্যানও করা হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় জলপথ, 
জলস্চেন ও নৌচালন| বিষয়ক কমিশন, বর্তমানে 
যাহাকে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমশন বল! হয়, 
এই কাঁজে হাত দেয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালে মহা- 
নদীতে'বাঁধ দিয়! জল ধরিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত কর 


১০৬ 


হয়। ইহাতে শুধু.যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কা যাইবে 
ভাহ। নহে, ইহা হইতে জল-বিছ্যুৎ উৎপাদন 
এবং জল সেচন ব্যবস্থা কর] সম্ভব হইবে। কেন্দ্রীয় 
জল ও বিদ্যুৎ কমিশন মহানদীর উপরে হীরাকুদ, 
টিকারপাড়া এবং নারাজ বীধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত 
করে এবং এই উপত্যকার শীধদেশে হীরাকুদ বাধ 
নির্মাণের পরিকল্পনা সবাগ্রে মণ্তুর করে। 

হীরাকুদ পৃথিবীপ মধ্যে বৃহত্বম বাধ । ইহাতে 





১। মাটির বাধ। 


তুঙ্গভদ্রার দ্বিগুণ এবং সেতুরের তিনগুণ বেশী জল 
ধরিয়া রাখা যাইবে। দামোদর উপত্যকার চারিটি 
বাধে জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতার দিগুণ পরিমাণ 
এবং ভাখরা বাধটিতে যে পরিমাণ জল ধরিয়া 
রাখা সম্ভব, কেবলমাত্র হীরাকুদ বাধেই এ 
পরিমাণ জল ধরিয়া রাখা যাইবে। কৃষ্ণরাজসাগর 
এবং সেতুর বাঁধ নির্মাণে যে সময় লাগিয়াছে, সেই 
গতিতে কাজ চলিলে হীরাঁকুদ বাধটি নির্মাণ করিতে 


ভন ও বিজ্ঞান 


২। বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। 
টন! খাল (টেল-রেস ক্যানেল) । 


| ১০ম বধ, ২য় সংখ্য। 


কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হইত। ইহার নির্মাণ- 
কার্য দ্রুত সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্েই সর্বাধুনিক 
নির্মাণ-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। 

হীরাকুদ বাধের জলাধারটি ২৮৮ বর্গমাইল 
এবং বন্টার সময় নিম়াঞ্চলের বন্যার জল সমুদ্রে 
গিয়! না পড়া পযন্ত ইহাতে ৪২ লক্ষ ৭০ হাজার 
একর ফুট জল ধরিয়। রাখা সম্ভব হইবে। পূর্ববর্তী 
৯টি বন্যার তথ্যাদি পরীক্ষা! করিয়! দেখা গিয়াছে 





শেষের দিকে 
৪। বীঁদিকের জ্রিপওয়ে। 


৩। 


যে, এই অঞ্চলে যে পরিমাণ বন্যার জল নামিয়া 
আদে তাহাতে হীরাকুদের জলাধারটি পুরাপুরি 
ভত্তি না করিয়াই এই বন্যা মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করা সম্ভব। বর্ধার সময়ে জলাঁধারের লেবেল হইবে 
আর. এ._৫৯০ | অনেকগুলি ল,ইস গেট নির্মীণ 
কর! হইয়াছে । সেগুলির মধ্য দিয়া ৭ লক্ষ কুসেক 
জল প্রবাহিত হইতে পারিবে। 

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও হীরাকুদ বাঁধের গলাধারে 
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সঞ্চিত জল দ্বার সম্বলপুর জেল!র ৬ লক্ষ ৭২ হাজার 
একর জমিতে জলমেচন করা যাইবে । এখানে 
১,৬৫,০০০ কিলোওয়াট জল-বিছ্যৎ উৎপাদন 
করিবার পরে মহানদীর বদ্বীপ অঞ্চলে এ জল সেচন 
পর্যাপ্ত পরিমাণ 


জল সরবরাহ ছ্বারা খ।ল অঞ্চলের ৫ লক্ষ ৪১ 


ফার্ষে ব্যবহার করা যাইবে। 


হাজার একর জমি নূতন ব্যবস্থার অধীনে আনা 
যাইবে। 

এখন বিচার করিয়া দেখ! যাউক উড়িয্ার 
অর্থনীতির উপর ইহাতে কিপ্রকার প্রতিক্রিয়ার 
স্টি হইবে। 

এই রাজ্যের পীম| ৫৯,০০০ বর্গ মাইল । লোক- 
ংখ্যা 
তৃতীয়াংশ । 


ইংল্যাণ্ডের লোকসংখ্যার প্রায় এক 
কিন্তু উভয় দেশের জীবনযাত্রার মান 
লক্ষ্য করিয়া বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ইহার 
কারণ এই নয় যে, ইংল্যা্ড বাঁ ওয়েলসের 


তুলনায় এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব 


সঞ্চয়ন 


১০৭ 


রহিরছে। পক্ষান্তরে এখানে, আছে প্রচুর বুষটি- 


পাঁত, স্থযালোৌক এবং উর্বর জমি। মহানদী, 


ব্রাঙ্মণী এবং বৈতরণী দিয়! ১০ কোটি ৭০ লক্ষ 
একর-ফুট জল প্রবাহিত হয়। এখানে লোহা, 
কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, চুনাপাথর এবং 
ক্রোমাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রভৃত পরিম।ণে 
পাওয়া যায়। সংঘবদ্ধ চেষ্টায় এই অবস্থার আমুল 
পরিবর্তন সম্ভব এবং তাহাই হইতেছে । 

মহান্দীতে এইরূপ জল-বিছ্যুৎ উৎপাদন করা 
যাইতে পারে যাহা বাং্ল!, বিহার, মধ্য প্রদেশের 
চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইবে। হীরাঁকুদ বাঁধটি 
সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইবার প্রথম 
প্রচেষ্টা ৷ উড়িস্ত] রাজ্যে ইম্পাত এবং আযলুমিনিয়াম 
শিল্প গড়িয়া তোলা হইতেছে । জনগণ ইহার 
বিরাট সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়৷ আশান্বিত হইয়। গভীর 
বিশ্বাম ও অক্লান্ত কর্মোছ্ম মহকারে কাজে লাগিয়া 


গিয়াছেন। 


কৃষিকার্ষে তেজাক্রয় পরমাধু 


শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী 


মর্ণাস্্ স্থটিতে পারমাণবিক শক্তির প্রথম 
গ্রকাশ হলেও বর্তমানে চিকিৎসা, কৃধিকাধ, 
শিল্লোন্নতি, শক্তি উৎপাদন প্রভৃতিতেও এই শক্তি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে আসছে। 
এসব ক্ষেত্রে ভঙ্গুর তেজক্ষিয় পরমাণুর ছুটি ধর্মের 
প্রয়োগে বিগত দশ বছরের মধে।ই অনেক পুরাতন 
ও জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মিলেছে এবং 
বহু আশাগ্রদ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। 

তেজন্ষিয় পরমাঁণুগুলি তাঁদের ভিতরের গঠন 
€ৈশিষ্ট্যের জন্যে আপনা-আপনিই ভেঙ্গে পড়তে 
থাকে, আর তা থেকে অতি ভ্রতগতিতে বেরিয়ে 
আমে আল্ফা, বিট] ও বিছ্যুদ্ধাহী অন্তান্য বস্তকণী, 
গামারশ্মি ও অপরাপর তেজতরঙ্গ। এসব বশির 
সকলেরই একটা বিশেষ ধর্ম এই ষে, বাতাস বা 
অপর কোন গ্যাসের ভিতর দ্রিয়ে চলবার সমস 
তারা এই গ্যাসকে বিদ্যুতৎ-পরিবাহী করে তোলে। 
গাইগার কাউণ্টার নাঁমক যন্ত্রে তেজক্রিয় পরমাণুর 
অস্তিত্ব ও গতিপথ ধর! পড়ে এবং এভাবে নান! 
জাতীয় অসংখ্য পরমাণুর মধ্যেও আমরা এদের 
অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। 

ফসফেট, পটান, নাইট্রোগেন ইত্যাদি সার 
জমির ঠিক উপরে অথবা খানিকট। নীচে--কোন্‌ 
স্তরে কতট! পরিমাণ প্রয়োগ করলে গাছ তা 
সহজে পেতে পারে, জমিতে কোন্‌ কোন্‌ সার 
বেশী আছে এবং কোন্‌ কোন্‌ জিনিষের একাস্ত 
অভাব, গাছের দেছের কোন্‌ জায়গায় কোন্‌ লার 
গিয়ে গ্াড়ায়--কুধি-বিজ্ঞানের এসব পুরাতন প্রশ্ের 
উত্তর এখন মিলছে তেজক্রিয় পরমাণুর কাছ 
থেকে। তেজক্ষিয় ফস্ফরাস মিশ্রত ফস্‌ফেট 
সমীর জমিতে প্রয়োগ করে সেই জমিতে ফসল 


উৎপাদন এবং সেই ফসলের ভিতর তেজক্ষিয় 
এবং সাধারণ ফস্ফরাসষের অন্কপাত বের করে 
জমিতে স্বাভাবিক ফস্ফেটের পরিমাণ জানা 
গেছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এতদিন চাষীর! 
জমিতে যে পরিমাণ ফস্ফেট দিয়ে আসছে তাঁর 
মীত্র সিকি ভাগই সেজন্যে যথেষ্ট । শুধু ফস্‌্ফেট 
নয়, জমিতে পটাস, নাইট্রোজেন, ম্যাগ নেসিয়াম 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষের পরিমাণও এই ভাবে 
বের কর! হয়েছে। ইদানীং আমেরিকায় এই 
সব তথ্য থেকে মাটির উর্বর শক্তির মানচিত্রও 
তৈরী কর! হচ্ছে। 

জমির ব্দলে পাঁতার উপর সার ছিটিয়ে দিয়ে 
গাছপালা ও ফলের উন্নতির চেষ্টা কৃষি-বিজ্ঞানের 
অন্যতম আধুনিক অব্দান। এতে দ্রব্ণীয় সাঁর জলে 
গুলে ফসল ও গাছপালার উপর তাদের বাঁড়বার 
মরশুমে ছিটিয়ে দেওয়া হয় । এর ফলে গাছ খুব 
তাড়াতাড়ি ওই সার আত্মসাৎ করে বেড়ে ইঠে। 
এই ভাবে উপর দিক থেকে পাতা ও ফুল-ফলের 
ভিতর দিয়ে উদ্ভিদকে তার প্রয়োজনীয় সার পৌছে 
দেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এতদিন 
মতভেদ ছিল। কিন্তু তেজক্কিয় পরমাণুঘটিত সারের 
বাবহার এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ সাহাষ্য 
করেছে। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ব বছ্যালয়ে 
গ্রীন-হাউসের গাছপালার উপর এভাবে তেজস্রিয় 
সার টি করে পরে অন্ধকার ঘরে ফটোগ্রাফীর 
কাগজের সাহায্যে এ সব তেজক্রিয় পরমাণুর গতি- 
বিধি লক্ষ্য করা হয়েছে। দেখ। গেছে, গাছের 
পাত। খুব তাড়াতাড়ি সার শুষে নেয় এবং ছিটিয়ে 
দেবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই তা পাতা থেকে 
শিকড় পর্যন্ত গাছের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। 
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অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সর্গে 
গাছ প্রায় ৮৫% সার আত্মসাৎ করে ফেলে, মাটিতে 
দিলে যে সময়ে মাত্র ১৫% পরিমাণ গাছে ঢুকতো। 
অবশ্য এ কথ] মনে করলে ভূল হবে যে, শুধু পাতার 
ভিতর দিয়েই উদ্ভিৰকে তার প্রয়োজনীয় নব সার 
পৌছে দেওয়া যায় এবং এই ব্যাপারে মাটি ও 
শিকড়ের ভূমিকা উল্লেখষোগ্য নয়। উপর থেকে 
ছিটিয়ে গাছের নিদিষ্ট অংশে মাত্র সার দেওয়া 
যায়, বাঁড়তি সার মাটির টডিতর “দিয়েই সরবরাহ 
করতে হবে। আলু, তামাক, টোম্যাটো, ভূটরা 
বা শশা জাতীয় গাছ এগডাবে তাড়াতা'্ড 
পাতার ভিতর দিয়ে সার শুষে নিতে পারে। 
পরিশ্রম বাচাবার জন্যে অনেক সময় সারের সঙ্গে 
কীট-পতর্গ ও ছ্ব্রাকদাঁশক রাসায়নিক পদার্থও 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। 

গাছের বৃদ্ধি শিয়ন্ত্রণ, আগাছা ধ্বংস প্রভৃতি 
ব্যাপারে যে সব রাসারনিক জিনিষ লাগে তাদের 
প্রয়োজনীয়ত] ও কার্ধপ্রণাণী ইত্যাদিও তেজক্ষিয় 
' পরমাণুর ব্যবহারে ধরা পড়েছে । শশ্ত নষ্টকারী 
পোকামাকড়ের গায়ে তেজক্ষিঘ্ কোবাণ্টের খুব 
সামান্য অংশ প্রবেশ করিফে তাদের মাটির ভিতর 
পুঁতে দিয়ে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে 
তাদের গতিবিধি ও কাধপ্রণালী লক্ষ্য কর! হয়েছে। 
একই উপায়ে আমেরিকার জঞ্জিয়াতে রোগ- 
বিস্তারকারী মাছি ও মৌমাছি প্রভৃতির গায়ে 
তেঞক্ষিয় জিনিষের লেবেল এটে ছেড়ে শিয়ে ও 
বহুদুরে তাদের জালে আটকে জনা গেছে, এপা 
কতদুর পযন্ত যেতে পারে। 

পারমাণবিক শক্তির দ্বিতীয় পধায়ের প্রয়োগ 
নির্ভর করছে জীবদেহ ও জীবকোষের উপর এর 
ক্রিয়ায়। অধিক পারমাণ পারমাণবিক তেজ যে 
জীবনকে বিকৃত, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ধংস করতে 
পাবে, সে পরিচঘ্স পাওয়া গেছে হিরোৌপিমা ও 
নাগাসাকির অভিজ্ঞত1 থেকে । কি পরে দেখা 
গেছে, এই তেজ অল্প পরিমাণে ও শিয়ান্্ত মাত্রায় 


কৃষিকার্ষে তেজজ্ঞিয় পরমাণু 


১০৯ 


ব্যবহার করতে পারলে তাঁর শাহায্যে উদ্ডিদ এবং 
প্রাণীদের শক্রগোষ্ঠার বিনাশ সাধন করা সম্ভব। 
তাছাড়1 10067010) বা পরিব্যক্তি ঘটিয়ে উতক£তর 
উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অধিকতর ফুল, ফল ইত্যাদি 
পাওয়া যেতে পারে। 

বেশী পঞ্চিমাণ পারমাণবক রশ্মি দিয়ে বিভিন্ন 
পোকামাকড়, ব্যারক্িরিয়া, পরজীবী প্রভৃতির 
বন্ধ্যাত্ব বা মৃত্যু আজকাল হামেশাই ঘটানো হচ্ছে। 
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নামে একশ্রেণীর পতঙ্গ বহুদিন ধরে দক্ষিণ ও মধ্য 
আমেরিকার সর্বত্র গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, 
শুকর প্রভৃতি জন্তুর দেহে কোন ক্ষত পেলে 
সেখানে ডিম পাড়তো, যার ফলে ক্রমে ঘা বেড়ে 
উঠতে! এবং শেষ পধন্ত প্রাণীগুলি মার। পড়তে] । 
কিছুদিন আগে পধন্ত ওই পতঙ্গ আমেরিকার গৃহ- 
পালিত পশুর পক্ষে একটা ভীষণ অভিশাপের মত 
ছিল। কিন্তু তেজহ্কিয় কোবাঁণ্টের রশিতে এদের 
বহু ডিম নষ্ট করে ও গামা রশ্মি দিয়ে এদের পুরুষ- 
দের বন্ধ্যত্ব ঘটিয়ে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
এই সর্বনাশা পত্ঙকে প্রায় নির্চল কর' সম্ভব 
হয়েছে। তাই এই উপায়ে আরও নানাপ্রকার 
পতঙ্গ ধ্বংস করবার বিশেষ চেষ্টা চলছে । ভালভাবে 
রান্না না করা শুকরের মাংসের সঙ্গে সংক্রমিত হয়ে 
এক শঅণীর পরজীবী এতদিন মাঙ্গযের দেহে 
একট] ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বলকারী রোগের 
স্ট্টি করছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, শুকরের মাংস 
রশ্মি দিয়ে জীবাণুশৃন্য কবে নিয়ে খেশে এ রোগের 
আক্রণণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 

এভাবে তেজক্রিয় রশ্মি দিয়ে খাবার গিনিষ 
ও শস্য নষ্টকারী পোকামাকড় প্রভৃতি ধ্বংস করা 
হচ্ছে, আলুর চারা বেরোবার “চাখ' নষ্ট করে তা 
সংরক্ষণ করা যাচ্ছে এবং বিশেষ করে কাচা, অর্থাৎ 
তাড়াতাড়ি পচে বা ষ্ট হয়ে যেতে পারে, 
এ রকমের খাবার জিনিষ প্রয়োজনমত অবিকৃত 
রাখা সস্তব হয়েছে। নানারকমের মাংস। মাছ, 


১১৩ 


ডিম, তরিতরকারী .ও শীকসজী এই প্রণালীতে 
জীবাণুশন্ধ করা হচ্ছে, যাঁতে সে সব জিনিষ ঠাণ্ডা 
কামরার বাইরেও না পচে ওঠে। দেখা গেছে, 
গোমাংসে রশ্মি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক অবস্থার 
৬।৭ গুণ বেশী সময় অবিকৃত রাখা যায়। যদিও 
এবিষয়ে আরও অনেক পরীক্ষা করবার ও জানবার 
আছে, তবু একথা সহজেই বুঝা যায় যে, তেজক্ষিয় 
রশ্মির ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে খাছা-সংরক্ষণ খুবই 
সহজসাধ্য হবে। 

পারমাণবিক শক্তির সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিচয় 
মিলেছে তার জীবজগতের উৎকর্ষ সাধনের 
ক্ষমতাঁয়। গাছপালা! ও ফুল-ফলের পরিব্যক্তি 
ঘটাবর আশায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গামা রশি, 
এক্স রশ্মি, তেজক্ষিয় কোবাণ্টের রশ্মি ইত্যাদি 
ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং 


ফল পাওয়া গেছে। ক্যানাডার আযাল্বার্টা বিশ্ব- 


তাতে আশ্চযজনক 


বি্ভালয়ে গাছপাল! ও ফল-ফুলের উপর এসব 
রশ্মি প্রয়োগে শক্ত খড়যুক্ত কয়েক প্রকার বাণির 
উৎপাদন সম্ভব হয়েছে এবং গমের উপরও এখন 
ওই পরীক্ষা চলছে । আমেরিকার ক্রকৃহাভেনে 
পরিব্যক্তি ঘটাবার আশায় প্রতিদিন হাজ।র হাজার 


চাঁ্ধাগাছ, সক্জী, গুল, ফুল, ফল ইত্যাদির উপর 


শ্তান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, হয় লংখ্যা 

সীমার আধার থেকে পরিমিত তেজপ্িম কোবাণ্টের 
রশ্মি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সে সব পরীক্ষার ফল 
দেখে বিজ্ঞানীরা অত্যস্ত আশ্চরধান্বিত হয়েছেন। 
গেছে 
আন্গুর, স্থগন্ধি পীচ, বীজহীন ফল, স্বাভাবিক 
শীষযুক্ত অথচ খুব ছোট ভুট্টার চার! আর খুব মিষ্টি 


এভাবে পেখানে পাওয়। নানা বঙডের 


মেপল্‌। 


পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি 
দ্রুতগতিতে, অথচ একথা স্বীকার করতেই হবে 
যে, কৃষি-বিজ্ঞনের যথেষ্ট অগ্রগতি সত্বেও খাছ 
উৎপাদন সে তুলনায় বিশেষ বাড়ে নি। বর্তমানের 
এই সমস্যা ভবিষ়াতে জটিলতর বূপ ধারণ করবে, 
বিশেষতঃ এই জন্তে যে, বাসস্থান, যন্ত্শিল্প, যানবাহন 
ইত্যাদির প্রয়োজনে চাষের জমির আয়তন ক্রমে 


আরও সক্কীর্ণ হয়ে পড়বে । এর সমাধানের জন্যে 


মানুষ এতদিন রামায়নিক পার, জলসেচ প্রভৃতি 
চেষ্ট| ছাড়া প্রধানতঃ প্রকৃতির অনুগ্রহের উপরই 
নির্ভর করতো। কিন্তু আজ আর সে নিশ্চেষ্ 
থাকতে পারছে না) বিজ্ঞানের নবতম অবদান 
পারমাণবিক শক্তি সে উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ 


করতে সৃক্ক করেছে। 


কিশোর বিজ্ঞানীর 
দর 


জ্ঞান ও নিজ্ঞান 


ফেব্রুয়ারী-_ 3১৫৭ 


দশম বষ ও ২য় সঙখা 


গপিকঢার-ফোন 





এই পিকচার-ফোনের সাহায্যে দুরস্থিত ন্যক্তিদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখতে 
পারে এবং কোন ব্যক্তর যদি চাক্ষুব পরিচয় দিতে আপত্তি থাকে তাহলে টেলিফোন (প্ররক 
ব; গ্রাহক, যন্ত্রের সঙ্গে যে সুইচ ল।গানে। থাকে ত। বন্ধ করে দিলেই কাজ হবে। বেল 
টেলিফোন লেনরেটরীজের ডবল, ই. কক নিউ ইয়র্কে এই পিকচার-ফোনের কার্যকলাপ 
সবসাপারণের কাছে প্রদর্শন করছেন! 


(জান ঘাখ 
টেলিফোন ব্যবস্থায় যুগান্তর 


টেলিফোন আবিষ্কারের ফলে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে সতা, কিন্তু 
মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভ। এখানেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে নি। টেলিফোনের মাধ্যমে 
এতদিন শুধু বহু দূরবর্তী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলাই সম্ভব ছিল। কিন্তু কথা বলবার 
সময়ে বহু দুরস্থিত ছুই ব্যক্তি যে পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখতে পারে, একথা এতকাল 
কল্পনীমাত্রই ছিল। বিজ্ঞানীদের একাস্তিক প্রচেষ্টায় সেই কল্পনাই এখন বাস্তবে 
পরিণত হয়েছে । সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে বেল টেলিফোন লেবরেটরীজ এই নতুন 
টেলিফোন সবলাধারণের কাছে প্রদর্শন করেছেন । এই টেলিফোনের নাম দেওয়া হয়েছে 
পিকচার-ফোন। বেতারের পরবতী পর্যায় যেমন বেভারবীক্ষণ বা টেলিভিশন, 
টেলিফোনের পরবতী পর্যায় তেমনি পিকচার-ফোন । 

প্রচলিত নিয়মিত টেলিফোন ব্যবস্থার মারফৎ টেলিফোনে আলাপরত ব্যক্তিছ্বধয়ের 
পরম্পরের ছবি “প্রেরণ করা এই সবপ্রথম বাস্তবে সম্তব হলো । বেল লেবরেটরীজের 
বিজ্ঞানীরা মানে করেন, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এই টেলি?ফান নিঙ্াণ এখন সম্ভব হতে পারে। 

পিকচার-ফোনে যে ছবি দেখা যাবে তার আয়তন-দৈধ্যে-প্রস্থে ১ ইঞ্চি থেকে 
আরম্ভ করে দৈখ্যে ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২ ইঞ্চি পর্যন্ত হবে। ছবিটি হবে সাদায়-কালোয়। 
বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বর্তমানে রঙ্গীন ছবি প্রতিফলিত করা অত্যন্ত কঠিন। পিকচার- 
ফোনের যন্ত্টটির আয়তন সহজে বহনযোগ্য একটি টাইপরাইটার যন্ত্রের সমান। তবে 
বিজ্ঞানীরা আশ। করেন, ট্রযানজিষ্টারস ব্যবহার করে এর আয়তন আরও ছোট করা 
সম্ভব হবে। 

বেল লেবরেটরীজের যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ টেলিফোনের একজোড়। তাঁর 
ব্যবহার করে সাধারণ টেলিফোন ব্যবস্থার মারফৎ ছবি পাঠানোর ফলে টেলিফোন 
ব্যবস্থায় যুগাস্তর সাধিত হবে। তারা বলেন, এখন নিউ ইয়র্ক এবং ক্যালিফোণিয়ার 
লস্‌ এঞ্জেল্সের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এর কাজ চলছে। টেলিভিশনের মত এই 
টেলিফোন ব্যবস্থাতেও প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র রয়েছে এবং এর সঙ্গে সুইচ লাগানো থাকে । 
কাজেই, যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবাঁর সময় চাক্ষুষ পরিচয় দিতে 
আপত্তি থাকে, তাহলে সুইচটি বন্ধ করে রাখলেই চলবে । এভাবে সুইচ বন্ধ করে 
রাখলে বাইরে থেকে যে কেউ টেলিফোনে ডাকুক না কেন, গ্রাহকের ছবি তিনি দেখতে 
পাবেন না। | 


১১২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১০ম ব্ধ, ২য় সংখ্য! 


টেলিভিশনের সঙ্গে এই পিকচার-ফোনের পার্থক্য আছে একটি বিষয়ে । টেলি- 
ভিশনে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০টি ছবি প্রেরিত হয়। ফলে সচল বস্তু বা প্রাণীর গতি সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট ধারণ করা যায়। কিন্তু পিকচার-ফোনে প্রতি ছু-সেকেণ্ডে একটি ছবি প্রেরিত 
হয় এবং এইভাবে প্রেরিত পর পর অনেকগুলি ছবির সাহায্যে টেলিফোনে কথাবার্তা 
বলবার সময় আলাপকাঁরীদের মুখের ভাব পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। টেলিফোনে প্রেরিত 
ছবিতে আলাপকারীদের মাথা ও কাধ পধন্ত দেখা যায়। 
বেল লেবরেটরীজ মনে করেন যে, এই নবাবিষ্কিত পদ্ধতির সাহায্যে ব্যবসায়ীদেরও 
বিশেষ স্থবিধা হবে । কোন এক ব্যবসায়ী অপর ব্যবসায়ীর সঙ্গে টেলিফোনে ব্যবসায় 
ক্রান্ত আলাপ-আলোচনা! কালে প্রয়োজন হলে পণ্যের নমুনা, যন্ত্রপাতি, হিসাব বহি 
বাঅন্য যে কোন জিনিষ টেলিফোন মারফতই প্রদর্শন করতে পারবেন । ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে এরকম দ্রুততার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। 
বেল লেবরেটরীজের যন্ত্র-বিজ্ঞানীর। বলেন, এই নতুন টেলিফোনের যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতি বসানোর কাজ এখন এত সহজ হয়েছে যে, এগ্চলি এখন সাধারণের ব্যবহারের 
জন্যে বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হতে পারে; তবে এগুলির মূল) কি রকম পড়বে তা তারা 
এখন বলতে পারেন না। | 


আবর্জনা-পরিক্ষারক প্রাণী 


যে সব প্রানী আবর্জনা, দূষিত পদার্থ, মৃত বা গলিত জান্তব দেহ উদরসাৎ 
করে-_সাধারণতঃ তাদেরই আবর্জনা-পরিষ্কীরক বা ঝাঁড়দার প্রাণী বলা হয়। জলে, 
স্থলে ও আকাশে বিচরণশীল অনেক প্রাণী আবর্জনা-পরিষ্ষারকের পর্যায়ভুক্ত। এই সব 
প্রাণী এক হিসাবে জলবায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করে দেশের স্বাস্থা সমস্তার সমাধানে অনেক 
সহাধ্য করে। এস্লে কয়েক জাতীয় আবর্জনা পরিক্কারক প্রাণীর কথা বলছি। 

শকুন তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ । শকুন সাধারণতঃ আকাশের অনেক উঁচুতে 
বিচরণ করে। এদের ডানার জোর খুব বেশী; সেজন্যে অনেকক্ষণ আকাশে 
উড়ে বেড়াতে পারে। শকুনের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ- কোন স্থানে জীবজন্তর মৃত 
দেহ পড়ে থাকলে এরা অনেক দূর থেকে তা দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানা 
ছুটি অর্ধপ্কৃচিত করে তীরবেগে নীচে নেমে আসে। এদের মধ্যে একট? 
মজার ব্যাপার দেখা যাঁয়-কোন শকুন যদি খাগ্যের সন্ধান পেয়ে নীচে আসে তাহলে 
আকাশে বিচরণশীল অন্যান্য শকুনেরাও ভাঁকে অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে আসে । 
মুতদেহটিকে কে কার আগে তাড়াতাড়ি উদরসাৎ করবে--তার জন্তে রীতিমত একটা 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭] আবর্জনা-পরিক্ষারক প্র।ণী ১১৩. 


লড়াই লেগে যায়। দেখা গেছে যে, একটা বৃহদাকারের গরু বা মহিষের মৃতদেহকে প্রায়, 
তিরিশট। শকুন একঘন্টার মধ্যে উদরসাৎ করে ফেলে-হাঁড় কয়খানি ছাড়া আর প্রায় 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গুরুত্ভৌজনের ফলে এদের ওড়বার, এমন কি দীড়াবার ক্ষমত। 
না. থাকলেও মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, কিছুতেই ভোজন ত্যাগ করে না। 
আবার মৃত জীবজস্তর অভাবে শকুনেরা একাদিক্রমে অনেকদিন উপবাসেও কাটাতে পারে। 
সাধারণতঃ এর মৃত জীবজন্তর দেহ ব্যতীত জীবন্ত প্রাণী ভক্ষণ করে না। কোন কারণ* 
বশতঃ এর! যদ্দি অর্ধমৃত বা আহত জীবজন্তরকে আক্রমণ করে তবে তাঁদের আর পরির্রাণ 
পাবার কোন উপায় থাকে না। 

পৃথিবীতে নানা জাতের শকুন দেখ যায়। এদের আকৃতি খুবই কুৎসিৎ। কন্ডোর 
নামক শকুনেরা আকারে সবাপেক্ষা বড় এবং তাদের প্রসারিত ডানার মাপ প্রায় ছয় 
হাতেরও বেশী হয়। গ্রিফন নামক শকুনের কন্ডোর অপেক্ষা কিছুটা ছোট । ক্যারিয়ন 
ক্রো নামক কালো রঙের শকুনদের সাধারণতঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। 
তুরক্ষে শকুন জাতীয় পাখীদের জন-ক্রো৷ নামে অভিহিত করা হয়। মিশরে শকুনদের 
বল! হয় ফ্যাঁরাঁওজ-চিকেন এবং এরাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির শকুন । 

অনেক সময় শকুনদের ভোজনপর্বে ছু-একটি গৃথ্বের উপস্থিতি দেখা যায়। এদের 
চেহারার সঙ্গে শকুনের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্ত আছে; তবে এদের মাথার রং লাল 
এবং মাথার ছু-দিকে কানের মত দেখতে ছুটি লাল বর্ণের পর্দা ঝুলে থাকে । কোন কোন 
অঞ্চলে এর! রাজ-শকুনি ব ব্রাহ্মণী-শকুন নামেও পরিচিত। এরাও মৃত জীবজন্তর দেহ 
উদরসাৎ করে। 

দক্ষিণ আমেরিকার ক্যারিয়ন-হক বা ক্যারাক্যারাসপ নামক এক জাতের পাখী 
দ্লবদ্ধভাবে মৃতদেহ ভক্ষণ করে থাকে । এরা কিন্তু বাগে পেলে জীবন্ত প্রাণীকেও 
দলবদ্ধভাবে নৃশংস আক্রমণ করে উদরসাৎ করতে ইতস্ততঃ করে না। সিম্যাঙ্গো 
নামক একজাতীয় পাখীরাও মৃতদেহ ভক্ষণ করেই জীবনধারণ করে। এরাও অনেক 
সময় জীবস্ত প্রাণীদের আক্রমণ করে উদরসাৎ করে। এরা কোন প্রাণীকে আক্রমণ 
করবার সময় পরস্পর পরম্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করে। অনেক সময় দেখা গেছে-- 
খরগোস প্রভৃতি প্রাণী আত্মরক্ষার্থে গর্ভের ভিতর টুকলেও সিম্যাঙ্গো পাখী গর্তের মুখে 
শিকারের আশায় অবস্থান করে। হাড়গিলা, ম্যারাবু-্টর্ক প্রভৃতি পাখীর! মৃতদেহের 
মাংস, বিশেষভাবে হাড়গোড় ভক্ষণ করে থাকে । কাক, গোদাচিল প্রভৃতি পাখীর 
নিবিচারে সর্বপ্রকার ভাল-মন্দ খান, দূষিত, গলিত পদার্থ প্রভৃতি উদরসাৎ করে থাকে। 
গাল নামক একজাতীয় সামুদ্রিক পাখীও মড়া মাছ ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। 

শিয়াল, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, হায়েনা, প্রভৃতি প্রাণীরা দুষিত, গলিত পদার্থ 
প্রভৃতি উদরসাৎ করে আবর্জনা পরিষ্কারে যথেই সাহাধ্য করে। শিয়ালের! 


১১৪ ভ্ভান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বধ, ২য় সংখ্যা 


সাধারণতঃ রাত্রিবেলায় লোকালয়ের চতুদিকে খাছ্ের সন্ধানে ঘোরে এবং ম্ৃতাদেহের 
সন্ধান পেলে তা উদরসাৎ করে । নেকড়ে বাঘ যে কোন মৃত জীবজস্তর গলিত মাংস 
তক্ষণ করে। হাঁয়েনারা গলিত, ছূর্গন্ধযুক্ত মাংসের সন্ধান পেলে তা পরমানন্দে 
ভোজন করে। এর! মৃত জীবজন্তর হাড়গোড় পর্যস্ত বাদ দেয় না; এমন কি, অন্যান্ত 
মাংসাশী প্রাণীর ভুক্তাবশিষ্ট হাড়গোড়ও উদরস্থ করে। কয়েক জাতের তল্লুকও মৃত 
জীবজন্তর দেহ উদরসাৎ করে থাকে । মেরু প্রদেশের ভন্গুকদের মৃত তিমির মাংস 
তক্ষণ করতেও দেখ। গেছে। 

আর্সাডিলো। নামক প্রাণীদের কিন্তু সর্বভুক্‌ বল! চলে । কারণ এর৷ জীবিত ও মৃত 
জীবজন্ত, ফলমূল প্রভৃতি উদরস্থ করে থাকে । এরা মৃত জীবজন্তুর দেহের নীচে গর্ত খুঁড়ে 
তলার দ্রিক থেকে একটু একটু করে মাংস খেতে আরম্ত করে । মাংস শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
এর! প্রতি রাত্রিতে এসে এভাবে মাংস উদরস্থ করে থাকে । পেবা আর্মাডিলো আবার 
কিছু মাংন তাদের বাসম্থানে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে মজুত করে রাখে । গৃহপালিত ও বন্য 
উভয় রকমের শৃকরেরা নানাপ্রকার আবর্জনা, পচা মাছ-মাংদ ইত্যাদি ভক্ষণ করে 
আবর্জনা পরিষ্কারে যথেষ্ট সহায়তা করে। ইছুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরাও দুষিত, 
গলিত ইত্যাদি পদার্থ উদরস্থ করে থাকে । | 

াঁদা, চেলা, সিঙ্গি' চেতল প্রভৃতি মাছ খাগ্ভোপযোগী দূষিত, গলিত 
পদার্থনমূহ উদরসাৎ করে জলের বিশুদ্ধতা রক্ষায় অনেকট। সহায়তা করে থাকে। 
চিংড়ি বা কাকড়া জাতীয় প্রাণীরা মড়া মাছ ও অন্ান্ত গলিত পদার্থ ভক্ষণ করে থাকে । 
হাগ.ফিশ নামক এক জাতীয় সামুদ্রিক মাছ মড়া মাছের শরীরের মধ্যে ঢুকে চামড়া ও 
শক্ত হাঁড়গুলি ব্যতীত সমুদয় অংশই খেয়ে ফেলে। সাধারণতঃ এই মাছগুলি এক 
ফুটের বেশী বড় হয় না। হাঙ্গরের তুলনায় এর! ক্ষুদ্র হলেও এদের আক্রমণে হাঙ্গরের 
আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না। এপ হাঙ্গরের চোখ নাক বা কান্কোর ভিতর 
দিয়ে হাজরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে চামড়া ও শক্ত হাড় ব্যতীত মাংস ইত্যাদি সমুদয় 
অংশই ভক্ষণ করে থাকে। এর! বড় মাছ ও খাগ্যোপযোগী যে কোন আবর্জনা, 
পচা মাছ-মাংস প্রভৃতি সাগ্রহে ভোজন করে থাকে । অনেক সময় কডআমাছের 
পেটে আস্ত পাখী, চাবির গোছা, মোমবাতি ইত্যাদি অনেক রকম জিনিষ পাওয়া 
গেছে। উভচর গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীরাও ছূরগন্ধময় গলিত জীবজন্তর দেহ 
উদরসাৎ করে আবর্জনা পরিষ্কারে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে । 

আরসোলা, টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণীর মৃতদেহ পচতে আরম্ভ করলে পিঁপড়ের! 
দলবন্ধভাবে সেখাঁনট।] ঘিরে ধরে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই জায়গা পরিফার করে 
ফেলে। আফ্রিকায় ড্রাইভার আযান্ট নামক একজাঁতের মারাত্মক প্রকৃতির পিঁপড়ে দেখ! 
যায়। এদের দংশন অত্যন্ত বিষাক্ত এবং স্বভাবও অত্যন্ত হিং । এদের দল লম্বায় কখনও 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭] জানবার কথা ১১৫ 


কখনও প্রায় একমাইল পর্যন্ত হয়। এদের চলবাঁর পথে জীবিত বা মৃত যে কোন প্রাণী 
থাকলেই এরা তাকে নিঃশেষ করে ফেলে । বড় জন্ত্রজানোয়ার থেকে আরম্ত করে 
মানুষ পর্যন্ত এদের ভয় করে। গুবরে পোকারাও ছোট ছোট মৃত প্রাণী, পচ? মাছ-মাংস 
ও অন্যান্য আবর্জনা ইত্যাদি ভক্ষণ করে থাকে । এরা রাত্রিবেলায় খা্যান্বেষণে বহির্গত 
হয় এবং ইছুর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীদের মৃতদেহ দেখলেই তার চতুর্দিকে গর্ত খুড়তে 
আরম্ভ করে এবং নীচের মাটি সরে যাওয়ায় মৃতদেহটি নিজের ভারে নীচে নামে । মৃত- 
দেহট1 কিছুট। নীচে গেলেই উপরে মাটি চাপ! দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর এরা ধীরে সুস্থে 
দিনের পর দিন মৃগ্তদেহটাকে উদরসাৎ করতে থাকে । তোমরা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে 
থাঁকবে--অনেক সময় ছুট গুবরে পৌক একত্রে একট] গোঁবরের ডেলাঁকে গডাতে গডাঁতে 
গর্তের মধ্যে নিয়েযাচ্ছে। এরূপ ডেল! গর্তের মধ্যে নিয়ে এরা তার মধ্যে ডিম পাঁড়ে। 
ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়েই এই গোবর খেতে আরন্ত করে এবং ক্রমে ক্রমে গুবরে 
পোকার রূপ ধারণ করে। এছাড়াও আরও নানা জাতের ছে'টি বড় আবর্জনা-পরিষ্ষারক 
প্রাণী আছে--যাঁরা পুতিগন্ধময় দূষিত, গলিত পদার্থসমূহ উদরসাৎ করে নানাভাবে 
আবজন৷ পরিষ্ষারে প্রভূত সাহায্য করে থাকে। 

| প্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জানবার কথা 


১। পৃথিবী-পৃষ্ঠে দীর্ঘতম পর্বতের উচ্চতা ও.সমুদ্রের গভীরতা। থাক। সত্বেও যদি 
পৃথিবীকে আট ইঞ্চি পরিমিত একটি গোলকে পরিণত করা যাঁয়--তাহলে একটা 








| ১নং চিত্র ন্‌ 
বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা যাঁবে; অর্থাৎ তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠ ঠিক একট! বিলিয়ার্ড খেলীর 
বলের মত মন্যণ দেখাবে। | | 


১১৬. ভান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বধ, ২য় সংখ্যা 


২। হাতীর সম্বন্ধে তৌমর। অনেক কাহিনী শুনে থাকবে। আচ্ছা, পূর্ণবয়স্ক 





২ন্‌ং চিত্র 


হাতীর ওজন সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে কি? শুনলে তোমরা বিশ্মিত হবে-- 
সাধারণতঃ একটা! পূর্ণবয়স্ক হাতীর ওজন প্রায় ১০,০০০ পাউগু । 

৩। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্ববোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে । 
ইউরোপের সামস্ততান্ত্রিক যুগে মহিলাদের শরীর মোট! হওয়াটা ছিল সৌন্দর্যহীনতার 





৩নং চিত্র 


লক্ষণ, আর ছিপছিপে গড়নের মহিলার! সুন্দরী বলে গণ্য হতেন। কাঁজেই শরীর 
যাতে মোটা না হয়ে পড়ে, সেজন্যে মহিলার একরকম লোহার পোষাক 9 করতেন, 
যাতে শরীরের সেই অংশ বৃদ্ধি পেতে না পারে। 
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781 তোমর। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিভিন্ন দেশের প্রচণ্ড ঝড়ের খবর পড়ে 
থাকবে । কিন্তু পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ঝড়ের খবর জান কি বিজ্ঞ।নীদের মতে-- 





৪ন্‌ং চিত্র 


১৯৩৪ সালে এপ্রিল মাসে আমেরিকায় প্রবাহিত ঝড়ই নাকি সবচেয়ে প্রচণ্ড হয়েছিল । 
সেই সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ২৩১ মাইল । বিজ্ঞানীরা আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পর্বতের শীর্ষে এই ঝড় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। 

৫। আধুনিক জগতের সৈন্যবাহিনীতে এখন যে পদ্ধতিতে সঙ্কেত প্রেরণের 
রেওয়াজ আছে তা আমেরিকাঁর রেড-ইগ্ডিয়ানদের সঙ্কেত প্রেরণ-পদ্ধতি থেকেই গ্রহণ কর 





৫ন্‌ং চিত্র 


হয়েছে। রেড-ইণ্ডিয়ানের! হাত নেড়ে নিজেদের মধ্যে নানারকম সক্কেত আদান-প্রদান 
ধরো «1. 1 7 ৮ টি টি আলি তি শি 


১১৮ এন ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ) 


৬। লেখবার কালির সঙ্গে আমর! সবাই পরিচিত। মানুষ কবে প্রথম লেখবার 
কালি আবিষ্কার করেছিল, সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে কি? লেখবার 
কালি আবিষ্কৃত হয়েছিল হাজার হাজার বছর পূর্বে। তখন অবশ্ব আজকালের মত 





নানারকমের কালির প্রচলন ছিল না। যত্তদূর জানা যাঁয়-_মিশরবাঁলীরা ৪০০০ হাজার 
বছর পূর্বেও খুব ভাল লেখবাঁর কালি তৈরী করতে জানতো । 

৭। যদি বল হয় যে, বটগাছ একাই একটা ছোঁট বন স্থ্টি করতে পারে-_ 
তাহলে তোমাদের অনেকেই হয়তো! কথাটা বিশ্বান করবে না। কিন্তু কথাট। সত্যি। 





৭নং চিত্র 


খার। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটগাঁছটি দেখেছ--তারা নিশ্চয়ই কথাট! 
বিশ্বাস করবে। বটগাছের শাখা থেকে শিকড় উৎপন্ন হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে এবং 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] জানবার কথ৷ ১১৪ 


শিকড়টি কাণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। এগুলিকে বটের ঝুড়ি বলা হয়। ' বটগাছ থেকে 
এ রকমভাবে বন ঝুড়ি উৎপন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে মনেক স্থান অধিকার করে ছোট একটা 
বন স্থষ্টি কর! মোটেই অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে বটগাছের আদি জন্সস্থান। 

৮। পৃথিবীর বৃহত্তম পরিবহন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি মাটির নীচে অবস্থিত 
এবং সেটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসপাইপ ল।ইন। এই গ্যাসপাইপ লাইনগুলি যুক্তরাষ্ট্রের 





পাশাপাশি 
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প্রায় প্রত্যেক অংশেই বিস্তুত রয়েছে । এই ভূঁ-নিয়স্থ পরিবহন ব্যবস্থার সমগ্র অংশের 
যোগফল ৪২০,০০০ মাইলের বেশী অথবা বিষুন রেখায় পুথিবীর চতুদিকের দূরত্বের 
প্রায় ১৭ গুণ। 


বিবিধ 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের শতবাধিকী 
০4 .'উদ্সব 


গত ২০শে জানুয়ারী ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে 
অনুষ্ঠিত জনসভায় কলিকাঁত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের শত- 
বাধিকী উত্সবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন 
করেন ভারতের রাষ্পতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ । 

রাষ্ট্রপতি তাহার উদ্বোধন ভাষণে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গৌরবময় এতিহের কথা স্মরণ 
করাইয়! দিয়া এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন প্রাক্তন 
ছাত্র হিনাবে এই আশা ব্যক্ত করেন যে, শিক্ষার 
উন্নতিলাধনে এবং তাহাদের স্বপ্নের ভারত রূপায়ণে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের অবদান অধিকতর 
উল্লেখযোগ্য হইবে । 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের চ্যান্সেলর এবং 
পশ্চিমবঙ্গের. রাজ্যপ.ল শ্রীযুক্ত পল্পজা নাইডু বাষ্র- 
পতিকে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁচার্ধ শ্রীনির্মলকুমার 
সিদ্ধান্ত উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সম্ভাষণ জানান । 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের শতবাষিকী উৎসব 
উপলক্ষ্যে মনীষীদের সম্মানসূচক 
ডক্টরেট উপাধি দান 


২৩শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে দেশ-বিদেশের উনিশ- 
গন মনীষীকে সম্মানস্থচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান 
কর! হয়। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের এই বিশেষ 
সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান প্রসঙ্গে ভারতের 
উপরাষ্পতি ডাঃ সর্বপল্পী বাধাকুষ্ণণ বলেন ষে, 
দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্বানদের সম্মাননা এই অন্ু- 
্টানের দ্বারা এই সত্যেরই প্রমাণ হইল যে, রাজ- 


নৈতিক মতবাদ পার্থক্য আনয়ন করে, আর. 


বিছ্যাক্ষেত্রে সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবী এক্যবদ্ধ 
হয়। ৃ | 


এই বিশেষ সমাবর্তন উত্সবে সম্মানস্থচক 
ডক্টরেট উপাধি পান-ভাঁঃ আনল্ড জোসেপ টয়েনৰি 
(ডি-লিট )-প্রখাাত এতিহাসিক ; ডাঃ জে, রবাঁট 
ওপেনহাইমার (ডি.এস সি)- পারমাণবিক বিভাজন 
সম্পর্কে তাহার গবেষণা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
যুগান্তকারী; আলেকজাগডার নিকোলিভিচ 
নেপমানায়েভ (ডি. এস-সি )-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
তিনি লেনিন পুরস্কার পাঁন; ডা: টোসিও 
কিটাগাওয়া (ডি. এস-সি)--গণিত এবং সংখ্যাতথ 
বিজ্ঞানে ভাহার অবদান অনন্থসাঁধারণ ; ডাঃ লয়েড 
ভিয়েল বার্কলার (ভি. এস-সি)- বিজ্ঞানের তথ্যাদি 
মানবকল্যাণে প্রয়োগ করিতে যে সকল বিজ্ঞানী 
ব্রতী হইয়াছেন ভাঃ বার্কলার তাহাদের অন্যতম ; 
সার হ্যারজ্ড ম্পেন্সার জোন্স (ডি. এস-সি,-- নক্ষত্র 
বিজ্ঞানে তাহার দান অপাধারণ। 


পণ্ডিত যোগেন্দ্রনীথ বাগচী (ডি. লিট); পণ্ডিত 
বিধুশেখর শান্ধী (ডি. লিট), শ্রীনন্দলাল বন্থু 
(ডি. লিট) ; শ্রীরাঞ্শৈখর বস্থ (ডি, লিট); জাকির 
হোসেন ডি.লিট)) শ্রস্থধীররঞন দাস (এল.এল-ডি); 
শ্রীঅতুলচন্ত্র গুপ্ত (এল. এল-ডি); অধ্যাপক সত্যেন্্র 
নাথ বন্থ (ডি.*এস-সি)) শ্রাসি. ডি. দেশমুখ (ভি.এস- 
পি); ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণন (ভি.এস-পি)) শ্রপ্রশাস্ত 
চন্দ্র মহলানবীশ (ডি.এস-সি)) ড।:; আক্কট লক্ষণম্বামী 
মুদালিয়র (ভি.এস-সি)/ ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 
(ভি. এস-পি)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য:যে, অধ্যাপক 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও 
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পর্ষদের আজীবন 
সদস্য । শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীরাজশেখর বন্থ 
বিজ্ঞান পরিষদের স্দশ্য | 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


আগামী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্ঠেস 


মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ 
এ, লক্ষ্ণস্বামী মুদানিঘ়ার ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমিতির সাধারণ 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন । 

আগামী ১৯৫৮ সালের ২বরা জানুয়ারী 
হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত মাব্রাজে ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে ৪৫তম অধিবেশন হইবে, 
তাহাতে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা! পরিষদের 
ডিরেক্টর জেনারেল অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার 
সভাপতিত্ব করিবেন। অধ্যাপক থ্যাকার বর্তমান 
বমরের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে সমিতির 
সাধারণ সভাপতির কার্ধভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ১৩টি বিাভন্ন শাখার 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন £--গণিত-- 
অধ্যাপক এস. এস. মাধব রাও (ব্যাঙ্গালোর ) 
পরিসংখ্যান-ডাঃ কে. কিষেণ (লক্ষৌ)। পদাথ- 
বি্যা--শ্ীএস. এল. মালুরকার (বোদ্বাই)) 
রসায়ন--ডাঃ এস. ঘোষ ( এলাহাবাদ ); ভৃতত্ব 
ও ভূগোল-_ডাঃ এস. ঝিনগ্রাম ( লক্ষৌ )) উদ্ভিদ- 
বিছ্যাডাঁঃ টি. এস. সদাশিবন (মাদ্রাজ)) 
প্রাণিতত্ব ও কীটতত্ব--ডাঃ পি. ভট্টাচার্ 
( ইজ্জতনগর )) নৃতত্ব ও পুরাতত্ব--ডাঁঃ সি. এম. 
কুরুলকার (বোম্বাই ); ভেষজ ও পশুঠিকিৎম৷ 
বিজ্ঞান- ডাঃ এ. কে. বন্থ ( কলিকাত]1 ); কৃষি- 
বিজ্ঞান-ডাঁঃ পি. এন. ভাঁছুড়ী (কলিকাতা ), 
শারীরবিদ্ভা--ডভাঃ এস. এন. বায় ( ইজ্জতন্গর )) 
মনম্তত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান--ডাঁঃ এ, কে, পি, 
নিংহ (পানা); পুর্তবিষ্তা ও ধাতৃবিগ্যা-- অধ্যাপক 
সি. এস. ঘোষ (ব্যাঙ্জালোর)। 


আন্তর্জাতিক বহ্ম। সম্মেলন 


নয়াদিক্লীতে আস্তর্জাতিক যক্ষা সম্মেলনের 
তৃতীয় অধিবেশনে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক 


বিবিধ 


১২১ 


হইতে অনগ্রসর দেশে যক্ষারোগ এবং রোগ 
দূরীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন! হয়। 
ভারত সরকারের যক্ষা সম্পকিত উপদেষ্টা ডাঃ 
পি. ভি. বেঞ্জামিন অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন । 

এই বিষয়ে প্রধান রিপোর্ট উপস্থাপিত করিয়। 
ডাঃ বেঞ্ীমিন বলেন যে, কারিগরী দ্রিক হইতে 
অগ্রসর দেশগুলিতে ৫০1৬০ বংসর পূর্বে যক্্া- 
রোগের যেরূপ অবস্থা ছিল 'আজ বিশ্বের 
অনগ্রর দেশসমৃহেও রোগের তদ্রপ অবস্থা । 
এসব দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বুদ্ধির দরুণই বক্মারোগ 
বুদ্ধি পায়। অনগ্রসর দ্েশগুলি এইসব অবস্থার 
পুনরাবৃত্তি এবং সহরাঞ্চল ও দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের 
মধ্যে ষোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হইতেছে । 
স্থতরাং অনগ্রসর দ্রেশসমূহে অদূর ভবিষ্যতে 
ক্মারোগ বুদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবন। রহিয়াছে। 

বর্তমানে বক্মমরোগ অন্ননত দ্রেশসমূহে, বিশেষ 
করিয়া দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় 
জনন্বাস্থ্যের পক্ষে প্রধান সমস্ারূপে দেখা দিয়াছে। 

অনুন্নত দেশে যক্মারোগের ফলে কত 
লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত 
হিসাবে দেখা যাঁয় যে, ১৯৫৩ সালে অনগ্রসর 
দেশসমূহে এক লক্ষ লোক পিছু ৩২ হইতে ৭৭৯ 
জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই তুলনায় উন্নত 
দেশসমূহে মৃত্যুর হার ছিল এক লক্ষ লোকপিছু 
৯ হইতে ৬৩ জন। আফ্রিকার কোন কোন 
দেশের সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যাঁয় যে, 
মৃত্যুর হার সেখানে কিছুটা হ্রাস পাইতেছে। 
তথাপি অনগ্রসর দেশে যক্মারোগের ফলে মৃত্যুর 
হার অগ্রসর দেশের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেক 
রেশী। ক্সারোগের অন্যতম প্রধান কারণ 
শরীরে পুষ্টির অভাঁব। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন 
গ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে ফল্মা প্রতিরোধের 
ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করিতে হইবে। 


১২ 


যন্সসারে।গের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ভক্ত 
জআইসোনিয়াজিড 


ন্য়াদিলীতে চতুর্দশ যক্মা সম্মেলনের প্রথম 
বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে যক্মার বিরুদ্ধে সবশেষ অস্ত্র 
আইসোনিয়াজিড ব্যবহার সম্বন্ধে অর্থনৈতিক, 
চিকিৎসা সম্বন্ষীয় ও অন্যান সমম্তার আলোচন। হয়। 

বিভিন্ন দেশের ১৬ জন স্বস্তের সমবায়ে গঠিত 
একটি কমিটি এই আলোচনা করেন। ফ্রান্স, 
জার্মেনী, ইটালী, জাপান, পোল্যাণ্ড, রুমা নয়া, 
স্পেন, ন্থইজারল্যাণ্, তুরস্ক, মাকিন যুক্তবাষ্ী এবং 
ভারতের প্রতিনিধিবুন্দ এই কমিটির সদস্য। এই 
বিষয়ে অন্যান্ত দেশের প্রতিনিধিরাও তাহাদের 
অভিমত ব্যক্ত করেন। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ গার্ডনার মিডলক্রক এই 
ব্ষিয় সংক্রান্ত প্রধান রিপোটাট পেশ করেন। 

আইসোনিয়াজিভ টিউবারকল ব্যাপিলাই-এর 
সমস্যাটি তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করা 
হয়। 

কমিটির সদস্তেরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 
শুধুমাত্র আইসোনিয়াজিড ব্যবহারের থারাই 
জীবাণু প্রতিরোধের ব্যাপারে যথেষ্ট স্থফল পাওয়। 
গিয়াছে। আইসোনিয়াজিড ও স্রেপটোমাইসিন 
বা আইপোনিয়াজিড ও পি-এএসের মৃত দুই 
বা ছুই-এর অধিক ওষধ একজ্র ব্যবহার করিয়া 
যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র আইসোনিয়াজিড 
ব্যবহার কারয়! অধিকতর তাড়াতাড়ি সেইরূপ 
ফল লাভ করা যাইতে পাবে। 

সদশ্যদের মতে, আইসোনিয়াজিড দ্বার! 
চিকিৎসার ফলে টিউবারকল ব্যাপিলাপ সংক্রামক 
আকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তবে আইগোনিয়া- 
জিভ ব্যবহারের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তাহ। 
নির্দোষ কি না, তৎসথন্ধে তাহারা একমত হইতে 


পারেন নাই। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ ওয়াল্স্‌ ম্যাকডারমট 


মনে করেন যে, আইসোনিয়াজিড ওধধটি সম্তা 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, ২য় সংখ্য। 


অথচ উপকারী এবং ভারতের মত যে সমস্ত দেশে 
রোগীদের সংখ্যা অধিক, সেই সমস্ত দেশের পক্ষে 
ইহ। একটি প্রয়োজনীয় ওউধধ। তিন্নি বলেন যে, 
একটি রোগীর জন্য বিভিন্ন উুঁধধ বাবদ যে ব্যয় হয়, 
একমাত্র আইসোনিয়াজিভ দ্বারা চিকিৎসায় সেই 
ব্যয়ে দশটি লোকের চিকিৎসা হইতে পারে। 

তিনি পরামর্শ দেন যে, যে সমন্ত শিশু বা 
যুবকের দেহে যক্মারোগের জীবাণু পাওয়া গিয়াছে, 
রোগের বহিলপক্ষণ দেখা না গেলেও আইসোনিয়া- 
জিড দ্বারাই তাহাদের চিকিৎসিত 
উচিত । 

ভারতের প্রত্তিনিধি বলেন যে, আইসোনিয়া- 
জিড ব্যবহীরের দ্বারা জীবাণু প্রতিরোধের যে 
ক্ষমতা পাওয়! যায়, তাহার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় 
সম্ভব হয় নাই; তবে আইসোনিয়াজিড সম্বন্ধে 
এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে, যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ 
আযা্টি-মাইক্রোবিয়্যাল ওুঁষধ সাম্প্রতিক কালে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, আইসৌনিয়াজিড তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম। 

বিভিন্ন লেবরেটরীতে ইছুর, বানর, গিনাপিগ 
প্রভৃতি প্রাণীর উপর এবং বিভিন্ন ক্লিনিকে এই 
সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাইয়া কাতিপয় জীবাণুতত্ববিদ 
এবং চিকিৎদক এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
আইসোনিয়াজিভ ব্যবহারের দ্বারা জীবাণু 
প্রতিরোধের ক্ষমতা পাওয়া গেলেও বিপদ সম্পূর্ণ- 
রূপে দুরীভূত হয় না। তাহারা বলেন যে, 
সংক্রমণের বিপদ থাকিয়াই যায়। 

চীনের ডাঃ উইউ বলেন যে, আইসোনিয়াজিড 
ব্যবহাবের ফলাফল সম্পূর্ণদূপে পরীক্ষিত না হওয়া 
পধন্ত যন্ত্া-জীবাণুনাশক অন্যান্ত ওষধের সহিত 
ইহার সম্মিলিত ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত । 

ভারতের ডাঃ এ. সি. উকিল বলেন যে, যদি 
দেখা যায় সম্তা আইসোনিয়াজিভ ব্যয়বহুল পি-এ- 
এম বা স্রেপটোযাইপিনের সহিত সম্মিলিতভাবে 
প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফলদীয়ক হইবে, তবে 


হওয়। 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ ] 


অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচন1! ন। 
সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করয়াই সঙ্গত। 


করিয়া তাঁহ। 


ডিসেল ইঞ্জিন নিমণণের কারখান। 


ভারত সরকারে উত্পাদন মন্ত্রী শ্রীকে, সি. 
রেড্ডী সম্প্রতি বলেন যে, ভারতবর্ষে ডিসেল 
ইঞ্চিন নির্মীণের জন্য যে কারখানা স্থাপিত 
হইবে তাহা অন্ধ, প্রদেশে স্থাপিত হইতে পারে। 
খুব সম্ভবতঃ উহা ভিজাগাপষ্টমে স্থাপিত হইবে । 

৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণরূপে সরকারী 
শিল্প প্রচেষ্টা হিসাবে এই কারখান] স্থাপিত 
হইবে। এই কারখানা প্রধানতঃ জাহাজের ইঞ্জিন 
নির্মাণের জন্য পরিকল্পিত হইলেও ইহাতে অন্যান 
ধরণের ইর্ধিনও নিমিত হইবে । 

শ্রীযুক্ত রেড্ডী আরও বলেন যে, ভিজাগাপট্রমে 
ড্রাই-ডক নির্মাণের কাজও শীন্ুই আরম্ভ করা হইবে 
এবং ছুই বখ্সরের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ 
হইবে । 


ভারতে ইউরেনিয়াম উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
খনিজ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন 


লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্প্রতি এক 
বিবৃতিতে বলেন ষে, দেশে ইউরেনিয়ামের 
উৎপাদন বুদ্ধি ও খনিজ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত 
সরকার চূড়াস্তভাবে পরিকল্পনা] রচন1 করিয়াছেন। 

কাচামাল বিভাগটিকে ভারত সরকারের ভূতত্ব 
সমীক্ষা! বিভাগের অনুরূপ গঠন করিবার জন্য উক্ত 
বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা সম্প্রতি যথেষ্ট বুদ্ধি করা 
হইয়াছে। 

বোগ্বাইয়ের পরমাণু-শক্তি বিভাগের কাজ ১৯৫৬ 
মালে কিরূপ চলিয়াছে--এই প্রশ্নের উত্তরদাঁন 
প্রঙ্গে বর্তমান আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য 
রাখিয়া ভারত সরকার ইউরেনিয়াম উৎপাদনের 
ব্যাপারে ন্বয়ং-ন্বচ্ছল হইবার আশু প্রয়োজনীয়তা 
উপলদ্ধি করিয়াছেন। 


বিবিধ 


১২৩ 


ট্ঙ্থেতে ক্যানাডা-ভাঁরত পরমীণু-চুল্লী স্থাপনের 
কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে। ক্যানাডার উদার 
সাহায্যে এই চুল্লীটি নিমিত হইতেছে । এই চুলীটি 
নিমিত হইলে ভারতের পক্ষে উচ্চ ইপ্জিশীয়ারিংয়ে 
গবেষণা ও দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবার স্থবিধা 
হইবে। 

ক্যানাডা চুলীর ব্যবহারের জন্য ২১ টন ভারী- 
জল যুক্তরাষ্ট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এবং আর 
২০ টন ক্রয়ের জন্য আলোচন! চালান হইতেছে। 

তেজক্কেয় পদার্থকণ! বিচ্ছুরণের উল্লেখ প্রসঙ্গে 
বল! হয় যে, পরমাণু শক্তি সংস্থার পর্যবেক্ষণ 
বিভাগ ধৃলিকণা ও বুষ্টির জলের তেজগ্রিয়তা 
নির্ধারণ করিতেছেন । নাগপুর, দিলী, বোম্বাই, 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার 
জন্য বোগ্বাইয়ে প্রেরিত হইতেছে । 

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণ। করিবার 
জন্য উচ্চ পার্বত্য এলাকায় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে 
সুপারিশ করা হইয়াছে, ভারত সরকার সেই 
স্থপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। গুলমার্গে আবহাওয়া 
সম্পর্কে এক পরীক্ষাগার খোলার দিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। 


পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্ুঃৎ 
উৎপাদন 


ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং পারমাণবিক শক্তি 
বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ হোমি জে. ভাব। 
সম্প্রতি বলেন, দ্বিতীম্ন পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনীকাল 
শেষ হইবার পূর্বেই সম্ভবতঃ ভারতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্য প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

ডাঃ ভাবা বলেন, ভারতে বিদ্যুৎ উৎপা্দনেই 
পারমাণবিক শক্তির প্রথম প্রয়োগ হইবে। দ্বিতীয় 
প্রয়োগে সম্ভবতঃ জাহাজ পরিচালনের শক্তির 
উৎপাদন হইবে। 

ডাঃ ভাব! বলেন বর্তমানে একমাত্র রাশিয়া এবং 


১২৪ 


বুটেনেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তি 
কেন্ত্র আছে। ভারতীয় কেন্দ্র বর্তমানে বিদেশী 
পদ্ধতিতে গঠিত হইবে, কিন্ত কিছু অংশ ভারতেও 
প্রস্তুত হইতে পারে। 

খনিজ ইউরেনিয়াম হইতে ইউরেনিয়াম উৎ- 
পাদ্নের যন্ত্রপাতি ঘাটশিলায় স্থাপন করা 
হইতেছে । যন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাঁজ প্রায় শেষ 
হইয়াছে । সম্ভবতঃ ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ইহার 
কাজ আরম্ভ হইবে। 


কুন্দ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন গরিকল্পন। 


নয় দিলীতে ভারত এবং ক্যানাড। সরকারের 
মধ্যে কুন্দ পরিকল্পন! সাহাষ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত 


হইয়াছে । ক্যানাডা সরকার এই পরিকল্পন। 
কার্করী করিতে ১৭ কোটি টাক। সাহায্য 
করিবেন । 


মাদ্ররজ রাঁজ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে সকল 
বিছ্যৎ-উৎ্পাদন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে 
৩৬ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ কুন্দ বিদ্যুতৎ-উৎপাদন 
পরিকল্পনাটি সর্ববৃহৎ । 

মাদ্রাজ বাজ্যের ক্রমবর্ধমান চীহিদা মিটাইবার 
জন্যই এইরূপ একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করবা 
হইয়াছে । উটকামণ্ড হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী 
নীলগিরি পর্বতের উপরে স্থাপিত এই কেন্দ্রটি কুন্দ 
নদী এবং পার্বতী নদীগুলি হইতে বিদ্যুৎ স্থ্টি 
করিবে। 

১৯৫৬ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
এই কেন্দ্রটির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । ১৯৬০- 
৬১ মালে, অর্থাৎ ছিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে 
এই কেন্দ্রটির নির্সাণকার্ধ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া নিদিষ্ট 
- করা হইয়াছে । কেন্দ্রটিতে পূর্ণ উৎপাদন স্থরু হইলে 
প্রায় ১৮*১০০০ কিলোওয়াট জল-বিছ্যুৎ উৎপাদিত 
, হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ পরবর্তীকালে 
বাঁড়াইয়া ২৪০,০০০ কিলোওয়াট করা যাইবে। 
এই কেন্দ্রে ১নং ও ২নং পাওয়ার হাউস থাকিবে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ২য় সংখট। 


১নং পাওয়ার হাউসের ২টি উৎপাদন ইউনিটের 
প্রত্যেকটিতে ২১০০০ হাজার কিলোওয়াট করিয়া 
এবং ২নং পাওয়ার হাউসের ৪টি ইউনিটে ৩৫১,০০০ 
কিলোওয়াট করিয়! বিদ্যুৎ উত্পাদন করা যাইবে। 
কুন্দ বিছ্যৎউৎপাঁদন কেন্দ্রে উত্পাদিত বিদ্যুৎ 
১১০১০০০ ভোণ্টে ৩৫০ মাইল এবং ৬৬ হাজার 
ভোণ্টে ১০* মাইল পথন্ত প্রেরণ করা যাইবে। 
ক্যানাডা সরকার এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ 
করিবার জন্য ১০ কোটি টাঁকা সাহাধ্যদানের 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কলম্বো পরিকল্পনায় বিভিন্ন 
রাষ্ কে কারিগরী সাহাধ্য দানের যে পরিকল্পনা 
রৃহিয়াছে ইহা তাহার অন্তভুক্ত। ক্যানাডা সরকার 
গেট, স্ক্রিন, ভাল্ভ, পেনষ্টক, টারবাইন, জেনারেটর, 
স্থইস গিয়ার এবং বিছ্যুৎ-উৎ্পাদন কাধে ব্যবহৃত 
অন্যান্য নানাগ্রকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতেছেন। 


আইনষ্টাইনের কোয়ান্টাম থিওরীর 
পুর্ণাঙ্গ বূপদান 


বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ডাঃ সি. ভি. রামন ঘোষণ। 
করেন ষে, ব্যাঙ্গীলৌর গবেষণা মন্দিরে সীশ্প্রতিক- 
কালে পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আইন- 
্টাইনের আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত কোয়াণ্টাম 
থিওরীর মূল সত্যকে একটি পূর্ণাঙ্গ থিওরীর 
রূপ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে 
যতদূর সম্ভব নিয়তম তাপমাত্রা (-২৭৩, 
মেট্টিগ্রেড ডিগ্রী) হইতে আরস্ত করিয়া উধ্বেঁ 
যে কোন তাপমাত্রা পর্বস্ত সর্বশ্রেণীর স্ফটিকের 
তাপগত বৈশিষ্ট্যের হেতু আজ খুঁজিয়া পাওয়া 
গিয়াছে। 

সম্প্রতি অন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 
ভারতীয় বিজ্ঞন পরিষদের বাধষিক অধিবেশনে ডাঃ 
বামন তাহার এই নৃতন আবিষ্কারের কথা ঘোষণ। 
করেন। 

তিনি বলেন যে, স্কটিকের আপেক্ষিক তাপ 
কোন পদাথের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী বাড়াইবার 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭] 


জন্য যে পরিমীণ তাপ প্রয়োগ করিতে হয়) সম্পর্কে 
তাহার এই নৃতন মতবাদ গবেষণাকালে সংগৃহীত 
স্ুক্মাতিহুক্ম তথ্যের বিচারে জয়ী হইয়াছে । 

ডাঃ রামন বলেন, স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বিচ্ছুরিত 
আলোক স্পেক্টেস্কোপের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া আমরা উক্ত পদার্থের, বিশেষ করিয়া উক্ত 
পদার্ঘটি যদি স্কটিক হয়, তবে তাহার তাপ-স্পন্দনের 
বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই প্রত্যক্ষভাবে জানিতে 
পারি। আপেক্ষিক তাপ সংক্রান্ত কোক্াণ্টাম 
থিওরী সম্পর্কে ঘোষণা করিতে গিয়া আইনষ্টাইন 
পরিফারভাঁবেই বলিয়াছিলেন যে, স্ষটিকের তাপ ও 
আলোকের মধ্যে নিবিড় সম্পকক বি্মান রৃহিমাছে। 
আইনষ্টাইন সে প্রসঙ্গে হীরকের কথাও উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। স্ফকটিকের আপেক্ষিক তাঁপ সম্পর্কে 
আইনষ্টাইন অতি সাধারণভাবে যাহা বলিয়াছিলেণ 
তাহাই আজ আপেক্ষিক তাঁপ সম্পর্কে একটি পৃণা্গ 
মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এই মতবাদ 
সর্বপ্রকার স্কটিক সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইতেছে। সম্পূরণ- 
ভাবে আণবিক স্পন্দনের উপর নির্ভর করিয়া পরম 
শূন্য তাপমাত্রা হইতে আরম্ত করিয়া উধ্রে যে 
কোন তাপমাত্রা পর্যন্ত সর্বপ্রকার স্কটিকের তাঁপগত 
শক্তি আজ নিধ্ণর্ণ কর! সম্ভব হইতেছে । 


প্রাচীন যুগের প্রসাধন দ্রব্য আবিষ্কার 


এথেন্স--সম্প্রতি গ্রীসে যে সকল খনন কাধ 
চলিতেছে তাহার ফলে নারীদের ব্যবহৃত মাঁকড়ি 
এবং প্রপাধন ভ্রব্যাদি মৃত্তিকাস্তর হইতে 
আব্ষ্কিত হইয়াছে। পূর্ব ম্যাসিডোনয়ার 
অন্তর্গত আযাশ্ফিপোলিসে মদনদেবের মৃতি খোপিত 
মাকড়ি, সিংহ খোদিত ক্রচ, হার, ব্রেসলেট 
প্রভৃতি বহু সুন্দর গহনা পাওয়া গিয়াছে। 
এগুলি সবই খুষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাবীর বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে সকল 
গ্রাচীন কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
একটি নারীর কবর আছে। এই কবরের পারে 


বিবিধ 


১২৫ 


একটি হুন্দর কারুকাধধ করা মৃৎপাত্রে সম্পূর্ণ 
অবিকৃত অবস্থায় লাল রং পাওয়া গিয়াছে। 
এই রং সম্ভবতঃ প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে তৎকালে 
ব্যবহৃত হইত। 


অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ৫ জন বধিরের 
শ্রবণ-শক্তি লাভ 

নিউ ইয়কের মাউণ্ট সিনাই হানপাতালের 
কর্নরৌগের উপদেষ্টা শল্য-চিকিৎসক ডাঃ সামুয়েল 
রোজেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাঁলে 
কানে নৃতন উপায়ে অস্্োপচার করিয়া পাচজন 
বধিরের শ্রবণ-শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন । 

কলিকাঁতার সমস্ত হাসপাতাল এবং পানা, 
আপাম ও হায়দ্রাবাদের হাসপাতালসমুহের কর্ণ- 
নীপিকাক চিকিৎসকদের সমক্ষে আ্াযুমগ্ুলী 
সমাবেশের পদ্ধতি দ্রেখাইয়া ডাঃ রোজেন 
প্রত্যেকটি রোগীর উপর ২০ মিনিটব্যাপী অস্ত্রো- 
পচার সম্পন্ন করেন। অস্ত্রোপচারের পর তাহাদের 
নকলেই শ্রবণ-শক্তি ফিরিয়া পায়। 

তিনি বলেন যে, কানের ভিতরকার ঝিশ্পীটি 
ধীরে ধীরে চাচিয়৷ দেওয়াই হইল তাহার পদ্ধতি । 
তিনি বলেন যে, কানের মধ্যে এই পদ্ধতিতে 
অস্ত্রোপচার তেমন কঠিন নহে । এইভাবে অক্ত্রো- 
পচাঁর একবার যদি সফল ন। হয়, তবে আবার 
করা চলিতে পারে এবং অপরাপর চিকিৎসাতেও 
কোনরূপ ব্যাঘাত স্থ্টি হয় ন1। 


পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ 


পৃথিবীর মন্ুষ্যনিমিত উপগ্রহরূপে মহীশৃস্তে 
স্পর্শকাতর যন্ত্রপাতি বহন করিয়া লইয়! যাইবার 
জন্য ডেট্রয়েট-এ (মিচিগান) পাতলা! সোনার পাতে 
আবৃত ছুইটি ম্যাগ্নেসিয়াম গোলক প্রস্তত কর! 
হইয়াছে। 

আমেরিকার যুক্তবাষ্ী ১৯৫৮ সালের প্রথম 
ভাগে ১৫ হইতে ৩০টি কৃত্রিম চক্র মহাশূন্ধে 
পাঠাইবে; তন্মধ্যে এই ছুইটি প্রথম । 


১২৬ 


গোলক ছুইটির. আবরণ "০৩ ইঞ্চি পুরু। 
উহাদের ম্যাগনেসিয়াম পাতের আবরণের উপর 
তামা, দস্তা, নিকেল, রূপ ও সর্বশেষে খাটি সোনার 
এক ইঞ্চির ৩০ হাজার ভ।গের এক ভাগ পুরু পৃথক 
পৃথক পাত আছে। 

গোলক ছুইটি ওয়াশিংটনে পাঠাইবাঁর জন্য 
ভারী কাঠের ক্রেটে রাখা হইয়াছে । তথায় এ 
ছুইটিতে সংরক্ষক হিসাবে আলুমিনিয়াম ও সিলিকন 
মনোক্সাইড লেপন করা হইবে এবং তথ্য সংগ্রাহক 
যন্ত্রমূহ সন্নিবেশিত হইবে। 

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির ছুই সপ্তাহ হইতে এক 
বৎসর মৃহাশুন্তে থাকিবার কথা। 


পারমাণবিক বোমারু বিমানের 
মেরু পরিক্রম। 


মাকিন সামরিক বিমান কতৃপক্ষ ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, মাঁকিন বিমান বাহিনীর ৮ খানা 
বি-২ জেট বোমারু বিমান উত্তর মেরুর চতুদিকে 
১৭ হাঁজার মাইল পরিক্রমায় কোথাও না থামিয়! 
কক্িম পারমাণবিক থোমা বর্ষণ করিয়া! আসিয়াছে । 
একখানা বিমান সাড়ে ৩২ ঘণ্টা পযস্ত আকাশে 
ছিল। বিমানসমূহ উড়ন্ত অবস্থাতেই কয়েকবার 
করিয়া জালানী তৈল লইয়াছে। সামরিক গুপ্ত 
তথ্য হিসাবে সংবাদটি গোপন রাখা হইবে। 
বিমানসমূহের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৭ শত মাইল পর্যস্ত 
উঠিয়াছিল। 

পৃথিবীর যে কোন স্থানে পারমীণবিক বোম 
বর্ষণের ক্ষমতা যে মাঁকিন বিমান বাহিনীর রহিয়াছে, 
তাহা যাচাই করিয়া দেখাই এই পরীক্ষামূলক 
পরিক্রমার উদ্দেশ্ঠ ছিল। মাঁফিন বিমান বাহিনীর 
এই ধরণের ৫ শতাধিক বোমারু বিমান রহিয়াছে। 


ঘণ্টায় ১২ শত মাইল 


মাময়িক পত্র “আভিয়েশন উইক” সম্প্রতি 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, জেট বিমানসমূহের 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ব্ষ, ২য় সংখ্য। 


উধ্বাকাশে আরোহণ এবং দ্রুতগতি পরিক্রমা 
ক্ষেত্রে একখাঁন1 মাকিন নৌ-বিভাগীয় জঙ্গী বিমান 
বে-সরকারী রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে । বিমানখাঁন। 
৭২ হাজীর ফুটেরও উধেবে” উঠিয়াছিল এবং ঘণ্টায় 
১২২০ মাইলেরও বেশী গতিতে উড়িয়া গিয়াছিল। 


পরলোকে লায়োনেল আনেপ্ট 
হাওয়ার্ড ছইটবি 


বুটিশ জীবাণুতত্ববিদি ও রূক্তবিশ্ষেজ্ঞ স্যার 
লায়োনেল আনে হাওয়ার্ড ছুইটবি গত ২৪শে 
নভেম্বর (১৯৫৬) লণ্ডন হাসপাতালে মাও] গিয়াছেন। 
তিনি সালফোনামাইড গ্রুপের বিস্ময়কর ওধধ 
এম অআযাণ্ড বি-কে ক্রটিমুক্ত করিতে সাহাষ্য 
করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বুটিশ মেডিক্যাল 
আসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৫ সাল 
হইতে তিনি কেন্িজ বিশ্ব বগ্ভালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের 
রিজিয়াস অধ্যাপকরূপে কাজ করিতেছিলেন। 


আগ্নেয়গিরির উর্দসীরণ 


সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি- 
গুলির প্রচণ্ডততম দশটি অগ্রাদশীরণের মধ্যে একটির 
বিষয়ে গব্ষেণা করিয়া এমন কতকগুলি তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে নৃতন অগ্রদ্গীরণ 
সম্পর্কে ভবিষ্তদ্বাণী করা! সম্ভব হইবে। 

ঘে অগ্ুদশীরণ সম্পর্কে সোৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা 
তথ্যচুলন্ধান করেন, গ্রচণ্তার দ্রিক দিয়া সাধারণ 
একটি পারমাণবিক বোমার চেয়ে তাহা বহুগুণে 
সাংঘাতিক হইয়াছিল। নম্ব মাস আগে এই 
অগ্ন্যদশীরণ হয়। ফলে সোভিয়েট প্রশাস্ত- 
মহাসাগরের উপকূলবর্তী কীমচাট্কায় বেন্জ.মিয়ানী 
আগ্নেক্সগিরির শীর্ষ প্রায় নয়শত ফুট নামিয়! যায়। 
এই অপ্রযৎপাতকালে ধোঁয়ার মেঘ প্রায় ২৫ 
মাইল উঁচুতে উঠিক্নাছিল। লাভাশ্রোত এত বেশী 
বরফ গলাইয়া দিয়াছিল ষে, পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ 
একটি নদীরই স্যঠি হয়। এই নদীর মুখে যাহা 


ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ ] 


কিছু পড়ে সবই ধ্বংস হয়। যেখানে আগে বন- 
জঙ্গল ছিল, সেখানে গাছপালার চিন্নু পর্যস্ত নাই, 
কেবল কাদায় ঢাকা বিরাট সমতল ভূমি চোখে 
পড়ে। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। বর্তমানে 
আগ্রেয়গিরিটি স্বপ্টাবস্থায় আছে। 


গর্ভস্থ শিশুর লিগ নিধারণ 


মিনেসোট| বিশ্ববিদ্ভালয়ের চিকিৎমকমগ্ডলীর 
রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ভূমি হইবার 
পুর্বেই গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নিধারণ করা যায় কিনা, 
নৃতন একটি প্রণালীতে তাহা পরীক্ষা করিয়া 
শতকরা একশত ক্ষেত্রেই নিভূর্ল ভবিষ্যদ্বাণী কর! 
সম্ভব হইয়াছে। 

তাহারা ৪৪টি প্রস্থতিকে এই নৃতন,প্রণালীতে 
পরীক্ষা! করিয়! দেখিয়াছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
তাহাদের ভবিষ্বদ্ধাণী মিলিয়া গিয়াছে । গর্ভস্থ 
শিশুকে আবৃত করিয়া যে বিল্লীত্বক থাকে 
তাহা হইতে নিঃস্থত একরকম জলীয় পদার্থের 
সহিত শিশুর পরিত্যক্ত দেহকোষ মিশ্রিত থাকে। 
এই প্রণালী অনুসারে প্রথমে ছুচ ও সিবিঞ্ের 
সাহায্যে এই জলীয় পদার্থ সংগ্রহ করা হয় এবং 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেইকোধগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা 
হয়। 


পরমাণু ডেপথ.চার্জ 


যুদ্ধের সময় নৌবহরের বণতরীগুলির সবচেয়ে 
বেশী বিপদ হইল শত্রুপক্ষের সাঁবমেবিণের আক্রমণ । 
শত্রুপক্ষের রণতরীর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই 
কিন্বা জঙ্গী ও বোমারু বিমানের আক্রমণ প্রতিরোধ 
কর! অনভ্ভব নয়, কারণ এগুলিকে চাক্ষুষ দেখা যায়। 


বিবিধ 


১২৭ 
কিন্ত সাবমেরিন থাকে জলের নীচে, ভলের উপর 
পেরিস্কোপ জাগাইয়া শত্র-জাহাজ লক্ষ্য করিয়া 
টর্পেডো নিক্ষেপ করে । বিপদের আশঙ্কা দেখিলে 
জলের নীচে ডুবিয়া যায় এবং বিপদ যতক্ষণ না 
কাটে ততক্ষণ সমুদ্রের তলায় অপেক্ষা করে। 

জলের নীচে লুক্কায়িত সাবমেরিন ধ্বংস করিবার 
জন্য নৌবাহিনী ডেপথ চার্জ' ব্যবহার করিয়া 
থাকে । এইগুলি পিপাঁর আকারে বৃহৎ বোম! ছাড়া 
আর কিছু নয়। সাবমেরিন যে স্থানে লুকাইয়া 
আছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়, সেই স্থান ঘিরির। 
ফেলিয়া জাহাজগুলি হইতে নিরিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে 
ডেপথ. চার্জের পিপাগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া 
হয়। পিপাগুলি জলের নীচে নিদিষ্ট গভীরতায় 
যাহাতে বিক্ষোরিত হয়, সেই রকম ব্যবস্থা থাকে । 
জলের নীচে বিস্ফোরণ স্থানের কয়েক শত ফুটের 
মধ্যে সাবমেরিন থাকিলে তাহা ধ্বংস হইয়া 
যায়। 

ডেপথ. চার্জের ধ্বংস করবাঁর শক্তি এই কয়েক 
শত ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইজন্য অনেক 
সময় সাবমেরিনগুলি ভ্রুত পলায়ন করে কিন্বা 
সমুদ্রের অনেক নীচে নামিয়া গিয়া আত্মরক্ষা 
করিতে পারে। সম্প্রতি মাফিন নৌবাহিনী এক 
নৃতন ধরণের পারমীণবিক ডেপথ, চার্জ উদ্ভাবন 
করিয়াছে, যাহা সাবমেরিন আক্রমণ গ্রতিরোধের 


কৌশলে যুগান্তর আনিবে। 


এই ডেপথ, চার্জগুলিকে ক্ষুদে পরমাণু বোমা 
বলা যাইতে পারে। এর একটির নাম দেওয়া 
হইয়াছে লুলু। স্বপ্ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের 
নীচে যে কোন গভীর্তীয় ( পুরাতন ধরণের ডেপথ, 


চার্জের চেয়ে আরও গভীর স্তরে) এইগুলিব 


১২৮ 


বিস্ফোরণ ঘটান যাইতে পারিবে। এইগুলির 
বিস্ফোরণের চাপ বা শক্তি জলের নীচে গভীর স্তরে 
বিস্ফোরণ কেন্দ্র হইতে উপরে, নীচে এবং চারিপাশে 
কয়েক মাইল পরস্ত ছড়াইয়৷ পড়িবে। পুরাতন 
ধরণের ডেপথ. চার্জ যেখানে মাত্র কয়েক শত ফুটের 
মধ্যে সাবমেরিন ধ্বংস করিতে পারিত, সেই স্থলে 
পারমাণবিক ডেপথ, চার্জ কয়েক মাইলের মধ্যে 
সাবমেরিন ধ্বংস করিতে পাবিবে। 

মাকিন নৌবহর লুলুর অনুরূপ আরও কয়েক 
প্রকার পারমাণবিক ডেপথ. চার্জ উদ্ভাবন করিয়া- 
ছেন। সামরিক সতর্কত। ব্যবস্থ! হিসাবে, এই 
মারণাস্ত্র বিভিন্ন অংশ নির্সাণের ভাঁর বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া আছে। অংশগুলি একত্র 
করিয়া নাট-বোণ আটিয়া আসল মরণাক্্ তৈরী 
করা হয়। 


রণক্ষেত্রে ব্যবহার্য ক্ষুদ্রতম রেডার 


রণক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য মাকিন সামরিক 
কতৃপক্ষ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রেডার-সেট উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। 

স্থলযুদ্ধে ছুই পক্ষের সৈশ্বাহিনী যখন সম্মুখ 
সমরে প্রবৃত্ত হয়, তখন কুয়াঁসা, মন্ুম্তসষ্ট ধোয়ার 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্য। 
আবরণ অথবা রাত্রির অন্ধকারের স্থুযৌগ লইয়া 
শত্রুপক্ষের মেন! বা যান্ত্রিক বাহিনী নিজেদের 
অবস্থান বা সৈম্তসমাবেশের পরিবর্তন করিতে পারে, 
কিম্বা পশ্চাদদপসরণও করিতে পারে। রণক্ষেত্রে 
শত্রুপক্ষের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা 
প্রয়োজন। রেডারের সাহায্যে অদৃশ্ট শক্রর গতি- 
বিধির উপর নজর রাখা যাইবে। 

নৃতন রেডার যন্ত্রটি ছয় হাজার গজ ব্যাসার্ধ 
এলাক। জুড়িয়া কার্করী হইবে। অর্থাৎ রেডার যন্থ 
হইতে বৃত্তাকারে ছয় হাজার গঙ্গের মধ্যে অবস্থিত 


বস্তর অবস্থান ধর! পড়িবে । 


দাঁনিয়ুব নদীর গতিপথ পরিবত'নি 


হাঙ্গেরীর প্রাদেশিক সংবাঁদপত্রগুলিতে এই 
মর্মে একটি খবর বাহির হইয়াছে যে, সৌভিয়েট 
ইঞ্জিনিযারগণ দানিযুব নদীকে মধ্য এশিয়ার ভিতর 
দিয়া প্রবাহিত করিবার বিরাট এক পরিকল্পন। 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। দানিযুব ইউরোপের 
দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী । এই পরিকল্পনা সফল হইলে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের উর 
এলাকাগুলির অধিবাসীদের পাঁনীয় জলের অভাব 
ও সেচের অস্থবিধা দূর হইবে। 





সম্পাদক--ভ্রীগোপালচজ্জর ভট্টাচার্য 
&দেবেজনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্দিত 





1৮ 


বিদ্রা 





» শিট | লতা খা | এপি পিপাসা পাপ পাপা শা জা ক পা নাশ পা এপ পপ পালা 


মা, ১৯৫ 


». শশা প তত সপ শাপাাশীশীি শিপীপপাশিপি পিট পিিট পিপি লি 
পাস্প পপ পাাশাসি ০ পীপেিপিপীপপ৩০৯ 


তুতীয় মংখ্য। 


৯০০৯৯ পিসি তপতি শাপলা স্পা শিপ পাপ পপ 
এপ ৯৮৮৭ 





জাতিগত উৎকর্ষ 
্ীদিলীপকুমার দাস 


বহুকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের 
মধো জাতিগত উৎকর্ষ সমন্ধে বহুবিধ বিভ্রান্তিকর 
ধারণা প্রচলিত আছে। জাতিগত উতৎকর্ষের 
দাবী জানিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ আরেক শ্রেণীর 
মানুষের উপর নিবিচারে অত্যাচার চালিয়েছে 
এবং এখনও চালাচ্ছে। জাতিগত উতকর্ষের 
দাবীদারদের কৃত্রিম কৌলীন্যগর্বের পরিণতি যে কি 
হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নাৎসী 
জার্মেনীতে ইহুর্দি বিতাঁড়নে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
আমেরিকাতে বর্ণ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় এবং আরও 
কয়েকটি দেশে অনুরূপ আচরণ প্রদর্শনে । কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যাঁয় যে, জাতিগত উৎকর্ষ 
সম্বন্ধে কল্পিত প্রায় সকল সিদ্ধান্তই অবাস্তব এবং 
এমন কোনও তথা এখন পর্যস্ত জানা যায় নি যার 
উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে যে, কোনও 
জাতি বা মানবগোঠী অন্যান্য মানবগোঠীর তুলনায় 
মর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ । 

জাতিগত উৎ্কর্ষের দাবী জানাতে গেলেই 
জাতি কথাটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে 
এবং প্রায় সর্কক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থায় দেখা 


গেছে যে, জাতি কথাটির যে সংজ্ঞা দেওয়া! হয় 
সেটা অবৈজ্ঞানিক ও অলীক। কখনও ধর্মীয় 
সম্প্রদায়কে জাতি বলে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে, 
কখনও কতকগুলি বিশেষ আকৃতি 'বশিষ্ট ব্ভিদের 
এক জাতির অন্তভুক্ত বলে গণ্য করা হর আবার 
কখনও কখনও ভৌগোলিক অবস্থান ও ভাষার 
উপর ভিত্তি করেও জাতিগত পরিচয় নিরূপিত 
ইয়ে থাকে । ফলে হিন্দু জাতি, আর্য জাতি, বাঙ্গালী 
জাতি, শ্বেহুকায় জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের 
জাতির কথা আমরা শুনে থাকি। এভাবে জাতি 
কথাটিকে বিভিন্ন অর্থে গ্রয়োগ করে যে জাতিবিচার 
করা হয়ে থাকে তাতে অন্ত কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ ধরণের 
জাতিবিচাঁর অসার্থক। 

প্রথম মাঁচুষ আঁবিভাবের পর পরিব্যক্তি, 
অভিযোজন, নির্বাচন, পরিমাণ এবং শ্বাতস্ত্রের 
জটিল প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতে কয়েকটি পৃথক 
মানবগোঠীর উৎপত্তি হয়েছে। এরপে গঠিত 
কোনও মানবগোষ্ঠী যখন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
এলাকার মধ্যে অবস্থান করে এবং কতকগুলি 


১৩৩ 


সাধারণ সহঙ্ঞাত গুণবিশিষ্ট হয় তখন সেই মাঁনব- 
গোষ্ঠীকে টজ্ঞানিক বিচারান্তযায়ী জাতি আখ্য। 
দেওয়া যেতে পাঁবে। এই হিসাবে পৃথিবীতে 
তিনটি প্রধান জাতি আছে--ককেশীয়, মঙ্গোলীয় 
ও নিগ্রো (মতভেদ প্রধান জাতির সংখ্যা 
পাঁচটি বলেও গণ্য কর! হয়ে থাকে )। এই প্রধান 
জাতিগুলি আবাঁর বিভিন্ন শাখাম্ম বিভক্ত হয়ে 
গেছে। কিন্ত কোনও জাতিই সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন 
জনসমগ্টি দ্বারা গঠিত নয় । গ্রভিন্ন জনসম্টি ছারা 
গঠিত বলেই কোনও জাতিকে অমিশ্র বল! চলে 
না। প্রত্যেকটি জাতির জনসমষ্টির মধ্যে প্রভিননত। 
এত স্থম্পষ্ট ষে, ২।৩টির অধিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে 
অবলম্বন করে যদি জাতিবিচার করা হয় তাহলে 
সমগ্র মানবপমাজের এক বিরাট অংশই হয়তো 
কোঁনও জাতির অন্তভুক্ত হতে পারবে না। 

সব মানষই 'হোঁমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতির 
অন্তভূক্ত এবং সব মানুষের মধ্যেই প্রজাতিগত 
আরুতি-বৈশিষ্ট্যে অনেকটা সাদৃশ্ত আছে। 
কোনও এক সাধারণ সুত্র থেকে উদ্ভব_-এক্সপ 
ঘটবার কারণ হলেও মনে রীখতে হবে যে, বিভি্ 
“জিন? উত্তরল্ধ হওয়ার জন্যে এবং পৃথক পরিবেশে 
বাস করবার ফলে কোনও ছুজন মান্টন সম্পূ্বূপে 
এক ধরণের হয় না! এবং প্রত্যেক মাচষের মধ্যে 
অল্পবিস্তর স্বাতন্ত্য থাকে । এজন্যে এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে কখনও অভিন্ন জনসমগি 
দ্বারা গঠিত কোনও অমিশ্র জাতি গড়ে ওঠে নি 
এব্‌ং ভবিষ্যতেও উঠবে না। 


জৈবকারণসম্মত যে সব পার্থক্য বিভিন্ন 
মাচ্চষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাঁয় সেগুলির প্রতি 
লক্ষ্য বেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে 
মানুষের জাতির যে পরিচয় আমরা পাই তাতে 
কোনও মীনবগোচী অন্তান্ত মানবগোষ্ঠীর তুলনায় 
বিশেষ কোনও স্বাতিত্ত্য দাবী করতে পারে না। 
কিন্তু তা সত্বেও কল্পিত জাতিগত স্বাতক্তর্যের দাবা 
করে এবং এ দাবীর উপর ভিত্তি করে বৈষম্যমূলক 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


বাবস্থা পৃথিবীর নান! জায়গায় অনেক সময় প্রবতিত 
হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর একটি অন্যতম সমস্থ) 
দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকায় বর্ণ বৈষম্যমূলক 
ব্যবস্থার কথ! এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে । 
জাতিগত উতকর্ষের সঙ্গে রক্তের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
সম্পকে ভ্রান্ত ধারণ] বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। 
অভিজাত রক্ত, আয রক্ত, ইছদ্ রক্ত, মিআিত 
রক্ত প্রভৃতি কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া! যাঁয়। 
এই প্রকার ধারণার পশ্চাতে রক্তের সঙ্গে বংশ- 
গতির সঙ্গন্ধের স্বীকৃতি আছে এবং এক সমর ছিল 
যখন দুটভাবে বিশ্বাদ করা হতে। যে, রক্তের মাধ্যমেই 
ব্শগত গ্রণাবলী ব'খপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে 
থাকে । ব্তমানে আমরা মানবলমাজের যে রূপ 
প্রত্যক্ষ করছি সেটা যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানব 
গোঠির মধ্যে অনংখ্য সংমিশ্রণেরই পরিণতি, সে 
কথা সম্পূ্রূপে অস্বীকার করে পূর্বোক্ত ধারণার 
ভিভ্তিতে 'এখনও অনেকে মনে করেন যে, তথা- 
কথিত “উচ্চ” জাতির সঙ্গে তথাকথিত নিন্ন' জাতির 
বিবাহ-সন্বন্ধ স্থাপিত হলে বিভিন্ন পধায়ের রক্তের 
সংম্এণের ফলে জাতিগত উতৎকর্ষের অবনতি 
ঘটবে। এমন কি, চিকিতসা-ক্ষেত্রেও অন্থরূপ অমূলক 
বিশ্বামকে প্রশ্ন দেওয়া হয়ে খাকে। কিছুধিন 
পূৰে দক্ষিণ আফ্রিকায় এরপ স্থিরীকৃত হয়েছে যে, 
কোন অশ্বেতকায় ব্যক্তির রক্ত বিশেষ ক্ষেত্র 
ব্যতীত কোনও শ্বেতকায় ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত 
করা চলবে না। শ্বেতকায় জাতির রক্তের কল্পিত 
মহিমাময়্ ভূমিকার উপর নির্ভর কবে যে এই 
ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেকথা ব্লাই বাহুল্য । 
লোহিত কণিকার €বশিষ্ট্য অন্থ্যায়ী মানুষের 
রক্ত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে । যথা-- 
এ বি”, 31 এবং এিবিঃ | ঝি” শেণীর রক্ত এ" এবং 
“এবি, শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের দেহে সঞ্চারিত করা যায়। 
“বি, শ্রেণীর রক্ত “বি” এবং এবি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের 
দেহে স্ঞ্চারণ করা সম্ভব | “ও+ এবং “এবি, শ্রেণীভুক্ত 
ব্যক্তিদের যথাক্রমে বল] হয়ে থাকে সার্ধদাতা এবং 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


সার্বগ্রহীতা। কারণ “৩, শ্রেণীর রক্ত রক্তের সকল 
প্রকার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের দেহে সঞ্চারণ করা যায় 
এবং এ ঝি শ্রেণীভুক্ত ব)ক্তিরা সকল শ্রেণীর রক্তই 
তাদের শরীরে গ্রহণ করতে পারে। রূক্ত সঞ্চারণ- 
কালে এই নিয়মের ব্যতিত্রম হলে মৃত্যু পধস্ত ঘটতে 
পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পাঁরে যে, এ, 
শ্রেণীর বক্ত যদি কোন € “বি” শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির দেহে 
সঞ্চারিত করা হয় তাহলে “এ শ্রেণীর রক্তাকোঁষ গুলি 
জমে গিয়ে “বি শ্রেণীড়ক্ত ব্যক্তির রক্তবহ1 নালীগুলির 
মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিতে পারে । 
চলাচল বন্ধ হওয়ার পরিণতি যে কি হতে 
তা সহজেই অনুমেয় । 

বিভিন্ন শ্রেণীর রক্ত প্রায় প্রত্যেকটি মানব- 
গোঁঠার মধ্যে বিভিন্ন ভারে ছড়িয়ে আছে। 
“এ' শ্রেণীর রক্ত শতকর। ৪১ জন মাঁকিনী শ্বেতকায়ের 
মধ্যে, এতকরা ৩০৩ জন মাকিনী অশেতকায়ের 
মধ্যে, শতকর1 ৪১৭ জন ইংরেজের মধো, শভকরা 
৪৩৫ জন জামানের মধো 
পিগমীর মধ্যে আছে। রক্ত-সঞ্চারণকালে তথা- 
কথিত জাতিবিচার মোঁটেই বিবেচ্য নয়। বরং 
এরূপ ক্ষেত্রে গ্রথমেই পরীক্ষা করে জানতে হবে 
রক্তদাঁতা এবং রক্তগ্রহীতার রক্ত কোন্‌ শ্রেণীছুক্ত 
এবং রক্তের শ্রেণী অন্ধায়ী রক্ত-সঞ্চারণে কোনও 
বাধা না থাকলে শ্বেতকায়-অশ্বেতকাঁয়। ইহুদি- 
খৃষ্টান, হিন্দুমুপলমীনা নিবিশেষে রক্ত- 
সঞ্চধারণ করা সম্ভব। রক্তের সঙ্গে জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের কোনও সম্পর্ক নেই এবং কয়েক ফোটা 
রক্ত পরীক্ষা করে জাতির পরিচয় নির্ণয় করাও 
সম্ভব নয়। 

ংশগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রক্তের সাযুজ্য এবং 
রক্তের মাধ্যমে বংশগত গুণাবলীর সঞ্চারণ সম্পর্কে 
ভ্রান্ত ধারণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
১৯০০ খুষ্টাব্দের পূর্বে, ধখন আধুনিক জেনেটিক 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল তখন এই ধারণাই 
করা হতো যে, পিতাঁমীতাঁর প্রত্যেকের কাছ 


রপ্ত 
» পারে 


তেমন, 


এবং শতকরা ৩০৩ জন 


জাতিগত উৎকর্ষ 


১৯৩১ 


থেকে অধেকি হারে প্রাপ্ত রক্তের দ্বারা সম্তানের 
প্রকৃতি গড়ে ওঠে। এই স্যত্র ধরেই আধুনিক 
সভ্যতা ও গণতন্ধের আত্যন্তিক আত্মশ্রঘী আমে- 
রিকাঁয় এখনও হিসাব করা হয়ে থাকে, এক-ষোড়শ 
অশ্বেতকায়' বক্তবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিদের নিগ্রে। 
বলে আখ্যা দেওয়। হবে। এথেকে এরূপ মনে 
করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, কেবল বর্ণ- 
বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্যেই রক্তের 
সঙ্গে বংশগতির সম্পর্কশূন্ততার কথা সম্পর্ণ উপেক্ষা 
করে একটি অতথ্যকে প্রশ্রয় দে ওয়! হচ্ছে । 

বংশগত গুণাবলী রক্তের মাধ্যমে সর্াৰিত 
হয় না, বংশগত গুণাবলীর সঞ্চরণ নির্ভর করে 
জননকোষের কোঁধকেন্ছজে অবস্থিত জিনসমূচের 
উপর। প্রজননের ফলে রক্তের সংমিশ্রণ 
ভাবী সন্থানের বংশগতি পুহ ও খ্ী জননকোষদ্বয়ের 
মিলনসন্তৃত কোষের ছিনসমদ্রির মধ্যে নিভিত 
থাকে । রক্কের থে শ্রেণীবিভাগের কথা পুরে বল। 
হরেছে, সেটাও জিন-এর দ্বারা নির্বাত্িত হয়ে 


ঘটে ন 


থাকে। 

ব্ণসঙ্করদের মধ্যে মিশ্িত রক্ত থাকে, এরূপ 
ধারণা চলতি কথ! হিসেবে প্রচলিত থাকলেও 
প্রকৃতপক্ষে এর কোনও সভ্যতা নেই। রক্তের 
অলীক আভিজাত্যের উপর ভিত্তি করে বর্ণ- 
সঙ্করদের অপজীত বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকলেও 
জাতি-মিশ্রণের ফলে যে আপজাত্য ঘটতে 
পারে, এরূপ কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ এখনও 
পাওয়া যায় নি। পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের 
পর থেকেই বর্ণসঙ্কর স্থষ্টির কাঁজ চলে আসছে এবং 
পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রধান জাতির মধ্যেও এই 


সন্করত্ব বিচ্যমীন। অতীতে বা বর্তমানে যেখ।নে 
সভ্যতার উৎকর্ষ জাজল্যমান হয়েছে সেখানকার 
ইতিহাস অঙ্থুদ্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেখানেও 
জাতি-মিশ্রণ ঘটেছে । বর্তমান পৃথিবীতে, জাতি 


মিশ্রণের কাঁজ পূর্বের তুলনায় বেশী পরিমাণে হচ্ছে 


৯৩২ 


এবং ভবিষ্কতে আরও বেশী হবে বলে অন্মান.করা! 
হয়ে থাকে। 

বর্ণসহ্করদের আপজাত্য প্রমাণ করতে ধার! 
উদ্যোগী হয়েছেন তারা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বর্ণসঙ্করদের সামাজিক জীবনে যে ভ্রমাত্মক অপঙ্গত 
আচরণ স্হা করে বান করতে হয়, দেকথ| বিবেচনা 
করে দেখেন নি। অথচ একথ!| মোটেই অজানা 
নয় ষে, প্রতিকূল পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধিলাভ কর! 
মাজষ এবং অন্যান্ত যে কোনও জীবের পক্ষেই 
কণ্টসাধ্য ব্যাপার। পরিবেশজনিত প্রতিকূলতা 
বর্ণসঙ্করদের সুষ্ঠুভাবে বুখিলাভে কতটা অস্তরায় 
হতে পারে, সেটা বিবেচনা না করে তাদের আপ- 
জাত্য প্রমাণ করবার প্রয়াম সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক 
পস্থা। বর্ণপঙ্করদের দৈহিক বিকৃতি সম্বন্ধেও অনেক 
সময় নানারকম উক্তি করা হয়ে থাকে । কিন্ত 
স্বজীতির মধ্যে বিবাহের ফলে উদ্ভূত সস্তান- 
সম্তভতিদের মধ্যে দৈহিক বিকৃতি ঘটবাঁর যতট] 
সম্ভাবনা থাকে, জাতি-মশ্রণের ফলে বর্ণসক্করদের 
মধ্যে তার চেয়ে বেশী দেহিক বিরুতি ঘটবার 
অতিরিক্ত সম্ভাবনা আছে, এপ মনে করবার 
কোনও যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। সমগ্র 
মানবসমাজ একই প্রজাতির অস্ততূক্ত । জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে 
সাদৃশ্ঠযুক্ত সমান সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকবার 
ফলে মানুষের ক্ষেত্রে সন্করত্ব কোনও অসাধারণ 
ব্যতিক্রম ঘটাবে না এবং সঙ্কঃত্বের ফলে কারও 
রক্ত কলুষিত হবে না। কোনও বিশেষ শ্রেণীর 
মানুষের রক্তের যখন কোনও আভিজাত্য নেই 
তখন উক্ত আভিজাত্যের উপর নির্ভরশীল কোনও 
জাতিগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষও নেই। 

জাতিগত উতৎকর্ষের দাবী ধারা করেন তারা 
জাতিগতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিরও বিচার করে থাকেন। 
ফলে, আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার অভিমানে 
নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ এবং অশ্বেতকায়দের 


সন্তান ও বিজ্ঞান 


! ১০ম ব্ব, ৩য় সখ্য! 


নিকৃষ্ট গণ্য করে অনেক শ্বেতকায় এখনও 
অহম্পৃবিকা মনোভাব পোষণ করে থাঁকেন। সভ্য- 
তার অগ্রগতির মাপকাঠি দিয়ে জাতিগতভাবে 
বুদ্ধিবৃত্তির বিচার করতে গেলে মতদ্বৈধ দেখা দেবে 
পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার মান নিরূপণে। 
বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর ইতিহাসে যে 
সব সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি ঘটেছে তাদের 
প্রত্যেকটিই ইতিহাসের এক একটি বিশেষ অধ্যায়ে 
তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বকীয় মর্যাদাসম্পন্ন । কোনও একটি 
সভ্যতা সর্বকালের জন্যে কখনও কোনও স্থায়ী 
আসন অধিকার করে থাকতে পারেনি; কৃষি ও 
ংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাঁরও পরিবর্তন 
ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সময়ে 
সভাতাঁর যে উ্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়েছে তার 
জন্তটে কোনও বিশেষ সময়ে কেবল একটি জাতি 
সব গৌরব বা অগৌরবের অধিকারী হতে পারে 
না। ঘটনাচক্রে শ্বেত-প্রতৃত্বের সঙ্গে আধুনিক 
যান্ত্রিক যুগের একট] যোগাযোগ বর্তমান কালে লক্ষ্য 
কর! গেলেও মানুষের গায়ের রং বা নাকের 
আকৃতির দ্বারা কখনও মানবসভ্যতাঁর ইতিহাস 
প্রভাবান্বিত হয় নি। বৈজ্ঞানিক বিচারে বিভিন্ন 
জাতির শারীরিক গঠনের সঙ্গে সভাতার যোগা- 
যোগের কোনও স্যত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। 

কোনও বিশেষ জাতির অস্ততুক্তি হলেই বুদ্ধি- 
বৃত্তির দ্দিক থেকে যে কেউ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলে 
বিবেচিত হবে, এরূপ ধারণার সমর্থনে কোনও 
বিজ্ঞানলম্মত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। প্রত্যেক 
জাতির ব1 মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই যেমন অনেক 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন তেমনি বেশ কিছু সংখাক 
নির্বোধ ব্যক্তিও যে নেই তা নয়। ভাঙ-মন্দ, 
বুদ্ধিমীন-নির্বোধ ইত্যাদি প্রায় সব রকমের মাহ্ষই 
বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আছে। কোনও একটি 
বিশেষ জাতি কখনও পৃথিবীর “সবকিছু ভাল'র 
একচেটিয়া অধিকারী হতে পারে না। 

মানুষের বুদ্ধি বা মানপিক সামর্থা পরিমীপের 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


জন্যে কতকগুলি পরীক্ষ| প্রচলিত আঁছে। এই 
পরীক্ষার সাহায্যে কাঁরও বুদ্ধি বা মানপিক সামর্থ্যের 
যে মান নির্ণয় কর হয় তাকে মনীধিতাঙ্ক 
বলে। মনীধিতাস্ক নিরূপণের যে সব পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে সেগুলি সম্বন্ধে মতভেদ আছে 
এবং মনীধিতাঙ্কের দ্বারা বুদ্ধির মান নির্ণয় 
করা যায় না, এপ ধারণাও পোষণ করা হযে 
থাকে। যাহোক, মনীধিত।স্ক নিরূপণের প্রচলিত 
পদ্ধতির সাহায্যে যে সব পরীক্ষা আজ পর্যন্ত 
করা৷ হয়েছে সেগুলির ভিত্তিতেই এখনও জাতি ও 
বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক নিণীত হয়ে থাকে । 

মান্ছষের বুদ্িবৃত্তির বিবৃদ্ধি নির্ভর করে বংশ- 
গতি ও পরিবেশের উপর। বংশগতি ও পরিবেশ, 
এই ছুটির কোন্টি বুদ্ধিবৃত্তির বিবৃদ্ধির উপর বেশী 
প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা 
যায় না। তবে একথা নিশ্চয় করে বল! চলে যে, 
ব্শগতি ও পরিবেশ, উভয়ের ক্রিয়া-গ্রৃতিক্রিয়। 
পরম্পরের উপর নিরভরশীল। যেমন, কোনও গরুর 
যতই দুধ দেবার ক্ষমতা থাকুক না কেন তাকে 
যদি সুচারুরূপে প্রতিপালন না কর হয় তাহলে 
তাঁর কাছ থেকে কখনই আশানুরূপ পরিমাণে ছুধ 
পাওয়া যাবে না। যদি গরুর দুধ দেবার ক্ষমতাকে 
বংশগত গুণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থাকে পরিবেশ 
বলে ধরা হয় তাহলে যে কোনও জীবের যে কোনও 
গুণের পরিবৃদ্ধিলাভের সঙ্গে বংশগতি ও পরিবেশের 
সম্বন্ধ সম্পর্কে ধারণ। করা যাবে। 

যর্দি কোনও ছুটি গোঠীর মান্ষের মনীধি- 
তাঙ্ক তুলন[মূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয় 
"ভালে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অন্থবিধা 
দেখ! দেবে সামাজিক ব/বস্থা, শিক্ষারদীক্ষা প্রভৃতি 
পরিবেশজনিত অবন্থার পার্থক্য নিয়ে। কারণ 
 পরিবেশজনিত অবস্থা ধদি গোষ্ঠী ছুটির সমান না 
হয় তাহলে মনীধিতাঙ্কে যে পার্থক্য দেখা যাবে, 
সেটা কেবল উত্তরলন্ধ মনীষার ঠব্ষম্যের জগ্তে বলে 
গণ্য কর] যেতে পারে না। 


জাতিগত উৎকর্ষ 


১৩৩ 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের 
বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন 
দেখ! গিয়েছিল যে, বুদ্ধির মানে উত্তর আমেবিকাঁর 
অনেক নিগ্রো দক্ষিণ আমেরিকার শ্বেতকায় ও 
নিগ্রোদের তুলনায় উপরিস্থ। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, উত্তর আমেরিকায় নিগ্রোদের স্বাভাবিক জীবন- 
যাপনে বাধাবিপত্তির মাত্রা দক্ষিণ আমেরিকার 
তুলনা অপেক্ষাকৃত কম। এপ দেখা গেছে 
যে, দক্ষিণ আমেরিকায় টেনেসির গ্রামাঞ্চলে নিগ্রো 
ছেলেমেয়েদের গড় মনীষিতান্ক ৫৮ অথচ লস্‌ 
এগ্েল্স্‌, ক্যালিফোণিয়া মহানগরীতে নিগ্রো ছেলে- 
মেয়েদের গড় মনীষিতাস্ক হয়েছে ১০৫। এ পর্যন্ত 
পরীক্ষিত অধিক মনীষাসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে একটি 
নয় বছরের নিগ্নো৷ বাঁপিকার মনীবিতীস্ক ২০০ 
নিণীত হয়েছে। এ বয়সে এরূপ মনীধিতাঙ্ক 
খুব কমই দেখা যায়। এথেকে বোঝ। যায় যে, 
নিগ্রোদের মনীষিতাস্ক শ্বেতকায়দের সমান হয় এবং 
অনেকক্ষেত্রে বেশীও হয়ে থাকে। 

উক্ত উদাহর্ণগুলি এবং আরও কতকগুলি 
পরীক্ষালন্ধ ফলাফল থেকে জান] যায় নি যে, মানুষের 
বুদ্ধিবৃত্তিতে কোনও সহজাত জাতিগত বৈষম্য 
আছে। কোনও জাতির অস্তভূরক্তি বুদ্ধিবৃত্তির 
নির্ণায়ক না হলেও একথা উল্লেখযোগ্য যে, মনীষি- 
তাঙ্গের সাহায্যে সহজাত বা বংশগত মনীষা সঠিক- 
ভাবে যাচাই করে দেখ] সম্ভব নয়। পরিবেশ- 
জনিত পার্থক্য ষদি বৃহদাকারের ন1 হয় তাহলে 
মনীধিতাঙ্কের তারতম্যের বিস্তৃতি অস্বাভাবিক- 
ভাবে বেশী হতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। 
শ্বেতকায়, অশ্বেতকায় অথবা অন্য কোনও মানব- 
গোষ্ঠী যদি উন্নত ধরণের অর্থনীততিক শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্যে থাকে তাহলে এ গোষ্ঠীর গড় মনীষিতাঙ্ব 
উপরিস্থ হবে। বিপরীতক্রমে, যদি অর্থনীতিক 
ও শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত ধরণের না হয় তাহলে গড় 
মনীধিতাঙ্ক অবশ্ঠই নিয়স্থ হবে। 

মানুষে মানুষে পার্থকা আছে এবং সেই 


১৩৪. 


পার্থক্যকে সর্বেপরি গণ্য করে জাতিগত উতৎকর্ষের 
দাঁবী যথার্থভাবে কথা চলতে পারে না। মানুষে 
মানুষে যে পার্থক্য আছে সেটা চিরকালই থাঁকবে 
এবং এ পার্থক্যের সবযোগ নিয়ে একজন অপর- 
জনকে হীন প্রতিপন্ন করতে পারে না। ইউনেষ্কোর 
জাতিসম্পকিত একটি বিবৃতিতে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) 
বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যে যে নব 
পাথক্য দেখ| যায় সেগুলির সাহায্যে কখনই 
অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিগত 


গুঙান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


অসামে)র মতবাদ সমর্থন করা যায় না এবং 
মানবীয় নীতিগত উদ্দেশ্যসমূহের জন্যে আমাদের 
জ্ঞাত সর্বপ্রকার পার্থক্যই উপেক্ষিত হতে পারে। 

ইউনেস্কোর জাতিসম্পকিত আরেকটি বিবৃতিতে 
€(১৮ই জুলাই, ১৯৫০ ) বলা হয়েছে যে, জৈব ও 
সামাজিক উভয় দিক থেকেই মানবজাতির একত্বই 
হচ্ছে প্রধান জিনিষ । এটা শ্বীকার করা এবং 
তদন্ুধায়ী চলাই হচ্ছে আধুনিক মান্তষের প্রথম 
কর্তব্য। 


আমাদের জালানী-সমস্যা] 
শ্রীমৃত্যু্জয়প্রসাদ গুহ 


সভ্যতার €থম যুগে মানুষ যখন প্রথম আগ্তন 
জালাতে শিখেছে তখন থেকেই জালাঁনী হিসাবে 
কাঠের ব্যবহার চলে আসছে। পল্লীঅঞ্চল বন্জ 
সম্পদে সমৃদ্ধ; কাজেই গ্রামবাসী মানষকে আজও 
জালানীর জন্যে একান্তভাবে কাঠের উপরই নির্ভয় 
করতে হয়। যে সব দেশে শক্তি উত্পাদনের অন্যান্য 
উৎস নেই, শক্তি উত্পাদনের জন্যে তাদের 
গ্রধানতঃ কাঠের উপর নির্ভর করতে হয়। 
সে সব দেশে কাঠ-কমঘলার সাহায্যে মোটর 
গাড়ী, লরী প্রভৃতি চাঁলাবার ব্যবস্থা 
করবার জোর চেষ্টা চলছে । গত যুদ্ধের সময় 
আমাদের দেশে যখন পেট্রোলের খুব অভাব হয়েছিল 
তখন এরূপ অনেক মোটর গাঁড়ী কলকাতার 
রাস্তায় দেখ! যেত। 

জালানী-কাঠ উত্পাদনের দিক দিয়ে সৌভিয়েট 


রাশিয়ার স্থান সবার উপরে; তারপর ক্যানাভা, 


যুক্তবাষ্, ভারত, উত্তর রোডেপিয়া এবং নাই- 
জিরিয়ার বনজ সম্পদও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। 
নীচের তালিকা থেকে বিভিন্ন দেশের বনভূমির 
বিস্তার সম্পর্কে একট] ধার্ণ! কর! যাঁবে। 


চালু 


১নং তালিকা । 
বিভিন্ন দেশে বনভূমির বিস্তার 
দেশ ব্নভূখির বিস্তার 


সোভিযেট বাশিরা ১%০ কোটি একর 


ক্যানাডা ৭8 প্র 
যুক্তরাষ্ট্র ৬৭ ৮ ১ 
ভারত ১৮ % রি 
উত্তর রোডেপিয়। ৬১2. 
নাইজিরিয়। চি উঠা ও 


কাঠে কার্বনের পরিমাণ শতকর। প্রায় ৫০ ভাগ, 
আর জলের ভাগ খুবই বেশী- শতকরা ৬০ ভাগ 
পর্যস্ত হওয়া! সম্ভব। এক পাউও কাঠ থেকে ৮১০০০ 
বি. টি. ইউ. (এক পাউগ জলের উষ্ণতা ১০ 
ফারেনহাইট বাড়াতে হলে যে পরিমাণ তাঁপশক্তির 
গুয়োজন হয় তাই বুটিশ তাগীয় একক, 71091 
[71)0177791 01২৫২ ক্যালরি) তাঁপশক্তি 
পাওয়া! যায়। কিন্তু কাঠের দহনকালে এ জল 
বাম্পীভূত হয় বলে প্রচুর তাপের অপচয় ঘটে। 
এজন্যে খুব শুকনো কাঠ পুড়িয়ে মাত্র ৮০০০-৯০০ 


মার্চ, ১৯৫৭ | 


সেট্িগ্রেড তাপমাত্রায় পৌছানে| যায়। কাজেই 
শিল্পে কাঠ ব্যবহারের বিশেষ সার্থকতা নেই। 

সভ্যজগতের একটা প্রধান জালানী হলো 
কয়লা । সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগ থেকেই 
কয়লার ব্যবহার জানা ছিল। তবে তখনকার দিনে 
গৃহস্থালীর কাজে জালানী হিসাবে এবং কাঁমারের 
কাঁজেই প্রধানত: কয়লার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। 
সভ্যতার ইতিহাসে কয়লা একটা বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেছে মাত্র সেদিন, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেধ্ভাগে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই 
কয়ল| ঘে জালানী হিসাবে শী স্থান অধিকার 
করলে। তাঁর প্রধান কারণ তিনটি__ 

(১) সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
বনভূমি বিনাশের ফলে বনজ সম্পদের ক্রমাঁবনতি 
এবং সেজন্যে জালানী-কাঠের অভাব; 

(২) খনিজ থেকে লৌহ নিষ্কাঁশনে কাঠ 
কয়লার পারবর্তে খনিঙগ কয়ল। ব্যবহারের প্রচলন; 

(৩) ১৭০২ সালে জেম্স্‌ ওয়াট কতৃক 
বাম্পায় এঞ্িনের আবিষ্কার। 
এর মধ্যে শেযোক্ত কারণ ছুটিই কুলার ব্যবহার 
প্রসারের জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। লৌহ নিফ্ষাখন 
সহজ হওয়ার লৌহ ও ইম্পাত উত্পাদন অনেক 
বেড়ে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যেই মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনে এগুলি সবগ্রধান স্থান অধিকার 
করে। বাম্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে ক্রমে কশ- 
কারখানা, রেলগাড়ী, ট্টামার, জাহাজ প্রভৃতি 
চালাবার ব্যবস্থা হয়। সেই থেকে সুরু হলো যাস্ত্িক 
যুগ, আর কয়লা হলো সে সব যন্ত্রের সবগ্রধান 
জ্বালানী । | 
অর্থনীতিক দ্বিক দিয়ে বিচাঁর করলে তাপশক্তি 
উৎপাদনের জন্যে আজও কয়লাই শ্রেষ্ঠ উপাদান। 
. এজন্যে শিল্প গ্রয়োজনে আজও কয়লার চাহিদাই 
সবচেয়ে বেশৌ। এক পাউও কয়ল| থেকে ১৩০০০- 
১৪,৩০০ বি. টি. ইউ. তীপশক্তি পাওয়া যায়, অর্থাৎ 
সমপরিমাণ কাঠের চেয়ে প্রায় ৫০০০ বি. টি, ইউ, 


আমাদের জ।লানী-সমণ্য! 
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বেশী। তাঁপ উতপাদ্দিকা শক্তি অনেক বেশী বলেই 
শিল্পে কাঠের চেয়ে কয়লার চাহিদা অনেক বেশী । 

বস্পীয় এঞ্জিন চালাতে হলে কয়লা ও 
জল দরকার। কয়লার দহনের ফলে পাওয়া যীয় 
তাপ এবং কার্বন ডাইঅকঝ্সাইভ গ্যান। এই 
তাপের সাহায্যে ব্রলরের জল বাশ্পে পবিণত হয় 
এবং বাঁষ্পের শক্তি এঞ্জিনের চাকা ঘোঁরায়। বাম্পীর 
এঞ্জিনের সাহায্যে এভাবে রাসায়নিক শক্তি থেকে 
তাঁপশক্তি এবং তাথেকে যাত্রিক এক্তি পাওয়া 
যায়। এই শক্তির সাহায্যে ভারী জিনিয তোলা, 
কল-কাবখানা, রেলগাঁড়ী জাহাজ ইত্যাদি চালানো 
অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন নগ্তব হয়। 

আনদ্ধ লোহার পাত্রে কয়ল। নিয়ে তাতে উত্তাপ 
দিলে পাওয়া যায় কয়লা -গযাস, আমোনিয়। 
আল্কাত র! ইত্যাঁদ, আর পাত্রে ঝ৷ পড়ে থাকে 
তার শাম কোক বাঁজালানী কঘলা। কোক থেকে 
ধোঁয়া কম হয় বলে গৃহস্থালীর কাজে এবং কতকগুলি 
শিল্পে একে ব্যবহার করা হয়। বাযুশুন্ত অবস্থায় 
তাপ দিলে কাঠ থেকে কাঠ-কয়লার সৃষ্টি হয়। 
কোঁকের মত একেও বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার কৰা 
চলে। 

কঠিন পদাথ বলে যন্ত্রে কয়লা সরবরাহ করা 
এবং ভাথেকে তাপ উত্পাদন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা 
কঠিন লমস্য।। কযপলার উন্ুন ধরানোর তুলনায় 
কেরোপিনের স্টোভ অথব| গ্যাসের উন্গুন ধরানো 
যে অনেক সহজ এবং অন্ন সময় সাপেক্ষ, একথা 
সবাই জানে । বাপীয় এঞ্জিনে বয়লারের জল গরম 
করতেই প্রচুর তাপশক্তি ব্যয় হয় এবং অনেক 
সময় লাগে। কাজেই এপঞ্রিন চালু রাখতে হলে 
তাঁকে কখনও ঠাণ্ডা হতে দিলে চলে না। কয়লা 
সরবরাহ করে বয়লার সব সময় গরম রাখতে হয়। 
এজন্যে এঞ্জিন খন কোন কাঁজ করে না, চুপচাপ 
দাড়িয়ে থাকে, তখনও তাতে প্রচুর তাপশক্তির 
অপচয় ঘটে। কমলার উন্ধন যখন প্রথম 
ধরানো হয় তখন তাঁর আচ থাকে খুব বেশী, 


১৩৩৬ 


কিন্ত কয়লা যত পোড়ে আচও তত ধীরে ধীরে 
কমতে থাকে । বয়লারের চুলীতেও কিছুক্ষণ পর 
পর কয়লা দেওয় হয় বলে তাপমাত্র। ঠিক থাকে 
না, কথনও বেশী আবার কখনও কম হয়। কয়লার 
আর একট] অন্থবিধা এই যে, এ অত্যন্ত কাঁলো৷ 
এবং নোংরা । তাছাড়া কয়লা ব্যবহারের ফলে 
প্রচুর ধোয়া বেবিয়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলের আবহাওয়া 
দূষিত করে দেয়। এজন্যে শিল্পাঞ্চলে যক্ষা- 
রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী । কয়লা থেকে 
মোট যতট। তাপশক্তি উত্পাদিত হয় তার শতকরা 
১০১৫ ভাগ কার্যকরী হয়, বাকী অংশের কিছুটা 
ধোঁয়ার সঙ্গে বেরোয়, আর কিছুটা নষ্ট হয় বিকিরণ 
প্রক্রিয়াম়। কয়লা থেকে প্রচুর ছাই উৎপন্ন হয়) 
কাজেই ছাইয়ের সঙ্গেও কিছুটা তাপশক্তির অপচয় 


ঘটে। এসব কারণে আজকাল ধোঁয়াশূন্য 
জালানীর দিকেই মানুষের ঝেৌক পড়েছে 
বেশী । কিন্তু সেগুলি উত্পাদন করতে হলেও চাই 


কয়লা । তাছাড়া এখনও কয়লীই সব চেয়ে সহজ- 
লভ্য ও সন্ত! জালানী। তাই এখনও কয়লা ছাড়া 
কোন বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানই চালু রাখা সম্ভব নয়। 

কয়ল! উত্পাদনের দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখ- 
ধোগ্য হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরান্্য ও জার্মেনী। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ কয়লা] উৎপাদন 
করা হয় তাঁর একটা হিসাব পাওয়া যাবে নীচের 
তালিক] থেকে। 

২নং তালিক]। 
প্রধান কয়লা প্রস্থ দ্রেশগুলিতে কয়লা! 
উৎপাদনের পরিমীণ 
( লক্ষ মেটিক টন হিসাবে) 


দেশ ১৯৪২ ১৯৪৪ ১৯৪৭ ১৯৪৮ 
যুক্তরাষ্ট্র ৫৮৩৩ ৬১৯৯ ৬২৪০ ৬৪১২ 
যুক্তরাজ্য ২০৮২ ১৯৫৮ ২০৩০ ২১০৮ 
জার্মেনী ৩১৩৮ ১৮৬৬ ১২১৪ 

(সার বাঁজাসহ ) 

রাশিয়া 455০555)4%১৭৫০ 2525, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৩য় সংখ্য। 


পোলাও হত 25০১০ ৬০৩২ **2ত*ত 
ফ্রান্স ৪২৫ ২৫৭ ৪৫৯ ৪৩৯ 
চেকৌশ্লোভাকিয়া ৩৭০ ৩৪5 ২৯৫ ৩১৬ 
বেলজিয়াম ২৫১ ১৩৫ ২৪৪ ২৬৭ 
নেদারল্যাওস্‌ ১২৪ ৮৪ ১০৩ ১১০ 
দক্ষিণ আফ্রিকা ২০৪ ২৩০ ২৩১ 
ক্যানাঁড়া ১৬৭ ১৫০ ১২৬ ১৬২ 
জাপান ৫৫২ ৫৩৮ ২৮৬ 5555 
চীন ৪১২ ৩৭০ 225. "৬5, 
সমগ্র পৃথিবীর মজুত কয়ল! সম্পর্কে একটা 
রিপোট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। এতে 


অনুমান কর] হয়েছে যে, পৃথিব'তে সব রকম কয়লার 
মোট পরিমাণ হলো প্রায় ৭৪,০০০ কোটি মেটিক 
টন, অর্থাৎ বর্তমানে যে হারে কয়লা খরচ হচ্ছে 
তার প্রীয় সাড়ে পাঁচ হাজার গুণ। মগ্জুত কয়লার 
শতকর]| ৫১৮ ভাগ আছে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৬ ভাগ 
ক্যানাডায়, ১৩৫ ভাগ চীনে, ৫"৭ ভাগ জার্মেনীতে, 
২৬ ভাগ গ্রেট বুটেনে, ২৩ ভাগ সাইবেরিয়ায় 
এবং ২১২ ভাগ অষ্টেলিয়ায়। অন্যান্ত দেশের 
তুলনায় ভারতে কয়লার পরিমাণ খুবই কম। আর 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় কয়লা একরূপ 
নেই বললেই চলে । 
ভারতের সম্ভীব্য মজুত কয়ল। সম্পর্কে একটি 
আন্দাজ করে'ছলেন ডাঁঃ ফক্স ১৯৩৪ সালে । এই 
হিসাব মত ভারতে গণ্চোয়ানা যুগের কয়লার 
পরিমাণ প্রায় ২,০০০ কোটি টন। এ ছাড়া নিম্ন 
মানের কয়লা! আছে আরও গ্রায় ১১*০ কোটি টন । 
এর মধ্যে কোক উত্পাদনের কয়লার পরিমাণ হলো 
প্রায় ২০০ কোটি টন। ভারতে প্রতি বছর কি 
পরিমাণ কয়ল] উত্তোলন করা হয় তার একট! হিসাব 
পাওয়া যাবে নীচের তালিকা থেকে । 
৩নং তালিকা । 
ভারতে কয়লার উৎপাদন 
নন ওজন (টন) মূল্য (টাকা) 
৩০ ১১৪ ৪১৫৪৫ ৪৩১৭৭১২০২৪৫ 


1চ, ১৯৫৭) 
১৯৪৮ ৩,০১,২৪,১৭৫ ৪৫১২০১৫৬১৪৭৪ 
১৪৯৪৯ ৩১১৬১৯৫,৩4৫ ৪৭১৫ ৬১৩৬১৯২১ 
১৯৫০ ৩১২৩১০ ৭,5৮১ ? 


কয়লার পর এল পেট্রোলিয়ামের যুগ । পেট্রো- 
লিয়াম-শিল্পের সুচনা! হলো বলতে গেলে ১৮৫৯ 
খৃষ্টাব্দে, যখন বিজ্ঞানী ড্রেক টিটুস্ভিলাতে সর্ব- 
প্রথম তৈলকৃপ খনন করেন। মাত্র সত্তর ফুট 
খুঁড়েই তেল পাঁওয়া গেল এবং দেখতে দেখতে 
টিটুস্ভিলা একটি বিখ্যাত তৈল-ক্ষেত্রে পরিণত 
হলো। খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধন করে বিভিন্ন 
উপাদানগুলি বাঁজারে ছাড়বার পর সভ্যজগতে 
এসব জিনিষের খুব চাহিদা হলো। বিজ্ঞানীরা 
নানাদেশে পেট্রোলিঘামের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। 
অনেক তৈল-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো । এর ফলে 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই তৈল-শিল্প এত বেশী 
প্রলীর লাভ করেছে যে, ১৯৪৮ সালে একমাত্র যুক্ত- 
রাষ্ট্রেই পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করা হয়েছে ২০০ 
কোটি ব্য।রেল, আর সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৩৫০ 
কোটি ব্যারেল । 

খনিজ তেল থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোল, 
কেরোসিন, ডিজেল তেল ইত্যাদি পাওয়া! যায়। 
পেড্রোলের সাহায্যে মোটর গাড়ী, এরোপ্পেন 
ইত্যাদির এপ্িন চালানো হয়। কেরোসিন ব্যবহার 
হয় তাপ এবং আলোক উত্পাদনের উদ্দেশ । 
ডিজেল তেলের সাহায্যে নানারকম ডিজেল 
এঞ্জিন চালানো হয়। প্রতি পাউগড জালানী- 
তেল থেকে তাপশক্তি পাঁওয়া যাঁয় ১৮,০০০-২০১০০০ 
বি. টি. ইউ.। 

এসব তরল জালানী ব্যবহারের কতকগুলি 
স্বিধা আছে। এদের তাপ উতপাদিকা শক্তি 
বেশী । তাছাড়া এদের এপ্জিনের কাছে সঞ্চয় করে 
' খা যায় এবং নলের মুখ খুলে বা বন্ধ করে 
তেলের সরবরাহ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা ধায়। 
এক্ষেত্রে উৎপন্ন তাপের অধিকাংশই কাজে লাগানো 
যায়। ধোয়া বা ছাই ইত্যাদি কোন অবাঞ্চিত 

২ 


আমাদের জালা নী-সমন্ত 


১৯৩৭ 


পদার্থ উৎপন্ন হয় না। ভেল-চালিত এঞ্জিন যখন 
তখন ইচ্ছামত চালু করা যায় বলে গাঁড়ী যখন 
দাড়িয়ে থাকে তখন এগ্রিন বন্ধ রাখা হয়। এসব 
কারণে তাপশক্তির বিশেষ অপচয় হয় না। তাই 
আজকাল কয়লার বদলে জালানী-তেলের চাহিদা 
অনেক বেড়ে গেছে। তবে জালানী-তেলের 
ব্যবহারের সুবিধা যেমন বেশী, খরচাও তেমনি 
বেশী) কারণ করলার তুলনায় তেলের দাম অনেক 
বেশী । কাজেই ছোট-খাটে। শিল্পে, যন্ত্র বা ষান- 
বাহনে তেলের বহুল ব্যবহার হলেও রেল গাড়ী, 
জাহাঁজ বা বড় বড় কারখানায় তেলের ব্যবহার 
লাভজনক হয় না। তাছাড়া যে সব দেশে পেট্রো- 
লিয়াম যথেষ্ট নেই, তাদের অন্তান্তা তৈলপ্রস্থ 
দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাঁকতে হয়। এটাও কম 
অস্থবিধা নয়। 

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার 
অন্তর্গত অঞ্চলসমূহেই পৃথিবীর গ্রধান তৈলখনিগুলি 
অবস্থিত। এসব রাষ্রের অধীনস্থ খনি থেকে 
ভবিষ্যতে কি পরিমাণ তেল পাওয়া সম্ভব তার 
একটা হিসাব প্রকাশত হয়েছে ১৯৪৮ সালের 
জানুয়ারী মাসে । নীচে সেই ভালিক। দেওয়া! হলো। 

৪নং তালিক। 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত খনিগুলিতে সম্ভাব্য 
মজুত পেউ্রোলিয়ামের পরিমাণ 


তেলপ্রস্থ অঞ্চল তেলের পরিমাণ সম্ভাব্য 
( লক্ষ ব্যারেল মজুতের কত 


হিসাবে ) ংশ শতকরা 
হিসাবে) 
(১) যুক্তরাষ্ট্রের 
অধীন -- ৪,৩০১৯৫ ৩ ৬০৪ 
(২) বুটিশ ও ওলন্দাঁজ 
অধিকৃত-_-- ৯১৮ ৭১৩৫ গত ২৬৩ 
(৩) বাশিয়ার অধীন--- ৬০) ০০৬৪ ৮৪ 
(৪) অন্তান্ত রাষ্ট্রের 
অধীন-_- ৩৪১৮২৩ ৪*৯ 
মোট ৭১১৩১২২৩ ১০৩০৪ 


১৩৮ 


যে সব দেশে খনিজ পেট্রোলিয়াম বেশী নেই, 
কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় পেট্রোলিয়ামের সরবরাহ 
খুবই কম, তাদের উপায় কি? এই সমস্থা 
মেটাবার 


উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীর! কয়ল? থেকে 
জাল।নী-তেল প্রস্ততের ছুটি উপায় উদ্ভাবন 
করেছেন । সর্বপ্রথম জার্খান বিজ্ঞানী বাজিয়াস 


কয়লাকে হাইড্রোজেনায়িত করে কৃত্রিম জালানী- 
তেল গ্রস্ত করেন । এর পর জার্মেনীতে ফিশার 
ও ট্রপস্‌ আর একটি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেন। 
এতে প্রথমে উত্তপ্ত কয়ল! ও জলীয় বাশ্পের ক্রিয়ায় 
'জল-গ্যাপ' প্রস্তত করা হয়। একে স্পর্শকের 
সহযোগিতায় হাইড্রোজেনায়্িত করে পাওয়া 
যায় কৃত্রিম তেল। জার্মান বিজ্ঞানীদের সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও কৃত্রিম 
জালানী-তেল প্রস্ততের চেষ্ায় মনোযোগী হয়েছেন । 
এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অগ্রগতির কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে পেট্রোলিয়ামের একান্ত অভাব। 
আসামের ডিগবয় এবং অন্যান্ত খনিগুলি থেকে 
বছরে গড়ে প্রায় ১৫ পক্ষ ব্যারেল তেল পাওয়। 
যায়। সমগ্র পৃথিবীর উত্পাদনের তুলনা এই 
এই তেলের পরিমাণ একেবারেই নগণ্য । 
আমাদের দেশের যা প্রয়োজন তার শতকর। 
প্রায় মাতভাগ মাত্র পাওয়া যায় ডিগবয়ের 
খনি থেকে । প্রায় ৭৫ ভাগ আমদানী করা হয় 
ইরীন থেকে, আর অবশিষ্ট অংশ আসে পৃথিবীর 
অন্তান্ত তৈলপ্রস্থ দেশ থেকে । ভারতে পেট্রো- 
লিয়ামের অগাঁব থাকলেও এখানকার কয়লাসম্পদ 
মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তাই এদেশের বিজ্ঞানীরা 
কয়লা থেকে কৃত্রিম তেল প্রস্তুতের সম্ভাব্য 
উপায়গুলি সব বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে 
দেখছেন। এজন্যে বছরে তিন লক্ষ টন কৃত্রিম 
পেট্রোল উত্পাদনের উপযোগী একটি কারখানা 
স্থাপনের প্রস্তাব দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিকী পারিকামার 
অন্ততৃক্ত কর। হয়েছে। 


শুঠান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে প্রচুর দাহ গ্যাস 
থাকে । তৈল-আহরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আগে- 
কার দিনে এই মূল্যবান জালানী সম্বন্ধে উদাসীন 
ছিলেন। আজকাল সবরকম জালানী সম্পর্কেই 
আমরা সচেতন হয়েছি; কাঁজেই প্ররুতির ভাগ্ডারে 
সঞ্চিত কোন সম্পদ্রেরই অপচয় হতে দিতে রাজী 
নই। তাই মূল্যবান -দাহা গ্যাস সধ্যবহারের 
জন্যেও সববিধ চেষ্টা চলছে। 


তৈলক্ষেত্রের এঞ্চিন) বয়লার ইত্যাদি চালু 


রাখবার জন্তে কয়লা, পে্রোল বা কয়লা- 
গ্যাসের বলে এই গ্যান জালানো অধিকতর 
লাভজনক । তাছাঁড়। চাপ ও খৈত্যের প্রভাবে 
এই গ্যাসের খানিকটা অংশ তরল অবস্থায় 


পরিণত করা যায়। এব চলতি নাম 'মোটর 
স্পিরিট? । অত্যন্ত উদ্বায়ী বলে একে অপেক্ষাকৃত 
অন্ুদ্বাগী তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মোটরের জালানী 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই ভাবে 
দ্রেশের জালানী*ম্পদের পরিমাণ অনেকথাঁনি 
বাড়ানে। সম্ভব হয়েছে। 

১৬৬ খুষ্টান্দে বিজ্ঞানী ক্লেটন অস্তধৃম পাতন 
প্রক্রিয়ায় করলা থেকে কয়ল।-গ্যাম উৎপাদন 
করেন আলো জালাবার কাঁজে এই 
গ্যাসের ব্যবহার প্রচলন করেন বিজ্ঞানী মার্ডক 
১৭৯২ খুষ্টাব্বে। সেই থেকে আলো জালাবার 
কাজে, বুনসেন দীপ বা গ্যাপের চুলী জালাবার 
কাজে এই গ্যাসের ব্যবহার চলে আসছে। 

জালানীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং জালানীর 
সদ্যবহারের কথ! বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, 
দাহ্‌ গ্যাসই সর্বশ্রেষ্ঠ জালানী। তাছাড়া এতে 
ধোঁয়া হয় না একটুও । কিন্তু অন্তান্ত জালানীর 
তুলনায় এরই দাম সব চেয়ে বেশী। দাম 
বেশী হলেও ধৈণন্দিন জীবনে কৌক, কয়লা 
গ্যাস প্রভৃতি ধোয়াশূন্ত জালাশী ব্যবহারের 
দিকেই মাহ্গষের ঝোক ক্রমশঃ বেশী 
হচ্ছে। তবে মোটর গাড়ী, এবোগ্নেন প্রভাতি 


এবং 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


চালাতে গ্যাপ ব্যবহার করা সম্ভব নয়; তাই এ 
সব প্রয়োজনে আজও তেলই অপরিহার্য জালানী। 
আমাদের পরিচিত জালানীগুলির কোন্টি থেকে 
কি পরিমাণ ভাপশক্তি পাওয় সম্ভব তা নীচের 
তালিক1 থেকে সহজেই বোঝা! যাবে। 
৫€নং তালিকা 
বিভিন্ন রকম জাঁলানী থেকে উতৎপার্দিত 
তাঁপশক্তির পরিমাপ 


জালানী তাপশক্তির পরিমাপ 
(ক) কঠিন £ 
(১) কাঠ ৮১০০০ বি.টি.ইউ প্রতি পাঁউওড থেকে 
(২) কাঠ কয়ল। 
বাকোক ১২,৫০০ ঢু 
(৩) কয়ল1 ( আযান্‌- 
থাঁসাইট ১৩,০০০ থেকে 
বা বিটুমিনান ) ১৪,০৭০ পথস্ত ” 
(খ) তরল ঃ 


(৪) খনিজ তেল ১৮০০০ €থকে » ৮ 
(পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যদি). ২১০০০ পর্বস্ত 
(গ) গ্যাপীয় : 


(৫) প্রাকৃতিক দাহ্া- 
গ্যাস ১,০৭৫ বি.টি.ইউ প্রতি ঘনফুট থেকে 


আমাদের জালা নী-সমন্যা। 


১৩৯ 


লোহিত-তপ্ত কোক বা কাঁঠ-কয়লার ভিতর 
দিয়ে বাষ্প পরিচালনা করলে যে কার্বন মনোক্সাইড 
এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায় তার 
নাম জল-গ্যাস। এই গ্যাসও জালানী হিসাবে 
খুবই মুল্যবান । 

শ্বেত-তপ্ত কোক ব| কাঠ-কয়লার ভিতর দিয়ে 
পরিমাণমত বায়ু পরিচালন করলে পাওয়া যায় 
প্রডিউসার গ্যাস । এর উৎপাদন অপেক্ষারৃত 
সহজ। এই গ্যাস তৈরী করে বড় বড় আধারে 
সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং নলের চাবি খুলে এর 
সরবরাহ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা ঘায়। এজন্যে 
অনেক গ্যাস-এঞ্িনে ধাতু-নিক্ষাখন শিল্পে 
এই গ্যাস বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের 
সময় আমাদের দেশে এই গ্যাসের সাহাযো মোটর- 
গাড়ী চালাবার পরিকল্পনা অনেকটা সফল হয়েছিল । 
তবে গাড়ীর মধ্যে এই গ্যাসের উৎপাদন এবং 
ব্যবহারের নানা অসুবিধা আছে। তাছাড়া এই 
গ্যাস ব্যবহারে এঞ্চিনের আফুও কমে যাঁয়। এজন্যে 
যুদ্ধের শেষে পেট্রোলের সরবরাহ স্বাভাবিক 
হওয়] মাত্র এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেছে। 

গত পঞ্চাশ বছরে শক্তি উৎপাদনে বিভিন্ন 


এব্‌ং 


উৎসের ব্যবহারে কিরূপ তারতম্য হয়েছে তার 
একট] আন্দাজ পাওয়া যাবে নীচের তালিকা 
খেকে। 


(১) কয়লা-গ্যান ৫৬৬ » ৯ 
(*) জল-গ্যান বিডির, এ 2 
(৮) প্রডিউসাঁর গ্যাস ১৪২ ,», ২ 


৬ন্‌ং তাঁলিকাঁ। শক্তি উৎপাদনে বিভিন্ন উৎসের স্থান-_ 
( শতকরা হিনাবে) 


সন কয়লা খনিজ তেল প্রাকৃতিক দাহ জ্বালানী জলপ্রবাহ থেকে 
গ্যাস কাঠ আহরিত শক্তি 
১৯১৩ ৭8১ ৪৫ ১৫ ১৭৬ "৪8 
১৯৩৫ ৬০'৩ ১৬৫ ৩৮ ১২৮ ৬৬ 
১৯৪৮ ৫৪৮ ২৪৬ ৭৩ ৭"২. ৬১ 


উপরের তালিকায় একটা জিনিষ সহজেই কয়লার ব্যবহার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এর প্রধান 
নজরে পড়বে যে, শক্তি উৎপাদনে আজও কয়লাই কারণ খনিজ তেল এবং প্রারুতিক দাহ গ্যাসের 
সবচেয়ে উচু আসন দখল করে আছে, যদিও ব্যবহার এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। 


১৪০ 


কিন্ত হিসাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীর 
পেট্রোলিয়াম সম্পদ অদূর ভবিষ্যতেই নিঃশেষিত 
হয়ে যাবে। তখন মানুষকে শক্তি-উত্পাদ্নের 
জন্যে আবার একাম্তভাবে কয়লার উপরই নির্ভর 
করতে হবে। এই শিল্পের প্রয়োজনে কাঠের চাহিদ। 
একরূপ নেই বললেই চলে। নানারূপ অস্থবিধা 
থাকায় গৃহস্থালীর উন্ুনেও কাঠের ব্যবহার ক্রমশঃ 
কমে আসছে। তাছাড়। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রত্যেকটি দেশেই বনভূমির আয় তনও ক্রমশঃ 
কমে আসছে। কাঁজেই জ'লানী হিসাবে কাঠের 
ব্যবহার যে আবার কোন দিন বাড়বে তা মনে 
হয় না। 

প্রকৃতির ভাগ্ডারে সঞ্চিত জালানী-সম্পদগুলি 
ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে আসছে দেখে শঙ্কান্বিত 
বিজ্ঞানীরা শক্তির নতুন নতুন উৎসের সন্ধানে উঠে- 
পড়ে লেগেছেন। এর ফলে বর্তমান যুগে জল- 
গ্রবাহ থেকে আহরিত শক্তি বিজ্ঞানীদের কাছে 
বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করেছে । উপরের তালিকায় 
দেখা যাবে যে, এভাবে আহরিত শক্তির পরিমাণ 
দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে । মনে হয়, অনুর ভবিস্ততে 
এই জাতীয় শক্তি মানব-জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করবে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত 
সরকারও এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। 
বর্তমানে মোট ১৬০টি নদী-পরিকল্পনা ভারত 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এর কতকগুলি সম্পূর্ণ 
হয়ে গেছে এবং কতকগুলির কাজ আরম্ভ হয়েছে। 
কতকগুলির প্রাথমিক অনুসন্ধীন কাধ সুরু হয়েছে; 
আর কতকগুলির বূপায়ণ করা আদৌ সম্ভব হবে 
কিনা তাই বিচার-বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে । এই 
সবগুলি পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে 
মোট ব্যয় হবে প্রায় ১,৯০৭ কোটি টাকা। এন 
ফলে প্রায় ২৫০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের 
ব্যবস্থা হবে, আর জল-বিছ্যুৎ পাওয়া যাবে প্রায় 
এক কোটি কিলোওয়াট । এবিষয়ে অন্যান্য দেশের 
তুলনায় তখন ভারতের স্থান হবে তৃতীয়, অর্থাৎ 


ভাজ ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পরেই। প্রথম 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে জল-বিদ্যুৎ 
শক্তির উৎপাদন ৬৫৭৫ কোটি ইউনিট (১৯৫০-৫১) 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১০০ কোটি ইউনিট (১:৫৫-৫৬) 
দাড়িয়েছে । ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে 
সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা রূপায়িত 
হলে আশ করা যায় যে, জল-বিছ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ 
১১০০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২৯০ কোটি 
ইউনিটে ফাড়াবে। ভারত সরকার যেসব নদী 
পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছেন তার মধ্যে 
ভাক্রা-নাঙ্গাল (পাঞ্জাব), দামোদর উপত্যকা 
(বিহার এবং পশ্চিম বাংলা) এবং হীরাকুদের 
( উড়িষ্ু। ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে পরমাণু শক্তির কথাও বিশেষভাবে 
আলোচনা করা দবকার। আমর এখন পরমাণু 
যুগে পদার্পণ করেছি । কাজেই অন্গমান করা যায় 
যে, পরমাণুশক্তিই ভবিষ্যতে প্রধান অবলম্বন হবে। 
এই শক্তি আহরণ করা এবং তাবু সধ্যবহার 
করবার পরিকল্পনা! আজও সম্পূর্ণ সফল হয় নি--এ 
কথা ঠিক, কিন্ত সবদেশের বিজ্ঞানীরা যেরূপ সচেষ্ট 
হয়ে উঠেছেন তাতে মনে হয়, আগামী কয়েক 
বছরের মধ্যেই আমরা পরমাণু-শক্তি আহরণ করবার 
কৌশল আয়ত্ত করে ফেলতে পারবো । 

পরমাণু-শক্তির প্রধান উত্স হলে। ইউরেনিয়াম, 
গ্র্যাফাইট প্রভৃতি খনিজ। ছুঃখের বিষয় ভারতে 
ইউরেনিয়ামের খনিজ খুব বেশী নেই। সিংভূম 
ও রাজপুতনায় যে খনিজ আছে তা খুব ভাল 
জাতের নয়। এক টন খনিজ থেকে মাত্র এক সের 
ইউরেনিয়াম পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া এই ইউরেনিয়াম 
নিফাশনের খর্চও ষে খুব বেশী পড়বে তাতে সন্দেহ 
নেই। এ ছাড়া আরাবল্লী শৈলে, উত্তর বিহারে এবং 
নেলোর প্রভৃতি স্থানেও ইউরেনিয়াম খনিজের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। তবে সব মিলিয়ে লভ্য ইউরে- 
নিয়ামের পরিমাণ ১৪১০০* টনের বেশী নয়। 

পরমাণু শক্তির উৎস হিসাবে ইউবেনিয়ামের 


১৯৬১-৬১ 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


পরেই থোরিয়ামের স্থান। এই প্রসঙ্গে তরিবাঙ্কুরের 
মোনাজাইট বালির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
একশ' ভাগ মোনাজাইট থেকে পাওয়া যায় ০*৪ 
ভাগ ইউরেনিয়াম অক্সাইড, আর ১০ ভাগ থোরিয়াম 
অক্সাইড । বাস্তবিক এরচেয়ে সহজলভ্য তেজক্ছিয় 
ধাতুর খনিজ আমাদের দেশে আর নেই । মালাবার 
ও করমগ্ডগ উপকূলের মোনাজাইট বালিতেও 
থোরিয়াম আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, 
আমাদের দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন মোনাজাইট 
আছে। তাথেকে থোরিয়াম অক্সাইড পাওয়। যাবে 
প্রায় দেড় লক্ষ টন। এ ছাড়া হাঁজারিবাগ, মেবার, 
পশ্চিমঘাট ও মাদ্রাজের কোন কোন অঞ্চলের 
গ্র্যানিট পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থোরিয়াম 
আছে। 


নিম 


৭নং তালিক! 

ভারতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের পরিমাণ 

তেজক্ষিয় ধাতু মোট পরিমাণ 

ইউরেনিয়াম ১২১০ ০০---১৪১০ ০০ টন 

থোরিয়াম ১৫০১০০--১৮০১০০০ ৯ 

বিজ্ঞানীদের হিসাব অন্ুপারে পৃথিবীর 
জালানী-সম্পদগুলি সবই অদূর ভবিষ্বুতে নিঃশেষিত 
হয়ে যাবে; কাজেই আগামী কয়েক শতাব্দী ধরে 
আমাদের একান্তভাবে পরমীণু-শক্তির উপর নির্ভর 
করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। ভারতে 
ইউরেনিয়াম বেশী না থাকলেও এখানকার থোরিয়াম 
সম্পদ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কাজেই ভবিষ্যতে 
পরমাণু-শক্তি সন্্বহারের কাজে ভারত কখনই 
পিছিয়ে থাকবে না। 


নিম 
প্রীঅমরনাথ রাঁয় 
নিম একট] সর্বজন পরিচিত গাছ। গাছ বেশ নিষ্ধফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম। 
বড় হয়। কাকরা কাঁটা পাতা। পাতা, ডাল ও জিপ্কং লঘৃষ্ণং কুষ্ট্রং গুল্সার্শযক্রমিমেহহ্ৎ॥ 


ফলের রম তিক্ত স্বাদযুক্ত। পাক! ফলের রং 
হল্দে। ফলের মধ্যে থাকে কঠিন বীজ । উত্ভিদ- 
বিষ্ঠায় নিমকে বলা হয় 12110 £290118008 | 
বিভিন্ন দেশে নিমকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা 
হয়। যেমন-__হিন্দীতে নিম, মহারাষ্ট্রে কড়নি্ 
ও লিশ্ব, গুজরাটে লিংবড়ো, কর্ণাটে বেড, তৈগঙ্গে 
বেয়া, টোয়চেট,ও তাঁমিলে বেপুম্‌ মরম্‌। 
নিমগাছের প্রায় সমস্ত অংশই কাজে লাগে। 

এর বিভিন্ন অংশের ভেষজগুণাবলীর কথা এক কথায় 
বলে শেষ করা যায় না। 

নিম্বপত্রং স্বৃতং নেক্রযৎ ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ। 

বাতললং কটুপাকঞ্চ সর্বারোচককৃষ্ঠনুৎ ॥ 


নিমতেলকে দামী ওষুধ বলে গণ্য করা হয়। 
নিমের বীজে শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ 
তেল থাকে । নিমের বীজ সিদ্ধ বা নিষ্পেষিত, 
করে তেল নিষ্ষাশন করা হয়। এই তেলের রং 
গাঢ় হলুদ। নিম তেল কটু ও তিক্ত স্বাদযুক্ত। 
আালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে বার বার ঝাকিয়ে 
নিলে নিমতেলের ছুর্গদ্ধ ও তিক্ততা নষ্ট 
হয়। প্রাচীনকালে মীন্রাজে প্রচুর পরিমাণে নিম- 
তেল তৈরী হতো এবং সেখান থেকে সেই তেল 
পিংহল প্রভৃতি দেশে চালান যেতো। গবীব 
লোকেরা এ তেলে প্রদীপ জালাতো। 

নিমতেল পচন নিবারণ করে। এর ক্রিমিনাশক 
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গুণও আছে। কুষ্ঠ রোগ নিবারণের জন্যে চাঁল- 
মুগর। তেলের সঙ্গে নিমতেলও ব্যবহার কর! হয়। 
চর্মরোগ ও ক্ষতে নিমতেল বাবহার করা হয়। 
নিমতেল থেকে ভেষজ সাবান তৈরী হয়। নিম- 
তেল উকুন নষ্ট করে। আমবাত ও পাম রোগেও 
এই তেল আশু ফলপ্রদ। কুকুরের গায়ে খোস 
হলে অথবা পোঁক। লাগলে নিমতেল মাখিয়ে 
দিলে চমৎকার ফল পাওয়। যায়। বসন্ত রোগে 
ভোগবার পর রোগীর গায়ে নিমতেল মালিশ 
করলে বসস্তের দাগ খানিকট। মিলিয়ে যায়। 

নিমের বসও একটি ভাল ওযুধ। কোন কোন 
নিমগাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে একপ্রকার সাদা 
রূস নির্গত হয়। এই রস বলকাঁরক এবং রক্ত- 
পরিফষারক সব গাছ থেকেই আপনা আপনি 
রস নি:স্ত হয় না; কাজেই কোন কোন গাছ 
থেকে রস নিষ্কাশন করতে হয়। নালা, ডোবা বা 
অন্ত কোন জলাশয়ের কাছে যে সব নিমগাছ 
জন্মে-বস নিষ্কাশনের পক্ষে সেগুলিই উপযুক্ত। 
রস নিঞ্াশন করতে হলে প্রথমে মাটি খুঁড়ে মাঝারি 
ধরণের মৌট1 একট] শিকড় বের করতে হয়। এ 
শিকড়টিকে একেবারে কেটে অথবা নীচের দিকে 
অধে্কটা কেটে তার তলায় একটা পাত্র রাখতে 
হয়। এ পাত্রে ফোটা ফোটা করে রস সঞ্চিত 
হতে থাকে । এই রনও আপনা আপনি ক্ষরিত 
রসের মত গুণসম্পন্ন। 

নিমপাতার গুণও কম নয়। নিমপাতা চোখের 
পক্ষে হিতকর, বায়ুবধক ও কটুবিপাক। দাদ 
হলে নিমপাতা! ব্যবহার করা হয়। নিমপাঁতার 
টাটুকা রস লবণের সঙ্গে মিশিয়ে ক্রিমিরোগে এবং 
মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চর্মরোগ ও ন্াব। রোগে ব্যবহার 
করা হয়। সমপরিমাণ নিমপাতা ও আমলকীর 
রল সিকি তোলা মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার 
করলে ব্রণ, চুলকনা ও আমবাতে উপকার পাওয়া 
যায়। চর্মরোগে ও ক্ষতে নিমপাতা দিয়ে ক্ষতস্থান 
ধোওয়া, নিমপাঁতাঁর পুলটিশ দেওয়া এবং নিষের 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, য় সংখা! 


মলম ব্যবহার প্রচলিত আছে। টাটকা নিমপাতাঁর 
রূসেরও খাঁনিকট] পচন-নিবারক গুণ আছে। তাই 
অনেক সময় সামান্য ক্ষত পরিষ্কার করতে হলে 
নিম-জল ব্যবহার করতে হয়। নিমপাতা বেটে 
স্তনে প্রলেপ দিলে দুপ্ধক্ষরণ বন্ধ হয়। নিমপাতা 
খাটি গাওয়া! ঘিয়ে ভেজে সেই তেল ভাল মোমের 
সঙ্গে মিশিয়ে মলম তৈরী করা হয়। এ মলম ক্ষত 
রোগে খুব উপকারী । নিমপাতা ভাজা পিত্ত- 
নাশক | নিমের পাতা বইয়ের মধ্যে রাখলে বইয়ের 
পাতা পোকার উপদ্রব থেকে অনেকট] রক্ষা পেতে 
পারে। পোকার উপদ্রব থেকে বাচাবার জন্যে 
জামাকাপড়ের মধ্যেও নিমপাতা রাখা চলে। 
এসব ক্ষেত্রে নিমপাতা অনেকটা ন্তাপথ্য।লিনের 
মত কাজ করে। 

নিমফল তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্িগ্ধ। 
লঘু, উষ্কবীর্য এবং কুষ্ট, গুলা, অর্শ, ক্রিমি ও 
প্রমেহনাশক। তেল নিষ্ষাশনের পর নিমবীজের যে 
অসার অংশটুকু পড়ে থাকে তাকে নিম-খইল বলে। 
নিমখইল পতিত জমির পক্ষে একটা ভাল সার। 
নিমবীজকে জলের সঙ্গে বা অন্য কোন তরল 
পদার্থের সঙ্গে মেশালে যে জলীয় পদার্থ পাওয়া যাঁয় 
তা নিমতেলের মতই গ্ণযুক্ত হয়। 

সবিরাম জরে নিম্ছাল খুব উপকারী । এই 
জরে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে নিমছাল ও ব্যবহার করা 
যায়। নিমছালে মার্গোসাইন নামে একটি ক্ষার 
জাতীয় পদার্থ আছে এবং সৌডাঁও আছে । নিম্ছাল 
পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় তা পাঁমা রোগে 
খুব উপকার দেয়। মাথা ধরলে নিমছালের কাথ 
ব্যবহার করা হয়। নিমের ছাল থেকে একরকম 
সুতা প্রস্তত হয়। এ স্ৃতা দিয়ে দড়ি-দড়াও 
প্রস্তুত হয়। নিমের সরু ভাল দিয়ে দাত মাজলে 
দত পরিষ্কার হয় এবং রাতের গোড়াও শক্ত হয়। 

নিমকাঠে কড়ি, বরগ। ও অন্তান্ত আসবাবপত্র 
তৈরী হয় তাছাড়া দেবমৃত্িও ঠতরী হয়। বাছ্যযন্্ 
কষিযন্ত্র প্রভৃতিও তৈরী হয় নিমকাঠ থেকে। 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


নিমগাছ থেকে যে আঠা পাওয়া যায় তা সিপ্ধ ও 
ব্লকারক। প্রবাদ আছে যে, কোন কুষ্ঠরোগী 
যদি একী [ধিক্রমে বারো বছর নিমগাঁছের নীচে বাঁস 
করতে পারে তবে তার রোগ নাকি সম্পূর্ণ নিরাময় 


অতিকায় সংখ্য। 
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হতে পারে। আরও প্রবাদ আছে যে, নিমের ডাল 
দিয়ে বাতাস করলে গমি বোগ নাঁকি সেরে যাঁয়। 
এই সব কারণে অনেকে বাড়ীর কাছে নিমগাছ 
রাখবার পক্ষপাতী । 


অতিকায় সংখ্যা 
শ্রীন্বনীলকুঞ্ণ পাল 


স[ধারণভাবে ব্যবহারিক জগতে আমাদের যে 
সব সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় সে সব হাজার, লক্ষ, 
বড় জোর কোটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর 
লোকসংখ্যা ২৫০ কোটি, আমাদের জাতীয় আয় 
বছরে ১০০০ কেটি টাক, দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী 
পরিকল্পনার খরচ হবে আঙ্গমানিক ৮০০. কো 
টাকা--এমনি সব বড় বড় সংখ্যার সঙ্গে আধুনিক- 
কালে আমাদের পরিচয় নেহাৎ অল্প নয়। কোটি 
কোটি, লক্ষ লক্ষ সংখ্যার কথা শুনতে আমর। 
মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের 
সাধারণ লোকের কাছে কি এ সব বড় বড় সংখ্যা- 
গুলির সত্যিই কোনও অর্থ আছে? না, আমরা 
কি কোনও সঠিক ধারণা করতে পারি তাঁদের 
পরিমাণ সম্বন্ধে? আমরা কয়েকটি, বড় জোর 
কয়েকশ? টাঁকার সঙ্গেই পরিচিত- লক্ষ কোটি টাকা 
এক সঙ্গে দেখতে কি রকম, সে শুধু কল্পনাই করতে 
পারি। লোকের বেলায়ও তাই। বান্তাঘাটে 
এক শঙ্গে কত লোক আর আমাদের চোখে পড়ে? 
শুধু ময়দানে নেহরুর বক্তৃতায় ধারা যান, তারা 
কখনও কখনও পাঁচ দশ লক্ষ "লোকের একত্র 
, *সমাবেশ কি ব্যাপার, সে সম্বন্ধে একটু আন্দাজ 
পান। বুলগানিন ও জ্ুশ্চেভের দৌলতে সেবার 
আমরা পঞ্চাশ লক্ষের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা 
ধারণ। পেয়েছি । 


কিন্তু সংখ্যা সম্বন্ধে এই-ই আমাদের প্রকৃত 
জ্ঞানের লীমা। এর উধের্ধ যে সব সংখ্যা আছে 
তাদের পরিচয় শুধু একের পিঠে কার কয়টি শুন্ত, 
তাই দির়ে। ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে তুলনা করে এসব সংখ্যা স্বন্ধে মোটামুটি 
একটি ধারণ দেওয়া এবং আমীদের বৃহৎ বিশে 
এসব অতিকায় সংখ্যার ভূমিকা কি, তার একটু 
সাধারণ আলোচন! কণাই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য | 

কলকাতা থেকে দিল্লীর দূরত্ব আন্দাজ ৯০ 
মাইল। ৯০০ মাইলে আছে ১৫৮৪০০০ (প্রায় 
১৬ লক্ষ) গজ। যদি কেউ পায়ে হেঁটে দিজ্ী 
যেতে চাঁন তবে তাকে এই ১৬ লক্ষ বাঁর মাটিতে 
পা ফেলে ১৬ লক্ষ বার মাটি থেকে পা তুলতে হবে। 
অথবা ধরা যাক, কেউ পেন্সিল দিয়ে কাগজে 
দশলক্ষ বার দাগ কাটতে চান। কাজটি আস্ত 
করবার আগে তাঁর জন্তে আপনার কতটা সময় এবং 
কতট1 কাগজ বরাদ্দ করতে হবে, তাঁর একটা 
মোটামুটি হিসাব জেনে রাখুন। সেকেণডে য্দি 
অবিরাম একটি করে দাগও কেটে যেতে পারেন, 
তাহলেও আপনার সবশ্তুদ্ধ সময় লাগবে ২৭৮ ঘণ্টা 
বা ১১ দিন ১৪ ঘণ্টা; অর্থাৎ ১১ দিন ১৪ ঘণ্টা 
দিনরাত সর্বক্ষণ কাঁজ করে আপনাকে দাগ কাট। 
শেষ করতে হবে। আর যদি দশটা-পাচট। করেন 


১৪৪ 


তবে ৩৯ দিন ৫ ঘণ্টা। কাগজ কত লাগবে? 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক পৃষ্ঠায় হাঁজাঁরট। দাগ 
ধরলেও লাগবে ১০০০ পৃষ্ঠা) তার মানে 'জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের প্রীয় পনেরটি সংখ্যা । 

দ্শ-বিশ লাখ সম্বন্ধে ধারণাটা একটু পরিদ্ষার 
হতে পারে এবার। যদি না হয় তবে আরেকটা 
ভাল উদাহরণ নিন। মাথার চুল খুব সরু একথা 
আমর! সবাই বলি এবং চুল কতট। সরু সে সম্বন্ধেও 
মোটামুটি একট! ধারণ। প্রায় সকলেরই আছে। 
মনে করা যাক, মাথার একটি চুলকে দশলক্ষগুণ 
মোট] করে দেওয়া হলো। অবস্থাটা কি রকম 
হতে পারে, কল্পনা করতে পারেন? মাথার একটি 
চুলের ব্যাস তখন হবে ২৫০ ফুট । একটি চুলের 
পাঁশে ২৫০ ফুট মোটা একগাঁছা দড়ির কথা মনে 
করে একবার তুলনা করে নিলেই বুঝা যাবে, দশলক্ষ 
জিনিষটি কি! 

অথব। ধরুন আপনি ৬ ফুট লম্বা। কেউ যদি 
যাদুমন্ত্রে আপনাকে দশলক্ষগুণ বাড়িয়ে দেয় তবে 
আপনার অবস্থাটা কি রকম হবে? আপনার 


উচ্চতা তখন হবে প্রায় ১১৫০ মাইল; অর্থাৎ 
আপনি যর্দি কলকাতায় আপনার বাড়ীতে 
মাথা রেখে টান হয়ে শুয়ে পড়েন, তবে 


আপনার চরণযুগল গিয়ে পড়বে বোম্বাই সহরের 
মাঝখানে । 

এ তো! গেল শুধু দশলক্ষ বা মিলিয়নের কথা । 
মিলিয়ন তো৷ এখন তুচ্ছ। মিলিয়নের পরে আছে 
কোটি, বিলিয়ন, আরও কত কি! 

মিলিয়ন £ 

বিলিয়ন ঃ 

এখন ভাবুন, আপনাকে এক বিলিয়ন গুণ বাড়িয়ে 

দিলে কি হবে? আপনার দ্রেহটাকে দিয়ে তখন 
সার ছুনিয়াটাকে ৫* বার পাকানো যাবে। 

বিজ্ঞানে কিন্তু বিলিয়নও তুচ্ছ। বৈজ্ঞানিকেরা 
হামেলাই যে সংখ্যাটি ব্যবহার করেন, তার নাম 
ড্রিলিয়ন--বিলিয়নের চাইতেও হাজারগুণ বড়। 


১১০০০১০৩৩ 


০০৬৩.০০ 
৯) রঃ ০১৩৩০ 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


মিলিয়নে আছে একের পিঠে ছয়টি শুন্ত--এতে 
আছে বারটি। 

জ্যোতিবিদেরা অবশ্ঠ এরও উধ্ব্ণে। তাদের 
প্রয়োজন এর চাইতেও বড় সংখ্য।র। তাই তারা 
এভাবে বড় ঝড় সংখ্যাগুলির নামকরণ না করে 
যত বড় খুসী সংখ্যা তৈরী করবার সহজ এক 
নিয়ম করে নিলেন। তারা প্রয়ৌোজনমত শুধু 
একের পিঠে শুন্যের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে বড় সংখ্যা 
তৈরী করে নেন। আর তা লেখেনও ছোট্ট 
স্থন্দর এক কায়দাঁয়। ধরুন, লিখতে হবে 
১,*০০১০০০১০০০১০০০। বারবার অতগুলো! শুন্য 
লেখার হাঙ্গামা না করে তারা ছোট্ট করে 
লেখেন £ ১০১২। একের পিঠে যতটি শুন্য, সেই 
সংখ্যাটি দশের মাথার উপর বলিয়ে দেন। ১০-এর 
মাথার উপরকার এই সংখ্যাটিকে বলা হয় সুচক। 
সূচকের মান দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাটির আয়তন 
সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। আজকাল অবশ্ঠ শুধু 
জ্যোত্বিদেরাই এ রীতিতে লেখেন না, সাধারণ 
ব্যাপারেও অনেকক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত রীতি অবলম্বন 
করা হয়ে থাকে। 

তা তো হলো; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের 
জীবনে যে যব সংখ্যার সামান্তম প্রয়োজনীয়তাও 
আমরা খুঁজে পাই না, সে সব সংখ্যা নিয়ে এত 
মাথা ঘামানো কেন? সমষ্টিগত জীবনে না হয় 
মানলাম লক্ষ, কোটির মানে আছে; কিন্তু তার 
উধ্র? ছুনিয়ার কার কোন্‌ প্রয়োজনে একের 
পিঠে বিশ পঁচিশট! শূন্য বসাতে হবে? 

প্রয়োজন অবশ্তঠই আছে। বাইবেলে লেখা 
আছে--ভগবান আত্রাহামকে কথ। দিয়েছিলেন-- 
পৃথিবীতে ধত বাঁলুকণা আছে, তার সন্তানসস্ততির 
হখ্যাও তেমনি অগণিত হবে। গ্রীক গাণিতিক 
আফিমিডিন শুধু পৃথিবীর অগণিত বালুকণ! 
নয়--সমগ্র বিশ্বব্রন্ধাণ্ডে যত বালুকণা আছে তার 
খ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করে যে ফল পেয়েছিলেন 
তা হচ্ছে £-- 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


০০৩০,০০০,০০০,০০০,৩৫০০,০০০,০১০০,০০৩,৩০০ 
৯১ মা $ ১ £ ঠ 2 2 2 $ 


০০০.০০০:০০০০০৩ তু 
$ $ ? চিঠিতে ০০ 


**০১১০০ অর্থাৎ ১০৬৩। এই সংখ্যাটি পাওয়ার 
পর আকিমিডিস দেখলেন, এমন বিরাট সংখ্যারও 
প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে । তাই তিনি অজশ্র 
বড় সংখ্যা তৈরী করে সেগুলিকে ত্রমান্ুযায়ী 
সাজিয়ে গেলেন। এখানে একট কথা মনে রাখতে 
হবে, গ্রীকের! আমাদের মৃত ১১২, ৩ ইত্যাদি দিয়ে 
সংখ্যা লিখতেন না। তাদের বর্ণমালার এক একটি 
অক্ষরের এক একটি সংখ্যাত্মক মান ছিল। বড়বড় 
সংখ্যাগুলির এক একটা বিশিষ্ট নাম ছিল। দশ 
হাজারকে তারা বলতেন মিরায়াড। 

এক থেকে আরম্ভ করে আকিমিডিল বিভিন্ন 
শ্রেণী ও পর্যায়ে সংখ্যাগুলিকে বিভক্ত করতে করতে 


হিডিতি-2277 ৩5০ 


১ $ টু 


অবশেষে যে সংখ্যাটিতে এসে থামলেন সেটি 
হচ্ছে £-- 

বা ০১০ 9 ৩১৩ 2:58:5 ০১০ ০৩ ৃ 
আকিমিডিসের কল্পিত এসব বিরাট সংখ্যার 


কোনও অর্থ প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে নেই। 
কিন্তু এসব সংখ্যার উপযোগিতা যে ভবিষ্যতে 
কোনও দ্দিন আসবে না, এমন কথা কখনও বলা 
যায় না। মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত্তির সঙ্গে 
সঙ্গে বড় সংখ্যার প্রয়োজনও যে ভাবে বেড়ে 
চলেছে তাঁতে মনে হয় যে, অচিরেই হয়তো 


০৮০০০:৩০০ 
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১০ জাতীয় কোনও সংখ্যা নিয়ে ষে, 
আমাদের কাজ করতে হবে, সৌরজগৎ এবং বহি- 
বিশ্বের আলোচন। গ্রসঙ্গে একথা আরও স্পষ্ট হবে। 
আপাততঃ একটি ছোট্ট উদাহরণ (যদিও কাল্পনিক) 
আলোচনা করা যাক। এতেও আকিমিডিসের 
বৃহৎ সংখ্যার উপযোগিতা আমাদের কিছুট। হৃদয়ঙ্গম 
হবে। 

তিনটি ৯ দিয়ে লেখা বৃহত্তম সংখ্যাটি কি? 
কেউ কেউ হয়তো বলবেন ৯৯৯ । কিন্তু গ্ররুতপক্ষে 


৯৯৪ হচ্ছে এই জাতীয় ক্ষুত্রতম সংখ্যা । বৃহত্তম 
সংখ্যাটি হচ্ছে-_ 
৩ 


অতিকায় সংখ্য। 


১৪৫ 


সে 
৪ 
সি 


অর্থাৎ ৯কে ৯ দিয়ে ৯ বা৯৮৯১৯১৯..৮৯ বার 
গুণ করলে যে ফল পাওয়া যাবে তাঁই। এখন 


কি 
 »৮৩৮৭) ৪২০১ ৪৮৯ 


৯ 
স্কতরাং ৯ 
৯) ৯ 


৩৮৭) ৪২০) ৪৮৯ 


অর্থা২৯ কেন দিয়ে ৩৮৭১ ৪২০১ ৪৮৯ বা প্রায় 
৪০০০ লক্ষ বার গুণ করতে হবে। 

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যাত্র তিনটি নয় 
দিয়েই কি বিরাট সংখা লেখা যায়! অবশ্য 
আকিমিডিসের সংখ্যার তুলনায় এটি কিছুই নয়। 
তবুও আজ পর্যস্ত কেউ এই সংখ্যাটির মান নিয় 
করতে পারেন নি। যদি কাগজের এক ফুট পরিমিত 
জাঁয়গায় ২০০টি সংখ্যাও লেখা যায় তবে অঙ্বটি 
সম্পূর্ণ করতে ৩৫* মাইল কাগজের দরকার হবে। 
যদি এর উত্তরটি কেউ জেনে লিখতে আরম্ভ করে 
এবং নেকেণ্ডে একটি করে সংখ্যা অবিরাম ২৪ ঘণ্ট। 
লিখে যেতে থাকে তাহলে শেষ পর্ষস্ত লিখতে 
তার লাগবে ১১ বছর ৮ মাস। এতে সবশুদ্ধ 
আছে ৩৬৯,৬৯৩,১০০টি সংখ্যা। এর স্ুরুতে 
আছে ৪২৮,১২৪,৭৭৩,১১৭৫১৭৪৭১০ ৪৮১০৩৬,৯৮৭১১১৮ 
এবং শেষে আছে ৮৯। মাঝখানে কি তা আজ 
পরধস্ত কেউ জানে না। 


কাল্পনিক উদাহরণ ছেড়ে এবার আমাদের 
পৃথিবী এবং বাইরের গ্রহ-নক্ষত্র সমদ্িত বিশ্বের 
দিকে তাকানো যাক। আমাদের পৃথিবীর 
বম কত? পৃথিবী থেকে আকাশের এ স্ুর্ধ- 
চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রের দুরত্ব কত? কোনও মানুষ 
১০০ বছর ধাচলে আমাদের বিম্ময়ের অস্ত থাকে 
না। মানুষের ইতিহাপ খু'ঁজতেই আমরা পরিশ্রীস্ত; 
অথচ এই ইতিহাপ মাত্র ৬০০ বছরের । এ বিশাল 
দুরত্ব আর নিরন্ধ, অতীতের ধারণা আমর! কেমন 


১৪৬ 


করে করবো? উপায় একমাত্র অতিকায় এ সব 
সংখ্যা। 

আমরা জানি ৫০১০০০ বছর আগে পৃথিবী-পৃষ্ঠে 
মাছষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু পৃথিবীর জন্ম হয় 
প্রায় ২৮১০৯ বছরেরও আগে, আর ুর্ষের সৃষ্টি 
হয় ৫১১০৯ ব্ছর আগে। মাত্র ৫৮১০৮ ব্ছর 
আগে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে তরল থেকে কঠিন আঁকার 
ধারণ করে। তখন থেকে পৃথিবীতে প্রাণের 
স্থত্রপাত হয়। এবার আমাদের জীবনের গড় 
আমু ৬, কি ৭* বছরের সঙ্গে এ সময়ের তুলনা 
করুন । 

৫০ ফুট লম্বা একটি সরলরেখা দিয়ে যদি 
আমর! সর্ষের বয়ন নির্দিষ্ট করি, তাহলে এ রেখার 
২০ ফুট অংশমীজ্র পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করবে। 
ম্স্তজাতির বয়ম যদি ১০০,০০০ বছরও ধর! যায়, 
তবুও এ রেখার মাত্র ০১২ ইঞ্চি পরিমিত স্থান 
তার প্রাপ্য। আর একজন মানুষের ৭০ বছরের 
আয়ু নিরূপিত হবে "০*০০১ ইঞ্চি স্থান দিয়ে 

এ তো গেল অনিদিষ্ট সময়ের ক্ষুদ্র এক 
পর্যায়ের কথা। সুর্যের কত শত কোটি বছর 
আগে কত শত কোটি নক্ষত্রের স্ষ্টি হয়েছে! 
আর তাদের দুরত্বও কি কম? চন্দ্র হচ্ছে আমাদের 
নিকটতম প্রতিবেশী_মাত্র ২৪০,০০০ মাইল দূরে। 
য্দি গ্সেনে চড়ে ঘণ্টায় ২০* মাইল বেগে চন্দ্র 
যেতে চাই তবে দরকার হবে &* দিন 
অবিরাম চল1। আলো সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল 
ঘাঁয়। চন্জ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে 
১$ মেকেণ্ড। পৃথিবী থেকে সুধের দুরত্ব ৯৩,০০০, 
০০০ মাইল। একই গতিতে সেখানে যেতে 
আমাদের লাগবে ৫৩ বছর; আলোর লাগে ৮২ 
মিনিট। নিকটতম নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে 
আলো আদতে লাগে ৪'৩ বছর, অর্থাৎ পৃথিবী 
থেকে তার দুরত্ব হচ্ছে ৩* ১০১৩ মাইল। 

বলভে গেলে এই নক্ষত্রটি আমাদের ঘরের 
কাছে। জ্যোতিধিদেরা এখন এমন নক্ষতেরও 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


সন্ধান জানেন যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো 
আসতে লাগে ৫০০ মিলিয়ন বছরেরও অধিক 
সময়। তার মানে, এই নক্ষত্রটির জন্ম হয়েছে আজ 
থেকে অন্ততঃ ৫০০ মিলিয়ন বছরেরও আগে। 
আর এর দূরত্ব হচ্ছে ১০২১ মাইলেরও বেশী । 

এবার একবার আমাদের বিশ্বের আয়তনটা 
আন্দীজ করে দেখুন। আমাদের স্থয এবং অন্যান্য 
নক্ষত্র একটি নক্ষত্রজগতের অন্তর্গত, যেটিকে আমরা 
বলি গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সিতে সূর্যের চেয়ে 
ছোট-বড় লক্ষ লক্ষ তারা আছে। এই নক্ষত্র- 
জগতটি দেখতে একটা চ্যাপ্টা ঘড়ির মত। এর 
ব্যাপাধ প্রায় ২০০১০০০ থেকে ৩০০,০০০ আলোক- 
বছর* এবং ঘনত্ব প্রায় ৫০,০০০ আলোক-ব্ছর | 
আমাদের সৌরজগৎ এই নক্ষত্রজগতের কেন্দ্র 
থেকে ৪০১০০০ আলোক-বছর দূরে অবস্থিত এবং 
কেন্দ্রের চতুদিকে সেকেণ্ডে ২৭০ কিলোমিটার 
গতিতে ২৫৭ মিলিয়ন আলোক-বছরে একবার 
পরিক্রমা করে। 

সমগ্র বিশ্ব এমনি লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রজগৎ ব| 
গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত। এক নক্ষত্রজগৎ থেকে 
আরেকটির গড় দূরত্ব প্রায় ৭০০,০০০ আলোক- 
ব্ছর। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরের নক্ষত্রজগতের 
দূরত্ব ১০০ মিলিয়ন আলোক-বছর। 

এ তো হলো আমাদের জানা অংশটুকুব বিস্তার । 
বিশ্বের কতটুকুই বা এখন পর্যস্ত আমাদের 
দুরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছে! ভবিষ্যতের 
জ্যোতিধিদদের দুরবীক্ষণ যন্ত্র আমাদের বিশ্বের 
পরিধি যতই বিস্তৃততর করবে আমাদের 
অতিকায় সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়ে যেতে হবে-- 
হয়তে! আকিমি।ভসের মতই অনির্দিষ্টভাবে। 


৯ শপ পপ ০২-৩২-০০৯০ 
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(আনুমানিক) মাইল 
স৮৬১৫১*১২৭ মাইল 


রবার 
শ্ীগোপেশ্বর সাহু 


বিংশ শতাব্দীর শিল্পকেন্রিক সভ্যতা যে সব 
উপাদান আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, রবার তার মধ্যে 
অন্তম-এ কথা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি 
হবে না। রবার এবং রবারঙাত সবকিছুর ব্যবহার 
যদি বন্ধ করা হয় তবে যান্ত্রিক সভ্যতার উপর এক- 
খানি কালো যবনিক নেমে আসবে, অস্ততঃ একশ" 
বছর আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে। আধুনিক 
সভ্যতাঁর প্রধান বাহন বিছ্যুত্শক্তি-ববার না হলে 
চলে না। ববার ছাড়া যানবাহন থেমে যাবে, 
কলকারখানা অচল হবে। সংবাদ আদান-প্রদান 
বন্ধ হবে। খেলাধূলার সরঞ্জাম, রকমারি পাদুকা, 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় হাঞ্জার রকমের তৈজসপত্র, 
সবকিছুতে রবারের আধিপত্য আজ সুবিদিত। 

এতিহামিকেরা বলেন-সভ্যজগৎ রবারের 
সন্ধান পেয়েছে আমেরিকা আবিষ্কারের পরে। 
দ্বিতীয়বার সাগরযাত্রীর সময় কলাম্বাস নাকি গাছের 
রস থেকে তৈরী বল দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের 
খেলতে দেখেছিলেন । ১৫২০ সালে সম্রাট মণ্টেজুমী ও 
নাকি বল খেলার মাধ্যমে কটেজ ও তার অনুচর- 
বর্গকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব- 
এশিয়ার আদিবাসীদের রবারের সঙ্গে পরিচয় 
ঘটেছে আরও আগে। তারা জলনিযোধক পাত্র, 
মশাল এবং আরও ছুচারট1 রবারজাত জিনিষের 
ব্যবহার জানতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অনেকের মতে, ইউরোপের মানুষ ববারের সংবাদ 
জেনেছে আমেরিকার কাছ থেকে । 

ইউরোপ ও এশিয়ায় রবার চাষের সথচন1 কঝেন 
স্যার হেনরী উইকহ্যাম নামে এক ভদ্রলোক। 
বৈচিত্র্য-সন্ধানী এই মানুষটি ছিলেন আজন্ম শিকারী) 
তুর্গম গিরি-কাঁস্তার তকে হাতছানি দিয়ে ভাকতো। 


এই বৈচিত্র্যের সন্ধানেই বাধাধরা জীবন পিছনে 
ফেলে একদিন তিনি পাড়ি জমালেন আমেরিকার 
দুর্গম অরণ্যে। বিপৎসঙ্কুল পথে মাত্র একজন সঙ্গী 
ও জনকয়েক স্থানীয় অধিবাঁপীর সহায়তায়ই তিনি 
রবার গাছের সন্ধান সরু করেন। ভুর্গম অরণ্যে 
অনাহারে-অধরখহারে, রোদে-তাপে, দুঃসহ মশার 
কামড় সহা করে অবশেষে একটি ব-্বীপের কাছে 
সন্ধান পেলেন রবার গাছের । অভীষ্ট সিদ্ধ হলে।। 
অশেষ তুর্গতি ভোগ করে ১৮৭৬ সালে প্রায় ৭১০০০ 
বীজ এনে তিনি রোপণ করেন লগ্ুনের কিউ 
গাঙেনে। এখানে প্রায় ২৭০০ বীজ অঙ্কুরিত হয়। 
কিউ গার্ডেন থেকে প্রায় ২০০০ চার! এনে দিংহল ও 
মালয়ে রবার চাষের স্থচনা হয়। এরপর অতি 
অল্প কালের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে 
রবার চাষের পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্ত দেশকে 
ছাড়িয়ে যায়। ভারতবর্ষে রবারের চাষ হয়-_কৃর্গ, 
মহীশূর, ত্রিবাঞ্কুর-কোচিন ও আসামে । 

রবাঁর নিয়ে বৈজ্ঞানিক গব্যেণা স্থক হয়েছে 
সাল থেকে । দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী 
ইউরোপে রবার প্রচলনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। 
অক্সিজেনের আবিষ্কারক ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ 
প্রিস্টলি একদিন লক্ষ্য করেন যে, রবারের ঘর্ষণে 
পেন্সিলের দাগ মুছে যায়। তাই তিনি এর নাম 
দিলেন রবার বা ঘর্ষণত্রব্য। মাইকেল ফ্যারাডে 
রবারের রাসায়নিক সংযুতি নিয়ে মুলাবান 
গব্ষেণা করেছেন। তাঁর মতে, রবারের রাসায়নিক 
সংযুতি হজো--019 ন:৫; কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় দেখ। গেছে ফে. রুবারের বাপীয়নিক সংযুতি 
-(0৪78)£1 বাসায়নিক পরীক্ষায় গুমাণিত 
হয়েছে যে, রবার হলো কতকগুলি আইসোপ্রিন 
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অণুর সমষ্টি. অর্থাৎ রবাঁর অণু ভাঙ্গলে পাওয়া যা 
কতকগুলি আইসোগ্রিন অথু। এক একটি আইসে।- 
প্রিন অণু আবার ৫টি অঙ্গার ও ৮টি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সমবায়ে গঠিত । আর ম হলো আইসো- 
প্রিন অপুরংখ্য।| রবারের আণবিক গুরুত্বের বিশেষ 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


স্যামুদেল নীল। তিনি ১৭৯১ সালে তাপিন ও 
রবাবের দ্রবণে কাপড় ডুবিয়ে জলনিবৌধক কাপড় 
তৈরীর প্রক্রিয়া! উদ্ভাবন করে মে পদ্ধতির পেটেণ্ট 
নেন। কিন্তু গরমের সময় কাপড়ের উপর রবারের 
আন্তরণ গলে গিয়ে আঠার মত চটুচটে হয়ে যেত 





রবার গাছের ছাল কেটে রস বের করবার ব্যবস্থা 


কোন স্থিরতা নেই। তবে সাধারণতঃ ১৯,০* আবার শীতকালে শক্ত হয়ে হতো ভঙ্গুর । কাজেই 
থেকে ৪৩৫,৭*০-এর মধ্যে আণবিক গুক্ষত্ব সীমাবদ্ধ ব্যবসায়ের দিক থেকে এই পদ্ধতি সার্থক হয় নি। 


থাকে। 


১৮৩৯ সালে গুড ইয়ার নামে একজন আমেরিকান 


আমেরিকার রধার ব্যবসায়ের স্থচনা করেন বিজ্ঞানী রবার নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখেন 
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যে, কাঁচা রবাঁরের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে অন্ুঘটকের 
উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় তাপ ও চাপের প্রভাবে 
যে রধার পাওয়া! যায়, সেটা সাধারণ রবারের চেয়ে 
অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক। রোমানদের অগ্নিদেবতা 
ভাঁলক্যান-এর নামানুসারে এই পদ্ধতির নামকরণ 
হয়--ভালক্যানাইজেশন। ভালক্যানাইজ করা 
রবারকে ইচ্ছামত আকৃতি দ্বেওা সম্ভব। এই 
পদ্ধতি রবার-শিল্লে নবধুগের সুচনা করেছে। 

রবার গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হেভিয়! ব্রেসিলেন্‌- 
সিস। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১২ জাতের 
ববার গাছ দেখতে পাওয়া যাঁয়। খেজুর বা তালগাছ 
কেটে যেমন রস পাওয়া যায় তেমনি রবার গাছ 
কেটে পাওয়া যায় রবারের রস (ল্যাটেক্স)। রসের 
সবটুকু অবশ্য রবার নয়। এর মধ্যে থাকে জল 
ও বরবার-কণিকা, সামান্য পরিমাণ গঁদ বা আঠা, 
চিনি, রন ও ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি। এর মধ্যে 
জলের পরিমাণ থাকে শতকরা ৫০ থেকে ৫৬ ভাঁগ 
এবং রবার-কণিকা থাকে প্রায় ৩৬ ভাগ। রবাঁর 
গাছের মূল, কাণ্ড, ফল, ফুল ও পাতায় একরকম 
কোষের মধ্যে এই রস সঞ্চিত থাকে। রসটা গাছের 
কোন প্রয়োজনে আসে কিনা, এ নিয়ে বিস্তর 
গবেষণা হয়েছে । বিজ্ঞানী পাকিনের মতে, ববার 
গাছের খাগ্য হিসাবে সঞ্চিত রসের বিশেষ কোন 
মূল্য নেই; তবে গ্রীম্মকালে রসের সঙ্গে মিশিত 
জল গাছের প্রয়োজনে আসে। 


কাণ্ড থেকে উপরের ছালট! ফেলে দিয়ে রস 
সংগ্রহ করা হয়। বিশেষভাবে তৈরী ছুরি দিয়ে 
অনেকট1 ইংরেজী ভি-অক্ষরের মত করে গাছ 
কাটতে হয়। একাজে বিশেষ দক্ষতা না থাকলে 
গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে । কোন্‌ 
গাছ কতটা গভীর করে কাটলে গাছের ক্ষতি না 
. করেও প্রচুর রদ পাওয়া যাবে, দক্ষ কর্মীরা সেটা 
বুঝতে পারেন। টাটুকা রম দেখতে অনেকট] সাদা 
বাহান্কা হল্দে রঙের হয়। রসের উপর রবার- 
কণিকাগুলি ভানতে থাকে। গাছের নীচে পাত্র 


ববার 
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রেখে রূস সংগৃহীত হয় । ফেৌ।ট। ফট] করে রবাঁরের 
রূমে পাত্রটি যখন ভরে আসে তখন পাঠিয়ে দেওয়। 
হয় কারখানা ঘবে। কিন্তু কাচ রসটা তিন-চার 
ঘণ্ট। পড়ে থাকলে জমাট বেঁধে যাঁয় এবং সেটা দিয়ে 
তখন আর কোন কাজ চলে না। কাজেই কার- 
খানায় পাঠাবার আগে অল্লপরিমাণ আমোনিয়া বা 
কষ্টিকসোডা মিশিয়ে দেওয়া হয়। এবার কারখানা- 
ঘরে জল মিশিয়ে বেশ খানিকক্ষণ রেখে দিয়ে ১% 
আমিটিক আমিড মেশানো হয়। এর ফলে 
রমট1 জমাট বেঁধে জলের উপর ভাদতে থাঁকে। 
অবশ্য আযপিটিক আাসিডের বদলে ফরমিক আযাসিড 
ট্যানিক আপিড বা মারকিউরিক ক্লোরাইড দিয়েও 
কাঁজ চলে। তারপর মিলিং মেসিনে দিয়ে জলটা 
সরিয়ে দিতে হ্য়। জমাটবাধা ববার থেকে পাত 
তৈরী হয় ক্রেপিং মেসিনের সাহায্যে। এই পাত 
ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক তারের জন্তে। রম থেকে 
রবার জমাবাঁর রকমারি প্রক্রিয়া আছে। প্রক্রিয়া- 
বিশেষের উপর রবারের গুণাগুণ নির্ভর করে। 
রবারের স্থতা, সাঞ্সিক্যাল গ্লাভস্, ম্পপ্ু-রবার 
ইত্যাদি তৈরীর জন্যে জমাটবাধা রবার দিয়ে কাজ 
চলে না। সেক্ষেত্রে রবারের রলটাকে সরাপরি 
কাজে লাগাবারও পদ্ধতি আছে। 


কোন কোন দেশে জমাটবাধ| রবার থেকে 
জল সরিয়ে দেবার জন্তে মিলিং মেসিনের বদলে 
রোলার ব্যবহার করা হয়। রোলারের চাপে জলটা 
বেরিয়ে আসে, আর জমাট রবার থেকে তৈরী হয় 
রবারের পাত। পাতগুলিকে এবার স্তায় বেঁধে 
ঝুলিয়ে দেওয়া হয় অথবা তারের জালের উপর 
বিছিয়ে দিয়ে একটি প্রকোষ্ঠের ভিতরে রেখে 
শুকানো হয়। রোদ বা তাপে রবারের ক্ষতি হতে 
পারে; সেঞ্ন্যে অনেকে প্রকোষ্ঠের ভিতর 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা কলিচুন রেখে শুকাবার 
পক্ষপাতী । কেউ কেউ অবশ্ত ১২০০ ফাঃ পর্যস্ত 
তাপ দেওয়া যেতে পারে বলে মত প্রকাশ 
করেছেন। 
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কাঁচ] রবার দিয়ে কোন্‌ কাঁজ চলে না। কাজেই 
নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ববারক্কে 
ব্বহারোপযোগী করা হয়। কোন্‌ জিনিষ কখন 
মেশানো হবে বা কতটা মেশানো হবে, সেটা নির্ভর 
করে রবারের ব্যবহারের উপর । যেমন, মোটর 
গাড়ীর টায়ারের জন্যে যে রবার দরকার, টিউব 


তান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ) ৩য় সংখ্য। 


রঙের রবার পেতে হলে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটে- 
নিয়াম ডাইঅক্সাইভ মেশাতে হয়। এমনিভাবে 
প্রয়োজনাুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ব্যব্হারোপযোগী রবার পাওয়া যেতে 
পারে। 


কিন্ত এসব তে। গেল প্রাকৃতিক রবারের কথা । 





এভাবে ছাল কেটেও র্বার গাছ থেকে রদ বের করা হয় 


তৈীতে সে বধার দিয়ে কাঁজ চলে না। টায়ারের 
রষার অনেক বেশী শক্ত ও ক্ষয়-গ্ররতিযোধক হওয়া 
চাই। এজস্ভযে রবারের সঙ্গে মেশানো হয় কার্বন 
ব্র্যাক বা রুষ্ণ অঙ্গার, চিনাম!টি ইত্যার্দি। রকমারি 
কাজে ব্যবহারের জন্যে রবারের সঙ্গে চুন, ফেঞ্চচক, 
গন্ধক, মোম ইত্যাদি মেশীনো হয়। আবার সাদা 


প্রাকৃতিক রবাঁর সর্বত্র পাওয়া যায় না। রবার 
গাছের চাষ পৃথিবীর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলেই 
সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রাকৃতিক রবার যাঁদের নেই 
মে সব দেশকে প্রকৃতির এই দানের জন্ে নির্ভর 
করতে হয় অন্য দেশের উপর। তাছাড়া উনবিংশ 
শতাঁবীর গোড়ার দিকে রবারের দামও ছিল 
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অত্যন্ত বেশী। প্রকৃতিজাত রবারের অভাব 
মেটাবার জন্যে জার্জেনী, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের 
বিজ্ঞানীর কৃত্রিম রবার নিয়ে গব্ষণ। সক করেন। 
এর পর আসে প্রথম মহাযুদ্ধ। স্বভাবতঃই জার্মেনী 
তখন বঞ্চিত হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রবার 
থেকে। যুদ্ধের আশু প্রয়োজন মেটাতে জার্মান 
বিজ্ঞানীর। মিথাইল রবার নামে প্রান ২৫০০ টন 
কত্িম রবাঁর তৈরী করেন। কিন্ত গুণের দ্িক 
থেকে মিথাইল রবার অনেক নিরুষ্ট। কাজেই 
যুদ্ধশেষে এর উত্পাদন বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় 
জার্মীন বিজ্ঞানীরা সোডিয়াম ও বিউটাডাইনের 
সংমিশণে বুনা নামে আরও একরকম কৃত্রিম ববার 
তৈরী করেন। সোডিয়াম ধাতুর সব্দে আইসোপ্রিন 
শুকাতে গিয়ে বুনার আবিষ্কার হয় আকম্মিকভাবে। 

এদিকে নিত্যনতুন আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন 
শিল্পে রবারের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলে। 
কাজেই প্রাকৃতিক ববার দিয়ে সমগ্র" চাহিদা 
মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই কৃত্রিম রবার 
তৈরীর জন্যে বিজ্ঞানীরা আবার উঠে-পড়ে লাগলেন। 
১৯৩১ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানীর] অঙ্গার ও 
হাইড্রোজেন থেকে আসিটিলিন গ্যাপ তৈরী 
করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্রিন-এ পরিবতিত 
করেন। এই ক্লোরোগ্রিন-এর অণুগুলিকে একত্রিত 
করে তৈরী হলো নিওপ্রিন নামক কৃত্রিম ববার। 
এদিকে সৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা তৈরী করেন 
সোভোপ্রিন, আর জাপানে তৈরী হলো হিটাকল 
নামে কৃত্রিম রবার। এমনিভাবে প্রাকৃতিক রবার 
ও কৃত্রিম রবার ছুয়ে মিলে পৃথিবী জুড়ে সুরু হলো 
রবাঁর শিল্পের জয়যাত্রা । 

এবার ভারতীয় ববাঁর-শিল্পের কথায় আদা 
যাক। পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতের রবার শিল্পকে 
আজও শিশুশিল্পের পর্যায়তুক্ত করা চলে। ১৯২০ 
সালে এখানে প্রথম রবধার কারখান] স্থাপিত হয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে ভারতবর্ষে ববার-শিল্প 
অনেকট] উন্নত হয়েছে । বর্তমানে ছোট, ঝড় ও 


রবার 
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মাঝারী সব মিলিয়ে গ্রায় ৫৭টি কারখানায় রকমারি 
রবারের জিনিষপত্র তৈরী হচ্ছে। এই শিল্পে 
নিয়োজিত মূলধনের পরিমীণ প্রায় ১৩ কোটি টাকা 
এবং নিযুক্ত কমীর সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। ভারতীয় 
কারখানায় মোটর গাড়ীর টায়ার টিউব, এরোপ্লেনের 
টাঁয়ার-টিউব, ট্রাক্টরের টায়ার-টিউব, সাইকেলের 
টায়ার-টিউব রূবারের জুতা, এবোনাইট, শল্য- 
চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় রবারের সরঞ্জাম এবং 
ছোটখাটে!। আরও অনেক জিনিষ তৈরী হচ্ছে। 
বর্তমানে সিংহল, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি 
রাজ্যে ভারতে তৈরী রবাবের জিনিষপত্র রপ্তানী 
হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃবেও রবার-শিল্পে 
ভারতের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত; অর্থাৎ 
সে সময়ে রপ্তানী করতে হতো কাচা রবার, আর 
আম্দানী হতো তৈরী জিনিষপত্র। শিল্প 
সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল কিছু কিছু 
কাচা রবারও আমদানী করতে হচ্ছে। ভাঁরতর্্ষ 
থেকে গত তিন বছরে গড়ে বাধিক প্রায় ১৯৮ লক্ষ 
টাকা মূল্যের রবারের জিনিষপত্র রপ্তানী হয়েছে, 
আর আমদানী হয়েছে প্রায় ৫১৭ লক্ষ টাকা 
মূল্যের জিনিযি। ভারত থেকে সাধারণতঃ সাইকেল 
ও মোটর সাইকেলের টায়ার-টিউব ইত্যাদি রপ্তানী 
হয়ে থাকে। 

ব্র্তমীনে আমাদের দেশে বাঁধিক কাচা রবার 
উৎপন্ন হয় ২৭,০০০ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরি- 
কল্পনায় রবারের চাহিদা বাঁষিক প্রায় ৪০,০০৭ টন 
হবে বলে অনুমান করা হয়। 

বুবার-শিল্পের বিভিন্ন সমস্য! সমাধানের অন্তে 
১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি ডক্টর 
রাঁজেন্্রপ্রসাদ কোট্রায়াম থেকে চার মাইল পশ্চিমে 
পুখুপল্লী গ্রামে রবার গবেষণা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করেছেন। এই গব্ষেণাগারটি ১৫ একর 
জমির উপর নিমিত হবে। এখানে কাজ আরস্ত 
হলে ভারতীয় ববার-শিল্প প্রতিষ্টান গুলিকে নিজেদের 
সমস্য| সমাধানের জন্যে আর বিদেশের উপর নির্ভর 
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করতে হবে না। রবার-শিল্প প্রসঙ্গে আর একটি 
কথা বিশেষভাবে বিবেচনা! কর দরকার । পৃথিবীর 
অন্তান্ত শিল্পোন্নত দেশে পরিত্যক্ত টায়ার-টিউব, 
রবারের পাঁছুকা, বর্ধতি বা অন্যান্য জিনিষপত্র 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


আবার কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিত্যক্ত 
রবারের সামগ্রী সংগ্রহ করে তাকে কাচামাল 
হিসাবে ব্যবহার করবার জন্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলি এখনও পধস্ত উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখায় নি। 


সৌরতেজের পারমাণবিক উৎস 
ভ্রীঅমূল্যভূষণ গুণ 


শুর্ধ ও নক্ষত্ররাজি অবিরাম তাপ বিকিরণ 
করে চলেছে । এই তাপের উৎস-সন্ধীনে বৈজ্ঞা- 
নিকের৷ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা 
করেছেন এবং আজ পারমাণবিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে সৌরতেজের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা 
দেওয়া সম্ভব হয়েছে । অগণিত তারকার মমবায়ে 
থে ছায়াপথের স্থষ্টি, আমাদের স্থর্ধ তাদেরই একজন। 
সর্ষের উপরিভাগের তাপমাত্রা ৬০০০০ ডিগ্রি 
সেটিগ্রেড ; অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অবিশ্বাস্তরূপে 
অধিক--অন্যুন ছুই কোটি ডিগ্রি সেটিগ্রেড। 
মৌর প্রবক (59182: 001756876) পরিমাপ করে 
বৈজ্ঞানিক ষ্টেফানের সুত্র প্রয়োগে সৌরপৃষ্ঠের তাপ- 
মাত্রা পরিমাপ করা চলে এবং পৃষ্ঠদেশের এই 
তাপমাত্রা ও স্র্ধের বিভিন্ন গ্যাসের তাপ-পরিবহন 
ক্ষমত! থেকে অভ্যস্তরের তীপমাত্রীও জানা যায়। 

১৯৩৯ সালে বৈজ্ঞানিক বেখে ও ওয়াইসকার 
সর্বপ্রথম সৌরশক্তির পারমাণবিক উৎসের কথা 
উত্থাপন করেন। তাদের মতে, শবর্ষের অভ্যস্তরস্থ 
তাপমাত্রায় নিয়তই কেন্দ্রিনঘটিত বিভিন্ন পার- 
মাণবিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, আর তাঁর ফলেই 
উৎপন্ন হচ্ছে অপরিমীম শক্তি। অভ্যস্তরের তীত্র- 
তাপে সর্ধদেহের অপেক্ষাকৃত লঘু পরমাণুসমূহ 
অত্যধিক গতিশীল হয়ে যে পারমাণবিক প্রক্রিয়া 
চালু করে তা বস্ততঃ ভ্রতসংঘাত ক্রিয়ায় স্থষ্ট 


নিউক্লিয়ার ফিউসন বা কেন্দ্রিন সংযোজন । এই 
সংযোজনের জন্টে প্রয়োজন- সংঘাতকারী কণিকা 
গুলির অত্যন্ত তীব্র গতিশক্তি; নতুবা কণিকাঁগুলির 
পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ কেন্দ্রিন সংযোজনে 
বাঁধা দেয়। সংযোজন প্রক্রিয়ায় অফুরন্ত শক্তির 
বিকাঁশ.ঘটে এবং সেটা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত 
হয়। এভাবে বিকিরিত শক্তির পঞ্চপিরণে বিকিরণ- 
জনিত শক্তিহ্বাস ঘটে না। 

স্্ষে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা পয়ভ্রিশ 
ভাগ। হাইড্রোজেনের এই পরিমাণ ও অভ্যন্তরের 
তাপমাত্রা গ্রভৃতি থেকে বেথে দেখান যে, একটি 
কার্বন-নাইট্রোজেন বিবর্তন চক্র'ই ধের অমিত 
শক্তির উৎস। এই চক্র-প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রিন বিবর্তনের 
ফলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। 
প্রক্রিয়াটিতে কার্বন বা নাইট্রোজেন অন্থুঘটক 
হিসাবে কাঁজ করে, অর্থাৎ প্রক্রিয়া-অস্তে এদের 
অপরিবত্তিত অবস্থায়ই পাওয়া যায়। প্রক্রিয়ার 
বিভিন্ন স্তরে ক্ষেপক হিসাবে তাপশক্তিতে বেগবান 
প্রোটন কণিক1 ব্যবহার কর] হয়। হাইড্রোজেন 
পরমাণুর কেন্দ্রিন ও প্রোটন কণিকা অভিন্ন। 

প্রথমে একটি প্রোটন কণিকা ১২ ভরবিশিষ্ট 
সাধারণ কার্বন (০8) কেন্দ্রিনের সংঘাতে 
১৩ ভরযুক্ত একটি লঘু নাইট্রোজেন আইসোটোপ 
(টি :ঃ) উৎপন্ন করে। টব£5 তেজক্রিয়। তাই 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


একটি পজিট্রন বিকিরণ করে সেট! ১৩ ভবযুক্ত 
কার্নের (05) একটি অচঞ্চল আইমোটোপে 
রূপান্তরিত হয়। পরবর্তী প্রোটনের সংঘাতে 
০:5 পরিণত হয় [বি ££ বা সাধারণ নাইট্রোজেনে। 
পরে টি££ আর একটি প্রোটন সংঘর্ষে চঞ্চল 
অক্সিজেন আইসোটোপ 0:৪-এর উৎপত্তি 
ঘটায়। 0:5 একটি পজিট্রন বিমুক্ত করে 
অচঞ্চল আইসোটোপ [বি ££-এর রূপ নেয়। সর্বশেষে 
বি£৪ চতুর্থ প্রোটনের সংঘাতে ভেঙে গিয়ে 
একটি কার্বন (0) ও একটি হিলিয়াম (755) 
নিউক্রিয়াসে পগ্ণিত হয়। নিম্মে সমীকরণরূপে 
শৃঙ্ঘল প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো। তারকা চিহৃগুলি 
তেজক্ষিয়তার দ্োতক। 
0124! (প্রোটন) -৯*ি£হ+গামারশ্রি 


রা -৯ 08+পজিউ্ন 
015177171১১ ১ -৯ বিঃ গামারশ্ি 
বি ££177 0১) ৯৯015 গামারশ্ি 
চি -৯ ্বঃ৪+পজিউ্রন 
ব£০+7 (১ )-৯ 0০১৪4707652 


এতে দেখা যায়, প্রক্রিয়াগুলি একটি আবদ্ধশৃঙ্খল 
ব1 চক্রের স্টি করে। প্রতি ছয় ধাপ অন্তর যে 
স্বান থেকে সরু হয় সেখানেই ফিরে আসে। 
চক্রটির আরস্ত কার্ধ কার্বন (02) বা নাইট্রোজেন 
(ব:£) যেকোন পরমীণুর দ্বারা স্থুরু হতে পারে। 
কার্বন দিয়ে সুর হলে চক্রশেষে কার্বন, আর 
নাইট্রোজেন দিয়ে সুরু হলে চক্রশেষে নাইট্রোজেন 
উৎপন্ন হয়। তাহলে শৃঙ্খল প্রক্রিয়াটির মোট 
ফল দঈীড়াচ্ছে, চারটি প্রোটনের সংযৌজনে একটি 
হিলিয়াম কেন্দ্রিনের উতৎ্পাদন। এই সংযোজন 
প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যণীয় বস্ত এই যে, যে চারটি প্রোটন 
গ্রক্রিয়াটিতে অংশগ্রহণ করে তাঁধের ভর, উৎপন্ন 
হিলিয়াম কেন্ড্রিনটির ভর অপেক্ষা বেশী। যে 
পরিমাণ ভর আপাতদৃষ্টিতে বিনষ্ট হলো৷ তাই 
শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়ে সূর্যের অমিত তেজ উৎপন্ন 


করে। শৃঙ্খল প্রক্রিয়াটির সময়কাল বা পিরিয়ড 


মোটামুটি ৫* লক্ষ বছর । 


সৌরতেজের পারমীণবিক উৎস 
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নিয়ে প্রতিটি হিলিয়াম পরমাণুব উৎপাদনে 
নির্গত তেজের হিসাব দেওয়া হলো । 
চারটি প্রোটনের ভর -* ৪ ৮ ১*০০৮১৩ 

্” ৪'০৩২৫২ (ভবের এককে) 

হিলিয়াম কেন্দ্রিনের ভর. ৪০৩৮৬ (১) 
বিলীন ভবের পরিমাণ ৮ ০২৮৬৬ (১) 

আইনষ্টাইনের ভর ও শক্তির সম্বন্গত আইন 
অনুপারে একক ভর বিলীন হলে ৯৩১ মিলিয়ন 
ইলেকট্রন ভোপ্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। অতএব 
এক্ষেত্রে উৎপন্ন শক্তির পরিমীণ-্* ৯৩১৮ ০*০২৮৬৬ 
মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোণ্ট। ত্থর্ষে 
যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম রয়েছে 
তাতে আগামী ৩০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন» 
১১০০০১০০০১০০০১০০০ ) ব্ছরু ধরেও স্র্য বর্তমান 
তাপমাত্রায় থাকতে পাঁরবে। মনে করা যাক, 
পৃথিবী স্থ্টির খুব বেশী পৃবে স্থধের জন্ম হয় নি। 
স্থতরাঁং সথযের ব্য়ম মোটামুটি পৃথিবীর বয়সের 
সমান, অর্থাৎ তিন থেকে চার বিলিয়ন বছর। 
অতএব সুষ বতমানে বালকমাত্র এবং অনাগত বু 
বিলিয়ন বছর ধরে বর্তমান তীব্রতাঁতেই বালকটি 
দ্যুতিমীন থাকবে। 

নক্ষত্র-বিবর্তনের সর্বাধুনিক মতাম্ুসারে নক্ষত্র- 
দেহে কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রটি নক্ষত্র হ্ষ্টির 
বেশ কিছুদিন পরে সুরু হয়। মহাশুন্যের কোন 
এক বিন্দুতে বহুল পরিমাণে পদার্থের ঘনীভবনেই 
নক্ষত্রের উৎপত্তি । মাধ্যাকর্ষণণ শত্তির গ্রভাবে 
ওই পুগ্তীভূত পদার্থে ক্রমশঃ সংকোচনের স্থষ্ট 
হয়। সংকোচনের ফলে তাপমাত্রার বুদ্ধি ঘটে 
এবং অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রা ২ লক্ষ ডিগ্রি সেটি- 
গ্রেডে ওঠে। এই তাপমাত্রা প্রোটন-প্রোটন 
সংঘাতে ভারী হাইড্রোজেন বা ভয়টেরন (09) 
স্থষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। 

[31+01-৮70১4+পজিউ্রন 

এবই পরে স্থুর্ু হয় দু'টি প্রোটন-সংঘাতে 

আল্ফা-কাণকা বা ।হলিয়াম কেন্দ্রিনের উত্পাদন। 





বা ২৬৭ 


১৫.৪ 


[):+17:-7-17063 
11০51717170 পজিউ্রন 
যে সব নক্ষত্র স্থয অপেক্ষা শান তাদের নাম 
রেড, ডোয়াফ+ বা লোহিত বামন। এসব 
নক্ষত্রের ওজ্জল্যের জন্যে প্রধানতঃ এই নিউক্লিয়ার 
প্রক্রিম্নাগুলিই দায়ী। 


প্রায় দশ লক্ষ বছর পরে সব ডয়টেরন 
ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্রদেহে পুনরাঁর সংকোচন 
ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পাচলক্ষ ডিগ্রি সেটি- 
গ্রেডে পৌছায়। এই অবস্থায় প্রোটনসমূহের 
তাপমাত্রীজনিত গতিবেগ যথেষ্ট হওয়াঁয় লিখিঘ্লাম, 
বোরন, বেরিলিয়াম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী 
মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সংঘাত ঘটতে পারে। 
এই সংঘাতের পরিণতি হিলিয়াম কেন্দ্রিনের 
উদ্পাদন। এই সময় নন্ষত্রসমূহকে জায়াণ্ট 
স্টেজ বা দানবীয় পায়ের নক্ষত্র বলা হয়। 
তথাকথিত রেড জায়ান্ট বা লাল দাঁনবের 
ওুজ্জল্য এভাবেই ব্যাখ্য। করা হয়। পূর্বোক্ত 
কেন্রিনগুলিও ফুরিয়ে গেলে আবার সংকোচন 
স্থরু হয় এবং ফলে তাপমাত্রা ২ কেটি ডিগ্রি 
পেট্টিগ্রেডে পৌছায়। এরপে পর্যাদক্রমে সংকোচন 
ও কেন্দ্রিন সংঘাত প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা ২ কোটি 
ডিগ্রি সেট্টিগ্রেডে পৌছালে বিকিরণশীল নক্ষত্র- 
জীবনের শক্তির উৎস কার্বন-নাইট্রোজেন বিবর্তন 
চক্রটি সচল হয়। অবশেষে প্রোটন নিঃশেষিত 
হয়ে এলে নক্ষত্রদেহে অতি দ্রুত সংকোচন ঘটে 
এবং জীবনের পরিসমাপ্তি রেখাও দ্রুত এগিয়ে 


আসে। তথাকথিত হোয়াইট ভোঁয়াফণ বা 
শ্বেত বামন- নক্ষত্র জীবনের শেষ অধ্যায়ের 
ভাযর়ক। 


শেষ সংকোচনকালীন নির্গত তেজরাশি 
শীন্রই থার্মোনিউর্িয়ার শক্তি অপেক্ষা বেশী 
হয়ে পড়ে এবং কখন কখন ধিপ্রবাত্মক বিস্ফো- 
বণের ক্ষ হয়। এর প্রমাণ মিলে নোভা 
(নৃতন তারকা) এবং স্থপার নোভার অন্তিত্বে। 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম্‌ বধ, ৩য় সংখ্যা 


অল্পবয়স্ক হলেও আমাদের স্থর্যের আভ্যন্তরীণ 
তাপ প্রাপ্তবয়স্ক তারকার মতই এবং তাই সৌর- 
শক্তির স্থজনক্রিয়ায় প্রোটন-প্রোটন সংঘাত এবং 
কার্বন-বিবর্তন চক্র, উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ 
ক্রিয়াশীল । 

নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় সুর্দেহের বিনাশেই 
যে সৌজতেজের উৎপত্তি, মে বিষয়ে জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা আজ এক মত। এ কথাটিই বিখ্যাত 
বুটিশ বিজ্ঞানী শ্যার জেমস্‌ জিনস্‌ তার +[0০ 
(00101554০৪০ 009 গ্রন্থে অতি 
স্রন্নরভাঁবে বলেছেন -যে শক্তি পৃথিবীতে জীবনের 
বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে, যে তাঁপ ও 
আলোক শক্তি পৃথিবীর দেহকে রাখছে গরম, 
আর আমাদের প্রাত্যহিক পোড়ানো কাঠকয়লায় 
সঞ্চিত যে সৌরালোক, তাদের উৎসের সন্ধানে দেখা 
যাবে, সুর্যের ভিতরের ইলেকট্রন আর প্রোটনের 
বিনাশেই এদের উৎপত্তি । সুর্য তাঁর দেহকে 
ধ্বংস করছে যাতে আমর] বাঁচতে পারি, অথবা 
বলা উচিত, যার ফলে আমরা বেঁচে রয়েছি। 
স্্ধ আর নক্ষত্রের ভিতরের পরমাণুগ্ুলি যেন 
এক একটি শক্তিভরা টুন্কো বোতল, ভাঙ্গলেই 
ভিতরের শক্তি ছড়িয়ে পড়ে তাপ আর আলোক- 
রূপে সার! বিশ্বে। ৫০ বছর আগে বিজ্ঞানীরা 
কয়লীকে “বোতল ভতি স্থ্যালেক” বলে অভিহিত 
করে আনন্দ পেতেন। তারা বলেছেন, সুধরশি 
যেন আদিম বন-জঙ্গলের বৃক্ষ-লতীর উপর পড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে বোতল ভতি হয়ে যেত, আর লক্ষ লক্ষ 
বছর পরে আমাদের চুলীতে ব্যবহৃত হওয়ার 
জন্যে সঞ্চিত থাকত। আধুর্নক কালের মতান্থ- 
সারে কিন্তু এদের ভাবতে হবে, দু-দফায় 
ভত্ভি-করা স্ুর্যালোকের বোতল। প্রথমবার 
বোতল ভতি সুরু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর 
আগে যখন স্ষর্য, পৃথিবী কারুরই জন্ম হয় নি; 
কেবল প্রোটন আর ইলেকট্রনে সর্ধপ্রথম শক্তি 
ফেজন। হয়েছিল। নিতাস্ত সাদা কথায় সুর্ধকে 


মার্চ) ১৯৫৭] 


গাদা-করা ইলেকট্রন, প্রোটন বলে না ভেবে 
আমরা ভাবতে পারি, সুর্য যেন একটি শক্তি-ভব] 
বোতলের ভাগ্ডার-ঘর | এই ভাগ্ডার-ঘরের বোতলের 

ংখ্যা অগণিত। এর এক একটি বোতলে এত বেশী 


গ্রাগ্ৈতিহীদিক জীবের অবলুস্তির কারণ 


১৫৫ 


পরিমাণে শক্তি ভরা আছে যে, ৭৮ বিলিয়ন বছর 
তাপ আর আলে! বিকিরণ করেও অনাগত 
বু বিপিয়ন বছর ধরে যথেষ্ট তাপ ও আলো 
বিকিরণের মত পধাপ্ধ বোতল অবশিষ্ট থাকবে । 


প্রাগৈতিহাসিক জীবের অবলুপ্তির কারণ 
শ্রীআশুভোব গুহঠাকুরতা 


বিজ্ঞানীদের মতে গ্রায় ২০০ কোটি বৎসর পূর্বে 
পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাহার 
মধ্যে মাত্র বিগত ৫০1৬০ কোটি বসরের আংশিক 
ইতিহাস শিলান্তরে প্রোথিত জীবাশ্ব হইতে জান! 
সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগ যে পলল- 
শিলায় আবৃত তাহা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত । এই 
স্তরগুলি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। পৃথিবীর 
সর্বপ্রই এই স্তরীভূত শিলার ক্রমিক বিন্যাস একই- 
রূপ। ইহাদের এক একটি স্তর এক একটি যুগের 
প্রতীক। এই সকল স্তরে প্রোথিত জীবাশ্ম হইতেই 
বিভিন্ন যুগে যে সকল অগণিত বিভিন্ন প্রকীরের 
প্রাণী ও উত্তিদ এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল 
তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উহাদের মধ্যে 
কতকগুলি পরিবতিত বা অপরিবতিত অবস্থায় 
বর্তমান পৃথিবীতেও টিকিয়া আছে। আর কতক- 
গুলি বিলু্ধ হইয়াছে । ভাইনোমলোর, টেবো- 
ভ্যান্টিল, ইকৃথিওসোর, প্লেসিওমোর, টিটোনো- 
থেরেস প্রভৃতি বৃহৎ গোঠীতুত্ত সরীস্থপ ও স্ন্তপায়ী 
জীব এই সময়ের বিভন্ন যুগে আবিভূতত হইয়া এক 
সময়ে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছে । আবার সেই 
অতীত যুগেরই কোন এক সময়ে তাহাদের শেষ 
ংশধর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। 
জীবমাত্রেরই জন্মের পর একদিন মৃত্যু ঘটে, ইহা 
প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম । কিন্তু পরপর পুরুযাঁচ- 


ক্রমে বংখধরের মধ্যেই বংশের ধারা অব্যাহত 
থাকে। কাজেই কি কারণে এই সব জীবকুল 
একসময় পৃথিবীময় বিস্তার লাভ করিয়া আবার 
কালের গহ্বরে বিলীন হইয়াছে, তাহা জানিবার 
জন্য কৌতৃহল হওয়] ন্বাভাবিক। 

সাধারণতঃ পৃথিবীর দেই অতীত যুগে যে সকল 
নাটকীনন পরিবর্তন ঘটিয়াছে উল্লিখিত জীবকুল- 
সমূহের বিলুপ্তি উহ্ারই অংশরূপে গণ্য হইয়] থাকে । 
অর্থাৎ প্রচণ্ড ভূকম্পন, আশগ্নেযর বিস্ফোরণ, বিস্তীর্ণ 
স্থান জুড়ি ভূভাঁগের উৎক্ষেপণ অথবা সমুদ্রের 
ব্যাপ্তির ফলে ভূভাগে প্রচণ্ড প্লাবন ইত্যাদি 
প্রারৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ও 
চরম আবহাঁওরাঁর স্থট্টি জীবকুল ধ্বংসের কারণ 
হইয়া থাকে । পৃথিবীর অতীত যুগে এইপ যে 
সব ঘটনার নিদর্শন পাওয়া যায় ভাহারই ফলে 
এই সব জীববংশের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, এই 
ধারণাই গ্রচলিত। কিন্তু বর্তমানের তুলনায় 
অতীত যুগে যে এইরূপ প্রাকৃতিক ছুধোগের 
সম্ভাধনা! অধিক ছিল, অনেকে ইহা হ্বীকার করেন 
না। ভূতাত্বিকের গব্ষেণায় পৃথিবীর অতীত যুগে 
ঘটিত প্রাকৃতিক দুধোগের যেসকল রোমাঞ্চকর 
ইতিহাস রচিত হইয়াছে, উহার কাল অতি বিস্তৃত 
এই সকল ছুর্যোগ হঠাৎ উদ্ভৃত নয়। বহুদিন ধরিয়া 
নানা শক্তি ও অবস্থার ক্রমিক সমাবেশেই এইব্প 
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এক একটি ছুর্ধোগের পটভূমিকা রচিত হয়। 
ভৌগ'লক পরিবর্তনের পটভূমিকায় এই সব শক্তি 
সর্বকালে সমভাঁবেই সক্রিয় রহিয়াছে। কাজেই 
অতীতের তুলনায় বর্তমান পৃথিবী জীবন্ধারণের 
পক্ষে অধিক অনুকূল, এরূপ মনে করিবার কারণ 
নাই। 

মানুষের মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করিলে দেখা 
যায়_জরা, ব্যাধি, মড়ক, যুদ্ধবিগ্রহ, টদবছূর্ঘটন! 
ইত্যাদি কোন না কোন একটি উপলক্ষ্য করিয়াই 
মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। এই কারণগুলি 
শুধু মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, প্রাণী- 
মাত্রেই এইরূপ কোন না] কোন কারণে ভবলীল! 
সাঙ্গ করে। একমাত্র দেবদুর্ঘটনার শ্েত্রটি মান্যের 
কার্গতিকে কিছু প্রসারিত হইয়াছে । ভূমিকম্প, 
আগ্রেম্স বিক্ষোরণ, প্লাবন প্রভৃতি প্রারুততক দুর্ঘটন। 
ব্যতীত রেল, জাহাজ, বিমান প্রভৃতি মানুষের 
ক্বরচিত যন্ত্রের মাধ্যমেও অনেক অপঘাত মৃত্যু 
ঘটে। একমাত্র মানুষের উদ্ভাবিত এই যন্ত্রপাতির 
অধ্যায়টি বাদ দিলে মৃত্যুর অপর কারণগুলি শুধু 
বর্তমানকাঁলের জীব নয়, অতীত্কাঁলের জীব সম্বন্ধেও 
সমভাবে প্রযোজ্য । 

কিন্তু এইরূপ কোন কারণ হইতে ক্ষেত্রবিশেষে 
একযোগে হয়তো! বহু প্রাণীর বিনাশ ঘটিতে পারে, 
কিন্ত তাহাতে পৃথিবী হইতে কোন জীববংশের একে- 
বারে মুছিয়] যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। প্রচণ্ড 
ভূকম্পন, আগ্নেয় বিস্ফোরণ বা প্রাবনে কোন অঞ্চল 
বিধ্স্ত হইয়া সামগ্রিকভাবে তথাকার জীব্সমূহের 
বিনাশ না ঘটিতে পারে এমন নয়, কিন্ত আমাদের 
প্রশ্ন অন্তরূপ। উদাহরণ ম্বরূপ ইকৃথিওসোর নামক 
সামুদ্রিক সবীন্থপের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। উহাদের পারিপাশ্বিক অবস্থার সহিত 
সামগ্স্ত বিধান করিয়া চলিবার শক্তি যথেষ্ট ছিল 
এবং এই কারণেই ইহারা পৃথিবীর সর্বস্থানের 
সমূত্রেই বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 
এইভাবে প্রায় দশ কোটি বৎসর পৃথিবীতে 


শান ও বিজ্ঞান 
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কাটাইবার পর ক্রিটেসাস যুগের শেষ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে নিংশেষ হইতে দেখা যায়। 
তাহার পরে আর পৃথিবীর কোন স্থানে যে 
ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যাঁয় 
না। এই সময়কার গ্ল্যাপদিওসোর ও মোসাসোর 
নামক অপর ছুইটি সামুদ্রিক সবীল্ছপ বংশের ইতি- 
হাসও একইরূপ। ক্রিটেসাস যুগের অবসানের 
প্রাক্কালে এই ছুইটি বংশেরও বিলুপ্তি ঘটে। 
জলের কোন গুরুতর রালায়নিক পরিবতন ইহার 
কারণ হইয়া থাঁকিলে তাহার কোন ভূতাত্বিক 
গ্রমীণ বিদ্ধমান নাই এবং সেই সময়কার মতম্যে- 
কুলও উহার প্রভাব হইতে নিশ্চয় মুক্ত রহিয়াছে। 
এইরূপ খেচর টেরোড্যাকল লক্ষ লক্ষ বৎসর বাঁস 
করিবার পর এ সময়েই পৃথিবী হইতে নিঃশেষে 
অস্তহিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের বিলুপ্তির 
কারণ যাহাই হউক না কেন, তৎকালীন পক্ষিকুলের 
উপর তাহার কোন প্রভাব ঘটে নাই । এই সময় 
স্থলভাঁগেও ভাইনোসোর বংশের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। 
কিন্তু সমসামগ্িক অনেক জীববংশের অস্তিত্ব অক্ষ 
রহিয়াছে । ইহা হইতে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
বা তাহার ফলে আবহাওয়ার কোন গুরুতর পরি- 
বর্তন যে উক্ত প্রাণীদের বংশ বিলুপ্তির কারণ 
হইয়াছে, এইরূপ মতবাদ নিবিচারে স্বীকার করিয়া 
লওয়া৷ কঠিন । 

বর্তমানের বিবিধ জীব্তাত্বিক পর্যবেক্ষণের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ সব জীবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাসমূহের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের 
অবলুপ্তির বাস্তব কারণ অনুমানের চেষ্টা হইয়াছে । 
বাহিক অবস্থা বলিতে ভৌগলিক ও জীবতা ত্বিক-.- 
এই উভঙ্ন পারিপাশ্বিককেই বুঝাইয়া থাকে। 
ভূতাত্বক ও আবহাওয়াজনিত অবস্থা ভৌগলিক 
পারিপার্থিকেরই অন্ততভুক্ত। অন্য জীবের সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্বিতা, রোগ-জীবাণুর আক্রমণ, উদ্ভিজ্জ 
খাছ্ছের প্রাচুর্য বা অভাব--এইগুলি জীবতা [ত্বক 
পারিপাশ্বিকের অন্তর্গত। আভ্যন্তরীণ অবস্থার 
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মধ্যে জীবের আঙ্গিক গঠন ও শারীরতাত্বিক 
প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশেষ বিচার 
বিষয়। দেহের নিদান সন্বম্বীয় বক্ত, রস, গ্রন্থি 
প্রভৃতির অবস্থা এবং বংশানুক্রমক ব্ষিয়নমূহও 
বিচার্ধ বিষয়ের অন্তভূক্ত হইফাছে। 

প্রথমতঃ জীবতাত্বিক পরিবেশ সম্বন্ষেই আলোচনা 
কর] যাইতেছে । অন্ত জবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্িতা, 
জীবাণু-ব্যাধির সংক্রমণ ও উদ্ভিজ্ঞজ খাছ্ছের 
অপ্রাচুধ_ ইহাদের কোন একটি কারণ হইতে 
জীববংশের অবলুপ্চি সম্ভব কিনা তাহাই দ্রষ্টব্য । 

প্রাণিজগতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গ্রতিছন্বিতা 
পূর্বাপর হয়তো সমানই আছে। এক প্রাণী অপর 


প্রাণীর ভক্ষ্য। সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার 
করে, ছুর্বলকে হনন করে। দুর্বল আত্মরক্ষার জন্য 
সচেষ্ট থাকে । প্রীণিজগতে এইরূপ হানাহানি 


এখনও যেরূপ দেখা যায় পূর্বেও নিশ্চয়ই এইরূপ 
ছিল। কিন্তু ইহার ফলে বর্তমানের কোন প্রাণি- 
বংশের অবলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। 
আফ্রিকার জঙ্গলে এইরূপ হানাহানি করিয়া নানা 
জাতীয় প্রাণী বাস করে। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক 
পরিবেশে ইহার ফলে কোন প্রাণিবংশের ধ্বংস 
হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ডাঃ আর্থার 
বলেন যে, মানুষের ইচ্ছাকৃত হননের ফলেই কোন 
প্রাণিবংশ নিঃশেষিত হইতে পারে, নচেৎ জীব- 
জগতের স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্বিতাঁয় সেইরূপ সম্ভাবনা 
নাই। বরং প্রাণিজগতের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে 
বিশেষ প্রয়োজনীয়, এইরূপ ঈঙ্গিতই পাওয়া যাঁয়। 
সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দিতামুক্ত অবস্থায় কয়েক প্রকারের 
প্রাণীর স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, এরূপ অবস্থা তাহাদের জীবনের 
পক্ষে সুফলপ্রদ নহে। বিপদের আশঙ্কা হইতে 
'মুক্ত থাকিবার ফলে তাহাদের মধ্যে যে নিক্ষিয়তা 
প্রকাশ পায় তাহ! গ্রায় আত্মমবহেলারই অনুরূপ 
এবং এই কারণে তাহাদের স্বাস্থ্য ও দহজেই ভাঙগিয়া 
পড়ে। 


প্রাপ্নৈতিহাসিক জীবের অবলুপ্তির কারণ 
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জীবাণু সংক্রমণও প্রতিদ্বন্দিতামূলক অবস্থারই 
অন্যতম। এরূপ ক্ষেত্রে আঘুবীক্ষণিক জীবের 
আক্রমণে অপর প্রাণী ব্যাধিগ্রস্ত বা বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়। জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে বর্তমানের ন্যায় 
অতীত যুগের প্রাণীসমূহও যে আক্রান্ত হইয়াছে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। আফ্িকায় ট্রাই- 
পেনোসোম নামক একপ্রকার প্রোটোজোয়ার 
সংক্রমণে মাজষ। অশ্ব ও গো-মহ্যাদির মধ্যে 
নিদ্রারোগের স্থষি হয়। প্লোসিনা নামক এক- 
প্রকার রক্তশোধক পতঙ্গ এই রোগ-বীজাঁণু ব্হন 
করে। জীবাশ্ম হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
টাসিয়ারি যুগেও এই পতঙ্গ বর্তমান ছিল। ইহা 
হইতে, সেই যুগের প্রাণীবিশেষের মধ্যেও 
হয়তো নিদ্রা-বরোগ বর্তমান ছিল, এইরূপ অনুমান 
অসঙ্গত নয়। তবে জীবাশ্ম হইতে এই সকল 
রোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়; কারণ এই 
সকল রোগে অস্থি আক্রান্ত হয় না! বা উহার উপর 
কোন চিহ্ৃও বর্তমান থাকে না। অষ্টিওমায়েলাইটিস, 
অষ্টিওআর্থইটিস প্রভৃতি যে সব ব্যাধিতে অস্থি 
আক্রান্ত হয়, ডাইনোৌসোরের জীবাঁশ্মের মধ্যেও 
তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে । তবে 
এই সকল রোগের বিস্তার ও প্রীবল্য যে বর্তমানের 
তুলনায় সেই যুগের প্রাণীর মধ্যে অধিক ঘটিয়াছিল, 
তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই 
কোন সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটিয়! মূড়কের ফলে 
কোন জীববংশ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, এরপ প্রমাণ করা 
কঠিন। 

নিরামিষাশী প্রাণীর পক্ষে যথোপযুক্ত উদ্ভিজ্জ 
থাগ্যের সরবরাহ যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ফার্ণ গাছের অপ্রাচুর্য ঘটিবার ফলে 
কোষ্ঠবন্ধতার ব্যাধিতে ডাইনোসোর বংশ নিঃশেধিত 
হইয়াছে_এরূপ মতবাদও আছে। কিন্তু এই 
গোষীরই সৌরোপোডা, অনিথোপোড। প্রভৃতি 
শ্রেণীগুলি যে চিরহরিৎ বুক্ষের পত্র আহারেও 
অভাস্থ হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ এখন পাওয়া 
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গিয়াছে । এমন কি, নেপেপীর মতে, তাহারা রেজিন 
খাইয়! হজম করিতে ও অভ্যস্ত হইয়াছিল । ক্রিটেসাস 
যুগের গ্রারস্তে, শরত্কালে পাতা ঝরিয়া৷ পড়ে, 
এইরূপ উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটে। যে সব প্রাণী এ 
সকল গাছের পাতা খাইতে অভ্যস্ত হয় তাহাদের 
হয়তো ঝতুবিশেষে কিছু পরিমাণে খাঞ্চাভাব ঘটিয়া 
থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে যে জাতিগত- 
ভাবে কোন জীবের পক্ষে মারাম্মক কিছু হইয়াছে, 
এরূপ কোন গ্রমাণ পাঁওর] যাঁয় নাই। কাজেই 
কোনরূপ জীবতাত্বিক পরিবেশ স্থট্টির ফলে কোন 
জীববংশের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, এরূপ প্রমাণ করবা 
কঠিন। 

এখন পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থার পরিবর্তনের 
ফলে জীব্বংশের অবলুপ্তির সম্ভাব্য তা সম্বপ্ধে 
আলোচনা করা যাইতেছে । ভূতাত্বিক কারণে 
অতীত যুগে ভূপুষ্ঠের নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
কোথাও বা বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া] পড়িয়াছে, 
কোথাও বা বিচ্ছিন্ন ভূভাগের মধ্যে সংযোগ রচিত 
হইয়াছে, কোথাও আবার সদুদ্রতল ্টচু হইয়া 
স্থলভাঁগে পরিণত হইয়াছে । প্রাগমহাদেশীয় এই রূপ 
পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ীরও গুরুতর পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে এবং স্থানবিশেষে শীত, গ্রীষ্ম, আর্দ্রতা ও 
শুফতার পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইলব 
ভৌগলিক পরিবর্তন, বিশেষতঃ ক্রিটেসাস যুগের 
মধ্যবর্তী সময়ে যে বিরাট সামুদ্রিক প্লাবন ঘটিয়া- 
ছিল তাহার ফলেই জীববংশগুলির অবলুপ্তি 
ঘটিয়াছে, এই মতবাদের প্রাধান্যের কথাই পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এই মতবাদের প্রধান 
অন্তরায় এট যে, কোন জীববংশ বিপর্যয়ের ফলে 
হঠাৎ অস্তহিত হইয়াছে, এপ প্রমীণ করা সম্ভব 
হয় নাই। 

যদি ডাইনোসোর জাতীয় মরীস্থপকুলের কথাই 
ধরা যায় তবে এই বংশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলি যে 
একই সময়ে অস্তহিত হইয়াছে, এমন কোন প্রমীণ 
পাওয়] যায় না। এই জাতীয় প্রধান শ্রেণীগুলি 
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উক্ত ক্রিটেসাস যুগের প্লাবনের অনেক পূর্ব হইতেই 
পর পর দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এক একটি করিয়া 
নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। ইকৃথিওসোর ও 
প্র্যাসিওসোর নামক সামুদ্রিক সরীস্থপ সম্বন্ধেও 
এইরূপ ধারণা ছিল যে, উহারাও এই সময়ে 
সমুদ্রের উপর মতম্যকুলের অবাধ অধিকার দাঁন্‌ 
করিয়া একই সঙ্গে অন্তহিত হয়। কিন্তু পরে 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উভয় বংশের বিলুণ্টির 
ব্যাপার সমসাময়িক নয়। প্র্যামিওসোর জাতীয় 
জীবের নানারূপ পরিবতিত সংস্করণ ক্রিটেসাস 
যুগের শেষ পর্যস্ত বর্তমান ছিল। এই জাতীয় 
বৃহৎ মন্তকবিশিষ্ট দুইটি শ্রেণীর জীব যে ক্রিটেসাস 
যুগের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিচরণ 
করিত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিযাছে। এই সময়ের 
মত্স্াকুলের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 
ইকথিওসোর ও প্র্যাসিওমোরের অন্থধর্ধনের পরে 
থে মহস্তকুল বর্তমান ছিল তাহার! পূর্ববর্তী যুগের 
মতস্ত হইতে স্বতন্ত্র ধরণের । 

এইদব তত্বের আবিষ্কার হইতে স্বতঃই প্রতীয়- 
মান হয় যে, শুধু ভৌগলিক কারণেই জীববংশের 
অবলুপ্তি ঘটে নাই। তবে ভৌগলিক কারণ হইতে 
ক্ষেত্রবিশেষে কোন জীব্বংশের অবলুপ্তির ব্যাপারটি 
ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব। কিটেসাস যুগের প্লাধনের 
ফলে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার নিয়ভূমি- 
সমূহ সমুদ্রের কুক্ষিগত হইলে বিরাট দেহধারী 
সৌরোপোডান ডাইনোসোর শ্রেণীর প্রাণীদের 
বিচরণ ক্ষেত্রের সঙ্কৌচন ঘটে এবং এই কারণে 
তাহাদের অনেককেই হয়তো! অকালে মৃত্যু বরণ 
করিতে হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সবীস্থপ শ্রেণীর 
প্রাধান্তের যুগ ইহার অনেক পূর্বেই শ্যে হইয়া 
ইহারা যে ক্রমশঃ ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইতে ছল, 
সে বিষয়েও এখন আর কোন সন্দেহ নাই। তখন 
একমাত্র দক্ষিণ গোলার্ধের কোন কোন স্থানেই 
মীত্র ইহারা অবশিষ্ট ছিল। এইরূপ পরবর্তী যুগে 
আবার যখন সমুদ্র সরিয়। গিয়া ভূমি জাগিয়া উঠে, 
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তখন সেই অবস্থা মাংসাশী বর্মাবৃত ডাইনোপোর ও 
উভচর দ্বিপদ হাড়োমোরের পক্ষে মারাত্মক 
হইয়াছল বলিয়া অন্ধমিত হয়) কিন্তু এই 
জীবগুলিরও ক্রিটেসাল যুগের শেষভাগে উদ্ভব 
ঘটিয়া এই অবস্থার অনেক পূর্ব হইতেই প্রায় বিলুপ্ত 
হইয়া আসিতেছিল। এই সময় ইহাদের খুব 
বৃহৎ শ্রেণীর কিছু অবশিষ্ট ছিল মাত্র। কাজেই 
উক্ত ভৌগলিক পরিবর্তন উহাদের স্বাভাবিক 
বিলুপ্তির গতিকে কিছু ত্বরান্বিত করিয়াছে মাত্র, 
ইহাই বলা চলে। 

বিশেষত: উক্ত ভূমি-জাগরণের ব্যাপারটি 
হঠাৎ ঘটে নাই, বহুকাল ধরিয়া ধীরগতিতে সম্পন্ন 
হইয়াছে । কাজেই এইরূপ ধীরগতিতে সংঘটিত 
কোন পরিবর্তন হঠাৎ ব্যাপকভাবে কোন জীবের 
পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে 
যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে । উক্ত অবস্থাসংক্লিই 
তাপমাত্র! ও আপ্রতার পরিবর্তন তাহাদের পক্ষে 
মারাত্বক হইয়াছিল, এরূপও মনে হয় না। বর্তমান 
যুগে কুমীরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভৌগলিক 
কারণে ইহাদের আবানস্থল সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং 
বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভবও ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও 
ইহাদের বিলুপ্তি ঘটিবার কোন লক্ষণ এখনও 
দেখা যাঁয় নাই। অধুনা রবভার্ড আবিষ্কার 
করিয়াছেন যে, শীতল-শোণিত প্রাণীর মস্তিষ্ষেও 
তীস্ক অন্ুভূতিশীল তাপকেন্দ্র বর্তমান আছে। 
কাজেই অতীত যুগের সবীস্থপকুল যে সম্পূর্ণ 
অসহায়ভাবে আবহাওয়ার কাছে আত্মদমর্পণ 
করিয়াছে, এরূপ মনে হয় না। তবে প্রতিকূল 
অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি জাতীয় তারুণ্যের 
উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কোন 
নবাগত তরুণ জাতির পক্ষে প্রতিকূল অবস্থাকে 
আত্মস্থ করা মহজ। প্রতিকূল পারিপাস্থিকের 
সঙ্গে সংগ্রামে আরও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া উহার 
নানাভাবে বিকশিত হওয়ারই সম্ভাবনা থাঁকে। 
আবার জাতি বাধর্ক্যের অবস্থায় উপনীত হইলে 


প্রাগৈতিহাসিক জীবের অবুপ্তির কারণ 


১৫৯ 


কোন প্রতিকূল অবস্থার সংঘাত তাহার পক্ষে 
সহ্য করা কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার 
ফলে তাহার আরও ছুর্বল হই] পড়িবারই মস্তাবনা 
থাকে। 

বিলুপ্চির প্রাক্কালে কতকগুলি জীববংশেধ 
বিশেষ পরিবর্তন সম্বন্ধে উডওয়ার্ড প্রথম দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। তিনি যে সব লক্ষণের ব্ষিয় 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের একটি হইল, জীবের 
অতিবৃদ্ধি। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বিশেষ কারিয়া 
অভিকাম্ন সৌরোপোডান ডাইনোসোর ও টিটেনো- 
ধোরেসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । টিটেনো- 
থোরেসের আকার প্রথম যুগে ছোট ছিল। ইহার 
আকাঁর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় শেষ 
অবস্থায় ইহারা অতিকায় জীবে পরিণত হয়। 
অপর আর একটি লক্ষণ-_-পাখনার আকারে মেরু” 
দণ্ডের বিস্তার । কয়েকটি শ্রেণীর ভাইপৌসোর ও 
প্রথম যুগের কতক গুলি স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে ইহার 
গ্রকাঁশ ঘটিয়াছিল। অকালে দন্তম্বললন, সবল্পদন্ত 
বা সম্পূর্ণ দস্তবিহীন শ্রেণীর উত্তবকে তিনি আর 
একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
অবলুপ্তির যুগে ড1ইনোসোর, ইকৃথি €সোর, টেঝো- 
ড্যাকটিলের মধ্যে দস্তবিহীন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিতে 
দেখ! যায়। উডওয়ার্ড এই বিশেষ লগ্গণগুলিকে 
বাক্য বা অবনতির শিদর্শনরূপেই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

ইহাদের মধ্যে দেহের অতিবৃদ্ধি ও মেরুদণ্ডের 
বিস্তার, পিটুইটারী গ্রন্থির অন্বাভাবিকতা হইতে 
কষ্ট হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। যে সকল আধিম সবীস্থপকুল ও 
স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে দেহের এইরূপ অতিবৃদ্ধি 
ব। নিশ্রয়ৌজনীঘ় অস্থি-অংশের আধিক্য ঘটিয়াছে, 
সে সকল জীবের করোটির স্থানবিশেষের গহবরের 
আয়তন হইতেও উহাদের পিটুইটারী গ্রন্থির 
আকার যে বড় ছিল, ইহাই প্রমীণিত হয়। 
পিটুইটারীর সঙ্গে দেহের অন্তান্য হর্মোন-নিঃসারক 


১৬০ 


গ্রন্থিগুলির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। দেহের এই গ্রস্থিগুলির 
কার্ধকারিতায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলে নানাভাবেই 
শারীরিক সাম্য ব্যাহত হইতে পারে । তাহার 
ফলে শুধু অস্থির অতিবৃদ্ধিই নয়, অন্যান্ত অনেক 
অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইতে পারে; এমন কি, 
প্রজনন ক্ষমতা পধ্যন্ত হ্রাস বা লোপ পাইতে 
পারে। শারীরিক সাম্যের অভীবে এইরূপ 
নিশ্রয়োজনীয় অংশের আধিক্য দেহের বোঝাস্বরূপ 
হইয়া এ সকল জীবের পারিপাশ্থিকের সঙ্গে 
গ্রামে অন্তরায় ৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই অনেকে 
মনে করেন। 

মেরুদণ্ডী জীবের ইতিহাসে ডিভোনিয়ান, 
পারমোন্রীয়াস এবং ক্রিটেসাস-ইয়োসিনকে প্রধান 
বিবতন যুগ বল! হইয়া থাকে । এই তিনটি যুগে 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ) 


একদিকে যেমন নানাপ্রকার মেরুদর্তী জীবের উদ্ভব 
ঘটিয়াছে, সেইরূপ আবার এই সময়েই অনেক 
জীববংশের অবলুপ্তিও ঘটিয়াছে। প্ররুতি যেন আপন 
নিয়মে জীবনযুদ্ধে অবসন্ন শ্রেণীগুলিকে ছাটিয়া 
ফেলিয়া ক্রমাগত অধিকতর সক্ষম জীব দ্বার 
উহাদের অভাব পূরণ করিয়া! লইয়াছে। পৃথিবীতে 
জীবকুলের এই স্থ্টি ও ধ্বংসের ব্যাপারটি হয়তো! 
প্রধানতঃ উহাদের শাপীরতাত্বিক রুহ্ন্তের মধ্যেই 
নিবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ কারণেই জীবকুল হীনশক্তি 
হইয়া পড়িয়াছে এবং তদবস্থায় পরিবতিত পারি- 
পাশ্বিকও অতিমাত্রায় অসহনীয় হইয়াছে। 
কাজেই জীববংশের বিলুপ্তি যে স্বাভাবিক নিয়মেই 
ঘটিয়াছে, এই মতবাদই এখন প্রসার লাভ 
করিতেছে। 


আলোকের স্বরূপ 
শ্রীহৃবীকেশ রায় 


তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি সকল শক্তির 
উতৎ্ন সুর্য । সুর্ধ হইতেই আলোক-রশ্মি আসিয়া 
সকল পাথিব পদার্থকে দৃশ্তমান করে এবং আমরা 
তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি কার। দীপ্তিমান বিজলী 
বাতি, অগ্রিকণ] প্রভৃতি পদার্থেরও দীপ্তির আদি 
উৎস স্থৃষ। 

একই প্রকার গুরুত্ববিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য 
দিয়া আলোকরশ্মির তরঙ্গায়িত গতিপথ ম্বভাবতঃ 
সরল। কিন্তু এই গতিপথে অন্ত একটি ভিন্ন 
গুরুত্ববিশিষ্ট শ্বচ্ছ পদার্থ থাকিলে সেই দুই প্রকার 
গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের সংযোগস্থলে আলোক-রশ্মি 
তাহার গতিপথ পরিবতিত করিয়| ছিতীয় পদার্থের 
মধ্যে আর পুর্বপথ অনুসরণ করে না, একটু বাকিয়া 
অন্য সরলরেখায় গমন করে। বায়ুর মধ্য দিয়া 


যাইতে যাইতে আলোক-রশ্মি যখন পথিমধ্ 


অধিক গুরুত্ববিশিষ্ট কাঁচ বা অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থের 


মধ্য দিয় গমন করে, তখন প্রাকৃতিক নিয়ম 
অনুপারে আলোকরশ্মি তাঁহার গতিপথ পরিবর্তন 
করে। আলোক-রশ্মির এইরূপ গতিপথ পরি- 
বর্তনের নাম গুতিপরণ। ভিন্ন গুরুত্ববিশি্ 
স্বচ্ছ পদার্থের যে বিন্দুতে আলোকরশ্মি পতিত হয়, 
মেই বিন্দুকে আপাতন-বিন্দু এবং প্রবিষ্ট রশ্মিকে 
প্রতিস্থত রশ্মি বলে। কিন্তু এক মাধ্যম হইতে 
অপর মাধ্যমে আলোকরশ্মি ল্ঘভাবে পতিত হইলে 
আলোকের প্রতিসরণ হয় না। এঁ আপতন-বিন্ুতে 
পদার্থের উপর লম্ব অঙ্কিত করিলে দেখা যাইবে 
যে, আলোকরশ্মি লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর 
মাধ্যমে প্রবেশ কৰিলে প্রতিস্থত রশি লপ্ষের দ্রিকে 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


হেলিয়া যায় কিস্তু ইহার বিপরীত অবস্থায় উহা] 
লন্ব হইতে দুরে সরিয়া যাইবে। 

বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুঙ্জ, হল্দে, নারঙ্গ 
( 0:217£2 ) এবং লাল এই সাতটি বর্ণের সমাবেশে 
স্র্ষ-রশ্মি গঠিত। স্যরশ্মির এই বর্ণ বৈচিত্র্য 
সর্বপ্রথম বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সার আইজাক 
নিউটন লক্ষ্য করেন। রামধন্ুতেও আমরা এ 
বর্ণের সমাবেশ দেখি । অ্ধবরশ্মিকে ত্রিপার্খ কাচের 
(71510 ) মধ্য দিয়া যাইতে দিলে উহা উক্ত 
সাতটি বিভিন্ন বর্ণে এ ক্রম অন্ুথায়ী পৃথক হইয়] 
যায়। এই বর্ণজ্ছটাকে বর্ণালী বলে। ত্তরিপার্্ 
কাচের মধ্য দিয়া যে কোন উজ্জ্বল সাদ পদার্থকে 
দেখিলে পূর্বোক্ত সাতটি বর্ণ দেখা যায়। নিউটন 
পরীক্ষার দ্বার দেখান যে আলোক-রশ্ঝিকে বিশ্লেষণ 
করা ব্যতীত ত্রিপার্শ কাচের এই বর্ণ বৈচিত্র সৃষ্টি 
করিবার নিজন্ব কোন ক্ষমতা নাই। গুরু স্বচ্ছ 
পদার্থ অপেক্ষ! লঘু স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে আলোকের 
গতিবেগ অধিক; আবার গুরু স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে 
লাল আলোক-রশ্মির গতিবেগ বেগুনী আলোক- 
রশ্মর গতিবেগ অপেক্ষা বেশী। সেজন্য বেগুনী 
আলোক-রশ্মির মত লাল আলোক-রশ্মি তত বেশী 
ধাকিয়া যায় না| ফলে, সাদা স্র্য-রশ্মি সাতটি 
বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিই হইয়া যায়। 

মোটর গাড়ীর গতিপথে যদি কোন ত্রিতৃজাকৃতি 
কর্দমীঞ স্থান এমনভাবে থাকে যে, গাড়ার সম্মুখের 
ডান চাঞ্চাটি প্রথমে কর্দমে পড়ে, তাহা হইলে 
অপর তিনটি চাকার বেগ অপেক্ষা ইহার বেগ 
মন্দীভূত হইবে। ইহার ফলে গাড়ীটি ডানদিকে 
বাকিয়া যাইবে। যখন চারিটি চাকাই কর্দমে 
পড়িবে তখন তাহাদের বেগ পূর্বাপেক্ষা কম হইলেও 
সমান হইবে এবং গাড়ীটি সোজা যাইবে । কিন্ত 
কর্দমাক্ত পথের প্রান্তে সামনের বাম চাকাটি (প্রথমে 
পাকা রাস্তা স্পর্শ করিবে এবং তাহার গতিবেগ 
অপর ।তনটি চাক! অপেক্ষা বধিত হইবে । ফলে, 


গাড়ীটি আরও ডানদিকে ঘুরিয়া যাইবে । ত্রিপার্শ 


আলোকের স্বরূপ 


১৬১ 


কাগের মধ্য প্রবেশ ও বহির্গনকালীন আলোক- 
রশ্মিও ঠিক যেন এই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। 

রডীন অনচ্ছ (09806 ) পদার্থের ধর্ম এই 
যে, ইহার উপর সাদা আলোক-বশ্মি পতিত হইলে 
ইহ] পুর্োক্ত সাতটি বদের মধো এক বা একাধিক 
যে কয়টি বর্ণে ইহার বর্ণসজ্জা গঠিত, সেই বর্ণগুলিই 
প্রতিফলিত বা বিক্ষিপ্ত হয় এবং অবশিষ্টগু ল 
পদদার্থটির দ্বারা শোধিত হয়। একটি লাল জবা- 
ফুলকে ব্ণালীর লাল রশ্মির মধ্যে রাখিলে উহা 
উজ্জল লাল দেখাইবে; কিন্তু ইহাকে লাল ব্যতীত 
অন্য যে কোন বর্ণের রশ্মির মধো রাখিলে ইহা 
সেই বর্ণের রশ্মি শোষণ করে বলিয়া ইহ'কে কালো 
দেখাইবে। লাল ব্যতীত অন্য যে কোন বর্ণের 
রডীন কাচের মধা দিয়া লাল জবাফুলটি দেখিলে 
এই সত্য প্রমাণিত হয়। কোন পদার্থ বর্ণালীর 
সাতটি বর্ণকে শোষণ করিলে পদার্থটিকে কালো এবং 
সাতটি বর্ণকে বিক্ষিপ্ত করিলে পদার্থটিকে সাদ! 
দেখায়। সেজন্ত কালো কোন বর্ণ নয়। 

বর্ণালীর এই লাতটি বর্ণের মধ্যে লাল, নীল ও 
হল্দে_এই বর্ণ তিন্টি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মুখ্য বা 
আদি বর্ণ; কারণ অন্ত কোন বর্ণের সংমিএণে এই 
বর্ণ তিনটি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এ বর্ণ তিনটির 
বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রণে বর্ণালীর অবশিষ্ট 
চাবিটি বণ এবং আর নানাপ্রকার বর্ণ কুটি কর! 
যায়। দুই মুখ্য বর্ণের আনুপাতিক মিশ্রণে সিশ্র 
বর্ণের স্থষ্টি হয়। সমপরিমাণ হল্দে ও পাল 
রডের মিশ্রণে নারঙ্গ, হল্দে ও নীলে সবুজ, লাল ও 
নীলে বেগুনী এবং তিনটি মুখ্য বণের 
সংমিশ্রণে ধৃলর প্রভৃতি গৌণ বর্ণের সৃষ্টি হয়। 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহারা গোৌশ বর্ণ হইলেও 
বণালীতে ইহারা মুখ্য বর্ণ এবং ইহাদের মিশ্রণে 
বণ(লীতে মাধ! রঙের স্থষ্টি হয়। 

প্রত্যেক পদার্থের যে শি্ন্ব বর্ণ তাহার সহিত 
সর্যলোকের সঘন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আলোক এক- 
গ্রকার শক্তি । কল্সিত ইথাগের মধ্যে তরঙ্গ সি 


১৬২ 


করিয়া আলোকরশ্মি তাহার উত্স হইতে স্থানান্তরে 
গমন করে| এই তরজ আমাদের চক্ষুতে গ্রবেশ 
করিলে আমর! আলোকিত পদার্থ দেখিতে পাই। 
আলোক রশি ইথারে যে তরল হৃষ্টি করে তাহাদের 
সকলের দৈর্ধ্য সমান নয়। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 
পার্থক্ই বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতির হৃষ্টি করে। 
লাল বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দীর্ঘতম, বেগুনী বর্ণের তরঙ্গ 
দৈর্ঘ্য ক্ষুত্রতম। বেগুনী হইতে লোহিত পর্যস্ত 
বর্ণগুলি তরঙ্গ-টদর্ধ্যের ক্রম অন্মারে সজ্জিত। ইহা 
ব্যতীত অতি-বেগুনী (00109-%10160), অব- 
লোহিত (17708 £6) নামক যে দুইটি বর্ণ 
আছে তাহা বিজ্ঞান-জগতে স্থুপঞিচিত হইলেও 
আমাদের দৃষ্টিশক্তির বহিভূততি; কারণ আমাদের 
চক্ষু ইহাদের তরঙ্গগুলিকে ধরিতে অক্ষম | 

একটি বৃত্তকে সমান বার ভাগে বিভক্ত করিয়। 
১, ৫) »৯নং ঘর তিনটিতে যথাক্রমে লাল, নীল, 
হল্দে মুখ্য বর্ণ তিনটির সমাবেশ করা গেল। এক্ষণে 
সমপরিমীণ লাল ও নীলের মিঅণে বেগুনী, নীল 
ও হল্দের মিশ্রণে সবুজ এবং হল্দে ও লালের 
মিএণে যে নারঙ্গ বর্ণ পাইলাম তাহাদের দ্বারা 
যথাক্রমে ৩, ৭ ১১নং ঘর পূরণ করা গেল। 
পুনরায় ১-৩১ ৩-৫১ ৫-৭) ৭৯১ ৯-১১১ ১১-১নং ঘরের 
রং যথোপযুক্ত অন্গপাঁতে মিশাইলে যে বিভিন্ন 
প্রকার হাঁল্ক! বর্ণের সষ্টি হইবে, তাহাদের দার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


॥ ১০ম ব্ধ, ৩য় সংখ্য। 


অবশিষ্ট ২১ ৪, ৬) ৮, ১০) ১২নং ঘরগুলি যথাক্রমে 
পুরণ করিলে বারটি নয়নরঞ্জন বর্ণ পাওয়া যাইবে। 
এইরূপে বিভিন্ন অন্নুপাতে বিভিন্ন বর্ণ মিশাইয়া 
আরও নানাপ্রকার মিশ্র বর্ণ স্থষ্টি করা গস্তব 
হইয়াছে। এই বৃত্তের মধ্যে যে কোন ছুইটি 
বিপরীত প্রান্তের বর্ণকে পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ 
বলে। যেমন, লালের পরিপূরক বর্ণ সবুজ? কিন্ত 
এই সবুজ বর্ণ পাওয়া গিয়াছে অপর দুইটি মুখ্য বর্ণের 
সমপরিমাণ মিশ্রণে । যে কোন মুখ্য বর্ণের পরিপূরক 
অপর দুই মুখ্য বর্ণের মিশ্রণে পাওয়া যাঁয়। আবার 
সময় সময় যে ছুই বর্ণের মিশ্রণে শ্বেতবর্ণের সি 
হয় তাহাদিগকেও পরস্পরের পরিপূরক বলে; 
যেমন--সবুজ ও লাল, নারঙ্গ ও নীল, হল্দে ও ঘন 
নীল, বেগুনী ও নীলাভ হল্দে। বিভিন্ন কার্ধে 
ব্যবহারের জন্য বর্ণবৈচত্রা স্থষ্টি করিতে এই 
পরিপূরক বর্ণের সহাঁয়ত৷ বিশেষ আবশ্তক। পরি- 
পূরক বর্ণগুলি পরম্পরের বর্ণগৌরব বৃদ্ধি করে। 
কোন কাধে তিনটি বর্ণ আবশ্তক হইলে এ বৃত্তের 
মধ্যবর্তী লমব্যবধানে তিনটি বর্ণ লইলে রঞ্জন কাধ 
নয়নলোভন হয়; কিন্তু মুখ্য বর্ণ তিনটি এরপ ক্ষেত্রে 
অচল। আমর!1 ঘরে-বাহিরে সর্বদা যে স্বাভাবিক 
বা কৃত্রিম নান বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ 
হই তাহাঁও মূলতঃ বিশ্লিষ্ট সুর্খ-রশ্মির বিকাশ 
মীন্র। 


কৃত্রিম উপায়ে মানবদেহের 
গ্রস্থি উত্পাদন 


দেহের কোন গ্রন্থি বা ক্ষুদ্র যন্ত্র রোগগ্রত্ত হইয়া 
পড়িলে পবীক্ষাগারে এরূপ যন্ত্র উত্পাদন করিয়। 
দেহে সংযোজন কর। চলিবে বলিয়া সম্খ্রাতি বিজ্ঞানীরা 
আশা করিতেছেন । 


বেথেস্ভার ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইন্ট্রিটিউটের 
ডাঃ ইভান্স এক সভায় গ্রকাশ করেন যে, মানব- 
দেহের টিস্থ কালচার পরীক্ষায় যে সমস্ত ফল পাওয়া 
গিয়াছে তাহা হইতে আশা করা যায়, অতঃপর 
দেহের কোন যন্ত্রের কর্মক্ষমতা নষ্ট হইলে তাহা 
বা দিয়া এ স্থানে পরীক্ষাগারে উৎপন্ন একটি 
কত্রিম যন্ত্র সংযোজন করিয়া উহীর অভাব পুরণ 
করা সম্ভব হইবে। তীহার ভবিস্বঘ্ধাণী হইতে 
এমনও আশা করা যায় যে, উপযোগী কৃত্রিম যন্ 
ংযোজন করিয়া বাধক্যেও তারুণ্য আনয়ন কর। 
যাইতে পারে। এমন কি, রোগগ্রস্ত হৃৎপিণ্ড বাদ 
দিয়া তাহার স্থানে একটি কৃত্রিম হৃতৎ্পিণ্ডও সংযোগ 
করা সম্ভব। 


দেহের কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থি বা তন্ত কৃত্রিম উপায়ে 
উৎপাদন করা হইবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু উল্লেথ 
না করিয়া! ডাঃ ইভাম্ম বলেন যে, শল্য-চিকিৎসায় 
মেরামতি কাজের জন্য পনীক্ষাগারে এরূপ তত্তর 
উৎপাদন একাতস্ত প্রয়োজন । টেষ্ট-টিউবের মধ্যে 
এইরূপ কার্করী তন্ত উৎপাদনের প্রচেষ্টার উপর 
তিনি বিশেফভাবে জোর দেন। 


বর্তমানের উন্নত টিহ্ব-কালচারের ব্যবস্থায় 
বিশেষ ব্কমের কোষ হইতে এই নৃতন ধরণের 


 দেহ-যন্ত্র পরীক্ষাগারে উতৎ্পন্ন করা হইবে। আকারে, 


স্বাভাবিক গ্রন্থি, পাকস্থলী বা] কিডনির মত দেখিতে 


বিজ্ঞান সংবাদ 


না হইলেও কৃত্রিম যন্ত্রগুলির কর্মক্ষমত] ইহাঁদেরই 
অন্গরূপ হইবে বলিয়া আশ। করা যাঁম়। উন্নত 
উপায় অবলম্বন করিয়। পোলিয়ো-ভাইরাম কালচার 
করিয়া উহ! হইতে টিকা উৎপাদন করা হইতেছে। 

কৃত্রিম পরিবেশে দেহজাত কোষ কালচার 
করিবার ফলে ক্যান্পার কোষের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলেন যে, 
দেহের সাধারণ কোষ এবং ক্যান্লার-উত্পাদক 
কোষের মধ্যে একপ্রকার প্রতিরোধী রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে ক্যান্সার কোঁষগুলি বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। টেষ্টটিউবের মধ্যে কালচার করিলে 
কোন্‌ কোন্‌ রাঁদায়নিক পদার্থ কোন্‌ প্রকার কোষের 
পুটিসাধন করে তাহ] নিণয় কর! সম্ভব। কোষগুলি 
জীবিত থাকিয়৷ বৃদ্ধি পাইতে রাসায়নিক পদার্থের 
উপাদানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও 
পরিঞ্ারভাবে জানা যায়। বর্তমানে প্রচলিত 
উপায়ে একখণ্ড তন্ত কালচার করিলে ক্যান্সার 
ও সাধারণ কোষের মৌলিক ক্রিয়াগুলির সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞানলীভ হয় না। ইহার কারণ এই যে, 
একখণ্ড তস্তর মধ্যে বন্ুপ্রকার কোষ বর্তমান থাকে । 
বিভিন্ন প্রকার কোষলমন্থিত তন্তর সমষ্টিগতত 
খাক্যের চাহিদা ও ব্যবহার কখনই উহার একটি 
স্বতস্্ কোষের অন্ুদূপ হইতে পারে না। 

বিভিন্ন কোষের খাগ্যের চাহিদা সম্বন্ধে গবেষণা 
আরম্ভ কর! হইয়াছে । ৬৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির 
ত্বকের কোষ সংগ্রহ করিয়া কালচার করা হইতেছে । 
প্রোটিন ব্যতীত কেবল কতকগুলি রাসায়নিক 
পদার্থের মধ্যে এ কোষগুলি চার মাস যাবৎ বধিত 
হইয়া চলিয়াছে। একটি ইছুর়ের ত্বকের কোষও এ 
ভাষে ভ্রত বধণননশীল অবস্থায় ২১ মাস রাখা 
হইয়াছে । এইন্প অবস্থায় কালচার মিডিয়ামে 


১৬৩৪ 


একটি একটি করিয়া বিশেষ রাসায়নক পদার্থ 
প্রয়োগ করিয়া কোষগুলির প্রতি-ক্রয়া পধবেক্ষণ 
করা যাইতে পারে। 


গাইগ'র কাউন্টারের সাহায্যে 
হৃৎপিণ্ডের কমক্ষমত। পরিমাপ 


গাইগার কাউণ্টারের সাহায্যে এক অন্ভনব 
ব্যবস্থায় হৃংপিণ্ডের কর্মক্ষমতা ও দেহে রক্ত 
মর্চালনের গতি পরিমাপের একটি সহজ উপায় 
উদ্ভাবিত হইয়াছে। 

আমেরিকান সোস'ইটি অব ক্লিনিক্যাল 
প্যাথোলিষ্টের এক সভায় ডাঃ ওয়েবার প্রমুখ 
কতিপয় বিজ্ঞানী এই ব্যবস্থার কৌশল সম্বন্ধে 
এক বিবৃতি দেন। রক্তের প্লা্মার সহিত 
তেজক্রিয় আয়োডিন মিশ্রত করিয়া দেহের 
কোন স্থানে ইন্জেকসন করা হয় এবং হৃৎ- 
পিগ্ডের শ্িকটে একটি গাইগার কাউণ্টার স্থাপন 
করিয়া তেজক্রি় অয়োডিন কতক্ষণ পরে 
হৎপিণ্ডে পৌ্ায় তাহা নির্ণয় করা হয়। উহা 
কতক্মণ হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে এবং কতক্ষণ পরে 
এ স্থান হইতে নিক্কাস্ত হইয়া যায় তাহাও শ্পিয় 
করা হইয়! থাকে। ইহা হইতে চিকিৎসক 
রোগীর হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করেন। 

বিজ্ঞানীরা বলেন, এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন 
করিয়া ফুস্ফুলের ক্যান্সার বা অন্ত কোন বিক- 
লতাও পধবেক্ষণ করা যাইতে পারে। 


গেো-দুপ্ধের ভিটামিন বি-১২ 


ইউ. এস. কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানীরা প্রকাশ 
করেন, গো-ছুপ্ধে যে রক্তাল্পত] নিবারক ভিটামিন 
বি-১২ থাকে তাহা গাভীর খাছ্যের তারতম্যের 
উপর নির্ভরশীল নহে। গাভী যে থাগ্াই গ্রহণ 
করুক না কেন, উহাতে যদি উপযুক্ত পরিমাণে 
কোবান্ট থাকে তবে খান্ক নিবিশেষে ছুগ্ধে এ 
ভিটামিন উৎপন্ন হইতে থাকিবে। খান্যে কোবাণ্টের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


পরিমীণ ঠিক থাকিলে গরুর জাতিভেদেও এ 
ভিটামিন উৎপাদনের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে 
না। হোলষিন এবং জামি উভয় জাতীয় গাভীর 
দুগ্ধ প্রায় একই পরিমাণ ভিটামিন বি-১২ থাকিতে 
দেখা যায়। ইহার কারণ এই ষে, গাভীর পাক- 
স্বল'র মধ্যে অবস্থিত জীবাণুগুলি ভিটামিন বি-১২ 
উৎপাদন করে। দুগ্ধকে প্যাষ্ট রাইজ করিলে 
বা বেফ্রিজারেটরের মধ্যে সংরক্ষণ কছিলেও তিন 
দিনের ভিতরে এই ভিটামিন নষ্ট হয় ন]। 

চিজ বা পরের মধ্যেও এই ভিটামিন দেখিতে 
পাওয়া যায়। যত প্রকার চিজ পরীক্ষা করা হয় 
তাহার মধ্যে সথুইজারল্যাণ্ডের চিভেই সবাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ পাওয়া যায়। 
বিজ্ঞানীরা বলেন, স্থইগারল্যাণ্ডের চিঙ্গের ভিটামিন 
বি-১২ সবাধিক হইবার কারণ এই যে, এ চিঙ্জ 
প্রস্তুতের সময় উহাতে প্রোপিওনিক ব্যাকৃটিরিধার 
স্বাবা ভিটামিন বি-১২ সংঙ্লেষিত হইয়া থাকে । 


পুং-হমেণনের সাহায্যে শল্য-চিকিৎসার 
রোগীদের পুষ্টিলাভ 


শল্য-চিকিৎসার পরে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকদিন 
যাবৎ রোগীদের সরাসরি কিছু খাইতে দেও হয় 
না। এরূপ অবস্থায় অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীদের 
দেহে পুংহর্মোন ইনজেকসন করিয়া তাহাদের 
দেহের শ্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণে বিশেষ স্থৃফল 
পাওয়া গিয়াছে। 

কতকগুলি রোগীর পাকস্থলীর কিয়দংশ বাদ 
দেওয়া হয় এবং আর কতকগুলির গল-ব্লাডার 
বিচ্ছিষ্ন করিয়! লওয়া হয়। এই ছুই দল ঝোগীকে 
অস্ত্রোপচারের পূর্বে ডেপো-নর্টেস্টোনেট নামক 
পুং-হর্মোন সমগিত ওউধধ ইনজেকসন কর] হইয়া- 
ছিল। চিকিৎসার পরে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালবি 
ও প্রোটিন না পাইলেও তাহাদের দেহের ওজন 
হাস পায় নাই বা দেহে প্রোটিনের অভাব 
পরিলক্ষিত হয় নাই। অন্য এক ক্ষেত্রে অপর একটি 
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পুং-হর্মোন সমন্থিত গুধধ প্রয়োগ করিয়া! অনগরূপ 
ফল পাওয়া গিয়াছে। 


অন্ধের দৃষ্টি-সহায়ক ইলেকট্রনিক যন্ত্র 


দৈনন্দিন সাধারণ কার্জে অন্ধদের সাহায্যের 
জন্য এক অভিনব ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবিত 
হইয়াছে বলিয়। জানা গিয়াছে। পঞ্চাশ জন 
অদ্বের দ্বারা শীঘ্রই এই যন্ত্রটির কার্যকারিতা পরীক্ষা 
করা হইবে। যস্ত্রটি ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় শবা- 
তরঙ্গের মাধামে অন্ধকে যে কোন আলোকিত 
দ্রব্যের অবস্থান জ্ঞাপন করে। 

একটি ঝড় ফাউণ্টেন পেনের মত আকারের 
অংন্ধর এই অভিনব চক্ষুর উপর পতিত আলোক- 
রশ্মির তীব্রতা অনুণারে অন্ধের কানে শব্দেরও 
তারতম্য ঘটে। জজল্সান্ধ ডাঃ উইচার এই যন্তটি 
উদ্ভাবন করেন। ৪২ বংদর বয়সে গত অক্টোবর 
মাসে তিনি দেহতাগ করিয়াছেন। তাহার 
জীবদ্দশ(তেই এই যন্ত্রটি গ্রথম নিম্মাণ করা হয়। 
এখন ডান্‌ ইঞ্জিনিঘারিং আযসোসিফেটস্‌ যষ্ত্রটি 
নির্মাণের ভার লইয়াছেন। 

জন্মান্ধ হইলেও ডাঃ উইচার কলাম্বিয্া ইউনি- 
ভার্িটির প-এইচ. ডি উপাধি লাভ করিয়া বেল 
টেলিফোন লেবরেটপীর পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে 
গবেষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 


ক্লোরেল! সংযোগে কুটির পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি 


অনেক পুফরিণীর জলে সবুজ সরের মত এক- 
প্রকার পদার্থ দেখা যায়। এইগুলি হইল এক- 
প্রক্কার এককোধী আলগী। এক্প একজাতীয় 
এককোধী উদ্ভিদ ক্লোরেলার আলোক-সংশ্লেষণ 
ক্রিয়া ত্ববান্থিত করিয়া মানুষের ব্াযবহারোপযোগী 


বিজ্ঞান সংবাদ 
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পুষ্টিকর থাগ্য-উপাদান প্রস্তত করিবার জছ্ঘা 
বিজ্ঞানীর! কিছুকাল যাবৎ গবেষণা করিতেছেন। 

সম্প্রতি বেথেস্ভার স্তাশন্তাল ইনষ্টিটিউট অব 
হেল্থের ডাঃ হাগুলি ও ডাঃ ইং-এর পরীক্ষা হইতে 
জানা গিয়াছে যে, ক্লে'রেলার সাহাযো রুটির 
পুষট্টিকাঠিতা যথেষ্ট বধিত করা সম্ভব। তাহারা 
বলেন, দুইটি প্রোটিন গঠনকারী আমিনো আমিভ 
লাইপিন ও থিয়োনাইন ক্লোরেলা হইতে সংগ্রহ 
ক'রয়া রুটিতে মিশিত করিলে প্রোটিন খাগ্ছের 
চাহিদা সম্তায় মিটিতে পারে। গব্যেণাগারে 
ইহুরকে এইরূপ প্রোটিনযদ্ধ রুটি বা ময়দ। 
খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, ২৭ দিনের মধ্যেই 
তাহাদের দেহের ওজন সাধারণ খাদ্যে পুষ্ট ইদুর 
অপেক্ষা অনেক বুদ্ধি পায়। 

উল্লি'খত দুইটি আমিনো আযাদিডের মধ্যে 
লাইসিন মোটামুটি অল্প মূল্যে সংশ্লেষণ করিয়া 
উৎপাদন করা যায়। পরীক্ষামূলঞঙাবে লাইপিন- 
সমুদ্ধ রুটি বাজারে সরবরাহ করা হইতেছে । কিন্ত 
থিয়োনাইন হইল অধিক ব্যয়পাপেক্ষ। সেই জন্য 
বিজ্ঞানীরা দেখিতেছেন, সরাসরি ক্লোরেলা সংযুক্ত 
করিলে ইহ খিয়োনাইনের পরিপূরক হয় কি না। 

ইছুরের ক্ষেত্রে ধাগ্চের উপযোগিতা এবং দৈহিক 
বৃদ্ধি উভয় দিক হইতেই বিচার করিয়া দেখা 
হইয়াছে; অর্থাৎ খাছ্যের পরিমাণের সহিত দৈহিক 
ওজন বৃদ্ধির অনুপাত পধবেক্ষণ করা হইয়াছে। 


পরীক্ষার ফল হইতেই সিদ্ধান্ত কর! হয় যে, ক্লোবেলা 

ংযোগে থিয়োনাইনের কার্য ভালভাবেই সম্পন্ন 
হয়। ইহা সয়াবিনের প্রোটিন অপেক্ষা উৎকষ্টতর 
এবং ভিম বা লিভাষেষ প্রে।টিনের সমকক্ষ । 


উীবিনয়কৃঝ দত্ত 


আপেক্ষিকতার অ আ ক,খ 
শ্রীঅনাদিজীবন দাস 


ও 


ভ্রীমতী ললিত। ভাদুড়ী 


ফরাসী দেশের পারী নগরীতে একটা গ্ল্যাটিনাম 
রড খুব সধত্বে সংরক্ষিত আছে। রডটা মূল্যবান 
প্রযাটিনাম ধাতু দিয়ে তৈরী বলেই যেতার এত 
কদর তা নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই 
রডটার দৈর্ঘ্যই পৃথিবীতে দৈর্ধের মাপকাঠি 
হিসাঁবে সর্বজনগ্রাহথা। মনে করা যাক, এ রডটার 
সঙ্গে আগাগোড়া মিলিয়ে আর একটা মিটার স্কেল 
তৈরী করা হলো। ধরা যাক, এমন একটা ঘড়ি 
তৈরী করা হলো যেটা হাজার বছরেও একচুল সময় 
এ দূক-ওদ্দিক করবে না। এরূপ অভ্রান্ত সময়রক্ষক 
ও দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি - এই ছুটি জিনিষ আপনার 
কোন বন্ধুর হাতে দিয়ে তাকে একটি রকেটে 
তুলে দিন। 
রকেট আপনার বন্ধুকে নিয়ে আপনার কাছ 
থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে লাগলো । কতটা বেগে 
ছুটলে আপনার বন্ধুর মনোমত হবে? সেকেও্ডে 
হাজার মিটার, লক্ষ মিটার তো আজকাল সবাই 
হামেশা ছুটছে! আপনার বন্ধু রকেটের গতি 
বাড়িয়ে প্রায় আলোর গতির (পেকেণ্ডে ৩ কোটি 
মিটার) সমান করে নিলেন এবং সঙ্গের স্বেলটা 
রকেটের দৈর্ঘ্য বরাবর রেখে ঘড়িটা হাতে নিয়ে 
বসে রইলেন। | 
এখন আপনার পক্ষে যদি সেই চলত্ত স্কেল ও 
ঘড়ি দেখা সম্ভব হতো তবে কি দেখতেন? 
দেখতেন ঘড়িট1 ভয়ানক আন্তে চলেছে, আর লম্বা 
স্বেলট! এতটুকু হয়ে গেছে। কথাট৷ নিশ্চয় বিশ্বান 
হচ্ছে না। আপনার ধারণা, কলকজা ঠিক থাকলে 


রকেট যতই জোরে চলুক না কেন, ঘড়িটা আন্তে 
চলবে কেন? আর স্বেলটাই বা ছোট হয়ে 
যাবে কেন? কিন্ত কথ! হচ্ছে--চলার গতির মঙ্গে 
স্বেলের মাপ আর ঘড়ির ছন্দ বদলাবে না, এ 
বিশ্বান আপনার কেমন করে হলো? আপনি 
কি নির্ভরযোগ্য কোন পরীক্ষা করে দেখেছেন? 

আইনস্টাইন যখন ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতা- 
বাদের অবিশ্বাস্ত কথাগুলি বলতে আরম্ভ করেন 
তখন পর্বস্ত অব্য প্রত্যক্ষ কোন পরীক্ষা হয় নি, যাতে 
প্রমাণ পাওয়৷ যায় যে, গতির ফলে দের্ঘ| এবং সময় 
পরিবতিত হয়। তবে আর একটি পরীক্ষা হয়েছিল 
যার পরোক্ষ ফল ধৈর্ঘ্য ও সময়ের উপর গিয়ে 
বর্তালো; আর শেষ পর্যস্ত দেশ ও কালের পূর্বতন 
ধারণার আমূল পরিবর্তন করে আপেক্ষিকতাবাদের 
জন্ম হলো । এই পরীক্ষাটি করেছিলেন খ্যাতনাম। 
বিজ্ঞানী মাইকেলপন (১৮৮০ সাল )। 

ইয়ং, 'হিগিন্স্‌, ফেনেল প্রভৃতির সময় থেকেই 
প্রমাণিত হয়েছে যে, আলো একরকম তরঙ্গ বিশেষ । 
তরঙ্গ বলতেই সাধারণের চোখের সামনে যে ছবি 
ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে জলের উপরে ঢেউ ওঠবার 
দৃষ্ঠ। জলের ঢেউ যেখান দিয়ে ছড়িয়ে হায় 
সেখানে দোলা লাগে। শষের তরল বাতাসের 
মাধ্যমে যেখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেখামেও স্পঙ্দন 
উৎপন্ন হয়। এখন আলোর স্পদানের জন্েও 
মাধ্যমের প্রয়োজন হলো । এই মাধ্যমই উনবিংশ 
শতাঁকীর ইথার। আলো! শৃহ্যপথে নক্ষত্র থেকে 
আসে, আবার স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়েও আসে। 


মার্চ) ১৯৫৭ | 


তাই, কি পদার্থের অণু-পরমাণুর মধ্যে, কি বাইরের 
সমগ্র শৃন্তে--সবখানেই এই ইথার পরিব্যাপ্। স্থ্য 
তার গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে ঘুরপাক খাওয়াতে 
খাওয়াতে মহাশূন্যে ইথারের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে 
চলেছে। নিশ্চয় আমাদের পৃথিবীরও এই ইথাঁরের 
সমুদ্রে একট! গতি আছে। মাইকেলদনের উদ্দেশ্য 
ছিল, পৃথিবীর এই গতি নির্ণয় করা। পরীক্ষার 
শেষে মাইকেলদন, তথ] সার! পৃথিবী স্তম্ভিত হলো । 
ইথাবের সমুদ্রে পৃথিবীর কোনও গতি নেই! 
কক্ষপরিক্রমায় ভিন্ন গতিবিশিষ্ট অন্য কোনও গ্রহে 
এই পরীক্ষা করলেও নিশ্যয়ই দেখা যেত, সে 
গ্রহেরও ইথারের মধ্যে কোন গতি নেই। অর্থাৎ 
যে কেউ শিজেকে ইথারের সমুদ্রে সর্বদা স্থির 
ভাবতে পারেন। যাঁহোক, মাইকেলসনের পরীক্ষার 
ফলাফল সম্বন্ধেআর একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান 
করে পরে এই ইথারকে বরবাদ করে দিলেও কোন 
ক্ষতি নেই । ্‌ 
ধরুন, দীঘির মাঝথানে একটা টিল ফেলা 
হয়েছে । ঢেউ বুত্তকারে ছড়িয়ে পাড়ের দিকে 
সেকেণ্ডে ০ মিটার গতিতে এগিয়ে আসছে। 
আপনি ইতিমধ্যে ভেলায় চেপে জলের উপর দিয়ে 
মেকেণ্ডে * মিটার করে দীঘির মাঝের দিকে 
যাচ্ছেন। আপনার কাঁছে ঢেউগুলি নিশ্চয়ই 
মেকেণ্ডে ০+% মিটার করে এগিয়ে আসছে। 
এবার মনে কর! যাক, টিলট1 একটা নক্ষত্র, ঢেউ- 
গুলি আলোর স্পন্দন, জলটা ইথার আর আপনার 
ভেলাট। হলো পৃথিবী | মাইকেলমনের পরীক্ষাঙ্ছনারে 
ইথারের মধ্যে পৃথিবীর ও শুন্য। অতএব আলোর 
ঢেউ পৃথিবীর দিকে সেকে্ডে ০ মিটার করেই 
আসবে। অন্য কথায়, পৃথিবী যে গতিতেই 
নক্ষত্রের দিকে এগিয়ে যাক না কেন, নক্ষত্রের 
বিকিরিত আলো ০ গতিতেই পৃথিবীতে এসে 
পৌছাবে। আলোর গতি, দর্শক বা উৎপত্ি- 
কেন্দ্রের গতি নিরপেক্ষ । এই বৈপ্লবিক সত্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পূর্বপ্রচলিত ধারণার 


আপেক্ষিকতার অ, আ ক, খ 


১৬৭ 


সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটেছে । এই বিচারের ধারায় 
প্রথমে বদ্লালো দেশ ও কাল। কেমন করে-_ 
ৰ্লছি। 

মনে করা যাক, মহাশূন্ধে আপনি ও আপনার 
বন্ধু এবার দুটা আলাদা রকেটে চেপে দুঝ 
থেকে স্থির গতিতে পবম্পরের দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছেন। আপনাদের পারম্পারিক গণ্ত ধরুন, 
সেকেণ্ডে * মিটার করে। কিছুক্ষণের মধ্যে 
রকেট ছুট! পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এরপর 
থেকে আপনাদের চলে যাওয়ার পারস্পরিক 
গতি ৮ অক্ষুগ্নই বইল। পাশ কাটাবার সময় 
সামান্ত সংঘর্ষে আলোর উৎপত্তি হয়েছিল। এই 
সমস্ত খটনাটার আপনার বিবরণ কিন্তু হবে 
নিয়রূপ 

আমি আমার রকেট নিয়ে চুপচাপ দাড়িয়ে 
ছিলাম (আমার গতি তুলনা করবার জন্তে 
আর তৃতীয় কিছু না থাকায়, নিজেকে মহাশৃন্য 
স্থির ছাড়া কি ভাবতে পারি ?)। এর মধ্যে 
বন্ধুটি রকেট নিয়ে এগিয়ে এসে ছোট্ট একটা ধাকা 
দিয়ে ৮ গতিতেই সরে যাচ্ছে। এই সামান্য 
ংঘর্ষে রকেট থেকে আলো ঠিকরে আমায় 
কেন্দ্র করে ০ গতিতে চারদিকে সমানভাবে 
ছড়িয়ে পড়ছে । 

অবাক হলাম; কারণ ঘটনা সম্পকে আপনার 
বন্ধুর বিবৃতিও অবিকল এই রকম। তবে যে 
কোনও মুহূর্তে ( ধক্ন €)) ছড়িয়ে-পড়] বৃত্তাকার 
আলোর কেন্দ্র কে ?--আপনি, না আপনার দুরে 
সরে-যাওয়া বন্ধু? মহ] সমন্যার কথা! যাহোক, 
আপনার দৃষ্টিকোণ থেকেই ঘটনাটার একটি ছক 
আকা যাক। 

ধরুন, ] বিম্ুতে আপনি আপনার রকেট 
সহ স্থির হয়ে আছেন; ওখানেই সংঘর্ধ ঘটেছিল। 
আপনার নিখুত ঘড়ি অন্লারে এই সময় থেকে 
£ দেকেণড আগে সংঘর্ষ ঘটেছিল। এখন 
আপনার বন্ধু ৮ গতিতে £ সময়ের মধ্যে ৮.৮. 


১৬৮ 


মিটার দূরে 0 বিন্দুতে। ছবির বৃত্তটি এই 
মুহুতের ছড়িয়েপড়া আলোর ঢেউ। [0 থেকে 
0৮ লম্ব টেনে [2 যোগ করা গেল। আলো 
সেকেণ্ডে ০ মিটার করে কেন্দ্র থেকে সেকেণ্ডে ০6 
মিটার দুরে যাবে। ». [6-০৮, পীথাগোরাস 
উপপাগ্য অনুযায়ী আপনার কাছে- 
চ5002-৮1052- 108 
৮ (008 _ (0 
স্পা 62009 -529 
৮, চঢা-৮৯/০৪-%৪ মিটার । 
এধন আপনি হয়তে। জিজ্ঞেস করবেন ৮0 
নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন? সেটা বোকা 
অবশ্তট খুবই সহজ। রকেটের গতির সঙ্গে 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৩য় সংখ) 


করুন--কারও গতি %থাকবানা থাক, আলোর 
গতি সব সময়েই তার কাছে ০। অতএব আলো৷ 
যে বন্ধুর কাছ থেকে ০ গতিতে নসরেছে সেট! 
নিশ্চিত । আবার এই সময়ের মধ্যে 2 বিন্বুর আলোর 
কণিকা - আপনার বন্ধুর স্কেলের মাপ অনুযায়ী 
-৮৮০৪-৬৯ দূরত্ব গেছে তাও নিশ্চিত। 
সুতরাং বন্ধুর ঘড়িতেও যদ্দ এর মধ্যে £ সেকেও 
সময় যায় তবে প্রথম নিশ্চিত সত্যটি অবহেলিত 
হতে বাধ্য । 

অতএব আমাদের এই বৈপ্লবিক সমাধান গ্রহণ 
করতে হবে যে, বন্ধুর ঘড়ি আস্তে চলবে, যাতে এই 
সময়ের মধ্যে আলোর কণিকা তুলনায় কম দুরে 
গেলেও বন্ধুর কাছে তাঁর গতি ০ অক্ষুপ্ন থাকে। 





সমান্তরালে রাখলে আপনার দৃষ্টিতে বন্ধুর 
স্কেলটা লম্বায় বদলে যাবে কিনা, তাঠিক করে 
না বলতে পারলেও এটা বোঝা কঠিন নয় 
যে, গতির আড়াআড়ি স্কেলটা রাখলে তার 
কোনও অনল-ধ্দল হবে না। তাই আপনার 
স্কেলেই মাপুন বা বন্ধুর স্কেলেই মাপুন-- 

চ00-6 ৯/০৪-৮৪ মিটার। 
2 বিন্দুর আলোর কণিকা! ( ফটোন ) বন্ধুর কাঁছ 
থেকে আপনার স্ময় অনুযায়ী € সেকেণ্ডে 010 
বা ৯/০১-%৪ দুরে গেছে। আপনার দৃষ্টিতে 
বন্ধুর কাছ থেকে আলোর কণিকা 
/০৪-%*্ (০ থেকে কম) গতিতে মরেছে। 
কিন্তু মাইকেলসনের পরীক্ষালন্ধ তথ্যের কথা স্মরণ 


$/08- 8 _ 
|] 


আপনার দৃষ্টিতে গতিমান বন্ধুটির ঘড়ি যে আস্তে 
চলছে, তাঁর মানে এই নয় যে, ঘভির যদ্ধ্ের অদল- 
ব্দল হবে; ব্যাপারটা আরও প্রাথমিক, সময়ই 
আস্তে চলবে। বন্ধুর শ্বাগ্রশ্বাস মন্থর হুবে। 
হৃদস্পন্দন ধীরে চলবে, কর্মচাঞ্চল্য কমে যাবে, 
আশেপাশের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন 
মন্থর হবে ইত্যাদি । তবে সাধারণ গতিতে এই 
সব পরিবর্তন অতি সামান্য, যার জন্তে অনভান্ত 
মনে গ্রথম প্রথম ভাবতে অবাক লাগে। 

$% গতির জন্তে ঘড়ি কতটা আস্তে চলবে, 
হিলাব করা যাক। ধরা যাক, এই সময়ের মধ্যে 
চলস্ত ঘড়িতে ৮০ গেকেণ্ড গেছে । অতএব বন্ধুর 
কাছে ৫ গতিবিশি্ই আলোর কণিকা ঢ-এর পক্ষে 


মা, ১৪৫৭ ] 
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যেখানে আপনার কাছ থেকে বন্ধুর দূরত্বকে 
০ (৮৮6) বলছি। (১নং) সমীকরণ থেকে 
সহজেই বোঝা যাবে যে, ৮০, €-এর চেয়ে ছোট, 
অথবা চলস্ত ঘড়ি স্থির ঘড়ির তুলণীয় আস্তে চলবে। 
গ্রায় আলোর গতিতে চললে (৮-৯০) আমরা দেখব 
(৮০-৯০)--অর্থাৎ কিনা ঘড়িটা থেমে আপবে। 
সময় বিলুপ্ত হবে। 
এবার মনে করুন, ৮ গতিতে চলস্ত বন্ধুটি 
গতির সমান্তরাল করে একটা রড সঙ্গে নিয়ে 
চলেছে । সার! রডটার আপনাকে পার হয়ে যেতে 
আপনার ঘড়িতে সময় লেগেছিল £ সেকেও। 
কাজেই আপনার কাছে ওটার দৈর্ঘ্য হবে ][,-ড% 
মিটার। কিন্ত আপনার এ সেকেণ্ড সময় গেলে 
চলস্ত বন্ধুর কাছে ৮০ (-6২1--55/08) 
সেকেগড যাবে। চলন্ত বন্ধুর বিচারে তার লঙ্গের 
রূডটাকে ৬ গতিতে আগ।গোড়া পার করিয়ে নিয়ে 
আসতে সময় লাগল ৮০ সেকেওণ্ড; তাই তার 
কাছে রডের দৈথ্য হবে, ঘট 
শ্। 6৬] - ৮81০8 
[৮1 -55/08 -(৩) 
অর্থাৎ গতির সঙ্গে সমাস্তরাল ধর্ঘ্যগুপি উপবের 
হিসাব মত ছোট হয়ে যাবে। প্রায় আলোর 
গতিতে চললে (৬৯০), ৫র্ঘ্যগুলি ছোট হইতে হতে 


আপেক্ষিকভার অ. আ) ক, খ 


১৬৯ 


(1,7৯০) প্রায় মিলিয়ে আসবে । দেশের (528০6) 
বিলুপ্চি ঘটবে। 

এখন আলোর বৃত্তের দিবিধ কেন্দ্রের সমস্যার 
সমাধান সম্বন্ধে আপনার অভিমত হবে নিম্বরূপ-- 

আলো আমায় কেন করে ০ গতিতে চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ছে-এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। 
কিন্ত ইতিমধ্যে চলন্ত বন্ধুর স্কেল ও ঘড়ির মাঁপ- 
জোক গতির সঙ্গে বদলে যাবে। এই পরিবত্তিত 
দৈর্ঘ্য ও সময়ের বিচারে চলস্ত বন্ধুটিও নিজেকে 
আলোক বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত মনে করতে পাবে। 
সমন্তার সমাধান সন্বন্ধে আপনার বন্ধুর বিবৃতিও 
অবিকল এই! 

আপেক্ষিকতাঁবাদ থেকে আরও জানা যায়, 


1 
05 ভরবিশিষ্ট বস্ত বেগের ফলে বেড়ে নি 


০ 
হয়ে যাঁয়। সবচেয়ে বিশ্ময়কর আবিষ্কার-.কোন 
স্থির বস্তর অন্তনিহিত শক্তি ঢু» 00508 1 এই 
সমীকরণটির ফলম্বরূপ পারমীণ বক শাক্ত পাওয়া 
গেছে। আপেক্ষিকতাবাদ যে শব প্রাচীন ভাব- 
ধারায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, যেমন _ দৈর্ঘা, সময়, ভর, 
গতির উপর নির্ভরশীল--সে সব পরিবর্তন আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে তেমন কোনও গভীর প্রভাব 
বিস্তার করে নি; কারণ এসব পরিবর্তন সাধারণ 
গতিতে অতি নগণ্য। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের 
অন্যতম প্রধান আবিষ্কার য| প্রমাণ করে দিয়েছে 
যে, জড়বস্তরতে প্রচণ্ড শক্তি অস্তনিহিত আছে ত৷ 
সম্পূর্ণ যুগান্তকারী ব্যাপার। কারণ পূর্বতন 
ধারণায় জড়বস্ত ছিল শক্তর বিপরীত একট! 
কিছু। আপেক্ষিকতাবাদের প্রধানতম এই 
আবিষ্কীরের ফলে ( চ০-৮ 10508) পারমাণবিক 
শক্তির অফুরস্ত ভাগ্ডারের গুপ্ত চাবিকাঠি মানুষের 
হাতে এসে গেছে। 





ভারতের জাতিতত্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথ! 
শ্রীমানসকুমার চৌধুরী 


ভারতের জাতিতত্ব নিয়ে পুরনো ইতিহাস 
আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে, স্তর 
হার্বা্ট বিজলের কথা। তবে রিজলের অনেক 
আগেই, অনেকে এখানে-ওখানে লাধারণভাবে 
নৃতা্বিক মাপজোক নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং 
নিয়েও ছিলেন। ব্যারন মেজৌকোভেষ্ট ভন উজ- 
ফ্যালভি নামে একজন হার্গীরীয় নৃতত্ববিদ্‌ ১৮৭৯ 
থেকে ১৮৮৪ সাল পধস্ত কাশ্মীর এবং তার 
নিকটবর্তা স্থানসমূহে গব্ষেণা চালিয়েছিলেন। 
তারপরে আসেন ষ্টেন, ডনেলি প্রভৃতি নৃতা ত্বিকেরা। 
তাছাড়া ১৮৭২ খুষ্টাবে ডেন্টন 40950110056 
[:00010985 0£173615891 নামে একখাঁণি পুস্তক 
প্রকাশ করেছিলেন। তাতেও এ সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য পাওয়া যাঁয়। কিন্ত রিজলেই প্রথম ১৯০৯ 
মালে সমগ্র ভারতের অধিবাপীদের জাতি হিপাবে 
ভাগ করতে চেঞ্জেছিলেন এবং তাদের মোটামুটি 
শটি শ্রেণীতে ভাঁগ করেছিলেন । যদিও পরে 
বিজ লের এই গবেষণার যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে 
এবং সর্বশেষে তার এই শ্রেণীবিভাগকে বাতিলও 
করে দেওয়া হয়েছে--তথাপি তার এই প্রচেষ্টা 
ধন্তবাঁদার্ই; কারণ তাঁকেই এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক 
ব্ল। চলে। 

রিজলের এই সর্বভারতীয় শ্রেণীবিভাগে বাংলা 
এবং উড়িগ্তার অধিবানীদের, বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের 
মঙ্গোলো-ড্রাভিভয়ান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
তার মতে, সাধারণতঃ এদের গায়ের রং কালো, 
মুখে : গৌফদাড়ির আধিক্য, মাঁথা সাধারণতঃ 
চওড়া! এবং নীক সরু থেকে মোটা সব রকমেরই। 
কিন্তু তার পরবর্তী বৈজ্ঞানিকের! তার সঙ্গে একমত 
হতে পারেন নি | 


পূর্বেই বলেছি যে, হীর্বাট রিজলে বাংলা 
দেশের লোকদের মঙ্গোলো-ড্রীভিডিয়ান বলে 
অভিহিত করেছেন এবং গুজরাট থেকে কুরগেঁর 
মধ্যবর্তী স্থনের লোকদের সাইথো-ড্রীভিডিয়ান 
নামে অভিহিত করেছেন। তিনি তাদের সম্বন্ধে 
বলেছেন যে, তাদের মাথাও সাধারণতঃ চওড়া । 
বন্ধে প্রেসিডেম্সির লোকদের এই চওড়| মাথার 
জন্যে রিজলে সাইথিয়ান এলিমেণ্টের উপর খুব বেশী 
জোর দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতীয় আমরা 
দেখতে পাই যে, এই সাইথিয়ান আক্রমণকারীরা 
খুব অল্প সময়ের জন্যে বন্বে প্রেসিডেন্সিতে ছিল 
এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল লোকসংখ্যার 
উপর কোনক্প প্রভাব বিস্তার করা প্রায় অসম্ভব । 
স্থতরাং রিজলের মতের পিছনে এখানে খুব বেশী 
জোর পাওয়া যায় না। আবার তার মতে, বাংলা 


দেবের লোকেরাও চওড়া মস্তক বিশিষ্ট। 
এর কারণ অন্ুসন্ধীন করতে গিয়ে তিনি 
মঙ্গোলিয়ান এলিমেন্টের উপর খুব বেশী 


গুরুত্ব দিয়েছেন । কিন্ত বাংলা দেশের লোকদের 
ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তারা সব 
জায়গায় সমান নয়। যেমন--চওড়! মাথা ও চওড়া 
নাক সাধারণতঃ দক্ষিণ-পূরব দিকেই দেখতে পাওয়া 
যায় কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সাধারণতঃ লম্ঘ। 
মাথা ও চওড়া নাক দেখা যায়। আবার 
পিকিমের দিকে চওড়া মাথ! ও লঞ্থা নাকই দেখতে 
পাওয়] যায়। তার উপরেও রায়বাহাছুর রমাগ্রসাদ 
চন্দ বলেছেন যে, প্রধান মঙ্গোলিয়ান লক্ষণসমূহ, 
যেমন-সোজা চুল, হরিপ্্রাভ গাত্রবর্ণ, অমমীস্তরাল 
বা তির্ক চক্ষু, এপিক্যানথিক ফোঁন্ড, শরীরে 
লোমের অল্পতা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণগুলি বাঙ্গালী- 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। স্থৃতরাঁং রিজ.লের 

মতকে এ জীয়গায় ঠিক মেনে নিতে পারা 

যায় না। 
আবার ডাঃ 


০1217761)1 


ভাগারকার তার 
17173110000 00001901018 নামক 
প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, কতকগুলি উপাধি আছে যা 
বাঙ্গালী এবং গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণ, উভয়েই 
ব্যবহার করেন; যেমন-- দত্ত, বর্মন, মিত্র ইত্যাদি। 
আবার রিজলের তথ্যাদিই ভালভাবে আলোচন। 
করলে আমরা দেখতে পাই যে, বাঙ্গালী এবং 
গুজরাটের নাঁগরব্রাঙ্ষণ, উভয়ের মধ্যেই শতকরা 
প্রায় ৭৭ ভাগ লোকের মাথা হচ্ছে চগড়া। 
স্থতরাঁং মোটামুটি এটুকু আলোচনা করলেই বুঝতে 
পারা যায় যে, বাংল] এবং বন্ষে প্রেসিডেন্সি, এই 
ছুই দেশের লোকের মধ্যেই অনেক রকম সাদৃশ্ 
আছে। কিন্তু একথাও বুঝতে পারা যায় না যে, 
বন্ধের লোকদের চওড়া মাথার জন্যে রিজলে কেন 
দায়ী করেছিলেন সাইখিয়ান আক্রমণকারীদের এবং 
বাঙ্গালীদের মধ্যে এ একই লক্ষণের জন্যে দায়ী 
করেছিলেন মঙ্গোলিয়ানদের | সথতরাং এমন একদল 
লোক খুঁজে বের করতে হবে, যাঁদের মাথা চওড়! 
এবং যাঁরা ভারতের কাছাকাছি কোথাও বসবাস 
করতো । প্রকৃতপক্ষে সেই রকম একদল লোকের 
সন্ধান পেয়েছিলেন ব্যারন উজফ্যালভি এবং অবেল 
ষ্টেন নামক দুজন বৈজ্ঞানিক। এর! হোমো 
আলপাইনাঁস নামে পরিচিত এবং পামির উপত্যকা 
ও চৈনিক তুকিস্থানের তাকলামাকান মরুভূমিতে 
ব্সবাস করতো । সম্ভবতঃ এরা উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। যখন তারা 
ভাবতে আনে তখন উত্তর গাঙে সমতলভূমির 
প্রায় সবটাই আর্যদের ছারা অধিকৃত ছিল। হৃতরাং 
এরা হু-ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং কতক বন্ধের 
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ভারতের জাতিতন্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথা 


৯ 


দিকে চলে যায়, আর বাকী সবাই বাংলায় চলে 
আসে। 

রিজলের পরেও অনেকে সমগ্র ভারতের 
আ'ধিবাশীদের জাতি হিসাবে ভাগ করতে চেয়ে- 
ছিলেন এবং করেও ছিলেন । কিন্তু কেউই সুনিশ্চিত 
ও ধেজ্ঞনিক যুক্তি প্রদানে সক্ষম হন নি। সেইসব 
বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে গিউফ্রিদা-রূগেরী, ইকষ্টেড, 
হ্াডন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। 

কিন্ত ১৯৩১ সালে ডাঃ বি, এস. গুহ পূর্বেকার 
যাবতীয় বিবরণগুলি পুনরাঁলোচনা করেন এবং সমগ্র 
ভারতের অধিবাসীদের জাঁতি হিসাবে ভাগ করেন। 
তার এই জাতি বিভাগ অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা 
ক্বীকৃত হয়েছে । তিনি সমগ্র ভারতের অধিবাসী- 
দের ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন । যেমন নেগ্রিটে। 
প্রে(টো-অষ্বালয়েড, মঙ্গোলয়েড, মেডিটারেনিয়ান, 
ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালস ও নডিক। বাংলা এবং 
বন্ধে এই ছুই প্রদেশের অধিবাসীদের তিনি এই 
ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালম-এর মধ্যে অন্তভূক্ত করে- 
ছেন। এই ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালস বা আল্‌পো- 
ডিনারিককে আবার ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
যেমন-(ক) আলপিনয়েড, (খ) ডিনারিক, (গ) 
আর্মেনয়েড । এই ওয়েষ্টার্ণ ব্রাকিসেফালস-এর 
অস্ততৃক্ত অধিবাসীর! ডাঃ গুহের মতে, পশ্চিমদিক 
থেকেই এসেছিল। আযালপিনয়েডদের স্চদ্ধে ডাঃ 
গুহ বলেছেন যে, এদের গায়ের রং মেডিটারেনিয়ান- 
দের মত কৃষ্ণবর্ণ নয়--তাদের থেকে ঈষৎ পাত লা, 
মাথা চগ্ড়া ও পশ্চাভাগ গোলাকার, মুখ 
গোলাকার ও স্ুন্মর, সরু নাক, দেহের দৈর্ঘ্য 
মাঝারি । এই বিভাগের মধ্যে তিনি কাখিওয়ার, 
গুজরাট, বন্ধে, বাংল। প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের 
অস্তভূক্ত করেছেন? অর্থাৎ বম্বে ও বাংলা--এই 
উভয় প্রদেশের লৌকেরা একই বিভাগের অন্তর্গত। 


পদার্থবিগ্ভার প্রসার 
শ্রীতাপসকুমার দ্বাস 


আদিম যুগে মানুষের ঠনন্দিন খাওয়াপরার 
সমস্যাই ছিল প্রধান। ধীরে ধীরে মানুষের 
অন্ুন্ধিস! প্রবৃত্তি বাড়তে লাগলো । ক্রমশঃ 
মানুষের জিজ্ঞান্থ মন চ'ইলো সৃষ্টির মূল তথ্য 
আবিষ্কার করতে, প্রকৃতির ঘটনার যুক্তিযুক্ত 
কারণ জানতে । সেই আদিম যুগ থেকে আজ পধন্ত 
মানুষ এই চেষ্টাই করে আসছে বিজ্ঞানের নানা 
পথ ধরে। পদার্থবিগ্ভ/ তাদেরই একটি । মানুষের 
চিগ্তাধারার আজ যে এত প্রসার তা শুধু পূর্ববর্তীদের 
চিন্ত! ও জ্ঞানকে ভিত্তি করেই । মানুষের ব্যক্তিগত 
জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ষেষন 
বিকাশ হয়, মানব-সভাতাঁও তেমন যুগ যুগ ধরে 
অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে । 
মানুষের চিন্তাধারার বিকাশ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
সঙ্গে নৃতন তত্ব পুরাতনকে কেন্দ্র করেই আর 
একটু সহজ, সরল ও সুষ্ঠুভাবে দেখা দিয়েছে। 

পদার্থবিদ্যায় তত্বানগসন্ধানের ক্ষেত্রে দেখ! যায়, 
মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ প্রথম দৃষ্টি 
দিয়েছিল বহির্জগতে । গ্রহ-উপগ্রহের গতি থেকে 
কেপলার কতকগুলি নিয়ম আবিষ্ষীর করেন। 
তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠলো নিউটনীয় ব্লবিষ্যা। 
বলবিগ্ভার যাঁথার্থ্যের কোন প্রশ্ন উঠলো না। 
দেখা গেল, কোন বস্তর কোন মুহূর্তে অবস্থান ও 
গতির নিয়ম জানা থাকলে আর যে কোন 
মুহূর্তে তার অবস্থান বা গতি জানা সম্ভব। 
সীমাবন্ধ অভিজ্ঞতার জন্যে তাই সে দিন 
সম্ভাব্যত! বা অনিশ্চয়তার কোন প্রশ্ন উঠলো না। 
মানষ আরও দেখলো, একটি বস্ত যে গতিতেই 
চলুক না কেন, তাঁর ভর সব সময়েই সমান থাকে। 


চিন্তাধারা বিকাশের সঙ্গে সে মানুষ অধুপরমীণুর 
জগতেও চোখ ফেরালে1। সেখানে কিন্তু তীত্রগতি- 
যুক্ত অসংখ্য মৌলিক ক্ষুদ্রকণ! নিয়েই কারবার। 
তাঁদের একটি একটি করে বেছে বেছে পরীক্ষা করা 
সম্ভব নয়। তাই পদার্থবিগ্ঠায় দেখা দিল সম্ভাব্যতা 
প্রসারণ ; হলে] অনিশ্চয়তাবাদের আবির্ভাব। নৃতন 
করা সমীকরণগুপি আগের মতই রইল, শুধু 
সম্ভাব্যতাঁর জন্যে একটা নূতন উৎপাদক, অর্থাৎ 
ফ্যাক্টর এসে গেল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নিউটনের 
সময়ে মানুষ অজ্ঞাতসাঁরেই সম্ভাব্যতা ১ (এক) ধরে 
পুরনো সমীরুরণগুলি বের করেছে। নৃতন সমীকরণ 
গুলি তাই হলে আরও বেশী সাধারণ। নিউটনীয় 
বলবিগ্ভার প্রসার প্রকৃতির একট] স্ৃবিধাজনক দান; 
কেন না, অণুতপরমাণুর জগতের মত বহির্জগতও 
যদি সমান রকম নিয়মরহিত হতে| তবে নিউটনের 
আমলেই যে সম্ভাব্যতাবাঁদের অনেকটা প্রসার হতে! 
তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পদার্থবিষ্ঠার এত স্থগভীর 
প্রসার ঘটতো! কি না সন্দেহ । বস্থর ভর মাপবার 
সময়েও দেখা গেল--বস্তর গতি যদি আলোর 
গতির সমতুল হয়, তবে তার ভরের তফাৎ 
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আগে যে সব বস্ত নিয়ে কাজ করেছে তাদের 
গতি আলোর গতির তুলনায় অনেক কম। 


তাই সংশোধন উৎপাঁদক ্ 17৮ এত কম যে, 


মাচষ তার স্ুল যন্ত্র দিয়ে 108 10০-এর ছোট্ট তফাৎ 
ধরতে পারে নি) নৃতন যুগে নৃতন অন্বেষণের ফলে 


মার্চ) ১৯৫৭] 


ংশোধন উতৎপাদকটি ধরা পড়লো। তখন দেখা 


গেল, 1] ০ --- 5 বি টাই হচ্ছে 


বিনে 
ডঃ 


সমীকরণ। বহির্জাগতিক বস্তর পক্ষে [0.৮ 020 
নেওয়া যেতে পারে ; কারণ সেখানে ৮১ ০-এর চেয়ে 


সাধারণ 


অনেক ছোট । ফলে, ্ 1-5- প্রায় ১-এর 


সমান। এই ভাঁবে দেখা ধর নৃতন আবিষ্কার 
পুরাতনকে ভূল প্রমাণ করছে না, বরং তাকে 
আরও সহজ সরল রূপ দিচ্ছে। 

পদার্থবি্ার প্রধান কথাই হলে! পরীক্ষী। 
প্রকৃতির কোনও ঘটনাকে দেখে মানুষ প্রথমে তার 
একটা ব্যাখ্যা! দেয় । তারপর নিজের যুক্তি দিয়ে দেখে, 
এই ব্যাখ্যা ঠিক হলে আর কি কি ঘটনা ঘট! 
সম্ভব। সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখাই হবে, সেই 
ব্যাখ্যাটি ঠিক, না ভূল তাঁর প্রমীণ। গত শতাবীন 
শেষের দিকে পদাীথবিগ্ঠীর ছুটি পরীক্ষায় দেখা গেল 
যে, মানুষের আগের ধারণা এর ঠিক বিপরীতমুখী । 
তাঁর একটির ফল হলো, আইনষ্টাইনের থিওরি অব 
রিলেটিভিটি, আর একটি হলে! কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা।। 
এতদ্দিন ধারণা ছিল, আলো সব সময়ে এক 
অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ রূপে প্রেরিত হয়। কিন্তু প্র্যাস্ক 
ব্ললেন, আলো প্রকৃতপক্ষে শক্তির কোয়াপ্টা ব 
বাগুল্‌ হিনাবে অগ্রসর হয়) কিন্তু আমাদের 
সাধারণ যর দিয়ে তা ধরা সম্ভব নয়। জানের 
অন্বেষণে মীনুষের সামনে এইভাবে ছুটি প্রশস্ত 
পথ খুলে গেল। 

আলোর প্ররূত ম্বরূপ যে কি, তা মাহুষের 
মনকে চিরকাল নাড়া দিয়েছে। কেউ বলেছেন, 
কতকগুলি কণিকা নিয়েই আলো তরী, কেউ 
বা দেখিয়েছেন আলোর তরঙ্গ-সত্তবা। আইন- 
ষ্টাইনের নূতন ফটোনতত্ব এই ছুটিকে নিয়েই। 
আজ আর কিন্ত আলোর কণিকা-নত্বা, কি তরল- 
সত্ত।--সে প্রশ্নই মূল নয়। আদলে আলোকের 
এমন এক সত্তা আছে যা এ ছুট! সত্তাকে নিয়েই। 


পদার্থবিষ্ভার প্রসার 
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তার ফলে আমাদের যন্ত্র অবস্থানযামী আলোর 
ছুটি সত্তাকেই পৃথকভবে দ্রেখায়। 

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আর একটি বিকাশ 
হলো তরন্গ-বলবিষ্ঠা। আইনষ্টাইনের ফটোন 
তত্বে তরঙ্গে পদার্থের ধর্ম আরোপ করা হয়েছে। 
ডি ব্রগি যুক্তি দেখালেন যে, এর বিপরীতটাও 
সম্ভব, অর্থাৎ পদার্থেরও তরঙ্গ থাকতে পাঁরে। আজ 
তরঙ্গ-বলবিদ্া এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, সমগ্র 
মহাবিশ্বকে আজ তরঙ্গের তৈরী বলা যেতে পারে 
এবং পদার্থ শুধু তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ স্থানে 
ব্যাপৃত রয়েছে। বর্ণ, পরে দেখালেন যে, এই তরঙ্গ 
সাধারণ তরঙ্গ নয়। এরূপ সম্ভীবনা তরঙ্গ (010৪- 
1115 ৪০) প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতা 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ীতুক্ত। কিন্তু গণিতের এমন 
অনেক জিনিষ আছে যা আমাদের ধারণার 
একেবারে বাইরে । মুল প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজতে 
গিয়ে মান্য আজ কল্পনীর বাইরের সেই গণিতের 
আশ্রয় নিয়েছে। যেমন, তরঙ্গ-বলবিদ্যা বা আইন- 
্টাইনের চতুর্মাত্রা ব| ফোর ভায়মেনশন। মাহ্ষ 
এগুলি থেকে দামগ্রী নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার রাজ্যে 
ফিরে এসে তার সমস্যার সমাধান করতে চাঁয়। 


যুগযুগাস্তের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকৃতির সরলতা 
সপ্বদ্ধে মানুষের এক দৃঢ় বিশ্বাম জন্মে গেছে। 
বিভিন্ন বস্তকে ভেঙ্গে দেখেছে, তারা বিরানব্বইটি 


মৌলিক পদার্থের তৈরী । বিরানব্বইটি মৌলিক 
পদার্থকে ভেঙ্গে দেখেছে, তার আবার কতকগুলি 
মৌলিক-কণার সমবয়ে তৈরী। কতকগুলি 
মৌলিক কাণকা নিয়েই তৈরী এই মহাবিশ্ব। 
আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন যে, পদার্থ ও শক্তি আলাদা 
কিছু নয়। একই সত্তার দ্বৈত রূপ। আলোর 
পদার্থ ও তরঙ্গ সত্তাকে এক করে দেওয়া গেছে। 
বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রকে শ্রেণীবদ্ধ করে মাচুষ দেখেছে 
যে, তাদের ছুটি প্রধান প্রকৃতি-(১) মহাকর্ষ 
এবং (২) তড়িচ্চম্বক। অভিজ্ঞতা থেকে জন্মানো 
বিশ্বাস নিয়ে মাহষ আজ দাবী করছে, এই ছুটি 
ভিন্ন ক্ষেতরকেও এক করে দেওয়া যাবে। তাই আজ 
গড়ে উঠতে চলেছে এক একীভূত বিশ্বচিত্র। 


মনোবিগ্কা ও তার ব্যবহার 
দ্বিজেজ্জলাল গল্লোপাধ্যায় 


মনোবিগ্যা এবং দর্শনশীস্ত্র ছুটিই কিছুদিন পূর্ব 
পর্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাঁবে জড়িত ছিল। কিন্তু আধুনিক 
যুগে দেখা গেল যে, দর্শনশাস্ত্রের আওতায় যে 
মনোবিষ্য! গড়ে উঠেছে সে বিদ্যায় ঠিক গ্রযৌজন 
সাধিত হচ্ছে না। দর্শন ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা- 
শীলতার উতৎকর্ষত1। দীর্শনিক জ্ঞানী ব্যক্তি তার 
আত্মমুখী 501০০6%০ অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলদ্ধি 
করলেন যে, কোন এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন 
করতে পারলে মানুষের মনের আকুতি অনেকথাঁনি 
প্রশমিত হয়। কিন্তু এ পন্থা অবলম্বনের পিছনে যে 
মাত্রায় প্রস্তুতির প্রয়োজন, ত। হয়তোজ্ঞানী ব্যক্তি 
ছাড়া অন্য সকলের মধ্যে নেই; কাজেই এ ব্যক্তি- 
বিশেষ ছাড়া আপামর সাধারণ মানুষের কাছে এই 
প্থ! অবাস্তব, কাজেই কার্ধকরী নয়। অথচ 
সমষ্টিগতভাবে মাঙগষের কল্যাণের জন্যে তাদের 
মনের এই আকুতি কমাবার প্রয়োজন আছে। 
তখন কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে সাধারণ্যে একটা! 
গড়পরতা  গ্রস্তরতির মীন লাভ করা যায় যাতে অন্ততঃ 
আদর্শের কিছুটা নিকটবতা হওয়া পম্ভব, সে 
বিষয়ে অনুসন্ধান চলে। এই প্রচেষ্টার ফলেই 
আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক মনৌবিদ্যার উৎপত্তি 
হয়। তখন থেকেই পর্যবেক্ষণ ও পবীন্ষণ দ্বারা 
মনোবিষ্ঠার চর্চার স্থরু হয়। মনোবিষ্ঠা স্বীকার 
করলো যে, মানুষকে বুঝতে হলে একমাত্র তার 
ঢেষ্টত (861)8%1002) দিলেই তাঁকে বুঝতে হবে। 

আপনাকে আমি চিমটি কাটলাম, আপনি 
উঃ শব্টি উচ্চারণ করলেন। আমি কষ্ট পেলেই 
উঃ শব উচ্চারণ করে আমার অনুভূতি প্রকাশ 
করি। আমার চেষ্টিত দিয়ে আপনার চেষ্টিত 
বিচার করলাম। বুঝলাম চিমটি কাটায় আপনার 


কষ্ট উপলব্ধি হয়েছে। এখানে আমার চিমটি কাটা 
আপনার কাছে উদ্দীপক এবং উঃ শব্দটি এ 
উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারপে আপনার চেষ্টিত 
উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একট] সসম্বন্ 
যোগাযোগ আছে। উদ্দীপকের যে কোন রকম 
বৃদ্ধিই যে প্রতিক্রিয়ার রূপ বদল করবে, এমন কোন 
কথা নেই । এমনও হতে পারে যে, উদ্দীপকের 
মাত্রা যতক্ষণ পর্যন্ত না ছ্বিগুণিত মাত্রায় যাচ্ছে 
ততক্ষণ হয়তো আপনার প্রতিক্রিয়ার রূপ বদলাচ্ছে 
না, সেটা আপনার চেষ্টিত দিয়ে আমি উপলব্ধি 
করছি । অথচ আঁমীদের সাঁধারতঃ ধারণা যে, 
উদ্দীপকের মাত্রা যখন বৃদ্ধি করেছি তখন 
প্রতিক্রিয়ার নিশ্চয়ই রূপ ব্দলেছে। কিন্তু আগের 
প্রকল্প বা 750966515 এ দেখলাম এবং পরীক্ষণ 
দিয়ে গ্রমাণিত করলাম যে, বিশিষ্ট মাত্রায় উদ্দীপক 
বধিত না হলে প্রতিক্রিয়ার রূপ বদ্লাঁয় না। এই 
ভাবে নানা তথ্যের ভিতর দিয়ে মনোবিগ্যার জ্ঞান 
আজকাল বেড়ে চলেছে। চচা যত নৃত্বন নৃত্তন 
পদ্ধতি আবিষ্ধার করছে, জ্ঞানও সেই রকম এগিয়ে 
চলেছে। মনোবিষ্ঠা সংক্রান্ত গবেষণার আর একটা 
গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্ষার__ব্যক্তিগত পার্থক্য 
আমর। একজন আর একজন থেকে দেখতে যেমন 
অনেকখানি পৃথক; গুণের দিক থেকেও তাই। 
এই গুণ পার্থক্যের রূপ ও পরিমাপের চেষ্টা থেকে 
ব্যবহারিক মনোবিগ্৷ গড়ে উঠেছে। সংখ্যাশান্ত্র যা 
50050০$-এর প্রচুর সাহীয্য ব্যবহারিক মনো- 
বিষ্ভাফে কার্ধকরী করবার জগ্তে নিতে হচ্ছে; 
ব্যবহারিক মনোবিষ্ঠার ক্ষেত্র কতখানি প্রসাবিত-- 
এই প্রশ্নের জবাবে বলতে গেলে বোধ হয় এই 
বলাই ভাল যে, যেখানেই মানুষের গ্রচেষ্টা সামাজিক 
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কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে সেখানে ততখানি পর্যস্তই 
ব্যবহারিক মনোবিগ্ঠার প্রসার হচ্ছে। উদ্দে্ঠ 
অনুসারে যে যে ক্ষেত্রে ব্যবহারিক মনোবিগ্যার 
প্রয়োগ হয়, সেই সেই ক্ষেত্রানুসারে ব্যবহারিক 
মনোবিগ্ভঠাকে ভাগ করা সম্ভব। যেমন--শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, মনোৌবিকারের ক্ষেত্রে 
অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে। আবার এই 
সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রয়োজনে মনোবিগ্যার 
নৃতন নৃতন বিশিষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। 

এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনৌবিগ্ভার বিশিষ্ট 
দান ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করবো । মনোবিগ্ার সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োগ- 
ক্ষেত্র শিক্ষা। মানবমনের ক্রমবিকীশের বিভিন্ন 
পর্ধায়গুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে শিশুদের 
প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত দুরহ। পূর্বে 
শিক্ষা-ব্যবস্থা এত ব্যাপক ছিল না, এজন্টে 
শিক্ষা দেবার অন্তনিহিত সমন্যাগুলি এত প্রবল- 
ভাবে আমাদের সম্মুখে প্রকটিত হয় নি। সমাজ- 
তান্ত্রিক জীব্নধারার ব্যবস্থায় শিক্ষা অপরিহাধ। 
প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত স্ুষ্টভাবে গণজীবন যাপন 
একেবারেই অমস্ভব হয়ে পড়ে । শিক্ষাকে সর্বতো- 
মুখী ও সর্বজনগ্রাহ করতে হলে ব্যক্তির গ্রহণ- 
শক্তি সন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা থাক। প্রয়োজন । যাবতীয় 
প্রাণীদের মধ্যে মাঁনব-শিশুর শৈশবকালে সর্বাপেক্ষা 
অধিক সেবা ও যত্বের প্রয়োজন হয়। এছাড়া 
পূর্ণ মানবতা লাভের জন্যে মানব-শিশুকে বহুরিন 
ধরে শিক্ষানবিশীও করতে হর। কাঁলোপষোগী 
পরিণতির জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদেরা নৃতন 
নৃতন পদ্ধতি উতদ্তাবন করেছেন এবং এই সকল 
পদ্ধতির প্রয়োগ বাবস্থার অঙ্গরূপে অধুনা 
গ্রচলিত মস্তেসরী, কিগারগার্টেন প্রভৃতি প্রথার 
প্রবর্তন হয়েছে। স্মরণশক্তি ও অভ্যাস 
প্রভৃতি মানুষের নানাবিধ গুণাবলীর প্রকাশ ও 
পরিমাপ যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন, সেই 
সব নির্ধারণের জন্যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কাজ 


মনোবিগ্ঠ। ও তার ব্যবস্থার 
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চলেছে। এর ফলেই পূর্ববণিত পদ্ধতিগুলির উদ্ভব 
হয়েছে। এই সব শিক্ষাপদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো, 
শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
যুক্ত করা। আমাদের দেশে শিক্ষা ত্রুতভাবে 
বিস্তার লাভ করছে। মানব্মমাজের ভবিষ্যৎ 
কল্যাণের কথা ম্মরণ রেখে এমন বিজ্ঞানসম্মত 
শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার, যার ফলে 
আগামী মানবসমাজ পৃথিবীতে স্থখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে 
বাস করতে পারে। মনোবিগ্ার সাহায্যে এই 
সমস্যার গ্রকৃত সমাধান সম্ভব। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ 
জীবনে শিক্ষার প্রভাব এত প্রবল যে, সাধারণতঃ 
শিশুকালের শিক্ষা ও অভ্যাসই পরবর্তী জীবনের 
গতি প্রভাবান্বিত ফরে। আমাদের দেশ, কাল ও 
সংস্কৃতির উপযোগী শিক্ষ'-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্তে 
নৃতন নৃতন পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের একান্ত প্রয়োজন । 
শিশুশিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকদের শিশুমনের 
রৃহন্থ্য সম্বন্ধে খানিকটা অবহিত হওয়া দরকার । 
শিশুকে আদিম প্রকৃতি থেকে সামাজিক 
জীবনধারায় পরিবর্তিত করবার জন্যে বিশেষ যত্বের 
প্রয়োজন । সমাজের এই বিষয়ে সব সময়ে সচেতন 
থাকা উচিত। 

আমাদের এই নগরী শিল্পপ্রধান। অগ্যান্ত 
নগরী থেকে এর একট] বিশিষ্ট রূপ আছে এবং 
সেজন্তে বিশিষ্ট সমস্তাও আছে। শিল্প মান্ষের 
জীবনধারার উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। 
শিল্প-ক্ষেত্র এবং কলকার্থানাঁর ব্যবস্থা! জীবনধারাকে 
বিশেষভাঁবে প্রভাঁবান্বিত করে। যন্ত্রশিল্পের মূল 
উদ্দেশ্য হলে! বহুল উতৎ্পাদ্ন। অল্প খরচ ও বহুল 
উৎ্পাদন--এই দিকে যত্ত্রশিল্প ব্যবস্থার সব সময়ে 
জাগ্রত দৃষ্টি থাকে। কেন না, আজকাল যন্ত্রশিল্লের 
মাধ্যমেই জাতীয় সম্পদের সম্প্রপারণ সম্ভব। ব্যয় 
নিয়ন্ত্রণের জন্তে কোনক্রমেই কাচামাল এবং মান্থুষেব 
অপব্যয় হতে দেওয়া চলে না। যত উন্নততর 
যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, কাচামাল তত কম নষ্ট হবে। 
এমব উন্নততর যন্ত্র পরিচালনার জন্যে আমাদের 
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উপযুক্ত শিকল্পবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। সকলেই 
সবকিছু ভালভাবে শিখতে পারে ন৷ 
এবং এক এক জনের এক এক দ্দিকে বিশিষ্টতা 
থাকে । উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কাজে নিয়োজিত 
না হলে মনুষ্য-শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়। কাঁজেই 
নিয়োগের পূর্বে কে কোন্‌ কাজে উপযুক্ত বা কে 
কোন্‌ রকম শিল্পশিক্ষা নেবে তা নিধারণ করা! 
প্রয়োজন । এই প্রয়োজনের তাগিদে মনোবিছ্ায় 
বু গবেষণার ফলে কার্ধকরী নিবাচন গ্রণালী 
উদ্ভাবিত হয়েছে । ব্যক্তিগত পার্থক্য স্ুভাবে 
পরিমাপ করতে না পারলে এই উদ্দেশ্ ব্যর্থ 
হবে। 

মান্নষের যতগুলি গুণাগুণ ধারণ! করা যায় 
তার সবগুলিতেই ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। মানুষের 
মধ্যে এই গুণগুলি খুব কম থেকে খুব বেশী মাত্রায় 
ব্যাপক হয়ে আছে। বুদ্ধি বলতে মনোবিদ্ায় যা 
বোঝায় তা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিবিশেষ এমন ক্ষমতা- 
সম্পন্ন যে তার পূর্বাজিত অভিজ্ঞতা! পরবর্তা সমস্তা 
সমাধানে এমন ভাবে প্রয়োগ করতে পারে, যাতে 
তার পারিপাশ্বিকের সঙ্গে সে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই 
মানিয়ে নিতে পারে। এই গুণ সহজাত; শিক্ষা 
বা স্থযোগের উপর নির্ভর করে না। কৃষ্টিগত বা 
শিক্ষাগত ক্ষমত! প্রজ্ঞা, বুদ্ধি নয়। এই ধরণের নানা 
সহজাত গুণগুলি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মান্চলাঁবে 
বিস্তৃত বা প্রমারিত, অর্থাৎ অল্প সংখ্যক লোক হীন 
এবং অধিক গুণসম্পন্ন হয়। বেশীর ভাগ লৌককেই 
গড়ের কাছাকাছি পাওয়া যায়। নানা কাজে নান। 
মাত্রার নানা গুণের প্রয়োজন। কাজ বিশেষের 
প্রয়োজনের জন্যে নানা গুণের তালিক] নির্ধারণ কর! 
হয়। তদম্ুসারে নানা গুণের অভীক্ষা দ্বারা মানুষের 
গুণের মাত্রা পরিমীপ করে একটি তালিকা প্রস্তত 
হয়। যে লোকের গুণসমূহ যে কাধ-তালিকার 
মীত্রান্গুরূপ, সে ব্যক্তিকে সেই কাজের উপযুক্ত বলে 
বিবেচনা করা হয় এবং তাকে সেই কাজে নিযুক্ত 
করা হয়। | 
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ন্ত্রশিল্লের ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনেই 
সব সমন্তার সমাধান হয় না। আরও নানা 
সমস্যা, যেমন-বৃত্তি ও দায়িত্ব অনুপারে কাজের 
একক মাত্রা নির্ধারিত হয় এবং এই মাত্রীর উপর 
নির্ভর করে পারিশ্রমিকের মান ঠিক হয়। এই 
মূল্য পরিমাপের ব্যবস্থাকে ]০ট ৫৮৪1090101 বলে । 
এই মূল্য পরিমাপের ব্যবস্থার প্রতি শিল্পপতিদের যে 
দৃষ্টি আকধিত হয়েছে তার কারণ, কর্মান্ুপারে 
পারিশ্রমিক না পেলে কাজে উত্সাহ থাকে না, 
এই আমাদের সাধারণ ধারণা । কিন্তু প্রশ্নীবলীর 
মাধ্যমে আমরা শিল্পকর্মীদের যে মনোভাব বিশ্লেষণ 
করে পেয়ে থাকি তাতে দেখতে পাই যে, কাজের 
উৎসাহের মূল সবটাই অর্থ উপার্জনের মাত্রার উপর 
নির্ভর করে না। নান! কারণের সংমিশ্রিত প্রভাবের 
উপর শিল্পকমী্দের কাজের প্রতি উৎসাহের মাত্রা 
নির্ভর করে। বড় বড় কলকারখানা অনেক লোকের 
কাজের সংস্থান করে থাকে । কাজেই কারখানার 
পরিপ্রেক্ষিতে একটি নৃতন সমাজ গড়ে ওঠে এবং 
তাদের নিজেদের মধ্যেই আদান-প্রদানের নৃতনতর 
সমস্য।র উদ্ভব হয়। এই নূতন সমাজ বৃহত্তর 
সমাজ থেকে অনেকটা বিভিন্ন । কারণ এখানে 
ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ছুই দল শিল্পপতি ও শিল্পকমী 
পরম্পরের সংস্পর্শে আমে । দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতাঁর 
জন্যে স্বার্থ প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই ছুই দলের 
বিভিন্নতা এত উগ্রভাবে দেখা দেয় যে, পরম্পরের 
মধ্যে স্বাভাবিক মানবিক সম্বদ্ধ ব্যাহত হয়। 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ! যায় যে,শিল্পপতিবা 
শিল্প-কর্মীদের শিল্পযস্ত্রের অংশ বলে মনে করতো । 
এই মনোভাবের প্রভাবে এখনও পর্যস্ত এই ছুই 
দলের মধ্যে নানা প্রকার মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। 
শিল্পযন্ত্রের অংশ, এই মনোভাবের নিদর্শন স্বরূপ বলা 
যায় ধে, ইংরেজী ভাধায় শিল্পকমাদের [51103 
বলা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, শিল্প কর্মীদের 
পুরা মান্ধষ হিসাঁবে ধর] হতো না। এই অসামা" 
জিক মনোভাব শিল্পক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানবিক সম্বদ্ধ 
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গড়ে ওঠবার অন্তরায়। কর্নপ্রবণত] বৃদ্ধির জন্তে 
্বাভাবিক মানবিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠবার যে একটা 
বিশেষ মূল্য আছে, আঙ্গ তা শিল্পক্ষেত্রে বেশ ভাল 
ভাঁবেই স্বীকৃত হয়েছে । মনোবিগ্ার প্রয়োগে কি 
কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্বাভাবিক মানবিকতার 
সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং কর্মপ্রবণতার প্রেরণা আসে, 
সে বিষয়ে নানা গব্ষেণ হচ্ছে এবং এর ফলে 
শিল্পকে মূল উদ্দেশ্তের'দিকে এগিয়ে যেতে সাহাষ্য 
করছে। 

মানুষের কমনক্ষেত্র তার জীবনের সঙ্গে ওত- 
প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কর্মক্ষেত্রে যদি 
কোন কারণে মানুষের আত্মবিকানের প্রচেষ্টা ব্যাহত 
হয় তবে তাঁর মনে প্রক্ষোভ স্থষ্টি হয়। এই প্র্ষোভ 
অতিমাত্রায় উদ্বেলিত হলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত 
হয়ে যায়। কালক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষের 
মীত্রা বেড়ে ঘায়। এই মাত্রা বৃদ্ধির অন্সারে 
মাছ্ষের মধ্যে অস্বাভাবিক প্রক্কাতি: প্রকাশ 
পায় এবং এ থেকে মানপিক ব্যাধির উত্প্তি হয়। 
সমাজের পক্ষে এ অবস্থা! এক ভীষণ অভিশাপ । 
বহুদিন পধন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষে কোন তথ্য জান! 
ছিল নাঁ। পুর্বে এই বিশ্বাম ছিল যে, এই রকম 
অবস্থ! আধিভৌতিক প্রভাবে সংঘটিত হয় এবং 
চিকিৎসার নাঁমে ব্যাধিগ্রস্তের উপর নান! রকম 
অমানুষিক অত্যাচার চলতে1। কিছুদিন হলে] 
মান্পিক ব্যাধির চিকিত্সা ক্ষেত্রে মনোবিদেরা প্রচুর 
সাফল্য লাভ করেছেন। মাঁনমিক ব্যাধির স্বরূপ 
যদিও এখন পথন্ত সমাক জানা যায় নাই তবুও এর 
আরোগ্যের ক্ষেত্রে বু পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে এবং 
হচ্ছে। এই চিকিত্সা ব্যাপারে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের 
অবদান অতুলনীয়। ফ্রয়েডের উদ্ভাবিত প্রথা 
মনমিক ব্যাধির উত্পত্তির কারণ সম্বন্ধে বনু 
নৃতন জ্ঞানের সন্ধন দিয়েছে। মানসিক ব্যাধির 
প্রকীশ বিভিন্ন প্রকারের। এ সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা লাঁধারণের পক্ষে কল্যাণপ্রস্থ না হয়ে 
বরং অনিষ্টের কারণ হয়। এই বিষয়ে সম্যক বুঝতে 
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মনোবিগ্যা। ও তার ব্যবহার 


১৭৭ 


হলে যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তা 
সাধারণের কাছে আশ করা যায় না। তবে এ 
বিষয়ে এটুকু বলা যায় যে, পাঁধারণ সামাজিক ব্যবহার 
থেকে অধিক মাত্রার অপেরণ ঘটলে ব্যক্তিকে 
মনপসিক ব্যাধিগ্রন্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
তাঁর সুচিকিংদার জন্যে মনন্তান্বিকের সাহাধা 
নেওয়া উচিত । 

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্দে মানঘিক ব্যাধির 
একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। যাস্তিক অগ্রগতির 
সঙ্গে আমাদের কৃষিপ্রধান সভ্যতা অপপারিত হয়ে 
সমাজ ব্যবস্থায় ভ্রমশঃ যন্থসভ্যতাকে স্থান দিচ্ছে। 
এই অগ্রগতির দ্রুত তাঁলের সঙ্গে প। মিলিয়ে চলতে 
না পারলে মানুষ তার পারিপাশ্বিকের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াতে পারে ন1। এবং মনোবিকারের সৃষ্টি হয়। 
এই অক্ষম! অনেকটা নিওঙর করে কালোপযোগী 
শিক্ষার অভাবের উপর এবং কিছুট। যান্ত্রিক অগ্র- 
গতির দ্রুত স্পন্দন বা 70100০-4 উপর। 

সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেওয়ার অঙ্গমৃতা সব সময়ই যে মানসিক বিকৃতি 
ঘটায় তা নয়, অনেক সময় মানষকে অপরাধ প্রবণ ও 
করে তোলে। আজকাল অপরাধপ্রবণতা 
নিরোধকল্পে মনোবিগ্ভার নানাবিধ ব্যবহার সুরু 
হয়েছে। মনোব্গ্াার আবিষ্কারের ফলে সমাজ 
একথা মেনে নিয়েছে যে, অপরাধপ্রবণতা ব্যক্তির 
মধ্যে প্রকাশ পাঁয় ভার বিকৃত মনোভাবের জন্যে) 
যেটাকে ধরে নেওয়া হয় এক ব্যাধির অবস্থা। 
অপরাধের জন্যে অপরাধী যত না দামী, তার 
বিকাশের পথে শিক্ষার যে ব্যত্যয় ঘটেছে 
তা বেশী দায়ী। কাজেই দেখা যাচ্ছে ষে, অপবাধ- 
প্রবণতার মূলে রয়েছে কৈশোরে শিক্ষা ব্যবস্থার 
উপর। এ মময়েই অপবাধপ্রবণতাঁর নানা লক্ষণ 
কিশোরের ব্যবহারে প্রকাশ পায়। কাজেই সমাজে 
অপরাধপ্রবণত। নিয়ন্ত্রণের জন্তে কিশোর অপরাধী- 
দের স্ৃশিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত 
করা হয়। 


১৯ ৭৮ 


এতক্ষণ যা বলেছি তা এইখাঁনে শেষ করলে 
মনোবিগ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে মূল কথা বলা সম্পূর্ণ হয় 
ন]। বিবর্তনবাদ অনুসারে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ । কারণ 
মান্য শুধু জৈব প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। সে 
অভিজ্ঞতাজনিত প্রজ্ঞা দিয়ে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে 
বাচবার প্রয়াম পাঁয়। এই প্রজ্ঞাই মানুষকে 
জানিয়েছে যে, সমষ্টিগত জীবনধাপন বা সমাঁজ-গঠন 
ব্যতিরেকে মানব প্রজাতি রক্ষা করা সম্ভব 
নয়। তাঁই সংযম বা মমত্ববোধের মাধ্যমে মান্য 
তার সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে । সংযম ও মম 
বোধের সঙ্গে সংজ্ঞা এবং তাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে 
নিয়ন্ত্রণের মান বিজ্ঞীনসম্মতভাবে জান না থাকলে 
ভবিষ্যতকে স্ুপরিকন্গিতভাবে গড়ে তোলা সম্ভব 
নয়। তাই মনোৌবিদের একমাত্র লক্ষ্য, মানুষকে 
জানা এবং কি পন্থা অবলম্বন করলে মান 
তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমাজ-কল্যাণে নিজেকে 
নিয়োজিত কর্বে। 

সত্যদ্রগ্ঠা খধিগণ মানবের একত্ব উপলদ্ধি করে 
ভবিষ্যৎ উত্তরাঁধিকারীদের বলে গেছেন-_ 

সমানী বআকুতিঃ সমান! হৃদয়নি বং 

সমানমন্ত বো মনো যথা বঃ স্থ সহসাঁমতি ॥ 
তোমাদের সঙ্কল্প সমান, তোমাদের হৃদয়সমূহ 


গুন ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৩য় সংখ্যা 


সমান ও তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হোক । 
যাতে তোমাদের পরম এক্য হয় তাই হোক। 
কারণ খধিরা তাদের জীবনা্ুভূতিতে উপলব্ধি 
করেছিলেন-_ 

আনন্দেব খন্িমানি ভূতানি জায়তে 

আনন্দ থেকে সমস্ত পৃথিবী ও সৃষ্টির উৎপত্তি 
হয়েছে। 

বিজ্ঞানীর কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, এই আনন্দ কি? 
এ আনন্দ হলো, বেঁচে থাকবার আনন্দ বা প্রাণের 
অব্যাহত প্রকাশের আনন্দ। এই আনদ্দের কোন 
প্রকার ভেদ নেই। প্রকার ভেদ শুধু গ্রহণ পদ্ধতির 
রূপান্তরে। ব্যষ্টির আকুতি নিয়ন্ত্রণের ঘ্বারা সমষ্টির 
এক্যবোধের মাধ্যমে শুদ্ধ আনন্দ উপলব্ধি করা 
সম্ভব। সমীজের এই অবস্থা এলেই পৃথিবীতে 
প্রকৃত শাস্তি বিরাজ করবে। কি পদ্ধতিতে এই 
সমানান্ভূতি উদ্ধদ্ধ করে এক্যবৌধ জাগিয়ে 
তোল! যাবে, সেটাই হলে মনোবিদ্ার প্রকৃষ্ট লক্ষ্য 
“সবার উপর মানুষ সত্য তাঁর উপরে নাই” এই 
কবি-বাক্যে মনোবিগ্ঠ। দৃঢ় বিশ্বাস রাখে । গবেষণা 
সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ।* 


* জাঁমসেদপুর চলস্তিকা সাহিত্য পরিষদের 
ত্রয়োদশ বাষিক অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভ।]- 
পতব ভাষণ। 


সঞ্চয়ন 
তেজজ্কিয় আইসোটোপ 


সম্প্রতি বোশ্বাইয্নের নিকটবর্তী ট্রন্বেতে ভারতের 
প্রথম পারমাণবিক চুলীর আল্ষ্ঠানিক উদ্বোধন-কা্ 
সম্পন্ন হওয়ায় নিউক্লিয়ার রিষ্যাক্টরে উৎপন্ন তেজ- 
ক্রিয় আইলোটোপের ব্যবহারের প্রতি নৃতন করে 
সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বৃটেনের আযাটমিক 
এনাঁজি অথরিটি এই চুল্লী নির্মাণে সাহায্যে করেছেন। 


বৃুটেন বর্তমীনে বিশ্বের সর্বপ্রধান আইসোটোপ 
রগ্থানী-কারক দেশ । 

রেডিও-আইসোটোপ বলতে আমবা কি বুঝি 
এবং ভেষজ ও শ্রমশিল্প সংক্রাস্ত গবেষণায় তার 
ভূমিকা কি-এই সম্বন্ধে হারওয়েল পারমাণবিক 
শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের আইসোটোপ বিভাগের 


মার্চ, ১৯৫৭ ] 


শ্রমশিল্প সম্পকিত গব্ষেণ। বিভাগের প্রধান জে. এল, 
প্যাটম্যান বলেছেন-_ 

একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন আটম ব 
পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন 
থাকে । এর ফলে কোন এক পদার্থের পরমীধুগুলির 
রাসায়নিক গুণ এক হলেও তাদের ওজন ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের । এইগুলিকেই আইসোটোপ বলা হয়। 

রেডিও বা তেজক্ষিঘ্ন আইসোটোপ উৎপন্ন হয় 
কৃত্রিম উপায়ে, সাধারণতঃ নিউক্রিয়ার রিয্্যাকটবে 
সাধারণ কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে । 
তেজক্ষিয় আইসোটোপগুলি অন্যান্য অনুরূপ পদার্থ 
থেকে ভিন্ন এই জন্য যে, এই সকল পদার্থ এক ধরণের 
না এক ধরণের রশ্মি বিকিরণ করে। এই সব রশ্মি 
অদৃশ্য, কিন্তু আমর তাদের ধরতে পাঁরি এবং 
পরিমাপ করতে পারি গাইগার কাঁউণ্টারে এবং 
অন্যান্ত উপায়ে। বিভিন্ন ধরণের রশ্মির বিভিন্ন 
ধরণের ভেদশক্তি থাকে । দৃষ্টান্ত্বরূপ বলা যায়-_ 
আল্ফা কণাগুলি ছুই বা তিন ইঞ্চি পধন্ত বাঁু 
ভেদ করতে পারে। বিটা কণাগুলি কয়েক ফুট 
বায়ুর স্তর ভেদ করতে পারে এবং কাগজ বা ধাতুর 
পাতলা চাদরের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পানে। 
গামা রশ্মি কয়েক ইঞ্চি মোট। ইস্পাতের চাদর 
ভেদ করতে পারে। 

বিট] কণাগুলি ব্যবহৃত হয় সিগারেট পরিমাপের 
কাঞ্জে। পদাথের স্থলত্বের মধ্য দিয়ে প্রবেশ 
করবার সময় রশ্মির বিটা কণাগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ 
কমে আসে; কারণ এই কণার মধ্যে কতকগুলি 
পথেই শেষ হয়ে যায়। পদার্থের পরিমাণ এই 
ভাবে পার হয়ে চগে-আপা রশ্মির সংখ্যা দিয়ে 
পরিমাপ করা সম্ভব। এমন একটি যন্ত্র তৈরী 
হয়েছে যার মধ্যে তেজঙ্জিয় উত্ম থেকে বিটা 
কণাগুলি পিগারেট প্রস্ততকালে সিগারেটের মধ্য 
দিয়ে চলে যেতে পারে। আর একদিকে একটি 
ডিটেক্টর যন্ত্রের সাহায্যে বুঝা যায়, কতখানি দৃঁ- 
ভাবে তামাক মিগাঁরেটে প্যাক করা হয়েছে। 


সঞ্চয়ন 


১৭৯ 


এই নৃতন ব্যবস্থা কেবল সিগারেট পরিমাপের 
মধ্যেই সীমায়িত নয়। বিটা কণ| ব্যবহারকারী 
স্থলত্ব পরিমাপক যন্ত্রগুলি কাগজ, প্লান্টিক এবং 
ধাতব পাত ইত্যাদির পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণের 
কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে । গামা রশি ব্যবহার করে 
দুই বা তিন ইঞ্চি পুরু ইম্পাতের পাতও এই ভাবে 
পরিমাপ করা সম্ভব হয়। অন্যান্ত তেজক্ষিয় স্ুলতব 
পরিমীপক যন্ত্র টিনপ্লেট, রঙের স্কুলত্ব কিংবা বাইরে 
থেকে টিউবের গাত্রের সুলত্ব পরিমাপ করতে পারে। 

রশ্মি সন্ধানের কাজে ফটোগ্রাফির ফিলও 
ব্যবহৃত হতে পারে । এক্স-রে টিউব এবং ফটো- 
গ্রাফিক ফিলোর মধ্যে হাত রাখলে ত] ছায়। স্েলেতে 
বাধ্য ; কারণ হাঁতি কিছুট। রশ্মি গ্রহণ করে। হাতের 
অন্তান্য অংশের তুলনায় অস্থিগুলি এই রশ্মি বেশী 
পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে। সেজন্যে ফিল 
ডেভেলপ করলে হাতের অস্থির একট! ছায়াচিত্র ব 
বেডিওগ্রাফ পাওয়া যায়। 

কিন্তু এক্স-রে ফিলা সলভ এবং সহজ বহন- 
যোগ্য হলেও এক্স-রে সেটগুলি তা নয়। গামা 
রশ্মি বিকিরণকারী কয়েক গ্র্যাম ওজনের অপেক্ষাকৃত 
স্থলভ তেজক্ষিয় উৎস কতকট] মস্থর গতিতে হলেও 
এক্স-রে যন্ত্রের মতই কাজ করতে পারে । তেজক্টিয় 
থুলিয়াম গাঁমা রশ্মি বিকিরণ করে এবং এই রশ্মি যে 
কোন মেডিক্যাল এক্স-রে যন্ত্রের রশ্মির মতই ভেদ- 
কারী। এই উৎসটিকে নিরাপদে জ্যাকেটের পকেটে 
বহন করা যায়। এই ধরণের একটি উৎসের সাহায্যে 
প্যাটম]ানের কয়েকজন সহকমী এক মিনিটের কম 
সময়ের মধ্যে একজন মানুষের হাতের সুন্দর 
রেডিওগ্রাফ গ্রহণ করেছেন। হাসপাতাল থেকে 
দূরে কোথাও কোন হৃূর্ঘটনা ঘটলে এই জিনিষটির 
ব্যবহারের মূল্য আরও বেশী করে বোঝা যায়। 

আরও কয়েক ধরণের রেডিও-আইসোটোপ 
আছে যাদের গামা-রশ্মি অনেক বেশী ভেদ 
করবার ক্ষমতা রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেডিও- 
কৌবান্টের কথা উল্লেখ করা যায়। বেডিও-কোবাণ্ট 


১৮০ 


থেকে নির্গত রশ্মি সাধারণতঃ ব্যবন্ৃত হয় ছয় 
ইঞ্চি পর্বস্ত পুরু ইস্পাত কা্টিংয়ের বেডিএগ্রাফি 
সম্পর্কে । এক্ষেত্রে তেজক্িম্ন উৎসটিকে যখন ব্যবহার 


করা হয় না তখন নিরাপদে রাখবার জন্তে একটা 
পুরু সীসার পাত্রে রাখতে হয়। কিন্তু তা সত্বেও 
এক্স-রে যন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী স্থবিধাজনক ; 
কারণ উত্দটি প্রয়েজনীয় হেল্ডারপহ লম্বায় এক 
ইঞ্চিরও কম এবং তা ব্যবহৃত হতে পারে যেখানে 
বিরাট এক্স-রে টিউবের ব্যবহার প্রায় অসস্তব। 

এ পর্ষস্ত রশ্মির ভেদ-শক্তির কথাই বল] হয়েছে। 
রেডিও-আইসোটোপগুলি একই রাপায়নিক গুণ- 
সম্পন্ন, অথচ ভিন্ন ভিন্ন ওজনের পরমাণু হওয়ায় 
আমাদের হাতে তা এক এক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দেখা 
দিয়েছে । যদিও রেডি৪-আইসোটোপগুলি রাসায়- 
নিক প্রন্রিয়ায় অন্যান্য সাধারণ আইমোটোপের 
মতই আচরণ করে, তথাপি আমরা তাদের অস্তিত্ব 
বুঝতে পারি তাদের রশ্মি থেকে । এমন কি, কোন 
একটি পদার্থের বশ্মির বিচ্দ্ুরণ ক্গমতা কতখানি তা 
বুঝে পদার্থের পরিমাণ পযন্ত পরিমাপ করতে পারা 
যায়_এই পরিমাপ যতই সামান্ত হোক না কেন। 

মেডিক্যাল গবেষণা বিভাগের কর্মীরা তেজক্ছিয় 
আয়োডিন ব্যবহার করছেন থাইরয়েড গ্র্যাণ্ড বা গল- 
গ্রন্থির আচরণ পরীক্ষার জন্যে। রোগীকে এক 
গ্লাস সামান্য একটু তেজক্ষিয় আয়োডিন মিশ্রিত জল 
পান করানো হয় (আয়োডিনের পরিমাণ এত 
সামান্য যে তাতে রোগীর কোন ক্ষতি হয় না)। তার 
পর রোগীর ঘাড়ের কাছে যে গাইগার কাউণ্টার ধর! 
হয় তাতে রেকর্ড হতে থাকে, কি ভাবে গলগ্রস্থি 
তা গ্রহণ করেছে । গ্রন্থির আকারও এর তেজ- 
ক্ষিয়তার সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব । 

কয়েক ধরণের তেঙ্ক্ছিয় পদ্ধতিতে রে।গ নির্ণয়ের 
কাজও হচ্ছে। রেডিও-আয়োভিন গলগ্র'স্থর রোগ 
পরীক্ষা সম্পর্কে কয়েক ব্ছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে । তেজক্ষিয় লবণ হাত বা পায়ের রক্ত চলাচলের 
অবস্থা নির্ণয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। এসব পরীক্ষা 
সম্পর্কে ব্যবহৃত তেজক্ষিয় আইসোটোপ ক্ষণজীবী। 
ঘেজন্যে পরীক্ষার পর তেজক্রিয়তা সংক্রান্ত কোন 
দোষ শরীনের মধ্যে থাকতে পারে না। 

কোন কোন রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক 
বেশী পরিমাণে তেজক্ষিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত 
হয়, কিন্তু তা মানগষের ক্ষেত্রে নয়, কৃষির ক্ষেত্রে। 
কৃষির ক্ষেত্রে গাছপালা কি ভাবে সার গ্রহণ 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


করছে তা বোঝবার জন্তে “ট্রেসার, পদ্ধতিতে 
সারের বিশেষ একটি উপাদানকে তেজক্ষিয় করা 
হয় এবং রেকর্ড করা হয় কি ভাবে তা গাছের 


শবীরে ছড়িয়ে পড়ছে । সেই ভাবে কীটস্ব ভেষজ- 
গুলিকে তেঙক্ষিয় করা হম গাছগালা এবং 
পোঁকামাঁকড়ের উপর সেগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য 
করবার জন্তে। পৃথিবীর কোন কোন অংশে 
পোকামাকড়ের এক দেশ থেকে অন্য দেশে 
গমনের বি্ষিয়টি জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ | 
এ সম্পর্কেও তেজক্ষির ট্রেপার পদ্ধতি প্রয়োগ করে 
অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারা যায়। 
দ্রুত বিশ্লেষণের জন্তে রাপায়নিক শরমশিল্প- 
গুলিতেও এই ট্রেনার পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে । 
ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে 
পারে। সমুদ্রের নীচে বালি কিংবা নদীর 
তলদেশে কাদার চলাচল পরীক্ষা সম্পর্কে এই 
পদ্ধতি ব্যব্ত হয়। ১৭৫৫ সালে টেম্‌স্‌ 
নদীর মুখে কাদার চল।চল পরীক্ষার জন্যে প্রায় ছু- 
পাউগ্ড তেজঙ্ছিয় চর্ণ কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছিল। 
জল-বিদ্যুতৎ গবেষণা-কেন্দ্র এবং লগ্ন পোর্ট অথবিটির 
কমীদের সহায়তায় প্রায় ছমাঁস ধরে তার 
চলাচল নদীর ২০ মাইল পর্যন্ত স্থান জুড়ে অনুসরণ 
কর। হিয়েছিল। এই পরীক্ষার ফল এখন কাঁদা 
উত্তোলন সম্পকিত কাজের বিশেষ সহায়ক হয়েছে । 
পারমাণবিক শক্তির উপজাত পদার্থ হিসাবে 
তেজন্ফরিম পদার্থের পরিমাণ এখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। এখন প্রধান প্রধান তেজদ্ছ্রিয় উৎস থেকে 
প্রাপ্ত রশ্মির প্রতিক্রিয়া! পরীক্ষা করে দেখতে পার! 
যাবে। এই কাঁজ এখনও গবেষণার পধায়ে রয়েছে, 
কিন্ত পরীক্ষার যে সব ফল ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে 
তাথেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভবিষ্াৎ সম্পকে 
আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এই রশি 
বিকিরণের সাহায্যে ভেষঙ্গ এবং খাগ্ত্রব্য শোধন 
করা ধায় এবং দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা কর! যায়। এর 
লাহায্যে উত্তপ্ত না কবেই রবার ভালক্যানাইজ করা 
এবং বিশেষ বিশেষ রাঁপায়নিক ক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন 
করা সম্ভব। 
তেজক্ষিয় আইসোটোপ যদ্দি ঠিকমত সতর্কতার 
সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা থেকে ভয়ের 
কোন কারণ থাকে না। এই সম্পর্কে কতকগুলি 
নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । এই সব নিয়ষ 
মেনে চললে বিপদের সম্তভাবন। থাকে না। 
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ম্যাসাঢুসেট্‌স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজির অধ্যাপক 
জ্যারল্ভড আর. জযাকেরিয়াস আযাটমিক্রনের ক্যাবিনেটটি পরীক্ষ। করছেন 


(জান নাখ 


প্রাণীদের সন্তান-বাৎসল্য 


প্রাণীদের সন্তান-বাংসল্যের ঘটনা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে । উন্নতস্তরের 
প্রাণী থেকে সুর করে নিয়স্তরের প্রাণীদের প্রায় প্রতোকেই সহজাত সংস্কারের বশে স্বীয় 
সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্েহশীল হয়ে থাকে । অনেক সময় এসব প্রাণীদের বিম্ময়কর 
সম্তান-বাংমল্যের কথা শোনা যাঁয়। এখানে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর সম্ভান- 
বাৎসল্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি । 

গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীদের বাচ্চা হওয়ার পর তাদের কাছে গেলে শিং নেড়ে 
তাড়া করে আসে, এটা সবাই লক্ষ্য করে থাকবে । এই সময় অতি শান্তম্বভাবের গরু, 
মহিষও অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে । প্রায় সবদাই তারা বাচ্চাদের কাছে 
কাছে থাকে। বাচ্চার। কোনরূপ বিপদে পড়লে বুনো মহিষেরা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ 
হয়ে-গঠে। অনেক সময় এরা জলের মধ্যে অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে । একবার এই 
অবস্থায় মহিষের একটি বাচ্চ৷ কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ঘটনায় সব মহিষ 
উত্তেজিত হয়ে দলবদ্ধভাবে জল তোলপাড় করে আক্রমণকারীকে খুজে বের করে এবং 
শিং-এর আঘাতে তাকে খণ্ত-বিখণ্ড করে ফেলে । 

উট, গাধা প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যেও অসাধারণ সন্ভতান-বাৎসল্যের পরিচয় পাঁওয়। 
যায়। এরা পারতপক্ষে বাচ্চাকে চোখের আড়ালে যেতে দেয় না । যতই প্রহার কর! 
হোক, বাচ্চা সঙ্গে না! থাকলে গাধাকে এক পাও নড়ানো প্রায় অসম্ভব। গাধার পিঠে 
যত ভারী বোঝ চাপানো হোক না কেন, বাচ্চ। সঙ্গে থাকলে এর সানন্দে চালকের 
নির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাকে । উটের বাচ্চ। ছেড়ে একপাঁও অগ্রসর হয় না। কিন্তু 
বাচ্চাগুলি মায়ের সঙ্গে সমানতালে হেঁটে যেতে পারে না। সেজন্যে কোনস্থানে যাবার প্রয়ো- 
জন হলে বাচ্চাগুলিকে মায়ের পিঠে বা একপাশে দড়ির জালে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়! হয়। 

বাঁনরদের সস্তান-প্রীতি খুবই বিস্ময়কর। সন্তান জন্মীবার পর বানরেরা 
পর্বদাই সন্তানকে বুকে নিয়ে চলাফেরা করে। বানরদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখ? যায়--বানরীর সন্তান জগ্মাবার পর দলের পুরুষ সর্দার স্থযৌগ পেলেই, সন্তানকে হত্যা 
করে ফেলে । সেজন্যে বানরী সম্তানের বিপন্দর আশঙ্কায় সবদাই সতর্ক থাকে । সন্তান 
একটু বড় হলে বানরী তাঁকে নিরিবিলি জায়গায় খেলবার জন্যে ছেড়ে দেয় কিন্তু 
সম্তানের দিকে সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি থাকে । বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ 
সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে পলায়ন করে। অনেক সময় দেখ! গেছে যে, সন্তানের মৃত্যু হলে 


১৮২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


বানরী বিড়ালছান। চুরি করে নিয়ে এসে বুকে চেপে রাখে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় 
বিড়ালছান। বেশীদিন বেঁচে থাকে না। মৃত্যুর পর বিড়ালছাঁনাটির দেহ পচে না যাওয়া পর্স্ত 
বানরী কিছুতেই দেহটাকে ত্যাগ করে না। 

বাচ্চা জন্মাবার পর বিড়াল সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকে । হলো বিডাঁলের 
বাচ্চার খোজ পেলেই খেয়ে ফেলে । এই কারণে এর! নিরাপদ স্থানে বাচ্চা প্রসব 
করে। এই সময় এদের স্বভাব খুব উগ্র হয়ে ওঠে । কেউ বাচ্চাদের কাছে যাবার 
চেষ্টা করলে থাঁবার সাহায্যে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বাচ্চাদের নিরপত্তার জন্যে 
অনেক সময় এর বাচ্চাগুলিকে অধিকত্তর নিরাপদ জায়গায় অপসারিত করে। এর! 
বাচ্চাগুলির ঘাঁড় কামড়ে ধরে ঝুলিয়ে একটি একটি করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। 
এই ভাবে বাঘ, সিংহও সন্তান রক্ষার জন্থে ব্যবস্থা করে থাকে । কাঠবিড়ালী সন্তানের 
স্থবিধার জন্যে বাসার অভ্যন্তরে নরম জিনিষ বিছিয়ে রাখে । বাচ্চাগুলির দেহ লোঁমহীন 
এবং অত্যন্ত কোমল থাকায় তারা এই ব্যবস্থা করে। সন্তানের বিপদাশঙ্কা দেখা 
দিলে এরাও বিড়ালের মত বাচ্চা স্থানাস্তরিত করে। 

খরগোমের মত নিরীহ প্রাণীও বাচ্চাদের রক্ষার জন্যে অত্যন্ত হিংশ্রম্থভাঁবের পরিচয় 
দিয়ে থাকে । নকুলজাতীয় প্রাণীরা অনেক সময় এদের বাচ্চাদের আক্রমণ করে। কিন্তু 
অনেক সময় খরগোস অত্যন্ত ক্ষিপ্রতাঁর সঙ্গে আক্রমণ করে শক্রকে তাডয়ে দেয়। 


ছাঁগল, ভেড়। প্রভৃতি শাস্তন্বভাবের প্রাণীরাও সম্ভীন রক্ষার জন্যে শক্রকে আক্রমণ করতে 
ইতস্ততঃ করে না। 


আক্রান্ত অবস্থায় পিঁপড়েরাও বাচ্চা ফেলে পলায়ন করে না। শক্রর 
আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হলেও এর বাচ্চাকে আগলে রাখে । এমন কি, মরবার সময়েও 
এরা বাচ্চা মুখে করেই মরে। মাঁকড়সারাঁও সন্তান পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি 
সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কোন কোন জাতের মাকড়সা শত্রু কতৃক মারাত্মকভাবে আক্রান্ত 
হলেও কিছুতেই সম্ভানকে বিপদে ফেলে পলায়ন করে না। প্রাণ থাকা পর্যন্ত সন্তানের 
নিরাপত্তার জন্যে চেষ্টা করে। ঘরের দেয়ালে ব আনাচে-কানাচে একজাতীয় ধূসর 
বর্ণের মাকড়সাকে ডিম পাড়তে দেখ! যায়। ডিম পাড়বার পর এরা সর্দাই ডিমের 
পাহারায় নিযুক্ত থাকে। কাউকে ডিমের কাছে আসতে দেখলেই তার দৃষ্টি অন্থাত্র 
আকৃষ্ট করবার জন্যে নিজে ছুটে পালায়। কিন্তু শত্রু যদি ডিম নষ্ট করতে উদ্ঠত হয় 
তবে এর! কিছুতেই ডিম ফেলে পলায়ন করে না। এর ফলে শত্রুর আক্রমণে এদের মৃত্যু 
পর্ষস্ত হয়ে থাকে । কোন কোন জাতের মাকঙ্ডস! তাদের বুক থেকে ডিম কেড়ে নিলে 
খাওয়া-দাওয়া পরিত্যাগ করে মড়ার মত পড়ে থাকে । অন্য কোন মাকড়সার ডিম এনে 
দিলে এরা পরম যত্বে তাকে পালন করে এবং পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাত্র। সুরু করে। 
কানকোটারী পোকারাও সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে বাসস্থানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। 


মা, ১৯৫৭ ] প্রাণীদের সন্তান-বাশুসল্য ১৮৩ 


কোন বিপদের আভাস পেলেই সন্তানেরা মায়ের বুকের নীচে এসে একত্রিত হয়। 
গর্তের মুখে অন্ত কোন কীটপতঙ্গ এসে পড়লে এরা তৎক্ষণাৎ তাকে বিতাড়িত করে। 
কাকড়া-বিছ। এবং কোন কোন জাতের জলচর কীট-পতঙ্গও সন্তান বড় না হওয়া পধন্ত 
তাদের পিঠে করে বিচরণ করে। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর স্বাধীনভাবে চলাফের৷ 
করবার জন্যে সন্তানকে ছেড়ে দেয়। 

অপোসাঁম নামক প্রাণীর তাদের সন্তানদের পিঠে নিয়ে চলাঁফের। করে যতদিন ন। 
সন্তানরা পুর্ণবয়স্ক হয়। অপোসাঁমের বাচ্চাগুলি মায়ের লেজের সঙ্গে নিভেদের লেজ 
জড়িয়ে মায়ের পিঠে বসে থাকে । এভাবে ৩।৪টি বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে অপোসাম এক গাছ 
থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে চলাফেরা করতে পারে। 

পেন্গুইন জাতীয় কোন কোন পাখী নিজের ডিম অপহৃত হলে একটা বরফের 
ডেলাকেও ডিম মনে করে তা? দিয়ে থাকে । কোন কোন জাতের হাঁস নিজের ডিম 
অপহৃত হলে, ডিমের অনুরূপ কোন পদার্থ সেই স্থানে রেখে দিলে সেটাকেই 
ডিম মনে করে তা? দিয়ে থাকে । 

কাক, চিল, ফিঙে প্রভৃতি পাখীরা সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে বাসার উপর প্রখর 
দৃষ্টি রাখে । শক্র বাসার নিকটবর্তী হলেই তাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে আক্রমণ করে ; 
এমন কি, হত্যা পর্বস্ত করে থাকে । দোয়েল, বুলবুল, টুনটুনি পাখীর! সন্তানের নিরাপত্তার 
জন্যে এমন স্থান নির্বাচন করে যা সহজে শক্রর চোখে পড়ে না। তৎসত্বেও অবাঞ্চিত 
ক।উকে যদি বাসার চারধারে ঘোরাফেরা করতে দেখে তখন তারা শক্রকে কৌশলে 
বিতাড়িত করবার জন্তে দূরবতী কোন স্থানে উড়ে গিয়ে একটানা ডাঁক সুরু করে দেয়। 
একটানা চীৎকার করে এরা যতই দূরে যেতে থাকে শক্রও ততই এদের অনুসরণ 
করে বাঁসা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। 

মুরগী সাধারণতঃ বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়েই চলাফেরা করে এবং বাচ্চাদের নানারকম 
খাছ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় । বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই মুরগী ডানার নীচে 
বাচ্চাগুলিকে জড়ো করে। অনেক সময় মুরগীকে ভুলবশতঃ বা অন্য কোন কারণে হাসের 
ডিমে তা" দিতে দেখা যাঁয়। তারপরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর হংস-শাবক যখন 
বড় হয়ে স্বাভাবিক সংস্কারবশে জলে নামে তখন মুরগীকে জলাশয়ের চারধারে অসহায়- 
ভাবে ছুটাছুটি করতে দেখা যাঁয়। এভাবে পালিত হংস-শীবকের প্রতি মুরগীর মাড় 
মেহের কোন পার্থক্য দেখ। যায় না। 

পেঁচারাঁও সন্তানকে রক্ষা করবাঁর জন্টে বৃক্ষ-কোটর থেকে সাপের মত হিস্হিস্‌ শব 
করতে থাকে । এতেও যদি শক্র পলায়ন না করে তবে তাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। 
রাজহীসের। তাঁদের বাচ্চাদের সঙ্গে জলে বিচরণ করে এবং বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই 
হু'টি ভানার সাহায্যে ভীষণভাবে জল তোলপাড় করতে থাকে । এই অবস্থায় শত্রু 
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আর অগ্রসর হয় নী। পেলিকান পাঁখীরা ছোট ছোট নানাজাতের মাছ ধরে সন্তানের 
জন্যে ঠোটের নীচে থলির মধ্যে মজুত রাখে এবং বাসায় ফিরবাঁর পর ঠোট ছৃ'টিকে 
প্রলারিত করে দেয় এবং বাচ্চারা তখন একে একে নিজেদের ঠোটের সাহায্যে থলি 
থেকে এ সব মাছ উদরস্থ করে। 

কাঙ্গার স্বীয় দেহসংলগ্ন থলির মধ্যে বাচ্চা নিয়ে চলাফেরা করে । থলি থেকে 
বেরিয়ে বাচ্চারা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে এবং বিপদের আভাস পেলেই 
মায়ের থলির মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কোন কোন জাতের ব্যাংও সন্তান বড় ন' 
হওয়া পর্যন্ত তাঁদের পিঠে করে চলাফেরা করে । 

আমাঁদের দেশে শোল, চেতল, আড় প্রভৃতি মাছের মধ্যে যথেষ্ট সন্তান-গ্রীতি 
দেখা যায়। বাচ্চা বড় না হওয়া পধন্ত শোলমাছ বাচ্চা সঙ্গে করে ঘুরে বেড়ীয়। 
বাচ্চা কিছুটা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত চেতল মাছের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই 
বাচ্চাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে । শক্র এদের বাসস্থানের নিকটবততী হলেই চেঙুল 
মাছের আক্রমণে ভীষণভাবে আহত হয়। আঁড়মাছ জলের তলায় গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে 
এবং সবদাই বাসাঁর পাহারায় নিযুক্ত থাকে । বাচ্চারা একটু বড় হলে আঁড়মাছ খাচ্ের 
সন্ধানে মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে স্থানান্তরে যায়। টিলাপিয়া মাছও বাচ্চাদের 


নিরাপত্তার জন্যে অত্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। 
শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যে।পাঁধ্যায় 
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পারমাণবিক শক্তিকে কল্যাণমূলক কাঁজে লাগাঁবার জন্তে বিজ্ঞানীরা আজকাল 
নানারকম গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সম্প্রতি এসব গবেষণার অন্যতম ফলম্বরূপ তৈরী 
হয়েছে পারমাণবিক ঘড়ি। ঘড়িটি তৈরী হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্টে এবং এর নাম 
দেওয়া হয়েছে-আযাটমিক্রন। এই ঘড়ির সাহায্যে নিখৃ'তভাঁবে সময় নিরূপণ করা 
সম্ভব হবে। এই ঘড়িতে ৩০০ বছরের মধ্যে মাত্র ৫ সেকেণ্ড সময়ের এদিক-ওদিক হতে 
পারে। ধারা এই ঘড়ি তৈরী করেছেন তারা আঁশ করেন যে, শেষ পর্যস্ত এই ঘড়িকে 
এমন নিখুত করে তৈরী কর। সম্ভব হবে যে, ৩০,০০০ বছরেও মাত্র এক সেকেণ্ডের বেশী 
সময়ের নড়চড় হবে না। | 

তোমরা দেখেছ-_বড় ঘড়িতে একটি পেগুলাম ডাইনে-বাঁয়ে অনবরত দোল খাচ্ছে। 
ঘড়ির ঠিকমত সময় রাখবার ব্যাপারট1 পেগুলামের দৌলনের উপরই নির্ভর করে। ছোট 
ঘড়িতে পেঞুলাম থাকে না, খুব সরু স্প্রিং-সংলগ্ন ছোট একট! চাক ডাইনে-বায়ে ঘুরে 
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পেগুলামের মত কাজ করে । এই চাঁকাটাকে বল! হয় ব্যালান্স হুইল। ব্যালান্স হুইল বা 
পেওুলামের দোলনে নানাকারণে সময়ের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে । সেই কারণেই একেবারে 
নিখুত সময় রাখা সম্ভব হয় না। আযাটমিক্রনে পেও্লাম বা ব্যালান্স হুইল কিছুই নেই, 
তার বদলে সিজিয়াম পরমাণুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে । সিজিয়াম পরমাণু প্রতি সেকেও্ডে 
৯১১৯২ মিলিয়ন মেগাসাইকল্‌ বার স্পন্দিত হয় (১ মেগাঁসাইকল -দশলক্ষ সাইকল্‌)। 

বায়ুশুন্ত টিউবের মধ্যে সিজিয়াম পরমাণু স্থাপন করে টিউবটিকে রেডিও- 
ট্রান্সমিটার যন্ত্রের মত কাজে লাগান হয়। একটি বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে ওই টিউব 
থেকে প্রেরিত সঙ্কেত ধরা হয়। এই বেতার-গ্রাহক যন্থটিও সিজিয়াম পরমাণুর 
স্পন্দনের একই হারে স্পন্দিত হয়। 

এই ঘড়ির ওজন ৫০০ প।উণ্ড এবং দাম ৫০১০০০ ডলার । এপরন্ত দশটি পারমাণবিক 
ঘড়ি নিমিত হ/য়ছে এবং তা বিক্রীও হয়ে গেছে। এই ঘড়িগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে 
চিরকাল নিয়মিতভাবে চলবে । ম্যালডেনের (ম্যাসাচুসেটস) ন্যাশনাল কোম্পানী 
ইনকরপোটেডের বহু বছরের চেষ্টায় এই পারমাণবিক ঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে । 
এর দরুণ উক্ত কোম্পানীর খরচ হয়েছে ১,০০০১০০০ ডলার। এই কোম্পানী বিছ্যুৎ- 
চৌম্বক তরঙ্গের বিস্তার সম্পকিত গবেষণায় এবং সংবাদ গ্রাহক যন্থ নির্মাণে মৌলিক গবেষণা 
করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ১৫ বছর পূর্ব নিউইয়কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধ্যাপক আই, আই. রাবির আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথোর উপর ভিত্তি করেই পারমাণবিক 
ঘড়ি নিমিত হয়েছে। পরমাণুর কেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে মৌলিক তথ্যাবলী আবিষ্কারের 
জন্যে অধ্যাপক রাবি ১৯৩৪ সালে পদার্থবিষ্ঠায় নোবেল পুরস্কীর লাভ করেন। 

গবেষণার ফলে দেখা গেছে_ প্রত্যেক পরমাণুই একটি স্থঙ্ম বেতার-প্রেরক 
কেন্দ্রের মত। প্রত্যেক পরমাণুই একটি বিশেষ স্পন্দনের হারে সঙ্কেত প্রেরণ করে। 
অধ্যাপক রাবি এই পারমাণবিক সন্কেত ধরবার জন্তে কার্ধকরী পন্থা আবিষ্ষার করতে 
সক্ষম হন। ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে অধ্যাপক রাবি বলেন যে, পারমাণবিক স্পন্দনকে 
পেগুলামের মত কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সুক্স সময় নিরূপক পারমাণবিক ঘড়ি নির্মাণ 
করা সম্ভব। ওয়াশিংটনস্থ যুক্তরাষ্ট্র ম্যাশনাল ব্যুরো অব ্্যাপ্ডার্ড পারমাণবিক ঘড়ির 
মডেলও নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্থক্ম সময় নিরূপক 
পাঁরম(ণবিক ঘড়ি হচ্ছে-_আযাটমিক্রন । 

জ্যোতিবিজ্ঞান সম্পকিত পর্যবেক্ষণ, দূর-পাল্লার নৌ-চালনা, যোগণঠযোগ (বিশেষতঃ 
বেতার), জরীপ, মানচিত্র তৈরী প্রভৃতি ব্যাপারে এই পারমাণবিক ঘড়ি যথেষ্ট কাজে, 
“ লাগবে । বিজ্ঞানীদের মতে, সুক্ষ পরিমাপসহ পদার্থবিষ্যায় মৌলিক গবেষণা, আলোর, 
গতিবেগের সুগ্মতম হিসীব, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের কয়েকটি মুল সুত্র 
সম্প্িত গবেষণায় পরমাণবিক ঘড়ি খুবই কাঁধকরী স্ুবে। 


১৮৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১*ম বধ, ওয় সংখা 


যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার বিমান-চালনাঁর ক্ষেত্রে আটমিক্রন ব্যবহৃত হচ্ছে। দূর- 
পাল্পমর বিমান-চালনার পদ্ধতিকে বলা হয় নাভারে। | এর সাহাষ্যে ২০০৯ মাইল ব্যাসার্ধের 
মধ্যে অবস্থিত যে কোন সংখ্যক বিমানের দুরত্ব ও অন্তান্য সংবাদ ভূমিতে অবস্থিত বিমাঁন- 
কেন্দ্রে ধরা যাবে । ম্যাসাচুসেট্স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজীর পদার্থবিগ্ভার অধ্যাপক 
ডাঃ জ্যারম্ড আর. জ্যাকেরিয়াসের তত্বাবধানে আাটমিক্রন নিমিত হয়েছে । অধ্যাপক 
জ্যাকেরিয়াস এককালে অধ্যাপক রাবির সহযোগী ছিলেন। 


জানবার কথা 


১! মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মেরুদণ্ডের কোন অংশ শরীরের বাইরে বেরিয়ে থাকতে 
দেখা যায় না। কিন্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় পোটে। নামক 
একজাতের স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, যাঁদের শারীরিক গঠনে মেরুদণ্ডটির অদ্ভুত বৈচিত্র 





১নং চিত্ত 


দেখা যায়। মেরুদণ্ডটির কিছুটা অংশ তাঁদের পিঠের উপরে শক্ত এবং ধারালো কাটার 
মত সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে । পোটে। এই ধারালো কাটার সাহায্যে শক্রর 


আক্রমণ প্রতিহত করে | | 
২। ক্যানাডার রাঁজহাস ঝাঁক বেঁধে আকাশে বিচরণ করবার সময় ইংরেজী ৬- 


ম1্) ১৯৫৭ ] জানবার কথ। ১৮৭ 


অক্ষরের আকারে সারিবদ্ধভাবে চলে। এর ফলে নাকি হাঁসের ঝঁঠকে বাতাসের 
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০4১০ 


২নং চিত্র 
প্রতিরোধ কম অনুভূত হয়। আমাদের দেশেও এক জাতীয় হাসকে ৬-অক্ষরের মত 
সার বেঁধে উড়ে যেতে দেখ) যাঁয়। 

৩। বহুরুগী নামক প্রাণীদের গায়ের রং যে কি, তা সঠিক বল যাঁয় না । কারণ 
এর! ইচ্ছামত গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে। এদের ঘাড় নেই বললেই চলে। 
মাথাটাকে দেখলে মনে হয় যেন দেহের সঙ্গে লেগে আছে । লেজটাকে এরা গাছের ডালে 
জড়িয়ে রাখে বা স্প্রি-এর মত কুগুলী পাকিয়ে রাখে । শিকারের আশায় এরা গাছের 





৩নং চিত্র 


ডালে বা অন্ত কোন স্থানে এমন স্থিরভাবে বসে থাকে- দেখলে মনে হবে, প্রাণীটা 
যেন মাটির তৈরী । সাধারণতঃ বহুরূগীর উত্তেজিত হলে তাঁদের গাঁয়ের রং ধুসর দেখায়। 
লড়াইয়ে জয়ী হলে গায়ের রং হয় সবুজ এবং পরাজিত হলে ফ্যাকাশে হল্দে রং ধারণ 
করে। 


১৮৮ গান ও বিজ্ঞান [১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


্‌ ৪। তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত 
কোনটি? তোমরা সবাই একবাঁক্যে ব্লবে-হিমালয় (এর সর্বোচ্চ শুঙ্গ মাউন্ট 








| ৪নং চিত্র 
এভারেষ্টের সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হলো ২৯,০২৮ ফুট )। কিন্তু জেনে রাখ-_হাঁওয়াই- 
এর মউনাকেয়া নামক পর্বতের উচ্চত হচ্ছে ৩০,৭৮৫ ফুট, এর মধ্যে ১৭,০০০ ফুট অবশ্থ 
সমুদ্রের নীচে অবস্থিত । 

৫1 মাছ কি জল পান করে? প্রশ্নটা তোমাদের কাছে অন্তুত বলে মনে হতে 
পারে । কেন না, মাছ জলে বাস করে--তার জল পান করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার 
বলে অনেকে হয়তো ভাবতে পার | কিন্তু মিঠা জলে যে সব মাছ বাস করে তার! 
কখনও জল পান করে না। জল খে নিয়ে তারা কান্কোর বিল্লীর ভিতর দিয়ে বের 


টির নি ৩ সা নিট নি 





2 গা ৫নং চিত্ত : 0) 
কুরে? দেয়।, সমুদ্রের জল সাধারণতঃ লবণাক্ত, সামুদ্রিক মাছ কিন্তু সমুদ্রের লবণাক্ত জল 
এই উপায়ে লবণশূৃন্য করে পান করে থাকে। . 


মার্চ) ১৯৫৭ ] 


জানবার কথ। 


১৮৯ 


৬। উত্তর মহাসাগরের বরফের স্তপগ্ুলি সঞ্চরণশীল হওয়ার ফলে কোন 





৬নং চিত্র 


প্রাকৃতিক মানচিত্রেই উত্তর মেরুর সঠিক অনস্থাঁন নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। 


অবশ্য এই 


অন্ুবিধাও বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নবম বাধিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্যাপন 


ফেব্রুরারী, শনিবার বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের নবম বাধিক প্রতিষ্টা-দিবস বস্থু বিজ্ঞান 
মন্দিরের বক্তৃতাগৃহে উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 
বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু মাতৃভাষার মাধ্যমে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যাদি প্রচারের প্রয়োজ নীয়- 
তাঁর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 

অধ্যাপক সত্যেন্রনাথ বন্থর অহন্পস্থিতিতে 
শ্রচারুচন্ত্র ভট্টাচার্ধ অধ্যাপক বন্থুর লিখিত ভাষণ 
পাঞ্ঠ করেন। অধ্যাপক বন্ছ তাহার ভাষণে বলেন, 
আম।দের দেশে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
একাস্ত অভাব। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞষনকে 
জনপ্রিয় ও লোকায়ত্ত করিতে পারলে উহার 
নৃতন প্রয়োগ ও সম্ভাবনা দেখা দিবে এবং দেশও 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তিনি বলেন, দেশের 
লোক বিজ্ঞানের কথা জানিতে উতন্ধক হইলে 


২৩শে 


ধীরে ধীরে জনচিত্তে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়িয়া 
উঠিবে। 

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী বি, কে, 
গুহ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি 
ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বিজ্ঞান সম্পর্কে 
তাহার “বিগ্তার দৌড়” কতদূর ছিল, সেই সম্পর্কে 
একটি কৌতুককর ঘটনার কথা বলেন। তিনি যখন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করেন, তখন বিজ্ঞানের একজন ছাত্রের সঙ্গে তাহার 
তর্ক হয়। তাহার বক্তব্য ছিল যে, যে তারের মধ্য 
দিম! বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হয় সেই তাবে 
ছিদ্র আছে। 

উক্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বিচারপতি গুহ বলেন 
তাহার ছাত্রীবস্থায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ন্থাঁয় 
স্থা ছিল না। ততৎকাঁলে কলা বিভাগের ছাত্রদের 
বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান একেবারে ছিল 


১৯০ 


ন| বলিলেই হয়। তাহার মতে, আমাদের দেশের 
মানুষের রক্তে বিজ্ঞানের দিকে মানপিক প্রবণতা 
নাই। সেইজন্য মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি 
সহজ ও সরল ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে গ্রচারিত 
হওয়া! সমধিক প্রয়োজন । এই দিক দিয়া বিজ্ঞান 
পরিষদ যে কাজ করিতেছেন, তজ্জন্য পরিষদ 
প্রশংসাহ। 

অশ্গষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রখ্যাত শিল্পপতি 
শ্রীনরসিংদান আগরওয়ালা খাগ্ভোষ্পাদন বৃদ্ধি, 
শিল্পায়ন প্রভৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়। পরিষদের 
প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান এবং এই কর্মপ্রচেষ্টাকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ষথাপাধ্য সাহায্যের 


প্রতিশ্রুতি দেন। 


পরিষধ্ধের কর্মনচিব শ্রুসর্বাণীসহায় গুহ সরকার 
পরিষদের কার্ধকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এই 
সংস্থার পক্ষ হইতে গত নয় ব্সর ষাবৎ বিজ্ঞান 
বিষয়ক মাপিক পত্তিকা প্রকাশ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান 
গ্রস্থমালা প্রণয়ন, বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা, অবৈতনিক 
বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালন প্রভৃতি কাজ পরি- 
চালিত হইতেছে। তিনি স্বাধীন ভারতে নৃতন 
পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিজ্ঞানী, বিগ্োৎসাহী 
ব্যক্তিদের এবং অন্তান্ত সংস্থার নিকট হইতে 
অধিকতর অর্থান্থকুল্যের আবেদন জানান। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ওয় সংখ্য। 

বন বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ ভি, এম, বন্থু 
বলেন, পরিষদের কার্য সুষ্ঠুভাবে চাল[ইবাঁর জন্য 
অধিক সংখ্যক উৎসাহী কর্মীর প্রয়োজন । 

উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান 
পরিষদ কতৃক আহ্‌ৃত ১৯৫৬ সালের বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করেন। পুরস্কার 
প্রাপ্তদের নাম :-- 

১। শব্দহীন শব্দ ( পদার্থ ও ভূ-বিজ্ঞান ), 
শ্রীমশোক দত্ত (যাদবপুর ) 

২। আইসোটোপ (রসায়ন ও ধাতুবিজ্ঞান ), 
শ্রপ্রদীপ বায়বর্মন ( বিজ্ঞান কলেজ) 

৩। আধুনিক গণিত (গণিত ও জ্যোতিবিগ্যা), 
শ্রীপ্জয় লাহিড়ী ( নীরিকেলডাঙগ। ) 


৪। আযালাজী (শারীরতত্ব ও চিকিৎসা 
বিজ্ঞান ), শ্রাবিমল রায় ( কাঁলিঘাট ) 

৫। হে অতীত কথা কও (জীববিজ্ঞান ও 
জীবাঁণুতত্ব ), শ্রীকল্যাণ রায় (যাদবপুর ) 


উদ্ভিনবিষ্1 বিভাগে এই বতমর যোগ প্রবন্ধ্য না 
থাকায় কোন পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই। পুরস্কারপ্রা্চ 
প্রবন্ধ গুলি * চিহু দিয়া যথাসময়ে ক্রমশঃ "জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানেঃ প্রকাশ করা হইবে। 

বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে ডাঃ কদ্রেন্্কুমার 
পাল উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ দেন। 


বিবিধ 


পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভৃত 
্রন্সিয়াম 


্ন্পিয়াম-৯* হইতে ক্যান্সার রোগের 
উৎপত্তি হইতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের 
ফলে বাতাসে যে ট্রন্দিয়াম-** ছড়াইয়া ঘায় 
তাহ! মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক কি না তাহা 
লইয়া কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্ালয়ের একদল বিজ্ঞানী 
গব্যেণা করিতেছিলেন। তাহারা পরীক্ষা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, যে পরিমাণ ট্রন্পিয়াম-৯০ মানুষের 
পক্ষে ক্ষতিকর, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে 
গড়ে প্রতি মানুষের দেহে তাহার দশ হাঁজার 
ভাগের এক ভাগ মাত্র পাওয়া গিয়াছে । 

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে গবেষক- 
দল ১২টি কেন্দ্র হইতে সংগৃহীত ৫০০ মানুষের 
অস্থি লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার 
মধ্যে নবজাত শিশু হইতে ৬* বশর বয়স্ক বুদ্ধ 
ব্যক্তির অস্থিও ছিল। মাঁকিন যুক্তবাষ্্ী ছাড়াও 
ক্যানীডা, ব্রেজিল, চিলি, কলাদ্বিয়া, ভেনেজুগেলা, 
ভেনমাঁক, ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী, ইতালী, স্ুইজারল্যাণ, 
সাইবেরিয়া এবং তাইওয়ান হইতে এ সবল অগ্তি 
সংগৃহীত হইয়াছে। 

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বহুল পরিমাণে 
টন্সিয়াম-৯* সৃষ্টি হইয়া থাঁকে। উহার ক্ষুদ্র 
কণাগুলি বাতাসে ভাপিয়া কেড়ীয়। উহার 
তেজক্কিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। ক্যাল- 


পিয়ামের মত মানুষ ও পশুর অস্থির মধ্যে গিয়া 
উহ জম| হইয়া থাকে । বিস্ফোরণের পরে বাযুমগ্ডল 
হইতে কি ভাবে উহা মানুষের দেহীভ্যান্তরে 
গ্রবেশ করে তাহ। মোটামুটি মানুষের জানা আছে। 


করোনারি থন্দোসিস প্রতিরোধের 
পদ্ধতি আবিষ্কার 


ডাঃ রবার্ট গ্লৌভার নামে ফিলীডেলফিয়ার 


জনৈক অজ্জ্রচিকিৎসক নিউ অলিয়জ্লে এক পীংবাদিক 
বৈঠকে বলেন যে, সাধারণ একপ্রকার অস্ত্রোপচারের 
সাহীয্যেই হয়তো করোনারি থক্বোসিস গ্রতিবৌধ 
করা সম্ভব হইবে । এই সম্পর্কে পরীক্ষার ফল এত 
ভাল হইয়াছে যে, বিশ্বাস করাই শক্ত । 

তিনি আরও বলেন--অস্ত্রোৌপচারটি সাধারণ 
হইলেও এখন পর্ধস্ত উহা পরীক্ষার স্তরে আবদ্ধ 
রাহয়াছে এবং স্ুবনিনদিষ্ট ফল পাওয়ার ভন্থ 
কমপক্ষে আরও দুই ব্ধ্র ইহা লইয়া গবেষণ। 
করিবার প্রয়োজন হইবে। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই করোনারি থ.ম্বোসিস 
নামক হৃদ্রোগেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী লোকের 
মৃত্যু হয়। 


রকেট-বাহিত কুকুর 


রুশ বিজ্ঞানীরা রকেট-বাহিত কয়েকটি কুকুরকে 
১১০ কিলোমিটার (৭*মাইল) উধ্বশকাশে পাঠাইতে 
সক্ষম হইয়াছেন। উহারা নিরাপদে ভূতলে ফিবিয়। 
আসিয়াছে এবং উহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। 
ভবিষ্যতে ব্যোমপথে ভ্রমণের অবস্থ। নির্ণয়কল্পে এই 
পরীক্ষাকাধ চালান হয়। 

রুশ ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদপত্র ডে উপরোক্ত 
তথ্য প্রচার করা হইয়ীছে। উহাতে বলা হয় 
যে, রকেটের প্রাস্তভাগে যুক্ত তাপ-নিয়স্ত্রিত একটি 
আবদ্ধ কেবিনে কুকুরগুলিকে রাখা হয়। কিন্তু 
উধ্বর্কাশে রকেটচ্যুত কেবিনটি প্যারাশুটের 
সাহাধ্যে নীচে নামিয়া আসে । ইহাতে তিন ঘণ্টা 
সময় লাগে । এ সময় ব্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় কুকুর 
গুলির শারীরিক অবস্থার আলোকচিত্র গৃহীত হয়। 
উহীতে তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখ! 
ঘায়। 


প্যারাশুট হইতে ঝুলীনো অক্সিজেন ভতি 


১৪২ 


বিশেষ পরিচ্ছদাঁবৃত কুকুর গুলিকে মাটিতে নামাইয়া 
দিয়াও ভিন্নভাবে পরীক্ষাকাধ চালান হয়। 


নিখু'ত সময়রক্ষক ঘড়ি 


ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, হল।ও, বেলজিয়াম, 
স্থইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বৃটনের একটি ঘড়ি 
নির্মাতা প্রতিষ্ঠঠনকে এক ধরণের ঘড়ির (মাষ্টার ক্লক) 
জন্য অর্ডার দিয়াছে । এরাপ নিখু'তি সময়রক্ষক ঘড়ি 
বিশ্বের আর কোন দেশের আর কোন প্রতি্ান 
নির্মাণ করিতে পারে নাই। এই ইলেকট্রনিক 
ঘড়িগুলি একশত বৎসরে এক সেকেণ্ডের অধিক 
সো-ফাষ্ট হয় ন।। 

এই মাগার কুক গ্রীনউইচ মীন টাইম নিধ1- 
রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার যন্ত্রগুলি এত স্থশ্ম যে, 
সাধারণভাবে বাকঝ্সবন্দী করিয়! ইহা এক স্থ।ন হইতে 
অন্য স্থানে পাঠানো যাঁয় না। ঘড়ি নিমাতাদের 
ইঞ্িনিয়াররাঁ ঘড়ি লইয়া বিশ্বের যে কোন 
দেশে গিয়া দিয়া আসেন। সম্প্রতি অটোয়াতে 
( ক্যাঁনাডা ) ছুইটি ঘড়ি পাঠানো হর। ইঞ্জিনিয়ার 
একটি বিশেষভাবে নিমিত শীতাতপ-শিযিন্ত্রিত 
বাক্সের মধ্যে ঘড়ি ছুইটি লইয়া রয়েল ক্যানাডিয়ান 
বিমান বাহিনীর একটি বিমানে করিয়া উহা যথাস্থানে 
পৌছাইয়া দেন। 

বৃটিশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক ইঞ্চিনিয়ার- 
গণ বহু বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পর উক্ত ঘড়ি 
নির্মাণ করিতে সক্ষম হন। 


তাক্ক্রিক টিউম।রের মধ্যে সন্তান 


_ মুঙ্গের সদর হাসপাতালে সম্প্রতি একটি যুবতীর 
৩৭ পাউণ্ড ওজনের একটি আন্তরিক টিউমার 
সিজারিয়ান অপারেশন করিয়া একটি পূর্ণাকৃতির মৃত 
পুত্র সন্তান বাহির করা হয়। 


গান ও বিভা 


[ ১০ম বর্ধ, ৩য় সংখা 


মৃত সম্ভানটিকে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে 
রাখা হইয়াছে বলিঘা প্রকাশ। 


ভারতে প্রথম বিমানবাহী 
জাহাজ হারকিউলিস 


কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষ! মন্ত্রণালয় হইতে ভারতীয় 
নৌবাহিনী কতৃক বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ হাঁর- 
কিউলিস ক্রয়ের মংবাদ সত্য বলিয়া জানান হয়। 

ভারতীয় নৌবাহিনীর ইহাই প্রথম বিমানবাহী 
জাহাঙজ। তিন-চার বত্সরের মধ্যেই জাহাজটি 
ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করিবে। 

একটি গপ্রেসনোটে প্রকাশ, হারকিউলিস 
(১৫,৭০০ টন) জাহাজটিকে বৃটেনে আধুনিক যন্ত্র 
পাতি দ্বারা সজ্জিত করা হইতেছে । 


এশিয়।র বৃহত্তম ত্রেন 


টাট! আয়রন আ্যাণ্ড ট্টিল কোম্পানী লিমি- 
টেডের জাঁমসেদপুর কারখানায় সবেমাত্র একটি ২৭৫ 
টন ইলেকটি,ক ওভারহেড ক্রেন চালু করা হইয়াছে। 
উহা এশিয়া বৃহত্তম ক্রেন বলিধা দাবী করা 
হইয়াছে । বুটেনে নিমিত এই ক্রেন ২৫০ টন গলিত 
ইম্পাতপূর্ণ হাতা উত্তোলন কৰিবে। পরে এই 
আকারের আর একটি ক্রেন বান হইবে। জাম- 
সেদপুর কারখানার উত্পাদন দ্িগুণ করিবার জন্য 
যে সম্প্রসারণকাধ চলিতেছে, উহার অংশ হিসাবে 
এই ছুইটি ক্রেন বসান হইতেছে । 


পরলোকে অধ্যাপক বোটে 


হাইডেলবার্গ, ৯ই ফেব্রুয়ারী--অধ্যাপক 
ওয়াণ্টার বোটে ৬৬ বতৎ্মর বয়সে মারা গিয়াছেন। 
১৯৫৪ সালে ইনি পদার্থবিগ্ভায় নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। অধ্যাপক ওয়ালটার বোটে হাই- 
ডেলবার্গ বিশ্ববিগ্ভালয়ে ফিজিক্স এবং বেডিওলজি 
ইনট্রিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন। | 

অধ্যাপক বোটের আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাহাঁষ্যেই 
মহাজাগতিক রশ্মির বিশ্লেষণ কার্ধ সম্ভবপর হয়। 





সম্পাদক- শ্রীগোপালচজ্দ্র ভট্টাচার্য 
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আালাজি* 
শ্রীবিমল রায় 


চোখ মেললেই নজরে পড়বে, আলাপ করলেই 
শোনা যাবে যে, এর বাড়ীতে কারও সদি-কাঁশি 
লেগেই আছে, ওর বাড়ীতে আমবাত-সন্ধিবাত 
কারও নিত্যসঙ্গী হয়ে রয়েছে, এখানে কারও 
আাজমা বা হাপাঁনী, ওখানে কারও এক্জিমা। 
কেউ ভোগে সারাট। বছর, কেউ ভোগে মাঝে 
মাঝে, কেউ অন্থস্থ হয় কোনও বিশেষ সময়ে, কেউ 
বা আক্রান্ত হয় হঠাৎ। এতদিন এসব অস্ুস্থতাকে 
সাধারণ রোগের পর্যায়ে ফেল! হতো এবং সেই 
হিসাবেই চিকিৎসা চলতো । ধুলা-বাঁলির সঙ্গে, 
উগ্র গন্বের সঙ্গে এই রোগগুলির আক্রমণের 
একট সহজ সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, 
কিন্তু এর বেশী গবেষণার চেষ্টা লক্ষ্য করা 
যায় নি। দুধ, চিংড়ি বা ডিম খেলে আমবাত 
হওয়া নজরে পড়েছে ঠিকই; কিন্ত এর সঙ্গে এক্‌- 
জিমার প্রকৃতিগত মিল আছে কিনা, সেটুকু 
বোঝবার চেষ্টা হয় নি। ১৮৯৪ থুষ্টান্দে ডিপ থেরিয়া 
সিরাম ব্যবহারকালে কয়েকটি ছুর্ঘটন! বিজ্ঞানীদের 
গতাচ্গতিক চিস্তাধারাকে নতুন খাতে বইয়ে 
দিল) যুক্ত হলো বিশ্সেষণাত্মক বিচারধার1। 


তাঁর ফলে ১৯০৬ খুষ্টান্বে জানা গেল যে, পূর্বব্তী 
যে সব রোগের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের উত্পত্তির 
কারণ হলে! একরকম প্রোটিন জাতীয় পদার্থের 
সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধ ক্রিয়ার বারংবার সংঘাত 
এবং তার ফলে কোনও জন্মগত কারণে এ পদার্থের 
সংস্পর্শে শরীরের রোগপ্রবণতা। ফন পির্কেট 
এই প্রবণতার নাম দেন আলাজি। ফন পিরুকেট 
প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রোটিন জাতীয় পদার্থ 
বা ফরেন প্রোটিনের বিক্রিয়ার কথা জানা গেলেও 
নানাধরণের দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা 
সামগ্রস্তের প্রমাণ তখনও মেলে নি। ১৯১০ 
খৃষ্টাব্দে মেলৎশারের গবেধণার ফলে গ্রথম জানা 
গেল যে, সিরাম বিষক্রিয়া ও হাঁপানী একই 
কারণের বিভিন্ন প্রকাশ। 

এভাবে নানা সময়ের নানা প্রকৃতির গব্ষেণার 
সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আলাজির প্রকৃতি ও কাধ- 
কারণ সম্বন্ধে একটা পরিষ্ষীর ধারণা করতে সক্ষম 
হন। ১৯১৬ খুষ্টাব্ধের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়! গেল 
যে, ইনজেকশন, খাদ্য গ্রহণ অথবা আত্রাত বস্তুর 
প্রভীবে আলাঞ্জি হতে পারে। 


১৯৪ 


প্রথমতঃ, যে কোনও ফরেন প্রোটিন শরীরে 
পুনঃপ্রবিষ্ট করালেই আলাঁজি হওয়া সম্ভব; তবে 
সিরাম ইনজেকশনের পুনব্যবহারে অসুস্থতা 
শরীরের স্বাভাবিক ধর্মের মধ্যে গণ্য । এই 
কারণেই অনেকে সিরাম-জনিত অনুস্থতাঁকে আযানা- 
ফিল্যাকুটিক শক বলেন এবং সাধারণ আযালাজি 
থেকে একটু পৃথক করে দেখেন । 

দ্বিতীয়তঃ, ছুধ, ডিম, মাছ প্রভৃতি প্রোটিন 
জাতীয় খাছ গ্রহণের পরেও নানাজাতীয় আলাঁজি 
দেখা দিতে পারে। কিন্তু শর্করা প্রভৃতি অন্য 
থাচ্যের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে আযলাজির উদ্ভব হয় 
না। 

তৃতীয়তঃ, বাতাসের সঙ্গে নানাপ্রকর জীবাণু, 
বীজকণা, শস্তকণা, ধুলিরেধু প্রভৃতি বারংবার 
নাসিকায় প্রবেশ করলেও নানাজাতীয় আলাজির 
স্থষ্টি হতে পারে । তাছাড়া! আরও দ্রেখা গেল যে, 
সাধারণত £ 

(ক) শিশুদের ছুধ খাওয়া থেকেই আযালাজির 
স্থষ্টি হয়; 

(খ) বাল্যকাঁলে দুধ, চিংড়ি, ভিম প্রভৃতিই 
আলাজির কারণ হয়; 

(গ) কৈশোরে, যৌবনে আঘ্রাত বস্তর গ্রভাবেই 
প্রথম বোগ দেখা দেয়; 

(ঘ) প্রৌঢ়াবস্থায় জীবাণু সংক্রমণই আালাজির 
প্রাথমিক কারণ। 

অর্থাৎ আযালাজি হঠাৎ দেখ! দিলে শিশু ও 
বালকের ক্ষেত্রে খাগ্ই প্রধানতঃ দায়ী; কিশোর 
ও যুবকের ব্যাপারে খুলা-বালি প্রভৃতি যা নাকের 
মধ্যে দিয়ে ঢোকে, সেগুলিই আ্যালাজির জন্তে 
দায়ী; আর প্রৌটি ও বুদ্ধদের বেলায় জীবাণুর 
সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। 

আলাজি কত রকমের হতে পারে তারও 
একটা হিসাব করা সম্ভব হলো। দেখা গেল ষে, 
হ্বাসযন্ত্ চর্ম, পাকষস্ত্র, হাড় বা মাংস, আয়ু অথবা 
রক্তের সংশ্রবে আযলাজি হতে পারে। 


শপ্তান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৪র্থ লংখ্য 


ফলে আমর! পাই আজম] বা হাপানী ও এক- 
ধরণের সি 
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চুলকনা, 
এক্জিমা, লাল লাল চাকা বা ফোস্কা, শুলবেদনা, 
বমি, পেটের অস্থখ, বাত, শিরঃশূল ও সিরাম- 
জনিত অসুস্থতা । 

ছোটদের সাধারণতঃ আযাঁজ মা» স্প্যামৌডিক 
রাইনোরিয়া, প্য।পুলার আবুটিকেরিয়া, ইন্ফ্যান্‌ 
টাইল একুজিমী হয়। যুবকদের আজ মা, একৃজিমা, 
রাইনোবিয়া, আর্টিকেরিয়, এন্জিওনিউরটিক 
ইভিমা, প্রুরাইগো» ডার্মাটাইটিস হার্‌পেটিফমিস, 
মিগ্রেন এবং গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টাইন্ত।ল আযালাঁজি 
হতে দেখা যায়। আর বৃদ্ধের ভোগেন আর্থ ইটিস 
ও আজমায় কিংবা এপিথিমা মাল্টিফমিতে। 
মিরাম-সিকৃনেস সবারই হতে পারে। 

অবশ্ত এটা মনে রাখা দরকাঁর যে, আগে 
থেকে কে কি রোগে ভুগছে, সে হিমাব এর 
মধ্যে ধর] হয় নি। শুধু ওসব বয়সে কোন্‌ প্রকাণ 
আযালাঞজি প্রথম আক্রমণ করতে পারে, সেই খবর- 
টুকুই জানানো হয়েছে । 

এসব রোগের অঙ্গে আবার খাছ প্রভৃতির 
নিবিড় সম্পর্ক আছে; যেমন-_চুলকনা, আমবাত 
ইত্যাদির সঙ্গে থাগ্চের নিকট সন্বদ্ধ। কিছু খাওয়ার 
ফলেই এই বোঁগগুলি দেখা দেয়। সর্দি ও 
ইংপানীর সঙ্গে আদ্রাত বস্তর কাধকারণ সম্বপ্ধ 
আছে। ধুলাবালি আঘ্বাণ করবার ফলেই এসব 
রোগের উৎপত্তি হয়। সন্ধিবাঁত, পেশীবাঁত জীবাণুর 
ংস্পর্শেই বুদ্ধ বয়সে দেখা দেয়। মোটামুটি এই 
হলো বিংশ শতাব্ধীর প্রথম দিকের গবেষণালব্ক 
ধারণ]। 

আধুনিক কালে এই ধারণার সামান্য পরিবর্তন 
ঘটেছে। এখন শ্ধু ফরেন প্রোটিন নয়, বিভিন্ন 
ওষুধেও আযালাজি হওয়া সম্ভব বলে প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে। ধোঁয়ায়, ঝাজে হাপাশী হওয়ার 
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ংবাদও অনেক পাওয়া যায়। কাজে কাঁজেই 
শরীরের বিশেষ প্রবণতাকেই এখন আযালাজির 
আমল কাঁরণ বলে মনে কর! হয়। আধুনিক 
গব্ষ্ণোয় আরও প্রমাণ পাঁওয়। যাচ্ছে যে, শ্বেতী, 
রক্তের চাপবৃদ্ধি, এমন কি টন্সিলাইটিসও 
অনেকক্ষেত্রে আলাঞ্জিরই বিভিন্ন বূপ। এদের 
মধ্যে শ্বেতী এবং রক্তচাপবৃদ্ধি যেমন ওষুধ খাওয়ার 
ফলে হয় তেমনি খা্ঘগ্রহণে এবং ত্বকে ওধুধ 
প্রয়োগেও হয়। এখানেও বিশেষ প্রবণতাই বেশী 
কাজ করে থাকে । এই প্রবণতা শিশু তাঁর বাপ- 
মার কাছ থেকে পায়; তবে সে পাওয়া অনেক 
সময়ে পিতা-মাতার গুণ এবং দোষে স্থষ্ট, কোনও 
একজনের নিজস্ব ব্যাপার নয়। অতএব আযালাজি 
বংশানুক্রমিক হওরাও যেমন সম্ভব, ব্যক্তিগত 
হওয়াও তেমনি স্বাভাবিক। বাপ-মার নেই বলে 
ছেলে-মেয়ের হবে না, এমন কোন নিয়ম নেই; 
ব্যক্তিগতভাবে ছেলে-মেয়ে প্রবণতার অধিকারী 
হতে পারে। এই প্রবণতার জন্যেই বাইরের 
সামান্য প্রভাবে শরীরে বিষক্রিয়া হয়। অথাৎ 
হিষ্টামিন জাতীয় একরকম বিষের প্রকোপ হয়, 
যাঁর জন্যে রক্তবাহী নালী তার আবরণের রোধক 
ক্ষমতা হারায়, অথচ পেশীর সংকোচন ক্ষমতা 
বেশী করে পাঁয়। ফলে ত্বকে, ত্বকের নীচে, 
শরীরাভ্যন্তরের পাতলা আবরণে, ফুস্ফুসের 
পেশীর মধ্যে (ক্রক্ষিয়াল মাঁস্ল-এ) জল জমে। 
শুধু তাই নয়, আ্যাড্রিন্তাল কর্টেক্সের স্বাভাবিক 
কাজকেও এ ব্যাহত করে, আর রক্তের মধ্যে 
ক্যালপিয়াম কমিয়ে দিয়ে প্রোটিনের অংশ 
অতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে দেয়। শ্বেতী বা রক্তচাপবৃদ্ধি 
এই ভাবেই আসে। অবশ্য আযাড়িন্তঠাল কটেক্সের 
বেশী বিকলত! হলে রক্তচাপ বৃদ্ধি না হয়ে কমতেও 
পারে। কাজেই সাধারণ ভাবে রোগটিকে রক্তচাপ 
বৈকল্য বলাই ভাল। যাহোক আযালাঞ্জির যা 
কিছু লক্ষণ আমরা দেখতে পাই তাঁদের মূলে 
হলে হিষ্টামিন জাতীয় বিষ। নিংশ্বীসের কষ্ট, 


আযালাজি 


১৭৯৫ 


চর্জরোগ, আমবাত ইত্যাদি হলে আযালাঞ্জির 
লক্ষণ। এছাড়া শরীরের অভ্যন্তরেও কতকগুলি 
পরিবর্তন হয় যা আগে থেকে দেখলে বোঝা যায় 
যে, দেহে আলাজিক রিয়্যাকূশন হওয়ার সম্ভাবনা 
সব সময়েই রয়েছে । এই পরিবর্তনপগ্তলি হলো £__ 

(১) পাকস্থলীর আসিড কমে যাওয়া । 

(২) বুক্তের চিনি ও ক্যালসিয়াম কমে যাঁওয়।। 

(৩) রক্তে আমিনো-আযসিড বেড়ে যাওয়া) 

(৪) রক্তে ইওপিনৌফিল-এর সংখ্যা 
যাওয়া) 

(৫) ভিটামিন বি-কমপ্রেক্স উৎপাদনে বাধা 
পাওয়া) 

(৬) আ্যাড়িন্তালিন হর্জোনের স্বাভাবিক কাঁজে 
বাধা পাওয়া । 

এই পরিবর্তনগুলি জানবার ফলে আালাঁজির 
চিকিতস!র ব্যাপারে অনেকট।] সুবিধা হয়। রোগীকে 
কি কি খাদ্য দেওয়! উচিত, কি খাছ দেওয়া যাবে 
না, কোন্‌ ওষুধ আযাড্রিন্তালকে সাহাষ্য করবে, 
ইত্যাদি বিষয় বোঝা যাঁয়। কিন্তু চিকিৎসা শুরু 
করবার আগে আরও ক্ছু জানবার দরকার আছে; 
যেমন- রোগটি সত্যিই আযালাজি কি না, রোঁগের 
জন্যে কোন্‌ বস্তটি দায়ী এবং রোগটি কবেকার। 

(ক) হাপানী, একজিমা, আমবাত দেখলে 
হয়তো তাদের আলাজি বলে চিনতে ততটা কষ্ট 
নাও হতে পারে; কেন না, তাদের প্রকৃতি ও 
আক্রমণ-ধারায় একটা স্ুম্পষ্ট নিয়ম বা রীতি 
লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি রোগ 
আছে যেগুলি আযলাজি, কি সাধারণ রোগ তা 
বুঝতে ঘথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যেমন--চর্মরোগ, 
পেটের অস্থথ, আপেত্ডিসাইটিস, শ্বেতী, মাথাধরা, 
ব্লাড প্রেসারের পরিব্র্তন। কাজেই আযালাজি কিনা 
তা জানতে হলে সব ক্ষেত্রেই ছুটি নিয়ম পালন 
করা দরকার--রোগের বৃত্তীস্ত ভাল করে জানতে 
হবে এবং রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। যদি দেখা 
যায় যে, কতকগুলি রোগ নির্দিষ্ট সময়ে, অবস্থায় বা 


বেড়ে 


১৯৩ 


প্রাকৃতিক পরিবর্তনে প্রকট হয়, অথবা কোনও 
দ্রব্য খাওয়া, শোক বা ব্যবহারের পর দেখ! দেয়, 
অথচ এ অবস্থা বা ব্যবস্থাগুলি এড়িয়ে যেতে পারলে 
রোগ প্রকাশ পায় না; যদ্দি রক্ত পরীক্ষায় 
ইওসিনৌফিলের অন্গুপাত বেশী হয়, ক্যালসিয়ামের 
অনুপাত কমে যায় এবং আমিনো-আযাসিভ রক্তে 
বেশী পরিমীণে জমে, তাহলে আমরা ধরে নিতে 
পারি যে, রোগগুলি আযালাঞজিরই বহিঃপ্রকাশ 
বটে। এটুকু জানবার পর রোগের জন্যে দীয়ী 
বস্তটিকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। অনেক 
আগেই আমরা দ্রেখেছি যে, শিশু, যুবক ইত্যাদি 
ভাবে ভাগ করলে এবং রোগটি কোন্‌ প্রকৃতির 
তা লক্ষ্য করলে দায়ী বস্তুটি খাছা, কি ওষুধ, কি 
ধুলিকণা, কি জীবাণু তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর 
পর এলিমিনেশন ডায়েট বা স্কিন টেস্ট গ্রভৃতির 
সাহাষ্যে প্রকৃত দায়ী বস্তটিকে জেনে নেওয়া 
সহজ হয়ে যায়। দায়ী বস্তু একক হতে পারে, 
বুও হতে পারে। রোগটি কবেকার জানতে 
পারলে দায়ী বস্তর সঙ্গে পরবর্তীকালে অন্য কিছুর 
সংমিশ্রণ ঘটেছে কিন! তা জানা যায়, আর রোগটি 
শরীরের অভ্যন্তরে কতট1 পরিবর্তন ঘটিয়েছে, 
সেটাও আন্দাজ করা যায়। এভাবে রোগের 
ডায়াগ্নোসিস, অর্থাৎ স্বরূপ নিধণরণ কর। হয়ে গেলে 
চিকিৎসার প্রশ্ন ওঠে। 

অন্য পাচটি রোগের মত আ্যালাজি 
চিকিৎসাঁরও মোটামুটি দুটি ব্যবস্থা_ গ্রতিষেধ ও 
আরোগ্য। মাতা বা পিতার দিক থেকে 
আযালার্জির কোনও ইতিহাস পাওয়া গেলে ভ্রণ 
অবস্থায় ও নব্জীতক অবস্থায় শিশুর প্রতিষেধ বা 
রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে, অর্থাৎ 
মাঁত।পিতাকে চিকিৎসা করতে হবে। আযাটি- 
হিষ্টামিনিক ফরেন প্রোটিন ইনজেকশন, ভিটামিন, 
ক্যালসিয়াম দিতে হবে এবং খানে প্রোটিন 
কমাতে হবে। ইওপিনোফিল খুব বেশী থাকলে 
আসেনিক ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন ঘটতে 


ভান ও বিজ্ঞান 
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পারে। শিশু জন্মালে অ্যাটিহিষ্টামিনিক 
ভিটামিন বি-কম্প্রেক্স ও ক্যালসিয়াম প্রয়োজন 
হবে। অল্প পরিমাণ আসে নিকও কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য হতে পারে । কার কতট] দরকার 
সেটা অবশ্ঠ নির্ভর করবে রক্ত পরীক্ষার উপবূ। 

রোগ যাঁদের আছে বা হবে তাদের আরোগ্য 
করতে গেলে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে 
একটি পথ্যাপথ্য, অপরটি ওষুধ । পথ্যাপথ্যের মধ্যে 
কোন্‌ খা খাওয়া চলবে না, কোন্‌ ওষুধ বাদ দিতে 
হবে, কোন্‌ বস্তু শোঁকা চলবে না, বা কোন্‌ 
পরিবেশ পরিহার করতে হবে-মে সম্বন্ধে নির্দেশ 
থাকবে। ওষুধ ব্যবহার হবে (প্রথম ) রোগের 
তীত্র আক্রমণের বেগ সামলাবার জন্তে, ( দ্বিতীয় ) 
বোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ দূর করবার জন্যে; 
(তৃতীয়) রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসার জন্তে। 
রোগ যদি তীব্র থাকে তাহলে আ্যাড়িন্তালিন, 
এফিড়িন, আইসোপ্রেনালিন প্রভৃতি ব্যবহার করা 
হয়। লক্ষণ অন্ুসারে আযমিনোফাই লিন, ফেনাজোন, 
ই্্যামোনিয়াম প্রভৃতি ব্যবস্ৃত হয়; এমন কি 
ঠাঁপানীর খারাপ অবস্থায় সম্য় সময় মরফিন 
দেওয়ারও প্রয়োজন ঘটে । আক্রমণের তীব্রত। 
কমে গেলে রোগপ্রবণতা দুর করবার চেষ্টা করা 
হয় তিনটি উপায়ে £-- 

(১) অ্যার্টিহিষ্টামিনিক এক্‌থড কর্টিসোন, 
ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও আসে"নিক ব্যবহার করে) 

(২) ফরেন প্রোটিন ব্যবহার করে) 

(৩) দায়ী বস্ত শুক্ম পরিমাণে ব্যবহার দ্বারা 
দেহকে সহনক্ষম করে নিয়ে। বস্তুটি সাধারণতঃ 
ইনজেকশন বূপেই ব্যবহৃত হয়। 

রোগের প্রকৃতি আর প্রকোপের উপর ওষুধ 


নির্বাচন এবং একক বা যৌথ প্রয়োগ নির্ভর করবে। 
রোগের আহ্কৃষঙ্গিক লক্ষণগুলিকে দূরীভূত করবার 
জন্যে এই সঙ্গে চিকিৎসা করতে হবে। চর্মরোগের 
জন্তে ঠাণ্ডা লাগাবার ওষুধ, শ্বেতীর জন্যে বৌটি 
জাতীয় ওষুধ, আর রক্তচাপবৃদ্ধির জন্যে সর্পগন্ধা 


বাবহার করতে হবে। 


সৌরপুষ্ঠের রহস্য 
প্রীপরেশনাথ দত্ত 


অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি 
সর্ষকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । 
এট কিন্ত বিজ্ঞানের যুগ। আজ আমরা স্ুর্যকে 
তার দেবতার আপন হইতে নামাইয়া আনিয়াছি। 
বিজ্ঞানীরা তাহার নাড়ীর খবর পর্ধস্ত বাহির 
করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসর দুরের 
নক্ষত্রেরও আভ্যন্তরীণ গঠন ও তাহার উপাদান 
আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে । পৃথিবী হইতে যে 
স্থর্ধকে স্বর্ণবর্ণ একটি থাল। বলিয়া মনে হয় তাহার 
গঠন-কৌশল আলোচনা করিলে বিস্ময়ে অবাক 
হইতে হয়। এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কুর্ 
তো আমাদের নিকট হইতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ 
মাইল দূরে অবস্থিত; স্ৃতরাং তাহার নিকট হইতে 
থবর আদাঁয় করা গেল কেমন করিয়া? সুর্ষের 
নিকট হইতে খবর আদায় করা হইল সর্ষের বর্ণালী- 
বিশ্লেষণ করিয়া । স্থ্যরশ্মিকে যখন ত্বিশির কাচের 
মধ্য দিয়] যাইতে দেওয়া হয় তখন তাহা রামধন্ুর 
ন্যায় সাতটি রঙে £বিভক্ত হইয়া যায়। উত্তপ্ত 
অবস্থায় কঠিন বা তরল পদার্থের বর্ণালী বিশ্লেষণ 
করিলে লাল হইতে বেগুনী, এই সাতটি রঙই দ্রেখা 
যায়। ইহাঁকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী । কিন্ত 
উত্তপ্ত অবস্থায় কোন গ্যাসীয্ম পদার্থের বর্ণালী- 
বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি উজ্জ্বল রেখ! দেখা ঘায়। 
এগুলি এ গ্যাসেরই নির্দিষ্ট রেখা । স্ূর্ধও একটি 
গ্যাসীয় পদার্থ। কিন্তু তাহার : বর্ণালী-বিশ্লেষণে 
বিভিন্ন স্থানে কালো রেখ দেখা যায় । এই কালো 
রেখাগুলির ব্যাখ্য! করেন কিক্ফ। স্থ্যের এই 
বর্ণালী-বিষ্লেষণ হইতেই তাহার সম্বন্ধে সকল খবর 
পাওয়া গিয়াছে। 

কুর্ধপৃষ্টের তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রি এবং 


কেন্দ্রের তাপমাত্রা ছুই কোটি ডিগ্রি। সর্ষের 
পৃষ্টদেশ হইতে যত ভিতরে প্রবেশ করা যায়, 
উত্তাপের মাত্রা ততই বুদ্ধি পায়। তাপমাত্রার 
হিসাবে সূর্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। 
স্র্কে দেখিলে মনে হয় একটি অস্বচ্ছ গোলক। 
স্র্ধ একটি গ্যাশীয় আবরণে বেষ্টিত গোঁলকই বটে। 
এই আবরণের একেবারে শীর্দেশ অতি স্বচ্ছ, কিন্তু 
নিয়ভাগ স্বল্প স্বচ্ছ। বিজ্ঞানীরা এই গ্যাসীয় 
আবরণকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। 
সর্বাপেক্ষা নিয় অংশের নাম তাপমণ্ডল। এই 
অংশেই সমস্ত তাঁপ ও রশ্মির উত্পত্তি। ইহ? স্বল্প 
স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু ও ইলেকট্রনের 
দ্বার! পূর্ণ। সুর্যের অভ্যন্তর ভাগ হইতে যে তাপ 
বাহির হইয়া আসে তাহা এই স্থলের ইলেকট্রন 
গ্যাস দ্বারা প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হয়। তাই এই 
অংশের স্বচ্ছতা কম। তাপমগ্ডলের বর্ণালী উজ্জ্বল 
ও অবিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ইহাতে লাল হইতে বেগুনী 
পর্যস্ত সবকয়টি আলোক-তরঙ্গই বর্তমান থাকে। 
স্র্ধরূশ্নি বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্রের মধ্য দিয়া যাইতে 
দিলে উহাতে অসংখ্য কালো রেখা দেখা যায়। 
এই কালো রেখাগ্তলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায় ষে, সুধের বহিরাবরণে হাইড্রোজেন, 
হিলিয়াম, অক্সিজেন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম 
ইত্যাদি পদার্থ গ্যাপীয় অবস্থায় রহিয়াছে। 
পৃথিবীতে গ্রাঞ্ধ মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ২০টি 
বাদে অপর সবগুলিই হৃর্ষে বর্তমান । বিজ্ঞানীদের 
বিশ্বাস, যে কয়টি পাওয়া যাঁয় নাই সেগুলিও স্থযে 
বর্তমান, তবে কোন কারণে তাহাদের অন্তিত 
বর্তমানে অজ্ঞাত। 

এই যে তাপমণগ্ডলের কথা বলা হইল ইহার 


১৪৯৮ 


উপরের অংশে প্রায় এক শত হইতে ছুই শত মাইল 
গভীর অপেক্ষাকৃত শীতল একটি স্তর আছে। 
বিজ্ঞানীঙের বিশ্বান, সুর্যের ব্র্ণালীর সমস্ত কংলো 
রেখার উত্পত্তি স্থল এই স্তরটি। তাঁপমগ্ডলের উষ্ণ 
পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মি খন এই অপেক্ষাকৃত 
শীতল স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখন এই 
শুরের শীতল পরমাণুগুলি এ রশ্মির কতকগুলি 
বিশেষ দের্ঘ্যের তরঙ্গ শোষণ করিয়া নেয়। ইহার 
পর যখন এই রশ্মির বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হয় তখন 
উজ্জল বর্ণালীর গায়ে এ শোধিত তরঙ্গের স্থানে 
কালো রেখার আবির্ভীব হয়। এই স্তরটির নাম 
বিশোধণ মণ্ডল। 

এই বিশোষণ মণ্ডলের উপর আট-দশ হাজার 
মাইল গভীর একটি স্বচ্ছ গ্যাসীয় স্তর আছে। পূর্ণ 
সূর্য গ্রহণের সময় এই অংশকে অত্যন্ত লাল বর্ণের 
দেখায়। তাই ইহার নাম ব্ণমণ্ডল। ইহা হাই- 
ড্রোজেন ও আয়নিত ক্যালসিয়াম পরমাণুর দ্বারা 
পূর্ণ। সাধারণ ক্যালসিয়াম পরমাণুতে থাকে ২০টি 
ইলেকট্রন । প্রচণ্ড তাঁপে ইহার মধ্য হইতে এক 
বা একাধিক ইলেকট্রন বাহির হইয়া যাইবার ফলে 
পরমাণুটি আয়নিত হইয়া যায় । সাত-আট হাজার 
মাইল উপরেও এই হাইড্রোজেন ও আয়নিত 
ক্যালসিয়াম পরমাণু পাঁওয়া যায়। সুর্যের এই বর্ণ- 
মণ্ডল হইতে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত গ্যাস হঠাৎ 
বাহির হইয়া আসে। পূর্ণ স্্ধগ্রহণের সময় স্র্যদেহ 
হইতে গাঢ় লাল রঙের মেঘকে উধ্বব আকাশে 
উঠিতে দেখা যায়। ইহাদের বলে সৌরম্ফীতি। 
ইহার! সর্ষের পরিধি অতিক্রম করিয়৷ ঘণ্টায় লক্ষ 
মাইল বেগে ছুটিতে থাকে । এই উত্তপ্ধ গ্যাসের 
মধ্যে থাকে পরমাণু ও ইলেকট্রন। নুর্ধ হইতে 
ছাড়া পাইয়া প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর আমাদের পৃথিবীর 
বাযুমগ্ডলে প্রবেশ করে। পৃথিবীর চুম্বকশক্তির 
প্রভাবে পড়িয়া ইহা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে 
ধাবিত হয়, তখন তাহার সহিত বায়ুমণ্ডলের 
অণু-পরমাথুর প্রবল সংঘর্ষ ঘটে। ফলে বাতাসের 


গান ও বিজ্ঞান 


( ১০ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্য। 


মধ্যে আগুন জলিয়া উঠে, আর স্থ্টি হয় নানা 
রডের আলো। এই আলোই মেরুজ্যোতি নামে 
খ্যাত। ১৮৬৮ খুষ্টান্ে ভারতবর্ষে বিয়া ফরাসী 
দেশীয় বিজ্ঞানী জ্যাসে পূর্ণ স্্ষগ্রহণের সময় 
এইরকম এক রক্তব্ণ সৌবস্ফীতির বর্ণালী গ্রহণ 
করেন এবং প্রমাণ করেন যে, উহা] জলম্ত হাই- 
ড্রোজেন বাম্পময়। পরে তিনি দিবাঁভাগেও 
সৌরস্ফীতির বর্ণালী গ্রহণের পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন। জ্যামে যখন ভারতবর্ষে বসিয়া এই 
আবিষ্কার করেন তখন ইংল্যাণ্ডে সাধারণ এক 
কর্মচারী জ্যোতিবিছ্ঠার চর্চা করিতেন। তাহার 
নাম লকিয়ার। তিনি বেশীদুর লেখাপড়া শিখেন 
নাই বটে, কিন্তু সময় করিয়া জ্যোতিবিদ্যার চর্চা 
করিতেন। তিনিও এই সময় বক্তশিখার ব্ণালী 
গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি এক 
মূল্যবান আবিষ্কার করেন। তিনি রক্তশিখার বর্ণালী 
পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে মোডিয়ামের 
পীত রেখা দুইটির খুব কাছে আর একটি উজ্জ্বল 
পীতরেখা আছে। এই নৃতন রেখাটি যখন কোন 
মৌলিক পদার্থের বর্ণালীর সহিত মিলিল না তখন 
লকিয়ার বুঝিতে পারিলেন যে, উহা! একটি নৃতন 
মৌলিক পদার্থের বর্ণালী। তিনি উহার নাম 
দিলেন হিলিয়াম। 

বর্ণমগুলের উপরে যে স্তরটি রহিয়াছে উহার 
নাম করোনা বা সৌরকিরিট। বিজ্ঞানী লিও 
পূর্ণ স্্বগ্রহণের সময় ছাড়াও দিবালোকে প্রথম 
করোনার বর্ণালী লইতে সক্ষম হন। পূর্ণ স্ুর্য- 
গ্রহণের সময় হুর্ধ সম্পূর্ণ আবৃত হইলেই তাহার 
পার্খ হইতে চারিদিকে হঠাৎ একট। শ্বেতবর্ণের 
জ্যোতি নির্গত হয় এবং দৃশ্যটি অতি নয়নাভিরাম 
কারয়া তোলে । এই শ্বেতবর্ণ আলোই করোনার 
অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। করোনার বর্ণালী উজ্জ্বল 
ও অবিচ্ছিন্ন, তবে এই অবিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে 
কয়েকটি অন্ুজ্জল কাঁলো৷ রেখ! রহিয়াছে । এইগুলি 
যে কোন্‌ পরমাণু হইতে উদ্ভৃত তাহা বহুদিন পর্যন্ত 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলিতেন যে, উহারা 
একটি নৃতন মৌলিক পরমাণু হইতে উড্ভূত। 
তাহারা দেই পদার্থটির 'কবোনিয়াম” নামকরণ 
পর্যন্ত করিয়াছিলেন । তবে বর্তমানে জানিতে 
পারা গিয়াছে যে, উহারা অতিমাত্রায় আয়নিত 
লৌহ ও নিকেল পরমাণু ছাড়া আর কিছুই নহে। 
এই পরমাণুগুলি করোনার নিম্নভাগে অবস্থিত। 
করোনার উপরাংশের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া 
জানিতে পারা গিয়াছে যে, উহা কোন বস্তকণার 
দ্বারা গঠিত। অনেকে এই বস্তুকণাকে ইলেকট্রন 
বলিয়৷ মনে করেন। ইহা নিম্নাংশকে ঘিরিয়া আছে। 
নিম্নাংশ ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং উপরাংশ অতি শুন্র। 
তাপমণ্ডল হইতে আলোকরশ্মি ব্ণমগ্ডল অতিক্রম 
করিয়া এই স্থানের এ বস্তকণার দ্বার প্রবলভাবে 
বিচ্ছুরিত হয়। এই করোনা বিজ্ঞানীদের নিকট 
অতি বিন্মঘকর বস্ত। ইহার সঙ্বদ্ধে এখনও বহু 
তথ্য অজ্ঞাত রহিয়াছে । এই প্রসঙ্গে বলা যা 
যে, স্থ্যালোকের ব্ণরেখা ও করোনার সম্বন্ধে 
আমাদের দেশের বিখ]াত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
মেঘনাদ সাহার অবদান অপামান্ত। আধুনিক 
জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞান তাহার গবেষণা ব্যতিরেকে 
অগ্রসর হইতে পারিত না। 

মৌরপৃষ্টের আলোকচিত্রে দেখিতে পাওয়া 
যায়, কোন কোন সময়ে কয়েকটি কালো বিন্বু ও 
দাগ রহিয়াছে । এইগুলিকেই সৌরকলঙ্ক বলে। 
এইগুলি অব্ঠ স্থায়ী নয়। দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইহাদের গতি পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে। ইহা 
হইতে সূর্যের আবর্তনকাল স্থির করা হইয়াছে 


সৌরপৃষ্টের রহস্য 


১৪৯৯ 


এবং সূর্যও ঘে পৃথিবীর মত পশ্চিম হইতে পূর্ব 
দিকে ঘোরে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সৌর- 
কলঙ্ক কালো হইবার কারণ-_ইহাঁরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
হইতে অপেক্ষারৃত শীতল এবং শীতল বলিয়াই কম 
উজ্জল; তাই পার্খব্তী উজ্জ্বল স্থান অপেক্ষা 
ইহাদের কালো বলিয়া মনে হয়। এক একটি কলঙ্ক 
এত বড় হয় যে, খালি চোখেও দ্রেখা যাঁয়। এই 
রকম বড় কলঙ্কের মৃধ্যস্থল খুব কাঁলে। দেখায় এবং 
বাহিরের অংশকে হাল্কা কালো দেখায় । ইহাদের 
বলা হয় যথাক্রমে আঙ্ব1 ও পেনাদ্ব7 বা ঘনচ্ছায় 
ও ঈষচ্ছায়া। ঘনচ্ছায়ার ব্যাস পাঁচ হইতে 
পঞ্চাশ হাজার মাইল পর্যন্ত হইতে দেখ! যীয়। 
এই সৌরকলঙ্কগুলিকে দ্রেখা যায় সাধারণতঃ 
বিযুবরেখা হইতে ৩০০ উত্তরে ও দক্ষিণে । ইহারা 
সৌরপুষ্ঠে ৩৪ মাসকাল থাকিয়া! পরে অদৃশ্য হইয়া 
যায়। সৌরকলঙ্ক আবিগাবের সময় একটি স্থান 
সহসা খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং পরে কমেকটি 
কালো বিন্দু দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয়। কালে এই 
বিন্দুগুলি জমাট বাঁধিয়া যায় এবং ছুইটি বড় কলঙ্ক 
দেখা দেয়। একটি অপরটি হইতে কয়েক ডিগ্রি 
পশ্চিমে থাকিয়া উভয়ে পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিতে 
থাকে । নিিষ্টকাঁল অতিক্রম করিবার পর অন্ুচরটি 
ভাঙ্গিয়া যায় এবং অধৃশ্য হয়; পরে অপরটিও 


নিস্তেজ হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সৌরকলক্ক 
সম্বন্ধে এবং জ্যোতিবিদ্যা সম্পকিত পদার্থবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে এখনও বহু বিষয় বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত 


রৃহিয়াছে। 


ভারতের পারমাণবিক খনিজ 
প্রীরবামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


সেকালের বিজ্ঞানীরা বললেন, পদার্থের হ্াস- 
বৃদ্ধি নেই। পদার্থের সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই। 
পদার্থ এক রূপ থেকে অন্ত দূপ নেয়। আরও 
বললেন, শক্তির হাস নেই বৃদ্ধি নেই। শক্তিও এক 
রূপ থেকে অন্ত রূপ নেয়। শক্তির রূপান্তর নিত্য 
দ্বেখা যায়। তড়িৎ শক্তি আলে জালায়, পাখা! 
ঘোরায়। ট্টিম এঞ্জিনের তাপশক্তি ট্রেনের গতি- 
শক্তি রূপে প্রকট হ্য়। বাঁসায়নিক শক্তি বোমা 
ফাটায়। 

একালের বিজ্ঞানী বললেন--ভাঁল কথা, জান! 
গেল শক্তির হৃট্টি নেই, বিনাশ নেই। পদ্ার্থেরও 
হ্বাস-বুদ্ধি নেই । এক পদাথ অন্ত পদার্থে পরিবতিত 
হয়। এক শক্তি অন্য শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। 
কিন্ত পদার্থকে শক্তিবূপে পরিবতিত করা যায় 
কি? আইনস্টাইন বললেন, হা যায়। পদার্থকে 
শক্তির রূপে নিয়ে যাওয়া যায়। হিসাব করে বলে 
দিলেন, কতটুকু পরিমাণ পদাথ রূপান্তপ্িত হলে 
কি প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি প্রকাশ পাঁবে। 

সযষের প্রচণ্ড তাপ আর আলো প্রকাশ পায়, 
হর্ষমণ্ডলে থাকা হাইড্রোজেন বিবিধ পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে হিলিয়ামের রূপ গ্রহণ করে বলে। এই 
পরিবর্তনে পদার্থের রূপান্তরে শক্তি প্রকাশিত 
হচ্ছে। সুধের তেজ এই শক্তি। 

গতি, তাপ, আলো, তড়িৎ শক্তি আমাদের 
বিন্মিত করে। পদীর্থের রূপাস্তরে লব্ধ শক্তির 
কাছে এসব অতি তুচ্ছ। পদার্থের রূপান্তরিত 
শক্তি কাজে লাগানো হলো গত মহাযুদ্ধে, পার- 
মাণবিক বোমা বিস্ফোরণে । 

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা সহরে 
কাল ৮-১৫ মিনিটে পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত 


হয়। একটা বাড়ীর ৫৫« গজ উপরে শূন্যে বিস্ফোরণ 
হয়। প্রকাশ পায় চোখ-অন্ধ-কর] তীব্র আলোর 
ঝলক, কান-বধির-করা তীক্ষ শব্দ, শ্রাবণ মেঘের মত 
ঘন, দীপ্ত অরুণাভ পুগ্তীভূত বাষ্প। আড়াই মাইলের 
ভিতর সবকিছু ধ্বংস হয়। সাড়ে সাত মাইল দূরে 
সব বাড়ীর কাচের শাসি টুক্রা টুকৃরা হয়ে যায়। 
অরুণাভ আগুনের গোলা শন্ত থেকে ঝরতে থাকে। 
হিরোসিমা শহরে ছুই লক্ষ লোক মারা যায়। 

এই রকম আর একটা বোমা পড়ে »ই অগাষ্ট 
বেল। এগারটায়, নাগাল!কি সহরে । এটি মাটিতে 
এসে পড়ে । ছুই মাইলের ভিতর কোন প্রাণী আর 
জীবিত থাকে নি। কোন বাড়ী আস্ত থাকে নি। 
৭৪,০০০ লোক মারা যায়। পাচ মাইল দুরের 
একটা বাশঝাড় ছিড়ে কুটিকুটি হয়ে যায়। ধারণ! 
হয়, পদার্থ শক্তির রূপে প্রকট হলে কি প্রচণ্ড 
ভয়াবহ সে শক্তির প্রকাশ! 

এখন জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে তার 
সমৃদ্ধির জন্তে শিল্প এবং কৃষির উন্নতি যেমন দরকার, 
শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও তেমন 
দরকার। পারমাণবিক শক্তিতে যে জাতি শক্তিশালী 
সেই জাতিই যুদ্ধোত্বর কাঁলের সবচেয়ে শক্তিশালী । 
অতএব পারমাণবিক শক্তি সংহত করা চাই । অন্য 
দেশ আক্রমণের জন্যে না হলেও স্বদেশকে রক্ষা 
করবার জন্যে চাই, একান্তভাবে চাই । পারমাণবিক 
শক্তির উত্স, তেজক্রয় খনিজের খোজ পড়লো৷। 
দেখা গেল, দক্ষিণ দেশের সমুদ্র-উপকূলে বালুকারাশির 
সঙ্গে পড়ে আছে মোনীজাইট ! 

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজক্রিয় ধাতু 
ঘটিত খনিজ পারমাণবিক শক্তির উত্ম। পারমাণবিক 
শক্তি উৎপাদন করবার জন্যে ইউরেনিয়াম, খোরিয়াম, 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


বেরিলিয়াম, লিথিয়াম, 
গ্রযাফাইট চাই। 

ইউরেনিয়াম-ইউরেনিয়াম খনিজের সন্ধান 
পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে পাওয়া গিয়েছিল। 
১৯৪৯ সালে ছুটি নতুন খনি আবিষ্কার করা গেছে। 
প্রায় ৬০ মাইল দীর্ঘ খনি দক্ষিণ বিহারে । আর 
মধ্য রাজপুতানার কতক কতক জায়গায়। 

খুব ভাল জাতের না হলেও ইউরেনিরাঁম খনিজ 
আছে নিংভমে আর রাজপুতাঁনায়। একশ? ভাগ 
খনিজে ০১ ভাগ ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। এক 
টন খনিজ থেকে সংগ্রহ করা গেছে মাত্র এক সের 
ইউরেনিয়াম । এভাবে স্বল্প পরিমীণ ইউরেনিয়াম 
নিষ্কাশন ব্যয়সাধ্য সন্দেহ নেই। তবে একমাত্র 
ভরমার বিষয় এই যে, ইংল্যা্ড বা আমেরিকায় 
ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের খরচ আমাদের খরচের 
চেয়ে কম নয়। সম্প্রতি আরাবলী শৈলে 
ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। 

অভ্রথনির কাছাকাছি অঞ্চলে ইউরেনিয়াম 
খনিজ পাওয়া গেছে । এ ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের 
পরিমাণও কিছু বেশী; তবে খনিজের পরিমাণ 


জাঁরকোনিয়ামা আর 


তেমন) বেশী নয়। ইউরেনিয়াম খনিজ ছড়িয়ে 
আছে উত্তর বিহারে, নেলোরে ও মধ্য রাজ- 
পুতানায়। 


ইউরেনিয়াম প্রসঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের মোনাজাইট 
বালির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে চলে না। 
সেখানে সাগরসৈকতে রাশি রাশি ইলমেনাইট 
বালি পড়ে আছে। এর একশ" ভাগে মিশে আছে 
ছুই ভাগ মোনাজাইট। এর চেয়ে সহজলভ্য 
ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজক্ষিয় ধাতুর 
আকর আমাদের দেশে আর নেই। একশ" ভাগ 
মোনাঁজাইট থেকে সংগ্রহ করা যায় ০*৪ ভাগ 
ইউরেনিয়াম অক্সাইড, আর দশভাগ থোরিয়াম 
অক্সাইভ। এর মধ্যে ভাল জাতের দৃপ্রাপা 
মোনাজাইট পাওয়া গেছে । এর নাম কেরালাইট। 
একশ' ভাগ কেরালাইটে প্রায় ছয় ভাগ ইউরে- 


ভারতের পারমাণবিক খনিজ 
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নিয়াম অক্সাইড ও তেত্রিশ ভাগ থোরিয়াম 
অক্মাইড আছে। 

থোরিয়াম-পারমাঁণবিক শক্তির উৎস হিসাবে 
ইউরেনিয়ামের পরে থোরিয়ামের স্থান। ত্রিবাঙ্কুরের 
মোনীজাইট বালিতে থোরিয়ামের ভাগ বেশী। 
ব্রেজিল ও অন্তান্ত দেশের খনিজলব্ধ থোরিয়ামের 
পরিমাণের চাইতে বেশী। হাজাবিবাগ, মেবার, 
পশ্চিমঘ।ট আর মীদ্রাজ অঞ্চলে গ্র্যানট পাথরের 
সঙ্গে থোরিয়াম মিশে আছে। মালাবার আর 
করমণ্ডল উপকূলের মোনাজাইট বালিতেও 
আছে। 

সমুদ্র উপকূলের বিস্তৃত মোনাঁজাইট বালুকারাশি 
আজ আমাদের বড় সম্পদ। হিসাব করা হয়েছে, 
বিশলক্ষ টন মোনাজাইট আমাদের আছে। এথেকে 
দেড়লক্ষ টন থোরিরাম অক্সাইড পাওয়া যেতে 
পারে। 

বেরিলিয়াম_বেরিল খনিজ অনেকদিন আগে 
এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
আগে বেরিলের তত চাহিদা ছিল না। রাজপুতানা 
আর উত্তর বিহার অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমীণে বেরিল 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বেরিল খনিজে 
বেরিলিয়াম ধাতুর পরিমীণ বেশী। দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের সময় এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বেরিল 
রপ্তানী হতো]। ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, রোডেশিয়া, 
মাডাগাস্কার ও আমেরিকায় বেরিল খনিজ আছে। 
এদেশের বেরিলের চাহিদা তাতে কমে নি। 

লিথিয়াম_-পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্তে 
লিথিয়াম কাজে লাগতে পারে। আমাদের দেশে 
লিথিয়াম ধাতুর খনিজ পাওয়া গেছে। 

জারকোনিয়াম--জারকন খনিজ এদেশে মেলে । 
জারকোনিয়াম যৌগিক আজকাল ধাতুশিল্পে ব্যবহার 
হচ্ছে। পারমাণবিক ক্রিয়ার যন্ত্রপাতি তরী করতে 
ব্যবহার হচ্ছে। ত্রিবাঙ্করের ইলমেনাইটে জারক 
নিয়াম ও হাফনিয়াম আছে। 

গ্র্যাকাইট--পাঁরমাণবিক ক্রিয়ার যন্ত্রপাতিতে 
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বিশুদ্ধতম গ্রযাফ।ইট ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ 


করে বোরোন থাকলে মেই গ্রযাধাইটে কাজ হয় 
না। খনিজ গ্র্যাফাইটের চাইতে পেট্টোলিরাম 
থেকে তৈরী করা কৃত্রিম গ্র্য/কাইট বেশী উপযোগী । 
আমাদের দেশে পেঞ্রোলিয়াম শোধন কেন্দ্রে কিম 
গ্র্যাফাইট তৈরী করা সম্ভব । 
ভারতে লভ্য ইউরেনিয়াম ও 
থোরিরামের পরিমাণ | 

ইউরেনিয়াম-সহজলভ্য মোঁনাজাইট খনিজ 
থেকে । প্রায় ছয় থেকে সাত হাগার টন। 

স্বল্প ব্যয়ে লভ্য সিংহভূম অঞ্চল থেকে । 
তিন থেকে চার হাজার টন । 

আরাবলী অঞ্চল থেকে । 
টন। 

থোরিয়াম-মোৌনাজাইট খশিজ থেকে, প্রায় 
পনেরো থেকে আঠারো লক্ষ উন । 

পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি উদ্ভাবিত 
হলো। ধ্বংসমূলক কাছে তার প্রথম বাধার 
হলো। গঠনমূলক কাজেও তা ব্যবহার কর! চলে । 
মানবজাতির কল্যাণে নিযুক্ত শক্তির উত্প হিনাবে 
যেমন কয়লা, পেট্রোল তড়িতের ব্যবহার হচ্ছে, 
সেভাবে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার কর! চলে 
নাকি? 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোড়ায় টানা গাড়ীর জগত, 
উনবিংশ শতাব্ীর টিমে চলা রেলগাড়ীর জগৎ 
হলো। আর আজ বিংশ শতাব্দীতে পেট্রোল- 
চালিত বিমানের গতিতে জগৎ এগিয়ে চলেছে। 
দ্রুতগতিতে তড়িৎশক্তির প্রয়োগ পৃথিবীতে 
বেড়ে চলেছে । পঞ্চাশ বছর পরে হয়তে। বছরে 
নয় লক্ষকোটি কিলো ওয়াট-ঘণ্টা তড়িৎ উত্পাদনের 
প্রয়োজন হবে। এ শক্তি উৎপাদন করতে বছরে 
সাড়ে তিন লক্ষকোটি টন কয়লা দরকার হবে-_ 
আমাদের দেশে যা কয়লা মজুত আছে তার 
উনিশ ভাগের এক অংশ। এত জালানী মজুত 
আমাদের তো নেই-ই, অন্ত দেশেও নেই। 


প্রা 


প্রা তিন ভাজা? 


জ্ঞান ও (বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৪থ সংখ্য। 


এক হয়তে। চীন ও আমেরিকা সামাল দিতে 
পারে। 

তবে একটা উপায় আছে। ইউরেনিয়াম বড় 
শক্তির আধার । ইউরেনিয়ামের পারমীণবিক শক্তি 
থেকে যদি তড়িৎ উত্পাদন করা হয় তাহলে হয়তো 
বিপুল পরিমাণ ভড়িত উত্পাদন সম্ভব হতে পারে। 
সার] পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর পরে বধিত হারে 
যে পরিমাণ তড়িৎ প্রম্নোজন তা স্বল্প পরিমাণ 
ইউরেনিয়ামলন্ধ পারমাণবিক শক্তি থেকে পাওয়া 
যেতে পারে। দ্র খশতাব্দা ধরে এভাবে তড়িৎ 
উত্পাদন করলে ইউরেশিয়াম খনিজ খুব বেশী ব্যয় 
হবে না। পশ্চিম ভূখণ্ডে গ্রায় বিশলক্ষ টন ইউরে- 
শিয়্ামের উত্স স্বব্ধূপ খনিজ শঞ্চিত আছে। 
বিজ্ঞানীরা অন্ঠনান করেন, কালে দিনে পঞ্চাশ 
টাকায় এক পাডিগড ইউরেনিয়াম ধাতু শিষ্ষাশন 
করা যাবে। এমন কি, পঞ্চাশ ন| হয়ে দেড়শ 
টাকাও যদি খরচ হয় তাহলেও সন্তায় ১৩০০ টন 
কর্নণাজাত শক্তি মাত্র এক পাউগ্ড ইউরেনিয়াম 
থেকে পাওনা বাবে। 
ইউপ্লেশিয়ামলন্ধ পারমাণবিক শঞ্জি 
১০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টার তড়িঘশক্তি 
-২৮০ পাউপ্ত কয়ণাজাত শক্তি 
- ১৮৬ পাউণ্ড পেড্রৌলিয়ামজাত শক্তি 
-" মীত্র ক গ্র্যাম ০755 শক্তি 


শক্তির সাহাঁষ্যে এখনকার চাইতে সস্তায় তড়িৎ 
উত্পাদন প্রচলিত হবে। পেট্রোলিয়াম ও কয়লা 
উত্তোলনের খরচ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । পেঝ- 
লিয়াম বা কয়লা থেকে তড়িৎ উত্পাদন ক্রমে ব্যয়- 
বহুল হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, যে বধধিত হারে 
পেট্রোলিয়াম আর কয়লা উত্তোলন কর! হচ্ছে তাতে 
অচিরে পৃথিবীর সঞ্চয় নিঃশেধিত হয়ে যাবার আশঙ্ক]। 
ভারত কয়লাপ্রধান দেশ। বছরে প্রায় চার- 
কোটি টন কমল! এদেশে খনন করা হয়। কয়লার 
ব্যবহার হয় রেলে, জাহাজে, ধাতু নিষ্ীশনের 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


চুন্লীতে, বড় বড় কারখানার বয়লারের এগ্িনে, 
কয়লা-গ্যাস তৈরীর জন্গে, ইটখোলার় আর বাড়ী 
বাড়ী উনানে। দেশে শিল্প গ্রনারের সঙ্গে সমৃদ্ধি 
এলে সম্পন্ন গৃহস্থ বেশী পরিমাণে তড়িৎ ব্যবহার 
করবে। শিল্পে বেশী পরিমাণ কয়লার ব্যবহার 
হবে। কয়লা আরও বেশী পরিমাণে খনন কৰা 
হবে। তাহলেও এদেশে যে পরিমাণ কয়লা আজও 
সঞ্চিত আছে তা সহজে শিএশেমিত হবে না। 
পারমাণবিক শক্তি করলার সংহত শক্তিকে হটিয়ে 
দিতে পারবে না। আমাদের দেশে কান, ঘুটে, 


তি পাত শট পিপিসি সপ ১০৩৩৩ 


ভারতের পারমাণবিক খনিজ 
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কয়লা, পেট্রোলিয়াম, করয়লা-গ্যাস, জলপ্রপাত, 
কয়লা বা তেলের শক্তিলন্ধ তড়িতের সঙ্গে 
পারমাণবিক শক্তি উৎপাদিত শক্তি পাশাপাশি 
চলবে । 


ইউরেনিয়াম এখনও পারমাণবিক শক্তির প্রধান 


উৎ্স। কালে হয়তো থোরিয়াম প্রাধান্য লাভ 
করুবে। সে চেষ্টা চলছে। তা যদি হয় আমাদের 
ভাতে সুবিধা । থোরিয়াম খনিজের পরিমাণ 


আমাদেবু কম নয়। 


টটাটোক্ষিয়ারে ব্যবহারোপযোগী বুটিশ বিমীন-চালকদের 


সর্বাধুনিক পৌষাঁক। এই পোষাক নাইলন দ্বারা পিমিত। 


সিমেন্টের কথা 


প্রীস্ববিমল সিংহ রায় 


প্রাচীনকালে মিশরবামীরা জিপসাম পুড়িয়ে 
তার সঙ্গে বালি মিশিয়ে গাথুনির মশল! তৈথী 
করতো । গ্রীকর] কিন্ত জিপসাম ব্যবহার না করে 
তার ব্দলে চুন ব্যাবহার করতো । তবে রোমানরাই 
সবপ্রথম এই ব্যাপারে অধিকতর উন্নতি লাভ 
করে। তাদের তৈরী মশলা কাঠিন্তের জন্যে 
বিখ্যাত। রোমানদের এই মশলা বিশ্লেষণে এটাই 
দেখা গেছে যে, তাদের উতৎকর্ষতা নির্ভর করতো 
শুধুমাত্র মশলার জিনিষগুলিকে মেশানো এবং 
সর্বশেষে মেটাকে পেটানোর উপর। রোমানর! 
কিন্তু এটাও জানতো যে, চুন ও বালি ছাড়া মশলার 
মধ্যে কিছু পরিমাণে আগ্রেয়গিরিজাত প্রস্তরীভূত 
লাভা মেশালে আরও একটু উন্নত ধরণের মশলা 
পাওয়া যায়। এ রকমের মশলা যে ক্ষয়ের হাত 
থেকে অনায়সেই বাচতে পারে তার নিদর্শন পেতে 
কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। 

তবে আঙ্কাল ওভাবে গাথুনির মশলা তৈরী 
করা হয় না। এখন মশলার অপরিহাধ অঙ্গ হয়ে 
দাড়িয়েছে সিমেন্ট | সিমেন্টের সঙ্গে বালি আর 
জল মিশিয়ে তবে মশল1 তৈরী করা হয়। আজ- 
কাল বলতে শুধু বিংশ শতককেই বুঝাই নি, 
অষ্টাদশ তকে ফিরে গেলেও এই সিমেণ্টের ব্যবহার 
দেখা যাবে। ১৭৫৬ থুষ্টান্দে এডিষ্টোন নীমক একটা 
লাইট-হাউস তৈবীর জন্যে শ্মিটন হাইড্রলিক সিমেণ্ট 
ব্যবহার করেন। এ রকম পিমেপ্ট মাটি মিশ্রিত 
চুনাপাথর পুড়িয়ে তৈরী করা হয়। ভাইকাট 
ুষ্টান্খে কাদামাটি ও চুনাপাথরের 
মিএণকে ভক্মীকরণের দ্বারা কৃত্রিম হাইডলিক 
সিমেন্ট তৈরী করেন। ১৮২৪ খুষ্টাব্ধে আম্পডিন 
সিমেন্ট তৈরীর অনুমতি পান। তার প্রণালীতে 
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চুনাপাথরকে গুঁড়া করে ভন্মীকৃত করবার পর কাঁদা- 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে ভাল করে গোলা 
হয়। সবটা যখন খানিকটা শুকিয়ে আসে তখন 
তাকে চুলীতে ভন্মীকৃত করা হয়। উৎপন্ন 
জিনিষটাকে ভেঙ্গে গুড়া করে ফেলা হয়। প্রথম 
প্রথম কাদামাটি ও চুনাপাথরের মিশ্রণকে কম 
উত্তাপে ভম্মীভূত করা হতো! । কিন্তু জনষ্টুন 
প্রথম লক্ষ্য করেন যে, বেশী উত্তাপে ভশল্মীকরণ 
করলে অধিক শক্তিসম্প্ন সিমেন্ট পাওয়া সম্ভব । 

আজকাল অনেক রকমের সিমেণ্ট বেরিয়েছে । 
তাদের প্রস্ততগ্রণালী যেমন পৃথক, গুণেরও তেমনি 
তারতম্য আছে। তবে পোটল্যাণ্ড সিমেণ্ট নামে 
একপ্রকার সিমেন্টের প্রচলনই খুব বেশী। 
ইংল্যাণ্ডের কাছে পোটল্যাণ্ড নামে একটি সহর 
আছে। সেই সহরে একরকম পাঁথর পাওয়া যায়; 
সেই পাথরকে বল] হয় পো্টল্যাণ্ড ষ্টোন। আর 
এই পিমেণ্টকে বল] হয় পোটল্যাণ্ড সিমেপ্ট। এই 
ধরণের সিমেন্ট জমাট বাধবার পর অনেকটা এ 
পাথরের মতই দেখায়। 

পোটল্যাণ্ড সিমেন্ট প্রস্তৃতপ্রণালী 

প্রথম খড়ি (08101010 0৪197906) গুড়া 
করে চকৃমকি পাথর সরিয়ে ফেল! দরকার । এ 
খড়ি কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় ট্যাঙ্কে 
আবার ভাল করে গুঁড়া করা হয়। এ সব ট্যাঙ্ক 
সুগম চালুনি দিয়ে ঘেরা থাকে। চালুনির মধ্য 
দিয়ে শুধুমীত্র খুব ছোট ছোট কণাগুলিই বাইরে 
বেরিয়ে আনতে পারে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ঝড় 
কণাগুলি ভিতরেই থেকে যায়। তারপর অতিরিক্ত 
পরিমাণে জল মেশানে। হয়। তাতে যে তরল 
জিনিষটা পাওয়া যায় তাঁকে 91 বলা হয়। 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


এই 914115-তে শতকরা ৪০ থেকে ৪৩ ভাগ জল 
থাকে। তারপর সেটাকে পাম্প করে ঝড় বড় 
পাত্রে নেওয়া হয়। এখানে রাসায়নিক বিশ্লেষণ 
করে প্রয়োজনবোধে জিনিষগুলির অনুপাত ঠিক 
করে দেওয়া হয়। এ]এগ যখন ঠিকমত তৈরী 
হয় তখন সেটাকে পাম্পের সাহায্যে ঘূর্ণীযমান 
একটা বিরাট চুল্লীর এক প্রান্তে তুলে দেওয়া হয়। 
এই চুল্লীগুলি ইম্পাত-নিমিত এবং ভিতরটা ইট 
দিয়ে বাধানো থাকে । সাধারণতঃ চুল্লীগুলি ২০০ 
থেকে ২৫০ ফুট পযন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে । তবে 

ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ চুলীও দেখা গেছে। এদের 
ব্যান সাধারণতঃ ৭ থেকে ১১ ফুট পর্যন্ত হয়ে 
থাকে। এদের নতি প্রায় ১ ফুটে ই ইঞ্চি। চুলী- 
গুলিকে সাধারণতঃ মিনিটে একবার ঘোরানো 
হয়। ভিতর থেকেই এদের গরম করা হয়ে থাকে । 
গরম করবার জন্যে বিভিন্ন রকম জিনিষ ব্যবহার 
করা হয়। কোন কোন দেশে কয়লার গুড়া, 
কোথাও বায়বীয় জালানী, কোথাও আবার পেট্রো- 
লিয়াম জাতীয় তেল ব্যবধত হয়ে থাকে। চুলীর 
মধ্য দিয়ে 91005 যাওয়ার সময় তার মধ্যে যে, 
অতিথিক্ত জল থাকে সেটা বাম্পীভূত হয়। কাদা- 
মাটি থেকেও জল অপস্থত হতে খড়ির মিশ্রণ 
হয়। এই ভন্মীকরণের ব্যাপারে একটা বিষয়ে 
অত্যস্ত সতর্ক হওয়া দরকার । সব সময়েই দেখতে 
হবে যেন প্রণ।লাটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় অথচ 
5185 কথনও গলছে না। ভক্মীকরণের পর যা 
পড়ে থাকে সেটা দেখতে অনেকটা ছোলার দানার 
মত। এই দানাগুলি কালো রঙের এবং তাদের 
গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এগুলিকে 
প্রথমে ঘুণীয়মান একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ঠাণ্ডা 
করবার পর খুব ভাল ভাবে গুড়া কর! হয়। গড়া 
করবার সময় সাধারণতঃ জিপসাম মেশানো হয়, 
অথবা জলীয় বাষ্প প্রবেশ করানো হয়। এরকম 
লিমেণ্টকে অধিক দিন কারধোপযোগী রাখবার 
উদ্বেশ্যেই এরূপ করা হয়। 


সিমেন্টের কথ! 


২০৫ 
সমগ্র গ্রণালীটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো £-_ 
কাদামাটি জল খড়ি(গুঁড়া) কয়লা 
| | | / 
৬ শোষক 
চর্ণন 
১]।]াস 


অনুপাত সংশোধন এবং 
পাত্রে রক্ষণ 


_--৯ ঘূর্ণীয়মান চুলী «- 
$ 


জিপ সাম সচ্ছিদ্র দান 


শীতলীকরণ 
--৯ চুর্ণন 


সিট 
বিশেষ ধরণের সিমেপ্ট 

এই ধরণের প্রত্যেক সিমেপ্টেরই নিজ নিঙ্জ 
বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও ভারতবর্ষে আমরা স্থাপত্য 
শিল্পের জন্যে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টই ব্যবহার করে 
থাকি তবুও অন্যান্য প্রয়োজনে এই বিশেষ ধরণের 
সিমেন্টের চাহিদা বাড়ছে । নিয্বোক্ত সিমেন্ট গুলি 
নিয়ে গবেষণা চলছে _ 

উত্তাপ প্রতিরোধক পিমেপ্ট 

সাধারণ পোটল্যাণ্ড সিমেণ্টে জল মেশালে 
রাসায়নিক পরিবতন্র ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। 
এই তাপই ভ্যাঃবীধা সিমেন্টের উপর সুক্ষ 
ফাটলের জগ্ঠে দায়ী। পরীক্ষামূলকভাবে দেখ 
গেছে ষে, সিমেণ্টের সঙ্গে জল মেশালে প্রতি 
গ্রযাম-এ ১০ ক্যালোর প্দিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। 
রুরকীর স্থাপত্য গব্ষেণাগারে এইরূপ সিমেন্টের 
সম্পর্কে গব্ষেণা চলছে । 


ব্লাস্ট ফারনেস্‌ সিমেণ্ট 


টাটা নগরের ্ীল কারখানার আশেপাশে এত 
যাগ বা ধাতুমল জমা হয়েছে যে, সেগুল সরানে। 
একটা সমস্য হয়ে ধীড়িয়েছে। এদিকে বৈজ্ঞানিক- 


২০৩ 


দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তীর] ধাতুমল ব্যবহার 
করবার একট পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। 
তাঁর লক্ষ্য করেছেন যে, ৬০ ভাগ পোর্টল্যাণ্ড 
পিমেন্ট আর ৪* ভাগ ধাতুমল মেশালে তাপ- 
প্রতিরোধক পিমেণ্ট পাওয়া যায়। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রতিরোধক সিমেন্ট 

আসিভ মিশ্রিত জলে অথবা! সাঁলফেটযুক্ত 
মাটির সংস্পর্শে কংক্রিটের ক্ষয় খুব তাড়াতাড়ি হয়। 
পোর্টল্যাগ্ড সিমেণ্টের এই বিশেষ দোষ দূর করবার 
জন্যে বিভিন্ন গব্ষণাগারে প্রভূত চেষ্টা করা 
হয়েছে। 

জলই সিমেন্টের সন্নিবেশন এবং জমাট বাধবার 
একট] অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। স্থতরাং 
গাথুনির মশল। তৈরী করবার জন্যে প্রচুর পরিমীণ 
জলের প্রয়োজন । দেখা গেছে যে, পানীয় জলই 
মশল৷ তৈরীর পক্ষে উপযুক্ত; কারণ সামুদ্রিক জলে 
সালফেটযুক্ত অনেক যৌগিক পদার্থ থাকে। 
কাজেই সেই জল কোন প্রকারেই মশলা তৈরীর 
ব্যাপারে ব্যবহার করা চলে না। বদি সমস্যার 
সমাধান সহজেই হয়ে যায় তাহলে সিমেন্টের 
ব্যবহার যে আরও সুবিধাজনক এবং লাভজনক 
হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

সম্প্রসারণশীল সিমেণ্ট 

জল মেশাবার পর সাধারণ পোটল্যাও্ সিমেন্টেরু 
আয়তন বেড়ে যায়; আবার অনার্র হয়ে গেলে 
আয়তন কমে আসে। এতে কংক্রিটের গায়ে 
চুলের মত সরু সরু অসংখ্য ফাটল দেখা দেয়। 
সিমেন্টের এই দোষ দূর করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা 
এক বিশেষ ধরণের সিমেন্ট তরী করেছেন। জার্ষেনী 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


এবং আমেরিকায় এক ধরণের সিমেণ্ট তৈরী হয়েছে 
যার শুধু সম্প্রসারণই সম্ভব এবং তার [7362 
০য81)5101) হলো ২'৫%। 
হাইড্রোফোবিক বা জলীয় বাষ্প বিকর্ষণক্ষম সিমেপ্ট 

সাধারণ পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট গুদামজাত করে 
রাখ! সুবিধাজনক নয়। কারণ পিমেণ্ট সহজেই 
আবহাওয়ার জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং সে 
জন্যেই কংক্রিটে তাঁড়াতাঁডি ফাটল ধরে । জলীয়- 
বাম্প বিকর্ষণক্ষম সিমেন্ট শুধু গুদামজাত করবার 
সময়েই জলীয় বাম্প অথবা সাধারণ কথায় জল 
বিকর্ষণ করবে, কিন্তু জল ব্যবহারের সময় জলের 
সঙ্গে অনায়াসেই মিশবে। 

সিমেন্টের জমাটবাধা 

অসংলগ্ন পাউডার পিমেপ্ট জলের সহযোগিতায় 
যে যে কারণে জমাট বাধে তার মধ্যে নিয়োক্ত 
কয়টি কারণই 'প্রধান-__ 

(ক) অতিসম্পৃক্ত মিশ্রণের মধ্যে যৌগিক 
পদারথের কেলাপন। 

(খ) অর্ধকঠিন একপ্রকার জেলির উৎপাদন 
পিমেন্টের জমাট বাধায় সাহায্য করে। এই 
জেলিই পরে শুকিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়। 

(গ) জলের মাধ্যমে ছুই অথবা বহু জিনিষের 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কেলাসিত অথব। অন্ত 
কোন কলয়ড্যাল পদার্থের স্ষ্টি সিমেপ্টকে জমাট- 
বাধতে সাহাধ্য করে। 

তবে এসব কারণগুলি সম্বন্ধে মতানৈকা আছে। 
তাই সিমেন্টের জমাট বাধবার ব্যাপারটা] এখন 
পর্যস্ত বৈজ্ঞানিকদের গব্ষেণার বিষয়ই হয়ে 
রয়েছে । 


1 
নদীর প্রকৃতি ও প্রবাহ 


শ্ীস্ুরথনাথ সরকার 


নদী প্রকৃতির এক অনুপম স্থষ্টি। খতু- 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এই চিরচঞ্চল। 
দুহিতার জীবনে আসে অপরূপ বৈচিত্র্য । শীতের 
রুক্ষ, শীর্ণকারা প্রবাহিণী ব্ধার সমাগমে অকস্মাৎ 
হয়ে ওঠে ছুরস্ত, চপলা। তার কলকল উচ্ছ্বাস 
মানবহৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়েরই উদ্রেক করে। 

ম্মর্ণাতীত কাল থেকেই নদী হয়ে এসেছে 
জীবজগতের নিত্যসহচরী। সভ্যতার অরুণোদয়ের 
পূর্বে যখন যাযাবর মাম্নুষ খাছ্য ও পানীয়ের সন্ধানে 
এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে তখন থেকেই নদী 
দিয়েছে তাকে নীরব হাতছানি ও শাস্তির পরম 
আশ্বাপ। নদী থেকে মিলেছে তৃষ্ণার স্থপেয় বারি, 
নদীর পললে গঠিত উর্বর ভূমিখণ্ডে জেগে উঠেছে 
শত্তশ্যামলিমার অপূৃব সমারোহ | সেখানেই মানুষ 
প্রিয়জনের সঙ্গে বেধেছে নীড়, রচন| করেছে শাস্তির 
স্বথন্বপ্ন। আবার নদী-উপত্যকাঁর বিরাট এশ্বষের 
প্রলোভনই মাচছষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে সংগ্রাম 
প্রবৃত্তি, রক্তরাঙ্গা করে দিয়েছে নদীর জল । বস্তত: 
মাঁনবসম।জের উপর নদী ও নদী-গঠিত অঞ্চলের 
প্রভাব সুস্পষ্ট । নদী-উপত্যকাগুলিই যুগে যুগে 
হয়ে উঠেছে সভ্যতার মর্মকেন্দ্র। উদাহরণন্বরূপ 
বলা যায়ঃ প্রাচীন হিন্দুভ্যতার গোড়াপত্তন 
হয়েছিল পসিস্কুনদের উপত্যকায়, চীনের সভ্যতার 
বিকাশ ঘটেছিল হোয়াং হো নদের তটভূমিতে, 
মিশরীয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল নীলনদের 
শ্পেহচ্ছায়ায়। নদীমাতৃক দেশের গৌরব আজও 
স্প্রতিষ্ঠিত। এজন্যেই অনেক দেশের লোকেরা 
নদীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে এসেছে । 

আগেকার সহজ, অনাঁড়ম্বর জীবনযাত্রায় নদী 
মাষধকে সাহায্য করেছে নানাভাবে । লোকে 


তখন যথেচ্ছ জলের ব্যবহার করেছে। বন্য] প্রভৃতি 
আকস্মিক ছুবিপাককে দৈব্ঘটনা বলেই ব্যাখ্যা 
করে সাস্বনা পাবার প্রয়ান পেয়েছে । জলের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ কোন 
প্রয়োজনই হয়নি তখন। কিন্তু সভ্যতার প্রসার 
ও জনসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বখন জল প্রাপ্তির 
সমস্যা এবং জলের চাহিদ| নানাভাবে বেড়ে যেতে 
লাগলো তখন মানুষের মনে আশঙ্কা! জাগলো-- 
তাই তো, ভবিষ্তে স্বাু জলের অভাব দেখ! দিবে 
না তো? ফলে নদী সম্বন্ধে মানুষ হয়ে উঠলো 
সজাগ, নদীর সমস্য। অন্গধাবনের প্রয়াস দেখা গেল 
সর্বত্র । এ ভাবেই নদ্রীবিজ্ঞানের স্থষ্টি হয়েছে 
ক্রমে ক্রমে । বারিবিজ্ঞানের চর্চা আকিমিডিসের 
সময়েও কিছুটা হয়েছিল, তবে তাঁর কোন প্রামাণ্য 
বিবরণী পাওয়া যায় না। মাছষের বারিপ্রবাহ 
বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহ বৈজ্ঞানিক আকারে রূপায়িত 
হয়েছে মাত্র ছুশো বছর ধরে । যদ্দিও মুল ছিল একই, 
তবু ছুটি মতবাদের স্থষ্টি হলো। একদল ঝুঁকে 
পড়লেন বিশুদ্ধ গণিতের উপর । তাদের প্রচেষ্টায় 
গড়ে উঠলো তথাকথিত বিশ্তদ্ধ বারিপ্রবাহ বিজ্ঞান 
(01955109] 77৮01090178170105 )। অপর দল 
বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব আদর্শ তত্বের অন্ুপযোগিতা 
লক্ষ্য করে জোর দিলেন পরীক্ষা-পন্ধতির উপর 
এবং তাদের প্রচেষ্টায় হৃষ্টি হলো ওকবিষ্তা 
(77507:8181105 )। উভয়ের সমন্ধয়ে গড়ে উঠেছে 
বিস্তৃত বিজ্ঞান যাঁর পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে জলনেচ, 
জল সরবরাহ, জলশক্তি সংগ্রহ, নদী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে। 

এখানে আমরা নদীবিজ্ঞানের একট] বিশেষ 
ংশ--নদীর প্রবাহ বিষয়ক তত্ব ও তথ্য নিয়ে 


২০৮ 


আলোচনা করবো। প্রথমেই মনে হতে পারে, 
নদীর প্রবাহ বিষয়ে তথ্যের আবার প্রয়োজন কি? 
জল সরবরাহ ও সেচ প্রভৃতির উদ্দেশ্থে বাধ নির্মাণ, 
বন্তা নিবারক ব্যবস্থা অথবা নদীতে পূর্তকাধ সংক্রাস্ত 
যে কোনও পরিকল্পনার জন্তেই নদীর প্রবাহ 
বিষয়ক তথ্য জানা দরকার । তার পরের প্রশ্নই 
হবে- নদীতে এত জল আমে কোথা থেকে, আর 
যামই বা কোথায়? এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা 
যায়, নদীর স্থষ্টি এবং পুষ্টির মূলে থাকে বৃষ্টি ও 
পর্বতের উপরকার বরফগলা জল। অবশ্য সব 
রকম জলের উত্ই হলো সমুদ্র। সাগর থেকে 
বাম্পরূপে জল উঠে আসে বায়ুমগ্ডুলে। তাঁই আবার 
বৃষ্টিবপে নেমে আমে নদীর অববাহিক অঞ্চলে । 
বৃষ্টির জলের একট] অংশ বাঁষ্পীভবনের ফলে আবার 
ফিরে যায় বাযুমণ্ডলে বাম্পাকারে, বাকী অংশ 
মুত্তিকার মধ্য দিয়ে ভৌমজলরূপে এবং মাঁটির উপর 
দিয়ে গড়িয়ে নদীতে নেমে আনে এবং ক্রমে সাগরে 
গিয়ে পৌছে। এভাবেই চলে চক্রাকারে এক 
নিরবচ্ছিন্ন ঘর্ণনের পালা । এই তথ্যটুকু বুঝতেও 
কত না সময় কেটে গেছে! নদী বা ঝর্ণা চির- 
দিনই দার্শনিক ও ভাবুক মনকে দিয়েছে দোল । 
এই জল কি ভাবে কোথা থেকে আনে, তার পরিমাণ 
কতটুকু এ নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর লিওনার্ডেো ডা ভিঞ্চি 
এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেন। কিন্তু 
সঞ্চদশ শতকেও বৃষ্টি থেকে ষে ঝর্ণার জল পাওয়া 
যেতে পারে না তা একরকম স্বতঃসিদ্ধই ছিল। 
তখনকার দিনে ভূম্তরকে মনে করা হতে! অপ্রবেশ্য 
এবং লোকের ধারণ] ছিল, বাযুমগ্ুল থেকে এত 
জল পাওয়া একান্তই অনস্ভব। তাই ভৌমজলের 
উৎস খুঁজতে গিয়ে কত না নতুন ও উদ্ভট তত্বের 
সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই ভেবেছেন, ভূগর্ভস্থ অফুরস্ত 
এক জলভাগ্ডারের কথা। যাহোক, ধীরে ধীরে 
বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় বারি- 
তত্বের সঠিক রূপটি খাড়া! হলো। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে 


গান ও বিশ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


ফরাঁসী বিজ্ঞানী আতোঁয় ছা শেজি দেখালেন যে, 
নদীর জলের গতিবেগ উপরকার ঢালের সমান্ধু- 
পাঁতিক; অর্থাৎ ৮." ০৯/:5 | এখাঁনে ৮-্" জলের 
গতিবেগ, শ্ওউদক ব্যাসাধ? ৪স্ ঢাল ০-*সহগ 
বিশেষ । এই অত্র বারিতত্ববিদ্দের মনে নদীর 
প্রবাহ মাপবার কাজে বিশেষ অন্গপ্রেরণা জোগালো। 
ক্রমে জলের গতিবেগ মাপবার অন্যান্ত উপায় 
হলো এবং আধুনিক শৌতমাপক যন্ত্রমূহের স্থষ্টি 
হলো। 

কি কি উপায়ে বৃষ্টির জল নদীতে এসে থাকে 
তা এবার দেখা যাক। নিম্নলিখিত ভাবে নদীতে 
বৃষ্টির জল এসে পড়ে--(ক) নদীর বুকে কিংবা 
উপনদীতে সরাসরি বর্ষণে, (খ) নদীর পয়ঃক্ষেত্রের 
উপর দিয়ে গড়িয়ে এবং গে) মুর্তিকার মধ্য দিয়ে 
চুয়ানো বা অন্তপ্রবাহ দ্বারা। এদের মধ্যে উপর 
দিয়ে গড়িয়ে-আসা জলই যে নদীর জলক্ফীতির 
মুখ্য কারণ তাতে সন্দেহ নেই। বৃষ্টির যে জল 
মাটির ভিতরে প্রবেশ করে তা খুব ধীরে ধীরে 
নদীর দিকে এগিয়ে চলে । এই জলের গতিবেগ 
নির্ভর করে মুত্তিকার অবস্থা ও জলশীর্ষের ক্রমাঁধ- 
নতির উপর । মুত্তিকাঁর প্রকৃতির পরেই নীচেকার 
শিলাস্তরের গঠনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। 
মাঁটি আল্গা হলে এবং উপরে গাছপালার আচ্ছাদন 
থাকলে তাতে জল আটকে থাকবার স্কবিধা হয় 
এবং তাতে ভৌমজল প্রবাহও বৃদ্ধি পায়। জমির 
উপরকাঁর ঢাঁল বেশী হলে গড়ানে জল খুব তাঁড়া- 
তাড়ি নদীতে গিয়ে পৌছে। ভৌমজলপ্রবাহই 
নদীর প্রবাহের নিম বা মন্দাবস্থায় নদীকে জল 
জোগায়। বর্ণ যখন মন্থর হয়ে আসে এবং উপর 
দিয়ে গড়ানো জলের পরিমীণ কমে যায় তখন 
নদীকে বাচিয়ে রাখে এই অস্তঃসলিল! ফক্তুপ্রবাহ। 
খরার সময় স্থায়ী প্রবাহিণী নদীগুলি এভাবেই 
জল পেয়ে থাকে। যখন ভৌমজলের স্তর নদীর 
বুকের জলম্তর থেকে নীচে নেমে যায় তখন ভৌম- 
প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং বিপরীতমুখী প্রবাহও 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


নদী থেকে সরু হতে পারে। ভৌমপ্রবাহ দ্বারা 
জলশীর্ষের ঢাল খুব অল্পই প্রভাবিত হয়ে থাকে, 
গতিবেগেও পরিবর্তন ঘটে সামান্য; তাই ভৌম 
জলপ্রবাহের ক্ষেত্রে বিরাট তারতম্য বড় একট] দ্রেখা 
যায় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই প্রবাহ ঘটে 
বলে এ অনেকটা রহস্তাবৃত। এর পরিমাণ নির্ধারণ 
করবার জন্তে নানা উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। 
নদীতে নেমে না আসা পর্যন্ত অবশ্য ভৌম প্রবাহের 
পরিমাণ সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। ভৌমজলে 
খনিজ পদার্থের আধিক্য থাকে; ভবে তা অনেকটা 
স্বচ্ছ থাকে বলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাঁধে 
ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে । এ থেকে 
দেখ যাচ্ছে, বরফগলা জলের কথা বাদ দিলে 
বৃষ্টিপাতই হচ্ছে নদীপ্রবাহের মূল কারণ। প্রবাহ 
নিঙর করে বারিপাতের ধরণ, অববাহিকার 
আঞ্চলিক প্রক্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর। আঞ্চলিক 
প্রকৃতি অর্থে ভৌগলিক, অর্থা্ স্থানীয় উচ্চতা, 
তাপমাত্রার ব্ষৈম্য প্রভৃতি অবস্থা বুঝায় এবং 
€ৈশিষ্ট্য বলতে অববাহিকার আকার ও প্রকার, 
ঢাল, জলবাহী নাল।সমূহের বিস্তাস প্রভৃতি বুঝায়। 
বারিপাঁতের তীব্রতা, স্থিতিকাল, পরিসংখ্যান 
প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য । এদের সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন] এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সম্ভব 
নয়। তবে এখানে থে প্রশ্নটা সহজেই এসে পড়ে 
সেট] হচ্ছে _-বুষ্টিপাত আর নদী প্রবাহের সম্বন্ধ নিয়ে 
এত মাথাব্যথা কেন? সরাপরি নদীর প্রবাহ 
মেপে নিলেই তো সব গোল টুকে যায়! তার 
উত্তর এই ফে, নদী তো একখণ্ড জমি নয় যে, 
তাঁকে একবার জরীপ করে নিলেই কাজ শেষ 
হয়ে যাবে! অনবরতই নদীর প্রবাহে পরিবতন 
ঘটছে। নদীর প্রকুতি বুঝতে হলে চাই দীর্ঘদিনের 
প্রবাহ বিষয়ক তথ্য। অথচ অধিকাংশ নদীর 
ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যায় না। যে সব বিবরণ 
পাওয়া যায় তাও নানারদিক দিয়ে থাকে অসম্পূর্ণ । 
বিশেষতঃ আগেকার দিনে তথ্যসংগ্রহে বিজ্ঞান- 


নদীর প্রকৃতি ও প্রবাহ 


২০৯ 


সম্মত প্রণালী মোটেই অনুন্থত হতো না। নদীর 
তথ্য সংগ্রহ অনেকটা সহজপাধ্য। তাছাড়। 
অনেক ক্ষেত্রেই বারিপাত বিষয়ক দীর্ঘদিনের পূর্ণাঙ্গ 
বিধরণও পাওয়া সম্ভব। বুষ্টিপাত ও নদীর প্রবাহ- 
মাত্রার সন্ন্ধ যদি জানা থাকে তাহলে এরকম 
বিবরণ থেকে যে কোন লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা 
সহজ হয়েথাকে। বন্যার বিষয়ে সতর্কতা জ্ঞাপনের 
জন্যেও এন প্রয়োজন রয়েছে । এজন্তেই আজকাল 
নদীর পয়ঃক্ষেত্রে (096০1007006) অনেক বুষ্টিমান 
যন্ব স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। 

এবার নদীয় ব্যবহারিক বৈচিত্র্যের কথায় আস! 
যাক। নদীর জীবনে গুধানতঃ তিনটি কাজ দেখা 
যাঁয়--(১) তরধ্ব বা পার্বত্য প্রবাহ, (২) মধ্য প্রবাহ 
ও (৩) নিয় প্রবাহ । উধ্ব প্রবাহে ভেঙ্গে চলাই 
যেন তার ধর্ম॥। এই অংশে নদী হয়ে থাকে 
অপেক্ষাকৃত অগভীর এবং খাড়া ঢালযুক্ত। পলির 
পরিমাণ থাকে কম, তাই নদী হয় ন্বচ্ছমলিলা। 
নদীর বুকে দেখা যায় বালি, কাকর ও উপলখণ্ড। 
কোথাও বা নদী অনেক উচু থেকে হঠাৎ নীচে 
লাফিয়ে পড়ে এবং সুষ্টি করে জলপ্রপাত । নদীর 
মধ্যগ্রবাহে ঢাল যায় কমে এবং গতিবেগও হাস 
পাঁয়। উপর থেকে আনীত পলির সাহাষ্যে 
সমভূমি তৈরী হয়। এখানে জলে পলির পরিমীণ 


বেড়ে যায়। তাঁই সেখানটা ঘোলাটে হয়ে 
পড়ে। নদীবক্ষ ব্ন্তার জল ধারণ করতে না পেরে 


মাঝে মাঝে কূল ছাপিয়ে ওঠে এবং লৌকের 
সব্নাশের কারণ হয়ে থাকে । বস্তার জল যখন 
কমে আসে তখন পলি থিতিয়ে গড়ে ওঠে নতুন 
ভূমিখগু। এ ক্ষেত্রে ভাঙ্গাগড়া ছুটা কাঁজই চলে 
পাশাপাশি | নিম্ন প্রবাহে আোতের বেগ হয়ে পড়ে 
খুবই মন্দীভূত। নদী নিঃশেষে ঢেলে দেয় পলি ও 
মৃত্তিকাভার, মোহনীয় গড়ে তোলে বদ্ীপ। তবে 
সব মোহনায়ই বন্ীপ তৈরী হয় না। কারণ 
জোয়ার-ভাটার আধিক্য, মৌহনায় সমুদ্রের গভীর্তা! 
কিংবা নাীবাহিত পলির পরিমাণের তারতম্য বশতঃ 


ন্‌ 
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সব জায়গায়ই বীপ স্থষ্টির অনুকুল অবস্থা! বমান 
থাকে না। 

প্রবাহের বৈচিত্র্য অনুসারে নদীগুলিকে 
মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া 
যেতে পারে; ষথা--(১) স্থায়ী প্রবাহিণী, (২) 
সবিরাম গ্রবাহিণী ও (৩) জোয়ার-ভাটাযুক্ত নদী। 
প্রথমোক্ত নদীগুলিতে সারা বছর ধরেই জলপ্রবাহ 
অক্ষুন্ন থাকায় তারা সচল থাকে । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নদীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর! বর্ধার জল পেয়ে ফেঁপে 
ওঠে এবং খরার সময় জল না৷ পেয়ে শুকিয়ে যায়। 
এই দু-রকম নদীর ক্ষেত্রেই প্রবাহ থাকে একমুখী, 
অর্থাৎ উচু পাহাড় থেকে নীচু সাগরের দিকে। 
জোয়ার-ভাটার নদীতে কিন্ত প্রবাহ ঘটে দু- 
দিকেই । জোয়ারের সময় সাগর থেকে কষ ও 
চন্দ্রের আকর্ষণে জল উপর দিকে উঠে আসে এবং 
ভাটার সময় নীচ দিকে সমুদ্রে আবার নেমে ঘায়। 
জোয়ারের স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে সাড়ে চার 
ঘণ্ট| এবং ভাটার সময়কাল প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্ট। 
হয়ে থাকে । তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রে দিনে জোয়্ার- 
ভাঁট] এসে থাকে ছুবার। 

নদীপমূহের বিভিন্ন সময়ের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য 
করে কতকগুলি মজার তথ্য পাওয়। গেছে। নদীর 
বিস্তৃতি, গভীরতা, ঢাল এবং গ্রবাহ্মাত্রীর মধ্যে 
বিশেষ রকমের সন্বদ্ধ দেখা যায়। প্রবাহমাত্রা। 
বলতে, নদীর কোনও ছেদ আয়তনের মধ্য দিয়ে 
প্রতি সেকেণ্ডে যে ঘনফুট পরিমীণ জল প্রবাহিত 
হয় তাই বুঝায়। প্রবাহ্মাত্রা ও পলির মধ্যে 
নির্দিষ্ট কোনও সম্বন্ধ না পাঁওয়! গেলেও দেখা যায় 
যে, নদীর প্রবাহমাত্রা বাডবার সঙ্গে সঙ্গে পলির 
পরিমাণও বেড়ে যাঁয়। বিভিন্ন সময়কার পলির মাত্রা 
ও প্রবাহমাত্রীর তথ্য থেকে নদীবিশেষের পলির 
পরিমাণ মোটামুটিভাবে জানা সম্ভব। বিভিন্ন 
নদীর ক্ষেত্রে বারিমাত্র(ওর যেমন বৈষম্য দেখা 
যাঁয়, পলির ক্ষেত্রেও অঙ্গরূপ বিভিন্নতা বর্তমান 
থাকে। পলির পরিমাণেই যে শুধু তারতম্য থাকে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৪থ সংখ্য। 


তা নয়, ছোট বড় দানার আকারের মধ্যেও যথেষ্ট 
পার্থক্য দেখা যায়। মুত্তিকার কণিকাঁগুলির 
আকারভেদে কাদা, বালি, পলি, কাকর প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়ে থাকে । ছোট কণিকাগুলি 
জলের সঙ্গে ভেসে চলে এবং অপেক্ষাকৃত বড় 
কণিকাগুলি নদীর খাতের গ৷ বেয়ে গড়িয়ে কিংবা 
মাঝে মাঝে লাফিয়ে চলে। জলের গতিবেগ 
বাড়লে এরা অনেক সময় উপরেও উঠে আসে। 
ছুটি নদীর তুলনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ঢাল, 
প্রবাহমাত্রা প্রভৃতি প্রায় একই রকম হলেও উভয়ের 
মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন--একটি 
নদী আকাবীক1 হলেও তার খাত সমতল, আর 
অপরটিতে এখানে ওখানে চড়] কিংবা গভীর খাদ 
হতে পারে। পলির কণিকার আকার ও পরি- 
মাণের বিভিন্নতার দরুণ এই তারতম্য হয়ে থাকে । 
নদীতে পলি আসে কোথা থেকে? সাধারণতঃ 
পয়ঃক্ষেত্রের মৃত্তিকার ক্ষমই এর জন্যে দায়ী। 
মৃত্তিকা এবং শিলার উপর জল ও বারুর ক্রিয়া 
প্রভাবে কণিকাগুলি শিথিল € বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে 
এবং জলের শোতে নদীতে নেমে আসে। প্রথমে 
তারা আকারে বেশ বড় থাকে । নদীপথে ঘরধণ 
ও অন্তান্ত কারণে এম্শঃ ক্ষুত্র ও গোলাকার হয়ে 
ওঠে। পয়ঃক্ষেত্র তৃণগুল্মবিহীন হলে মৃত্তিকার ক্ষয় 
বেশী হয়। নদীতে বাধ প্রভৃতি নিগ্াণের পূর্বে 
এই পলির হিসাব খুবই প্রয্মোজনীয় ; যাতে জলা- 
ধারগুলি তাড়াতাঁড়ি ভরে গিঘ্ে অকেজে। না 
হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে পয়ঃক্ষেত্রের মৃত্তিকা 
ংরক্ষণের ব্যবস্থাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। 
নদীর পলির পরিমাণ জানবার জন্ে বিশেষ ধরণের 
যন্ত্রের সাহায্যে পলিযুক্ত জল তুলে নিয়ে ত। থেকে 
পরিমাণ মাপা হয়। বিভিন্ন নদীর জলে দ্রবীভূত 
পদার্থের পরিমাণেও তারতম্য দেখা যায়। জলে 
খনিজ পদার্থের আবির্ভাব হয় শিলার দ্রবণ থেকে। 
কার্বনেটযুক্ত শিল] থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম 
ও ম্যাগনেসিয়াম জলে এসে থাকে । আগ্নেয়শিলার 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


দ্রবণ খুব কম হয় বলে এরকম স্থানের নদীর জলে 
দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ থাকে কম। জোয়ার 
ভাটাযুক্ত নদীতে দ্রবীভূত পদার্থ থাকে খুব বেশী 
পরিমাণে । জল ব্যবহারকারীদের পক্ষে এই দ্রবীভূত 
পদার্থের পরিমাণ জানা বিশেষ দরকার । এভাবে 
নদ। নিজেই স্বভাবতঃ কতকটা দূষিত হয়ে থাকে । 
তাঁর উপর শহর ও শিল্পসমুদ্ধ অঞ্চলের দ্রব্যাবশেষ 
নদীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় জল আরও দূষিত হয়ে 


নদীর প্রকৃতি ও প্রবাহ 


২১১ 


সম্বন্ধবিশিষ্ট চিত্রও অঙ্কন করা যেতে পারে। 
চিত্র জুষ্টব্য ] 

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে যদি কোন ; স্থানে 
নদীর জলের উচ্চতার পরিমীপ নেওয়া যাঁয়,তা- 
হলে দেখা যাবে, ক্রমাগত জলের উঠা-নামাঁর ফলে 
আঁকাবীকা ব্রেখার -স্থষ্টি হয়েছে । কোনও নদীর 
বারিলৈথিক চিত্র যে কেবল বছরের বিভিন্ন খতৃতে 
পরিবতিত হয় তা নয়,যে কোন ব্ছরের প্রবাহের 


৷ ২নং 





পড়ে। এর ফলে নদী মজে গিয়ে কালে তার 
অপমৃত্যু ঘটে । 

প্রতিক্ষণেই নদীর প্রবাহের পরিবর্তন ঘটছে। 
লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে কোন দিনের জলম্তর 
অগ্ক কোনও দিনের জলম্তরের মাত্রাকে ঠিক ঠিক 
অন্ুলরণ করে না। বিভিন্ন দিনের প্রবাহের 
হ্বাস-বৃদ্ধিকে লৈখিক চিত্রে বূপায়িত করলে যে চিত্র 
পাওয়া যায় তাকে বলে বারিলেখ ([নুস৫:০- 
£1921) [১নং চিত্র ভ্রষ্টব্য]। বিভিন্ন সময়ের প্রবাহ- 
মাত্রা থেকে যেমন বারিলৈখিক চিত্র পাওয়া যায়, 
তেমনি বিভিন্ন প্রবাহমাত্রা ও জলম্তরের মধো 


খ্দ্ন 
১নং চিত্র 


নদীর প্রবাহমাত্রা পরিবর্তনের চিত্র। 


উধ্বতম, নিম্নুতম বা গড়মাত্রা অন্যান্ত বছরের 
তুলনায় ভিন্ন হয়ে থাকে । কোন কোন সময় 
সেগুলি অনেক গুণ বেশী বা কম হয়ে পড়ে। 
তাই যে কোন ক্ষেত্রের জলসম্পদের বিষয় বিবেচনা 
করতে গেলেই কতকগুলি তথ্য জানবার প্রয়োজন, 
হয়; যেমন-(ক) নদীর প্রবাহমীত্রা, (খ) বাবি- 
পাতের বিবরণ, (গ) পয়ংক্ষেত্রের প্রাকৃতিক ও 
ভৌভাবস্থা, (ঘ) ভৌমজল, (ড) বাম্পীভবনের 
পরিমাণ, (চ) জলের রাসায়নিক ধর্ম, (ছ) পলির 
পরিমাণ ইত্যাদি । 

নদীর একটি বিশেষ স্বভাব হচ্ছে এই ষে, সে 


১২ 


কখনে। সোজান্থবজি চলতে চায় না, সব সময়েই 
আকাবাক। গতিপথ বেছে নেয় । নদীর এই সপিল 
আরুতির মূলে আছে জলে অতিরিক্ত একটি পদাথের 
অবস্থিতি, অর্থাৎ পলিমাটি। অবশ্ঠ জল ও পলির 
মধ্যে বিশেষ কোন আকর্ষণ বা সন্ধদ্ধ নেই। যে 
যার আপন নিয়মে চলে । কিন্তু এই পলিই নিদিষ্ট 
করে নদীর গতিপথ । এখানে পলি অর্থে বালি, 
কাদা প্রভৃতি সবই ধরতে হবে। বিশেষ পবীক্ষায় 


৪৩ 


জনের ওষতা (ঝুট হিসেবে) 
9 শত ঠ ষ্ 
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শু 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


করে। আর যদি ঢাল কম হয়ে যায় তাহলে 
ন্দীগর্ভেই পলি জমা হতে থাকে । নদীর পাড় 
যদি উচু হয় এবং নদীতে আগত পলিভার যদি 
নদীর পলিবহন ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে 
সেগুলি নদীর বুকেই সঞ্চিত হবে। তটভূমি নীচু 
হলে জল কুল ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
থিতানো পলিতে জমি উচু হওয়ার স্থযোগ পায়। 
নদীতে পলি জমা হলে তার ছেদ আয়তন কমে 
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প্রধথ জালা (এন স্র/সেরেতে) 
২নং চিত্র 


প্রবাহ মাত্রার বিভিম্নত৷ অনুযায়ী জল মাত্রার চিত্র। 


এখানে 


জলের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ধরা হয়েছে। 


দেখা গেছে, কোন নিদিষ্ট প্রবাহমীত্র। ও কণিকা- 
সমন্থিত পলির জন্যে যে কৌন জলপথের ক্ষেত্রেই 
একটি মাত্র স্থায়ী প্রবাহনালা হতে পারে, অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট পলির আকার ও বারিপ্রবাহের জঙ্কে 
একটা নির্দিষ্ট ঢাঁলযুক্ত স্থিতিশীল খাতের স্যষ্টি 
হয়ে থাকে । প্রবাহমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই ঢালও পরিবতিত হয়ে যাঁয়। এ রকম স্থিতি- 
শীল কোন জলপথের ঢাল যদি কোনও কারণে 
বেড়ে যায় তাহলে তা খাতের ক্ষয়প্রবণতাই স্থচিত 


যায় এবং খাতের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নদীকে 
নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এই সামপশ্য 
বিধান করতে গিয়েই নদীকে আকাবীকা পথ বেছে 
নিতে হয়। নদীর বুকে গাছ-পাঁথর পড়ে? কিংবা 
বালি জমা হয়ে যদি কোন বাধার স্থষ্টি হয় তাহলে 
শেষ পর্যস্ত জল সবেগে তীরে ধাক্কা দেয় এবং তা 
থেকেই বাক হ্যষ্টির স্থচনা হয়। কাক হলেই 
উদ্দামতা বাড়ে এবং তার ফলে খাত এবং তীর 
থেকে মাটি উঠে আসে। আোঁতের ধাক্কায় বাকের 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


বাইরের দিকের তীর আক্রান্ত হয়ে ধ্বসে পড়ে 
এবং সেই মাটি ভিতরের দিকে গিয়ে জমা হতে 
থাকে। চড়ার পাশ দিয়ে নদী এগিয়ে চলে। 
এভাবেই বাকের পর বাঁক তৈরী হতে থাকে। 
অনেক সময় প্রবাহের উধ্বাবস্থায় নদী ছুটি বাকের 
মধ্যবর্তী স্থান ভেঙ্গে সোজা পথ করে নেয়। 
প্রবাহমাত্রা বেশী হলে বাকের সগ্লিহিত অংশের 
মাটির ক্ষয়ে স্টো গভীরতর হয় এবং ছুটি বাকের 
মধ্যবর্তী অংশের খাত উচু হতে থাকে। প্রবাহ- 
মাত্রার পরবতী নিম্নাবস্থায় তাঁর বিপরীত অবস্থাই 
ঘটে। বাকের মধ্যে তখন চড়া পড়ায় গভীরতা 


নদীর প্রকৃতি ও প্রবাহ 


২১৩ 


কমে যায় এবং অন্ত জায়গার মাটি খানিকট! কেটে 
নিয়ে যায়। নৌ-চলাচলকারী নদীতে এ রকম চড়া 
খুবই বিপদের কারণ হয়ে থাকে। 

নদীর প্রবাহ সম্বন্ধে ষে কথাগুলি বলা হলো 
তা খুবই সংক্ষিপ্ত সন্দেহ নেই, তবু এ থেকে 
বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া 
যাবে। নদীর প্রবাহ অনেকগুলি জটিল বিষয়ের 
সমট্টিগত ফলাফল । বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় এই বিষয়- 
গুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি আবিক্কার করা সম্ভব 
হয়েছে । অবশ্ত এখনও আরও অনেক তথ্যাদি 
জানবার আছে 





হাঁরওয়েল পরমাণু-শক্তি গব্ষেণা বেন্ত্ে স্থাপিত বুটেনের প্রথম 
বৃহদাকারের ভারী জল পরমাণু চুল্লী “ডিডো'। নিউট্রনের 
গতি মন্থর কবিবার জন্য এই চু্লীতে ভারী জল ব্যবহত হয়। 


নীহারিকাচ্ছন্ন বুরূপ তারার বর্ণচ্ত্র 
প্রীরাধাগোবিন্দ চক্র 


নীহারিকাঁচ্ছন্ন বহুরূপ তারার বর্ণচ্ছত্র বি, এ 
এবং এফ শ্রেণীর । ইহাদের ব্ণচ্ছজে একপ্রকার 
বিশেষ উজ্জল রেখা দেখা যাঁয়। তারার চতুর্দিকে 
যে বাম্পীয় নীহারিকা ঘিরিয়া আছে তাহাঁরই 
উত্তেজন। হইতে এ রেখাগুলির উৎপত্তি। কতিপয্ন 
শ্বেত বহুরূপ তার! আছে, যেমন--বি এন ওরিয়নিজ, 
ডব্লিউ ডব্লিউ ডালপেকিউলী, ওয়াই জেড. সেফি 
এবং ভি এক্স ক্যাসিওপী--তাহাদের চতুর্দিকে 
নীহারিকার বিদ্যমীনতা লক্ষ্য হয় না; কিন্ত 
তাহাদের হবাস-বৃদ্ধি নীহারিকাচ্ছন্ন তারার ন্যায়। 
তজ্জন্ত এ তারাগুলিকে নীহারিকাচ্ছন্ন তীরার 
পর্যায়ে রাখা হয়। ওয়াই জেড সেফি তারাটি 
অত্যন্ত দ্রুত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু 
মধ্যে মধ্যে অবিচ্ছিন্ন স্থলতম জ্যোতি ছারা বাধা- 
প্রাপ্ত হয়। তাহার এই অবস্থা ঠিক যেন টি 
ওরিয়নিজ তারার ন্যায় । 

আর আর টবি তারাটি ভ্রত এবং অব্যবস্থিত 
হ্বাস-বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন, কিন্তু এই শ্রেণীর তারা 
নিতাস্ত বিরল। ইহার মাত্র কয়েক স্থুলত্বে 
রূপান্তরিত হয়। এই বিশেষ তাঁরাটি কয়েক 
দিনের মধ্যেই ছুই বা তিন -স্থুলত্বে অকস্মাৎ দ্রুত 
পরিবাতত হয়, আবার অন্ত সময়ে পরিবর্তন 
যত্সামান্ত ও মস্থর। আর ডব্লিউ অরিগী এত 
দ্রুত চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে যে, কয়েকজন বন্ুরূপ 
তাঁরা-পর্ষবেক্ষক সমব্তে উদ্যম ব্যতীত উহার 
জ্যোতিরেখার বক্রতা স্থির করিতে পাবেন না। 
বস্ততঃ উহার জ্যোতির ছুই প্রকার চাঞ্চল্য দেখা 
যায়। একপ্রকার মাত্র কয়েক দিনের ও অন্ত 
প্রকার কয়েক মীসের ব্যবধানে হইয়া থাকে । 

আর আব টরি, আর ওয়াই ওরিয়নিজ এবং 


ইউ এক্স ওরিয়নিজ তাবাত্রয়ের বণচ্ছত্্র জানা যাঁয় 
নাই, কিন্তু আর ডব্লিউ অৰিগী পীতবর্ণের। তাহার 
বর্ণচ্ছত্র জিও' শ্রেণীর জানা গিয়াছে । এই চারি] 
তারাই পীতবর্ণের। ইহাদের জ্যোতির রূপাস্তর 
প্রায় একই রূপ। এই জাতীয় আর দুইটি তারা-_ 
এস ওয়াই ক্যাক্ষি এবং মি ও ওরিয়নিজ-এর 
রূপান্তরের বিস্তৃতি বেশী, কিন্তু তাহার শ্বেত তারা। 
এই সংখ্যালঘু বহুরূপ তাঁরাঁগুলি স্পষ্টই সমজাতীয় 
কি না তাহা বলা কঠিন। জেপশ্চকিনের মতে, 
আর আর টবি জাতীয় বনুবূপ তাঁরাগুলি 
নীহারিকাচ্ছন্ন। ইউ ওয়াই অরিগী তারাঁটির 
বণচ্ছত্র জি শ্রেণীর। এই তারাটি কালো রেণু 
মেঘের মধ্যে থাকিয়া ১৯ দিনে একবার বূপ 
পরিব্তন করে, আবার অন্য সময়ে অনিয়মিত 
চাঞ্চল্য প্রদশন করিয়া থাকে। 

গামা ক্যাসিওপী তারাটি ১৯৩৬ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত 
বুরূপ নহে বলিয়া জানা ছিল। ইহার বর্ণচ্ছত্ 
প্রাচীন পদ্ধতির “বও, শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাতে 
এক বিশেষ ধরণের উজ্জল হাইড্রোজেন বাচ্পের 
রেখা দেখা যাঁয়। প্রত্যেক রেখা ঠিক মাঝখানে 
শোষণ রেখা দ্বার ছিধ] বিভক্ত । এই শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্র 
সাধারণ নহে। প্রায় চারি শতাধিক এই জাতীয় 
তার! বিগ্ধমান আছে। ১৮৯০ হইতে ১৯১০ 
থৃষ্টাব্ধ পর্ধস্ত গাম ক্যাসিওপীর ওঁজ্জল্য বিশেষরূপে 
২'২৫ ক্কুলত্বে অবিচগিত ছিল। ১৯৩৬ খ্ুষ্টাব্ে 
দেখা যায় যে, এই তারাটির জ্যোতি প্রায় অধ” 
স্থুলত্বে বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ খুষ্টাব্বের এপ্রিল 
মাসে ইহার জ্যোতি আবও বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ স্ৃলত্ব 
প্রাপ্ত হয়। এই স্থুলত্বে উপনীত হওয়ার পরেই 
তাহার জ্যোতি ধীর শান্ত গতিতে কমিতে থাঁকে 


এপ্রিল) ১৯৫৭ ] 


এবং নভেম্বর মাসে তাহীর পূর্বতন জ্যোতি ২'২৫ 
স্থুলত্বে প্রত্যাবর্তন করে। আশ্চর্যের বিষম এই 
যে, সে তাহার পূর্বতন জ্যোতি ২২৫ স্থুলত্বে 
পরিতৃপ্ত না হইয়া ক্রমে আরও কমিতে থাকে। 
অবশেষে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তাহার ক্ষীণতম জ্যোতি 
৩*০ স্কুলত্বে পরিণত হয়। 

গামা ক্যাপিওপীর জ্যোতির হ্রা-বৃদ্ধির সহিত 
তাহার বর্ণচ্ছত্রেও পরিবর্তন দেখা যাঁয়। 
খৃষ্টানদের পূর্বে বর্ণচ্ছত্রে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা 
ষায় নাই, কিন্তু এ বৎসর বসস্তকালে দ্বিতীয় উজ্জ্বল 
হাইড্রোজেন বেখাগুলির সংস্থিতির কতকটা 
পরিবর্তন দেখা যায়। এ সমঘ়ে তাহার সহচর- 
ছয়ের অন্যতম তারাটি ক্রমাগত ক্ষীণ হইতে থাকে, 
অপরটি সেই অনুপাতে উজ্জল হইতে থাকে? পঝে 
এই অবস্থ! উল্টাইয়! যায়। যে সহচরটি ক্ষীণ 
হইতেছিল সে ক্রমে উজ্জল ও অপরটি ক্ষীণ হইতে 
থাকে। সম্ভবতঃ ব্ণচ্ছত্রের পরিবতন আরম্ভ 
হইলেই তাহাদের জ্যোতিরও পরিবর্তন আরম্ত 
হয় । কিন্তু তাহারা বেশ স্প্ঘ নহে, অন্তরদিকে 
১৯৩৬ খৃষ্টানদের পৃধ পযস্ত তাহাদের আলোক- 
তরঙ্গের চাঞ্চল্যের কোন লিখিত বিবরণ না থাকায় 
এই তারাটি যে বহুরূপ, তাহা আমাদের জানা 
ছিল না। স্ুলতম জ্যোতির সময়ে বর্ণচ্ছত্রের 
শোষণ রেখাগুলি তীত্র দেখাইত, কিন্তু 
খৃষ্টাব্দে যখন তাহার জ্যোতি হাস পায় তখন এ 
সকল শোষণ রেখা ক্ষীণ হয় এবং উজ্জল উদ্গত 
রেখাগুলি অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়। মনে করিতে 
হইবে যে, নৃতন তারার বর্ণচ্ছত্রেই এই প্রকার 
উজ্জল ও কাঁলে! রেখাগুলির আচরণ দেখিতে 
পাঁওয়1! যায়। অবশ্য গাম! ক্যাসিওপীর ব্্ণচ্ছত্র 
নৃতন তারার বর্ণচ্ছত্রের অন্গরূপ তাহা বলা 
চলে না। 

গামা ক্যাসিওপীর রূপান্তর আবিষ্কারের কয়েক 
ব্সর পূর্বে মেরিল ও কুমারী বারওয়েল ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন যে, যে সকল 'বি' শ্রেণীর তারার 


১৯৩৭ 


১৯৬৩৮ 


নীহারিকাচ্ছন্ন ব্ছরূপ তারার বর্ণচ্ছত্র 


২৯৫ 


বর্ণচ্ছত্রে উজ্জ্বল রেখা দেখা বাঁয় তাহারা বহুরূপ | 
ম্যাকৃলাফ লিন বুঝাইয়| দেন যে, এই সকল বর্ণচ্ছত্রীয় 
পরিবর্তনের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাহ। 
নিদিষ্ট দ্রিন অন্তর অন্তর ঘটিয়া থাকে । সম্ভবতঃ এক 
শতাব্দী বা ততোধিক কাল তাহারা প্রায় নিক্রিয় 
থাকে। এই নিক্িয়ত। ভঙ্গ করিয়৷ শ্বল্পকালীয় 
তত্পরতা দেখ! দেয়, তখন কয়েক বর্ষব্যাপী 
অর্ধকালচক্রীয় বর্ণচ্ছত্রের পরিবর্তন স্বীকার্ধ। 

আর একদল তারা আছে যাহার গাম! 
ক্যাসীওপীর সদৃশ ) ইহ।বা পি সিগনি জাতীয় বহুরূপ 
তার।। ইহাদের বর্ণচ্ছত্রে “বি, শ্রেণীর বর্চ্ছত্রীয় 
তারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠভূমিতে হাইড্রোজেন, 
হিলিয়াম ও আইওনাইজড অক্সিজেনের কালো 
শোষণ ও উদ্গত উজ্জল রেখা সকল দৃষ্ট হয়। 
উজ্জ্বল রেখাগুলি সর্বদাই কালো রেখার লালের 
দিকে থাকে । পি পসিগনি নিজে বতমানে নগ্নচক্ষে 
দৃষ্ট পঞ্চম শ্রেণীর তারা । অতীতে এই তারাটি 
যে আচরণ প্রদর্শন করিয়াছে তাহা গাম। 
ক্যাসিওপী হইতে বেশী ভিন্ন প্রকৃতির নহে । ১৭শ 
শতাব্দীতে এই তারাটি দুইবার তৃতীয় শ্রেণীর 
জ্যোতি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে প্রায়ই নূতন তারাবৎ 
তারা বল] হইত । কিন্ত ইহার অতিকায় লক্ষণ 
হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, এই জাতীয় তারাগুলি 
নৃতন তারার স্বাভাবিক ক্ষীণতম জ্যোতি হইতে 
গড়ে ১০,০০০ গুণ বেশী উজ্জ্বল । তজ্জন্য ইহাদিগকে 
থর্ককায় স্ফোটনশীল তারার পায়ে স্থাপন করা 
সঙ্গত। ডজনখানেক এই জাতীয় তারায় ন্যায় 
বর্ণচ্ছত্রীয় তারার মধ্যে কয়েকটি মাত্র স্ুবিদিত 
ব্হপূপ তারা!। 

মনে হয় যে, গামা ক্যাসিওপী ও পি সিগনি 
জাতীয় তারার হ্রাস-বৃদ্ধি, তাহাদের বায়ুমণ্ডলের 
উচ্চন্তরে যেখানে উজ্জল ব্েখাগুলি উৎপন্ন হয়, সেই 
স্থানে যে পরিবর্তন ঘটে তাহারই জন্য হইয়া থাঁকে। 
কিন্ত শোষণ বেখাগুলির পরিদৃষ্ট পরিবর্তন ও 
তাহার সহিত কোন কোন তারার অধিকতর 


২১৬ 


আলোকের. পরিবর্তন দ্রেখিয়া অনুমান হয় যে, 
পূর্বোক্ত পরিবর্তন তাহাদের প্রকৃত পৃষ্টদেশ বা 
ফটোক্ষিয়ীরের গভীরতর শুরে সংঘটিত হয়। 
বলা যাইতে পারে যে, পি সিগ নি তারার বর্ণচ্ছত্রে 
কালো ও উজ্জল রেখাগুলির তীব্রতার পরিবন 
নৃতন তারার বর্ণচ্ছত্রের পরিবর্তনের সমতুল্য । 
ভুলিলে চলিবে না যে, ঠিক নূতন তারার ন্যায় এই 
তারাগুলি অত্যন্ত উষ্ণ এবং গর্ভদেশের সংগঠন 
সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও তীব্র অতিবেগুনী কিরণ 
তাহার চতুষ্পার্থের বাযুমণ্ডলে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করিতে পারে। কাজেই গামা ক্যাসিওপী 
ও পি পিগ.নি জাতীয় তারাগুলি যে নৃতন তারার 
সহিত সম্বন্বযুক্ত তাহা বলিবার সময় এখনও আসে 
নাই। 

বো! ক্যাসিওপী তারাটি পূবে বহুরূপ তারা 
বলিয়া গণ্য হইত না। রিভাইজ ড. হা'রভার্ড ফটো- 
মেটিতে (নু. 450) এই তারাটির অবস্থান 
বিষুবাংশে ২৩ ঘ ৪৯ মি ৪, ক্রান্ত্যাংশে +৫৬* ৫৭1 
€ স্ুুলত্ব ৪৮৫ উল্লেখ আছে। ব্হুরূপ তারার 
দ্বিতীয় ক্যাটালগে ঢলে. 4. 55, চঞাচ 1) 
উল্লেখ আছে যে, ১৮৯০ খুষ্টাব্বের ৩র] জানুয়ারী 
ইইতে ১৮৯৮ খুষ্টাব্ের ১৩ই সেপেম্বরের মধ্যে 
গৃহীত ৬ খানি ফটোপ্নেটে উহার স্থুলত্বের যৎকিঞ্চিৎ 
হাস-বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০৩ হইতে 
১৯০৫ থুষ্টাব্বের মধ্যে ওয়েগ্ডেল ৩১শ রজনীতে 
৫৯ নার উহাকে পধবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, উহার 
জ্যোতি *'৬৩ স্থুলত্ব পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। 
বরচ্ছত্র সঙ্কীর্ণ কিন্তু স্পষ্ট। এই তারাটি গত 
8৪ বর অনিয়মিত কালচক্রে পূর্বোক্ত যৎসামান্ত 
হ্বাস-বৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছে। অধুনা ১৯৪৫ 
খৃষ্টানদের অগাষ্ট মাস হইতে ১৯৪৭ খুষ্টাব্ধের জুন 
মাস পধস্ত ১'০ স্থুলত্বেরও বেশী গভীর সুস্পষ্ট ও 
স্থভৌল ক্ষীণতম জ্যোতি প্রদর্শন করিয়াছে। এই 
ক্ষীণতম জ্যোতিতে পরিণতি তাহার জীবনেতিহাসে 
অদ্বিতীয় ঘটনাঁ। কেবল তাহাই নহে, ক্ষীণতম 


শান ও বিজ্ঞান 


। ১০ম বধ, ৪র্থ সংখ) 


জ্যোতিতে পতনকালে তাহার বর্ণচ্ছত্রেও বিশেষ 
পরিব্তন দেখ! গিয়াছে । 
৯১৮ সংখ্যক হারভার্ড বুলেটিনে প্রকাশিত 
জেপশ্চকিনের ফটোগ্রাফের পর্যবেক্ষণ 
হইতে ইহার ক্ষমীণতম জ্যোতিতে অবনমনের ও 
তাহার তলদেশের ২য় অংশের অবস্থা সুন্দর 
জানিতে পারা যায়। ক্ষীণতম জ্যোতি হইতে 
উন্নয়ন কালে কোন ফটো লওয়া হয় নাই) তবে 
পি- পেরেনেগোর চাক্ষুষ প্বেক্ষণের বিলরণ 
১৯৪৭ খুষ্টাবধের ৬৩ সংখ্যক আযাঙ্রোনোমিক্যাল 
সাকুলারের ৯ পুষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা 
হইতে জানা যায় যে, অবনমন ও উন্নয়ন কালের 
ক্রমনিয় ও ক্রমোন্নত ঢালু একই প্রকার। প্রচুর 
পযবেক্ষণের অভাব এবং পধবেক্ষণ কঠিন হইলেও 
ক্ষীণতম অবস্থায় জ্যোতির স্পন্দন অল্প বলিয়াই 
মনে হয়। ক্ষীণতম জ্যোতির বর্ণ সম্বন্ধে নিশ্চিত 
কিছুই বল! যাঁয় না; তবে এই মাত্র মনে হয় যে, 
তখন তারাটি কতকট! লাল দ্েখায়। 

তারাটি মোটের উপর ৬৬০ দিন ক্ষীণতম 
জোতিতে থাকে । ইহার মধ্যে ৩২০ দিন অনেকট। 
স্থির ভাবাপম্নই থাকে । দিনে ক্ষীণতম 
জ্যোতি হইতে স্থুলতম জ্যোতিতে উন্নীত ও 
দিনে স্ুলতম জ্যোতি হইতে ক্ষীণতম 
জ্যোতিতে অবনমিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্ষের ১০ই 
নভেম্বর গ্রীনগ্টিন উহার ক্ষীণতম জ্যোতির বাহিরে 
ব্ণচ্ছজ্রে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখিয়াছিলেন 
তাহা জেপশ্কিন কতৃকি ০২ স্থুলত্বে অবনমন 
কালের পধবেক্ষণের সহিত ঠিক মিলে। 

এ. এইচ. জয়-এর অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় 
স্থিবীকৃত হইয়াছে যে, এস, এস, মিগ.নি এবং এট 
আকোয়ারাই শ্রেণীর আরও কয়েকটি বহুরূপ তারা 
যৌথ-তারা-জগণ্, যদিও যুগল তারাদ্য়ের পার- 
স্পরিক দূরত্ব অতি কম, তথাপি দেখা গিয়াছে যে, 
তাহার পরম্পরকে ভারকেন্দ্র অবলগ্বন করিয়। 
প্রদক্ষিণ করে এবং মধ্যে মধ্যে নৃতন তারার ন্যায় 


এস, 


১৬৫ 


১৬৫ 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] নীহারিকাচ্ছন্ন বছরূপ তারার বর্ণচ্ছত্র ২১৭ 


বল্ল বিশ্ুটিত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে ইহাদিগকে 
কেহই যুগল তারা বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। 
লেখক ৩৫ বমরের উধ্বকাল এস্‌ এস্‌ সিগংনিকে 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! আসিতেছেন। তিনি কোন দিনই 
উহ্বাকে যুগল বলিয়া! সন্দেহ করেন নাই । তবে 
মধ্যে মধ্যে তাহার খামখেয়ালির জন্য তাহাকে 
বিব্রত হইতে হইয়াছে এবং হাঁরভার্ডের কর্তৃপক্ষের 
নিকট হইতে ইহার সমাধান আনিতে হইয়াছে। 
কিন্তু তাহারা উহাকে যুগল বলিয়৷ সন্দেহ করেন 
নাই, কেবল স্বল্প বিস্ফোটনের কথাই বলিতেন। 
এই সকল কথা যথাস্থানে বণিত হইয়াছে । 





ক্রোফোর্ড ও ক্রাষ্ট বলিতেছেন যে, এই সকল 
যুগল বহুরূপ তারা পারস্পরিক ভ্রমণজনিত 
আলোক অবরোধের ফলে জ্যোতির হ্াস-বৃদ্ধি 
প্রদর্শন করে না, বিস্ফোটনজনিত তাহাদের বিশ্বের 
হ্বাস-বৃদ্ধিই তাহাদের জ্যোতির হাস-বুদ্ধির কারণ। 


এই শ্রেণীর যুগল তারার বড়টি প্রায় কমলা বর্ণের 
ও ছোটটি নীলবর্ণের হইয়া থাকে। লঘু বিস্ফোরণের 
ফলে বড় কমলা বর্ণের তাঁরা হইতে যে বাম্পরাঁশি 


উতক্ষিপ্ত হয় তাহ! অপেক্ষাকৃত ছোট নীল তাঁরাটি 


আত্মপাৎ করিয়া লয়। 


শত ১২ 





স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডউনরেতে নির্মীয়মীন সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ এই গোলকটির. 
মধ্যে একটি ব্রিডার বিষ্্যাক্টর, অর্থাৎ পরমাণু চুল্লী স্থাপিত হবে। এ 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি দ্রতগতিসম্পন্ন নিউট্রনের উপর নির্ভরশীল নয়। 


অপরাধ ও অপরাধী 
শ্রীস্থকুমার বন্মু 


অপরাধ মানুষের সামাজিক জীবনে একটি 
নৈমিত্তিক ঘটনা-- এই বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি 
করেই আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানের সুচনা ও 
ক্রমবিস্তার হয়েছে । তাঁই অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রধান 
লক্ষ্য--সমাজের শৃঙ্খল] কি ভাবে, কি নিয়মে মেনে 
চললে সবল ও আপদশুন্য মাঁনব-সমাজ গড়ে 
উঠবে। 

অপরাধ-বিজ্ঞীনের মূলীভূত কারণের উপর 
নির্ভর করে? বিজ্ঞানীরা তিনটি ধার] নির্ণয় করেছেন। 
প্রথমতঃ, সামাজিক শৃঙ্খল] অক্ষুপ্ন রাখবার উদ্দেশ্রে 
আইনকানুন প্রবর্তন; দ্বিতীয়তঃ, অপরাধমূলক 
ব্যবহারের কারণ নির্ণয় এবং তৃতীয়তঃ, অপরাধীর 
ংশোধনার্থে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিরূপণ | স্থতরাং 
সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার ভন্তে নৃতন আইন স্থষ্টি করা, 
পুরাতন আইনগুলিকে পরিবতিত করা, অপরাধ- 
মূলক ব্যবহারের উৎস সন্ধান ও অপরাধীর কার্ধ- 
কলাপ নিরোধের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
অপরাধ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। 

অপরাধ-বিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্ত 
হচ্ছে, অপরাধীর কারকলাপ বা অপরাধমূলক 
ব্যবহার। অপরাধমূলক ব্যবহীর বলতে কোন 
এক বিশেষ ধরণের ব্যবহার বুঝায় না। মাহুষের 
সাধারণ ও সমাজ-অনমোদিত ব্যবহারের একটা 
বিরুতরূপ অপরাধীর ব্যবহারে দেখতে পাওয়া 
ঘায়। সাধারণতঃ আমাদের ব্যবহারে যে 
সামীজিকতা বোধ পরিলর্শিত হয়, অপরাধীর 
ব্যবহারে তার অবিগ্মীনতাই স্থুম্পষ্ট। কারণ, 
শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক রীতিনীতির অনুগামী যে 
কোন ব্যবহার যখন শৃঙ্খলাহীন ও নীতিবিরোধী 
হিসাবে পরিবেশিত হয়, তখনই আমরা সেই 


বাবহারকে অপরাধের পধায়ে ফেলে থাকি। স্থভরাং 
সাধারণ ব্যবহার ও অপরাধমূলক ব্যবহারের মধ্যে 
মূল পার্থক্য হলো--আচার-ব্যবহারের পবিবেশন- 
বিকৃতি কিংবা অপগ্রয়োগ। আমাদের ব্যবহারের 
সুষ্ঠু প্রকাশ বিকৃত অথবা অপপ্রযুক্ত হওয়ার জন্যে 
মনের কর্মপন্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দাঁয়ী। 
মনের কাঁধকারিতাঁর উপর পরিবেশ ও বংশধারার 
প্রভাব অনন্বীকার্য। স্থুতরাং উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই 
যে সব কারণগ্ুলির বিশেষ উপস্থিতি মানুষকে 
অপরাধীরূপে রূপায়িত করে, সেগুলির বিশ্লেষণ 
ও প্রতিরোধ কল্পনা অপরাধীর মানসচিত্র পধ- 
বেক্ষণের প্রয়োজনীয়ত] সঙ্বদ্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানীদের 
সচেতন করে তুলেছিল। এই ভাবধারার জন্তে 
মূলত: ফ্রয়েডের অবচেতন বা নিজ্ঞন মনের 
কর্মচঞ্চলতা সম্বন্বীয় পরীক্ষিত সত্যের আবিষ্কার 
একাস্তভাঁবে দাঁয়ী। 

মানুষ অপরাধী হিসাবে পরিগণিত হওয়ার 
পূর্বে তার জীবনে যে সব ঘটন। তার সেই 
অবস্থার জন্চে দায়ী, সেগুলির সমন্বয়ে একটি বিবরণী 
প্রস্তুত করা সম্ভব। অপরাধীর অতীত জীবনের 
ঘটনাবলী যে তাঁকে বিশেষভাবে গ্রভাবান্বিত করে? 
সেই পথে প্ররোচিত করে-সে বিষয়ে মতদ্বৈধ 
নেই। মানুষ তার পরিবেশের যে পরিস্থিতিতে 
সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার প্রকাশ করতে অক্ষম 
হয়, তাঁর সঙ্গে অতীত জীবনের কোন না কোন 
ঘটনার যোগস্থত্র পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে 
গেলে অপরাধ যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়, সেই 
পরিস্থিতি ও অপরাধী ব্যক্তির সম্পর্ক কোন 
অজ্ঞাত সুত্রে বাধা থাকে। সেজন্যে এ 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া মাত্রেই লেই বিশেষ 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


ব্যক্তিটি একই ধরণের ছুষ্ট আচরণ প্রকাশ করে 
থাকে। অপরাধী ব্যক্তির মনে পোষিত কোন 
সমাজবিরোধী ক্রিয়া এ বিশেষ পরিস্থিতিতে এসে 
প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়; অর্থাৎ পরিস্থিতি 
অগ্নিশলাকার মত সঞ্চিত দাহাপদার্থের স্ত,পে 
অগ্নিনংযোৌগ করে মাত্র। পরিস্থিতি অর্থে অনেক 
ক্ষেত্রে সযোগ বুঝায়। অপরাধমূলক কাঁধ- 
কলাপের প্রকাশ বহুলাংশে স্বযৌগের উপর নির্ভর 
করে। হথযোগ না পাওয়া অবধি কোন একটি 
প্রবল ইচ্ছা এ ব্যক্তির মনের মধ্যে পোধিত হয়, 
কিন্তু কার্ধকরী হওয়ার স্থযোগ পায় না। আবার 
কয়েকটি বিশেষ ধরণের পরিস্থিতি বা সুযোগ 
কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রেই পীমাবদ্ধ; স্থতরাং মানুষ 
সেই বিশেষ শেত্রের সংস্পর্শে না এলে এ ধরণের 
অপরাধ করবার সুযোগ পায় না । যেমন--যৌন- 
অপরাধ ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক অপরাধ । 

অপরাধমূলক কাধকলাপ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
জীবনযাত্রাপ্রণালী, প্রতিবেশী বা সংপর্গের 
প্রভাব ও অন্যান্য অপরাধমূলক স্থযোগ-স্থবিধার 
উপর নির্ভর কবে। শৈশব অবস্থায় জীবনধারণের 
উপযোগী অভ্যাসগুপণি অপরাধমূলক হওয়ার ফলে 
সেগুলি কালে অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে । এই 
পর্যায়ে অপরাধীর বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি, প্রতিবেশীর 
আচরণ, বন্ধুবান্ধবের কাধকলাপ, হ্ায়অন্যার বোধ, 
ছোটখাট? অন্যায় প্রশ্রয় পাওয়া ও অপরাধীর 
সংসর্গে আসবার স্থুযৌগ পাঁওয়। প্রভৃতি বিশেষ- 
ভাবে দায়ী। স্থতরাং ব্যক্তিগত জীবনের উপর 
সমাজের প্রভাব, স্বীয় পরিবারের প্রভাব ও 
পরিবেশের প্রভাব পৃথক অথবা সমট্টিগতভাবে 
মানুষকে অপরাধী করে তুলতে সাহাধ্য করে। 
সেজন্যে সীমার্জিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত 
জীবনের বিপর্যয় মাস্থুষকে ছুষ্ট ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে 
অথবা সমাজশৃঙ্খলীবিরোধী জীবনযাপনে অভ্যস্ত 
করে তোলে। 

সাধারণতঃ আইনবিরুদ্ধ কার্ধগুলিকেই অপরাধ 


অপরাধ ও অপরাধী 


২১৯ 


বলা হয়। আইনের গণ্তীবদ্ধ কোন কার্ষের মধ্যে 
কোন অপরাধ প্রচ্ছন্ন থাকলেও সেক্ষেত্রে সমাজ 
সাধারণতঃ প্রতিকূল হয়ে ওঠে না। প্রতিটি 
অপরাধমূলক কার্য সমপধীয়ের নয়, অর্থাৎ সব 
অপরাধী সমাজের চোখে সমানভাবে ছুষ্ট নয়। 
কোন কোন ব্যক্তি প্রায়ই এক ধরণের অপরাধ করে 
থাকে, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ধরণের অপরাধ 
করতেও নিরস্ত হয় না। ব্যক্তিবিভেদ্দে অপরাধ 
একবার অথবা বহুবার সংঘটিত হয়ে থাকে । কোন 
কোন অপরাধীর কার্কলাপের মধ্যে হিংশ্র যনো- 
ভাবের পবিচয় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই হিংস্র 
বা পশুভাবের প্রকারভেদ বা মাত্রাভেদও বিভিন্ন 
অপরাধীর কার্ধে লক্ষণীয় বস্ত। অপরাধ সংঘটিত 
হওয়ার পর কোন কোন অপরাধী বিশেষভাবে 
অনুতপ্ত হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে অন্ুশোচনার 
লেশমাত্র দেখা যায় না । 

অপরাধ প্রবুত্তি সহজাত নয়-_এ বিষয়ে গবেষক- 
গণ একমত । কারণ অপরাধপ্রবণতাঁর ভিত্তি 
একটিমাত্র মনোবুত্তির উপর স্থাপিত নয়। তবে 
মীন্নষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি এবং শারীরিক বা মানসিক 
চরিত্রগুলির অন্ুশীলনীর উপর অপরাধমূলক 
ব্যবহারের প্রকাশ যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, একথা 
সকলেই স্বীকার করেন। অনুশীলন ক্ষমতা 
প্রয়োজনীয় শারীরিক এবং মানসিক সম্পদ অনেক 
ক্ষেত্রে পিতৃপিতা'মহ থেকে উত্তরাধিকার স্থুত্রে প্রাপ্ত 
_এই সিদ্ধান্তের উপর কোন কোন গব্ষেক গুরুত্ব 
আরোপ করে' তাঁর সাহাষ্যে অপরাধীর কার্কলাপ 
ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই 
প্রমাণিত হয়েছে যে, অপরাধমূলক আবহাওয়া ব 
পারিবারিক রীতিনীতি পরিবারস্থ শিশুদের সম্পূর্ণ- 
ভাবে প্রভাবাম্বিত করবার ফলেই অপরাধপ্রবণ 
পরিবারের হ্ষ্টি হয়ে থাকে । কারণ, শৈশব 
অবস্থাতেই সমীজের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে 
শিশুর পরিচয় যদি শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গড়ে না ওঠে 
তাহলে ভবিস্যৎ জীবন বিশৃঙ্খল হওয়াই স্বাভাবিক। 


২২৪ 


যেমন--খাবার ইচ্ছা শিশুর সহজাত, কিন্তু খান্গ্রহণ 
ও খাছ সংগ্রহের পদ্ধতি শিক্ষাধীন। সুতরাং 
শিক্ষাপ্রণালীর উপর শিশুর খাছ্য-পরিচিতি নির্ভর- 
শীল। এই পরিচিতির প্রাক্কালে পরিবারের প্রভাব 
যেমন অনন্বীকার্ধ তেমনি অপরাধমূলক ব্যবহার 
প্রকাশের জন্যে পরিবারের শিক্ষা-গ্রভাবও অনন্বী- 
কাধ। 

অপরাধী সম্পর্কে গবেষণার প্রথম অবস্থায় 
বিজ্ঞানীর অপরাধীদের শারীরিক ক্রটির উপর 
বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। অপরাধীদের অনেকের 
মধ্যেই শারীরিক ক্রটিবিচ্যুতি ঝ৷ আরুতিগত বিকৃতি 
বিশেষভাবে লক্ষণী্ন। অনেকের মতে, দেহের 
শ্রীহীনতা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার উপর বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ যৌন অপরাধগুলির 
সঙ্গে দৈহিক দুষ্ট ভঙ্গীমার একটি সম্পর্কের কথা 
অনেকেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাদের 
যুক্তি অনুসারে সমাজে এই বিকৃত দেহভঙ্গীমা 
ঘৃণা ও ভীতির উদ্রেক করে বলে বিকৃতদ্রেহী 
ব্যক্তি সাধারণভাবে যৌনতৃপ্তির স্থযোগলাভে 
বঞ্চিত হয় ও অন্তায়ভাবে সুযোগ ত্ষ্টি করে যৌন- 
পরিতৃপ্তির সময় অপরাধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে 
ফেলে । বিচক্ষণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দুষ্ট ভঙ্গীমা 
কোন ক্ষেত্রেই প্রতাক্ষভাবে দায়ী নয় বরং ওগুলির 
উপর পরিবেশের গ্রতিক্তিয়। প্রত্যক্ষভাবে দায়ী । 

নালীবিহীন গ্রন্থিরসের শ্বাভাবিক ক্ষরণ না 
হওয়ার ফলে দেহের ও মনের অপরিণত অবস্থা ব! 
অতিরিক্ত বৃদ্ধি স্বভাবতঃ যে সব মানসিক গ্রতি- 
ক্রিয়ার স্বষ্টি করে, সেগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপথে 
যাবার অনুগামী হয়ে দাড়ায় । বয়সোচিত সাধারণ 
বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ফলে সমাজ বা পরিবারের 
পক্ষে এদের সমস্যা দুরূহ হয়ে ওঠে এবং প্রায় 
ক্ষেত্রেই এদের জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। 

বিভিন্ন অপরাধের পক্ষে বয়সের বিভেদ অন্গকূল। 
কারণ শক্তি, সামর্থ্য, চাতুধ ও অন্যান্ত কৌশল বয়স 
অঙ্গধায়ী প্রয়োগ কর সম্ভব । তবে বমম অন্থ্যায়ী 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


অপরাধের প্রকারভেদ নির্ণয় করা এখনও সম্ভব 
হয় নি এবং একথা সবাই ম্বীকার করেন যে, 
অপরাধের প্রকারভেদের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের একটা 
সীমগ্তস্ত আছে। ছোটখাট চুরি কিশোর অপরাধী- 
রাই বেশী করে। বাহাঁজানী, নারীহরণ, ধর্ষণ, 
ডাকাতি ও বিভিন্ন পেশাগত অপরাধ যুবক ও মধ্য- 
বয়সীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থকে । কিন্তু বুদ্ধবন্সে 
যৌন-অপরাধের দৃষ্টান্তও নিতাস্ত কম নয়। কিশোর 
বয়দ থেকে স্বর করে ৩০।৩৫ বছর পর্যন্ত যে সব 
অপরাধী একাধিক অপরাধ করে থাকে তাদের 
অপরাধী সমাজ “অপবাধী-প্রবীণ” বলে থাকে। 
সাধারণতঃ নারী অপরাধীর সংখ্যা কম। অবশ্য এর 
অন্যতম কারণ, সমাজে নারীর অনেক স্ুবিধা। 
বহুক্ষেত্রেই নারী অপরাধমূলক কার্ষে সহায়তা 
করবার পর্‌ ধরা পড়ে না। পুরুষ ও নারী উভয়েরই 
বয়সের তারতম্যভেদে অপরাধের কোন নিশ্চিত 
প্রকারভেদ করা যাঁয় না। 

সাধারণতঃ ছু'রকমের অপরাধী দ্রেখা যাঁয়। 
প্রথমতঃ অনেকে কোন অজ্ঞাত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে 
অপরাধমূলক ব্যবহার প্রকাশ করে থাকে । দ্বিতীয়ত; 
অনেকে অপরাধ করে জীবিকা অর্জনের জন্তে। 
এদের কাছে অপরাধ পেশা । এরা অপরাঁধকে গহিতত 
মনে করে না, বরং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হিসাবে গর্ব 
অন্ভব করে। 

অপরাধী সমাজে অপরিচিতের প্রবেশাধিকার 
বিষয়ে এ সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা বিশেষ সচেতন 
থাকে । বিশেষভাবে অন্দন্ধবীন না করে অথবা 
অন্ত কোন অপরাধীর সমর্থন না পেলে অপরাধী 
সমাজে অপরিচিতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। 
সাধারণতঃ নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা আশ্রয়হীন, 
সহায়হীন ও জড়বুদ্ধিসম্পন শিশুদের অপহরণ করে 
এনে নিজেদের সমাজের অধিবাসী হিসাবে গড়ে 
তোলে। অনেক ক্ষেত্রে কিশোরদের ভাবপ্রবণতার 
স্থযোগ নিয়ে তাদের জীবনের অভাব-অভিযোগ- 
জনিত উত্তেঞ্জনা অপরাধমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে 
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প্রশমিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে প্রবীণ অপরাধীরা 
নিজেদের সমাজে নবীন অপরাধীর সংখ্য। বুদ্ধি করে 
থাকে। 

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মনের অসুস্থতা 
বাবিকৃত মানসিক ক্রিমাপদ্ধতি অপরাধপ্রবণতার 
মূল উৎন। উপরিউক্ত শ্রেণীভেদে এরা প্রথম 
পায়ে পড়ে । এই শ্রেণীর অপরাধীর কাছে 
অপরাধের কারণ অজ্ঞাত থেকে যায়। অপরাধ- 
জনিত কাধকলাপ থেকে এর! কিছুমাত্র আথিক 
লাভবান হয় না। মানসিক অস্ুস্থতা যেখানে 
অপরাধমূলক ব্যবহার প্রকাশ করায় সেখানে 
অসুস্থতার মূল কারণ অতৃপ্ত বাসনা । এই অতৃপ্থ 
বাসনার পরিতৃপ্তি সমীজবিবোধী হিসাবে বাস্তব- 
ক্ষেতে প্রত্যাহত হয়ে নিজ্ঞান মনে সক্রয় অবস্থায় 
অবস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, 
এই অতৃপ্ত বাঁসনাগুলি আদিম প্রবৃত্তিসপ্রাত। 
স্থতরাং চেতন মনের বিচারবুদ্ধি সাময়িকভাবে এ 
অজ্ঞাত ও অপরিতৃপ্ত বাসনার কাছে পরাস্ত হওয়ার 
ফলে, ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতে অপরাধমূলক কারে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধের মাধ্যমে নিজ্ঞান 
মনের ইচ্ছার সন্তুষ্টি সাধন করে। এই জন্যে কাধের 
সম্পাদনাই হয় একমাত্র লক্ষ্য এবং কারের ফললাভ 
ৰিচারে এই শ্রেণীর অপরাধী সম্পূর্ণ উদ্দাসীন থাঁকে। 
এই শ্রেণীর অপরাধীর| সাধারণতঃ জীবন্ধারণ ব 
জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে অপরাধ করে না। 

মীনসিক অন্থস্থ ব্যক্তির অজ্ঞাত অনসন্তষ্টির 
প্রকাশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে কেন্দ্রীভূত হয় অথবা 
বাস্তব জগতের কোন ঘটনার উপর আরোপিত হয়। 
গ্রথমৌক্ত ক্ষেত্রে অস্স্থ ব্যক্তি বাস্তব জগৎ থেকে 
স্বীয় কামনা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করে আত্ম- 
কেন্দ্রীক হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাহাজ্ঞান রহিত হয়ে যায়। 
কখনও এরা মনে করে যে, তাদের কাঁধকলাপ কোন 
অলৌকিক শত্তির ছার! নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। নিজেকে 
স্বীয় রাজ্যের অধীশ্বর জ্ঞানে সে অভীষ্ট সাধনের পথে 
সমস্ত বাধানিষেধ অগ্রাহ করে এবং এ ধরণের 
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কার্য গুলিকে সে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত মনে করে। তার 
কোন ইচ্ছার পরিপূরণ অথবা কোন কার্য বাহ- 
জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করছে কিন, সে সম্বন্ধে সে 
মোটেই সচেতন নয়। নিজেকে কোন বিরাট 
ব্ক্তিত্বসম্পন্ন অথবা প্রভূত অর্থশালী বা বিরাট 
প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিজ্ঞানে সে নিজেকে কেন্দ্র করে 
নানারূপ ধারণা স্ষ্টি করে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন 
কাধে লিঞ্ধ হয়। ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণায় শৃঙ্খলা 
ব্লতে যা বুঝায় সেটিকেই মে সমাজের শৃঙ্খল 
ভাবে। কারণ সে জানে, সে নিজেই সমাজের দ্ড- 
মুণ্ডের অধিকতা । দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি 
বাহজগৎ এবং বাহজগতে ্বীয় অবস্থিতি সম্বন্ধে 
সচেতন থাকে । এই ধরণের অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা 
ঘটিত অপরাধ তাদের নিজ্ঞন মনের কোন 
অচরিতার্থ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বা প্রকাঁশের 
প্রতীক চিহ্ন, অর্থাৎ তার দ্বার! অনুষ্ঠিত পমাজবিরোধী 
ব্যবহারের সমধম্ী অসামাজিক ইচ্ছা তাঁর নিজ্ঞণন 
মনে বিরাজমান । নিজ্ঞীন মনের প্রতিটি ইচ্ছা! 
আদিম প্রবৃত্তিমূলক এবং সক্রিয়। কাজেই সেগুলি 
প্রকাশ পাওয়ার জন্তে প্রতি মুহুর্তেই সচেষ্ট থাকে। 
এইগুলির নগ্ন প্রকাশ অনাষাঁজিক ও শৃঙ্খলাহীন, 
তাই এরা বাধ] পায় মনেরই বাধা দেবার শক্তির 
কাছে এবং এথেকেই সুরু হয় মানসিক ছন্। 
মনের বাঁধা দেবার শক্তির কর্মপদ্ধতি চেতন মনের 
অগোচরে থাকে এবং যাদের বাধ! দেয় তাঁরাও 
চেতন মনের কাছে অজ্ঞাত। তাই মানসিক ছন্দের 
প্রভাব চেতন মন্রে কাষকলাপগুলিকে প্রভাবান্বিত 
করা সত্বেও কোন্টি কি ভাবে করে এবং কেমনভাবে 
করে তা বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। এজন্থেই প্রতীক 
কাধগুলি রহন্তাবুত থেকে যায়। অপরাধী বুঝতে 
পারে না, কেন সে গহিত বা সমাজবিরোধী কাজে 
নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে । অনেক ক্ষেত্রে এই 
শ্রেণীর অপরাধীর! নিজেদের শাস্তি দেবার অথব৷ 
নিজেদের লৌকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার অদম্য 
ও অজ্ঞাত ইচ্ছার বশবতাঁ হয়ে অপরাধ করে। 
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অনেক ক্ষেত্রে আবার ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ কোন 
অসামাজিক কাধের মাধ্যমে অপরাধী নিজের কোন 
অজ্ঞাত উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়। 

সাধারণতঃ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
চিন্তাধারা অপরাধধমী, কিন্তু যতক্ষণ না এ ব্যক্তি 
সেগুলি কাধে পরিণত করে ততক্ষণ অপরাধ 
সংঘটিত হয় নাবা আইনের চোখে সে অপরাধী 
প্রতিপন্ন হয় না। মানসিক ছন্দের পরিণাম অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে মানসিক অন্গুস্থতায় সীমাবদ্ধ থাকে বলেই 
সমাজে অপরাধীর সংখ্যা প্ররূতপক্ষে কম, অন্যথায় 
অপরাধীর সংখ্যা যে কি ভাবে বুদ্ধি পেতো তা 
কল্পনাতীত। ষ্টকহোমের নৌবেল ইনষ্টিটিউটে ডাঃ 
ষ্টাগ আযকারফেন্ড মানসিক রোগীদের রক্ত পরীক্ষার 
থে নৃতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তার সাহাধ্যে 
অপরাধীর দেহের রক্ত পরীক্ষা করে মানসিক 
অন্ুস্থতা গ্রস্ত অপরাধী ও পেশাদার অপরাধীদের 
পৃথক করা সম্ভব। মানসিক অস্ুস্থতার সঙ্গে 
অপরাধের সম্পর্ক স্থির করবার.জন্যেও এঁ গবেষণা- 
লব্ধ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ। 

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা গেছে ষে, কয়েকটি 
বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব অপরাধী হওয়ার পক্ষে 
অন্কুল। এই সব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লৌক সমাজের 
সমন্যাবিশেষ। এরা অপরাধী অথবা আত্মকেন্দ্রীক 
শেণার মানসিক অস্থস্থৃতায় জীবন অতিবাহিত করে। 
যারা অপরাধা হয়ে ওঠে তার! অবশ্ঠ বাহৃজ্ঞান শূন্য 
হয়ে যায় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা কোন 
প্রবীণ অপরাধীর কাছে থেকে আজ্ঞাধীন ভৃত্যের 
মত জীবনযাপন করে। তাছাড়া অপরিণত মন বা 
জড়বুদ্ধিলম্পনন ব্যক্তিত্ব অপরাধপ্রবণতার পক্ষে 
অন্থকৃুল। মনের অপরিপৃতি জড়বুদ্ধিসম্পর 
ব্যক্তিত্বের স্যষ্টি করে থাকে। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির 
পক্ষে জীবনযুদ্ধে ও সামাঞ্জিক জীবনে শৃঙ্খল। ও 
নিয়মাহগবতিতার তাৎপর্য বুঝে ওঠা সম্ভব হয় ন!। 
এজন্যে জীবনধারণের উপায় হিসাবে বাধানিষেধহীন 
আইনকাঙগন বজিত পরিবেশে অঙ্গকূল জীবিকা- 
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গুলিকে তাঁরা উপযুক্ত মনে করে। সমাজ 
প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ অহ্নমৌদন করে না । সমাজের 
রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে যতটুকু 
বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিচার শক্তির প্রয়োজন জড়বুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। 
অচুকরণই তাদের শিক্ষার একমাত্র উপায়। তাঁর| 
যা কিছু দেখে সেগুলিই শেখবার চেষ্টা করে । জোর 
করে, ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে এদের দিয়ে 
কোন কাজ করিয়ে নেওয়! খুবই সহজ। স্ৃতরাং 
এ ক্ষেত্রেই তারা যে ধরণের পরিবার বা পরিবেশের 
প্রভাবে শিক্ষা পাবে, সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে। 
জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হলেই যে অপরাধী হবে, একথা 
সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়, তবে এই ধরণের ব্যক্তিত্ব 
অপরাধধন্মী ব্যবহার গ্রহণের পক্ষে অনুকূল । 
অপরাধী জীবনের স্তুরু ও অপরাধীতে পরিণত 
হওয়ার জন্যে পরিবারের আবহী ওয়া ও প্রতিবেশীর 
প্রভাব বহুলাংশে দায়ী । শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 
গঠনের জন্যে উক্ত দুটি ক্ষেত্রই বিশেষ প্রভাবশালী । 
পিতামাতা অথবা অন্যান্ত আত্মীরম্বজনের জীবন- 
ধারণ ও জীবিকার্জন প্রণালী, আচার-ব্যবহার 
ইত্যাদি সব কিছুই শিশু অন্থকরণ করে। পরিবারের 
কলহপ্রিয়তা, অসৌজন্যতা, অনাদর, উত্তেজনা, কর্কশ 
ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেকটি শিশু চরিত্রে নেতিমূলক 
পরিবর্তন আনয়ন করে। এগুলির গ্রত্যেকটি 
উত্তর কালে সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি বিরূপ মনৌভাব 
স্ষ্টি করে থাকে । শিশুকাল থেকে পিতা, মাতা 
অথবা উভয়ের অশ্ুপস্থিতি বা অভাববোধ অপরাধী 
চরিত্র স্যট্টির বিশেষ সহায়ক । সংসারের দারিঝ্রয, 
অভিভাবকের বেকার অবস্থা, অকালে সংসারের 
চাপে যে কোন উপায়ে অধোপার্জনের চেষ্টা 
ইত্যার্দির প্রত্যেকটি অপরাধপ্রবণতার সহায়ক। 
নারী অপরাধীদের প্রত্যেকের জীবনেই এই ধরণের 
ইতিহাস পাওয়। যাঁয়। কতকগুলি পরিবারে 
অল্পসংখ্যক লোকের আয়ের উপর চতুুণ লোক 
নির্ভরশীল। এই পরিবার্গুলির মধ্যে গুঁদাসীন্ 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


এবং নিস্পৃহ ভাব প্রতিক্ষেত্রেই বিছ্যমান। এই 
সব পরিবারে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়মীনুবতিতা 
আচার-ব্যবহার বা রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ায় 
কেউ আগ্রহশীল নন। শিষ্টাচারের অভাব বা 
সহানুভূতির অভাব এই সব পরিবারের মধ্যে 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবেশে শিশু 
ও কিশোর নানাবূপ অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। 
এই ধরণের পরিবারের ছেলেমেয়েদের যৌনস্পৃহা, 
লোভ, স্বা্থপরত1, ছুরভিসন্ধি ইত্যাঁপির প্রাবল্য 
দেখা যায় এবং এগ্ুপির মুলকারণ যে শিক্ষার 
অভাব, মে বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত। 
আবহাওয়ায় লালিতপালিত ছেলেমেয়েদের শেষ 
পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানমিক অস্থস্থতা 
কিংবা অপরাধী জীবনযাপন । 

অপরাধ যাদের পেশা তাদের অতীত জীবন 
অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, তাঁদের জীবনে 
প্রতিবেশী ও পরিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে দায়ী; 
কতকগুলি পরিবেশ-হু্$ ঘটনা তাঁদের জীবনের 
গতিকে এই পথে পরিচালিত করেছে । জীবনের 
কোন আকস্মিক বিপর্যয় তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, 
আত্মসন্মান, মর্যাদা, আথিক স্বচ্ছলতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে অপরাধমূলক ব্যবহার ও 
সমাজকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছিল। তার 
ফলেই এর! ধীরে ধীরে সাধারণ সমাজ থেকে নব 
কিছু ছিন্ন করে অপরাধী-সমাজের অস্ততুক্তি হয়ে 
পড়েছিল। পারিবারিক বিপর্যয় বা সংসর্গদোৌষের 
ফলে যখন কোন ব্যক্তির অপবীধপ্রবণতা ভীষণভাবে 
বেড়ে ওঠে তখন এ ব্যক্তির পক্ষে অপরাধী-সমাজ 
একমাত্র আশ্রয়স্থল । সেখানে অপরাধীর অনাদর 
হয় না, বরং অপরাধীরা সম্মানের অধিকারী হয়ে 
থাকে। বিভিন্ন অপরাধী-সমাঁজ বিভিন্ন ধরণের 
অপরাধ, জীবিক1 অর্জনের উপায় হিসাবে বেছে 
নেয়। 

অপরাধী যে পর্যায়েরই হোক ন| কেন, 
সাধারণতঃ কোন রকম বিবেচন! না করেই তাদের 


এই 


অপরাধ ও অপরাধা 


২২৩ 


উপর সমাজ স্বভাঁবতঃ বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। 
অপরাধী উচিত শাস্তির নজীরে যা বিধান পায় তা 
অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্ধকরী হয় না। তা- 
ছাড়া সমাজে অপরাধীর উপর ভাল ব্যবহার ও 
সহানুভূতি কোন সময়েই দেখানো হয় না। অপ- 
রাধীর অনুশোচনা আদা সত্বেও, ভাল হওয়ার ইচ্ছা 
থাকা সত্বেও সমাজের অবহেলা ও হেয়দৃষ্টি তাদের 
এ পখে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। সমাঁজের 
সহানুভূতি না পাওয়া ও সমাজচ্যুত হয়ে অপরাঁধী 
সংসর্গের আওতায় বান করতে বাধ্য হওয়াই 
পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হওয়ায় মূল কারণ । 
অধিকন্ত, অনেক ক্ষেত্রেই দেহিক শাস্তির প্রয়োগ 
ছাড়া তাদের অন্ত কোন সংশোধন-ব্যবস্থা বা 
চিকিৎসা করা হয় না। এজন্যে কারাগার থেকে 
মুক্ত হওয়ার পরেও মানধিক উত্তেজনার বশবতীঁ 
হয়ে অনেককে অপরাধ করতে দেখা যায় । অপরাধী 
শাস্তিভোগ করবার পর যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় 
অথবা জীবনধারণের জন্যে তার উপযুক্ত জীবিকার 
সন্ধান পায়, সে বিষয়ে সরকার ও সমাজ উভয়ের 
ওদীসীন্তের ফলেই অপরাধী, সমাজ এবং সরকারের 
উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় ও সমাজদ্রোহী কার্ষের 
মাধ্যমে জীবিক অর্জন করে। পরোক্ষভাবে 
অপরাধী-সমাঞ্জের পুষ্টির জন্ে সরকার ও সমাজই 
দায়ী। কিশোর অপরাধীদের চিকিত্সা এবং 
ংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে তারা অতি 
সহজেই পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হয়। 

সমাজের শাস্তি, শুঙ্খল। ইত্যাদি বজায় রাখবার 
জন্যে অপরাধীকে শান্তি দেওয়াই যদি সমাজের যুক্তি 
হয় তবে শাস্তিভোগ করবার সময় অপরাধীর 
ংশোধন ও তাকে সমাজের উপযোগী করে 
পুনর্গ ঠনই শান্তির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। শান্তি 
দেওয়ার ফলে যদি সমাজ তাঁর অধিবাসীকে হারায় 
অথবা সমাজের উপর তার বিদ্বেষ বাড়িয়ে দেয় 
তাহলে অপরাধীকে শান্তি দেবার কোন সামাজিক 
মূল্য থাকতে পারে না। 


২২৪ 


বর্তমানের অপরাধ-বিজ্ঞানীরা অপরাধের সংখ্যা 
হ্বান করবার প্রচেষ্টায় অপরাধীর মানসিক চিকিৎসা 
এবং অপরাধীর সমাজে পুনর্সতির উপায় নির্ণয়ে 
সচেষ্ট হয়েছেন। দগুভোগের প্রাক্কালে কারাগারের 
মধ্যে অপরাধীদের মীনসিক উন্নয়ন ও অপরাধমূলক 
কাধ বর্জন করবার বিভিন্ন উপায়ও উদ্ভাবিত 
হয়েছে। অপরাধীর প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাব 
দেখানে। বর্তমানে অনেক পরিমাণে হাম পেয়েছে। 
অপরাধীদের সমীজে পুনর্বতির জন্যে পল্লীর 
অধিবাঁপী ও সরকারের পদস্থ কর্মচারীগণ বিশেষ 
তৎপর হয়ে উঠেছেন । এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংস্নীয়। 

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যেমন বিভিন্ন রোগ- 


জবান ও বিজ্ঞান 





| ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রত্িষেধকের আবিষ্কার অস্ুস্থদের স্বাস্থ্যলাভ ও 
পুনজীবন সম্ভব করে তুলেছে, অন্রূপভাবেই 
অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের 
সুস্থ করা ও পুনর্বাসন দেওয়া সন্তব হয়ে উঠছে। 
অপরাধ-বিজ্ঞানীরা অপরাধ ও অপরাধীকে আয়ত্তে 
আনবার এবং স্স্থ করবার চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম 


করে চলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তারা নিশ্চয়ই 


মাফল্য লাভ করবেন। মানবতার ভিত্তিতে 
অপরাধ-বিজ্ঞানীদের এই কর্মপ্রচেষ্ট! জনসাধারণের 
মনে অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে পূর্বের ধারণার 
যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে । তাই নিশ্চিতভাবে আশা 
করা যায়, তাদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবেই। 
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আযাটমিক পাইল হইতে সংগৃহীত পরিত্যক্ত তেজক্রিয় পদীর্থসমূহ 
বর্তমানে বুটেনে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। 





পৃথিবীর স্ৃষ্টি ও বিবর্তন 


শ্ীস্ুনীলকুমার বিশ্বাস 


কত স্বন্দর এই পৃথিবী! বিশাল পৃথিবীর 
ইতিহাসের পাতায় পাতায় গাঁথা আছে কত রূহস্য- 
ময় কথ1--কত সুন্দর সব কাহিনী । 
সে আজ কোটি কোটি বছর আগেকার কথা-- 
আমাদের এই সুর্য বেশ স্থখে-শাস্তিতেই তার 
ংসার চালাচ্ছিল। হঠাৎ এক অঘটন ঘটে 
গেল--বিরাট এক বস্তরপিণ্ডের প্রভাবের ফলে স্্ষের 
দেহে এক পরিবর্তন দেখা দ্িল। চন্দ্রের আকর্ষণে 
আমাদের এই পৃথিবীর দেহ যেভাবে ফুলতে থাকে, 
ঠিক নেই ভাবে এ বিরাট বন্তপিগুটির আকর্ষণের 
ফলে সুধের দেহ ফুলতে লাগলো । তার আকর্ষণ 
যতই বেড়ে চলতে থাকে স্্ষের দেহ থেকে ততই 
সেই স্ফীত অংশটি বেরিয়ে আসে এবং পরে এমন 
একট] অবস্থার উদ্ভব হলো যখন আকর্ধণের প্রভাব 
সহা করতে না পারায় সষের দেহ থেকে খানিকট] 
অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এল। কিন্তু কার্কারণ সম্বন্ধ 
এমনই নিখুত যে, বিচ্ছিন্ন অংশটুকু আর সুর্ষে 
ফিরে না গিয়ে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে সুর্যের 
চারপাশে ঘুরতে লাগলো । এর একটি হলে! 
আমাদের এই পৃথিবী । 
সুর্য থেকে বেরিয়ে আসবার ফলে এই পৃথিবী 
হারাতে স্থক করলো! তার শক্তি (কারণ শক্তির 
মূল উত্মই হলো! স্থ্) এবং বিরাট এক শূন্যের মধ্যে 
পড়ে সে হাবুডুবু খেতে লাগলে|। 
তার তাপমাত্র! কমে এলো।--পৃথিবী হারালো তাঁর 
সেই উজ্জ্বলতা । বায়বীয় অবন্থ] তরল অবস্থায় 
পরিবতিত'হলে।-_পৃথিবী ধীরে ধীরে দানা বাধতে 
লগলে।। ধীরে ধীরে ভারী পদার্থগুলি নীচে জমতে 
লাগলো, আর হাঁক্কা ধরণের সিলিকেট জাতীয় 
পদার্থগুলি উপরে ভানতে লাগলো। যতই এই 
€্‌ 


ধীরে ধীরে 


পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে লাগলে। ততই তার উপরিভাগ 
শক্ত হয়ে এলো।। ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবন্তিত 
হতে লাগলো! । একদিকে মাঁথ! উচু করে দ্লাড়ালো 
বিরাট এ হিমালয়, আর একদিকে নন্দনকানন 
তার শোভা বাড়িয়ে তুললো। বিচিত্র জীব এই 
পৃথিবীতে আশ্রয্স নিল, আর সর্বশেষে আশ্রয় নিল 
মানুষ, যারা আজ পৃথিবীর বুকের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করেছে। 

কিন্ত এই পৃথিবীর ইতিহান বিরাট--বিচিন্র 
এর কাহিনী । বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জান! 
যাঁয় যে, আজ থেকে প্রায় দু'শ কোটি বছর আগে 
পৃথিবীর বুকে কঠিন আবরণ পড়েছে । তৃতত্ব- 
বিদেরা বলেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থিত তেজক্টিয় 
পদার্থসমূহের কার্ধপ্রণালী থেকেই উক্ত সিদ্ধান্তে 
পৌছানো যায়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে ইউরেনিয়াম ও 
থোরিয়াম নামে ছু'রকমের তেজক্রিয় পদার্থের 
অবস্থিতির কথা জানা গেছে। তেজক্রিয় পদার্থ 
বলতে এই বুঝায় ষে, এসব পদার্থ থেকে আপন 
থেকেই তেজ, অর্থাৎ শক্তি নির্গত হর়। এই 
শক্তির নির্গমন একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন এবং 
এর ফলে পদার্থসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ন্গয়গ্রাঞ্চ 
অবস্থার শেষ পরিণতি হলে। সীসায় পরিবর্তন, অর্থাৎ 
তেজক্রিয় পদার্থগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাঞ্চ হওয়ার 
পর সীলায় রূপাস্তরিত হয়। অতএব পৃথিবী-পৃষ্টে 
অবস্থিত তেজক্ষিয় পদার্থগুলির বর্তমধন অবস্থা 
থেকে সেই নিদি্ই নিয়মীনুসারে পিছিয়ে গেলে 
দেখ] যায় ষে, প্রায় ছুঃশ কোটি বছর (আহ্মানিক) 
হলো] পৃথিবীর আবরণ কঠিন হতে সুরু করেছে। 
ভূতত্ববিদের1 বভিম্ন উপত্যকা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 
ফলে এই সিদ্ধাস্তে পৌচেছেন যে, দু'শ বছরের আগে 


২৬ 


পৃথিবীতে কোন উপত্যকার সৃষ্টি হয় নি। 
ফিনল্যাণ্ডে একটি উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গেছে 
যার বয়স আন্বমানিক ১৮৫ কোটি বৎসর । এই 
হলো পৃথিবীর কঠিন অবস্থার বিবরণ। কিন্তু এর 
আগে পৃথিবীকে কোন অবস্থায় দেখা যাঁয়? 
সে হলো এক ভীষণ উত্তপ্ত অবস্থা। প্রচণ্ড 
তাপে পৃথিবীর দ্রেহ তখন পুড়ে যাচ্ছে । পৃথিবীর 
চতুর্দিক ঘিরে পরিব্যাপ্ত ছিল একটা খন বায়ু 
মণ্ডল। তাছাড়া জলীয় বাম্প এবং বায়বীয় অবস্থায় 
অন্তান্ত পদ্ার্থলমূহের অন্তিত্বও সেখানে ছিল। 
কিন্ত এই উত্তথ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী ছিল না; কারণ 
পারিপাশ্বিক আবহাওয়ায় দ্রুত বিকিরণের ফলে 
পৃথিবী শীন্ই কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। 

ফরাসী বৈজ্ঞানিক বাফন-এর মতে, বিরাট এক 
ধুমকেতু জাতীয় পদার্থের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সুর্য 
থেকে জন্ম নিয়েছিল আমাদের এই সৌর পরিবার। 
কিন্তু বাফন-এর এই মতবাঁদ সমর্থনযোগ্য নয়, 
কারণ তিনি ধূমকেতু বলতে যা বোঝেন তাতে 
ধূমকেতুর গঠনপ্রণালী অঙ্সারে এই ধরণের 
সংঘর্ষের কথা চিস্তা করা যায় না। ধুমকেতুর 
মধ্যে পদার্থের পরিমাণ খুবই কম। আমাদের 
পৃথিবীর তুলনায় সে অনেক ছোট। কাজেই সুর্যের 
সঙ্গে এই ধরণের একটি পদার্থের সংঘধের ফলে 
সৌর পরিবার সৃষ্টি হওয়ার কথ! মেনে নেওয়া খুবই 
শক্ত । হয়তো বাঁফন যা বলতে চেয়েছিলেন তা 
ধূমকেতু না হয়ে এমন কোন বস্তরপি হবে, যার 
আয়তন ও শক্তি সুর্যের চেয়ে অনেক বেশী, আর 
এই সংঘর্ষের ফলেই সম্ভবতঃ নাক্ষত্রিক পদার্থনমূহের 
থানিকট! অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্ধ একথাও 
ঠিক যে, সব পদার্থটাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে 
স্থর্ষের চারদিকে ঘুরতে সক্ষম হয় নি-কিছুটা 
মংশ আত্তনাক্ষত্রিক এলাকার মধ্যে বিলীন হয়ে 
যায়। 

বাফনের মৃত্যুর আট বছর পরে ফরাসী 
গণিতজ্ঞ লাপলান নতুনভাবে পৃথিবীর জন্মবৃত্তাস্ত 


শান ও বিভা 


| ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


শোনালেন। তিনি বললেন যে, কোন্প্রকবার 
₹ঘর্ষের ফলে এই শৌর পবিবারের সৃষ্টি হয়নি 
--এর লবট। আপনা থেকেই বিকশিত হয়েছে। 
শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগে! কিন্তু তিনি এই 
মতবাদ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলেছেন যে, ১৫৭২ 
খৃষ্টাব্দে কন্ষ্টেলেশন ক্যাসিওপিয়ায় যে ধরণের 
বিস্ফোরণ ঘটেছিল, অনেকটা সেই রকমের একট 
বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রসমূহের কক্ষপথ থেকে 
বায়ুমণ্ডলের খানিকটা অংশ দুরে ছিটকে পড়ে। 
লাপলাস স্বীকার করেন না যে, সুর্যের সঙ্গে অন্ত 
কোন এক বস্তৃপিণ্ডের সংঘর্ঘ ঘটেছিল । কাজেই 
ধরে নিতে হবে যে, সুর্য প্রথম থেকেই আবর্তন 
করছিল এবং তার এই ধর্ম, বিস্ফোরণের ফলে 
বায়ুমণ্ডলের বিচ্ছিন্ন অংশটুকুর মধ্যেও নিহিত ছিল। 
বিস্ফোরণের প্রথম শক্তিটুকু হারিয়ে এবং আস্ত- 
নক্ষত্রক এলাকায় তাঁপ বিকিরণের ফলে এই 
বিচ্ছিন্ন অংশটুকু ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকে 
এবং ক্রমশঃ সন্কৃচিত হয়। বাফনের মতের বিরুদ্ধে 
গণিতজ্ঞ লাপলাপের প্রধান বক্তব্য হলো এই যে, 
স্র্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নাক্ষত্রিক পদার্থ- 
সমূহের অনেকাংশে দীর্ঘায়িত ডিম্বাকৃতি কক্ষে 
বিচরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আসলে তাদের পথ 


হলো বুত্তীকার। 
কোন পদার্থ যদি ঘুরতে ঘুরতে সঙ্কুচিত হয় 


তাহলে সেই পদার্থের কৌণিক গতি বৃদ্ধি পায়। 
লাপলাসের মতে, আমাদের সেই সুর্য যখন প্রথম 
থেকেই আবর্তন করছিল তখন ধরে নেওয়া যায় 
যে, সঙ্কেচনের ফলে তার কৌণিক গতিও বুদ্ধি 
পেয়েছে। অতএব বহির্কেন্দ্রীয় শক্তির প্রকাশের 
ফলে বিস্তীর্ণ মৌরপথ থেকে খানিকটা অংশ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। লাপলাস বলেছেন যে, 
এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি জম! হয়ে এক একটা গ্যাসীয় 
গোলকেব স্থৃষ্টি করে" বৃত্তাকার পথে স্থর্যের চারপাশে 
ঘুরতে থাকে । এই হলে! লাপলাস বণিত আমাদের 
সৌরজগৎ। 


এপ্রিল, ১৪৫৭ ] 


কিন্ত গণিতের সক্ষম বিশ্লেষণের কাছে লাপলাসের 
এই মতবাদ মাথা তুলে দাড়াতে পারলো না। 
ঘূর্ণায়মান আদিম হৃর্ধের ক্রমিক সস্কোচনের ফলে 
কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্যাসীয় বলয়ের কেন 
সৃষ্টি হলো-এর কোন সদুত্তর লাপলাসের এই 
স্থত্রেনেই। তার মতে এই গ্যাশীয় স্তর খুব ঘন, 
কিন্ত অনেকগুলি পাতলা গাপীয় স্তরের আবির্ভাব 
মৌটেই অন্বাভাবিক নয়। তাছাড়া এই প্রশ্ন নব 
সময়েই মনকে নাড়। দিতে থাকে যে, গ্যাসীয় 
বলয়গুলি কিভাবে একক্রিত হয়ে এক একটি 
গোলকের স্ট্টি করলো? 

সে আজ ১৮৫৯ খুষ্টাকের কথা। ক্লাক 
ম্যাক্সওয়েল শনিগ্রহের বলয় নিয়ে গবেষণা করবার 
পর এক তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন 
যে, এই বলয়গুলি অস্থ।য়ী, কিন্তু তারা একত্রিত ন| 
হয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে 
একটি বৃত্তাকার পথ পরিক্রমায় সমভাবে অংশগ্রহণ 
করে। তার মতে, লাপলাস বৃহস্পতি গ্রহ সম্বন্ধে যে 
গ্যাপীয় বলয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন তা পরবর্তা- 
কালে অনেকগুলি অংশে (প্রায় পঞ্চাশ) বিচ্ছিন্ন 
হয়ে বর্তমান বুহম্পতি গ্রহের কক্ষপথে বিচরণ করবে 
এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কখনও একত্রিত হওয়ার 
স্বযোগ পাবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ক্লার্ক 
ম্যাক্সওয়েলের মতে, লাপলাস বণিত গ্যাসীয় 
বলয়গুলি অস্থায়ী এবং এরা] একত্রে জড়ো না হয়ে 
কষুত্র ক্ষুত্র অংশে একটি বৃত্তাকার পথে বিভক্ত হয়ে 
পড়বে। 

এরপর এলেন ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
জেমস্‌ জীনস্‌ এবং শিকাগোর টমান চেম্বারলিন ও 
ফরেষ্ট মোলটন। এই ৈজ্ঞানিকগণ বাফন-এর 
সিদ্ধান্তকে সামনে বেখে বললেন যে, সুর্যের সঙ্গে 
কোনপ্রকার সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নি বটে, 
তবে আগন্তক কোন একটি বন্তশিণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তির ফলে স্ুর্ধে যে বিরাট ঢেউ-এর স্যহি হয় 
তার ফলেই গ্রহসমূহের কৃষি হয়েছিল। তাদের 
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মধ্যে পৃথিবী হলে! একটি। এই আগন্তক বস্তুপিগুটি 
অনেকদূর দিয়ে স্থর্বকে প্রদক্ষিণ করবার সময় এই 
ধরণের ঘটনার সমাবেশ হয়। অতএব বাঁফনের 
স্বত্রকে এই বলে মেনে নেওয়| হলো যে, আস্ত- 
নাক্ষত্রিক এলাকা থেকে কোন এক বৈদেশিকীর 
আবিডাবের ফলেই গ্রহ পরিবারের স্ষ্টি। 

সর্ষে যে ধরণের ঢেউ-এর স্ষ্টি হয়েছিল তার 
উদাহরণ আমরা পৃথিবী-পুষ্ঠে দেখতে পাই। শ্থ্য 
ও চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর জলভাগের 
উপর যে পর্যায়ক্রমিক উত্থান-পতনের সমাবেশ ঘটে, 
তার ফলে পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষা পৃদেশ 
অধিকতর আকরুষ্ট হয় এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠে এই 
আকর্ষণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ 
হলে! এই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (যার ফলে এই 
ঢেউ এর স্থষ্টি হয়) দূরত্ব অনুসারে হ্রাস পায়। দৃরত্ব 
যদি চারগুণ হয় তাহলে শক্তির পরিমাণ হবে 
দ্বিগুণ। অতএব পৃথিবী-পৃষ্টের যে অংশ এই আকর্ষণ 
শক্তির নিকটতম, সেই অংশে আকর্ণ হবে 
প্রবলতম এবং ঠিক তার বিপরীত স্থানের আকর্ষণ 
হবে সবচেয়ে কম। এই আকর্ষণের তারতম্যের 
দরুণ আকধিত বিরৃত বস্তুর একটা প্রসারণ ঘটে 
এবং প্রসারিত বস্ত ধীরে ধীরে দীর্ঘামিত উপ- 
বৃত্তাকার ধারণ করে। ইংরেজিতে একে বলা হয় 
ইলংগেটেড ইলিপ সয়েড । | 

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর এই তরঙ্গবাদ সম্বন্ধে 
স্যার জেমস্‌ জীন্সের মত এমন নিখুঁত পরীক্ষাকাধ 
আঁর কেউ কখনও চালাতে সক্ষম হন নি। তিনিই 
প্রথম বলেন যে, আলোডিত বস্কর ( এখানে 
আমাদের স্র্য) অভান্তরস্থ পদার্থ-পবিমাণের 
বণ্টনের উপর এই ঢেউ-এর নিক্ষেপ প্রক্রিম্া। নির্ভর 
করে। আমাদের সুর্ষে সঙ্কোচনশীল গ্যাসের সন্ধান 
পাওয়| ষায় এবং স্থর্যের অভ্যপ্তরে কেন্দ্রীয় ঘনত্ব 
বহির্ভীগের ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশী। সর্ষের 
গড়পড়তা ঘনত্বের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ঘনত্বই হলো 
এই কেন্জ্রের। জীন্সের মতে, সথধের উচ্চ ঘনীতবন 
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প্রক্রিয়াই এর পটপরিপর্তনের জন্যে দায়ী । আগন্তক 
বন্তপিণ্ডের প্রভাবে স্থর্ষের সম্মুখভাগে যে ঢেউ-এর 
দৃষ্টি হয় তাঁর ফলে সেই অংশে কৌণিক স্বীতি দেখা 
দ্রেয়'এবং পরে এই অবস্থা থেকে গ্যাসীম় পদার্থ- 
সমুহ সুত্রাকারে আগন্তক বস্তপিণ্ডের দিকে ধাবিত 
হয়। জীন্স্‌ বলেন, এই গ্যাশীয় সুত্রটাই পরে 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। 

কিন্তু আগন্তক বস্তপিগুটির প্রভাব কেবল স্থষের 
উপরেই পরিলক্ষিত হবে অথচ সুর্যের কোন প্রভাব 
এর উপর আরোপিত হবে না-এই অবস্থাটা 
সোজান্থজি মেনে নেওয়! যায় না। প্ররুতপক্ষে এই 
বিদারণ ক্ষমতা নির্ভর করে ছুটিরই বস্ত-পরিমাঁণের 
উপর এবং উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করে । কিন্তু 
যেহেতু কেবল সূর্যেরই আলোড়িত অংশ বিচ্ছিন্ন 
হয়েছিল তখন ধনে নেওয়া যার যে, আগন্তক 
পদার৫থটির বস্ত-পরিমীণ ্থযাপেক্ষা অনেক বেশী; 
কারণ তা ন| হলে আগন্তক বস্তরপিণ্ডের কিছুট| অংশ 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। কিন্তু 
এই ছুটি বস্তর আপেক্ষিক গতি এত বেশী ছিল যে, 
সুর্য থেকে বিচ্ছিন্ন অংশগুলির আগন্তক বস্তর সঙ্গে 
আস্তনাক্ষত্রিক এলাকায় মিলিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় 
নি। তবে উচ্চ গতিসম্পন্ন কয়েকটি অংশের এই 
সৌর পরিবার থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে চলে যাওয়া 
অসম্ভব নয়। 

পৃথিবীর স্থষ্টি হলো বটে, কিন্তু এর অভ্যন্তর 
ভাগের অনেক কথাই আমাদের অজানা রইলো। 
আগেই বলা হয়েছে যে, স্থ্্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
পর পৃথিবী ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছে, কারণ 
তার তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর 
অভ্যন্তর ভাগে এখনও অধিক তাপমাত্রার আভাস 
পাওয়া যাঁয়। 

পৃথিবী যখন প্রথম শীতল হতে নুরু করে তখন 
যে তাপমাত্রা বিদ্যমান ছিল তা হলো এখনকার 
তাপমাত্রার প্রায় ১০০০ ভিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেশী। 
কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে ভিতরের দিকে ৩০ কিলোমিটার 
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দুরত্থে যে তাপমাত্রার আভাস পাওয়া যায় তা প্রায় 
তখনকার তাপমাত্রার ৮০০. কম। আবার ৪০* 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্থানের তাপমাত্রায় 
বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যাঁয় না; অর্থাৎ 
পৃথিবীর সেই অবস্থায় যে তাপমাত্রা ছিল তার 
আভাদ এখনও সেখানে পাওয়া যায়। পৃথিবী-পৃষ্ঠ 
থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রায় ১২০০: 
--১৮০৪ ডিগ্রী সেটিগ্রেড তাপমাত্রার আভাস 
পাওয়া গেছে। আগ্রেয়াগরির অগ্রযৎপাতের ফলে 
যে গলিত লাভার বহির্গমন হয়, সেখানে এই ধরণের 
তাপমাত্রার কথা জান যায়। অতএব পৃথিবীর 
প্রাঘ্ পঞ্চাশ কিলোমিটার অভ্যন্তরে এখনও গলিত 
অবস্থ| বিদ্যমান । 

অনুসন্ধানের ফলে জান যাঁয় যে, পৃথিবী কতক- 
গুলি স্তর শিয়্ে গঠিত। ভারী পদার্থগুলি কেন্দ্রে 
অবস্থান করছে, আর অপেক্ষাকৃত হাক্কাধরণের 
পদার্থগুলি উপরে ভেসে রয়েছে । বৈজ্ঞানিকদের 
মতে, প্রধানতঃ তিনটি স্তর নিয়ে পৃথিবী গঠিত। 
প্রথমতঃ বাইরের স্তর হলো গ্র্যানিটের ( জলের 
সঙ্গে তুলনা করলে এর গড়পড়তা ঘনত্ব দাড়ায় 
২.৭)। প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশ" কিলোমিটার 
অবধি এর বিস্তৃতি । এই গ্র্যাণিট স্তঝটি আবার 
হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত বেসাণ্ট স্তরের উপর 
অবস্থান করে। আগ্নেক্গিরির অগ্রৃৎ্পাতের ফলে 
উথ্িত পদার্থসমুহের মধ্যে এই বেসাপ্টের সন্ধান 
পাওয়া যাগ্স। পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যস্ত বিস্তৃত স্থ(নের 
প্রায় অর্ধেকটা এই বেসাণ্ট স্তর। এই স্ুরটিকে 
অতিক্রম করে পাওয়া যায় গলিত লোহা ও 
অপরাপর ধাতুর লংমিশ্রণে গঠিত এক গলিত স্তর। 
এর ঘনত্ব খুবই বেশী। এই স্তরের অবস্থানের জন্যেই 
পৃথিবীর ঘনত্ব হচ্ছে ৫৫-এর মত, অর্থাৎ উপরের 
স্তরের দ্বিগুণ পরিমাণ । 

তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথমভাগে দেখ! 
যাঁয় একটি গ্যাসীয় অবস্থা এবং পরের অধ্যায়ে 
গ্যাপীয় অবস্থার তরল অবস্থায় রূপায়ণ। তরল 


এপ্রিল) ১৯৫৭ ] 


অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার দরুণ বিভিন্ন অংশগুলি 
পরিচলন আৌতের ফলে একস্থান থেকে অন্থস্থানে 
চালিত হয়। ঠিক এই সময়েই লোহার গ্তায় ভারী 
পদার্থগুলি কেন্দ্রে জমা! হতে থাঁকে এবং বেসাণ্ট 
ও গ্র্যানিটের স্তাঁয় হাঙ্কা ধরণের পদার্থ গুলি উপরে 
ভেসে ওঠে। এই ভাবে এককেন্দ্রিক স্তরের 
আকারে ইংরেজিতে একে বলা হয় কন্সেন্টি,ক 
সেল) ব্তমান পৃথিবী রূপ পরিগ্রহ করে। এই 
পরিচলন শ্োতের যুগে পৃথিবী খুব দ্রুত ঠাণ্ড। হতে 
থাকে। কেন্দ্রোখিত উত্তপ্ত পদার্থগুলি পৃথিবী-পৃট 
থেকে বিকিরণের ফলে ঠাণ্ডা হয় এবং পুনপায় 
কেন্দ্রে গিয়ে জম। হতে থাকে । এই ভাবে দ্রুত 
ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে এই শিশু গ্রহটির ঘনত্ব বা 
ভিস্কোসিটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং পরিচলন 
শ্রোত ধীরে ধীরে কমে আমে। পৃথিবী-পুষ্ঠে ধখন 
কঠিন আবরণ পড়তে স্থরু করে তখন এই পরিচলন 
ম্রোতটি একেবারেই কম; কারণ যে সব পদার্থ 
কেন্ত্র থেকে পৃথিবী-পুষ্ঠটে আনবার পর ঠাগ্ড হয়ে 
যেত তাদের তাপমাত্রা পূরণ করবার ক্ষমতা এই 


পৃথিবীর সৃষ্টি ও বিব্তনি 


২২৪ 


আত হারিয়ে ফেলবার ফলে পৃথিবী-পৃষ্ট কঠিনাকাঁর 
ধারণ করেছে। পৃথিবী যতই শীতল হতে থাকে, 
কঠিন আবরণের গঠন ততই বুদ্ধি পায়। জানা 
গেছে যে, পৃথিবী-পুষ্ঠ থেকে ৪০-৫০ কিলোমিটার 
দূরত্ব পধস্ত এই কঠিন অবস্থা বিদ্যমীন । 

পৃথিবীর বিবতনের যুগে সূর্যের কিন্তু বিশেধ 
কোন পরিবর্তনই হয় নি। তবুও সব জিনিষেরই 
একটা পরণতি বা শেষ আছে। সে হিসাবে সৃধও 
একদিন তাঁর রসদ ফুরিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়বে। 
কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল এবং নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার 
আগে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হবে যখন স্থধের 
ওজ্জল্য বর্তমানের চেয়ে প্রায় একশ গুণ বেড়ে 
যাবে। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা তখন কি হবে? 
পৃথিবী-পৃষ্টির তাপমাত্রা তখন জলের স্ফুটনাঙ্কে 
গিঘ়ে পৌছবে--সমুদ্রের জলরাশি বাম্পীভৃত হবে। 
জীবন বলতে পুথিবীতে তথন আর কিছুই থাকবে 
না। কিন্তু সেজন্যে এখনই কারো দুশ্চি্তা গ্রস্ত 
হওয়ার কারণ নেই । 





দুষিত রোগের চিকিৎ্লায় তেজক্ষিয় কোবাণ্ট ব্যবহারের 
জন্য বৃটেনে নিমিত টেলিথিরাপীর যাল্্িক ব্যবস্থা। 


কয়লার জন্মকথা 
শ্রীহিমাংশুকুমার গুহ 


মানবসভ্যতাঁর অগ্রগতিতে কয়লার অবদান যে 
কতখানি তাহা আমরা এই কথা চিস্ত| করিলেই 
বুঝিতে পারি যে, যখন হইতে মানুষ করলাঁকে 
বৃহৎ-শিল্লে ব্যবহার করিতে আরস্ত করিয়াছে প্রকৃত- 
পক্ষে তখন হইতেই শিল্পবিপ্রবের সুরু হইয়াছে। 
এতঘ/তীত অস্তধূ্ম পাতন-্্রক্রিয়ায় কয়লা হইতে 
প্রাঞ্ধ আলকাতর৷ হইতে উপজাত দ্রব্য হিলাবে 
যে কত প্রকারের উষধ, বাঁসায়নিক বস্ত এবং রগ্তক 
পদার্থ পাওয়া যায় তাহা কাহারও অজানা নাই। 
আজ যদিও আমরা পারমাণবিক যুগের দ্বারপ্রান্তে 
আলিয়া উপনীত হইয়াছি, তথাপি আগামী বহু 
বদর পর্যস্ত মানুষের প্রয়োজনীঘ শক্তিৰ একটা 
বড় অংশ যে কয়লার দ্বারা পূরণ হইবে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 

কয়লার উৎপত্তি যে উত্ভিজ্জ পদার্থ হইতেই 
হইয়াছে তাহাতে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। 
কমলার স্তরে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদকাণ্ড* ও 
উত্ভিদশাখা এবং পুরাতন যুগের গাছপালার নান। 
অংশের জীবাশ্ম প্রভৃতি এই কথার সত্যতা প্রমাণ 
করে। সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হইল, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
দৃষ্ট কয়লার মধ্যে উদ্ভিদ্দের আভ্যাস্তরীণ গঠন- 
প্রণালীর স্ুম্পষ্ট ছাপের অস্তিত্ব ৷ 

আধুনিক ভূতাত্বিকদের মতে ছুই রকম 
প্রণ।লীতে কয়লার স্থষি হইয়াছে । ইহাদের একটি 
হইল [1 51000176015 এবং অপরটি 106 


* উল্লেখযোগ্য ঘে, [084025100 জাতীয় 
বৃক্ষের এইরূপ একটি প্রন্তবীভূত উদ্ভিদকাণ্ডের 
জীবাশ্ম (0099511) বাণীগঞ্জ কয়লা! খনিতে পাওয়! 
গিয়াছে। পাটনা মিউজিয়ামে এইরূপ একটি বৃহৎ 
বৃক্ষকাও সংরক্ষিত আছে। 


21)50915 । প্রথম মতবাদ অনুমারে আজ যেস্থানে 
আমর] কয়লার স্তর দেখিতেছি, সেস্থানেই বহুকাল- 
পূর্বে বিরাট জঙ্গলের অস্তিত্ব ছিল। পরবে এ 
বনভূমি মাটির নীচে চাপ] পড়িয়| যায় এবং তাহার, 
উপরে বিভিন্ন প্রকার স্তরীভৃত শিলা, যেমন-_ 
বেলেপাথর, শেল বা চুনাপাথর ইত্যাদির আবরণ 
পড়ে। উপরিস্থিত ভূন্তরের চাঁপে ক্রমশঃ ভূনিয়ে 
প্রোথিত হওয়ার ফলে তাঁপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ 
সকল উতিজ্জ পদার্থের মধ্যে রাপায়নিক পরিবর্তন 
হইতে থাকে । এই পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিজ্ঞ 
পদার্থসমৃহ পীট, লিগ নাইট অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
অবশেষে বিটুমিনাস বা পাথুরে কয়লায় পরিণত 
হইয়াছে। অবশ্ত রাসায়নিক পরিবর্তনের ধার! 
এখানেই শেষ হয় না; অবস্থা অনুকূল হইলে বিটু- 
মিনাস অবস্থার পর কয়লা আযান্থাসাইট অবস্থার 
মধ্য দিয়। সর্বশেষে গ্র্যাফাইটে (বিশুদ্ধ কার্বন ) 
পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গীটকে 
৬০০ আট্মোসফেরিক চাপে রাখিয়া! একটি আবদ্ধ 
পাত্রে উত্তপ্ত করিলে কয়লার শ্থায় বস্তুতে পরিণত 
হয়। 

দ্বিতীয় মতবাদ অন্ুলারে, উত্ভিজ্ঞজ পদার্থসমূহ 
নিকটবতা বনভূমি বা দুরস্থান হইতে নদ- 
নদীঘ্বার৷ পরিবাহিত হইয়া নদী-উপত্যকা, হ্রদ, 
জলাভূমি অথবা সমুপ্রোপকৃলে সঞ্চিত হইবার পর 
রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কয়লার হৃষ্টি 
হইয়াছে। 


প্রথমৌক্ত মতবাদের ম্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি 
প্রদর্শন করা যায়; যথা-" 

(১) এই প্রণালীতে স্ষ্ট কয়লাতে অজৈব 
পদার্থের শতকর। পরিমাণের স্বল্পতা ইহাই প্রমাণ 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


করে যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থনমূহ অধিকদূর স্থানাস্তবিত 
হয় নাই। কেন না, বেশীদুর.হইতে বাহিত হইয়া 
আসিলে কয়লার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অধিক 
পরিমাণ অন্জৈব পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। 

(২) [01061 019% বা ঢ1০ 0০125--যাহাকে 
প্রাচীন মৃত্তিকা বলিয়া মনে করা হয় তাহার 
অধিকাংশই কয়লার স্তরের দীচে থাকে । এই 
জাতীয় মুত্তিকার রাপায়গিক উপাদানে ক্ষার জাতীয় 
পদার্থ, ক্যালসিয়াম ও ও লৌহের সবিশেষ স্বল্পতায় 
মনে হয়, যে সকল উদ্ভিদ হইতে এস্বানে কয়লার 
জন্ম হইয়াছে সে সমস্ত উদ্ভিদাদির শিকড় উক্ত 
মৃত্তিকা হইতেই উল্লখিত রাপায়্নিক উপাদান 
শোষণ করিয়া আপন আপন অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছিল। 
এমন কি, শিকড় মৃত্তিকার যে যে স্থান ভেদ 
করিয়াছিল তাহার চিহ্ন পযন্ত লক্ষ্য করা যায়। 

(৩) কয়লা স্তরের বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া 
অবস্থান সেই সমস্ত স্থানেই সম্ভব, যে স্থানে সম- 
পরিমাণ বিরাট বনভূমির অস্তিত্ব ছিল। 

(৪) বুক্ষাদির শাখাপ্রশাখাসমূহ যে অবস্থায় 
সজ্জিত রহিয়াছে দেখা যায়, সে অবস্থায় 
উহার! বাহিত হইয়া আপিয়াছে বলিয়া কল্পনা1 কর! 
যায় না। আধুনিক যুগে বড় ঝড় পীট-স্তরগুলির 
স্থষ্টি একটি নিবিষ্ট স্থানে হইয়াছে এবং উহার 
অপেক্ষাকৃত বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া৷ আছে। এগুলি 
যদি কয়লায় রূপান্তরিত হয় তবে আকৃতি, প্রকৃতি 
ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়া বু কয়লা স্তরের সহিত 
তুলনীয়। 


(৭) উদ্ভিদের ভগ্ন অংশসমূহ যদি উন্মুক্ত জলা- 
শয়ের তলদেশে বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হয় তবে 
সহজেই জীবাণুর দ্বার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন]। 

বুটেন, ইউরোপ ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ 
কয়লা-স্তর পরিবাহিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট 
নহে, ইহাই আজ সর্বজন স্বীকৃত অভিমত। উপরস্ত 
বৃক্ষাদি যে স্থানে জন্সিয়া বধিত হইয়াছিল সে 
স্থানেই কয়লায় রূপাস্তরের বিভিন্ন ধারাঁর মধ্য দিয়া 


কয়লার জন্মকথা 


৩১ 


অতিক্রম করিয়াছে । কয়ল] শ্তরগুলির বিরাট বিস্তৃতি, 
ফায়ার ক্লের মহিত অবস্থান, উহাদের সমতা, অজৈব 
পদার্থের স্বল্পতা এবং জলচর জীবের দেহাবশেষের 


বিরুলতা! ইত্যাদি [07106 7006015-র বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিতেছে। 


স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, কয়লা-স্তরগুলি 
নিয়ভূমিস্থিত বিশাল বনভূমিরই পরিবতিত রূপ। 
বর্তমান যুগে এইরূপ বহুবিস্তূত জঙ্গলময় জলাভূমির 
আন্তত্ব নাই; কিন্তু উদ্াহরণন্বরূপ ভাজিনিয়ার 
91690 1[9191791] 9৮৪10 যাহা আ]ামাজন নদীর 
বনাঞ্চলের ম্ঘায় বিস্তৃত এবং গঙ্গার বদ্বীপের মত 
একটি ছবি আমরা কল্পনা করিতে পাঁরি। প্রসঙ্গতঃ 
বলা যার যে, এক ফুট কয়লা-সুরের জন্ত অন্ততঃ 
১৫ ফুট গীট সঞ্চিত হওয়া আবশ্বক অথবা ৪ ফুট 
সীমের জন্য ৫০ হইতে ৬* ফুট পুরু জঙ্গলের স্তরে 
সুরে সজ্জিত হওয়] গ্রয়োজন। 

ভারতবর্ষের কয়লা-স্তরসমুহ সাধারণতঃ নদী- 
বাহিত হইয়া হ্রদবা কোন স্থির জলাশয় অথবা 
অনুকূল কোন স্থানে সঞ্চিত উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ হইতে 
হষ্ট। এই সমস্ত কম়লাঁশুরের সহিত বর্তমান 
পলিমাটির নদীবাহিত হওয়ার বহু প্রমাণ আছে। 
তাহা ছাড়। ইহার মধ্যে স্থলচর জীবের জীবাশ্বের 
অগ্ডিত্ব এই যুক্তি সগ্রমীণ করে। ভারতের কয়লায় 
অতিরিক্ত অজৈব পদার্থের অস্তিত্বও উহাদের 70:7% 


71১60: অনুযায়ী উৎপত্তির কথা প্রমাণ করে। 
কয়লার রাসায়নিক গুণাবলী যে শুধু, যে সকল 


গাছপাল1 হইতে উহার উত্পত্তি হইয়াছে তাহাদের 
উপাদানের উপরই নির্ভর করে তাহা নহে, এ সমস্ত 
উদ্ভিদাদি কি রকম পারিপাশ্ির্ক অবস্থায় ভূগর্ডে 


সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার উপরও নির্ভরশীল। 
্টোপস্‌ ও হুইলারের মতে যে সমস্ত উপায়ে 


কয়লা স্থজনকারী উত্ভিদাবশেষসমূহ ভূগর্ভে সঞ্চিত 
হইয়াছে তাহার সারাংশ দেওয়া গেল-_ 


(ক) 
সমুদ্রগর্ভে 
একস্থান হইতে স্থানান্তরে স্থলভাগের যে সমস্ত 


৩২ 


পদার্থ বহুদূর বাহিত হইয়! মণিক ও প্রস্তরের সীমীয় 
বানাগালের বাহিরে জলমগ্ন হইয়া থিতাইয়া যায় 
তাহাদের শ্রেণীবিভাগ-_ 

(১) বৃক্ষকাও্ড, বৃক্ষশীখ] ও বৃহৎ শাখা, যেগুলি 
বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হওয়া সম্ভব। 

(২) বনুপ্রকার উদ্ভিদের ভীলমান ছীপাঁবলী _- 
ঘনসন্লিবিষ্ট হওয়াতে জঢ়ানে। অবস্থায়_-সাধারণতঃ 
স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ | 

(২) সমুদ্রতীরধতী অঞ্চলে শ্যাগলাজাতীয় 
পদার্থ । 

(খ) 
লবণাক্ত জলে। 

(১) স্থাবর পদার্থসমুহ, সখুদ্র উপকূলের নিকট 
বনাঞ্চলের পতিত পদার্থসমূহের দ্বারা, অথবা স্থন্দর- 
বনের মত ম্যাংগ্রোভ জাতীর বৃক্ষের জলাজমিতে | 

(২) আংশিক স্থানীয় ও আংশিকভাঁবে স্বল্প 
দূরবর্তী স্থান হইতে আনীত হইয়া জণাভূমিতে 
সঞ্চিত। 

(৩) একই স্থানে নীচু জলাভূমিতে অথবা 
জলাভূমির উত্ভিবাদি । 

(8) খ ১, ২, ৩ এবং ক ১৩ ২ যেকোন 
অন্গপাতে মিশ্রিত অবস্থায়। 

(গ) 
(১) অচঞ্চল হদে। 

(ক) নিকটব্তী বনভূমি হইতে আনীত উদ্ভিদের 
ধ্বংসাবশেষ হইতে । 

(খ) বিশুদ্ধ প্র্যাঞ্টন জাতীয় অথব। হ্রদের 
আণুবীক্ষণিক জীবন হইতে । 

(গ) বীজবেণু। ফুলরেণু এবং উচ্চশ্রেণীর বুক্ষের 
আঁতস্বম্্ ধ্বংসাবশেষের (খ) এর সহিত মিশ্রিত 
অবস্থায়। 

(ঘ) রীড জাতীয় বৃক্ষ একই স্থানে বধিত ও 
সঞ্চিত হওয়র ফলে, 

($) ক, খ, গ ওতপ্রোতভাবে ও যে কোন 
অন্থপাতে মিশ্রিত হইয়। স্তরবিন্তস্ত অথবা “ঘ'-এর 


শান ও বজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


সহিত জলরেখাঁর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভ্তরীভূত 
অবস্থায়। | 
(২) মোহনীয়, নদীর বাকে ও বদ্ীপে-_ 

(ক। বাহিত পদার্থ যাহা বহুদূর হইতে 
আনীত হইয়াছে; যেমন--নানাপ্রকার বৃক্ষাি ও 
বৃক্ষশাখ!। 

(খ) পার্বতী স্থান হইতে আনীত উদ্ভিজ্ঞ 
পদার্থ ও তজ্জন্য কোমল পত্রাদি ইহার অস্তভৃক্ত 
(বৃঙ্গাদির শাখাসমূহ ও বর্তমান )। 

(গ) উদ্ভিদের ভাসমান দ্বীপাঁবলী। 

(ঘ) জলাভূমিতে উদ্ভিদাদি একই স্থানে বরধিত 
ও সঞ্চিত। 

(৬) ক,খ,গ ও ঘ সমস্ত প্রকারের মিশ্রিত 
অবস্থায়। | 

(৩) বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া হুদগুলি ঝিলের 
মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া যে জলাভূমি গঠন 
করিয়াছে তাহাতে স্থাবর ও স্থানান্তরিত পরস্পর 
মিশ্রিত অবস্থায়। 

(ঘ) 
শু্ভূমিতে 

(১) উচ্চ জলাশয়ে বনুপ্রকারের শ্যাওলা 
জাতীয় উদ্ভিদ । 

(২) মুরল্যাড পীট বনজ উত্ভিদাদির একত্রে 
মিশ্রণ বা পরিব্তাঁভাবে মিশ্রিত অবস্থা 

(৩) 5%৪100 09০৪৮-এইগুলি গ €৩) এর 
সহিত মিলিত অবস্থায় । 

(৪) বনভূমির পাদদেশে সঞ্চয়। 

কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় উদ্ভিদ হইতে কয়লার জন্ম 
হয়, সে সম্বন্ধে কৌতুহল হওয়া শ্বাভাবিক। কয়লার 
মধ্যে লেপিডোডেন্ডুন, ক্যালামাইটুস্‌, দিজিল্যারিয়] 
ইত্যাদি প্রাচীন যুগের বুক্ষাদির জীবাশ্ম বা 20581] 
পাওয়া গিয়াছে। কিন্ত ভারতবর্ষে গঞ্চোয়ানা যুগে 
স্থষ্ট কয়লার মধ্যে যে সমন্ত ফমিল পাওয়া গিয়াছে. 
তাহার মধ্যে গ্লোসোপটেরিস জাতীয় বৃক্ষই 
গ্রধান। 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


প্রধানত: ভূতার্থিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কয়লার 
সম্বন্ধে এই জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীণ ও একদেশদশী | 
পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জীবতত্বজ্ঞ, 
রাসায়নিক, জালানী বিশেষজ্ঞদের সমবেত প্রচেষ্টা 
আবশ্তক। বিশেষতঃ বুক্ষাদি সঞ্চিত হওয়ার পর 
কিকি রাপাম্ননিক পরিবর্তনের ধারায় পরিবতিত 
হইয়া বিটুমিনান কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে 


বনস্পতি ঘৃত 


২৩৩ 


তাহা আলোচনা না করিলে এই বিষয়ের জ্ঞান 
একরূপ অসম্পূর্ই থাকিয়া যাঁয়। তাছাড়া কয়লা- 
স্তরের ভূতাত্বিক কাল অনুসারে রাসায়নিক 
পরিবর্তনের পর্যায় এবং 7711 স্তর অন্ুমারে (ইহা 
সর্বপ্রকারে সত্য নহে) পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে যত নিয়ে 
যাঁওয়া যায় ততই কয়লার ££8.01 বৃদ্ধি পায়--এ 
সমস্ত বিষয়ও বিবেচ্য । 


বনম্পতি স্বত 
শ্রীমতী চিত্রা পালিত 


ঘবত বলতে আমরা দুগ্ধজাত জান্তব স্সেহ- 
পদার্থ ই বুঝি। প্রধানতঃ গরু ও মৃহিষের দুগ্ধের 
ফ্যাট বা ন্সেহজাতীয় উপাদান কৌশলে পৃথক করে 
আমরা] ঘ্বৃত পাই। এক কথায়, পদার্থ টা ঘনীভূত 
জীন্তব চবি বা তৈল ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
আবহমীন কাল থেকেই স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে 
ঘৃত মানুষের একট! অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ বলে 
্বীকৃত। কিন্তু ইদানীং বিশুদ্ধ ঘ্বৃত অতি দুর্লভ 
ও দুমূল্য হয়ে উঠেছে । পৃথিবীর লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধি ও খাগ্যাদ্ির অভাব হেতু অপুষ্ট গো-মহিষের 
ছুপ্ধদানের ক্ষমতা ত্বা পেয়ে অনেক দেশেই, 
বিশেষতঃ ভারতে সম্প্রতি প্রয়োজনানুরূপ দুধের 
একান্ত অভাব ঘটেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর 
থেকে বিভিন্ন কারণে এদেশে তাই বিশুদ্ধ ঘ্বৃতের 
অভাব চরমে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে বনস্পতি 
ঘ্বতে বাজার ছেয়ে গেছে । বিভিন্ন ব্নস্পতি ঘ্বৃত 
বা ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈলের বিরাট শিল্প গড়ে 
উঠেছে। প্রকৃত ঘ্বৃতপন্ক খাগ্চ এখন প্রায় হুলভ; 
সব রকম ভোজ্যসামগ্রী আজ প্রায় সর্বত্রই দালদা 
জাতীয় উত্ভিজ্জ দ্বৃতে প্রস্তুত হচ্ছে । আমরা জ্ঞাত 
বা অজ্ঞাতসারে সকলেই এই বস্তু অল্প-বিস্তর খাছ 
হিসাবে গ্রহণ করছি। 


বিভিন্ন উদ্ভিজ্ঞ ঘ্বতের সঙ্গে এ যুগে পরিচয় 
নেই, এমন লোক বস্তুতঃ বিবল। কিন্ত বস্তুটা কি, 
এর প্ররুত স্বরূপ ও উপকারিতা বা অপকারিতা 
সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা অনেকেরই পরিষ্কার নয়। 
প্রকৃত, অর্থাৎ জান্তব ঘ্বতের সঙ্গে--কি স্বাদে, কি 
উপকারিতাঁয় বনস্পতি স্বৃত সর্বাংশে সমকক্ষ নয়, 
একথা সত্য। কিন্তু পদ্দীর্ঘটা যে অপকারী ব৷ 
অথাগ্য বলে অনেকের ধারণ তা কতটা যুক্তিযুক্ত, 
সে কথাই আমর। এ প্রবন্ধে আলোচনা করবো। 
পদ্রার্টা যখন আমাদের নিত্যব্যবহার্য খাছ্যের 
পধায়ে এসে পড়েছে এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এটা 
উদরৃস্থ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি, তখন এর 
রাসায়নিক স্বরূপ ও খাগ্মুল্য সম্পর্কে জানা 
দূরকার। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখেও শুনা 
যায়__দালদ। ঘ্বৃত স্বাস্ত্যের পক্ষে অতীব,অনিষ্টকর; 
এর কোন খাছ্মূল্য তো নেই-ই, বরং হজমের 
গোলযোগ ঘটায়। খাছ্যবস্ত সম্পর্কে এক্প একটা 
আতঙ্কের ভাব থাঁক1 উচিত নয়। যদি প্রকৃতপক্ষেই 
বনস্পতি দ্বৃত স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তাহলে দেশব্যাপী 
সকলের পক্ষেই এ বস্তু পরিত্যাজ্য হওয়া বাঞ্চনীয়। 
কিন্তু সরকার বা খাগ্য-বিজ্ঞানীরা তো একথা বলেন 
ন11। মাহোক, কোন পদার্থের স্বরূপ ও গুণাগুণ 
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বিচার করে.তার সম্পর্কে একটা মৌলিক ধারণা 
থাকা সকলের পক্ষেই প্রয়ৌোজন। প্রকৃত তথ্য না 
জেনে এ যুগে অপরিহার্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় এরূপ 
একট পদার্থ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোঁষণ করা 
বরং নান। কারণে অনিষ্টকর হতে পারে । 

রাপায়নিক বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জীন্তব 
চধি ও উত্ভিজ্জ তৈল উভয়েই মূলতঃ এক জাতীয় 
পদার্থ-গ্রিপারিনের সঙ্গে ট্িয়ারিক, পামিটিক ও 
অলেইৰক নামক জৈব আযামিডের বাসায়নিক 
যৌগিক পদ্রার্থ। ট্িয়ারিক আযাসিভ (017 
নৃ৪6.0০9০0 লু) ও পামিটিক আমিডভ (019 
[751,000 ) হলো কঠিন পদার্থ। এরা 
গরিসারিনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে কঠিন চবি 
বাফ্যাট সৃষ্টি করে। এদের পারমাণবিক গঠনে 
কার্বন পরমাণুর সঙ্গে সর্বোচ্চ সংখ্যক হাই- 
ড্রোজেন পরমাণু সংবদ্ধ থাকে। তাই এদের 
সম্পৃক্ত আাদিভ বলা হয়। পক্ষান্তরে অলেইক 
আসিড (017755,.009017 ) হলো একটা 
অসম্পৃক্ত তরল পদার্থ এবং এর গ্রিপারিন 
যৌগিকও তাই তরল পদার্থ. তৈল পর্যায়ের 
অন্তভূক্ত। জান্তব ঘনীভূত চবি বা ফ্যাট এবং 
উদ্ভিজ্ক তৈলের রাসীয়নিক গঠন তাহলে দ্রেখা 
গেল একই জাতীয়, মূলগত বিশেষ কোন প্রভেদ 
নেই। কেবল উদ্ভিজ্জ তৈলই নয়--তিমি, শুশুক 


প্রভৃতি মতস্জাতীয় জলজ প্রাণীর তৈলও মূলতঃ 


তরল প্রিসারিন-অলিয়েট মাত্র। এক কথায় বলা 
যায়, বিভিন্ন জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তৈল সবই 
অসম্প.ক্ত তরল অলেইক খ্যাদিড ও গ্রিসারিনের 
যৌগিক রূপ; আর জান্তব ঘনীতৃত চবি বা ফ্যাট 
হলে! সম্পৃক্ত কঠিন ্টিয়ারিক বা পামিটিক 
আযাপিডের গ্রিসারিন যৌগিক। এতদুভয়ের মধ্যে 
প্রভেন্দ হলে হাইড্রোজেনের পরিমাণে । তৈলের 
রাসায়নিক গঠনে যদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাই- 
ড্রোজেন পরমাণু সংবদ্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে 
অসম্পৃক্ত তৈল সম্পৃক্ত হয়ে ঘনীভূত ফ্যাট-এ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


রূপান্তরিত হবে। এই যে তৈলে হাইড্রোজেন 
সংবদ্ধকরণ, তাকেই বলে “হাইডৌীজেনেসন অব 
অয়েল'। এই হলো আমাদের দালদ1 প্রভৃতি 
উদ্ভিজ্ঞ সবতের মূলগত প্রস্ততপ্রণালী । 

এই অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ার 
পিছনে একটা গ্রয়োজনগত পটভূমিকা আছে, 
যার উল্লেখ করা এখানে অবান্তর হবে না। 
আমর] জানি, বিভিন্ন চবি ও তৈল প্রধানতঃ ছু- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়)--গ্রথমতঃ দেহের স্বাস্থ্য ও 
পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্বনঘটিত জৈব পদার্থ 
হিসাবে খাছ্যব্ূপে এবং দ্বিতীয়তঃ, সাবান শিল্পে । 

খাদ্য হিলাবে দুধের ফ্যাট বা শ্েহ উপাদান 
অধিকাংশ দেশে প্রধানতঃ মাখনের আকারেই 
গৃহীত হয়ে থাকে । উত্তাপে মাখনের জলীয় অংশ 
দূরীভূত করে ঘ্বৃত তৈরী হয়। পাশ্চাত্য দেশে 
ঘ্বতের চেয়ে মাখনের ব্যবহারই বেশী। উনবিংশ 
শতাঁবীর শেষ ভাগে এ সব দেশে খাঁটি মাখনের 
দুমূল্যতা ও ছুশ্রাপ্যতার ফলে বিশেষ অস্থবিধার 
স্ট্টি হয় এবং এর একট] বিকল্প পদার্থ প্রস্তুত 
করবার প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে। এর ফলে 
ফরাসী দেশে কৃতিম মাখন বা মার্গারিন তৈরীর 
প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়। মাখনের পরিবর্তে এই 
মার্গারিন মাখন পাশ্চাত্য দেশসমূহে এখন প্রচুর 
পরিমাঁণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৭০ খুষ্টাব্দের পর 
থেকে এই শিল্প বিভিন্ন দেশে বিরাট আকারে গড়ে 
ওঠে এবং মাখনের ন্যায় একটা প্রয়োজনীয় খাছ্যবস্তর 
বিকল্প হিসাবে এই কৃত্রিম পদার্থটার চাহিদা 
বেড়ে যায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক মাখনের স্তায় না 
হলেও অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গৃহীত হয়েছে 
এবং খাগ্য-বিজ্ঞানীদের মতে, মার্গারিন কোন 
রূপেই অহিতকর নয় বলে স্বীকৃত। 

মার্গীরিন তৈরীর প্রক্রিয়া! এখন মোটামুটি- 
ডাবে আলোচন] করা ঘাক। প্রথমতঃ গরু, মহিষ, 
শূকর প্রভৃতির কঠিন চবি উত্তাপে গালিয়ে ছেকে 
পরিক্ষার করা হয়। তারপর ভাতে সয়াবিন, 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


নারিকেল, তুলাবীজ প্রভৃতির উদ্ভিজ্জ তৈল ও কিছু 
ছুধ মিশিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে মখিত করা হয়। দুধ 
মেশান হয় পদার্থটাকে মাখনের মত নরম ও 
রুচিকর গন্ধযুক্ত করবার জন্তে। দুধের সঙ্গে 
সংমিশ্রিত একপ্রকার হিতকর জীবাণুর প্রভাবে 
উৎপন্ন পদার্থে ক্রমে যথেষ্ট পরিমাণে ল্যাকৃটিক 
আযসিড শ্য্টি হয় এবং উপাদেয় হয়ে ওঠে। দেহের 
প্রয়োজনীয় তাপশক্তি উৎপাদনের পক্ষে এই মার্গা- 
রিন যদিও মাথনের মতই কার্ধকরী বলে প্রমাণিত 
হয়েছে, তথাপি এতে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 
স্ম্ম খাঁছ্-উপাদান স্বরূপ বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব 
থাকে । এজন্যে টাটকা মাছের তেল থেকে প্রার্চ 
বা কত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত বিভিন্ন শ্রেণীর ভিটামিন 
যথোপযুক্ত পরিমাণে এ কৃত্রিম মাখন বা মার্গাবিনে 
মিশিত করা হয়। এভাবে প্রস্তত এই মার্গারিন 
মাথন প্রকৃত মাখনের ম্যায় হিতকর খাছ্য হিনাবে 
পাশ্চাত্যের সর্বত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
কৃত্রিম মার্গারিন মীখনের মুখ্য উপাদান হলো 
জীস্তব চধি। সৃতরাঁং এই শিল্পের বহুল প্রসারের ফলে 
আর একটা অসুবিধা দেখা দিল। সভ্যসমাজে 
সাবানের প্রয়োজন ও চাহিদাও প্রচুর। এই 
সাবান তৈরীর জন্তে জীস্তব চবি একট! প্রয়োজনীয় 
উপাদান। মার্গারিন শিল্পের অত্যধিক প্রসারের 
ফলে জীন্তব চবি ছুর্মূল্য হয়ে ওঠে এবং সাবান 
শিল্প গুরুতরভাবে ব্যাহত হতে থাকে। এই 
সমন্য1 সমাধানের উদ্দেশ্যে আবার গবেষণ। সুরু হয়। 
সাবানে কোন খাগ্চোপযোগী তৈল ব্যবহার করা 
জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়; আবার উৎকৃষ্ট সাবানে 
দুর্গন্ধযুক্ত অথাগ্য তৈল ব্যবহার করাও চলে না। 
এজন্যে যে কোন উত্ভিজ্জ তৈলকে গঙ্ধহীন করে 
জীস্তব চবির মত ঘনীভূত করবাপ্সু একটা উপায় 
উদ্ভাবনের প্রয়োজন হলো । পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, 
চি ও তৈলের বাপায়নিক প্রভেদ মাত্র হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সংখ্যায়। কাজেই বাঁসায়নিকের নিকট 
এই রূপান্তর সাধন তেমন কঠিন বলে প্রথমতঃ 


বনম্পতি সত 
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মনে হয় নি। তরল তৈল, অর্থাৎ গ্রিসারিন অলিয়ে- 
টের আণবিক গঠনে যদি কোন উপায়ে উপযুক্ত 
ংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু সংবদ্ধ করা যায় তাহলে 
তা৷ নিশ্চয় ধরিসাঁরিন গ্িয়ারেটে রূপান্তরিত হবে এবং 
তরল তেল জান্তব চবির মত ঘনীভূত হয়ে যাবে। 
রাঁপায়নিক হিসাবে যুক্তিট। অন্রান্ত। স্থৃতরাং নানা- 
ভাবে এর চেষ্টা চলতে লাগলো । অনেক রকম 
পরীক্ষা-নিবীক্ষীর পরে তেলের এরূপ আকাঞ্থিত 
রূপান্তর সাধন সম্ভব হলো সত্য, কিন্তু সে সব 
জটিল প্রক্রিয়া গবেষণাগারের গণ্তীতেই সীমাবদ্ধ 
রইলো--শিল্প হিসাবে অধিক পরিমাণে এরূপ কৃত্রিম 
গ্রিসারিন ্রিয়ারেট বা ঘনীভূত তৈল উত্পাদন করতে 
এই প্রক্রিয়া কাধীপযোগী হলো না। 

ব্ছদিন পরে বতমান শতাব্দীর প্রারস্তে উত্ভিজ্ঞ 
তৈলকে জান্তব চবি বা ফ্যাটের অন্ুব্ূপ ঘনীভূত 
করবার সহজ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। এই যুগান্ত- 
কারী আবিষ্কারের জন্যে ফরাসী বিজ্ঞানী পল 
শ্যাবাটিয়ার ও ব্যাপটিষ্ট সেওীরেম্স স্মরণীয় কীতি 
অর্জন করেছেন। প্রক্রিয়াট! একট অন্ুঘটক বা 
ক্যাটালিষ্টের অভাবনীয় কাধকারিতার ফলে সম্ভব 
হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষার পরে সহসা দেখা গেল, 
ধাতব নিকেলের অতি সুক্ম কণিকান্তরের সান্নিধ্যে 
যাবতীয় তৈল প্রয়োজনানুরূপ হাইড্রোজেন গ্যাস 
আত্মস্থ করে ঘনীভূত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তরল 
গ্লিসারিন অলিয়েট ঘনীভূত গ্রিসারিন ষ্টিয়ারেটে 
রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরে নিকেলের 
কিছুমাত্র বস্তগত সংযোগ ঘটে না; কেবল মাত্র 
এর সান্মিধ্য বাঁ সংস্পর্শে ই তৈলের অনুর অভ্যন্তবস্থ 
পরমাণু বিন্যাসে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংবদ্ধ 
হয়ে তৈলের রাসায়নিক রূপাস্তর ক্রিয়া ভ্রুত 
সংঘটিত হয়। তৈলে এভাবে হাইড্রোজেন 
ংবন্ধকরণ প্রক্রিয়ায় তৈল যে কেবল ঘনীভূত হয় 
তাই নয়, পরস্ত বিভিন্ন তৈলের স্বাভাবিক গন্ধও 
সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়। এভাবে তুলাবীজ, তিপি, 
বেড়ি প্রভৃতির অখাগ্ভ ও দুর্গন্ধযুক্ত উত্ভিজ্জ তৈল- 


২৩৬ 


গুলি গম্ধহীন ও ঘনীভূত হয়ে যায়। এরূপ 
ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈল ব| কৃত্রিম ফ্যাট রাসায়নিক 
হিসাবে জাস্তব স্সেহই পদার্থের বিকল্প রূপ এবং 
দালদ! জাতীয় উদ্ভিজ্জ ঘ্বত নামে খাছ্য হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়। 

খান্ঠ হিসাবে যে সব উত্ভিজ্ঞ বত আমরা 
ব্যবহার করি তা অবশ্য নারিকেল, চিনাবাদাম, 
সয়াবিন প্রভৃতির বিভিন্ন খাঞ্চোপযোগী তৈল ঘনীভূত 
করেই তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকে মনে 
করেন, ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই সততা সর্বদা রক্ষিত হয় 
না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পমূল্যের অখাদ্য তৈল 
ঘনীভূত করেই বিভিন্ন বনস্পতি দ্বৃত প্রস্তত হয় 
এবং তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। বিজ্ঞানের 
আলোকে এই যুক্তির তাতপর্ধ বিশ্লেষণ করা যাঁক। 
উত্ভিজ্জ তৈল মাত্রেই রয়েছে গ্রিসারিন অলিয়েট 
নামক রাসানিক যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেনেসন 
প্রক্রিয়ায় এ অলিয়েট রূপান্তরিত হয় ট্টিয়ারেটে, 
যা জান্তব স্েহ পদার্থে বর্তমান। উভয়েই আমাদের 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্ুকুল। এরূপ মৌলিক পরিবর্তন 
সাধন করে রাসায়নিক উপায়ে ইদানীং অনেক 
নতুন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তা 
নানাভাবে মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করছে। কোন 
বস্তু হ্বভাবস্থষ্ট না হলেই আমরা তাকে কৃত্িম 
বলি; কিন্ত মৌলিক পার্থক্য যদি না থাকে, 
রাসায়নিক বিশ্লেষণে সবাংশে একই উপাদানগত 
সাদৃশ্ত যদ্দি থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
কৃত্রিম ও স্বভাবজাঁত বস্তর গ্রভেদ থাকে না। তিপি, 
বেড়ি প্রভৃতির তৈলে বিভিন্ন উদ্বায়ী পদার্থের 
স্বাভীবিক সংহিশ্রণ হেতু বিজাতীয় গন্ধ ও স্বাদের 
স্থষ্টি হয় এবং এজন্তেই মানুষের অরুচিকর অখাছ্য 
বলে সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে । হাঁইড্রে- 
জেনেসন প্রক্রিয়ায় এসব উদ্ধায়ী পদার্থ বিদুরিত 
হয়ে উদ্ভিজ্জ তলের মূলগত স্বকীয় অবস্থা প্রাধ্ধ 
হয়। রাসায়নিক যুক্তিতে সব রকম উত্ভিজ্ঞ 
তৈলের মৌলিক উপাদ্রানগত গঠন তো! একই। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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স্বত, তৈল প্রভৃতি স্সেহ জাতীয় পদার্থের খাদ্াগ্ণ 
হলো তাদের তাপ উত্পাদন শক্তির উপর নির্ভর- 
শীল। দেহে যথোপযুক্ত পরিমাণে তাপশক্তি 
উৎপাদনে ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ ফ্যাটও সক্ষম। এর 
ক্যালোরিফিক ভ্যালু” বা খাছ্য হিসাবে তাপোৎ 
পান শক্তি স্বাভীবিক তেল বা চবির চেয়ে তেমন 
কিছু কম নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে 
দেখা গেল, ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তৈল বা রুত্রিম ফ্যাট 
রাসায়নিক হিসাবে জান্তব স্বাভাবিক ফ্যাটেরই 
অন্থরূপ এবং এর তাপ উৎপাদনের ক্ষমতাও কম 
নয়। স্ৃতরাং একে খাছ হিসাবে অনিষ্টকর মনে 
করবার বিশেষ কোন যুক্তি দেখা যায় না। তবে 
হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ার ফলেই হোক বা বিভিন্ন 
পরিশোধন ব্যবস্থার জন্যেই হোক, বনস্পতি ঘ্বৃতে 
ভিটামিন বা খাগ্চপ্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
দেহের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে বিভিন্ন খাছ্যপ্রাণের 
উপযোগিতা অসাধারণ। এজন্যে বিভিন্ন ব্নম্পতি 
স্বতে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলি 
সংমির্িত কর! একান্ত আবশ্তক। আজকাল এ 
ব্যবস্থাও অবলম্বিত হচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্যের 
পক্ষে ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-ডি সমধিক 
প্রয়োজন এবং এ ছুটা বিভিন্ন উদ্ভিজ্ঞ স্বৃতে 
প্রয়োজনান্রূপ মিশ্রিত করা হয়ে থাকে । উতকৃষ্ট 
শ্রেণীর বনম্পতি ঘ্বতের আধারের গায়ে আজকাল 
বিভিন্ন ভিটামিন সংযোগের কথা ঘোষণা করা 
হয়। স্বভাবজাত বাভন্ন খাগ্যবস্ততে বিভিন্ন 
ভিটামিন অতি সামাগ্ত পরিমাণে বর্তমান । জটিল 
জৈব ক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিক উপায়ে এগুলি 
উৎপন্ন হয়। ভিটামিনগুলি মূলতঃ বিভিন্ন রাসায়নিক 
যৌগিক পদার্থ, যা কৃত্রিম উপায়েও সংশ্লেধিত করা 
সম্ভব হয়েছে। ম্বভাবজ বা সংশ্লেষিত যে কোন 
উপায়ে প্রাপ্ত ভিটামিন সংযোগেই পদার্থের 
খাগ্মূল্য অব্যাহত থাকে । 

উদ্ভিজ্ঞ ঘ্বতের উপাদানগত গঠন ও গুণাণ্ণ 
সম্পর্কে মোটামুটিভাবে যতটা আলোচনা] করা 
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হলে! ভাতে বস্তট! যে খাছ্য হিসাঁবে বিশুদ্ধ জাস্তব 
ঘ্বতের তুল্য গুণান্বিত--এ কথা আমাদের 'প্রতি- 
পাছ্য নয়। আমরা কেবল উদ্ভিজ্জ ঘ্বতের রাসায়নিক 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এর অপকারিতা সম্পর্কে ভ্রান্ত 
ধারণার নিরসন করতে চেষ্টা করেছি মাত্র । 
আমর! দেখেছি, এর মৌলিক গঠনে এমন কোন 
উপাদান নেই যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুপষোগী-_ 
নেহ জাতীয় পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবে দেহের 
তাপ উৎপাদনের ক্ষমতাও এর আছে- অরুচি বা 
অশ্বাস্থ্যকর কোন স্বাদ বাঁ গন্ধও নেই। কাজেই 
বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্ঞ ঘ্বতের অপকারিতা সম্বন্ধে অভিযোগ 
তেমন যুক্তিলহ নয়। যেকোন উদ্ভিজ্ঞ তৈল সম্পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিশোধিত করে হাইড্রোজেনেসন 
প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত করলে পৃর্বোলিখিত যে 
উপাদানগত রূপান্তর ঘটে তা স্বাস্থ্যহানিকর হতে 
পারে না। তবে এতে ভিটামিন সংমিশ্রণ 
একাস্ত আবশ্যক, সে কথা পুর্বে বলা হয়েছে। 

কোন কোন বিজ্ঞানীর মুখেও শুন! যায়, 
দালদা ঘ্বৃতে ব্যবসায়ীরা অথাদ্য খনিজ তৈল, অর্থাৎ 
মিনারেল অয়েল মিশ্রিত করে এবং তার ফলে এর 
অনিষ্টকারিতা বেড়ে যায়। 
সন্দেহ নেই। 


কথাটা কৌতুকীবহ 
একথা সকলের জান! দরকার যে, 
কোন খনিজ তৈল হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় কখনও 
ঘশীতৃত হয় না। কেবল মাত্র উদ্ভিজ্জ ও জান্তব 
তৈলগুলিরই গ্নিসারিন অলিয়েট হাইড্রোজেন 
পরমাথু আত্মস্থ করে গ্রিপারন ষ্টিয়ারেটে 
রূপান্তরিত হয়ে ঘনীভূত আকার ধারণ করে। 
কোন খনিজ তৈল দালদ1 জাতীয় উদ্ভিজ্জ ঘ্ৃতে 
মিশ্রিত করা বস্তুতঃ সম্ভবই নয়; কারণ তাতে এক 
দিকে যেমন তাঁর ঘনত্ব ব্যাহত হয়, অপর পক্ষে 
মিশ্রিত পদার্থটা তাপসহ হয় না। খনিজ তৈল- 
গুলি সবই প্রায় অল্প তাপেই প্রজ্ঞলিত হয়ে ওঠে। 
কাজেই যে উদ্ভিজ্জ ঘ্বৃত রন্ধনকাধে ও ভাঙ্গাভুজির 
কাজে ব্যব্হত.হয় তাতে খনিজ তৈল মিশিত কর 


বনম্পতি ঘ্বত 


২৩৭ 


কখনও সম্ভব হতে পারে না স্থুতরাৎ একথ। 
অজ্ঞতার পরিচীয়ক, সন্দেহ নেই। 

উদ্তিজ্জ ঘ্বৃতের একটা দে।যাবহ দিক আছে-- 
অসাধু ব্যবসায়ীরা এই পদার্থ প্রকৃত ম্বৃতে ভেজাল 
হিসাবে মিশিয়ে সহজেই ক্রেতাকে প্রতারিত করতে 
পারে। দৃশ্যত; উভয়ই প্রায় এক রকম) তবে 
উদ্ভিজ্জ ঘ্বৃতের বর্ণ প্রায়ই সাদা বলে তাতে জান্তব 
ঘুতের অন্রূপ বর্ণ ও গন্ধ মিশিয়ে দিলে গ্রভেদ 
নিরূপণ করা কঠিন। উদ্ভিজ্জ ও জান্ব স্বৃতের 
গলনাস্কও মোটামুটি এক | এই ভেজাল নিবারণ 
করা নর্বপ্রযত্বে কর্তব্য । লোকে প্রকৃত জান্তব ঘ্ৃত 
মনে করে উচ্চ মূল্য দিয়ে ঘনীভূত উত্তিজ্ষ তৈল 
কিনে প্রতারিত হবে কেন? সরকাঁর থেকে এই 
বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কার- 
খানায় উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিজ্জ ঘ্বৃতে কোন 
নির্দোষ রপগ্তক পদার্থ মিশিয়ে একট। নির্দিষ্ট রং করে 
দেওয়৷ বাধ্যতামূলক করলে এ ভেজাল-সমস্যার 
সমাধান হতে পারে । এক সময়ে শুন| গিয়েছিল, 
সরকারী নির্দেশে সব রকম উদ্ভিজ্ঞ ঘ্বৃত সবুজ রং 
করে বাজারে দেওয়। হবে? কিন্তু সে ব্যবস্থা এ যাবৎ 
কাধকরী হয় নি। আবার শুনা যাচ্ছে, এই কৃজিম 
তে অতি সামান্ত পরিমাণ কুইনিন মিশিয়ে 
দ্রেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিবেচন। করছেন। 
অতি সামান্য পরিমাণ কুইনিন মিশিয়ে দিলে তাতে 
জিনিষটার কোন তিক্ত স্বাদ বুঝা যাবে না; 
কিন্ত এরূপ উদ্ভিজ্জ ঘ্বত প্ররুত ঘ্বৃতে ভেজাল দিলে 
রাসায়নিক বিশ্লেষণে মহজেই ধরা পড়বে। 
বিশেষজ্ঞগণের অভিমত যাই হোক, এই ব্যবস্থা 
ভেজাল নিবারণের প্রকৃষ্ট পশ্থা হবে বলে মনে হয় 
না। ক্রেতা সাধারণের পক্ষে রাসায়নিক পরীক্ষা 
করে দ্বৃত ক্রয় করা সম্ভব নয়; কিন্ত রঞ্জিত দালদ। 
ঘ্বৃত খাটি ঘ্বৃতে মেশালে বর্ণ বৈষম্যেই তা সকলের 
চোখে ধর পড়বে। 

যাহোক, ভেজালের কথা স্বতন্ত্র। 
উত্তিজ্জ ঘ্বতের গুণাগুণ 


বিশুদ্ধ 
সম্পর্কে আলোচনাই 


২৩৮ 


বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । খাছ্য হিসাবে উদ্ভিজ্ঞ 
ঘ্ৃত স্বাঙ্থ্যহানিকর বা অপকারী নয়, একথা মনে 
করা যেতে পারে । এ জিনিষ খাগ্ঠহিসাবে প্রকৃত 
স্বতের তুল্য গুণান্থিত নয়, একথা অবশ্য স্বীকার্য। 
কিন্তু কৃত্রিম বলেই জিন্যিটা অপকারী হবে, এমন 
মনে করা আমাদের মতে যুক্তিলঙ্গত নয়। এ যুগে 
যখন উদ্ভিজ্জ স্বৃত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাঁরে আমাদের 
ব্যবহার করতেই হবে তখন এর অপকারিতা সম্পর্কে 
একটা অহেতুক বিভীষিকা থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে বরং 
অনিষ্টকর হবে। পূর্বে আমরা মার্গারিন"এর 
বিষয় উল্লেখ করেছি। এ ্জিনি্ষটাও প্রকৃত মাখন 
নয়। দুগ্ধজাত মাখনের তুল্য গুণান্বিত বলেও 
পাশ্চাত্যের লোকেরা মনে করে না। বিভিন্ন 


শন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৪র্থ সংখ্য। 


উদ্ভিজ্জ তৈল ও জান্তব চধির সমন্বয়ে প্রস্তুত মাখনের 
মত একটা কৃত্রিম পদার্থ মাত্র। কিন্তু স্েহজাতীয় 
পদার্থ হিসাবে তার খাগ্যমূল্য আছে বলে পাশ্চাত্য 
দেশে কেউ কৃত্রিম মার্গারিন মাখনকে অপকারী বলে 
মনে করে না-দ্বিধাহীনভাবে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ 
করে। এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা-_-অগ্রসর 


জাতির ৫বশিষ্ট্য | 
জান্তব চবি দিয়ে তৈরী মার্গারিন ব্যবহারের কথাই 


আমাদের এই শুদ্ধাচারের দেশে 
ওঠে না। কিন্তু উত্ভিজ্জ ঘ্বতের রাসায়নিক গঠন 
ও খাছ্যমুল্য বিচার করে আমরা কি এই নির্দোষ 
খাগ্যব্স্তট। নিঃশস্কচিত্তে গ্রহণ করবার মত টবজ্ঞানিক 
দৃিভঙ্গী অর্জন করতে পারি না? 


বর্ণালী-বিশ্লেষণ 


ভ্ীদেবেশ দত্ত 


বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন 
শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে । রসায়নের এই 
উন্নতিতে পদার্থবিজ্ঞানের দান অতুলনীয় । বিভিন্ন 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পদার্থ-বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক- 
বিশ্লেষণ পদ্ধতি যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি বর্ণালী 
বিশ্লেষণ পদ্ধতিও অপরিহার্য । রমায়নের গব্ষেণায় 
কি করে আলো ও তার বর্ণালীর প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি ও স্বীকৃতি পেল, সেই বিষয়েই আলোচনা 
করবো। 

আগুনের বং--এই বিষয়ে আলোচনার আগে 
আমাদের আগুনের রং সন্বঙ্ধে কিছু জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক । আগুনের বিভিন্ন প্রকারের রং 
আছে-- একথা আমাদের কাছে অবাস্তব মনে 
হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত এ তথ্য প্রচারিত হয়েছে 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুনসেনের গবেষণার ফলে। 

বর্তমান যুগে প্রত্যেক গবেষণাগাবেই বুনসেন- 


দীপ ব্যবহৃত হয়। বুনসেন এই দীপ প্রস্তত 
করেছিলেন । এই দ্বীপের বিশেষত্ব এই ষে, ইচ্ছামত 
একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কোন প্রকার 
ধোঁয়া হয় না এই দ্রীপে। প্রয়োজন মত এর 
শিখার দৈর্ঘ্য ও দাহিকা শক্তির ত্রাস-বৃদ্ধি করা 


যায়। 
বুনদেন খন এই দীপ নিয়ে কাজ করতেন 


তখন মেই দীপের শিখায় বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র 
বর্ণসমাবেশ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই 
থেকেই তিনি আগুনের বিভিন্ন বর্ণমমাবেশের দিকে 
মনঃসংযোগ করেন। তিনি দেখতে পেলেন 
সাধারণতঃ এই শিখার রং থাকে ঈষৎ নীলাভ) 
কিন্ত কাচের উপর ধরলেই এর রং হল্দে হয়ে 
যায়। দীপ তৈরী হয় সাধারণতঃ তামা দিয়ে । এই 
তামা যখন খুব গরম হয় তখন এ শিখার রং হয় 
সবুজ। কিন্তু কোন পটাসিয়াম যৌগ এঁ শিখায় 


এপ্রিল, ১৯৫৭] 


পোড়ালে সুন্দর লাইলাক শিখার স্থষ্টি করে। বুনসেন 
একটি প্র্যাটিনাম তাঁরের প্রান্তে বিভিন্ন জিনিষ নিয়ে 
দীপের অগ্রিশিখায় গুড়িয়ে স্ধমীমণ্তিত অনেক 
বিচিত্র আলোর হ্ষ্টি করেন। তিনি দেখতে 
পেলেন-ট্রনসিয়াম যৌগ সুন্দর লাল টকটকে রঙের 
স্যট্টি করে, ক্যালপিয়াম শিখার রং হয় ইটের মত, 
বেরিয়ামের রং হয় সবুজ--ইত্যাদি। 

বুনসেন জাঁনতেন- বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই 
অগ্নিশিখার রং দেখে বিভিন্ন জিনিষের উপাদান 
নির্ণয়ের চেষ্টা) করছেন, কিন্তু সফলকাম হন নি। 
কারণ তারা যে আলকোহল-দীপের শিখা নিয়ে 
পরীক্ষা করেছেন তারই নিজন্ব একটি রং আছে। 
কিন্তু ব্ণহীন বুনসেন দীপশিখার এই অসুবিধা 
নেই। সব জিনিষের অগ্নিশিখাই তাদের 
নিজন্ব বৈচিত্র্য ও বর্ণবিভা নিয়ে তার চোখের 
সামনে ফুটে উঠলো] । 

রাসায়শিক বিশ্লেষণ যে কত কষ্টসাধ্য তা 
বুনসেনের অজানা ছিল না। এজন্যে একসঙ্গে কয়েক 
ঘণ্টা, এমন কি কয়েক দিনের প্রয়োজন হতো সেই 
সময়। বুনসেন ভাবলেন-_কোন জিশিষের 
কণামাত্র দীপের শিখায় পুডিয়ে তার বর্ণনমাবেশ 
দেখে যদি তার প্রকৃতি ও পরিচয় নির্ণয় সম্ভব হয় 
তাহলে রাপায়ণিক বিশ্লেষণ কত সহজেই না হতে 
পারে! কাজটি কিন্ত ততট। সহজনাধ্য হলো ন1। 

বুনসেন-দীপের শিখায় পৃথক পৃথক সব 
জিনিষের রং যেমন সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল, 
একাধিক মিশ্রিত পদার্থের অগ্নিশিখায় কিন্ত 
তাদের কোন পৃথক বিশিষ্ট বর্ণসত্ত1 দেখা গেল না। 
একাধিক জিনিষের বিভিন্ন রং মিশে পরস্পরের 
বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দ্িল। কাঁজেই অগ্নিশিখার রং 
পদার্থের উপাদান নির্ণয়ে কোন সাহাধ্যই করলো 
না। বুনসেন অনেক প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। 
নীল কাঁচের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন জিনিষের 
অগ্নিশিখ! পর্যবেক্ষণ করলেন । কাচের মধ্য দিয়ে 
তিনি পটাসিয়ামের লাইলাক ও লিথিয়ামের লাল 
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রং দেখতে পেলেন; কিন্তু সোভিয়ামের হলুদ রং 
দেখা গেল না। বুনসেন এই সব পরীক্ষিত সত্যের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। কিন্তু 
মন তার ভরে রইলো এই চিন্তায়। 

একদিন তিনি বন্ধু কার্শফের সঙ্গে বেড়াতে 
বেড়াতে সব ঘটন! তাকে খুলে বললেন। বুনসেনের 
কথা শুনে কাঁশশফও চিন্তামগ্র হলেন। কিছুক্ষণ 
পরে তিনি যেন পথের নিশানা দেখতে পেলেন। 
কার্শফ ছিলেন পদার্থবিদ । তিনি এই সময় আলো 
ও তার বর্ণালী নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করছিলেন । 
তাই তিনি বুনসেনকে বললেন--একজন পদার্থবিদ 
হিসাবে আমি বলতে পারি-যদি তুমি অগ্নিশিখার 
দিকে না তাকিয়ে তাদের বর্ণালী ভাল করে 
লক্ষ্য কর তাহলেই তুমি তোমার সমস্তার সমাধান 
খুক্জে পাবে। বুনসেন বন্ধুর কথা শুনে খুবই উৎ- 
সাহিত হলেন। তারপর থেকেই ছুই বন্ধু একসঙ্গে 
এই কাজে হাত দিলেন। দুজনের মিলিত গবে- 
য্ণ] এগিয়ে চললো! । 

বর্ণালী--এই বর্ণালী আবিষ্ীর করেছেন বিশ্ব- 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন। সে প্রায় 
তিনশত বছর আগের ঘটনা। ১৬৬০ খৃষ্টাবে 
ইংল্যাণ্ডের কেন্বিজ সহরের শীস্ত পরিবেশে নিউটন 
সুর্যরশ্মি নিয়ে এক অদ্ভূত খেলায় মেতে উঠেহিলেন। 
একটি অন্ধকার ঘরে জানালা-দরজ বন্ধ করে তার 
মধ্যে তিনি দিনের পর দ্রিন কাটাতে আরম্ত করেন। 
আলো-হাওয়ার সম্পর্কহীন এই ঘরটির মধ্যে অবিরাম 
ঘাম ঝরতো। তার শরীর থেকে; আর তিনি 
সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিধিকাঁর চিত্তে তার মধ্যে 
আপন মনে কাজ করে যেতেন। তখন তাকে 
দেখলে মনে হতো--এইমীত্র যেন তিনি মীন করে 
উঠেছেন। লোকে তো তাকে পাগল বলেই মনে 
করতেন। 

তিনি ঘরের একটি জানীলায় ছোট্ট একটি ছি 
করেছিলেন । এ ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট একফালি 
সূর্যরশ্মি ঘরে প্রবেশ করতো; আর তিনি এ 


৪৩ 


রশ্িটুকু নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাঁর পরীক্ষা 
করতেন। তিনি একটি ত্রিকোণ কাচ এই রশ্মির 
গতিপথে ধরতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সাদ] স্থ্যরশ্মি 
অদৃশ্ত হয়ে ঘরের বিপরীত দ্রিকের দেয়ালে বিভিন্ন 
রঙের কয়েকটি আলোর স্থষ্টি হতো (১নং চিত্র) 
নিউটন অবাক হয়ে যেতেন। সর্ষের সাদা আলো 
কোথায় যায়--এই চিন্তায় তার মন ভরে 
থাকতো। 
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শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


বুঝতে পারি না বলেই স্ধরশ্মি আমাদের কাছে 
সাদা মনে হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি 
ব্ললেন--আমরা জানি, একই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে 
বিভিন্ন বঙডের আলো! বিভিন্ন গতিতে যায়। আবার 
ত্রিকোণ কাচের আলোর গতি বাকিয়ে দেবার 
ক্ষমতা আছে। কাজেই এ কাচের মধ্য দিয়ে 
যাওয়ার সময় বিভিন্ন রঙের আলে। বিভিন্ন পরিমাণে 
বেঁকে যায় এবং সেজন্েই হ্ধরশ্ি বিশ্লিষ্ট হয়ে 
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একদিন তিনি ত্রিকোণ কাচটি এক হাতে ধরে 
অন্য হাতটি এ বিভিন্ন রঙের আলোর উপর 
ধরলেন। হাতের আন্গুল ও চেটে লাল, হলুধ, 
সবুদ্, নীল ও বেগুনী রঙে রঞ্চিত হয়ে উঠলো । 
সাদা আলোর কোন চিহুই দেখা গেল না। 
তিনি বিভিন্ন ভাবে এই পরীক্ষা করলেন; কিন্তু 
প্রতিবার একই ফল দেখা গেল। তিনি বহুদিন 
এই বিষয়ে চিন্তা করে বুঝতে পারলেন-_স্ুর্ধরশ্মিকে 
বিভিন্ন রঙে রঞ্চিত করবার ক্ষমতা ত্রিকোণ কাচের 
নেই। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন--হূর্যরশ্শি 
মোটেই সাদা নয়, সাতটি বিভিন্ন বর্ণের 
সমষ্টিমাত্র। আমরা খালি চোখে এদের পার্থক্য 


সপ শামা 


পড়ে। তখনই আমরা এ ব্ণসমষ্টি দেখতে পাই। 
এই ব্ণচ্ছটার নামই বর্ণালী । এই বর্ণালীর সবার 
উপরের রংটি লাল, তারপর যথ।ক্রমে কমলা, হলুদ, 
নীল, ঘন নীল এবং সকলের শেষে বেগুনী । রাম, 
ধচুতে আমরা যে সাতটি বং দেখতে পাই, সেগুলি 
এই স্ুর্যরশ্মির বর্ণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। 
নিউটন আরও বললেন--সাঁদা রং কোন বিশেষ 
রং নয়। এ সাতটি রঙের সমন্বয়েই সাদা রঙের 
স্ষট্টি। লাল রঙের প্রতিসরণ * সবচেয়ে কম 











* বায়ু, কাচ ও জল এগুলি সব স্বচ্ছ জিনিষ । 
আলে! এদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বেগে যায়। বায়ুর 
মধ্যে আলোর যে বেগ, জলের মধ্যে তা এক 
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এবং বেগুনীব সবচেয়ে বেশী। তাই আমরা এদের 
যথাক্রমে মকলের উপরে ও নীচে দেখতে পাই ॥ 
নিউটনের এই মতবাদ সকলের কাছেই প্রথমে 
অবাস্তব মনে হয়েছিল। যে স্বর্যরশ্িকে সবাই 
সাদ বলে জানে, নিউটন তাকে বললেন- সাতটি 
রঙের সমষ্টিমাত্র। তাই অনেকেই এই মতবাদে 
আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন নিউটন 
একে একে অনেক পরীক্ষার পর তার এই মতবাদ 
দুটতার অর্দে ঘোষণা করেন। তিনি ভ্িকোণ 
কাচ দিয়ে সুষরশ্িকে বিশিষ্ট করেই ক্ষান্ত হলেন 
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জোরে ঘুরিয়ে দিলেন যে, সেই ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠটথণ্ডের 
উপর সাতটি রঙের পরিবর্তে শুধু সাদা রং-ই মকলে, 
দেখতে পেলেন। &- 

স্র্ধরশ্মির মত অন্থান্য কৃত্রিম আলোক রশ্মিও 
বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ এবং এদেরও ভ্রিকোণ কাচ 
দিয়ে স্থ্ষর্শ্বির মত বিশ্লেষণ করা সম্ভব। 


ফনহফাঁর রেখা--১৮১৪ খুষ্টাব্দে জার্মেনীর 
বিখ্যাত চক্ষু-বিশেধজ্ঞ ডাঃ ফ্রনহফাঁর বিশেষ 
প্রয়োজনে বিভিন্ন আলোর বর্ণালী পরীক্ষা কর- 
ছিলেন। 


এই পরীক্ষার সময় তিনি প্রত্যেক 


সর্দার 
উপরে 
'শ্বাদ্া 

আলো 


(সি 
নও 


সে 


না, আর একটি ত্রিকোণ ক।চের সাহাযো এ 
নিশ্লি্ট সাতটি রং একর্সিত করে সাদা বে 
পার্ঘবতিত করলেন (২নং চিএ)। খুন সাধারণ 
একটি পরীক্ষা দিয়ে তিনি সবাইকে তার মতবাদ 
সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। একটি গোল কাঠের 


চাঁকৃতিকে তিনি এই সাতটি রঙে রপ্চিত করে এত 


২৫০৯০ এরা? * 








চতুর্থাংশ কমে যায় এবং কাচের মধ্যে এক- 
তৃতীয়াংশ । আলোর এই গতিবেগ স্বচ্ছবস্তর 
গুরুত্ব অনুসারে কমে বা বাড়ে। তাই এক স্বচ্ছ 
পদ্দার্থ থেকে অন্য স্বচ্ছ পদার্থে যাঁত্য়ার সময় 
আলোর গতিপথ বেকে যায়। আলোর বেগ যত 
বেশী, গতিপথও তত বেশী পরিবতিত হয়। 
আলোর গতিপথের এই পরিবর্তনকেই প্রতিসবণ 
(0২62৪001090) বলে । 
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আগোক রশ্মির মধ্যেই এক অডভুত ঘটনা লক্ষ্য 
করেন। | 

নিউটনের মত ফ্রনহফারও একটি অন্ধকার ঘরে 
তার পরীম্মী করেছিলেন। তবে নিউটনের সঙ্গে 
তার কাঁজের কিছু পার্থক্য ছিল। তিনি জানাল] বা 
দরজার একটি পাল্লা খুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে বেশ 
চওড়া এক ফালী স্ুর্ধরশ্মি প্রবেশ করতে দিলেন। 
তারপর এ আলোর গতিপথে একটি ত্রিকোণ কাঁচ 
বসিয়ে টেলিস্কোপ দিয়ে এ আলোর বর্ণালী পরীক্ষা 
করেন। প্রথমে তিনি দরজার বাইরে প্রদীপ 
জেলে আগের মত তার বর্ণালী পরীক্ষা করেন এবং 
তার মধ্যে দরজার খোলা অংশের সমান প্রস্থবিশিষ্ট 
খুব উজ্জল দুটি হলুদ বডের বেখা দেখতে পান। 
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তারপর তিনি এরূপে একটি আলকোহল-দীপের 
বর্ণালী পরীক্ষা করেন এবং এবারও এ হলুদ রঙের 
রেখা ছুটি দেখতে পান। অবশেষে তিনি একটি 
মোমবাতির আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করেন এবং 
আশ্চর্যের বিষয়, এবারেও এ হলুদ রেখ! ছুটির কোন 
স্থানাস্তর বা রূপান্তর দেখা গেল না। 

এবার স্র্যরশ্মির বর্ণালীর মধ্যে ফ্রনহফার 
এ হলুদ রেখা ছুটির অন্ুমন্ধীন করেন। কিন্তু 
তার আশ! সফল হলো না। এ হলুদ রেখার কোন 
চিহু সেখানে দেখ! গেল না। তার পরিবর্তে তিনি 
দেখতে পেলেন অনেকগুলি কালো রেখা এ স্থর্ধ- 
রশ্মির বর্ণালীকে ছেদ করেছে। তিনি পাঁচশতেরও 
অনেক বেশী কালে। রেখা এ স্ুর্ধরশ্মির মধ্যে 
দেখতে পেলেন। এদের কতকগুলি খুব বেশী কালো, 
কতকগুলি কিছু কম কতকগুলি খুব স্পষ্ট, অবশিষ্ট- 
গুলি খুবই অস্পষ্ট। তিনি এ, বি, সি, ডি 
করে এদের নামকরণ করেন। তার মনে হলে। 
স্র্যরশ্মিতে বোঁধ হয় কোন রঙের অভাব আছে। 
তিনি প্রত্যেকটি রেখাই ভাল করে লক্ষ্য করলেন 
এবং দেখতে পেলেন-_ প্রদীপের আলোর বর্ণাপীতে 
যেখানে হলুদ রেখা ছুটি আছে-_স্ুর্ধরশ্মির বর্ণালীর 
ঠিক সেই স্থানটিতে রয়েছে ছুটি ঘন কালো রেখা। 
দিনের বেল! সুর্যরশ্মি এবং রাঁজিবেল। প্রদীপের 
আলো নিয়ে বনুবার পপীক্ষার পরেও তিনি একই 
ঘটন] লক্ষ্য করেন। 

এই সময় আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী বিভিন্ন 
প্রকারের আলোকরশ্মি নিয়ে গব্ষেণা করছিলেন । 
তারাও বিভিন্ন আলোর বর্ণালীতে এ হলুদ রেখা 
ছুটি এবং আরও অনেক উজ্জল রেখা দেখতে 
পেলেন। কিন্তু সুর্ধরশ্মির বর্ণালীতে এ হলুদ রেখা 
ছুটির চিহমাত্রও দেখতে পেলেন না; বরং আরও 
অনেক নতুন কালো রেখার সন্ধান পেলেন। 
ফ্রনহফারের নাম অন্ুলারে তারা এ রেখাগুলির 
নাম দিলেন--ফ্রনহফারের বেখা। কিন্তু সমস্যার 
সমাধান হলো না। তারপর এল বুনসেন-কার্ফের 
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যুগ। তারা ছুই বন্ধুতে মিলে এ সব কালে রেখা 
এবং হলুদ রেখা ছুটির অবস্থানের উপযুক্ত ব্যাখ্যা 
নির্দেশ করলেন। 

বর্ণালী বিশ্লেষণ-- বিভিন্ন বস্তুর আলোর বর্ণালী 
পরীক্ষার জন্যে বুনসেন ও কাশফ প্রথমে একটি যন্ত্র 
তৈরী করেন। যন্ত্রটর নাম স্পেক্টোক্কোপ। 
ছুটি টেলস্কোপ, একটি ত্রিকোণ কাচ ও একটি 
সাধারণ সিগারের বাক্স দিয়েই প্রথম ম্পেক্টোস্কোপ 
তৈরী হলো। কাঁশফ ছিলেন পদার্থবিদি। তাই 
স্পেক্টেক্কোপ নির্মাণে তিনিই ব্রতী হলেন। তিনি 
একটি সিগারের বাক্সের ছু-পাঁশে ছুটি ছিদ্র করে 
সেখানে ছুটি টেলিস্কোপ কোণ।কুণিভাবে বসালেন। 
তারপর একটি ত্রিকে'ণ কাচ রাখলেন বাঝ্সটির 
মধ্যে টে'লস্কোপ ছুটির পরস্পরের গতিপথের উপরে। 
বাঝ্সটির চারদিকে কালো কাগজ মুড়ে দিলেন। 
তাই আলো প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। 
তখন কার্শফ উক্ত টেলিস্কোপ ছুটির একটির 
বাইরের দিকের ছোট একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে 
আলোর প্রবেশাধিকার দিলেন। এই টেলিস্কোপ- 
টিকে কলিমিটার বলা হয়। কলিমিটারের মধ্য 
দিয়ে আলোক-রশ্মি ধ্রিকৌণ কাচের উপর পড়ে' 
বিশ্লিষ্ট হয়ে বণালীর সৃষ্টি করলো। বুনসেন ও 
কার্শফ অপর টেলিস্কোপটির মধ্য দিয়ে এ বর্ণালীর 
দিকে তাদের সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। 

কার্শফ যখন স্পেক্টোক্কোপ নির্মাণে ব্যস্ত 
ছিলেন তখন বুনসেন তার পরীক্ষণীয় জিনিষগুলি 
নির্দোষভাবে তৈরী করে রাখেন। কাজেই যন্ত্রটির 
নির্মাণ-কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আদল 
কাজ আরস্ত হলো। 

প্রথমে কার্শফ তুর্যবিশ্বকে আয়নার সাহায্যে 
তার যন্ত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করে বহুবর্ণবিশিষ্ট এক 
বর্ণালী দেখতে পান। বর্ণালীর মধ্যে কালে 
ফ্রনহফার রেখাগুলিও তার দৃষ্টির অগোচর 
রইলো! না। তারপর তিনি ঘরের দরজ1-জানলা বন্ধ 
করে তার যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বুনসেন-দীপের বর্ণানীর 
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দিকে তাকালেন। কিন্তু দীপের শিখা খুব উজ্জল 
হওয়া সত্বেও সেখানে কোন বর্ণালী দেখা গেল ন1। 
কিন্ত বুনমেন যখন বিভিন্ন জিনিষের কণামাত্র 
এ দীপশিখায় ধরতে লাগলেন তখনই হঠাৎ সব 
কিছুর দৃশ্ান্তর ঘটলো । তিনি প্রথমে একটি প্র্যাটি- 
নাম তারের প্রান্তে একবিন্দু খাবার লবণ নিয়ে এ 
দীপশিখায় ধরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হলুদ 
রঙের ্ষ্টি হলে। এ বর্ণালীর মধ্যে। কার্শফ 
স্পেক্টোস্কোপের মধ্যে তাকিয়ে বললেন__কালো৷ 
পর্দার উপরে পাশাপাশি ছুটি হলুদ রেখা ছাড়] 
আর কিছুই দেখ। যাচ্ছে না। সোডিয়ামের অন্যান্য 
যৌগিক পদার্থ থেকেও তাঁরা সেই একই স্থানে ছুটি 
হলুদ বেখা দেখতে পেলেন। সব সমন্যাঁই যেন 
তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। তাঁরা বুঝলেন -- 
দীপশিখার স্পশমাত্রই সোডিয়াম-লবণ বিশ্রিষ্ট হয়ে 
সোডিয়ামটুকু একপ্রকার গরম বাশ্পের স্থষটি করে, 
যার ফলে এ হলুদ রেখা ছুটির আবির্ভাব হয়। 
বুনসেন প্র্যাটিনাম তাঁরটি ভাল করে ধুয়ে এবার 
একটু পটাসিয়াম যৌগ নিলেন। দীপশিখার স্পশ 
মাত্র সুন্দর লাইলাক রঙের স্ট্টি হলো। কার্শফ 
কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বুনসেন অসহিষ্ণ হয়ে 
উঠলেন তার এই নীরব্তীয়। তখন কার্শক বললেন 
- কালো পর্দার উপর একটি লাল ও একটি বেগুনী 
রেখ! এবং তাঁদের মাঝখানে অস্পষ্ট, কিন্তু প্রায় 
সম্পূর্ণ একটি বর্ণালী দেখ! যাচ্ছে। এভাবে 
পিথিয়ামের সব যৌগিক পদীর্থই উজ্জ্বল লাল ও 


একটু নিপ্প্রভ কমলা রডের রেখার সৃষ্টি করলো। 
ই্রনসিয়ামের বর্ণালীতে একটি উজ্জ্বল নীল ও কতক- 
গুলি ঘন লাল রেখা দেখা গেল। 

এভাবে প্রায় সব মৌল এবং তাদের অনেক 
যৌগ নিয়ে তার] পরীক্ষা করেন। প্রত্যেকের 
বেলাতেই দ্রেখা গেল, তাদের বাশ্প বর্ণালীর কোন 
নিদিষ্টস্থানে বিশিষ্ট রডের উজ্জল রেখার সি 
করে। 

এই ঘটন! দেখে দুই বন্ধু বিল্ময়াবিষ্ট হয়ে 
গেলেন। তারপর তীর! প্রত্যেক জিনিষের বর্ণালীর 
ছবি একে তাদের তুলনা করেন। তারপর বিভিন্ন 
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মৌল মিশিয়ে তাদের বর্ণালীর পরিবর্তন দেখবার 
বিষয় স্থির করলেন। স্পেক্টেস্কোপের সাহাষ্যে 
কোন যৌগ থেকে মৌলের বিশ্লেষণ সম্ভব কিনা 
তা জানবার জন্যে উভয়েই অসহিষু হয়ে ওঠলেন। 
তাই বুনদেন বিভিন্ন জিনিষের সংমিশ্রণ থেকে 
কণামাত্র প্ল্যাটিনাম তারে ছুইয়ে দীপশিখায় 
ধরলেন। শিখাটি সঙ্গে সঙ্গে হলুদ হয়ে গেল। 
তারা বুঝলেন-_সোডিয়ামের আলো অন্য সব 
জিনিষের আলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; খুব বেশী প্রথর 
ও উজ্জ্বল বলেই এপ হয়। 

কার্শক স্পেক্টোস্কোপের মধ্য দিয়ে এ মিশ্রিত 
জিনিষের বর্ণালীর দিকে তাঁকালেন। মিশ্রিত 
জিনিষটি আগুনে চট্পট্‌ করে ফুটছে। বুনসেনের 
হাত কাপছে-আর কোন সাঁড়াশব্ধ নেই সেখানে । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্শফের চোখ দুটি আশ! ও 
আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলো । মিশ্র পদদার্থটির 
বর্ণালীতে বিভিন্ন রেখার উপস্থিতি দেখে একে 
একে কয়েকটি জিনিষের নাম মনে হলো ত্বার। তিনি 
বললেন_বুনসেন, তোঁমীর এই জিনিষটি বোধহয় 
সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লিথিয়াম ও ই্রনসিয়ামের 
মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। কাফের কথা শুনে 


বুনসেন আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন_ঠিক, 
ঠিক বলেছ কাঁশ্কফ ! তৎক্ষণাৎ প্র্যাটিনাম তার- 
টিকে দণ্ডে স্কাপন করে বুনসেন স্পেক্টেস্কোপের মধ্য 
দিয়ে তাকালেন। প্রত্যেকটি জিনিষের বিশিষ্ট 
রডের উজ্জল রেখাগুলি বর্ণালীতে তাদের নিদিষ্ট 
স্থানে দেখা গেল। বিরাট জনতার মধ্যে স্বর 
শুনে যেমন মানুষ চেনা যায়, ঠিক তেমনি মিশ্রিত 
বা যৌগিক পদার্থের বর্ণালীতে বিশিষ্ট রঙের রেখা! 
ও তাদের অবস্থান দেখে এ জিনিষের উপাদান- 
গুলিরও পরিচঘ্জ পাওয়া সম্ভব হলো।। ত্বিকোণ কাচে 
আলোক বিশিষ্ট হওয়ার ফলে এ বিশিষ্ট রেখাগুলি 
ব্্ণালীর মধ্যে তাদের নিদিষ্ট স্থান দখল করে 
কাজেই একটি অপরটির উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে না। 

বুনসেন ও কার্শক ম্বন্তির নিঃশ্বাম ছাড়লেন। 
তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো! । রাসায়নিক বিশ্লেষণের 
নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো । 


সঞ্চয়ন 


নতম দশমিক মুদ্র। 
ভিতর হত ভাত নৃতন মুদ্রার একদিকে সিংহমৃত্তি সমেত 
দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন হইয্লাছছে। বর্তমানে অশোকপ্তন্ত খোদিত আছে এবং হিন্দীতে “ভারত, 


প্রচলিত সিকি, আধুলি ও টাকা, ছুই নিয়ম ও ইতংরাগীতে ইওডয়।? লেখ। আছে। অপরদিকে 
অনুযায়ীই চালু থাকিবে। নূতন মুদ্রা চালু হইবার মুদ্রাটির মূল্যমান ও কোন্‌ সালে ইহা তৈয়ারী 
পর বর্তমানের মুদ্রাগুলি তিন বৎসর পর্যন্ত চালু হইয়াছে ইহা লেখা আছে। ৫০ ও ২৪ নয়া পয়সা 





থাকিবে । এই সময়ের মধ্যে এগুলি ধীরে ধীরে খাটি দন্তায় তৈয়ারী। ১০৫ ও ২ নয়া পয়স! 
সরাইয়া লওয়া হইবে। সর্বপ্রথমে ছুই আনা ও তামা ও দত্ত সংমিশ্রণে তৈয়ারী। ১ নয়া পয়সা 
তাহার নিয় মূল্যের দুদ্রগুলি সরাইয় লওয়! হইবে ত্রোঞ্জে তৈয়ারী। নৃতন মুদ্রাগুলি রিজার্ভ 
এবং ১০ নয়া পয়লা বল্‌ পরিমাণে চালু করা ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যান্কের অফিসসমূহ, ট্রেজারী ও 
হইবে। | সাব-ট্রেজারী হইতে দেওয়া হইবে। অমস্ত 





(এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


ুত্রাগুলিই একসঙ্গে চালু হইবে না। শুধুমাত্র 
১১ ২,৫১৩ ১৯ নয়া পয়সা প্রথমে চালু করা হইবে। 
২৫, ৫০ নয়া পয়সা ও নৃতন টাকা পরে চালু করা 
হইবে। ১লা এপ্রিল 
হিসাব টাকা ও নয়া 


হইতে সমন্ত সরকারী 
পয়সায় হইবে। সমস্ত 
চালান ও বিল প্রভৃতি নৃতন মুদ্রা অন্যায়ী 
লিখিতে হইবে । ২৫ টাকা ও ৫ নয়া পয়সা ২৫৫ 
টাকা লিখিতে হইবে। ২৫ টাকা ও ৫* নয়া পয়স' 
২৫৫০ টাঁকা লিখিতে হইবে । 

লোকে যাহাতে সহজে নয়া পয়পা ও বঙমানে 
প্রচলিত মুদ্রার বিনিময় হার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করিতে পাঁরে সেই জন্য অর্থ মঞ্রণালয় বেডী-রেকনার 
তৈয়ার করিয়াছেন । যেখানে টাকার লেনদেন 
হয় সেখানেই রেডী-তকণারগুলি পাওয়া যাইবে । 


নিয়ে বিনিময় হারের একটি সরল চাট দেওয়া 





হইল :-- 
পাই নয়া পয়সা আনা পাই নয়া পয়সা 

১ পয়সা "৩ ২ 

২ পয়স] »* ৬ র্‌ 

৩ পয়ুসা ৯ ৫ 

১ আনা ৬ ৯ আন! ৫ ৩ 
২ আন ১২ ১০ আন! ৬২ 
৩ আনা ১৯ ১১ আনা ৬৯ 
৪ আন ২৫ ১২ আন ৭৫ 
৫ আনা ৩১ ১৩ আনা ৮১ 
৬ আনা ৩৭ ১৪ আনা ৮৭ 
৭আন! ৪8 ১৫ আন। ৯৪ 
৮ আনা ৫০ ১৬ আনা ১০০ 


পি পপ পপ পাপী ++ ২৭০ ০ পপি এ শা কাকা পিপলস পল | পিসী 


১৯৫৫ সালে ভাবতীয় মুগ্রা মংশোধন) আইন 


সঞ্চয়ন 


২৪ 
অনুসারে বিনিময় হার নির্ধাগ্ত হইয়াছে । তাহাতে 
বর্তমানের ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা ও ২ আনার 
সমমূল্যের নয়া পয়সা ঠিক করা যায় নাই । ফলে 
তাহাদের বিনিমন্ঘ করিতে শিয়া সামান্য লাভ বা 
লোকসান হইবে। যতর্দিন পুরাতন মুদ্রাগুলি চালু 
থাকিবে ততদ্দন এই গামান্ত লীভ বা লোকসান 
ঘটিবে। কিন্তু নয়া পয়লা অধিক পরিমাণে চালু 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা লোপ পাইবে। এই লাভ 
বা লোকমানের হাত হইতে এড়।ইতে হইলে জন- 
সাঁধারণকে সিকি, আধুলি ইত্যাদি অধিক পরিমাণে 
ব্যবহার করিতে হইবে। ট্রেজারী প্রভৃতিকে সিকি, 
আধুলি প্রর্তৃত্ির বদলে সমমুল্যেৰ নয়া পয়সা দ্বার 
নিদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

পৃথিবীতে ১৪০টি দেশে মুদ্রার প্রচলন আছে। 
উহার মধ্যে ১০৫টি দেশে দশমিক মুদ্রা চালু আছে। 
ভাঁরতব্ষ মূদ্রা সংস্কার করিয়া এই ১৫টি দেশের 
অনুগ!মী হইল। ভারতবর্ষের শিল্পের ব্যাপক 
উন্নয়ন আগামী ১০ বাঁ ১৫ বহপরের মধ্যে হইবে। 
বর্তমানে প্রচলিত হিনাঁবের স্বঘংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও 
ওজন করিবার যন্ত্রযূহ এখন না ব্দলাইলে পরে 
অনেক বেশী খরচ করিতে হইবে। ইহা ছাড়। 
দশ[মক মুত্র। প্রচলন করিবার আরও একটি কারণ 
আছে। দ্রশমিক মুদ্রা ঠিকমত কাজে লাগাইতে 
হইলে ওজনের মেটিক প্রথা চালু করিতে হইবে। 
ভারত সরকার আগামী ১৫ বদরের মধ্যে ইহা 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
চিত্রের প্রথম ছুই সারিতে দশমিক মুদ্র। দেখান 


ডান দিকের মাঝামাঝি যে চাৰিটি 
নৃতন মুদ্রা দেখান হইয়াছে সেগুলি ১ল1 এপ্রিল 
হইতে চালু হইয়াছে। ব-দিকেরগুলি পরে চালু 


হইয়াছে। 


২৪৬ 


হইবে। বাঁদিকের সর্বোচ্চ ভাগে প্রত্যেক মুদ্রার 
অপর ' দিকটি দেখান হইয়াছে । নীচের দিকে 
বিনিময় হার টেবিল দেখান হইয়াছে । প্রথম 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


শ্রেণীতে ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনার সমমূল্যের নয়] 
পয়সা দেখান হইয়াছে এবং ডান দিকে ৩ আনা 
সমমূল্যের নয়৷ পয়স! দেখান হইয়াছে। 


পুস্তক পরিচয় 


আবিষ্কারের কাহিনী-_শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রব্তী। 
প্রাপ্তিস্থান-বিদ্যাভীরতী ; ৩, বমীনাথ মজুমদার 
বাট; কলিকাতা-_৪। মূল্যের উল্লেখ নাই। 

দেবীপ্রসাদবাবুর রচনা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
পাঠকদের কাছে স্ুপরিচিত। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং 
বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তার কমেকটি রচনা 
এই পুস্তকটিতে স্থান পের়েছে। বিজ্ঞান-জগতের 
যুগান্তকারী কয়েকটি আবিষ্কারের কথা তিনি গল্পের 
মত সহজ ও সরল ভাষায় লিখেছেন। পেনিসিলিন, 
ভিটামিন, ইনস্থলিন, ইউরিয়া ট্রিবামিন ইত্যাদি 
নাম আজকাল প্রায় সকলেই জানেন। এই সব 
আবিষ্কারের কথ! বেশ কৌতুহলোদ্দীপক ও চিন্তা- 
কর্ক। অল্পবয়স্কদের জন্যে লেখা এই বইখান! 
তাদের তো৷ ভাল লাগবেই বড়দের কাছেও আদূৃত 
হবে। বইটিতে কয়েকটি বিশ্রী ছাপার তুল লক্ষ্য 
করলাম--আশা করি পরবর্তী সংস্করণ এই দোষ- 
মুক্ত হবে। 

মানব জাতির উদ্ভব--মূল রুশ হইতে বাংলায় 
অন্ুবাদক--শ্রীঅধেন্দু গোম্বামী;) পৃঃ ১১৩; 
প্রকাশক, ইষ্টারণ ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে 
শ্রীদেবী প্রনাদ মুখোপাধ্যার। ৬৪-এ, ধশ্মতলা দ্বীট, 
কলিকাতা-১৩। মৃল্য--এক টাকা ছয় আনা। 


“সাধারণতঃ অতীত হইতে প্রাপ্ত অভ্যাস এবং 
এতিস্বের নিকট সাহাধ্য পায় বলিয়া ধর্মীয় 
কুণংস্কার ও বদ্ধ ধারণাগুলির জীবনীশক্তি প্রব্ল 
এবং অত্যন্ত বদ্ধমূল। জীর্ণ ও ক্ষতিকর ধারণা, 
প্রথা ও বীতিনীতির পোষণ করেন, এমন অনেক 
ধশ্মবিশ্বাপী লোক এখনও সোভিয়েত দেশে দেখিতে 
পাওয়া যায়। বি্ষমটি যে উপেক্ষণীয় নহে সে 
সম্পর্কে কমু[নিষ্ট পাটি বরাবরই দৃষ্টি রাখিয়াছেন। 
বিজ্ঞান বিরোধী ও ধন্মীয় বিশ্বদৃষ্টির বিরুদ্ধে 
বিজ্ঞান ও বস্তবাদী বিশ্বদৃষ্টির সংগ্রামটি হইল-- 
শেণীহীন সমাজ গঠনের জন্য) সমন্ত মানুষের প্ররুত 
সখী জীবন গড়িবার জন্য একটি প্রয়োজনীয় 
অবস্থা ।” ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে বন্ততান্ত্রিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর সমর্থনকল্পে আলোচ্য পুস্তকথানিতে বিবর্তন- 
বাদের ভিত্তিতে জীব-জগতের ক্রমবিকাশ এবং 
বিশেষভাবে মানুষের অভিব্যক্তির ধারা বিশদভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে । এই বিষয়ে উৎসাহী পাঠকেরা 
বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। অনেবস্থ:লই 
যে সকল পরিভাঁষ] ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার 
পরিবর্তে মূল শব্ষের আক্ষরিক পরিবর্তন অধিকতর 


শ্রুতিমধুর ও স্থুখবোধ্য হইত। 


কিশোর বিদ্রানীর 
দ$ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


এপ্রিল, ৯৫৭ 


দশায় বষ” $ ৪র্থ সংখা 


পপ আজ ৯ এ এ৯ প্রি ৪১ 


নি শশা পিসী তত 





চট 


ইউরেনিয়ামের আলোকচিত্র নেওয়া হুচ্ছে। এই ইউরেনিয়াম 
ইন্ধন হিসাবে পরমাণু-চুল্লীতে ব্যবহার কর! হয়। 


(জনে নাখ 


বিমানের গতিপথ নিধারণের অভিনব ব্যবস্থ। 


চারদিকে তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ বিস্তীর্ণ সমুদ্র, আর তাঁরই মাঝখানে তিনটি বিরাট খু*টির 
উপর ইম্পাতের একটি মঞ্চ। মঞ্চের উপরে বাস করে গুটিকতক মানুষ। তাদের 
কাজ--অপরিচিত বিমানের গতিবিধির উপর নজর রাখা। 

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব উপকুল থেকে ১১০ মাইল দূরে আটলাটিক মহাসাগরে এই মঞ্চ 
বা টাওয়ারটি নিশ্জাণ করেছেন মাফিন বিমানবাহিনী । সরকারীভাবে এটিকে বল! হয় 
জর্জেস ব্যাঙ্ক এয়ার ফোস্4স্টেশন। টাওয়ারের বাসিন্দারা সবাই বিমানবাহিনীর ?সন্ | 





বিমানের গতিপথ নিধণরণের জন্যে সমুদ্রের উপর নিমিত মঞ্চ। এখানে 
বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি সমেত ৬০ জন লোকের থাকবার ব্যবস্থা আছে। 


এখানে তিনটি রেডার যন্ত্র আছে। এ যন্ত্রের সাহাষ্যেই অপরিচিত বিমানের গতিপথ জান! 
যাঁয় এবং সমুদ্রের উপর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে অগ্রসরমীন বিমানের সংবাদ মুহুর্তের মধ্যে 
বেতারে প্রদ্দান করে মূল ভূখণ্ডের ঘণাটিকে সতর্ক করে দেওয়া! যাঁয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই জাতীয় 


২৪৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


রেডার টাওয়ার এই-ই প্রথম এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও নিরাপদ করবার জন্ে 
সমগ্র পূর্ব উপকূলব্যাপী এরূপ আরও অনেক টাওয়ার বসানো হবে। 

গঠন-নৈপুশোর দিক থেকে টাওয়ারটির অভিনবত্ব আছে। সমুদ্রগর্ভে পৌতা ইস্পাত 
ও কংক্রিটের তৈরী বিরাট বিরাট তিনখানি খুঁটি, আর তারই উপরে ত্রিভুজাকারে টাওয়ারটি 
নিমিত। সসুত্রপৃষ্ঠ থেকে এটির উচ্চতা ৮৭ ফুট এবং এক এক দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় 
২ শত ফুট । 

_ টাঁওয়ারটি আগাগোড়া ইম্পাতের পাতে মোড়া, আর এতে আছে অসংখ্য যন্ত্রপাঁতি__ 
রেডার যন্ত্র, বিছাৎ সরবরাহের যন্ত্র জল শোধনের যন্ত্র, সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্র ইত্যাদি । 
আর আছে ধারা এখানকার বাসিন্দা তাদের থাক), খাওয়া ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা] । 

সৈনিকেরা এই টাঁওয়ারে বসেই সিনেমা দেখতে পারেন, পিংপং খেলতে পারেন, 
আবার মূল ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত নটকাদির অভিনয় বেতারবীক্ষণে দেখতে পারেন । 





বিমানের গতিপথ শিধণরণের জন্যে সমুদ্রের উপর শিমিত মঞ্চে হেলিকপ্টার 
যোগে জিশ্ষিপত্র সরবরাহ ও লোকজন যাতাঞাতের ব্যবস্থা রয়েছে । 


ধর্মীচরণের দিক থেকেও তাদের কোনরূপ অন্বিধার সনুখীন হতে হয় না। প্রতি 
মাসে মূল ভূখণ্ড থেকে হেলিকপ্টার যোগে এখানে একবাঁর করে ধর্মযাজক আসেন এবং 
সমবেত প্রার্থনা পরিচালনা করে হেলিকপ্টার যোগেই বিদায় নেন। প্রার্থনা পরিচালন 
ছাড়া তিনি ধর্মদম্পকিত পুক্তিকাদি বিতরণ করেন এবং উপদেশাবলী দান করেন। 
_ কিন্তু চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও দিনকয়েকের মধ্যেই তাদের মন বিক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠে । কেন না, ফেনিল উচ্ছ্বসিত জলরাশি ছাড়! নয়ন পরিতৃপ্তির আর কোন দৃশ্যই 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] খান্ভের কথা ২৪৯ 


যেমন চোখে পড়ে না, তেমনি কংক্রিটের খু"টির গাঁয়ে ভেঙ্গে-পড়া তরঙ্গের একটানা শব্দ 
ছাড়া বহিবিশ্বের আর কোন শব্দই তাদের কানে পৌছায় না। তাই, এই একঘেয়ে জীবন 
থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যে পালা করে প্রতি ৩০ দিন অন্তর লোক বদল করা হয়। এখাঁন- 
কার লোকদের মূল ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্য লোক এনে তাদের শুন্য স্থান পুরণ 
করা হয়। তবে কোন কোন সময় আবহাওয়া বিপর্যয়ের দরুণ টাওয়ারবাসীদের একটান। 
৮* দিন পর্যস্ত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়। 

টাওয়ারবাসীদের জন্তে প্রয়োজনীয় খাগ্য, জ্বালানী এবং যাবতীয় ভারী ভারী দ্রব্যাদি 
আনা হয় জাহাজযোগে । টাওয়ারে বড় বড় ক্রেন আছে। এ ব্রেনের সাহায্যেই জাহাজ 
থেকে মালগুলি তোল হয়। অন্যান্য হাল্ক। ধরণের দ্রব্য ও চিঠিপত্রাদি সরবরাহ কর! হয় 
হেলিকপ্টারযোগে। 

টাঁওয়ারবাসীদের দৈনন্দিন গ্রফোজনীয় জল সরবরাহ কর! হয় এই টাওয়ার থেকেই। 
এখানে জল পরিশোঁধনের যে যন্ত্রটি আছে, সেটির সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ গ্যালন লোন৷ 
জল পানীয় জলে পরিণত করা যায়। 

৬জন অফিসারসহ মোট ৬০ জন লোক টাওয়ারে বাঁস করেন । ওরা প্রত্যেকেই 
যন্ববিশীরদ। দিবারাত্রি চবিবশ ঘণ্টাই এদের আকাঁশের দিকে নজর রাখতে হয়। এখান- 
কার বড় বড় তিনটি রেডার যন্ত্র যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনবরত ঘুরে আকাশে অজ্ঞাত বিমানের 
গতিবিধির সন্ধান করে। রেডার যন্ত্র তিনটি প্লার্টিকের তৈরী গন্বৃঙ্গাকীরের খোলের মধ্যে 
রক্ষিত । আবহাওয়ার হাত থেকে যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে এই ব্যবস্থা । রেডার যন্ত্রের 
আওতার মধ্যে অপরিচিত কোন বিমানের আধির্ভাব ঘটলেই যন্ত্রে তার আগমন বার্তা ধর! 
পড়ে এবং একটি স্বচ্ছ বোর্ডে যান্ত্িক পদ্ধতিতে তার গতিপথ লিপিবদ্ধ হয়ে যাঁয়। 


খাগ্ের কথা 


বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের খাগ্ভ অপরিহার্য । কাজেই আমাদের খাগ্ধ কিরূপ 
হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দু-একটি কথ। বলছি । আমাদের খাগ্যগুলি সাধারণতঃ 
পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা ১নং প্রোটিন বা আমিষজাতীয় পদার্থ; 
২নং--শর্করাঁজাতীয় পদার্থ; ৩নং--নেহজাতীয় পদার্থ; ৪নং--লবণজাতীয় পদার্থ এবং 
৫নং-__ভিটামিন | 

আমাদের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এই পাঁচটি জিনিষ একান্ত প্রয়োজনীয় । 
তাছাড়। এর সঙ্গে জল তো! আছেই । প্রোটিনজাতীয় খাছযের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, 
ডাল, ছুধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এদেব কথা আমর কিছু কিছু জানি। কিন্তু এদের 


২৫০ শুভান'ও বিজ্ঞান [ ১*ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


কাজ কি? একথ1 জানতে নিশ্চয়ই আমাদের ইচ্ছা হয়। এর! সাধারণতঃ আমাদের 
দেহের ক্ষয় নিবারণ ও দেহের বৃদ্ধি সাধন করে । দেহে মাংস হয় এবং শরীর সুস্থ ও সবল 
হয়। এর আর একটা কাজ, শরীরে তাপ উৎপাদন করা এবং এই তাপকে বলা 
হয় ক্যালোরি । 

১ গ্র্যাম জলকে ১০ সেন্টিগ্রেডে তুলতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাকেই ক্যালোরি 
বলে। দেখা গেছে, ১ গ্র্যাম প্রোটিন থেকে আমরা ৪৫ ক্যালোরি তাপ পেতে পারি। 
কাজেই এটা স্বাভাবিক, যে যত বেশী প্রোটিন খাবে, তাঁর শরীরে তত বেশী তাপ 
উৎপন্ন হবে। কিন্ত প্রত্যেক জিনিষের একট! সীমা আছে। তার উধ্রে গেলে 
শরীর খারাপ হওয়ার সম্তাবনা1। তাই বৈজ্ঞানিকেরা এর একটা সীমা নিধণরণ করেছেন । 
সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকের দৈনিক ৭০-৬৫ গ্র্যাম প্রোটিন পেলেই যথেষ্ট। 
কিন্ত আমাদের দেশের লোক ক'জন ৭৫ গ্র্যাম বা ১॥ ছটাক প্রোটিন খেতে পাঁয় £ এই 
প্রশ্নের হিসাব দিতে গেলে বিপদে পড়ে যাঁব। ওদিকে না যাওয়াই ভাল। তবে এটুকু 
হলফ করে বলতে পারা যায় যে, শতকরা ৯৫ জন ব! ততোধিক আমাদের দেশে প্রোটিন 
খাছ পায় না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি করে বেঁচে আছি ? 

বেঁচে থাকবার কারণও কিছুটা আছে। ছুধ, ডিম, মাংস রোজ খাই বা না খাই, 
ভাত ও ডাল আর শাঁকসবজী আমরা কমবেশী খাই-ই । চালে শতকরা ৭ থেকে ৮ 
ভাগ প্রোটিন থাকে । ডালে ১৫ থেকে ২০ ভাগ । এখানে বলে রাখা ভাল, চালের 
প্রোটিন অতি সহজেই হজম করা যায়। শাঁকসজীতে অবশ্য বিশেষ কিছু থাকে 
না। আর থাকলেও তা সহজে হজম করা যায় না। এগুলি ঠিক আমরা ওজন করে 
খাই না। পেট কোন রকমে ভন্তি হলে সন্তুষ্ট হই। যাহোক, এই করেই আমর 
কোন রকমে বেচে আছি। এ ছাড়াও নানারকম ফলের বীচিতে প্রোটিন থাকে। 
অনেক সময় শোনা যাঁয় যে, গ্রাবের লোকের। অভাবের সময় কাঠালের বীচি খেয়ে থাকে । 
কাঠালের বীচিতে বা চীনাবাদাম জাতীয় খাছ প্রোটিন বেশী পরিমাণেই আছে । কিন্তু 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এসব প্রোটিন হজম করা মুস্কিল; ঠেকায় না পড়লে অথবা 
সময়কালীন খাছ না হলে আমরা বড় একটা খাই না । 

প্রোটিন ছেড়ে এবার শর্করাজাতীয় খাছ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। 
শর্করাজাতীয় খাগ্যের মধ্যে ভাত, আলু, আটা, ময়দ! প্রভৃতিই প্রধান। এদের কাজ 
দেহে শক্তি উৎপাদন করা । বাড়ীতে রান্না করতে গেলে যেমন কাঠ বা কয়লার প্রযোজন, 
আমাঁদের শরীরের বিভিন্ন অংশের কাঁজ করতেও এই শর্করার প্রয়োজন। এই 
শর্করাজাতীয় খাগ্চই আমাদের শরীরে কয়ল! বা কাঠের কাজ করে। ১ গ্র্যাম শর্কর! 
থেকে আমরা প্রায় ৫ ক্ণালোরি তাপ পেতে পারি। এই শর্করাজাতীয় খাগ্গুলি 
রূপাস্তরিত হয়ে গ্লাইকোজেন নামক পদার্থে পরিণত হয়। আমাদের শরীরে এই 
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গ্লাইকোজেন যেন একটা ভাড়ারের মত; দরকার মত আমাদের রক্তে গ্রকোজ 
সরবরাহ করে। ডাক্তারের কাছে গেলে ছুবল রোগীদের দবল করবার জন্যে তারা গ্রকোজ 
খাওয়ার পরামর্শ দেন। এই গ্রকোজ আমাদের শরীরে যাবতীয় কাজ করতে সাহায্য করে। 
শরীরের যন্ত্রুলি দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বা অন্য কোন কারণে যখন বিকল হয়ে যায়, 
তখন গ্রকোজ শরীরের বিভিন্ন কাঁজগুলি খুব অল্প সময়েই সম্পন্ন করে। 

আমাদের এই শর্করাজাতীয় খাগ্য কতখানি খাওয়া প্রয়োজন তা! বল! দরকার । 
বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন যে, সাধারণ মধ্যবয়স্ক লোকের পক্ষে দৈনিক ৪০০-৫০০ গ্রা।ম ব' 
আধসের ভাঁত যথেষ্ট । বোধ করি আমাদের দেশে অন্য সবের কোন বালাই নেই ; 
খাওয়ার ভিতর এই ভাঁতই আমরা খাই। 

স্নেহ বা তৈলজাতীয় পদার্থের নাম আমরা কিছু কিছু জানি । তেল, ঘি, চব্বি ইত্যাদি 
সাধারণতঃ এই জাতীয় খাগ্ের ভিতর পড়ে। তৈলজাতীয় খাছ না খেলে শরীর মস্ণ 
ব। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা হয় না। আবার শরীরে বেশী চবি হওয়াও এক বিড়ম্বনা । 
আমরা সময় সময় মোটা লোক দেখি-হাঁটতে কি কষ্টই না হয়! ডাক্তারের এসব 
ক্ষেত্রে স্েহজাতীয় খাছ, এমন কি ভাত খাওয়া পধস্ত বন্ধ করে দেন। এর তাঁপ 
উৎপাদন করবাঁর ক্ষমত1 প্রোটিন বা শর্করাঁজাতীয় খাছ্ের প্রায় ২ গুণ । ১ গ্র্যাম স্সেহ- 
জাতীয় পদার্থ থেকে প্রায় ৯ ক্যালোরি তাপ পাওয়া যেতে পারে । বিজ্ঞানীরা দেখেছেন 
যে, এই তৈলজাতীয় পদার্থ বাদ দেওয়ার পরও শরীর মোট] হয় ও চবি জমে । কেমন 
করে তা সম্ভব? দেখা গেছে, শর্করাঁজাতীয় খা্ভই শরীরে চবি উৎপাদন করতে পারে। 
তবে সাধারণতঃ যে সব স্থুলকায় লোক দেখ! যায়, মোটা হওয়াটা তাদের একটি রোগে 
দাড়িয়ে যায়। এই রোগকে 0095£05 10155856 বলা হয়ে থাকে । 

আমাদের মূল খাগ্ের মধ্যে এই প্রে।টিন, শর্করা বা স্নেহজাতীয় খাছ্াই প্রধান। 
আজকাল বিজ্ঞানীরা এই তিন জাতীয় পদার্থের একট পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন । তাদের 
ভাষায় এই খাগ্কে 98127060706 বলা হয়। এর সাধারণ অর্থ করলে কি এই 
দাড়ায় যে, আমাদের খা্দ্রব্যগুলি 78191)02 বা মানদণ্ডে ওজন করে খেতে হবে? না, 
ত1 একেবারেই নয়। আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য খাছ্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। 
তার বেশী খেলে অতিরিক্ত অংশ নষ্ট হবে। আবার কম খেলে শরীর পুষ্ট হবে না। সেই 
কারণেই এই 88181)96 101৮এর প্রয়োজন । তাতে আমাদের অপচয় কমবে । একেই 
তো৷ গরীবের দেশ এটা, তার মধ্যে খাগ্দ্রব্য যতটুকু সঞ্চয় করা যাঁয় ততই ভাল । 

খানের পরিমাণের পিছনে একটি মজার ব্যাপার আছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব 
করে দেখেছেন যে, আমাদের মত দেশে সাধারণ পরিশ্রমী মানুষের দেহ থেকে প্রায় 
৩০০০ ক্যালোরি তাপ বেরিয়ে যাঁয়। এই পরিমাণ তাপ অবশ্যই বাইরে থেকে এনে 
দিতে হবে; আর তা না হলে আমরা বেসামাল হয়ে পড়বে । সেই দিক থেকে বিচার 
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করে খাঞ্-বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রোটিন, শর্করা এবং তৈলজা তীয় খাগ্যের একট পরিমাণ 
নির্ধারণ করেছেন । 


যেমন-- প্রোটিন - ১০০  গ্র্যাম 
স্েহজাতীয় বা তৈলজাতীয় খাগ্চ -- ৮০-৯০ গ্র্যাম 
শর্কর। _- ৪০০-৫০০ গ্রাযাঁম 


এসব খাছ থেকে প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি তাপ পাওয়া যেতে পারে । এই ভাবে 
আমাদের শরীরে একটা সমতা রক্ষা হয়। মোটামুটি আমাদের তিনটি প্রধান খাচ্যের 
কথা শেষ হলো । 

তবে এই সঙ্গে আমাদের রচি বা হজমের জন্যে কিছু লবণজাতীয় বা ভিটামিন 
খাছযের গ্রয়োজন। অবশ্য ভাত খেতে বসলে আমাদের লবণ কমবেশী রোজই খাওয়া 
হয়, এবং শাকসবজী থেকে আমরা ভিটামিন ও লবণ বেশ পরিমাণে পাই । শীতকালে 
শাকসব্জী, মূল! কফি, আলু; বেগুন, বরবটি প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। এগুলি ভিটামিন 
বা লবণজাতীয় খাছ্যের অভাব পুরণ করে। আর তাছাড়া আমাদের শদীরের দিক 
থেকে এগুলি বিশেষ উপকারী । 

জলের কথা না বললে আমাদের খাছ্যের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । তবে 
জলের উপর কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। যার যা খুপী সেই পরিমাণে খেতে 
পারে । কিন্তু জলকে খাছ্যের প্রধান অংশ ভেবে বেশী খেতে যাওয়া নিশ্চয়ই ভাল নয়। 

শ্রীসন্তোবকুমার দাশগুগ্ 


জানবার কথা 


১। আদিম কালের ঘোড়া আর আর আধুনিক ঘোড়ার মধ্যে আকারগত পার্থক্য 





১নং চিত্র 
অনেকখানি । সবচেয়ে বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে তাঁদের পায়ে । এখনকার ঘোড়ার পায়ে খুর 
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আছে, কিন্ত কোন আদ্ুল নেই, ঘোড়ার প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের পায়ে কিন্তু আহুল ছিল। 
ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই আক্কুলিগুলি লুপ্ত হয়ে যায়, থাকে মধ্যম আঙুলটি। এই আছ্গুলটিই 
বর্তমানে খুরের আকার ধারণ করেছে। এর ছ'প?শে লুপ্ত আঙ্গুলগুলির চিহ্ন এখনও বর্তমান । 

২। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ডিয়ারফ্রাই হচ্ছে পুথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী প্রানী । 
ভিয়ারফ্রাই একজাতের মাছি। এতকাল ধারণ! ছিল, এর! নাকি ঘণ্টায় ৮১৮ মাইল বেগে 
উড়তে পারে। পদার্থবিগ্ঠায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ আই, ল্যাংম্যুর এই ধারণার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, ৮১৮ মাইল বেগে ডিয়ারক্লাই উডতেই পারে না। 





২নং চিত্র 
কারণ, তাহলে বাতাসের প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট হয়ে তার মৃত্যু অবধারিত । এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
পধবেক্ষণের ফলে এখন জানা গেছে যে, ডিয়ারফ্লাই-এর গতিবেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ৪০, 
মাইল। তাওকি কম? 





৩। কেবল মানুষদেরই নয়, মাছেরও নাকি নিদিষ্ট ভোজনশাল৷ আছে । জীব- 


৫৪ 


শান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর, ৪র্থ সংখ্য। 


তাত্বিকেরা বলেন, বড় বড় মাছ নিদিষ্ট স্থানে গিয়ে সেখানকার কুঁচে। চিংড়ি ও অন্ঠান্ত ক্ষুদ্রকায় 
মাছ এবং তাদের দেহসংলগ্ন পরজীবী কীটাণু উদরসাঁৎ করে ভোজনপর্ব সমাধা করে। 

৪। সব ঝড়েই দেশের ক্ষতি হয়। ঝড়ের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন নামকরণ হয়ে 
থাকে, যেমন ইংবেজীতে হারিকেন, টর্ণেডো। এবং বাংলায় ঝড়, তুফান ইত্যাঁদি। 





৪নং চিত্র 


হারিকেন ঝড়ের বিস্তৃতি বেশী, দেশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে চলে এর তাগুব। 
টর্ণেডো হলো ঘূর্ণাব[ত্যা । ধ্বংসকারী ক্ষমতায় টর্ণেডো হাঁরিকেনকেও হার মানায়। 
সবাপেক্ষা মারাত্মক ঝড় হলো এই টর্ণেডো | 


বিবিধ 


ভারতীক্ বিজ্ঞানীর সম্মান 


গত ২১শে মার্চ ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি 
বিভাগের ডাঃ ভি. এন. ওয়াদিয়া বিখ্যাত বুটিশ 
বৈজ্ঞানিক সংস্থা রয়্যাল সোসাইটির ফেলো 
নিবাচিত হুইয়াছেন। 

ডাঃ ওয়াদিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রতিভ1 ও কৃতিত্ব 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কয়েকজন রয়েল সোসাইটির 
ফেলো কিছুকাল পূর্বে তাহার নাম স্থপারিশ করেন 
এবং যথাকালে কাউন্সিল তাহার এবং অন্যান্য 
ফেলোশিপপ্রার্থী বৈজ্ঞানিকদের যোগ্যতা ও গুণা- 
বলী তুলনামূলকভাবে পর্ধালোচন। করিয়া দেখেন। 
প্রতিবৎসর সারা বিশ্ব হইতে অনধিক মাত্র ২৫ জন 


বৈজ্ঞানিককে ফেলো নির্বাচিত করা হয়; সেই জন্ম 
প্রার্থীদের নামের তালিকা হইতে বহু নাম বাদ 
দিতে হয়। 


প্রার্থীদের নাম সুপারিশ ও নির্বাচনের নিয়ম- 
কাঙ্গন অতিশয় কঠোর এবং ধাহার! নাম প্রস্তাব 
করেন ও সমর্থন করেন তাহাদের পরিচয় গোপন 
রাখা হয়। 


গত ২১শে মার্চ সার পিরিল হিনসেলউডের 
সভাপতিত্তে রয়্যাল সোসাইটির যে অধিবেশন হয় 
তাহাতে কাউন্দিল প্রস্তাব করেন যে, হিমালয়ের 
ভূতাত্বিক শুর সম্পর্কে ডাঃ ওয়াদিয়া যে মূল্যবান 
গব্ষণ। করিয়াছেন তাহার জন্য তাহাকে রয়্যাল 


এপ্রিল, ১৯৫৭ ] 


সোসাইটির ফেলে! নির্বাচিত করা হউক । প্রস্তাবটি 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

ব্তমানে ডাঃ ওয়াদিয়া 
পারমাণবিক শক্তি বিভাগের 
পদে নিযুক্ত আছেন। 


ভারত গভর্ণমেণ্টের 
ভূতাত্বিক উপদেষ্টার 


ডা: স্ুব্রল্ণ্যম চজ্যঘশেখর 
বিগত ১৩ই মা আমেরিকার কল। ও বিজ্ঞান 
আকাডেমীর একটি সভায় ডাঃ স্ুত্রঙ্গণ্যম চন্দ্র- 
শেখরকে রামফোর্ড পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে.। এই 
পুরস্কারের মধ্যে আছে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদ্ক এবং 
এক হাজার ডলার অর্থ। আযাকাডেমীর অতি 
সম্মানজনক ও প্রাচীনতম পুরস্কারের মধ্যে ইহ| 





অন্ততম। আকাডেমীর প্রেসিডেন্ট এবং ম্যাসাচু- 
সেট্সের ইনষ্টিট্যুট অব টেক্নৌলোজীর বিজ্ঞানের 
বিষয় ও সমাজবিজ্ঞীন বিভাগের ডীন জন ই. বাঠার্ড 
ডাঃ চন্দরশেখরের হস্তে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক অর্পণ 
করেন এবং এক হাজীর ডলার মূল্যের চেকটি 
দেন আযাকাডেমীর কোষাধ্যক্ষ টমাস বয়েলষ্টন 
আযাডামস। | 


বিবিধ 


৫৫ 


রামফোর্ড কমিটির নকল সদস্যের সম্মতিক্রমে 
এই পুরুস্কার ডাঃ চন্দ্রশেখরকে দেওয়া হয়। ইনি 
১৯১০ সালে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষা” 
লাভ করেন মাদ্রাজ ও কেস্িজে। ১৯৩৩ সালে 
ডাঃ চন্দ্রশেখর টি.নিটি কলেজ হইতে থিওরেটিক্যাল 
ফিজিক্‌সে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। 

১৯২৪ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যে 
জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ে তাহার যে গবেষণামূলক 
প্রবন্ধীবলী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার গুণাগুণ 
বিচার করিয়াই তাহাকে এই পুরস্কার দেওয়া 
হইয়াছে। 

রামফোর্ড কমিটির চেয়ারম্যান এবং ম্যাসাচুস্ট্স্‌ 
ইনষ্িট্যুট অব টেকৃনোলোজীয় পদার্থবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক শ্তাগুবর্ণ ব্রাউন সভায় সমাগত অতিথি- 
বৃন্দ এবং বাঁমফোর্ড কমিটির সদস্যবুন্দের নিকট 
ডাঃ চন্দ্রশেখরের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেন 
যে, তাহার যে ধকল প্রবন্ধের উপর এই পুরস্কার 
দেওয়া হইয়াছে সেই সকল যেমনই অসাধারণ 
তেমনই অবিন্মরণীয়। 

অধ্যাপক ব্রাউন তাহার বক্তৃতার প্রারস্তেই ডাঃ 
চন্দ্রশেখরকে ১৯৪৬ সালে শিকাঁগে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
ইয়েরকিজ মানমন্দিরে বিশিষ্ট অধ্যাপক বলিয়া যে 
সম্মান দেওয়া হইয়াছিল তাঁহার কথ উল্লেখ করেন। 
ডাঃ চন্দ্রশেখর বিগত ২১ বৎসর ধরিয়া শিকাগো 
বিশ্বব্গ্ঠীলয়ের সহিত যুক্ত রাহয়াছেন। 

আযাকাডেমীর প্রায় আড়াই শত সদস্ত ও অতিথি 
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গত দেড়খত 
ব্সরের মধ্যে আমেরিকার প্রায় সকল বিশিষ্ট 
বৈজ্ঞানিককেই এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা 
হইয়াছে। 

কাউণ্ট রাঁমফোর্ড প্রদত্ত অর্থ হইতে এই 
পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে । ইনি যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট জন আযাডাম্সের হস্তে এই অর্থ অর্পণ 
করেন। মি: আডাম্ম আমেরিকার কলা ও 
বিজ্ঞান আকাডেমীরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন । 


২৫৩ 


কাউণ্ট রামফোর্ড ১৭৫৩ সালে ম্যাসাচুসেট্সে 
জন্মগ্রহণ করেন। আলো ও তাপ-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে তাহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে । 


বিশ্বের বৃহত্তম তেজক্ক্রিয় খনি 


ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিভাগ উত্তর-পূর্ব 
ভারতের কোন একস্থানে সম্প্রতি যে পারমাণবিক 
শক্তিসম্পন্ন খনিজ আকরের সন্ধান পাইয়াছেন, 
তাহাই সম্ভবত; বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেজক্ষিয় খনিজের 
আকর। ইতিমধ্যেই এখানে যে সব অনুসন্ধান 
চালান হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, এই আকবে 
৩ লক্ষ টন থোরিয়াম সহ ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার টন 
খনিজ পদার্থ মজুত আছে। ইহা ছাড়াও এখানে 
১০ হাজার টন ইউরেনিয়াম এবং ৮ কোঁটি টন 
ইলমেনাইট মজুত আছে বলিয়া অনুমান করা 
যাইতেছে । বিস্তৃত অনুসন্ধীনের ফলে এই হিসাব 
দ্বিগুণিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

ত্রিবাঙ্করের বিখ্যাত আকরটিকেই এতদিন 
বিশ্বের বৃহত্তম খনি বলিয়া গণ্য করা হইত; কিন্তু 
অতংপর উত্তর-পূর্ব ভারতের এই নৃতন খনিটিকেই 
বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেজক্ষিয় খনি বলিয়া গণ্য করা 
হইবে। 


মঙ্গল গ্রহে উত্ভিজ্জ 


মস্কোর একটি পত্রিকায় সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহ 
পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । এই 
পযবেক্ষণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে জীবনের 
কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা, সে সম্বন্ধে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । 

মৌভিয়েট বিজ্ঞান আযাকাঁডেমীর অন্যতম সদস্য 
জি টি থৎ আলম1 আটা থেকে লিখেছেন যে, সেখান- 





গান ও বিজ্ঞান 





| ১০ম বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


কার মানমন্দির থেকে মঙ্গলগ্রহের বিভিন্ন অংশের 
বহু ছবি নেওয়া হয়েছে । এই সকল পর্যবেক্ষণের 
ফলে তারা যে সিদ্ধান্তে পৌচেছেন তা এই 
যে, মঙ্গল গ্রহে উত্ভতিজ্জের অস্তিত্ব রয়েছে । তবে 
এই উতভিজ্জের সঙ্গে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জের সামগুস্ 
নাও থাকতে পারে। মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ প্রাণের 
অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে অনুকূল । মঙ্গল গ্রহে 
জল আছে। সেখানকার আবহাওয়ায় প্রধানত: 
নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইভ ও সামান্য পরিমাণ 
অক্সিজেন আছে। ক্রমাগত ছ"মাস ধরে মঙ্গল 
গ্রহের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, 
সেখানে তাঁপ হিমাঙ্কের ১০০ থেকে ১৫০ ভিন্রি পথস্ত 
উপরে থাকে । ফলত: এই গ্রহের আবহাওয় 
জীবনধারণের পক্ষে অনুকুল । 

ইউক্রাইনের বিজ্ঞান আযাকাডেমী থেকে এন. 
বার্বাশভ লিখছেন, সৌভিযেট জ্যোতিবিজ্ঞানী যে 
সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি পেয়েছে । পৃথিবীর মত 
সেখানে সমুদ্র, মরু এবং তুষারধবল পর্বত আছে। 

মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠদেশ যে সমতল, সে বিষয়ে 
বিজ্ঞানীদের এখন আর কোন সন্দেহ নেই। 
আমাদের পৃথিবীতে যেমন উচ্চ পর্বতশ্রেণী বা 
গভীর খাদ রয়েছে, মঙ্গল গ্রহে সে রকম নেই। 

সোভিয়েট ও অন্ঠান্য বিজ্ঞানীর! মঙ্গল গ্রহে 
ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার গতিতে মেঘ 
উড়ে যেতে দেখেছেন। এথেকে মঙ্গল গ্রহে 
বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। 

১৯৫৬ সালের ২৩শে আগষ্ট মারকভ মান- 
মন্দির থেকে মঙ্গল গ্রহে যে টুকৃর! টুকৃরা হাক্া রঙের 
বস্ত দেখা গেছে তা তুষার বা কুয়ামাজাত বলে 
অনুমান কর! হয়েছে। 





১০১১ 


সম্পাদক-জ্রীশ্গোপালচক্দ্র ভট্টাচার্য 
ইদেবেক্র নাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হুইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল' লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কতৃ ক মুন্কিত 


মধ 


বিদ্ঞা ন 





বম বর্ম: 


পপি পপপাশপীপিশিল। 
পাদ পাপা পিপাসা পাপী পপ পাপা 


মেঃ ১৯৫৭ 


ধম মখ্য 


০৯ পাপ পপ 





আধুনিক গণিত 
শ্রীসপ্ুয়কুমীর লাহিড়ী 


উনবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই গণিতের 
রাজ্যে এক বপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। 
নতুন চেতনায় পূর্বতন গাণিতিক ধারণাগুলির 
মূলে হয়েছে কুঠারাঘাত। পৃথিবী ও অপরাপর 
গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে থেকে স্থর্ষকে পরিক্রমণ 
করছে--কোপারনিকাসের এই আবিষ্কার যেমন 
তৎকালীন জ্যোতিবিজ্ঞানের আলোচনার নতুন 
ভিত্তি রচনা করেছে, তেমনি উনবিংশ শতকের 
গণিতবেত্তাদদের গণিতালোচনাও গণিতের নতুন 
ভিত্তি স্থাপন করেছে। জ্যামিতি, পাটাগণিত, 
বীজগণিত কোনটাই আর বাদ রইলো! না, সব- 
গুলির আলোচনাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরস্ত 
হলো। আগে গণিত ছিল কতকগুলি ছোট ছোট 
কুঠরিতে ভাগ করা। তাছাড়া! গণিতের গণ্ডীও 
ছিল তখন খুবই ছোট। মাত্র এক শতকের 
গণিতালোচনায় প্রমাণিত হলো যে, গণিতের 
শাখাগুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কশৃন্ত তো নয়ই, 
পরন্ত এমন ব্যাপক প্রতিজ্ঞা 07০0:210) আছে 
যার সাহায্য নিলে ছুটা বিভিন্ন শাখার 
গাণিতিক প্রতিজ্ঞার ব্যাধ্যা একবারেই দেওয়া 


যেতে পারে । উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপকতর 
গাণিতিক ধারণাগুলি শুধু গণিতের বিভিন্ন শাখার 
মধ্যেই সম্পর্ক খুঁজে পেল না, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও সাদৃশ্য আবিফার করতে 
সক্ষম হলো । উদাহরণরূপ বলা যায়- আলো, শব্দ, 
বিদ্যুৎ প্রভৃতির আলোচনা করতে গিয়ে গণি- 
তজ্ঞেরা দেখালেন যে, এক তরঙ্গবাদ (৬৮৪৬০ 
(1৫015) দিয়েই এই সবগুলির ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গাণিতিক 
আলোচনার ফলে গণিতের গণ্ভী অবিশ্বাস্- 
ভাবে বেড়ে গেছে। গণিতের ব্যবহার হয় না, 
চিন্তারাজ্যে এমন দ্রিক এখন প্রায় নেই বললেই 
চলে । 

সাধারণভাবে মনে হয় যে,গণিতের গণ্তী এতটা 
বেড়ে যাওয়ার পেছনে এত বড় বড় গাণিতিক 
গণন! রয়েছে যার আচ একমাত্র গণিতে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তি ছাড়া আর কারুর পক্ষে পাওয়৷ সম্ভব নয়; 
কিন্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আধুনিক গণিত 
প্রচলিত গণিত ( 018551591 1$190)61026155 ) 
অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর সহজ । প্রচলিত 
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গণিতের ধারণ।গুলিকে আরও ব্যাঁপক সাধারণ এক 
নিয়মের মধ্যে বেধে দেওয়াই আধুনিক গণিতের 
উদ্দেশ্য | 

গণিতের বিকাশের গোড়ার দিকে পাটাগণিত 
ও জ্যামিতি--এই ছুটি পরম্পর নিরপেক্ষ শাখা রূপে 
গড়ে উঠেছিল। এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর 
পাটাগণিতের প্রয়োজনের তাগিদে হলো বীঁজ- 
গণিতের স্ষ্টি। বেশ কয়েক শতক ধরে জ্যামিতি 
ও বীজগণিত একে অন্তের নিরপেক্ষই থেকে গেল। 
তবে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, বীজগণিতের 
কতকগুলি স্ত্রের প্রমাণ জ্যামিতির সাহায্যে দেওয়। 
সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ দেখানে| বায় যে, (৪+)3 
»৮2.24-28-+409--এই সুজটির প্রমাণ যেমন 
বীজগণিতের সাহায্য নিয়ে কর! যায় তেমনি আবার 

| 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 
এই সংজ্ঞাটিকে ম্বীকার্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন । 
কোন বিন্দু দিয়ে সেই সমতলে অবস্থিত কোন সরল 
রেখার সমীস্তরাল একটি মাত্র রেখাই যে টান! 
যাবে, ইউক্লিড এটা প্রমাণ করতে ওপ্রয়ামী হন 
নি। ইউক্রিডের পরবতী কালে টলেমি (ঘিতীয় 
শতাব্দী-এ. ডি.), প্রক্ুুস্‌ (পঞ্চম শতাব্দী-এ. ডি. ), 
নাসিরেদিন (ত্রয়োদশ শতাঁবী-এ, ডি. ), সাঁকেরী 
(১৭-১৮শ শতাব্দী ) প্রভৃতি অনেক গণিতবেত্তাই 
এটাকে প্রমাণ করতে চেষ্টা! করেছেন । কিন্তু কেউই 
এতে সফলকাম হতে পারেন নি। 

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বোয়াই €(১৮০২- 
১৮৬০ ), লোবাচেবস্ষি ( ১৭৯৩-১৮৫৬ ), গাউস্‌ 
(১৭৭৭-১৮৫৫ ), রীম্যান ( ১৮২৬-১৮৬৬ ) প্রভৃতি 
মনীষিগণ দেখালেন যে, ইউক্রিডের সমান্তরাল 
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জ্যামিতির সাহায্যেও করা সম্ভব। ডেকাঁটে গ্রথম 
দেখালেন যে, বীক্গগণিত এতটা ব্যাপক যে, এর 
সাহায্য নিয়ে যে কোনও জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান 
করা সম্ভব । ডেকাটেই বিশ্লেষণীয় জ্যামিতির অর্টা। 

ইউক্রিডের জ্যামিতিতে কল্পিত সমান্তরাল 
সরল রেখা তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরেই 
গণিতজ্ঞদের আলোচনার বস্ত হয়ে রইলো। 
ইউক্লিড কল্পন! করেছিলেন যে, যর্দি এক সমতলে 
একটি বিন্দু ও একটি সরল রেখা দেওয়। 
থাকে তবে প্রদত্ত বিন্ুটি দিয়ে সেই সমতলে 
একটিমাত্রই সরলরেখা টানা যাবে, যে সরল 
বেখাটি প্রদত্ত সরল রেখাটিকে আর ছেদ 
করবে না এবং প্রদত্ত রেখাঁটির সমাস্তরাল সরল 
রেখা হবে। ইউক্লিড সমান্তরাল সরল রেখার 


সরল রেখার কল্পনা মেনে না নিলেও ইউক্লিডের 
জ্যামিতির মতই সঙ্গতিপুণ জ্যামিতি রচনা করা 
সম্ভব। এখন ঘযদ্দি ইউক্রিডের কল্পিত সমান্তরাল 
সবল রেখার কল্পনা মেনে নেওয়া না হয় তবে 
অবস্থাটা কি দাড়ায়? একটু লক্ষ্য করলেই দেখ! 
যায় যে, দুটা সম্ভাবনা সম্ভব । মনে কর] যাঁক --& 
বিন্দু ও 036 রেখা একই সমতলে অবস্থিত 
( ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

তবে সম্তাবনা-- 

(১) 4 বিন্দু দিয়ে এ সমতলে এমন কোঁন 
রেখা আকা যাবে না, যে রেখা 06-কে কখনই 
ছেদ করবে না! অথব1 20165 015007০5-এ ছেদ 
করবে না] 

(২) 4 বিন্দু দিয়ে একাধিক বা অসংখ্য 


মে, ১৯৫৭] 


রেখা আকা যাবে, যে রেখ।গুলি কখনই 0০-কে 
ছেদ করবে না। 

প্রথমতঃ ছিতীয় সম্ভাবনাটি আলোচনা! করে 
প্রায় একই সময়ে বোয়াই, লোব।চেবস্ষি ও গাউস্‌ 
প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে দেখালেন যে, 
আমরা যদি ইউক্লিডীয় সমান্তরাল রেখার 
কল্পনার পরিবর্তে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে ধরে নিই 
যে, কোন বিন্দু দিয়ে একই সমতলে এমন 
একাধিক সরল রেখা আক সম্ভব, যে রেখাগ্তলি 
সেই সমতলে অবস্থিত একটি নিদিষ্ট রেখার সঙ্গে 
কখনই মিলিত হবে না, তবে এই কল্পনাকে 
আশ্রয় করেও আমরা ইউক্লিভীয় জ্যামিতির মতই 
সঙ্গতিপূর্ণ অপব এক জ্যামিতি গড়ে তুলতে পারি। 
বোয়াই, লোবাঁচেবংস্কি ও গাউন ইউক্রিভীয় কল্পনার 
বিরোধী কল্পনাকে আশ্রঘ করে যে জ্যামিতি রচনা 
করলেন, তাই পরাবৃত্তিক জ্যামিতি (759৩1- 
১0110 €9007605) নামে পরিচিত । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই হলো প্রথম 
নন্-ইউক্রিভীয় জ্যামিতি । 

পরাবৃত্তিক জ্যামিতির আবিষ্কারের পরে মাত্র 
কয়েক বছর কেটেছে । ১৮৫৪ সালের ১০ই জুন 
তারিখে মাত্র আটাশ বছরের এক তরুণ গোটিংগেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গাউস প্রমুখ বেজ্ঞানিকদের সম্মুখে 
তর গবেষণার ফল প্রকাশ করলেন। তিনি 
প্রথম সম্ভাবনাটি শিয়ে আলোচনা করেন। তিনি 
ধরে নিলেন যে, কোন বিন্দু দিয়ে এমন কোন 
সরল রেখা আকা যাবে না, যে রেখা এ সমতলে 
অবস্থিত অপর একটি রেখাকে নির্দিষ্ট দূরত্বের 
মধ্যে ছেদ করবে না। তিনি তার গব্যেণ। থেকে 
দেখালেন যে, যদিও উক্ত কল্পনা ইউর্রিভীয় 
কল্পনার বিরোধী, তবুও একে আশ্রয় করে সঙ্গতিপূর্ণ 
এক জ্যামিতি রচন1 করা যেতে পারে। এই 
যুবকের নামই রীম্যান। রীম্যান যে নতুন 
জ্যামিতির প্রবর্তন করেন, সেই জ্যামিতি অষ্টার 
নামানুসারে রাম্যাশীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত। 


আধুনিক গণিত 
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১৮৫৪ সালের ১০ই জুন বীম্যান যে বন্তৃতা দিয়ে- 
ছিলেন, সেই বক্ৃতাটিকেই গাউন তার দীর্ঘ- 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিয়ে 
গেছেন । 

রীম্যানের আবিদ্ধত জ্যামিতি শুধু বিশুদ্ধ 
গণিতের রাজ্ই বিপ্লব এনে স্থির রইলো না। 
রীম্যানীর জ্যামিতি আবিষ্কারের পর থেকেই 
গাণিতিক পদার্থবিগ্ভার আলোচনাতেও যুগান্তর 
দেখা দিল। ইউক্রিভীয় জ্যামিতি সমতলের 
জ্যামিতি । স্ৃতরাং কেবলমাত্র মমতল সন্বদ্ষীয় 
আলোচনাতেই ইউক্রিভীর জ্যামিতি নিভূলিভাবে 
প্রয়োগ করা যায়। কিন্ত ব্যবহারিক বিশ্বে সমতল 
খুব কম সময়েই পাওয়া যাঁর়। এমন কি, যে 
পৃথিবীর উপরিভাগে আমাদের বাঁস, সেই পৃথিবীর 
উপরিভাগও সমতল নয়। সুতরাং ইউক্লিডীয় 
জ্যামিতির সাহায্যে পৃথিবীর উপরিভাগ মন্বন্ধে যে 
সব তথ্য আহরণ করা হয়, সেগুলি শিভুল হতে 
পারে না। পরন্ত রীম্যানীর জ্যামিতি শুধুমাত্র তলের 
জ্যামিতি। সে তল আকাঁবাকা ব| উচুনীচু, যা-ই 
হোঁক না কেন, রীম্যানের জ্যামিতি তাতে প্রযোজ্য । 
এমন কি, যদি সেই তলকে মুচড়ে ফেলা যায় 
তাতেও কিছু আসে-যাঁয় না; কেবল লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে, তলটিকে সঙ্কৃচিত থা প্রসারিত করা হয় 
নি। বীম্যানের জ্যামিতি যে কোন তলের উপরে 
প্রযোজ্য হওয়ায় পদার্থবিদ্ভার গাণিতিক আলো- 
চনায় এই জামিতির ব্যবহার বহুলভাবে প্রচলিত 
হয়েছে। বিশেষতঃ ক্ষেত্রবাদ 01610 0750175) 
এবং তর্ঙ্গবাদ (৬/০৬০ 0)০০01:5)-এর আলোচনা 
রীম্যানীয় জ্যামিতির সাহীয্যে বেশ স্ুছুভাবে করা 
যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আইনষ্টাইন 
যে বক্র দেশের €(001%০এ 90806) বিষ 
আলোচনা করেন, ভাতেও বীম্যানীর জ্যামিতির 
সাহায্য নিতে হয়েছিল। আপেক্ষিকতাবাঁদের 
আলোচনাও রীম্যানীয় জ্যামিতির সাহাষ্েই করা 
হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, রীম্যানীয় 
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জ্যামিতির সাহায্য না পেলে আইনষ্টাইনের পক্ষেও 
বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আপেক্ষিকতাবাদের 
গ্রবর্তন কর] সম্ভব হতো না। 

গাণিতিক রাজ্যের এই পরিবর্তন কেবল 
জ্যামিতির মধ্যেই সীমায়িত রইলো না। বীজ- 
গণিতের ধারণার মধ্যেও আমুল পরিবর্তন দেখা 
দিল। জ্যামিতির রাজ্যে যুগান্তর আনয়নের জন্যে 
যেমন বোয়াই, লোবাচেবস্ষি, গাউস ও রীম্যানের 
নাম করতে হয়েছিল তেমনি বীজগণিতের ক্ষেত্রে 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের জন্যে নাম করতে হয় 
জর্জ ক্যান্টরের ( ১৮৪৪-১৯১৮)। জর্জ ক্যাণ্টরের 
জীবনকাহিনী বড়ই বিষাদময়। তরুণ ক্যাণ্টর 9০ 
[16015 যখন প্রথম প্রকাশ করেন, ক্রোনেকার 





গুঠান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্য' 


জন্যে ক্যাণ্টরকে আশ্রয় নিতে হলো মানসিক 


চিকিৎসালয়ে। 
ক্যাণ্টরের পূর্ব পর্যস্ত অনন্ত রাশির (0021010) 


আলোচনা করা প্রায় হতোই না। এমন কি, 
গাউসের মত গণিত্জ্ঞও অনন্ত রাশির আলোচনাকে 
সযত্বে এড়িয়ে গেছেন। ১০6 176015-র সাহায্য 
নিয়ে ক্যান্টরই প্রথম অনস্ত রাশির আলোচন। 
করেন। অনন্ত রাশির সাহায্য নিয়ে আমরা 
ঘে ফল পেয়ে থাকি সেগুলি সীধারণভাবেই 
আমাদের পাটাগণিতের ধারণায় অসম্ভব বলে মনে 
হম । একট! উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে 
পযাবে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য) | £১13 ও 4১11 দুটা সরল 
রেখা আছে । যদি বলাযায় যে £10' অংশটিতে 
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(১৮২৩-১৮৯১) তখন বালিন বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক। ক্রোনেকাঁর ক্যাণ্টরের [11510105 560 
৮০15-কে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে পারলেন 
না। তিনি তীব্র ভাষায় [021)166 9০67060:5-কে 
আক্রমণ করলেন। এট] বুঝতে দেরী হলো না যে, 
বালিন বিশ্ববিগ্ভালয়ের এক ছাদের নীচে ক্রোনেকার 
ও ক্যান্টর এই ছুঃজনেরই স্থান হতে পারে না। 
ক্রোনেকার তখন বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের 
পদে অধিষ্ঠিত। স্থৃতরাং ক্যাণ্টর তাঁর আবাল্য 
ঈপ্নিত বালিন বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক পদ 
লাভ করতে পারলেন না। ক্রোনেকারের তীব্র 
আক্রমণে বিপর্যস্ত ক্যাণ্টর দারিজ্ের পীড়নে 
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসার 


কারণ 


যতগুলি বিন্দু আছে, 48 অংশটিতেও ততগুলিই 
বিন্দু আছে--তবে সবাই প্রায় একবাক্যে স্বীকার 
করে নেবে যে, লোকটার মস্তিফবিকৃতি ঘটেছে। 
সাধারণ ভাবেই দ্রেখা যাচ্ছে যে, 
/১131 অংশটি 48 অংশ থেকে অনেকট] বড়। 
হুতরাঁং 401-এর উপর বিন্দু সংখ্যা, 4৪-এর 
উপরের বিন্দু সংখ্যা থেকে অনেক বেশী। কিন্ত 
আর একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটাকে অতটা 
ভ্রমাত্মক বলে মনে হবে না। 

মনে করা যাক, ছুট! কোটায় ছু'রকম মার্বেল 
আছে--প্রথমটিতে লাদা রডের আর দ্বিতীয়টিতে 
কালো রঙের। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন্‌ 
রঙের মার্ধেলের সংখ্যা বেশী? তবে সে তখনি 


থে, ১৯৫৭ ] 


সাদ মার্ধেল ও কালো মাবেলের সংখ্যা গুণে বলে 
দেবে, কোন্‌ রঙের মার্বেলের সংখ্যা বেশী; অথবা 
উভয়ের সংখ] সমান হলে তাঁও বলে দ্রেবে। 
এখন যদি ছুট! কৌটার একটাতে ১৫টা সাদা 
মার্বেল ও অপরটাতে ১৩ট1 কালো রঙের মার্বেল 
থাকে এবং এমন একটি ছোট ছেলেকে খুঁজে 
আন] হয় যে মাত্র দশ পযন্ত গুণতে শিখেছে) 
তাহলে ছেলেটিকে মার্ধেলের কৌট। ছুটার কাছে 
নিয়ে গেলে প্রথমে সে সাদা রঙের মার্ধেলগুলি নিয়ে 
গুণতে আরম্ভ করবে। দশ পযন্ত গুণেও যখন 
দেখবে আরও মাবেল রয়েছে, তখন সে হয়তো 
বিস্মিত হয়ে বলে উঠবে_অনেক মাবেল। এর 
পরে কালো মার্বেলগুলি গুণতে স্থরু করে আগের 
বারের মতই যখন দেখবে যে, দশ পরধন্ত গুণেও 
আরও মার্বেল কৌটাতে রয়ে গেছে তখন সে 
আবার বলবে, অনেক মার্বেল ! 


আধুনিক গণিত 
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যে, কালো মার্ধেলের কৌটাটি শুন্য হয়ে গেছে, 
কিন্ত তখন9 ছুট সাদা মার্বেল পড়ে রয়েছে। 
নিশ্চিন্ত মনে ছেলেটি সাদা মার্ধেলগুলি কৌটায় 
ভরে তুলে নিল (নং চিত্র জুষ্টব্য)। 

ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান। সেজন্যে সাদা ও 
কালো, ছু'রকমের মার্েলের সংখ্যাই তার কাছে 
'অনেকগ্তলি' হওয়াতেও এই ছুট! “অনেকের মধ্যে 
কোন্টা বড় চিনে নিতে পারলো । বালকটি যে 
যুক্তি দিয়ে দুটা 'অনেকের? মধ্যে তুলনামূলক বিচার 
কণলো, ক্যান্টরও সেই একই রীতি অন্গনরণ করে 
ছুটা অনন্ত বাঁশির তুলনামূলক বিচার করেন। 

অনস্ত রাশি কাকে বলে? যেবরাশিকে আমরা 
গুণে উঠতে পারি না, সেই রাশিকেই অনন্ত রাশি 
বলা হম । যেমন একগাঁড়ী বালিতে কতগুলি বালি- 
কণা আছে আমরা গুণে উঠতে পারি না [ এখানে 
আমাদের মত সাধারণ ধের্যবিশিষ্ট লোকদের কথা 


০০০ ০০০১০০ ০০০০০ 
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ছেলেটিকে বলা হলো যে, দেখ খোকা, 
তোমাকে ছুটা কৌটার মাবেল দেওয়া হবে না; 
কিন্তু যে কৌটাতে বেশী মাবেল আছে সেই কৌটাটি 
মার্বেল সমেত তোঁমীকে দেওয়া হবে। তবে 
একট সর্ত আছে-কোন্‌ কৌটায় মার্বেল বেশী 
আছে, সেটা! তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। 
যদি স্থির করে নিতে না পার তবে তুমি একটি 
মার্বেলও পাবে না। সর্তট শুনে ছেলেটি ক্ষণিকের 
জন্তে দমে গেল। কিন্তু তারপরেই পরম উৎসাহে 
ডান হাতে একটি সাঁদ1 মার্বেল ও বাঁহাঁতে একটি 
কালো মার্বেল তুলে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে] । 
বারংবার এরকম ভাবে ছু-হাঁতে ছু-বঙের মার্বেল 
তুলে পাশাপাশি সাজিয়ে বাখতে লাগলো । বেশ 
কয়েকবার এমনভাবে সাজানোর পরে দেখতে পেল 


ব্লা হয়েছে। কারও যর্দি অসামান্য ধৈর্য থাকে 
তবে হয়তো তিনি বালিকণার সংখ্যা গুণে উঠতে 
পারেন। এমন ধের্যবিশিষ্ট লোকদের বাদ দিয়ে 
উক্তিটি করা হয়েছে]। সেজন্যেই আমরা বলি 
একগাড়ী বালিতে অনস্ত সংখ্যক বাঁলিকণা রয়েছে। 

আমাদের গণনা করবার যে শক্তি, সে শক্তির 
বাইরের রাঁশিকেই যদি অনস্ত রাশি বলা হয় তবে 
পূর্বোক্ত ছোট ছেলেটির কাছে [ যে মাত্র দশ পধস্ত 
গুণতে পারে ] তের এবং পনেরোও অনন্ত রাশি। 
ছেলেটি যেমন প্রত্যেকটি সাদা মার্বেলের সঙ্গে একটি 
মাত্র কালে মার্বেলের একক সম্পর্ক (0106-0176 
0011:550091061)09) স্থাপন করে বুঝতে পারলো 
যে, সাদ মার্বেলের সংখ্য। কাঁলে। মাবেলের সংখ্যার 
চেয়ে বেশী, অর্থাৎ, ১৫, ১৩ থেকে বড়। ঠিক 
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অন্ধরূপ যুক্তির আশ্রয় নিয়েই ক্যাণ্টর ছুটা অনন্ত 
রাশির তুন্ননামূলক বিচার করেন। 

মনে করা যাঁক, ছুট! পাত্রের একটাতে কিছু 
বালি ও অপর্টাতে কিছু চিনির দানা আছে। 
আমাদের কাছে বালিকণা ও চিনির দানা উভয়ের 
সংখ্যাই অনন্ত । কিন্তু তবুও আমরা স্থির করতে 
পাঁরি, ( অন্ততঃ যুক্তির দিক দিয়ে) বালিকণার 
সংখ্যা বেশী, না চিনির দান।র সংখ্যা বেশী। যদি 
প্রতিটি বালিকণার পাশে একটি করে চিনির দানা 
সাজিয়ে যাওয়! ঘাঁয় তবে সাজাতে সাজাতে এমন 
একটা সমম আনবে যখন হ্য়-- 

(১) বালিকণ। ফুরিয়ে যাবে, কিন্ত চিশির দানা 
তখনও থেকে যাবে; অথবা 

(২) বাপিকণা ফুরোবে না, 
তখনও থেকে যাবে; অথবা 


চিশির দান! 





রি 


ভ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ম, ৫ম সংখ্যা 


£১৮/ ও 3 পরম্পর 0 বিন্দুতে ছেদ্র করেছে। 
এখন £১'ট' অংশে যদি 01 কোন বিন্দু হয় এবং 
00 যুক্ত করা হয়, তবে 00/ &9-কে নির্দিষ্ট এক 
০ বিন্দুতে ছেদ করে। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
£৮/-এর উপরের যে কোনও 0 বিন্দুর জন্তে 
আমরা £ট-এর উপর একটি মাত্র নিদিষ্ট ০ বিন্দু 
পাই। কারণ 001 &8-কে একমাত্র 0-বিন্লূতেই 
ছেদ করে। এখন 70 যদি £৮0/এর উপর 
অপর একটি বিন্দু হর, তবে 00 ঞ&3-কে অপর 
এক 1)-বিন্দুতে ছেদ করবে । এটা সহজেই বোবা 
যাচ্ছে যে, 0/ ও 1) যদি £17-এর উপরে ছুট! 
পৃথক বিন্দু হয় তবে 037) অবশ্যই £১৪-এর 
উপরে ছুটা পুথক বিন্দুই হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 
উক্ত নিয়ম অস্থঘরণ করে 4£১+-এর উপরের প্রতিটি 
বিন্দুর সঙ্গেই 43-এর উপবের এক একটি বিন্দুর 


৪নং চিত্র 


(৩) বাঁলিকণা ও চিনির দানা একই সঙ্গে 
ফুরিয়ে যাবে। 

এই তিনটি সম্ভবনার মধ্যে প্রথম সম্ভীবনাটি 
পেলে আমরা বলবো যে, বালিকণার সংখ্যা চিনির 
দানার সংখ্যার চেয়ে কম; দ্বিতীম্ন সম্ভাঁবনাটি পেলে 
বালিকণার সংখ্যা চিনির দানা থেকে বেশী এবং 
তৃতীয় সম্ভাবনাটিতে উভয়ের সংখ্যাই সমান। 

এখন আমরা দ্বিতীয় চিত্রের প্রশ্নটি আলোচন! 


করবো । সেখানে বলা হয়েছে যে 48 অংশটি 
যদিও 4১1 অংশের চেয়ে অনেক ছোট তবুও 
£191 অংশটিতে যতগুলি বিন্দু আছে 43 


ংশটিতেও ততগুলি বিন্দু আছে। মনে কর! যাক 


সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যাযর়। অর্থাৎ £&01এর 
উপরের প্রত্যেকটি বিন্দুর সঙ্গে £&-এর উপরের 
বিন্মুগুলির একক সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব নয়। 
অতএব সাধারণ দৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও 4১1 
অংশের উপরে যতগুলি বিন্দু আছে, 47 অংশটির 
উপরেও ততগুলি বিন্দু আছে (৪নং চিত্র ভ্ষ্টব্য)। 
পূর্ণ সংখ্য] অনন্ত বিস্ৃত। এর শেষ সংখ্যাটি 
খুজে পাওয়া যায় না। যত ঝড় সংখ্য।রই উল্লেখ 
করা যাক না কেন, সহজেই তার চেয়ে বড় এক 
সংখ্যার নাম করা যায়। গণিতজ্ঞের প্রমাণ 
করেছেন ঘে, পূর্ণ সংখ্যার উচ্চতম সীমা যদি কোন 
নিয়মে বেধে দেওয়া যাঁয়, তবে সেই পূর্ণ সংখ্যাগুলির 


মে, ১৯৫৭ ] 


উপরে ভিত্তি করেও এক পাটাগণিতের হৃট্টি করা 
যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, পূর্ণ সংখ্যার উচ্চতম মীম! 
বেধে দেওয়া কি সম্ভব? আমরা জানি-কোন 
পূর্ণ সংখ্যাকে যদি ৮ দিয়ে ভাগ করাধাঁয় তবে ভাঁগ- 
শেষ ০,১,২,৩১৪১,৫১৬) ও ৭--এই আটটি রাশির মধ্যে 
একটি হবেই । এই আটটি রাশির বাইরের কোন 
রাশিকে ভাগশেষ রূপে পাওয়া যেতে পারেই না। 
অতএব দেখা গেল, আমরা যদিহ্ির করে নিই 
যে প্রত্যেক সংখ্যার জন্যে সেই সখখ্যাটিকে ৮ দিয়ে 
ভাঁগ করলে যে ভাঁগশেষ থাকবে, সেই ভাঁগশেষটি 
নেব, অর্থাৎ ২২-এর জন্যে নেব ৬, ৩৭-এর জন্টযে 
৫, ৪৮-এর জন্যে ০১ ইত্যারদি। তবে আমাদের 
ংখ্যার সংখ্যা মাত্র আটটিতে এসে পৌছবে। 
স্থতরাং দেখা গেল যে, সংখ্যার উচ্চতম সীমা বেঁধে 
দেওয়া সম্ভব। এভাবে কোন নিয়মে বেধে 
দিয়ে যদি সংখ্যাগ্ুলির সখ্য বেধে দেওয়! যাঁয় 


তবে সেই নিদিষ্ট সংখ্যাগুলিকে নিয়েও এক পাটী- 


গণিতের স্ট্টি করা যায়। যেমন, আমরা যদি স্থির 


ভারতের খনিজ সম্পদ 
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করে নিই যে, প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্যে সেই 
ংখ্যাটিকে ৮ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ 
থাকে, সেই ভাগশেষটি নেব, তবে আপাতদৃষ্টিতে 
অদ্ভুত কতকগুলি ফল পাওয়া যাঁয়। যেমন-_ 
৩২-৪৭- ৭৯--৮১৫৯-4-৭-৭ 
৫৯-_-৩৩- ২৬১-৮১৮ ২২২ 
৯১৭ ০্০৬৩-০৮১৮৭4+৭ল্ু ৭ 
১০২-:-৬-৮১৭-:৮১২+১-১ ইত্যাদি 
গণিতের উদ্দেশ্ঠ, এমন একটা সাধারণ নিয়ম 
স্ট্টি করা যার, সাহাধ্য নিলে একাধিক সমন্তার 
সমাধান একই নিয়মের সাহাধ্য নিয়ে করা যায়। 
গণিতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি স্থাপন করে 
বিভিন্ন সমন্তাগুলির সমাধান একবারে করতে 
পারলেই গণিতজ্ঞ নিজেকে সার্থক মনে করেন। 
সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার করবার চেষ্টার ফলে 
গণিতের ব্যাপ্তিও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জড়- 
বিজ্ঞানের প্রার সমস্ত মীমাংসাই গণিতের সুত্রে 
সাহায্যে হয়ে থাকে। 


ভারতের খনিজ সম্পদ 
প্রীবামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


১৮৩৫ সালে ইংল্যাণ্ডে খনিজ সংস্থান অন্থু- 
সন্ধানের জন্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইংল্যা্ 
স্থাপিত হয়। খনিজ শিল্পের সুবিধার জন্তে সর্ব- 
প্রথম ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দেশগুলি ও দক্ষিণ 
ওয়েল্সের দেশগুলির খনিজ সংস্থানের নক! তৈরী 
করা হয়। খনিজ উত্তোলন লাঁভজন্ক হবে কিনা, 
সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। 

ইংল্যাণ্ডে খনিজ অস্ুসন্ধীনের জন্যে যে সব 
উদ্যোগ প্রথম হয়েছিল সেই মত উত্তরকালে 
বৃটিশ অধিরূত দেশগুলিতে খনিজ অনুসন্ধান সুরু 


হয়। ১৮৪২ সালে প্রথমে ক্যানাডায় খনিজের 


খোজ সুরু হয়। ১৮৫২ সালে ভিক্টোরিয়ায়,। আর 
১৮৫০ সালে ভাঁরতবর্ষে। প্রথমে খনিজ সংস্থানের 
নক্সা তৈরী হয়। সঙ্গে সঙ্গে কয়লীখনির অবস্থান 
আবিষীরের উদ্যোগ হয়। ইতিমধ্যে ভূতত্বের 
শিক্ষামূলক বিজ্ঞান বিষয়ক আর শিশল্পমূলক সব 
শাখাগুলিতে বিশেষ কাজের সুচন1 হয়। 
সালে খনিজ উত্তোলন ও কীচামাল রপ্তানী 
কাঁজ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। জিওলজিক্যাল 
সার্ভে খনিজের প্রকৃতি, অবস্থান, বাৎসরিক আহরণের 


২১৯০৩ 
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তালিকা প্রস্তুত করে। এতে খনিজশিল্প প্রসার 
এবং খনিজ উত্তোলনের লাইসেন্স লওয়ীর সুবিধা 
হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেবভাগে হাঁডফিল্ 
ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাত মিশ্রধাতু উদ্ভাবন করেন। 
ক্রমে ম্যাঙ্গানিজ-ইম্প।তের চাহিদা বাড়তে লাগলো। 
ম্যাঙ্গীনিজ খনিজের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে 
গেল। এদেশে ম্যাঙ্গীনিজ খনিজের খোজ পড়লো । 
দেখা গেল- বিহার, বোষ্বাই, মাদ্রাজ অঞ্চলে 
ম্যাঙ্গানিজ পাঁওয়৷ যাঁয়। 

বেরিলিয়াম মিশ্রিত তামা থেকে খুব ভাল 
স্প্রিং তৈরী হয়। যেমন বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে 
তথ্যটি উদ্ঘাটিত হলে। অমনি নব নিফাশিত ধাতু 
বেরিলিয়াম আকরিকের খোঁজ পড়লো । সমন্তায় 
বেরিলিয়াম ধাতু উৎপাদনের চেষ্টা চললো । রাজ- 
পুতানাঁয় বেরিল খনিজের সন্ধান পাওয়া গেল। 
এইভাবে নিত্য নবতর খনিজের ব্যবহার উদ্ভাবিত 
হতে থাকে । এককালে যা রসায়নাগারের বিশ্বয় 
বলে গণ্য হয় পরবতীকালে 1 সাধারণ্যে প্রচারিত 
হয়। নতুন নতুন মিশ্রধাতু উদ্ভাবিত হলো। 
তাঁদের ব্যবহার প্রচলিত হলো । জিওলজিক্যাল 
সাভে প্রয়োজনীয় ধাতুর খনিজের সন্ধান দিতে 
লাগলো । 

বর্তমানে খনিজনম্পদে ভারতের স্থান অন্য 
কোঁন দেশের চেয়ে হীন নয়। এখনকার দিনে 
কোন দেশই হয়তো খনিজসম্পদে অন্য কোন দেশের 
মুখাপেক্ষী নয়, এমন কথা বলতে পারে ন1। ভারতও 
সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। কোন কোন খনিজ এদেশে 
খুব বেশী পবিমাণে আছে। নিজের প্রয়োজন 
মিটিয়ে অন্যদেশে অনেক খনিজ এখান থেকে রপ্তানী 
করা চলে। ভারতের সবচেয়ে ঝড় খনিজসম্পদ 
হলে!-লৌহ আকরিক, টাইটেনিয়াম আকরিক, 
আর অভ্র। 

ভারত বরঞ্ধানী করতে পারে--ম্যাঙ্গানিজ 
আকরিক, বক্সীইট, ম্যাগ নেসাইট, তাঁপরোধক 


শুভান ও বিজ্ঞান 
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খনিজ, শান ও পালিশের পাথর, ট্যান্ক, বালি, 
জিপ.সাঁম, গ্র্যানিট, মোনাজাইট, বেরিল, কুরুবিন্দ ও 
সিমেন্টের উপাদান। ভারতের আজও আছে নিজ 
চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা, আযালু- 
মিনিয়াম আকরিক, সোৌন।, ক্রোমিয়াম আকরিক, 
বাড়ী তৈরীর পাথর, মার্বেল, জেট, মাটি, চুনাপাথর, 
ডলোমাইট, খনিজ রং, লব্ণ, ক্ষার, ফটকিরি, কাঁচ 
তৈবীর বালি, পাইরাইট, সোহাগ, ফেল্ম্পীর, 
সোরা, ফসফেট, গোমেদ, আসেনিক, আযটিমনি, 
ব্যারাইট, বত্ব, ছুষ্প্রাপ্য ধাতুর খনিজ। 

ভারত অন্থদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে 
কতকগুলি খুব দরকারী খনিজের জন্তে-তামার 
আকরিক, রূপা, নিকেল, পেট্রোলিয়াম, গন্ধক, সীসা, 
প্রযাটিনাম, দন্তা, টিন, পারদ, টাংটিন, মলিবডিনাম, 
গ্র্যাফা ইট, আসফাণ্ট, পটাস, ফ্রওরাইড | 

আমাদের দেশে যে বিপুল পরিমাণ লৌহ 
আকপিক, অর, ম্যাগ নেসাইট, ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, 
ইলমেনাইট, সিমেন্টের উপাদান, গ্র্যানিট ও 
মার্বেল আছে তাতে অনেকদিন রপ্চানী করা 
চলবে। লৌহ আকরিক পাথর অবস্থায় রপ্তানী 
না করে বরং লোহা ধাতু ও ইস্পাত তৈয়ী করে 
রপ্তানী করলে বেশী লাভবান হওয়া যাঁয়। অভের 
চাঁদরও প্রয়োজনমত মাঁপ কবে কেটে পাঠানো 
ভাল। ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিয়াম অক্সাইড 
তৈরী করে পাঠালে মন্দ নয়। 

এখনও অনেক খনিজ আমরা সোজাস্থজি 
রপ্তানী করে থাকি, যেহেতু আমাদের দেশে সে 
সব খনিজের কোন শিল্প তেমন গড়ে ওঠে নি। 
শুধু তাই নয়, এদেশ থেকে সন্তা দরে কাঁচামাল 
বিদেশে রপ্ানী হয়, তারপর তাথেকে তৈরী 
মাল আমাদের দেশেই চড়া দামে আমদানী হয়। 
সে হিসাবে অন্ত দেশ থেকে আমাদের চাহিদা- 
মত তুল্য মূল্য খনিজ দ্রব্যাদি না পেলে আমাদের 
মূল্যবান খনিজ রপ্তানী করা উচিত নয়। আমাদের 
খনিজের পরিবর্তে আমরা যি বিভিন্ন দেশ থেকে 
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দরকামত খনিজ দ্রব্যাদি পাই তো ভাল হয়। 


যেমন-- 
দেশ খনিজ দ্রব্য 
যুক্তরাঙ্গ্য নিকেল, তামা, প্র্যাটিন।ম, আযসবেস্টস, 


টিণ (মালয় থেকে) 


ফান্স পটাস, ফস্ফেট (মরক্কো থেকে) 

বেলজিয়াম তামা, হীর। (কঙ্গো), কোবাপ্ট, ইউরে- 
নিয়াম আকৰিক 

জার্গেনী পটাস 

অ।মেরিক| পেট্রোলিয়াম খনিজ, ফ্রুওনাইট, গদ্ধক, 
ফসফেট, দক্তা, জ্জামা, রূপা, মলিবডিনাম, 
বিভিন্ন ইম্পাত (অভ্র, ম্য।ঙ্গানিগ, ইল 
মেনাইটের পরিবর্তে) 

জাপান তানা, গন্ধক, ঘুওরাইট (কোবিয়। থেকে) 

মিংহল গ্র্যাফাইট (কলার পরিবর্তে) 


আমাদের একান্ত অভাব গ্রাটনাম ও কপার; 
তামা, সীলা, দন্ত আর টিনের; শিকেল, মলিব- 
ডিনাম, টাংক্টিনের। গন্ধক, গ্রাকাইট, খ্রুওর- 
স্পারের। সবগুলিই আমদানী করতে হয়। অন্য 
দেশের সঙ্গে খনিজ আবানপ্রদান করা ছাড়া 
আমাদের উপায় নেই। 

খনিজ ও শিল্প-আমাদের দেশে লভ্য খনিজ 
থেকে কাচ ও চিনামাটি শিল্প গড়া চলে। 
ক্যালসিয়াম কারাইড তৈরী হতে পারে। 
আমাদের খনিজ খাদ্য লবণ, চুনাপাথর, জিপসাম, 
বক্সাইট, ম্যাগনেসাইট, ক্রোমীইট, ফ্ুওরস্পার 
ইত্যাদি বেশ ভাল জাতের। আছেও আমাদের 
দেশে যথেষ্ট পরিমাণে । এইগুলিকে কেন্দ্র করে ভাল 
শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আনকাঁল ইলমেনাইট 
ও বেরিলের চাহিদা বেড়েছে । আমাদের দেশে 
এ সবের ভাগার মজুত আছে । তারপর আমাদের 
আছে কয়লা । কয়লা! আর লোহা! আমাদের বড় 
সম্পদ। আমাদের লৌহ আকৰিক থেকে, আমাদের 
নিজদেশের খনি থেকে তোলা কয়লা দিয়ে লৌহ 
ধাতু নিষফষাশনের সুবিধা হয়েছে। শুধু তাই নয় 
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কয়লা] থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব]াদি নিষ্ষীশনের 
ব্যবস্থ! হয়েছে। কয়লা থেকে আলকাতরা, আর 
আলকাতরা থেকে বেঞিন, টলুইন, ন্যাপথাঁলিন, 
বিব্ধি বঞ্চন দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্ততভ করা 
স্থরু হয়েছে। 

গন্ধক আমাদের নেই বললেই চলে। পাই- 
রাইট থেকে সালফিউরিক আমিভ তরী করা যায়। 
বিহার, সিমলা, নীলগিরির পাঁইরাইট তেমন ভাল 
জাতের নয়; নিভর কর! চলে না। বাঁজপুতানা, 
যোধপুর, বিকাঁনিরের জিপসাম ভাল জাতের। 
তাথেকে সালফিউরিক আসিড তৈরীর ব্যবস্থা 
চালু হয়েছে । সালফিউরিক আমিড থেকে কৃত্রিম 
সাবু প্রস্তত হয়েছে। কৃষি লাভবান হয়েছে। 
রপ্তক ও ওষুধ প্রস্ততেও দেশজাত সালফিউরিক 
আিড ব্যবহার করা হচ্ছে। 

সৌরাষ্ট্ সমুদ্রের ধারে । সেখানে সমুদ্র উপকূলে 
লবণ ঠতরীর ব্যবস্থা আছে। লবণজাত বিবিধ 
শিল্প গড়ে উঠেছে । এদেশে চুনাপাথরেরও অভাব 
নেই। সোডিয়াম কার্বনেট ও কষ্টিক সোডা তরী 
হচ্ছে। রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ক্রমশ: হচ্ছে 
ব্লা যেতে পারে। ১৯৪৬ সালে ছিল ১৭৪টি 
কারখানা । ১৯৫১ সালে হয়েছে ২৬৪টি, আজ আরও 
বেড়ে চলেছে। 

আমাদের পেট্রোলের বড় অভাব। 
অঞ্চলে পেউ্রোলিয়ামের খনি আছে। 
আগে আসামে নাহারকাঁটিয়াতে পেট্রোলিয়ামের 
খনি আবিষ্কৃত হয়েছে । পেক্রোৌল দেশের বড় 
সম্পদ । অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে 
বিপদ। যদি কোন দিন সরবরাহ বন্ধ হয়! গত 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান আর জার্মেনীর ঠিক এই 
অস্থবিধা হয়েছিল। ভূৃষ্ণার্তের মত জাপান ছুটে 
এসেছিল ইন্দোনেশিয়া আর বর্ম অধিকারে। 
আর জার্মানর1 ছুটে গিয়েছিল ককেসাসে। আমাদের 
বাৎসরিক প্রয়োজনের অর্ধেক পরিমাণ পেট্রোলও 
আমাদের দেশে পেতে কষ্ট হয়। মধ্যপ্রাচ্য 


আপাম 
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থেকে, আমেরিকা থেকে আমর] পেট্রল আমদানী 
করি। আজকালকার দ্রিনে পেট্রোল অবশ্ঠই 
দরকাঁর। ভূতাত্বিক দিক থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
পেট্রোলিয়াম খোঁজা সরু হয়েছে । 

ষে কোন দেখে খনিজ শিল্পের প্রথম যুগে 
ভূপৃষ্ঠে বা তূপৃষ্ঠের অল্প নীচে সঞ্চিত খনিজ 
উত্তোলন কর! হয়। খনিজ পাথর কাঁচামাল 
হিসাবে অন্ত দেশে বপ্তানী করা হয়। দেশে 
চাহিদ। থাকলে কাজে লাগানো হয়। এতে খনিজ 
সম্পর্দের অনেক ক্ষতি হয়। অনায়াসলব খনিজের 
মধ্যে যেগুলি ভাল জাতের মেগুলি বেছে ণিয়ে 
বেচে দেওয়া হয়। যেগুলি ওরই মধ্যে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সেগুলিকে পরিত্যাগ কর! হয়। 

তাঁরপর ধীরে ধীরে খনিজ শিল্পের দ্বিতীয় যুগ 
এসে পড়ে। দেশে ধাতু নিষ্ষাশন, রসায়ন শিল্প, 
যন্ত্রশিল্প, কলকারখানা গড়ে ওঠে। নিজ দেশেই 
নিজের চাহিদা বেড়ে ওঠে । খনিজ শিল্প উন্নত 
হয়, দেশ সমৃদ্ধ হয়। আমরা এখন দ্বিতীয় যুগে 
উপনীত হয়েছি। আমর! কাঁচামাল, তৈরী মাল 
দুই-ই বেচতে সরু করেছি। 

খনিজ শিল্পের তৃতীয় যুগে যখন শিল্পের উন্নতির 
মধ্যাহ্ন এসে পড়ে তখন অন্য দেশ থেকে কাচামাল 
আম্দানী করতে হয়। নিজ দেশের স্থলভ খনিজ 
প্রায় নিঃশেধষিত হতে থাকে | এব পরে কাচামালের 
জন্যে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। তাতে 
তৈরী মালের মূল্য বৃদ্ধি পায়, পড়তা বেশী পড়ে। 
অন্য দ্রেশের সঙ্গে পণ্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় 
হটে যেতে হয়। জাতীয় সমুদ্ধিতে ভাটা পড়ে। 
অবশ আমাদের দেশ এখন এ অবস্থায় এসে 
পৌছায় নি। এ অবস্থা হুদুরবর্তাঁ হলেও সাবধান 
হওয়] দরকার । তাই পাকা ব্যবসায়ী দেশ কখনও 
দেশের সব খনিজ যেমন তেমন ভাবে বিদেশে বেচে 
দিতে চায় না। তারা পুর্ণ উদ্ধমে বিবিধ খনিজের 
অনুসন্ধান চাঁলায়। প্রাপ্ত খনিজের নব নব ব্যবহার 
উদ্ভাবনের জন্যে গবেষণার ব্যবস্থা করে, খনিজ 


গান ও বিজ্ঞান 
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সংগ্রহের জন্তটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। 
শুধু তাই নয়, ভাল জাতের খনিজ থেকে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর খনিজ পৃথক করে এবং সেগুলিকে অন্য 
কাজে লাগাবার উপায় উদ্ভাবন করে। উপজাত 
ত্রব্যাদিও ব্যবহার করে। সবদিকে লক্ষ্য রাখে 
যাতে বিন্দুমাত্র খনিজ ও উপজাত দ্রব্য নষ্ট 
নাহয়। আমাদের দেশে মূল্যবান খনিজ আজও 
নষ্ট হয়। কয়ল] থেকে অন্য দেশে বিবিধ রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। অথচ আমাদের দেশের ভাঁল 
জাঁতের কয়লা কেবলমাত্র জালানী হিমাবে ব্যবহৃত 
হয়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কম্লাতে জাঁলানীর 
কাজ অনায়াসে চলতে পারে। ১৯৪৭ সালের পর 
আমরা এ ব্ষয়ে সতর্ক হয়েছি । 

বাজারে চাহিদা] না থাকলে পণ্যাদি অনেক 
রকমে নষ্ট হয়। যোধপুরের মাক্রানায় ভাল জাতের 
মার্বেল পাথর পাওয়া যায়। সেখানে গ্রামবাসীর। 
কুটির নির্মাণের জন্তে সে সব পাথর ব্যবহার করে। 
ত্রিচিনপল্লীর টুনাপাথর বিখ্যাত; অথচ চালান 
দেবার সথব্যবস্থা না থাকায় গরু-ঘোঁড়ার জলপাত্র 
তৈরীর জন্তে সে পাথর ব্যবহার করা হয়। এসব 
বিষয়ে আমরা ধীরে ধীরে অবহিত হচ্ছি। ম্যাঙ্গী- 
নিজের চাহিদ। বৃদ্ধির ফলে ম্যাঙ্গানিজ খনিগুলি 
বৈজ্ঞানিক প্রথালীতে খনন করে আবার খনিজ 
সংগ্রহের ব্যবস্থা! হয়েছে । অভ্রের খনি যুদ্ধের সময় 
আবার ওলট-পাঁলট করা হয়েছে বেরিল, ট্যাণ্টা- 
লাইট, সামারস্কাইট প্রভৃতি মূল্যবান খনিজের 
খোজে । 

আজ চাহিদা নেই বলে কোন খনিজ সম্তায় 
ছেড়ে দ্রেওয়া ভাল ব্যবসায়ীর পরিচয় নয়। 
চাহিদা স্যষ্টি করা দরকার । তার জন্যে গবেষণার 
দরকাঁর। এককালে পেট্রোলিয়াম কেবল জালানী 
তেল হিসাবে ব্যবহার করা হতো।। গবেষণার ফলে 
আজ কত শত ব্যবহার সুরু হয়েছে! পে্রো- 
লিয়ামের উপজাত দ্রব্যাদির কত চাহিদা! বেড়েছে! 
আজ পেট্রোলিয়াম জাতীয় সমৃদ্ধির বড় ক্টিপাথর। 


মে, ১৯৫৭ ] 


ম্যাঙ্দানিজ, ক্রোমিয়াম ধাতুপ ব্যবহার প্রচলিত 


হওয়ার পরে ম্যাঙ্গীনিজ, ক্রোমিয়াম খনিজের 


চাহিদা বেড়ে গেছে। চ৮লিশ বছর আগে এসব 
খনিজ বিক্রয় করা যেত ন1। আর আজ খনন করে 
ওঠা যাচ্ছে না! 

ত্রিবাঞ্ুর উপকূলে বালুকারাশির মধ্যে মিশে 
আছে মোনাজাইট। থোরিয়াম ধাতুর ব্যবহার 
হতে লাগল গ্যাসের আলোর ঠলির গ্রলেপ হিসাবে। 
মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম নিষ্ধাশন করা গেল। 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মোনাজাইট বালির কদর 
বাড়লো । তারপর ধ্জিলী বাতিৰ প্রচলন হলো। 
গ্যাস বাতির ব্যবহার কমে গেল। খোরিয়ামের 
ঠুলির চাহিদা কমলো। মোনাজাইট রপ্তানী প্রায় 
বন্ধ হয়ে গেল। তথন খোজ পড়লো মোনা 
জাইটেপ অন্য ব্যবহারের। আবিষ্কার হলো ওর 
সঙ্গে মিশে থাকা আর একটি খনিজ ইলমেনাইটের। 
ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিগাম অক্সাইড নামক 
সাদা বং ব্যবহার স্তর হলো। মোনাজাইটের 


কদর গেল। ইলমেনাইটের দাম বাড়লো । 


তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। পারমাণবিক শক্তির 


ভারতের খনিজ সম্পদ 


২৬৭ 
পরিচয় লৌকে পেল। দ্রেখা গেল, এ অবহেলিত 
মোনাজাইট বালিই পারমাণবিক শক্তির সংহত 
খনিজ। এতে আছে থোরিয়াম ও ইউবেনিয়াম। 
মোনাঁজাইটের সমাদর রাতারাতি বেড়ে গেল। 
দুই মহাযুদ্ধের মাঝে মাত্র পচিশ বছরের মধ্যে 
খনিজ শিল্পের কত উথ্থান-পতন হয়ে গেল। 

তড়িৎ্বিজ্ঞীন প্রসারিত হলো। তড়িহ-যন্ত্রে 
অভ্রের ব্যবহার বুদ্ধি পেল। অভ্রের জন্যে অন্য 
দেশকে ভারতের মুখ চেয়ে থাকতে হয়েছে। 
গবে্ষণীর ফলে রসাবনাগারে তৈরী হয়েছে অভ্র 
জাতীয় তড়ি২ অপবিবাহী পদার্থ। আশঙ্কা হয় 
কালে বিদেশে ভারতীয় অভ্রের বাঁজার পড়ে যাবে। 
অশ্রের অন্য কোন ব্যবহার আমাদের খুজে বের 
করা দরকার । 

ব্যবহারিক জীবনে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ 
হলে জালানী হিসাবে কয়লার হয়তো আর চাহিদা 
থাকবে না। তেমনই আর এক কাঁল আসবে 
যখন পারমাণবিক শক্তি আর প্রকট হবে না। 
হয়তো! ইউরেনিয়াম পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে 


যাবে। 


রয়্যাল জেলি 
আআশুতোষ গুহঠাকুরত। 


এই অদ্ভুত পদাথটি বাণী মৌমাছির খাগ্য। এই 
জন্যই ইহা রয়্যাল জেলি আখ্যা লাভ করিয়াছে। 
ফুলের রেণু ও মধু খাইয়া সাধারণ মৌমাছি জীবণ- 
ধারণ করে। কিন্তু রাণীর জন্য ব্যবস্থা স্বতন্ত্র; 
সাধারণ মৌমাছির খাছ তাহাকে স্পর্শ করিতেও 
দেওয়া হয় না। অআমিক মৌমাছিরা মুখের গ্রস্থি- 
নিঃস্থত লালার দ্বার! রাঁণীর জন্য এই বিশেষ গুণ- 
সম্পন্ন পদাথটি প্রস্তুত করিন। থাকে । রাশীকে এক- 
মাত্র এই পদার্থটিই খাওয়ান হয়। এই পদাথটির 
গুণাগুণ আলোচনার পুবে মৌমাছির জীবন সম্বন্ধে 
কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। 

মৌমাছির দলে থাকে একটি রাণা মৌমাছি, 
কিছু পুং-মৌমাছি, আর বাদবাকী সবই শ্রমিক। 
শ্রমিকেরা স্ত্রী মৌমাছি হইলেও যৌন চেতনাহীন। 
চাক নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়! দলের জন্য খাদ্য 
সংগ্রহ, রাণীর পরিচযা, ডিম ফুটিবার পর মক্ষিকা- 
শিশুর পরিচধা প্রভৃতি সমস্ত কাজই অমিক 
মৌমাছিরা করে। পুরুষ মৌমছিগুলি এইসব কাজে 
তাহাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করে না, একমাত্র 
ডিম্বনিষেক ক্রিয়ার সঙ্গেই তাহাদের সম্বন্ধ বতমান। 
দলের মধ্যে একমাত্র রাণীই প্রজনন ক্ষমতাবিশিষ্ট। 
সে একাই ডিম পাড়িয়া দল বৃদ্ধি করে এবং 
ডিম পাড়িবার শক্তিও অসামীন্য। প্রয়োজন হইলে 
রাণী মৌমাছি দিনে দেড় হইতে ছুই হাজার ডিমও 
পাঁড়িয়া থকে । অনেক সময় এই ধ্নিক ডিমের 
পরিমাণ তাহার দেহের ওজনের সমানও হয়। রাণী 
মৌমাছি জীবনভর যত ডিম পাড়ে, সেগুলিকে 
নিষিক্ত করিবার জন্য তাহার একবার মাত্র যৌন- 
মিলনের প্রয়োজন হয়। পুংকোধগুলি একটি 
বিশেষ আধারে দেহের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং 


ডিশ্ব নিগমনের সময় উহার সংস্পশ লাভ করিয়া 
নিষিক্ত হয়। 

রাণী বলিতে আমর যেরূপ ধারণা পোষণ করি, 
রাণীর সঙ্গে দলের সপন্ধ সেরূপ নয়। দলের শাসন 
ব্যবস্থার সঙ্গে রাণীর কোন সম্বন্ধ নাই। অমিক 
মৌমাছিরাই তাহাদের কাজের নিয়ন্ত্রা। তাহা 
যেন সংস্কারবশেই সমস্ত কাজ অতি শৃঙ্খলীর সঙ্গে 
সম্পন্ন করে, কোনরূপ ভুলভ্রান্তি হওয়ার উপায় 
নাই । কম্ক্ষম হইবার পর হইতেই শ্রমিক 
মৌমাছির কাজের ধারা খ্বির হইয়া যায়। ইহার 
মধ্যে কোন আদেশের অপেক্ষা নাই; কাধণিয়ন্ত্রণ 
অথবা যোগাযেগ ব্যবস্থার জন্য কোন শ্রমিক 
দলপতিরও প্রশ্মোজন হয় না। মৌমাছির দলে 
ডিক্টেটব্বিহীন এক অদ্ভুত প্রোপিটারিয়েট সমাজ 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। বাণা শুধু দলের মীতা। দলে 
শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বতোভাবে শ্রমিকদের 
উপরেই ন্যস্ত । 

শ্রমিকদেব কাজের অন্ত নাই। ব্তমানের 
বিবিধ পযবেক্ষণ হইতে জানা গিয়াছে যে, শ্রমিক 
মৌমাছিকে দিনে আট ঘণ্টার উপর কঠিন পরিশ্রম 
করিতে হয়। এই শ্রমের অধিকাংশই খাদ্য আহর্ণ 
ও চাক নির্মীণে ব্যদ্িত হয়। চাক নিমাণে যে 
মোমের প্রয়োজন হয় তাহাঁও তাহাদের দেহ হইতে 
নিহত হয়। তাহাদের পেটের তলদেশের ভিতর 
প্রাচীবে মৌম-নিঃসারক গ্রন্থি অবস্থিত। তরুণ 
শমিকেরা যখন বিআরামাবস্থায় চাকের উপরে অবস্থান 
করে) তখন এ গ্রন্থি হইতে মোম নিঃসৃত হয় ও 
স্থত্রাকাবে ছিদ্র পথে বাহির হইয়৷ পেটের তলদেশে 
জমিতে থাকে । এই মোম হইতেই খাছ সংরক্ষণ ও 
ডিমের জন্য স্বতন্ত্র গ্রকোষ্ঠ নিমিত হয়। অতিরিক্ত 


মে, ১৯৫৭] 


অংশ ভবিষৎ প্রয়োজনের জন্য চাঁকের উপরিভাগে 
স্থানবিশেষে সঞ্চিত রাখ হনব । বাণী দেহে 
পশ্চাভাগ প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া] একে; 
বারে তলদেশে একটি করিয়া ডিম পাড়িয়া যায়| 
তিন দিন পরেই এই ডিম ফুটিযা শৃককীটে পরিণত 

হয়। তখন তাহাদের তদারক ও খাছ্য পণিবেশন 

অমিক মঙ্ষিকপাই করে। শ্রায় পাচ পিন শুক- 
কীটের অবস্থায় কাটাইবার পণ্জে উহা যুক অবস্থা 
প্রাপ্ধ হয়। তখন শ্রমিক মক্ষিকারা মোমের আবরণ 
রচনা করিয়া প্রকোচের মুখগ্ুণি বন্ধ করিয়া দেয়। 
এরূপ বদ্ধী অবস্থান প্রায় দশদিন অতিব।ঠিত হইবান 


পর মক্ষিকা পৃর্ণার্দ শ্রাপ্ত হইম। ঢাকনা হিডিয়া 
বাহির হয়। চাক নিগাণ ও তারক প্রতি 
কাজে অধিক তরুণ মৌমাছিরাহই শিষুক্ত 
থাকে। 


প্রকো্ নিমাণের ব্যাপারটি ও বিশেষ গুরণ্তপূর্ণ। 
রাণা, পু২মৌমাহি ও আরমক হষ্টিৰ জন্ত বিভিম 
বুকমের প্রকোছ গঠিত হইয়া খাকে। বাথ মৌমাছির 
জশ্য গ্রকো টি স্বতন্ত্র স্থানে বড় কখিয়। ও বিশেন 
ধরণের শিমিত হয । পুংমৌমাছির প্রকৌটপুপিও 
অমিক মৌমাছি প্রকে।8 হঠতে কিছু বড় হয় 
এবং উহাদের মুখগ্তলি অপেক্সীকৃত বড় থাকে। 
অনিষিক্ত ডিম হইতে পুংমৌমাছির সৃষ্টি হয়। 
রাণী ও শ্রমিক মৌমাছি উভয়েই নিধিক্ত ডিম 
হইতে উৎপন্ন হয়। রাণী ইচ্ছামত ডিম্ব নিষিক্ত করিম। 
পুমৌমাছি ও শ্রমিক হুষ্টি করে--এই ধারণা পুবে 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, 
পুংমৌম।ছির জন্য রচিত প্রকোষ্ঠের সুখ বড় 
থাকিবার জন্তই ডিম্ব নিগগমনের সময় রাণীর পশ্চাৎ- 
ভাগের বিশেষ স্থানে চাপের অভাবে ডিধ্ব বীঞা- 
ধারের সংম্পশে আসিতে পারে না এবং অনিষিক্ত 
থাকে । কাঁজেই দেখা যাইতেছে যে, পুং ও শ্রমিক 
মৌমাছি হষ্টির ব্যাপারটি শ্রমিক মর্ষিকীর প্রকো 
নিষ্াণের ব্যবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পরে দেখা 
যাইবে যে,রাণী মৌমাছিৰ উৎপত্তির ব্যাপারটিও 


রয়্য(ল জেলি 


২৬৯ 


অমিক মৌমাছির বিশেষ ব্যবস্থা ফলেই সম্ভব 
হয়। রাণার বয়োধুদ্ধি হইলে বা দল বড় হইয়। 
পড়িলে, দলের প্রয়োজনে নৃতন বাণা সৃষ্টি 
প্রয়ে।জন হইয়া থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে চাকে 
একাধিক রাণীও খাকে। অধিকাংএ ক্ষেত্রেহ নৃতন 
বাণা হুষ্টি হওয়ার পরে পুধাতন রাণী অধিকাংশ 
মৌমাছি সহ চাক পরিত্যাগ করিস্তা উড়িয়া 
বায়। মুক অবস্থ|। অবসানের পর বাণী মৌমাছির 
যখন প্রকৌোষ্ট হইতে বাহির হইবার সময় হইয়া 
আসে তখন চাক হইতে বশার সুরের মত একরূপ 
শব্ব হইতে থাকে । শ্রকোচে৭ আবরণ ছিন্ন করিয়। 
রাণী বৃহিরাগমনের প্রয়ামেই এই শব্দের সৃষ্টি 
হয়। পুরাতন বাণা এ শব্দ অনুলরণ করিন। 
তখার ছুটিয়া যাস এবং নুতন রাণীকে প্রকোষ্ঠ 
হইতে বাহির হইবার পৃবেই হত্যা করিতে উদ্যত 
হয়। নৃতন রাণীর প্রয়োজন বোধ না কগিলে 
শমিকেরা অন্তরায় হয় না, অন্থায় বাধা দিয়া 
খাকে। তদবস্থায় পুরাতন রাণী চাক পরিত্যাগ 
করে এবং একদল মৌমাছি তাহার অন্গমন করে। 
বয়োবুদির জন্য পাণা অকণণ্য হইয়া পাড়লে 
আমিকদেগ হাতেই তাহাকে মবিতে হয়। প্রয়ো- 
জনাতিগ্িক্ত পুংমর্সিকাও আমিকদের বাই নিধন 
গ্রাপ্ত হ়। কাজেই দেখা যাইতেছে, শ্রমিকেরাই 
দলের সবময় বতা ও নিয়ন্ত্রী। এমন কি রাণীকেও 
ভাহদের ইচ্ছ।মতই চলিতে হয়। রাণী সৃষ্টির 
ব্যাপ্টিও যে শ্রমিকর্দের ইচ্ছান্ুধায়ীই ঘটিয়া 
থাকে, সে সন্ধে বলা হইতেছে। 

থে রয়্যাল ছেলি রাণীর বিশেষ খাছ্যবপ্ত, রাণী 
হষ্টিপ্ হয় তাহারই গ্রভাবে। ডিম ফুটিবার পরে 
২২ দিন পধযন্ত সমন্ত শুককীটকেই এই পদাথটি 
পারবেখন করা হয়। ২২ দিন বাদে একমাত্র বাণী 
প্রকোষ্ে অবস্থিত শুককীট ব্যতীত অন্ত সকলের 
জন্য ব্যবস্থ। হয় মধু আর ফুলের রেখুমশ্রিত একটি 
পিও। এই পদাথ আহার কিয়া যে তাহারা 
বাকী শৃক অবস্থা অতিবাহিত করে এমন নয়। 


২৭০ 


মৌমাছি হওয়ার পরে জীবন্ঙর তাহাদিগকে এই 
পদাথ আহার করিয়াই বাচিতে হয়। কিন্তু রাণীর 
প্রকোষ্টের শুক কীটটির ব্যবস্থা অগ্যরূপ। তাহার 
ক্ষেত্রে একমাত্র রয়্যাল জেলিই পরিবেশিত হয়। 
কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শুপু এই পদার্থটির 
গুণেই একটি নিষিক্ত ডিম হইতে হুষ্টি হয় বাণীর 
এবং এই পদার্থের অভাবে নিষিক্ত ডিম হইতেই 
স্ষ্টি হয় আমিকের। কোন অবস্থায় বাণীর হঠাৎ 
মৃত্যু ঘটিলে এবং দেই সময় কৌন রাণীর প্রকো্ট 
প্রস্তুত ন। থাকিলে, অমিকেরা ২২ হইতে ৩ দিন 
বয়স্ক যে কোন একটি সাধারণ শুক কীটের প্রকো চটি 
বড় কিয় উহাকে শুধু মাশ্র রয়্যাল জেলি পরিবেশন 
করিতে থাকে এবং এই ভাবে উহা হইতে নৃতন 
রাঁণী স্থটি করে। 

কি ভাবে একটি পদাথের গুণে রাণী ও আমিক 
মৌমাছির মধ্যে এইবপ অভাবনীয় পাথক্যের 
হ্ষ্টি হয তাহার স্পষ্ট উত্তর বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে 
পারেন নাই। তবে কেহ কেহ এই পর্িবতনের 
মূলে গ্রন্থি-সংশ্িষ্ট কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে 
করেন। 

রাণী ও অমিক মৌমাছির মধ্যে পাথক্য যে 
শুধু প্রজনন শক্তি সপ্ব্বী়। এমন নয়। বাণ 
মৌমাছির দেহের আকার শ্রমিক মৌমাছি অপেঙ্গ। 
অনেক বড়- প্রায় দেড় গুণ। বাণী মৌমাছির 
পরমাঘুও শ্রমিক মৌমাছির তুলনায় অনেক দীঘ। 
৬।৭ সপ্তাহের মধ্যেই আমিক মৌমাছির জীবন শেষ 
হয়। আর রাণী মৌমাছি বাচে সাধারণতঃ ৩ হইতে 
৫ ব্সএ| বাণী মৌমাছি ৯ বসব পথস্ত জীবিত 
থাকে, এরপ দৃষ্টান্ত আছে। কোন পদাথের গুণে 
জাতিগত স্বাভাবিক পরমীঘুর গণ্ডী এইভাবে বৃদ্ধি 
পাওয়। এক বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। 

মানুষের স্বাভাবিক পর্মাযুর গণ্ডী সম অনুপাতে 
কোন ক্ষেত্রে এইরূপ বুদ্ধি পাইলে তাহার পরিমাণ 
প্রায় ৩৪ হাজার বসবে গিয়া ঠেকিবে। কোন 
মানুষ এইরূপ পরমাযু লাভ করিলে আমর] নিশ্চয়ই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ব্, ৫ম সংখ্য। 


তাহাকে অমর মনে করিতাঁম এবং কোন পদাথের 
গুণে এইরূপ অমরত্ব অজিত হইলে তাহাকে আমর! 
শিঃসন্বেহে অমৃত বলিয়াই গ্রহণ করিতাম। 
মানু যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ অমৃতেরই সন্ধান 
করিমাছে। নিক্চল গ্রচেষ্টার হতাশ হইয়া মর্য্ের 
অমৃতভাগু স্বর্গের দেবতারা হরণ করিয়াছে, 
এইরূপ অপবাদ দিতেও কুঠ্ঠিত হয় নাই। তাই 
সামান্ত মৌমাছি এইরূপ অমুতের অধিকারী জানিয়া 
তাহার পক্ষে বিস্মিত হওয়া হ্বাভাবিক। তবে 
মত্যলোকের সর্বময় প্রভু মাহ, সমস্ত কিছুর উপরই 
যাহার একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সামান্য 
মর্সিকীকে এইরূপ একটি সম্পদ নিবঞ্জাটে ভোগ 
করিতে দিবে, এরূপ আশা করা যায় না। কাজেই 
মৌমাছির এই অমৃত মানুষের পর্েও অমৃত কিনা 
বিজ্ঞানীদের উপর তাহা যাচাই করিয়। দেখিবার 
ভার পড়িয়াছে। মানুষের উপর ইহার গুণ 
পরীক্ষায় এখন পযন্ত যতটুকু গ্রকাঁশ পাইয়াছে তাহা 
খুব আশাপ্রদই মনে হয়। 

মায়ের ক্ষেতে ইহার কাধকাপিতা সম্বন্ধে 
গবেষণার ফলে এপযস্ত যে সব বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার বিচার করিলে দ্রেখ| যায় যে, 
ই প্রয়োগে মাইয়ের খ্বাস্থ্োন্নতি ঘটে, মানসিক 
অমের শক্তি বুদি পায়, ক্ষুধ| বৃখি পায়, অপরিপুষ্ট 
শিশু স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করে, দীর্ঘকালের 
স্থায়ী অবসন্নতা দূর হয়, বাধক্যে দেহের গ্রস্থি- 
সমূহ যৌবনোচিত শক্তি লাভ করে। ইহা ব্যতীত 
অন্যান্ত কীট, ইচ়র ও শশক প্রভৃতি প্রাণীর 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে তাহাদের পরমাফু বুদ্ধি 
পাইয়াছে, একপ বিবৃতিও আছে। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, এই পদার্থটি রাণী মৌমাছির একমাত্র 
খাছা, কিন্তু এই সব পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইহা গুঁধধের 
মত অল্প পরিমাণেই ব্যবহৃত হইম়্াছে। কাজেই 
অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগের ফলেই যদি এইরূপ 
সুফল লাভ হইয়া থাকে তবে অধিক পরিমাণে 


মে, ১৯৫৭] 


প্রয়োগেকু ব্যবস্থ। করিতে পাঁরিলে ইনার সম্তাবন! 
কতদুর পৌছিতে পারে, কে জানে? 

বঙ্মানে আমেৰিকার কয়েকটি বিশিষ্ট গব্ষণা- 
গরে অতি সতর্কতা সহকাঁরে এই পদার্থটি লইয়া 
গব্ষেণা চণিয়াছে। পূর্বেকার বিবৃতিসমূহের মধ্যে 
কোনরূপ অতিশফ্োক্তি আছে কিনা পরীক্ষার ছার 
পরার্থটি 
অধিক পরিমাণে উত্পাদনের উপায় ও অবিকৃত 


তাহা যাচাই করিয়া দেখা হইতেছে । 


অবস্থায় ইহাকে দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্যও চেষ্ট। 
চলিয়াছে। উত্পাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে চাঁকের মধ্যে 
অধিক সংখ্যক বাণী-প্রকোষ্ঠ হষ্টির এক অভিনব 
ব্যবস্থাও প্রবতিত হইয়াছে । 

পদার্থটি প্রত্যহ্ই চাক হইতে সংগৃহীত হয়। 
ইহা একটি ঘন, ঝাঝালে। হরিফ্রাভ পদার্থ ও নানা 
মূল্যধান প্রোটিনে পূর্ণ। আমাদের রক্ত, মাংস 
গঠনে প্রায় ৩০ প্রকার আমিনো আপিড অংশ 
গ্রহণ করে। উহাদের ২টি রয়্যাল জেলির মধ্যে 
পাওয়৷ গিয়াছে । অধুনা জানা গিয়াছে যে, ইঙ্গার 
প্যান্টোথেনশিক আমসিডের পরিমাণ ফুলের বেখু 
অপেক্ষা ১৭ গুণ অধিক । এই তথ্যটি বিজ্ঞানীদের 


কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 


রয়্যাল জেলি 


২৭১ 


যেমন রয়্যাল জেলি নাম, 
রাজকীয়। 


ইহাৰ মূলা৪ তেমনই 
ভিসাবে গ্রতি 
পাউণ্ডের দাম প্রায় ৫০ হাঁজার টাক1। ইহার 


আমাদের গাকার 
উত্পাদন বুদ্ধির ব্যবস্থা বি কোন অবস্থাই 
ইহার মূল্য দেড় হাঁঞ্জার হইতে দুই হাজার টাকার 


নীচে নাঁমিবার সম্তাবন। চা 


ক।জেই অমুত 
হইলেও আমাদের সাধারণের ভোগ্য নয়। একমাত্র 
বর্তমান যুগের ধশকুবেরেরাই এই  অস্বতের 


অধিকারী । 

মৌমাছির গুণগাঁনে কবিরা চিরকালই পঞ্চমুখ। 
ইভারা মধু যোগাইয়া মানুষের রসনাকে তৃপ্ত 
প্রাচীনকাল হইতে 


করে। তই মোম মীন্ষের একটি 


প্রয়োজনীয় সামগ্রী । যে সব শস্তের পরাগসঙ্গম 
সম্পূর্ণরূপে কীটপতদ্বের উপর নিশরশীল, সেই সব 
শেত্রে অনেকাংশেই মৌমাছির সাহায্যে মানুষের 
আলিয়াছে। 


শস্ ভাপার পূর্ণ হইয়া অন সাবার 


মৌমাছির এই অভিনব পদাথ হইতে যদি মানুষ 


জীবন, যৌবন অক্ষুন্ন রাখিবার শক্তি লাঁত করে তবে 


ভাবীকালে হয়তে| মৌমাছি ন্ব্গের দূত রূপেই 


পরিকীন্তিত হইবে। 


অঙ্গার 


শ্রীহারাণচন্দ্র চত্রব্ভা 


অঙ্গার শতধোৌতেন মলিনতং ন মুঞ্চতে, 
অর্থাৎ অঙ্গারকে যতই পোয়া ভোক না কেন, তার 
মলিনত্ব ঘুচবে না, সেকালোই থাকবে। অঙ্গার 
স[ধারণতঃ কালে বটে, কিন্ত শেজবিশেষে কালো 
হয় না; যেমন-হীরক অঙ্গার দিয়ে গছিত অথচ 
এর কোনও বং নেই। যাহোক, কফলার যে কত 
গুণ ও উপকারিতা আছে, আলোচনা করলে তা 
বুঝতে পারা যায়। 

পর্য(য়পারণীর (7০71016 €210]৩) 
বিন্যাসে অবস্থিত অঙ্গার একটি অধাতৰ পদার্থ । 
বিশ্ববিখ)াত রুশ বৈজ্ঞানিক মেগ্েলিফ ১৮৬৯ 
খষ্টাব্ধে প্রথম এই পধারমারণী তৈরী করেন। 
পৃথিবীতে ৯২টি মৌলিক পদ করিম 
উপায়ে আরও কতকগুলি মৌলিক পদার্থ স্ষ্টি 
কর! গেছে। এই মৌপিক পদার্থ গুলিকে ছু-ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে । কতকগুলি হলে: অধ:তব 
পদার্থ, আর বাকীগুলি হলো ধাতব পদাঁথ ; তবে 
ধাতব পদার্থের সংখ্যাই বেশী । আবার কয়েকটি 
পদার্থ আছে যাদের মধ্যে উভয়েরই 'গুণনমূহ 
বর্তমীন। সেগুলিকে ধাতুকল্প (030011010) বলে। 
পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী মৌলিক পদার্থ গুলিকে 
পর্যায়সারণীতে সাজানো হয়েছে । মৌলিক পদার্থের 
কেন্দ্রীনের মোট ধনাতুক তড়ি্খক্তিকে পারমাণবিক 
হ্যা বলে। অঙ্গারের পারমাণবিক সংখ্যা 
হলে] ৬। 

অঙ্গার দিয়ে গঠিত পদার্থের সংখ্য। ২০০১০০০- 
এরও বেশী হবে। নতুন নতুন যৌগিক পদার্থ 
আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সংখ্যাটি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। 
দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে গঠিত 
পদার্থকে যৌগিক পদার্থ বলে। ধাতব এবং 


আছে। এখন 


চু 


অধাতন পদার্পের মধ্যে একমাত্র অঙ্গার দিয়েই 
সবচেয়ে বেশী যৌগিক পদাথের কষ্টি হয়েছে। যার 
ফলে রপারন শান্ধের এক অংশকে বলা হয় জৈব 
রপায়ন। ঠছব রাসায়নিক গবেষণার ফলে রুরিম 
বং, ববার, গন্ধ, র।সায়নিক দ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য, 
রঞ্ধক ও বিকোরক পদার্থ এবং আর৪ অনেক কিনতু 
মূল্যবান ব্যাপি প্রস্তুত হচ্ছে । 
অঙ্গারকে ইংরেজীতে বল! হয় কাধন। 0 হলো 
রসাঙ্কেতিক চিষ্ন। এব পারমাণবিক ওজন ১২ 
অর্থাত হাইড্রোজেন (7) অপেক্ষা ১২ পগ্তণ ভারা । 
হ[ইড়েছেনের এজনকে প্রায় ১ হেক্স্রভাবে ১০০৮) 
ধরা হয়। স্বাভাবিক তাপমা ধায় অঙ্গার নাইটোৌ- 
জেনের (বি) গায় নিথ্িয়; কিন্ত উচ্চতাপে খুব 


সঞ্রিয় হয়ে উঠে; বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে যুক্ত 
অপ্সিজেনকে (0) বিতাড়িত করে। উচ্চতাপে 
অধ্দার [দিয়ে যে সন যৌগিক পদার্থের সহি হয়, 


সেগুলি সাধারণতঃ স্কায়ী এবং অন্যান্ত পদার্থের 
সঙ্গে সহজে মিলিত হয় না বা তাদের সঙ্গে প্রতি- 
ক্রিরার কাজ করে না। অনিবন্ধী (8107017)1)008) 
অঙ্গার আবার আরও শক্তিশালী বিজারক দ্রব্য । 
সেজন্যে ধাতুনিষ্ষাখনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, 
বিশেষতঃ লৌহ ও ইম্পাত নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে 
অঙ্গার ব্যবহৃত হয়। হীরক ও গ্র্যাফাইটের মধ্যে 
অঙ্গার বিষুক্ত এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্তমান থাকে । 
কঘ়লাতেও কিছু পরিমাণ বিধুক্ত অঙ্গার থাকে বলে 
কয়লাকে কাল দ্রেখায়। অন্যান্য পদার্থের মধ্যে, 
যেমন--কার্বন ভাইঅক্সাইড, পেট্রোলিয়াম, মার্স” 
গ্যাস, চুনাপাথর, স্েহ, আমিষ ও শর্করা 
জাতীয় পদার্থ € ০2150101965 ) প্রভৃতিতে 
যৌগিক অবস্থায় একে দেখতে পাওয়া! যায়। 


মে, ১৯৫৭ ] 


অঙ্গারের বিভিন্ন রূপ আছে। তাকে ছুটি পর্যায়ে 
ভাগ কর! হয়েছে । একটি হলো অনিবন্ধী, আর 
অপরটি হলো ম্কটিকাকার রূপ। নীচের তালিকা 
থেকে স্টো বুঝতে পারা যাবে। 
অঙ্গার 
টির রেযারাররর 
ূ ॥ 
স্কটিকাকার টিটি 
| 
| |. | | | 
হীরক গ্র্যাফাইট চা্কোল ভূ কমল। 
| 
| | | | 


ব্ন্ন্ টি কোক গ্যাস কার্বন 





| | 
অস্থিজ বুক্তজ 


স্কটিকাকার হীরক সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা 
করছি। অনেক রকমের হীরক আছে। হীরক 
সাধারণতঃ গুধৎ হল্দে রঙের হয়; তবে নীল, 
লাল, সবুজ এমন কি ধুসর বা কালো রঙের হীরকও 
দেখতে পাওয়া যায়। ধুসর এবং কাঁলো রঙের 
হীরকগুলি কার্বোনেডে! ও বোট নামে পবিচিত। 
বিশুদ্ধ অবস্থায় হীরক কিন্তু বণহীন। এর অনেক- 
গুলি গুণ আছে। হীরক হলো সবচেয়ে কঠিন 
পদার্থ; প্রায় সকল তরল পদ্াথে অদ্রবণীয়, অক্সি- 
জেন জারিত (0931150) হয় নাঁ। স্বাভাবিক 
তাঁপমাত্রীয় এব উপবৰ অন্তান্ত পদীথের কোনও 
প্রতিক্রিয়া নেই। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো 
৩৫। এর স্বটিক হচ্ছে ষ্ঠ বা অষ্ট পার্খনমন্থিত 
ঘনক্ষেত্র। এর প্রতিসরাঙ্ক ২৬, আর গতিপরিবর্তন 
কোণ ( 0716109] 9261০ ) ২৪০২৫। প্রতিসরাঙ্ক 
অন্যান্য পদ্দার্থ অপেক্ষা বেশী অথচ গতিপবিবর্তন 
কোণ কম হওয়াতে কোনও বশ্ি স্কটিকের মধ্যে 
প্রবেশ করলে বারে বারে তার সম্পূর্ণ প্রতিফলন 
হয়, যার ফলে একে অত উজ্জ্বল দেখায়। বহু 
প্রাচীন কাল থেকে হীরক মুল্যবান বন্ড হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কাঁচ কাটবার জন্যেও এব 


অঙ্গার 


৭৩ 


শিলা-প্রস্তরাদি ছিত্র করবার 
কাজে কার্বোনেডো ও বোট লাগে। কাচ 
রঞ্চেনরশ্মিতে অন্চ্ছ, হীরক কিন্তু স্বচ্ছ। এ 
থেকে হীরক আসল কি নকল তা বুঝতে পারা 
যাঁয়। বাতাসে কিংবা অক্ডিজেনে হীরক পোড়ালে 
কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উত্পন্তি হয়। াহলে 
বোঝা যাচ্ছে যে, হীরক অঙ্গার দিয়ে গঠিত । 
অঙ্গারের আর একটি স্ফ্টিকাকার রূপ হলো! 
গ্রযাফ|ইট। এ হচ্ছে ধুর রঙের নরম পদার্থ । 
এরও ওজ্ছল্য আছে। এর আপেক্ষিক গুরুত্ 
২'২। গ্র্যাফাইট কিন্ত তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। 
সেজন্যে তড়িদ্বার, বৈদ্যুতিক চুলী, ব্যাটারী, মাই- 
ক্রেফোন প্রভৃতি তৈরীর কাজে লাগে । কাগজের 
উপর ঘধলে কাঁল দাগ দেখা যায় বলে পেন্সিল 
তৈরীতে এর ব্যবহার হয়। গ্র্যাফাঁইটের স্কটিকের 
পরমাণু গুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, বাইরে থেকে 
চাপ দিলে এরা পাতের আকার ধারণ করে। এই 
স্ববিধার ফলে বন্ত্রপাতিতে, বিশেষতঃ বিমানের 
ইঞ্জিনে মস্গণ করবার কাজে লাগে। লোহাতে 
মূরচে না ধরবার জগ্তে গ্র্যাফাইটের আবরণ দেওয়া 
হয়। পারমাণবিক চুল্লীতে এখন এর ব্যবহার 
হচ্ছে ; তাঁর কারণ হলো এর নিউট্রন কণিকার 
গতি মন্দীভূত করবার ক্ষমতা আছে। পূর্বে একে 
কালো শী! বা প্রান্বেগে। বলা হতো। সালফিউরিক 
আীসিড ও পটাসিয়াম ডাইক্রোৌমেটের সঙ্গে উত্তপ 
করলে কাঁবন ডাইঅক্মাইড গ্যাসের স্থষ্টি হয়। 
এবারে অঙ্গারের অনিবন্ধবী বূপের কথায় আসা 
যাক। অনিবন্ধী রূপের আবার অনেকগুলি শ্রেণী 
আছে। নীচে তাদের বিবরণ দ্রেওর। হলো । 

(ক) উদ্ভিজ্জ পদাথ থেকে সৃষ্ট কয়লা] হলো 
অঙ্গারের এক অবিশুদ্ধ রূপ। উতিজ্জ পদার্থ 
থেকে কয়লার রূপান্তর কিন্তু বিভিন্ন ধাপে হয়ে 
থাকে। প্রথমে হলো পিট; এর মধ্যে অঙ্গারের 
পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৬০ ভাগ। তারপর লিগ- 
নাইট, ক্যালেল, বিটুমিনাস ও অআ্যান্থসাইট। 


গ্রচলন আছে। 


২৭৪ 


এদের মধ্যে যথাক্রমে শতকর] ৬৭, ৮৩) ৮৮৪ ও ৯৪ 
ভাগ অঙ্গার আছে। 

অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন উভয়েই দাঁহা পদার্থ । 
এই ছুটি উপাদানই কয়লার মধ্যে বিদ্যমান । কয়লা 
পোড়ালে অঙ্গার অঙ্গারায়ে পরিণত হয় এবং 
তাপের স্ট্টি করে। এক গ্র্যাম অণু, অর্থাৎ ৪৪ 
গ্র্যাম অঙ্গারাম় উৎপন্ন হলে ৯৪,৩৮০ ক্যালরী 
তাপের উৎপত্তি হ্য়। 

০০+20)-৯6০0) 494,300 ০৪815. 

কয়লাকে অন্তধূম পাতন করলে কোল গ্যাস 
নির্গত হয়। তাছাড়| আলকাতা, গ্যাসলিকার, 
গ্যাপকার্বন, কোক প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য হিপীবে 
পাওয়! যায়। কোল গ্যাস কয়েকটি গ্যাসীয় 
পদার্থের সংমিশ্রণ । নগরীকে আলোকিত 
করবার জন্যে, রামার কাজ এবং গবেষণাগারে এর 
ব্যবহার আছে। গ্যাসলিকাঁর থেকে আমোনিয়া, 
আর আযামেনিয়া থেকে আমোনিঘাম সালফেট 
তৈরী হয়। আমোনিয়াম লালফেট সার হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। গ্যাপকার্ন কঠিন পদার্থ হিসাবে 
পাওয়া যায়। এটি হলো বিশুদ্ধ অঙ্গারের আর 
একটি রূপ । তড়িদ্বার, সেল, পাখা, ব্যাটারী প্রভৃতি 
তৈরীর কাজে লাগে । জ্বালানী ও ধাতু নিষ্কাশনের 
কাঁজে কোক দরকার । নিক্ষাখনের সময় সাধারণতঃ 
যে সব আকরিক ধাতু ব্যবহৃত হয় তাঁদের সঙ্গে 
অক্সিজেন যুক্ত থাকে । কোকের অঙ্গার এ আক্সি- 
জেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে অঙ্গারাম় তৈরী করে। 
আকরিক ধাতু কোক এবং অন্যান্য পদার্থের (24) 
দ্বার! বিজীরিত হয়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়। 

উত্তপ্ত কোকের উপর বাম্প প্রবাহিত করলে 
বাম্প বিয়োজিত হয়ে ওয়াটার গ্যাস সৃষ্টি করে। 
ওয়াটার গ্যাস হলো! অঙ্গীরায় (কার্বন মনোক্সাইভ 
এবং কার্বন ডাঁইঅক্মাইড) ও হাইড্রোজেন গ্যাসীয় 
পদার্থের সংমিশ্রণ । ওয়াটার গ্যাস থেকে কৃত্রিম 
পেট্রোল তৈরীর চেষ্টা চলছে। হাইড্রোজেনকে 
পৃথক কবে হাইড্রোজেনেসনের কাজে লাগানো 


শুন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


হচ্ছে। জালানী হিসাবেও এর প্রচলন আছে। 
উত্তপ্ত কোকের উপর নিয়ন্ত্রিত বাতাস সরবরাহ 
করলে প্রোডিউসার গ্যাসের উৎপত্তি হয়। এই 
গ্যাস বিজারক দ্রব্য এবং জাঁলানী হিসাবেও ব্যবহৃত 
হয়। 

আলকাত বর! কোনও একটি যৌগিক পদার্থ ময়। 
এটি হচ্ছে নানাবিপ জৈব পদার্থের সংগিঅণ। এই 
কালো রঙের ছুর্গন্বযুক্ত চট্চটে পদার্ঘটিকে রত্বগর্ভ। 
বললেও অত্যযক্তি হয় না। এথেকে যে কত 
মূল্যবান বস্তু তৈরী হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই; যার 
ফলে আলকাতবরা এখন দৈব রূসায়নশাস্ত্রে এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। 

আলকাতওবাঁকে অস্তধূম পাতন করলে বহু 
মূল্যবান রাপায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 
বেঞিন, টলুইন, জাইলিন, ফেনল, ক্রেজল, ন্যাপ- 
থ্যালিন, আনথাঁসিন, কয়েক ধরণের ঘন তৈল 
ও পিচ উল্লেখযোগ্য । 

(খ) সীমাবদ্ধ বাতাসের মধ্যে আলকাত বা, 
টার্পেন্টাইন, কেরোসিন তৈল, আ্যাসিটিলিন 
প্রভৃতি পোড়ালে ভূন! উৎপন্ন হয়। বৈছ্যতিক 
উপায়েও অবশ্ঠ স্থট্টি করতে পার1 যায়; যেমন-_- 
মোমবাতির অগ্রিশিখায় দুটি তড়িদ্বার রেখে ১৫ 
ভোণ্টের তড়িৎ চালালে খণ-তড়িদ্বারে ভূ! সঞ্চিত 
হয়। মুদ্রণের কালি, কালো বং, গুতার কালি 
প্রভৃতি তৈরীর জন্যে ভূলার দরকার । 

(গ) চারকোল কয়েক প্রকারের আছে। 
তার মধ্যে বনজ, প্রাণীজ এবং শর্করা জাতীয় 
চারকোল উলেখযোগ্য। কাঠ কাঠের গুঁড়া, 
নারকেলের মালা, তুষ, জীব-জন্তর হাঁড়, রক্ত, চিনি 
ইত্যাদিকে সীমাবদ্ধ বাতাসে বা ক্ষেত্রবিশেষে 
অন্তধূম পাতণ করে চাঁরকোল পাওয়। যাঁয়। 

চারকোল যাবতীয় তরল পদার্থে অদ্রবণীয় এবং 
স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কারও সে মিলিত হয় ন]। 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫ হলেও ছিদ্রগুলির মধ্যে 
বাতাস থাকে বলে জলে ভাসে। অক্সিজেন, 


মে, ১৯৫৭ ] 


হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, আযমোনিয়া, ইথিলিন, 
কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস 
অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন 
ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাশীয় 
পদার্থকে চারকোৌঁল শোষণ করে । ধাতু নিষ্ীশনে, 
পরিম্াবণে বারুদ তৈরীতে, জালানী ও বীজন্ 
হিলাবে এর ব্যত্হার আছে। চিনি শোপন ও 
বর্ণহীন করবার জন্তে প্রাণীজ চারকোল ব্যবহৃত 
হয়। গ্যাপ মুখোস প্রস্ততে আরও সক্রিয় 
(৪০061৮990 ) চারকোলের প্রয়োদন। কেমন 
করে সক্রিয় চারকোল তৈরী করা হয় সে সম্বন্ধে 
দু-একটি কথ। বল। দরকার । বাচ গাছের ছাল, 
করাতের গুড়া প্রভৃতি প্রথমে আন্তধুম পাঁতন 
করা হয়। অন্তধূম পাতন করবার পর অবশিষ্ যে 
কালো পদ্বাথটি পাওয়া যায় তাঁকে প্রথমে কষ্টিক 
সোডা ত্রবণে ও পরে জলে ফোটাতে হয়। এ 
কালো পদাথটিকে কেন্দ্রীপমারী শক্তির সাহ।য্যে 
পৃথক করবার পর বাযুশুন্ঠ পাত্রে উত্তপ্ত করে 
টাক্নাধুক্ত পাত্রের মধ্যে রাখতে হয়। 

বিভিন্ন রূপের অঙ্গার, দথা-হীর্ক, গ্র্য।ফাইট 
চীরকোল প্রভৃতির বিশুদ্ধ অবস্থায় এক গ্র্যাম করে 
অক্সিজেনে পোড়ালে কাবন ডাইঅক্সাইডের স্টি 
হয়। এই গ্যাসকে কষ্টিক পটাঁস ভ্রবণে শোষণ 
করবার পর দেখা গেছে যে, ওজনের বুদ্ধি (৩.৬৬ 
গ্র্যাম) সব ক্ষেত্রেই সমান। এথেকে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, একই ওজনের কাঁবন ডাইঅক্মাইড 
গ্যাসের উত্পত্তি হয়। বিভিন্ন রূপের মধ্যে একই 
মৌলিক পদার্থ অঙ্গার না থাকলে এ রকম হতো! না। 

অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অঙ্গার অসংখ্য 
জৈব এবং অজৈব যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। 
নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া] হলো। 

১। অঙ্গার ও অকিিজেন--কাবন মনৌক্সাইড 
(00), কার্বন ভাইঅক্মাইড (008) এবং কাৰণ 
সাব অক্সাইড (0509) 

২। অঙ্গার ও হাইডৌজেন-প্যারাফিন্স্‌, 


অঙ্গীর 


২৭৫ 
অলিফিন্স্‌, আ(পিটিলিন্স্‌ বেঞ্ধিন, ও তাঁর সম- 
গোতরীয় পদাথসমূহ-টাপিন্স্‌ ইত্য।দি। 

৩। অঙ্গার ও নাইট্রোজেন__সায়ানৌজেন 


[ (০1) 1 

৪। অঙ্গার ও গন্ধক--কারন ডাঁইসালফাইড 
(052) 

৫| অঙ্গার ও ক্লোরিন-_কার্বন টেট্রাক্রোরাইড 
(00০14) 


৬। অঙ্গার ও ফিলিকন--ফ্িলিকন মনো- 
কাবাইড (510). ও সিলিকন ডাইকার্বাইড 
(১10৪) 

৭। অঙ্গার ও ধাতু_মেটালিক কাবাইড স্‌, 
যেমন--ক্যালসিয়াম কাঁবাইড (0905) 

৮। অঙ্গার, হাঁইড়োজেন ও অক্িজেন-- 
কার্বনিক আযমিড, আালভিহাইডস্, কিটোন্স্‌, 
আযালকোহল্স,। আপিডস, ইথাবৃস্, ইস্টীরূস্‌ 
( অগ্যানিক ), ফেনল্স্‌, ক্যাম্কর্স্, কাবোহাইড্রেট্ুম্‌ 
ইত্যাদি। 

৯। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন -- 
আযমিন্স, আনিলিন্স প্রভৃতি । 

১০। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও 
অন্সিজেন-আ্যামাইড স্‌, নাইট্রোপ্যারাফিন্স, নাই- 


ট্রোবেঞ্িন, আমিনো আপিডস্, ইউরিয়া, 
ইউবিথেন, ইউরাইডস্‌ ইত্যাদি । 
১১। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও গন্ধক-- 


মা্ক্যাপ্ট্যা্স ও থাগ্ভোইথারস্। 

১২। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, গন্ধক ও অক্সিজেন 
_-সালফোনিক আমিডস্। 

১৩। অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও হ্যালাইভ স্‌ 
(01, 131, 1)- ক্লোরোমিথেন, ক্লোরোফর্ম, আয়ডো- 
কর্ম, মিথিলিন ত্রোমাইড, বেঞগ্জাইল ক্লোরাইড 
গ্রভৃতি। 

১৪। অক্পার, অক্িজেন ও ক্লৌরিন--কার্বনিল 
ক্লোরাইড বা ফস্জিন (00015)। 

১৫) অঙ্গীর, অক্সিজেন ও ধাতু-_কার্বনেট্‌স্‌, 


৭৬ 


যেমন-ক্যাঁলসিয়াম কাঁবনেট (09008), মোঁডি- 
মাম কাঁবনেট (্ি৪500$), আ্যামোনিক্জাম 
কাঁবনেট [ রব নু+)5005 ] ইত্যাদি । 

১৬। অঙ্গার, অঝ্সিজেন, হাইড্রোজেন ও ধাতু 
--বাইকাঁবনেট্স্‌, ঘেমন-সোডিয়াম বাইকাবনেট । 

উপরে অঙ্গারের কতকগুলি যৌগিক পদার্থের 
উদ্ারণ দেওয়া হয়েছে । ছু-একটির উপকারিতা 
সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি। কাবন মনোক্সাইড 
দাহা ও বিষাক্ত গ্যাস বটে, কিন্ত বিজীরক প্রব্য 
হিসাবে এর ব্যবহার আছে। অন্ুঘটকের (যেমন __ 
27009, 01805) সাহায্যে উচ্চ তাপে গচাপে 
কান মনে!ঝ্াইড এবং হাইড্রোজেন থেকে মিথাইল 
আলকোহল (মিথেনল ) ততবী হয়। মিথেনল 
একটি উতরষ্ট দ্রাবক। কাবন ডাই ঈঞ্সাইড ভারী 
গ্যাসীয় পদাথ; বাতাসে কিছু পরিমাণে আছে। 
উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় । চাপ প্রয়োগে কাবন 
ডাইঅক্সাইড গ্যান জলে দ্রবীভূত করে সোডা- 
ওয়াটার প্রস্তত হয়। এখন আবার কুত্রিম 
বারিপাত স্গ্িতে কঠিন কার্বন ডাইঅক্মাইডের 
(0০09)2) প্রয়োগ হচ্ছে । 

প্যারাফিন্স হলো পধিপুক্ত হাইড্রোকাবন-- 
যৌগিক পদার্থ । পেট্রোলিয়াম তৈল এ সব যৌগিক 
পদার্থের এক সংশিশ্রণ। পেট্রোলিয়াম তৈলের 
উপকারিতা সম্বন্ধে নী বললেও চলে। বেঞ্িন ও 
তার সমগোত্রীয় পদার্থস্মৃহকে আবোমেটিক 
কম্পাউও স্‌ বলে। এসব যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত 
হওয়ার ফলে চেব রসায়নশাস্্রে এক মূল্যবান 
অধ্যায়ের স্ট্টি হয়েছে । রঞ্জন, রঞ্জক) স্তাকারিন, 
আযাস্পিরিন, বেকেলাইট প্রভৃতি কত যে নতুন 
জিনিষ €তরী করতে পারা যাচ্ছে, যার ফলে 
রাসায়নিক শিল্পে এবং গব্ষেণার ক্ষেত্রে এই অধ্যায় 


যুগান্তর এনেছে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে জল 
দিলে আযসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়-_ 


€,৪.02 শ217 909. ৪ শপ ০৪0077)৪ 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


এই গ্যাম আলে! জাঁলাবার কাজে লাগে। 
অপরিপৃক্ত যৌগিক পদাথ বলে আপিটিলিন অন্যান্য 
পদার্থের সঙ্গে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি 
করে। ধাতু জোঁড়া দেওয়া ও গলানোর জন্যে 
অক্সিআদিটিপিন অগ্রিশিখ। ব্যবহৃত হয়; কারণ 
এই অগ্নিশিখা ৩২০০ সেট্টিগ্রেড তাপ হৃষ্টি করে। 
পিশিকন কার্বাইড (510)বা কাঝোর্যাগাম হীরকের 
মত কঠিন, যা ধাতব পদাথের ধার তীক্ষ করবার 
কাজে লাগে। আলকোহল বলতে সাধারণতঃ 
ইথাইল আলকোহলই (০5নুত97) বোঝায়। 
স্থগন্ধি দ্রব্য, ওঁধপ, ক্লোরোকফর্। ইথার, টিংচার 
অব আয়োডিন প্রঠতি প্রস্ততি আলকোহলের 
প্রয়োজন। এই আলকোহলের অঙ্গে মিখাইল 
আদকোহল (07507), পিপিডিন (0676 নি), 
প্যারাকিন তৈল মিশিকুয় মেথিলেটেড স্পিরিট তৈরী 


হস্ু। মেখিলেটেড ম্পিরিট ব্যাক্ত। বানিশ 
তৈরীতে, দ্রাবক হিসাবে ও স্টোভ ইত্যাদি 
জাঁলাবার জন্যে এর ব্যবহার আছে। €জব অঞ্ 


সংখ্যাম্্ অনেক । ইথাইল ইথার [(05175)50)) 
চেতন বিপোপকারী এবং বিশেষতঃ দ্র।বক হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। স্থগঞ্ধি দ্রব্য তবীতে এষ্টাস লাগে। 
ফেন্ল বাকাবলিক আমিড (067507) থেকে 
ওবধ, সুগন্ধি দ্রব্য, পিকৃরিক আসিড, গ্তালিসিলিক 
আদিড, ফেনাসেটিন, কৃত্রিম রজন, রঞ্ধক, ফটো- 
গ্রাঞ্চিক ডেভেলপার, বীজাণুন।শক দাঁবান প্রভৃতি 
তৈরী হয়। দর।ক্ষা শর্করা ( £1010050) 09::010952 
বা 19129 50191), চিনি, শ্বেতসার, কাঠের আশ 
প্রভৃতি শর্তরাঁঞাতীয় পদার্থ 
€(০811901)012695 )1 জ্রাক্ষাশর্করা পাকা 


( ০611010959 ) 


আগ্কুরের মধ্যে থাকে বলে এই নামের উৎপত্তি 
হয়েছে। তাছাড়। ফুলের মধু ও স্থমিষ্ট ফলেও 
পাওয়া যায়। চিনি (১), শ্বেতনার (২) প্রভৃতি 
শর্করাঁজাতীয় পদার্থগুলি আমাদের শরীবের মধ্যে 
্কোজে পরিণত হয় £ 


মে, ১৯৫৭ ] 


অঙ্গার 


২4৭ 


| পঁ 
(১) 015চ550)11141720-৯0৪171 20406712505 


০9072 5001 
(২) 
59101) 


গ্কোজই আমাদের দেহে তাপ ও শক্তি যোগায়_ 


£10100956 


£71060952 


1750) 1750) 


(০০71 ০00৮)-৯৫০৪7। ০0)৮)%-----৯৫০। ৪172 20) ।--৯206711505 


06010) 


1009100959 €1010996 


06103120)$8 7০60)১5-৯617১০)+4-6009 + 0666 ০815 | 
এর দ্রবণকে গাজিয়ে তুললে ইথাইল আলকোহল পাওয়া যায়__ 
০6171 50)6-৯2051750914+20091 


সকালে ঘুম থেকে উঠেই চিনির পরিচয় হয় 
চায়ের সঙ্গে । উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থের কাঁগামোটি 
হলো সেলুলোর্দ দিয়ে গঠিত। সেলুলোজের 
(0677100)5)৭ মধ্যে আছে অঙ্গার । এই অঙ্গীরই 
কয়লার মধ্যে থাকে; কারণ কয়লার উৎপত্তি হলো 
উদ্ভিজ্জ পদাথের বূপান্তর থেকে । গান-কটন, 
কাগজ প্রভৃতি তৈরীতে সেলুলোজের দরকার । 
আযাশিপিনের সাহায্যে অগণিত মুল্যবান রঞ্জক দ্রব্য 
পাওয়া যা়। আমিষ জাতীয় পদার্থ আল্ফা- 
আমিনো আসিডস্‌ দিয়ে গঠিত। আমিষ জাতীয় 
পদীর্থকে আর্র-বিশ্লেষণ (17910915515) করে ২৪টি এ 
রকমের অস্জাতীয় দ্রব্য পাওয়া! গেছে । এদের মধ্যে 
ছে1টটি হলো গ্াইমিন (8150106, £15090011 বা 
৪-010100 20900 2019) | এর রাসায়নিক শুত্র 
হচ্ছে, বান 50লু5 0090] । ইউরিয়ার অন্ত নাম 


কার্বামীইড 8047 /খাঞছ্ের আমিষ 


ভাগ বিশ্লিষ্ট হয়ে ত্রমে এই নাইট্রোজেনবহুল 
পদার্থের স্টি হয়। দেহের অতিরিক্ত নাইট্রো- 
জেন ইউবিয়ার আকারে মৃত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। 
চেতনাহারক ক্ষমতার জন্যে অস্ত্রচিকিৎসাঁর সময়ে 
ফ্লোরোফর্ম (07015) দিঘ়্ে রোগীকে অন্ুভূতিবিহীন 
করা হয়। সোডা (৪5003) 10 17790) সবাইরে 
কাঁছেই পরিচিত-_-.সাঁবান, কাচ, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি 
তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জিনিষপত্র ও 
বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার জন্যেও এর যথেষ্ট প্রচলন 


আছে । আমোনিয়াম কার্বনেট (বান +)200১7, 
্মেলিং স্ট তৈরীতে, উষধ হিসাবে ও রগ্ন শিল্পে 
লাঁগে। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের (0৪008) 
মাবল্‌, চুনাপাথর, খড়ি প্রভৃতি নামে বহুল প্রচলন 
আছে। সোডিয়াম বাইকাবনেট বাখাবার সোডা 
অশ্রোগে অনেকে খেয়ে থাকেন; ডাক্তারের] 
ও্ধধ হিসাবেও ব্যবহার করেন। সোডিয়াম 
বাইকার্বনেট (87005) ও আযসিড পটাসিয়াম 


2 ০7(0)77)005 
টাটারেট | 0. দিয়ে বেকিং 
০1700)17/009094% 


পাউডার গ্রস্তত হয়। 


শর্করা ও আমিযজাতীঘ় পদা্গুলি 
আমাদের খাছ্যে থাকে । শাকসজ্ি, ডাল, মাছ, 
মাংস প্রভৃতি থেকে আমরা আমিষ জাতীয় পদার্থ 
পাই। চর্ম, চুল, নখ, রক্ত, মাংসপেশী ইত্যাদি 
গঠনে এই জাতীয় পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন । 
যাবতীয় জৈব যৌগিক পদার্থ গুলির মধ্যে অঙ্গার 
রয়েছে। 


মৌলিক পদার্থগুলি পরমাণুর লমবায়ে গঠিত। 
পরমাণুর গঠন প্রায় সৌরজগতের মৃত। ্থর্যকে 
কেন্দ্র করে গ্রহগ্ুলি যেমন নিজ নিজ কক্ষপথে 
ঘুরছে, পরমাণুতেও ঠিক সেরূপ কেন্জ্রীনের চারদিকে 
ইলেকৃট্রনগুলি গ্রহের মত উপবৃত্তাকারে ঘুরছে। 
কেন্জ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন থাকফে। কিন্ত 
হাইড্রোজেনের পরমাণু একটি প্রোটন ও একটি 


স্লেহ) 


২৭৮ 


ইলেকট্রন দিয়ে তৈরী । অঙ্গারের পরমাখুতে ৬টি 
প্রোটন, ৬টি নিউট্রন ও ৬টি ইলেকট্রন আছে। 
প্রথম কক্ষপথে ২টি ইলেকট্রন ও দ্বিতীয় কক্ষপথে 
৪টি ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরছে । বাইরের 
কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন থাকবার জন্যে অঙ্গার 
চতুর্ষোজী (88৫1159191)0) | এই গুণটি থাকবার 
ফলে অঙ্গার অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
স্থায়ী যৌগিক পদার্থ স্ষ্টি করে। সেজন্যে জৈব 
পদার্থগুলির বেশীর ভাগ স্থায়ী। ওরা সহজে 
আয়ণিত হয় না। 

এখন তেজক্ষিয় অঙ্গার (0:£) নিয়ে অনেক 
গবেষণার কাজ হচ্ছে । তেজক্ষিয় অঙ্গারের কেন্্ীনে 
আরও ২টি বেশী নিউট্রন আছে। এ হলো সাধারণ 
অঙ্গীবের আইসোটোপ । বিশেষ অবস্থান কোন 
কোন মৌলিক পদার্থের কতকগুপি পরমাণুর ভর 
ভিন্ন হয় অথচ পারমাণবিক সংখা! একই থাকে; 
এরূপ পরমাণুকে এ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ 
বলে। ভর বলতে বস্তত্ন পরিমাণকে বোঝায়। 
তেজক্ষিয় অঙ্গারের পারমাণবিক ওজন ১3, আর 
পাইট্রেজেনের পারমাণবিক ওজনও ১৪। কিন্ত 
নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীনে ৭টি প্রোটন ও ৭টি 


শ্ভাঁন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ব্ধ, ৫ম সংখ্য। 


নিউট্রন আছে; আর প্রথম কক্ষে ২টি ও ২য় কক্ষে 
৫টি ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরছে । এর 
পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৭। নাইউ্রোজেনের 
কেশ্্রীনে নিউট্রন ঢুকিয়ে তেজপ্চিয় অঙ্গার তৈরী 
হচ্ছে। 

উদ্ভিদ বাতাস থেকে কাবধন ডাইঅক্সাইড আর 
মাটি থেকে জল গ্রহণ করে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড 
ও জল (০0০+7750) সৌরশক্তি এবং পত্র- 
হরিতের সাহায্যে ক্রমে শকরায় (0৪নু।50৫) 
পরিণত হয়। উতিদের এই অঙ্গারাত্মকরণ 
(31,0109351)010515) প্রক্রিয়া কেমন করে সম্তাবিত 
হয়, সেই রহস্য উদঘাটন করবার জন্তে তেজক্সিয় 
কার্বন ডাইঅক্মাইড (01405) ব্যবহৃত হচ্ছে। 

তেজক্ষিয় অঙ্গারেদ আর একটা বিস্ময়কর 
প্রয়োগ হলো গবেষণাগারে প্রাগৈতিহাপিক বস্তুর 
বয়স নির্ধারণে (০9100100201) 1 

অঙ্গার সম্বন্ধে মোটামুটি যে আলোচনা 
করা হলো! তাথেকে নিশ্চয়ই ধারণা করা যেতে 
পারে যে, এই মৌলিক পদাথটি আমাদের 


প্রাতাহিক জীবনে কেমনভাবে প্রভাব বিস্তার 
করেছে! 





শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ভ্রব্যাদি পরীক্ষার নিষিত্ত বুটেনে নিমিত পৃথিবীর বৃহত্তম হরাইজন্টযাল 
প্রোজেক্টর। এই প্রজেক্টরের সাহায্যে এখানে একটি ব্লেডকে ২০ গুণ বধিত আকারে দেখানো হয়েছে। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


যন্ত্রের সাহায্যে হগুপিগ্ডের কাধ সম্পাদন 


মানবদেহে শল্য-চিকিৎসার সময় হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দন বন্ধ হইবার পরেও এক অভিনব যন্ত্রের 
সাহায্যে বিশ মিনিট কাল রোগীর হৃৎপিণ্ড ও 
ফুসফুসের কাজ অকাধে চালু রাখা সম্ভব বলিয়া 
জানা গিয়াছে । বন্ত্রটির কাঁধকারিতা পরিদর্শন 
করিবার জন্য ইউরোপের অনেক দেশের বিজ্ঞানীর] 
সম্প্রতি লগ্ডনের এক প্রসিদ্ধ হাঁদপাতালে সমবেত 
হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায়, অর্থাৎ যন্ত্রটির 
সাহায্য ব্যতীত মানবদেহের হৎপিগু চার মিনিটের 
অধিক সময় বন্ধ থাকিলে রোগীর মৃত্যু ঘটে । 

এই ধরণের একপ্রকার যন্ত্র ইউ. এস-এর এক 
ডাক্তার সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন। গাইস হাস- 
পাঁতালের থোরাসিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা 
এই যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধন করিয়া যস্ত্রটির জটিল 
ব্যবস্থা দূর করিয়া সরল অবস্থায় আনেন। বিদ্যুৎ 
সরবরাহ বন্ধ হইলেও এখন এই যন্ত্র থে কোন 
লোকের দ্বারা হাতে চালানো সম্ভব। অনেক 
বিজ্ঞানীর মৃত এই যে, হ্ৃতপিণ্ডের শল্য-চিকিত্পায় 
এখন বুটেন ইউ. এস. এ. অপেক্ষা অধিকতর 
অগ্রসর 

শল্য-চিকিৎপার সময় প্রথমে অক্সিজেন-যন্ত্রের 
মাধ্যমে দেহের রক্ত সঞ্চালনের গতি নিধশরিত 
করিয়া পরে হৃংপিগুটি থামাইয়া দেওয়া হয়। 
হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন- 
যন্ত্র উহার সমস্ত কাধ করিতে থাকে । একটি 
পাম্প-যন্ত্র উহার ধাতব অঙ্কুলির সাহায্যে হতপিণ্ডের 
ভেনাস শিরা হইতে রক্ত টানিয়া লইয়া একটি 
নাতি-ম্বচ্ছ নলের মধ্যে প্রবেশ করাইতে থাকে। 
এঁ নলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পাঁরমাণে অক্সিজেনও 
সরবরাহ হইতে থাকে। ইহার পর রক্তের ফেনা 


দূর করিয়। আর একটি পাম্পের সাহায্যে উহা 
সাবক্লেভিয়ান ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। 

এই কৃত্রিম হৃৎপিগু-ফুস্ফ্ুল-যন্্রটি নির্মাণ করিতে 
প্রায় পাচ শত পাউও্ খরচ পড়ে বলিয়া জান! 
গিয়াছে । 


পৃথিবীর আয়তন 


ইউ. এস. সৈম্ত বিভাগ হইতে নৃতন করিয়া 
পৃথিবী পরিমাপ করিয়া জানা গিয়াছে যে, পূর্বের 
হিসাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যাহা নিধ্ণবিত হইয়া 
ছিল, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহা অপেক্ষা ৪২০ ফুট 
ছোট। শতাধিক বর্ষব্যাগী পরিমাপ কাধ চালাইয়া 
বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ইয়াছেন। 
মানচিত্র বিভাগের মিঃ চোঁভিটুজ, ও মি: ফিশ্চার 
বলেন যে, নৃতন হিসাব মত পৃথিবীর ব্যাসাধ্” হইল 
৬৩৭৮,৯৬০ মিটার বা ৩,৯৬০,২৬ মাইল। 

সাধারণ ব্যাপারে ৪২০ ফুটের পার্থক্যে কিছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত 
ব্যাপাঁরে উহার গতিবেগ এবং গতিপথ নিখু'তভাবে 
নিধণরণ করিবার পক্ষে এই পার্থক্যের বেশ গুরুত্ব 
আছে। দূরপাল্লার কামান এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণ 
যন্ত্রের কাধ নিভুলিভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে 
পৃথিবীর পরিমাপও নিতু'ল হওয়া গ্রয়োজন। 

পৃথিবী সম্বন্ধে নৃতন তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
মানচিত্র বিভাগের দ্বারা যে অভিযান চালানো হয় 
তাহারই ফলে এই তথ্যটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
অভিযানের উদ্দেশ্ত ছিল, পৃথিবীর আয়তন ও আকৃতি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানলাভ করা এবং পূর্ব ও 
পশ্চিম গোলাধের পরস্পর ভৌগোলিক সম্বন্ধ 
নির্য় করা । ১৯৬০ থুষ্টাব্ব পর্যন্ত অভিযানটি 


২৮৩ 


চালাইয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া স্থির 
করা হইয়াছে। 

প্রা্থ একশত বৎসর পূর্বে উইস্হেল্ম্‌ স্টভ 
নামে একজন রুশ জ্যোতিবিদ সর্বপ্রথম ভূপুষ্টে 
একটি কাল্পনিক রেখার পরিমাপ করিয়া পৃথিবীর 
পরিধির হিসাব করেন। তখন হইতে এরূপ 
বৃত্তাংশের পরিমাপ হইতেই ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের 
পরিমাপ হিসাব করা হইতে থাকে । নৃতন ব্যবস্থায় 
বৃহত্তর বৃত্তাংশের ব্যবহার করিয়া পৃথিবীর 
ব্যাসাধে র সংশোধিত পরিমাপ সংগ্রহ করা সম্ভব 
হইয়াছে। 

গত ছুই বৎসর যাবৎ মীনচিত্র বিভাগের কর্মীরা 
দুইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃত্তাংশের পরিমীপ হিসাব 
করিতেছেন। একটি হইল আমেরিকা মহাদেশের 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত-_ 
ক্যানাডার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে চিলির 
দক্ষিণ প্রান্ত পর্ধস্ত, অপরটি স্ক্যা্িনেভিয়ার 
উত্তর প্রান্ত হইতে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পযন্ত 
বিস্তৃত। 

পূর্বে যে বৃত্তাংশ ব্যবহার করা হইত তাহ 
এখনকার বুন্তাংশের অধেকি। বিজ্ঞানীর বলেন 
যে, দ্বিগুণ বুত্তাংশ ব্যবহার করিলে হিসাবের 
নিহুলিত্ব চার গুণ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে কেবল উত্তর 
গোলাধের মধ্যেই বুত্তাংশের পরিমাপ গ্রহণ করা 
হইয়াছিল। বর্তমানে বৃত্তাংশ ছুইটি এই প্রথম 
দক্ষিণ গোলাধেও বিস্তৃত কর! হইয়াছে । 

বৃত্তাংশ দুইটি পরিমীপ করিতে বিজ্ঞানীরা বহু 
আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়াছেন এবং আদিম 
অধিবাসীদের কতকগুলি অঞ্চলেও প্রবেশ করিয়া- 
ছেন। ভূমধ্যসাগরের এক পার হইতে অপর পার 
পর্যন্ত কল্পিত রেখাটি রেডারের সাহায্যে পরিমাপ 
কর! সম্ভব হইয়াছে । পূর্বের অভিষানগুলিতে 
ইহা সম্ভব হয় নাই। নৃতন করিয়া হিসাব 
করিতে এবং পুরাতন হিসাব মিলাইতে স্বয়ংক্রিয় 
যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখা! 


এই অভিযানে মানচিত্র বিভাগের কর্মীরা বন 
দুর্ভেছ্ অরণ্যের মধ্য দিয়া পায়ে হাটিয়া গিয়াছেন 
এবং বহু অপরিচিত ও অন্পপরিচিত অঞ্চল পরিক্রমূণ 
করিয়াছেন। আফ্রিকায় সান অঞ্চলে শুষ খতুতে 
প্রায়ই বৃহৎ তৃথাচ্ছাদিত অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়৷ 
থাঁকে। উহার ধুম এতই ঘন হয় যে, অনেক সময় 
এই কারণে অভিযান স্থগিত রাখিতে হয়। এই 
ধরণের জরিপকার্ধ কখনও কখনও অতিশয় বিরক্তি- 
জনক হইয়া দাড়ায় । আফ্রিকার কয়েকটি আদিম 
অধিবাঁপীকে এই কাধের প্রারস্ত হইতেই নিয়োগ 
কর! হয়। এক এক সময় তাহারা কেবলমাত্র 
একটানা বিরক্তিকর কাজের জন্য ধর্মঘট করিয়া 
বসে। 

ইউরোপের অন্তর্গত কাল্পনিক রেখাটির ১৯৫১ 
সালে পরিমাপ কাব সম্পন্ন করা হয়। তৃতীয় 
বৃত্তাংশটি স্কটল্যাণ্ড হইতে আর্ত করিয়া অ:ইস- 
ল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া ল্যাত্রাড.র শেষ 
হইয়াছে । ইনার মধ্যে গ্রীনল্যা্ডের তৃষারাচ্ছাদিত 
অংখটির কাধ বাকী আছে। এই বৎসর গ্রীম্ম- 
কালের মধ্যেই ইহার মাপজোক সম্পন্ন হইবে বলিয়া 
আশা করা যাম়্। তৃতীর বুত্তাংশের মাপ সংগৃহীত 
হইলে পৃথিবীর আয্তন সম্বন্ধে আরও নিভূল 
হিলাব পাওয়া যাইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশ! 
কবেন। 

সঠিকভাবে পৃথিবীর আয়তন পরিমাপ করিবার 
জন্য মানুষের আকাঙ্খ। পূরাকাল হইতেই রহিয়াছে। 
খুষ্টপূর্ব ২০০ অবে এরাটোস্থেনিস সবপ্রথম মিশরের 
অন্তর্গত ৫০* মাইল বিস্তৃত একটি বৃত্তাংশের 
পরিমাপ হইতে পৃথিবীর আয়তন নিধণরণের চেষ্টা 
করেন। মানচিত্র বিভাগের বর্তমান প্রচেষ্টায় 
পূর্ব-গোলাধে” মিশরের উপরোক্ত অঞ্চলটি ঘটনা- 
চক্রে তাহাদের শ্ধণবিত বৃহত্তর বৃত্তাংশের মধ্যেই 
পড়িয়া গিয়াছে; অর্থাৎ এরাটোস্থেনিসের রেখাটি 
বর্তমানের বুহত্তর রেখার একটি অংশের মধ্যে 
পড়িয়াছে। 


মে, ১৯৫৭ ] 


বধিত রক্তচাপের জংশ্লেষিত 
ওষধ 

রক্তের বধিত চাপ এবং মস্তিষ্কের রোগে 
রেজাপিন নামক ওধধ ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । 
রাওলফিয়৷ নামক গাছের শিকড় হইতে নিষ্কাশন 
করিয়া রেজাপিন প্রস্তত হয়। বধিত রক্তের চাঁপ 
এবং কয়েক প্রকার মানসিক রোগের চিকিত্সায় 
রাওলফিয়া৷ ও উহা হইতে নিষ্কাশিত রাপাঁয়নিকের 
ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পাঁইতেছে। 

সম্প্রতি নিউ বার্নস্উইকের স্কুইব ইনষ্টিটিউটের 
এক বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে যে, সংশ্টেষণ 
প্রক্রিগায় রেজাপিন প্রস্তুত করিবার এক সন্ধান 
পাঁওয়| গিয়াছে । এই আবিষ্ষারের ফলে রাওল- 
ফিয়ার শিকড়ের সরবরাহ বন্ধ হইলেও ইউনীইটেড 
স্টেটসে রেগাপিন ও উহার সমগোত্রীয় রাসায়নিক 
পদার্থ প্রস্তত করা সম্ভব হইবে। 

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কয়েক বৎসর যাবৎ 
রেজাপিনের পায়ভুক্ত রাঁপায়নিক পদার্থ গুলির 
গঠনবৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন । তাহারা 
দেখেন যে, পরমাণু বিন্তাসের তারতম্যের ফলে 
রাসায়নিক পদার্থটিব ৬৪টি বিভিন্ন প্রকারের গঠন 
হইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটিকে স্বভাবৌতৎপন্ন 
ইতে দেখ। যায় এবং সেইটিই কাধকরী। বাপীয়- 
নিক পদ।থটির মধ্যে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু 
প্রবেশ করানো বিশেষ কৌশলপাপেক্ষ। বিজ্ঞানীর! 
এই কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন। এই উপায় 
অবলম্বন করিয়া সাধারণ সহজলভ্য রালায়নিক পদার্থ 
হইতে রেজাপিন প্রস্তৃত করা সম্ভব হইবে। 

বর্তমানে ইউনাইটেড স্টেটুসে তিন হইতে 
সাড়ে তিন কোটি ডলার মূল্যের রেজার্পিন জাতীয় 
ওধধ বিক্রয় হইয়া থাকে। 


মনুষ্া-নিনিত কৃত্রিম চক্র হইতে 
ভূ-পর্যবেক্ষণ 


আমেরিকান রকেট সোসাইটির এক সভায় 


বিজ্ঞান সংবাদ 


২৮১ 


মিঃ বাউম্যান এক বিবৃতিতে বলেন যে, রকেটের 
সাহায্যে ভূপুষ্ঠের ১৪৭ মাইল উধ্ব হইতে তোল! 
পৃথিবীর ফটোগ্রাফ পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হৃম্ম যে, 
পৃথিবীতে মানুষের বসবাম নাই । কাঁজেই অন্যান্য 
গ্রহের বা এমন কি চন্দ্রের ফটো গ্রাফ দেখিয়া এমন 


কথা জোর করিয়! বলা যায় না যে, উহাতে কোন 


অধিবামী বা সভ্যত।র অস্তিত্ব নাই । 

আগামী ব্পর বিশ ইঞ্চি ব্যাসের যে কৃত্রিম 
উপগ্রহটি ছাড়া হইবে তাহার মধ্যে ইলেকট্রনিক 
যন্ত্রপাতি সমেত বহুপ্রকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সন্নিবেশিত 
থাকিবে। বিজ্ঞানীরা আশ করেন যে, উচ্চাকাশে 
যে সকল উন্ধা! দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছে, 
সেগুলি সম্বদ্ধে অনেক কিছু জানা যাইবে । উপ- 
গ্রহটির সহিত চাঁরটি মাইক্রোফোন সংলগ্ন থাকায় 
ধাবমান উক্কার হিস্‌ হিস্‌ শব্দ উহার দ্বারা লিপিবদ্ধ 
হইবে। এই উপগ্রহের সাহায্যে মানুষ চিরকালের 
অজ্ঞাত স্থানের সন্বন্ধে বু তথ্য সংগ্রহ করিতে 


 পাঁরিবে। 


দশ টন ওজনের বাহাতর ফুট লম্বা! একটি 
রকেটের সাহাষ্যে এই কৃত্রিম চন্দ্রকে উধ্বণকাঁশে 
ছাঁড়া হইবে। ভবিষ্যতে মানুষ অন্য গ্রহে যাইবার 
জন্য যে চেষ্টা করিবে, সেই চেষ্টা মানুষের জীবনের 
নিরাপত্তার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সে 
সম্বন্ধে এই কৃত্রিম উপগ্রহে সন্নিবেশিত যস্পাতির 
নির্দেশ হইতে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ হইবে। 

ইউনাইটেড স্টেটুসের পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ 
স্থজন্‌ বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ইলিয়ট 
তাহার বিবৃতিতে বলেন যে, সঠিকভাবে আবহাওয়ার 


অবস্থা নিধণরণের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম চন্দ্র বিশেষ 
কার্ধকরী হইবে। ইহার ফলে প্রতি বৎসর বহু 
জীবনহাঁনি ও বহু অর্থের অপচয় নিবারিত হইবে 
বলিয়া আশ! করা ষাঁয়। 

তিনি আরও বলেন যে, আগামী দশ বৎসরের 
মধ্যেই মান্ষ যাত্রী বহনৌপযোগী মহাশৃন্যষানের 


২০ 


ব্যবস্থা কৰা যাইতে পারে । তবে তাহা যাত্রীদের 
উৎসাহের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 

উক্ত বিভাগের মিলিটাঁরি ম্যানেজার বলেন, 
কৃত্রিম উপগ্রহটি শূন্যে একদিন, একমান বা এক 
বখ্সরও অবস্থান করিতে পাঁরে। ২০০ 
১৫০০ মাইল উপরে বাতাসের গুরুত্বের উপর 
উপগ্রহটির শূন্যে অবস্থানকাল নিভর করে। 
উপগ্রহটির গতি ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এমন এক 
অবস্থায় আসিবে যখন উহা আর পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, 


হহতে 


ভান ও বিডঞান 


[ ১০ম বধ, ৫ম সংখ্য। 


তখন উহ] ঘন বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উক্কীর 
্যায় উত্তাপে জলিয়া ধ্বংস হইয়া থাইবে। ভিম্বাকতি 
কক্ষপথে উপগ্রহটি পৃথিবীকে ১০৭ মিনিটে একবার 
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক সময়ে পৃথিবী হইতে 
দুইশত মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িবে এবং শক্তি 
ব্য়িত হইয়া উহার গতি মন্থর হইয়! যাইবে। 

বর্তমানে ইঞ্চিনিয়ারগণ ফ্রোৌরিভার প্যাটিক 
এয়ার ফোন“ বেস হইতে উপগ্রহটিকে ছাঁড়িবার জন্য 
সকল সরঞ্াম প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন। 

| প্রীবিনয়কৃষ্ৎ দত্ত 
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ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্রব্যাদি পরীক্ষার জন্য ইলেকট্রনিকস ও. মিকানিক্স্‌-এর 
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সময়ে অভিনব অটোসনিকৃস্‌ ব্যবস্থায় যন্ত্রাদির পরীক্ষা হচ্ছে। 


ময়রাক্ষীর বাঁধ 
ভ্রীনুরথনাথ সরকার 


শীর্ণ রেখার মতন দেখা যায় দূর থেকে, বুকে 
নেই কোথাও এক ফৌঁটা জলের চিহ্। ধু ধু 
করছে চার পাশের দিগন্থবিস্তৃত মাঠ-- রুক্ষ, কফলল- 
হীন লাল মাটি চৈত্রের নিদাঘতপ রৌদ্র খা খা 
করে। এ হেন পরিবেশে নিজীব একটি ধারা 
যে কখনও ভয়াল ক্ুদ্ররূপিণী হয়ে উঠতে পানে তা 
সাধারণ মানুষের কন্গনারণ 
স্বভাবিক। তবে হ্যা, যার এর আশেপাশে বাম 
করে কিংবা যাদের কোনও কারণে এর হিতস্্ 
লীলার সামনা-সামনি উপস্থিত হওয়ার দুর্ভাগ্য 
হয়েছে কেব্ল মাত্র তারাই বলতে পারবে, বাস্থাবের 
রূ.ত1 কল্পনার চেয়েও কত বেশী ভয়ঙ্গর £ বেদনী- 
দায়ক হতে পাঁরে। বর্ষার ঝম্‌ ঝথ্‌ বৃষ্টিধারাঁর সঙ্গে 
প্লাবনের যে তাণ্ডব ম্রু হয় এই বিস্তীর্ণ 
নদীর বুকে, লাল ঘোল! জলের য লীল! চপলতা 
জেগে এঠে স্বল্প কালের জন্যে, তার তুলনা বুঝি আর 
কোথাও মেলে না। ছুখের এই অশ্রন্দী মঘুরাক্ষী 
কত যে জনপদ করেছে উচ্ছন্ন, কত যে ভালবাসার 
নীড় দিয়েছে ভেঙ্গে, তার ইয়ত্তা নেই । তার*নীরব 
পাক্গী হয়ে আছে এখানে-সেখানে দাড়ানো এ 
তাঁলগাছগুলি। 

এ হেন পাগলা নদী কোন দিন যেমানুষের 
জীবনে কবিকল্পিত চিরকল্যাণময়ী রূপ নিয়ে 
উপখ্িত হতে পারে তা ধারণা করা কঠিন হলেও 
বিজ্ঞানের কৃপায় আজ তাই সম্ভব হতে পেরেছে। 
কয়েক বছরের মধ্যেই আলাদিনের যাছুগ্রদীপের 
মত এখানে একটা ভোজবাঞজি ঘটে গেছে। আজ 
নদীর ছু'কূলে তাকালে দেখ! যাবে, লাল মাটির 
বুকে জেগে আছে সোনালী ফপলের অপূর্ব 
সমারোহ, নবজীবনের অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য । খুব 


অতীত হওয়াই 


বেশী দিন নয়, সামান্য কয়েক বছর আগেও এই 
নদী থে একবার দেখে এসেছে তার পক্ষে ভাবতেও 
অবাক লাগবে যে, কেমন করে এই যুগান্তকারী 
পরিবর্তন সম্ভব হলো? যেখানে প্রচণ্ড হাঁড়কাপানে। 
শীতের মধ্যেও ছু'র্চোট। জলের জন্যে মানুষকে 
গলদঘর্গ হতে হতে, আজ সেখানে দাড়িয়ে আছে 
এক বিগাট সাম়র--গৈরিক রাগে রঞ্জিত জলরাশি । 
কেমন করে এ সম্ভব হয়েছে, সে কাহিনী শুনতে 
হলে আরও একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। 
পশ্চিম বাংলা এ বিহার মানচিত্রখান] লক্ষ্য 
করলে দ্রেখা যাবে, একটা ছোট নদী মযুরাক্ষী নাম 
নিয়ে নেমে এসেছে সাঁওতাল পরগণার উচু জায়গা 
থেকে। ক্রমে বীরহূম ও মুখিদাবাদের অসমতল 
জমি অতিক্রম করে দেড়শো মাইল পথ পরিক্রমার 
পর এসে পড়েছে ভাগীরথীর বুকে । জানি না, 
মঘরাশ্শী নাম তার হলো কেমন করে? সে 
ইতিহীান পুরাকীলের কোন্‌ অনাদূত, ছেড়া পাতায় 
লুকিয়ে আছে, কে জানে ? হয়তো নদীর আকাবাকা 
উচ্ছল গতিপথ কোন ভাবুকের মনে ময়ূরের নয়ন- 
রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকবে, হয়তো অন্য কারণও 
কিছু থাকতে পারে! এই নদীতে এসে মিলিত 
হয়েছে দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর ও কোপাই-এর 
প্রবাহ । তাঁদের বিশেষত্ব এই যে, সব কটি নদীই 
মযুরাক্ষীর প্রীয় সমাম্তর(লভাবে নেমে এসেছে। 
এদের সাহায্যে যে পয়ঃক্ষেত্র (08010006706) রচিত 
হয়েছে তার পরিমাণ কিঞ্িদধিক ৭০০ বর্গমাইল। 
পাহাড়ে এই নদী- এখানে-সেখানে ঈ।ড়িয়ে আছে 
ছোট-বড় পাহাড়ের সারি, তাঁদের মধ্য দিয়ে নদী 
এসেছে নেমে । পয়ঃক্ষেত্রে বৃ্টিপাতের বাষিক গড় 
প্রায় ৬০ ইঞ্চি, অনাবৃষ্টির সময়ে তা প্রায় চলিশের 


২৮৪ 


কাছাকাছি নেমে আসে । খরার সময় নদী প্রায় সব 
জায়গাতেই শুকিয়ে যায় এবং বর্ষাকালে স্বাভাবিক 
সময়ে নদীর প্রবাহমাত্রা হয়ে থাকে প্তায় অর্ধ লক্ষ 
ঘনফুট-সেকেণ্ড ; অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে নদী পথে 
নেমে আসে পঞ্চাশ হাঁজার ঘনফুট পরিমাণ জল। 
আবাঁর বর্ধার কোনও চপল ক্ষণে হঠাৎ যখন 
উদ্দাম সাঁওতাঁলী নৃত্যে মেতে ওঠে তখন 
তা লক্ষের অস্ককেও ছাড়িয়ে যায়। সেই বিপুল 





বিশাল গ্রাবনে কে 
কোথায় হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কে জানে? 


প্রবাহে চারদিক ভেসে যায়। 


অবশেষে বার বার দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়ে 
মান্ষ স্থির করলো, এ ভাবে প্রকৃতির কাছে হার 
মীনলে আর চলবে না। এই দুরস্ত ও খামখেয়ালী 
নদীকে শাসন করতে হবে, বধতে হবে কর্মশৃঙ্খলে। 
কিন্তু তাঁর জন্তে কি চাই? চাই অনেক কিছু-- 
চাই নর্দী ব্ষিয়ে নানা তথ্য, চাই স্থনংবন্ধ কর্ম- 
প্রণালী, সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও দৃষ্টিভঙ্গী। 
নদীর অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করতে হবে-- 
কবে, কোথায় তার গতি প্ররুতি কি রকম ছিল। 
কোথায় গতিপথে কোন্‌ পরিবর্তন ঘটেছে, নদীর 


জ্ঞান ও বিশ্ভান 


| ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


জীবনে কতবার কি ধরণের বন্যা এসেছে এবং তার 


সর্বোচ্চ পরিমাঁণই বাকি? বিভিন্ন লময়ে নদী পথে 
যেপলি নেমে আঁসে তার পরিমীণ কত এবং ছোট 
বড় দানার অংশ কতটা--ইত্যাঁদি তথ্য যথাসম্ভব 
নিভূলিভাবে জানা দ্রকার। বাঁধ তুলতে হলে 
তাকে কতটা উচু করতে হবে, কতদিন তা কাধকনী 
থাকবে এবং তার জন্যে কত টাকা খরচ হবে-_ 
ইত্যাদি হিসেবও ঠিক ঠিক করা চাই । মোট কথা, 


নস 


পরিকল্পনা যতটা সম্ভব নিখুঁত হওয়া উচিত; কারণ 
সামান্য ভুলক্রটির জন্যে সব ব্যবস্থা অকেজো হয়ে 
গোটা টাকাটাই জলে যেতে পারে ! 

১৯৩২ খুষ্ঠাবঝে সর্বপ্রথম এবিষয়ে চিন্তা করা! 
স্থুরু হয়। সরকারী লাল ফিতার বাধন পেরিয়ে 
কার্ধকরী ব্যবস্থার কথা বিবেচন! করতে ১৯৪৫ সাল 
এসে পড়ে । দেখতে দেখতে আরো কয়েকটি বছর 
কেটে গেল। অবশেষে পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে 
বধ তৈরীর একট] পরিকল্পন! খাড়া হলো। নদীর 
সমগ্র গতিপথে অনুসন্ধান কাধ চালাতে হলো এবং 
উৎ্ম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মশানজোড় নামক 
জায়গায় ছুট] পাহাড়ের মাঝখানে একটা সক্কীর্ণ 


মে) ১৯৫৭ ] 


স্থান পাওয়া গেল যা বাধ নির্মাণের পক্ষে বিশেষ 
প্রশস্ত বিবেচিত হলো। ১৯৫০ খুষ্টাব্দে বাধ নির্মাণের 
কার্ধে হাত দেওয়া হলো। এর আগেই সুরু করা 
হলো পরিকল্পনার আর একটা অঙ্গ । বাঁধ থেকে 
অনধিক কুড়ি মাইল দূরে সিউড়ীতে দেওয়া হলো 
হাঁজার ফুট দীর্ঘ এক ব্যারাজ। এদের সাহায্যে 
নদীবন্ষে যে জল ধরে রাখা হয়েছে তা প্রায় ছয় 
মাইল দীর্ঘ এক জলাশয় তৈরী করেছে। উদ্দেশ্ঠ, 
এর সাহাধষ্যে দুই পারের জমিতে প্রয়োজনের সময় 
জল দেওয়া। এজন্যে ব্যারাজের ছুই পারে করা 
হয়েছে ছুটি দীর্ঘ খাল। মশানজোড় বাধের দৈর্ঘ্য 
ছুই হাঁজার ফুট এবং নদীর খাতে ভিত্তি থেকে 
উচ্চতা ১৩৬ ফুট। বিপুল শ্রম ও অর্থে ১৯৫৫ 
সালেই প্রা সারা হয়ে গেছে এর নির্মাণকাধ। 
কংক্রীট নিমিত এই খাঁধ তৈরীতে কি বিপুল 
কযদক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে তা কেবলমাত্র 
কল্পনায় অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বাঁধের জন্তে 
বড় বড় ইটের আকারে পাথর কেটে আনা হয়েছে 
দূর থেকে, যা উত্তম শিলার গুণবিশিষ্ট হওয়] 
একান্ত প্রয়োজন ছিল। নদীগর্ভে গভীর খাত 
কেটে দৃঢ় শিলাস্তরের উপর থেকে স্থুরু করতে 
হয়েছে গাখুনি। ভূমি খনন, পিমেণ্টের ব্যবহার 
ও আন্গমঙ্গিক কাজ এমনই স্থশৃঙ্খলার সঙ্গে করে 
যেতে হয়েছে যে, তাঁতে ছন্দ পতন হলেই ব্যাঘাত 
স্ষ্টি হতো গুরুতর রকমের। কারণ প্রত্যেকটি 
কাঁজের একটির সঙ্গে আরেকটির সম্বন্ধ ছিল অতি 
ঘনিষ্ঠ। একট] সাধারণ হিসাব থেকেই এখানকার 
কাজের বহরটা বোঝা যেতে পারে। এখান থেকে 
যে মাটি কাটা হয়েছে ত1 দিয়ে পাচ মাইল দীর্ঘ, এক 
মাইল প্রশত্ত এবং মান্য সমান গভীব কোন স্থান 
অনায়াসেই ভতি করা ষেত। যে পরিমাণ কংক্রীট 
ব্যবহার করা হয়েছে ত। দিয়ে কলকাতা থেকে 
দিল্লী পর্যস্ত দীর্ঘ ও বারে! ফুট চওড়1 একটা পাকা 
রাস্তা করা চলতো । নির্মাণ কার্ষে হাত দেওয়ার 
আগে নব কিছুই যে কেবল অঙ্ক কষে হিসাব করে 


ময়ূরাক্ষীর বাধ 
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নিতে হয়েছে তা নয়, নদী-বিজ্ঞান গবেষণ ক্ষেত্রে 
অন্ুকৃতির সাহায্যে তাদের ভাবী ফলাফলকেও 
যাচাই করবার গুয়ৌোজন ছিল। যেমন--পরিবহন 
নাল! দিয়ে কতটা জল ছেড়ে দ্রেওয়া সম্ভব হবে 
এবং তাঁর ফলে বাঁধের ভাটাতে কি অবস্থা ঘটবে 
ইত্যাদি বিষয় জানতে হয়েছে । মৌট কথা, 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এ রকম পরীক্ষা-নিপীক্ষা ছিল 
অনিবাধ। বাইরে থেকে মনে হবে, শীরেট 
পাষাণ প্রাচীর দাড়িয়ে আছে নদীর বুকে মাথ। 
উচু করে। কিন্তু ভিতরে কারুকার্য ও কলকজ। 
রয়েছে বিস্তর । এপার থেকে ওপার পর্যস্ত ভিতর 
দিয়ে চলে গেছে এক সরু গলি; তা দিয়ে বাঁধের 
ভিতর্কাঁর অবস্থা যে কোন সময় লক্ষ্য কর! যায়। 
মাঝে মাঝে আছে ছোট ছোট অলিন্দ, দেখান দিয়ে 
আলোর ঝিলিক যেমন আসে, তেমনি হাঁওয়া এসে 
ছাঁয়াছন্ন জনসমাগমবিহীন এই পাঁষাণ পুরীকে 
সজীব করে দিয়ে যায় ক্ষণিকের জন্তে। তাছাড়। 
এখানে-সেখানে রয়েছে বৈছ্যাতিক আলোর ব্যবস্থা । 
বড় বড় স্বরংক্রিয় যন্ত্র বসাঁনে হয়েছে যাদের সাহায্যে 
অন্তর্নালা কিংবা পরিবহন নাঁলার দরজাগুলিকে 
উঠানামা করানে] যেতে পারে । বৈছ্যুতিক ব্যবস্থা 
কোনও কাঁরণে বিকল হয়ে পড়লে সেগুলিকে হাতে 
চালানোর বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বাঁধ 
নির্মাণের ফলে যে স্থুবৃহত্ হুদ তৈরী হয়েছে তা প্রায় 
২৭ বর্গমাইল জায়গ৷ জুড়ে আছে এবং কুড়ি মাইল 
দীর্ঘ হয়ে পড়েছে । গভীরতাও তার কম নয় 
৮০ থেকে ১০০ ফুটের মধ্যে । মাঝে মাঝে কোথাও 
জেগে রয়েছে ছোট বড় পাহাড়ের চুড়া। আর 
দীর্ঘ হৃদের ছু'ধারে জঙ্গলীকীর্ণ পাহাড়ের সারি স্থষ্টি 
করেছে নয়নীভিরাম দৃশ্ঠট। হুদের একপাশে নেই 
জনপ্রাণীর কোলাহল--যদিও মাঝে মাঝে বন্তজ্তর 
আঁবি9ভীব মোৌটেই বিরল নয়। অপর পার্থ কিন্ত 
অনেকটা কর্মচঞ্চল। এদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে 
চলে গেছে একট] প্রশস্ত বাঁধানো পথ এবং শেষ 
হয়েছে আর একটা পাহাড়ের চুড়ায়। সেখানে 
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সরকারী বাংলো ও কর্মীদের ছোটবড় আবাস; তার 
নাম দেওয়। হয়েছে হিলটপ। প্রধান পথটি থেকে 
একটা বাস্তা করা হয়েছে। পাহাড় কেটে সেটি চলে 
গেছে ছুম্কার দিকে । কতকদূর অবূ্ধ তাঁকে 
দেখা যাঁয়, একটা পাহাঁড়কে বেষ্টন করে এগিয়ে 
 ধেতে; তারপর কোথায় যেন গেছে হারিয়ে । আর 
একট! পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ইয়ুথ হোষ্টেল। দূর 
থেকে দেখতে ভারি সুন্দর । 

জলাশয়ের বুকে তীর ঘেঁষে কিছুদূর অবধি 
বিছিয়ে রয়েছে সবুজ শেওলার মত এক আস্তরণ 
গভীর হদের জল কিন্তু গাঢ় গরিক বর্ণের। কিন্ত 
দেখতে অত লাল হলে হবে কি-হাত দিয়ে 
খানিকটা জল তুলে ধরুন কিংবা সাদা বোতলে 
রাখুন--দেখ! যাবে, তা বেশ ফিকে হয়ে গেছে। 
বাধের উজ্জানের এই অথৈ জল রয়েছে স্থির হয়ে 
দাড়িয়ে, তার বুকে একটা ছোট মোটর লঞ্চ ইতস্তত: 
ঘোরাফেরা করছে । দূরে ছোঁটবড় দু-একটা খেয়া 
নৌকা পাল তুলে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে যাতায়াত 
করছে। বাঁধের উজানে এই দৃশ্ঠ, আর ভাটির 
দিকে? সেখানে সামান্য জলের চিহুও সব সময়ে 
পাওয়া কঠিন। টাঁরবাইনের সাহায্যে এখানে 
জল বিছ্যুৎ সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে 
তাঁকে চালানোর জন্তে জেট-এর আকারে বেরিয়ে 
আপে সামান্ত জল মাত্র |! আর্ট পেপারের চিত্র 
্রষ্টব্য ]। ছুট! টার্ধাইন রয়েছে একটা ঘরের 
মধ্যে। তা থেকে পাওয়া যাবে চ'র হাজার 
কিলোওয়াট বিছ্যৎ। এই বিছাৎ দিয়ে দূরবর্তী 
সহবগুণল যেমন আলোকিত করা চলবে, তেমনি 
শিল্লোন্নয়ন ক্ষেত্রেও খানিকটা সহায়তা হবে। আ্লান 
সন্ধ্যার অন্ধকারে এই বিছ্বাতালোকে যখন বাঁধের 
চতৃষ্পার্ববর্তা স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন সত্যি 
মনে হয়ঃ নির্জনতার মাঝখানে এ যেন কোন্‌ 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখা! 


স্বপ্নলোকের ইন্দ্রপুরী ঘুমিয়ে আছে মায়াচ্ছন্ন হয়ে। 
হয়তো! অচিরেই সেখানে জেগে উঠবে কর্মশালার 
ছুন্দুভিনাদ। তখন এ স্বপ্ন যাবে ভেঙ্গে, বেরিয়ে 
আসবে কর্মমুখর কারাগার, আধুনিক সভ্যতার 
বাহন। বাঁধের এ ধারেই আছে সরু একটা খাল, 
নাম তাঁর বিহার খাল। বর্তমান পরিকল্পন! 
রূপায়িত করতে গিয়ে প্রায় নব্বইটি গ্রামের হাজার 
পনেরো অধিবাপীকে বাস্তহারা হতে হয়েছে। 
তাদের পুনর্বসতি ক্ষেত্রে জলসেচের জন্যেই করা 
হয়েছে এই ছোট খালটি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
যে, বর্তমান পরিকল্পনার রূপায়ণে ক্যানাডা 
সরকারের অর্থান্ুকুলা থাকায় বাধের নাম দেওয়। 
হয়েছে ক্যানাডা বাঁধ । 

বিগত ১৯৫৬ খুষ্টাব্দের ধ্বংসকারী প্লাবনে 
ক্যানাডা বাধের উপর এক ভীষণ পরীক্ষা ভয়ে 
গেছে। বর্ষার প্রাবনের জল এখানে জমা হয়ে 
বাধের পরিকল্পিত মাত্রকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 
বাঁধের একুশটি পরিবহন নালা খুলে দেওয়া সত্বেও 
বিপদ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সর্বগ্রামী বন্যায় 
প্রলয়স্কর স্রোত বিপুল বেগে নেমে এসেছে পরিবহন 
পথে এবং গ্রচণ্তার স্বাক্ষর রেখে গেছে বাঁধের 
ভাঁটিতে, এবড়ো-থেবড়ো বড় বড় পাথর বের করে। 
ভূগর্ভ থেকে হ| করে তারা চেয়ে আছে উধ্বদিকে 
এবং বোধ করি মানুষের জন্যে একটা নীরব আশ্বাস- 
বাণীও বহন করছে, বাঁধের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে । 
প্রসঙ্গত: একথাও উল্লেখ কর! যেতে পারে, ময়ুরাক্ষী 
পরিকল্পনা থেকে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে যে 
জলমেচের স্বিধা হয়েছে তা থেকে কয়েক লক্ষ 
মণ ধান ও রবিশশ্ত পাওয়া সম্ভব হবে। পশ্চিম 
বাংলার “সুজলা স্থৃফলা শশ্যশ্যামলা” নামের 
সার্থকত। সম্পাদদনে এই পরিকল্পনা যে সহায়ক 
হয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। 


ত্য গ্রহণ 


শ্রীহবীকেশ রায় 


জনপাধারণের মনে এখনও এই ভ্রান্ত বিশ্বাস 
আছে যে, বাহু সাময়িকভাবে স্র্ধকে গ্রাম করিবার 
ফলে স্থধের গ্রহণ সম্ভব হয় এবং সে সময়ে শঙ্খ, 
ঘণ্টা, কাপর প্রভৃতি বাছ্ বাজাইলে রাহু স্তর্যকে 
মুক্তিদান করে। তখন চারিদিক পুনরায় স্থ্যা- 
লোকে উদ্ভাসিত হয়। প্রাচীনকালে চীনদেশেও 
এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। কলাম্বাম তাহার 
আমেরিক। অভিযানে একটি ্থ্যগ্রহণের স্থযোগ 
গ্রহণ করিয়া আমেরিকার আদিম অরধিবাসীগণের 
বিশ্বানভাজন হইয়া আহাধ ও পানীয় সংগ্রহ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞান 
গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়! সেই অন্ধ 
বিশ্বাসের নিরসন করিয়াছে । গ্রহণ একটি 
আশ্চর্য নৈলগিক ঘটনা । গ্রহণের নিদিষ্ট সময়, 
স্থিতিকাল, পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে 
কি ভাবের গ্রহণ দেখা যাইবে--ইত্যাদি গ্রহণ 
সহ্বন্ধীয় নানা বিষয় জ্যোভিবিজ্ঞ।নীরা বহুদিন পূর্বেই 
নির্ণয় করিতে পারেন। 


আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায়; কারণ 
পৃথিবীর মত চন্দ্র অশ্বচ্ছ ও নিশ্ররভ এবং তাহার 
নিজন্ব কোন আলোক নাই- সুর্যের আলোকে 
আলোকিত হয়। কিন্তু চন্দ্র যখন সুর্য ও পৃথিবীর 
মধ্যে থাকিয়া স্র্যকে আমাদের দৃষ্টির আড়াল করে 
এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, সে সময়ে স্থর্য- 
গ্রহণ হয়। 

কথাটা! একটু বুঝাইম্া বল] দরকার। আলোক- 
রশ্মি স্বচ্ছ মমসত্ব মাধ্যমের মধ্য দিয়া সরলরেখায় 
গমন করে। চিত্রেচ আলোকের উতৎদ। ইহার 
সম্মুখে ক,খ, গ, ঘ কার্ডবোর্ডটি লম্বভাবে থাকায় 
আলোক-বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে দেওয়ালের ক, খ, 
গ, ধ অংশে আলো যাইতে না পারায় এ অংশে 
ছায়ার সষ্টি হইয়া! থাকে । (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 
আলোকেব উৎসের আয়তন ও অশ্বচ্ছ পদার্থের 
আয়তনের উপর ছায়ার প্রকৃতি নির্ভর করে। উত্স 
আকারে বড় এবং অস্বচ্ছ পদার্থটি ছোট হইলে 
পর্দার এক অংশে একটি গাঢ় কাঁলো ও তাহার 





১নং চিত্র 


পৃথিবী সুর্যের এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে 
উপবৃতাকার পথে পরিক্রমণ করে। সেইজন্য স্্ 
হইতে তাহাদের আপেক্ষিক দূরত্বের অবিরত 
পরিবর্তন ঘটে। চন্ত্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া 
চন্দ্রের পর পতিত হওয়ায় চন্দ্র সাময়িকভাবে 


পার্খে অপর একটি ঈষৎ কালো ছায় গড়ে। সম্পূর্ণ 
অন্ধকারময় ছায়াকে গ্রচ্ছায়া (নং চিত্রে খগ) 
এবং স্বল্প আলোকিত অংশকে (নং চিত্রে ক'খ, 
গ-ঘ ) উপচ্ছায়া বলে। 

পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে অমাবন্ঠার 
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দিন স্থুয ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র অবস্থান করে। 
সেইজন্য অমানস্তায় সুধগ্রহণ হয়। প্রকৃতপক্ষে 
চন্দ্রের অন্তরালে সুষ কিছুক্ষণের জন্য আমাদের 
দৃষ্টির অন্তরালে যায়। সুর্ধগ্রহণের সময় সুর্যের 
উপর যে কালো ছায়া দেখ! যায তাহা অস্বচ্ছ 
চন্তেরই ছায়া। 


ভ্তান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম্‌ বর্ষ, ৫ম সংখ)! 


পুরাণ ও জে]াতিষ শাস্ে এই বিন্দুদ্ধয় যথাক্রমে রাহ 
ও কেতু নামে পরিচিত। সেইজন্য প্রতি অমাবন্তায় 
সুর, চন্র ও পৃথিবী এই পধায়ে প্রায় সমশুত্রে 
থাকিলেও ইহাদের পক্ষে প্রতি অমীবস্তাঁয় এক 
সমতলে থাকা সম্ভব নম । কিন্তু উহারা সমস্ত্রে 
খাকিয়া একই সমতলে না থাকিলে সূর্যগ্রহণ হইতে 


ক 
৮ রর চু 
ড 2 
রগ পা 
ঘ 

২নং চিত্র 


অমাবন্তায় * স্র্যগ্রহণ হয়; কিন্তু প্রতি অমী- 
বস্তায় স্র্যগ্রহণ হয় না। কারণ পৃথিবী ও চন্দ্রের 
কল্পিত উপবৃতাকাঁর কক্ষপথ ছুইটি একই সমতলে 
অবস্থিত ন্য়। হিপার্কাস আবিষ্কার করেন যে, এই 
কক্ষপথ ছুইটি পরস্পরের মধ্যে ৫০৭ কোণ করিয়া 


পারে না| পেইজন্য এতি অমাবস্তার স্ধগ্রহণ 
হওয়া সম্ভব শয়। 

স্থযের ব্যান ৮১৬৪১০০০ মাইল, চন্দ্রের ব্যাস 
মাত্র ২,১৬০ মাইল । চন্দ্র ও সুযু উভয়কেই 
আমরা পৃথিবীপৃ্ঠ হইতে আপাতদৃষ্টিতে প্রায় 





অবস্থিত হওয়ায় ইহারা পরস্পরকে ছুইটি বিন্দূতে 
ছেদ করিয়াছে (৩নং চিত্র অষ্টব্য)। হিন্দু 


* পৃথিবী ও স্থধের মধ্যে চত্র আসিয়া পড়িলে 
স্থষের আলোকে অর্ধাংশ আলোকিত চন্দ্রের অপর 
অধণংশ সেদিন পুথিবীর দিকে থাকায় আমর! 
চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। এই দিনটিতেই 
অমাবস্যা তিথি হ্য়। 


একই আকারের দেখি; কারণ, সুযের ব্যাস 
চক্রের ব্যাসের ৪০০ গুণ হইলেও পৃথিবী হইতে 
হধের দুরত্ব (সর্বাধিক ৯,৪৫,০০১০০০ মাইল, 
সর্বনিয্ন ৯১৫১০৯১০০০১ মাইল) পৃথিবী হইতে 
চন্দ্রের দূরত্বের (সর্বাধিক ২১৫৩১০০ মাইল এবং 
সর্বনিম্ন ২১২২,০০* মাইল) ৪০০ গুণ। সুর্য ও 
চন্দ্রের ব্যাস এবং পৃথিবী হইতে ইহাদের দূরত্বের 
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এই যে আকম্মিক ফোগাষোগ ইহাতে সূর্য ও চন্ত্রকে 
আপাতদৃষ্টিতে সম-আয়তনের প্রতীয়মান হওয়ায় 
জ্যোতিবিজ্ঞানে স্ুর্ধগ্রহণের কারণ নির্ণয়ে সুবিধা 
হইয়াছে। 
চন্দ্র পৃথিবীকে এবং চন্দ্র সহ পৃথিবী সুর্ধকে 
উপবৃত্ত।কার পথে পরিক্রমণ করায় পূর্বোক্ত দূরত্বের 
এবং বিভিন্ন সময়ে সুর্য ও চন্দ্রের আপাত আকারের 
যে হাস-বৃদ্ধি দেখা যাঁয়, তাঁহা এত কম ষে, নগ্র- 
চক্ষে তাহা স্থির কর] সম্ভব নয়। উপবৃতাঁকার 
পথে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র কখনও পৃথিবীর 
নিকটবতী হয়, কখনও দূরে সরিয়া যায়। পুথিবীও 
ভিসেম্বর-জায়ারী মাসে স্থধের নিকটবতী হয়, 
কিন্ত জুন-জুলাই মাপে দূরে থাকে । আমাদের 
চক্ষুর সহিত স্ুযু ও চন্দ্রের ষে কৌণিক ব্যাস 
তাহা অনেক সময় একের বে্োণক ব্যাস অপরের 
কৌণিক ব্যাস অপেক্ষা অধিক ; কখনও সমান, 
আবার কথনও বা কম হয়। কোনও অবস্থানে 
চন্দেব কৌণিক ব্যাস স্থযের কৌণিক ব্যাস অপেক্ষ। 
অধিক হইলে পূর্ণগ্রাস সুধগ্রহণ হয়। কিন্তু চন্দ্রের 
কৌ।ণক ব্যাস স্থধের কৌণিক ব্যান অপেক্ষা কম 
হইয়া যদ্রি সথয ও চন্দ্রের কেন্দ্র সমস্থত্রে থাকে, তাহ। 
হইলে বলয়গ্রান স্থযগ্রহণ হয়। আবার চন্দ্রের 
বিশেষ অবস্থানে চন্দ্র যি সথযকে আংশিক আবৃত 
করে তাহ। হইলে খগ্ডগ্রাম হুষগ্রহণ হইবে। 
দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্র ও সুধের বিভিন্ন অবস্থান 
অনুপারে স্থযের পুণগ্রান, বপয়গ্রাস ও খগুগ্রাস 
গ্রহণ হয়। 
চক্ষুর সম্মুখে একটি পয়সা বা অনুরূপ কোন 
গোলাকার অশ্বচ্ছ পদার্থ ধরিয়া স্ষের দিকে 
তাঁকাইলে সুর্ধকে আর দেখা যায় না; পয়সা 
বা এ পদার্থটিকে ক্রমে দূরে সরাইয়া লইলে হুর্ষের 
মধ্যস্থল আবৃত হইবে। স্য ও পৃথিবীর মধ্যে 
চন্তর আসিয়া এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিলে প্রথম 
ক্ষেত্রে পূর্ণগ্রাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলয়গ্রাস সুর্ধ- 
গ্রহণ হয়। 
৫ 


সূর্যগ্রহণ 
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পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষ ছুইটিকে বাহু ও কেতু 
পরস্পর যে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে তাহা 
স্থির বিন্দু নয়--ইহা বৎসরে প্রায় ১৯০ ডিগ্রী করিয়া 
পশ্চাতে সবরিয়া আসে। ফলে কিঞ্চিদধিক ১৮ 
সৌর ব্্সর দ্রশ বা এগার দিনে ( উক্ত ১৮ ব্থসরে 
চাঁরিটি বা পাঁচটি অতিব্য অন্ুনারে ) এইরূপ 
পশ্চাদ্গতিতে ইহারা একটি সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন 
করে। সেইজন্য উক্ত বিন্দুদ্বয় দ্বারা বখসর গণনা 
করিলে বাহু ও কেতু উক্ত পশ্চাদ্গতিতে পৃথিবীকে 
ধরিয়া ফেলায় দিনের সংখ্যা কমিয়া ৩৪৬৬২ দিনে 
এক চীঁন্ত্র বসর হয়; যদিও তিথি অন্ুারে ২৯২ 
দিনে এক চান্দ্রমীন এবং প্রায় ৩৫৪ দিনে এক চান্দ্র 
ব্সর হয়। এইক্ধপ ১৯টি চান্দ্র বংসর ৬৫৮৫"৭৫ 
দিনের সমান। এক সৌর বৎসর কিন্ত গ্রায় ৩৬৫৯ 
দিনে । স্যও এক চান্দ্র মাসে, অর্থাৎ ২৯২ দিনে 
আপাতগতি প্রায় ৩০” অগ্রনর হয়। আবার ২২৩ 
চীন্দ্রমাস, অর্থাৎ ৬৫৮৫-৩২ দিন পরে রাহু ও কেতুর 
অবস্থান অন্তুযারী স্থয ও চন্দ্র পূর্বস্থানে ফিবিয়। 
আপিবে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতা জ্যোতিবিগ্যার 
চচ। করিয়া ব্যাবিলনীয়গণ এই তথ্য আবিষ্কার 
করিয়া কুষগ্রহণের ভবিষুদ্বণী করিতে সক্ষম হইয়া 
ছিলেন। গ্রীকেরা তাহাদের নিকট হইতে এই 
গণনা পদ্ধতি শিক্ষা কাঁরয়াছিলেন। পৃবৌক্ত কারণে 
৬৫৮৫ দ্রিন পরে পরে একই সময়ে একই প্রকারের 
সুষ ও চন্দ্রগ্রহণ হইবে। কয়েক ব্সর গ্রহণের 
কাল গণনা করিয়া লইলে ভবিষ্যতে যে সকল গ্রহণ 
হইতে পাঁরে তাহার নিট দিন, সময় প্রভৃতি বহু 
পূর্বে নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। 

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে 
পৃরদিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবতন করে। 
পৃথিবীর এই আব্তনগতির বেগ নিরক্ষবেখায় ঘণ্টায় 
১০৪০ মাইল। পৃথিবীর এই আব্র্তনগতি না 
থাকিলে স্থধগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছাঁয়া পৃথিবীপৃষ্টে 
ঘণ্টায় গড়ে ২১০০ মাইল বেগে দর্শককে অতিক্রম 
করিয়া যাইত, কিন্তু চন্দ্রও আপন পথে পশ্চিম 
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হইতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় গ্রহণের সময় চন্দ্র 
খ-মধ্যে থাকিলে নিরক্ষরেখায় চন্দ্রের ছায়া ঘণ্টায় 
প্রায় ১০৬০ মাইল বেগে অগ্রসর হয়। পৃথিবী- 
পৃষ্ঠে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাঁওয়। যায়, পৃথিবীর 
গতিবেগ ততই মন্দীভূত হয় বলিয়া মনে ভয়। 
ফলে, ছায়ার উক্ত গতিবেগও বধিত হয় এবং 
স্যোদয় ও স্ধাস্তকালের গ্রহণ সময়ে চক্রের ছায়া 
ঘণ্টায় ৪০০০ হইতে ৫০০০ মাইল বেগে অগ্রসর 
হয়। চন্দ্র যখন পৃথিবী হইতে নিকটতম এবং 
সু দৃবুতম স্থানে থাকে, সেই সমর নিরক্ষরেখার 
নিকটবতী স্থানে দীর্ঘতম সময়ের (৭ মিনিট) 
জন্য পূর্ণগ্রাস ক্বশ্গ্রহণ দেখ। যায়। এইকব্ূপ 
হ্রধগ্রহণ মানব ইতিহাসে প্রথম ২১৬৮ খুষ্টাঝে 
দেখা যাইবে। পুণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সুষগ্রহণের 
স্থিতিকাল (আরস্ত হইতে মোক্ষ) কিঞিদধিক ৪ 
ঘণ্ট।। 

১৯৫৪ থুষ্টাবের ৩০ শে জুন আমেরিকা (ভোর 
৫ট] ৭মিঃ) হইতে ভারতবর্ষের যোধপুধ (অস্তগামী 
স্্য) পর্যন্ত ৩০০৭ মাইল দীর্ঘ ভূভাগে একটি 
পূর্ণগ্রাস সধগ্রহণ দেখা যায়। এই গ্রহণের সময় 
চন্দ্রের ছায়টি ঘণ্টায় প্রায় ৩০০০ মাইল বেগে 
ধাবিত হয়। এই পূর্ণগ্রাস সুযগ্রহণের খ্বিতিকাল 
প্রায় ৩ ঘণ্ট। হইলেও ভারতে মাত্র ৩৫ সেকেগ 
দেখা গিয়াছিল। ভারতবর্ষে 
পূর্ণগ্রাস সৃধগ্রহণ দেখা গেল। থে দকল ঘটন। 
পরম্পরায় পূর্ণগ্রাস স্গ্রহণ সংঘটিত হয়, ১৮ 
বখপর ১০ দিন বা ১১ দিন ব্যবধানে তাহার 
পুনরাবৃত্তি হয়। সেইজন্য ১৯৭২ খুষ্টাব্দে অনুরূপ 
একটি স্থ্যগ্রহণ জাপানের উত্তরাংশে আরম্ভ হইয়া 
আটলান্টিক মহাসাগরে শেষ হইবে; কিন্তু ভারতবর্ষে 
ইহ অদৃশ্য থাঁকিবে। ১৯৮০ থুষ্টান্ধে ভারতবর্ষে 
পূর্ণগ্রাস স্থধ গ্রহণ দেখা যাইবে। 

স্র্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছা॥া পৃথিবীতে পশ্চিম 
দিক হইতে পূর্বদিকে অগ্রসব হয়, কিন্তু পৃথিবীর 
মেরুরেখা বিভিন্ন অবস্থানে পরস্পর সমাস্তরাল 


৫৬ বত্মর পরে 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ধ্ধ, ৫ম সংখ্যা 


অবস্থার থাকিয়া পৃথিবীর কক্ষপথের মহিত ৬৬২* 
কোণ করিয়া ক্ধকে পপিক্রমণ করায় গ্রহণের সময় 
পৃথিবীর অবস্থান অনুসারে এই ছায়া দক্ষিণ-পশ্চিম 
হইতে উত্তর-পুবে অথব। উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ- 
পূর্ব দিকে সরিয়া যার। বুধ, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে 
আপেক্ষিক দূরত্ব অন্ুপারে গ্রহণযুক্ত স্থানের পরিধি 
পৃথিবীপূছে একটি বিন্দু হইতে ১৯* মাইল পথপ্ত 
বিস্তৃত হইতে পারে। 

কোনও এক বৎসরে পাচটির অধিক বা ছুইটির 
কম স্যগ্রহণ দেখা যাইবে না। প্রতি ১৮ বৎসরে 
৪৩টি ভুবগ্রহণ হয়, তন্মধ্যে ১১-১২টি (শতকরা ২৮টি) 
পূর্ণগ্রাস সুযগ্রহণ। কোন একস্থানে পূর্ণগ্রাস 
সধগ্রহণ দেখা গেলেও অন্যত্র আংশিক সুষগ্রহণ 
দেখা যাইতে পারে; আবার অপর স্থানে সযের 
কোনরূপ গ্রহণই দেখা যাইবে না। পূর্ণগ্রাম সুষগ্রহণ 
বিরল, প্রায় ৩৬০ বত্সরের ব্যবধানে কোন এক 
শিপিষ্ট স্থানে পনরার পৃ্গ্রাম স্যগ্রহণ দেখা যাইতে 
পাবে । ব্লয়গ্রাম সুবগ্রভণের সংখ্যা পুর্ণগ্রাস 
সুযগ্রহণের সংখ্যার প্রা দেড়গুণ এবং পুর্ণগ্রাস 
অপেক্ষা ইহ! আরও ৬০ মাইল অধিক স্থান ভূপৃের 
উপর আবৃত করিতে পারে। বলয়গ্রাম সথযগ্রহণের 
স্থতিকালও ১২ মিনিটের অধিক হওয়া অসম্ভব 


নয়। উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রগ্রহণের সংখ্যা কিন্ত 
আরও কম--চন্দ্রগ্রহণ ও শ্যগ্রহণের সংখ্যার 


অনুপাত ২ £ ৩। 

স্থঘগ্রহণ পগ্রচ্ষে দেখা উচিত নয় ধু্রমলিন 
অপ্বস্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে অথবা হরিদ্রা- 
র্ভিত জলে গ্রহণকালীন সুধের প্রতিবিষ্ব দেখিলে 
চক্ষুর কোন ক্ষতির সম্ভাবন। থাকে না। দৃরবীক্ষণ 
যন্ত্র ব দৃষ্টিশক্তির সাহায্যকারী অন্য কোন যন্ত্রের 
( অপের! গ্রাস, বাইনোকিউলার প্রভৃতি ) ব্যবস্থা 
না করিয়া! স্যগ্রহণ দেখিবার চেষ্টা! করা উচিত নয়। 
পূণগ্রাসের প্রাক্কালে আকাশের রং ধীরে ধীবে 
ব্দলীইতে থাকে, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে তিমিরাচ্ছন্ 
হইয়! পড়ে, জীবজন্তু ভীতত্রস্ত হইয়া আশ্রয়ের 


মে, ১৯৫৭ ] 


সন্ধানে ব্যস্ত হয়। এই সময় স্বাভাবিক তাপমাা 
হ্রাস পায়; এমন কি, কোন কোন স্থানে শিশির- 
বিন্দুও জমিতে দেখা যায় এবং জোবে বাতাস 
বহিতে থাকে । তিমিবাচ্ছন্ন আকাশে দিবাভাগেই 
তারকারাজি দেখা যায়। এই সময়ে চন্দ্র সথযকে 
সম্পূর্ণ আবৃত করিলেও কের পাশ্বদেশ হইতে 
অপূর্ব শৌভাময় এক শ্বেত জ্যোতি বাহির হ্য়। 
ইন্তাই ছটামগ্ডল বা স্থযকিরীট*। অতি অল্পকাল 
স্থায়ী হইলেও পূর্ণগ্রান স্র্ষগ্রহণ জেযোতিথিদদের 
নিকট খুবই মুল্যবান; কারণ এই সমস সুষের 
গঠন-প্রণালী সঙ্ধঙ্দে অনেক অজ্ঞাত ভত্বের সন্ধানে 





ওপং 


তাহারা ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে সযের 
বিভিন্ন মণ্ডল, সূর্য হইতে উৎপন্ন বেতার তরঙ্গ, 
আয়নমণ্ডল,। চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিকেরা বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা আমাদের 


. * ছটামগ্ডল-স্থধের তিনটি বিভিন্ন মগুল_(১) 


আলোক মণ্ডল, (২) বর্ণমগ্ুল, (৩) ছটামগ্ডল। পূর্ণ- 
গ্রাস স্থ্য গ্রহণের সময় ব্যতীত বর্ণমণ্ডল ও ছটা 
মণ্ডল দেখা যাঁয় ন।| ন্বর্যগ্রহণের সময় বর্ণমগুলকে 
ঘিরিয়! যে তীত্র আলোকের ছট। উত্তপ্ত বাষ্প হইতে 
বাহির হয়, তাহাকে ছটামণ্ুল বলে। সুরের 
অপরূপ শৌন্দ্য এই ছটামগুল হইতে উপভোগ 
করা যায়। এই সময় বৈজ্ঞানিকের! সর্ষের যে 
অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, তাহ! হইতে 
মৌরমগ্ডলের উপাদান, তাপমাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ের অনেক তথ্য জানা যাঁয়। ইহা ব্যতীত 
সৌরদেহের প্রান্ত হইতে গাঢ় লাল রঙের মেঘের 
মত একপ্রকার গ্যাঘকুণ্ডলী নির্গত হয়। ইহাকে 
সৌরস্ফীতি বলে। 


সূর্যগ্রহণ 


২৯১ 


জ্ঞানভাগডার সমৃদ্ধ করেন। শস্যের পাশ দিয়। 
যাইবার সময় বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের আলোক-রশ্মির 
বক্রগতিব বেশিষ্ট্যাদি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সেই 
সময়ে স্থযোগ উপস্থিত হয়। আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত 
করেন ষে, বিভিন্ন জ্যোতিফষের আলোক-রশ্রি 
স্বযের পার্খ দিয়া আসিবার সময় স্ষের প্রবল 
আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তাঁহার স্বাভাবিক পথ 
হইতে স্ুযের দিকে কিছু বাকিয়া যায় । তীহার 
ই সিদ্ধান্ত ১৯১৯ খুষ্টাব্বের ১৯শে মে ভারিখের 
সুর্যগ্রহণের সময় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। বিশ্ব- 
রহস্ত উদঘাটনের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিকেরা এই কয়েক 


নে 


পর্ণ ও এড 


চি 


মিনিটের (সর্বাধিক সময় ৭ই মিনিট) পূর্ণ স্থযোগ 
গ্রহণ করেন। 

সুর্য অপেক্ষা পৃথিবীর আয়তন অনেক ছোট 
এবং পৃথিবী হইতে স্থ্য বহুদূরে অবস্থিত। সেইজন্ত 
পৃথিবীপৃষ্ঠে চন্দ্রের ছায়া এত ছোট হয় যে, পৃথিবীর 
অতি সামান্য অংশ চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার মধ্যে (৪ নং 
চিত্রে খচ অংশ) অবস্থিত হয়। এই অংশ হইতে 
সূর্যকে দেখা যায় না; ফলে এই অংশ হইতে পূর্ণগ্রাস 
স্্য গ্রহণ দেখা যায়। প্রচ্ছায়ার উভয় পার্থের 
উপচ্ছায়ার (৪ নং চিত্রে গ-ঘ, চ-ছ অংশ) অংশ 
হইতে সুর্যের আংশিক বা খগ্তগ্রাম গ্রহণ দেখা 
যাইবে। চন্দ্রের ছায়া ছোট হওয়ায় পৃথিবীর 
যে গোলার্ধে দিন, তাহার সকল স্থান হইতে স্থর্য- 
গ্রহণ দেখা সম্ভব নয়। 

পৃথিবী পরিক্রমণ কালে চন্দ্র পৃথিবী হইতে যদি 
এত দূরে লরিয়া যায় যে, উহার গ্রচ্ছায়ার শঙ্ষুটি ক 


২৪৯২ 


বিদ্দুতে শেষ হইয়া এ গ্রচ্ছায়ার উপচ্ছায়! পৃথিবীর 
বভ অংশে (৫ নং চি দ্রষ্টব্য) পৌছিলে এ অংশ 
হইতে বলয় গ্রান সূর্যগ্রহণ দেখা যাইবে। ইহাতে সর্ষের 
মাঝখানে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ত্র বৃত্তাকার অংশ এবং 
উহার চতুদিক বলয়াকারে আলোকিত দেখা যাইবে। 
চ-ব এবং চ-ব অংশ হইতে খগ্ডগ্রান লক্ষিত হইবে । 

আশ্চর্যের বিষয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণ সম্থন্থে 


স্তান ও বিত্কান 


[১*মব্ধ, ৫ম সংখ্যা 


অবগত ছিলেন। দুইশত তেইশ মাসে যে গ্রহণ- 
সমূহের পুনরাবর্তন হয়, ইহা ব্যাবিলনবামী জ্যোতি- 
বিদগণের অজ্ঞাত ছিল না। হিন্দু চৈনিক 
ও ব্যাবিলনীয় জ্যোতিবিজ্ঞানীদের পারম্পরিক 
গ্রচেষ্টায় জ্যোতিবিজ্ঞানের সম্যক উন্নতি হয় এবং 
তাহাদের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া পরে গ্রীকগণ 
এই শাকের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা 





৫নং চিত্র 


বহু কুসংস্কার থাকিলেও অতি প্রাগীন কালেই হিন্দু 
জ্যোতিধিদগণ কোনরূপ ফঙ্কেব সাহাধ্য ব্যতীত 
কেবলমাত্র পরবেক্ষণের দ্বারা গ্রহণের তথ্যসমুহ 
অবগত হইয়াছিলেন। এমন কি, বৈদিক যুগেও 
ধর্মানুষ্ঠানের ভিত্তিতে জ্যোতিবিষ্ঠার চর্চা হইত । 
প্রাচীন যুগে ( খুষ্টীয় শতকের প্রারস্তে) চৈনিক 
জ্যোতিবিদগণও গ্রহণ গণনার গাণিতিক নিয়মাবলী 


করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দুদের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ 
জ্যোতিধিজ্ঞানের গ্রন্থ হইল হুধ্সিদ্ধান্ত এবং শ্রেষ্ঠ 
জ্যোতিবিদ ছিলেন আর্ঘভট্ট। বর্তমন বৈজ্ঞানিক 
যুগেও সেই ক্রটিভীন গণন। পদ্ধতি অন্গসারে পঞ্জিকা 
গণন। করা হয় এবং পঞ্জধিকায় লিপিবদ্ধ 'গ্রহণসমূহ 
যথালময়ে ও যথানিদিষ্টভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হয়। 
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চলবার সময় ব্রিইল ব্রিটেনিয়ার ডানা বা শরীরের উপর যাতে বরফ জমতে না পাবে সেজন্যে স্প্রেম্যাট 
নামে একপ্রকার ইলেকটি,ক হিটার ব্যবহার করা হয়। ছবিতে হিটারের যান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে । 


আফিমের কথ। 


শ্লীঅমরনাথ রায় 


আফিমের সঙ্গে ভারতবাপীর পরিচয় 
আজকের নয়_অতি প্রীচীন কালের। তবে 
আফিমের প্রচলন ভারতবর্ষে ঠিক কবে থেকে যে 
আরস্ত হয় তা সঠিক জানা ধায় না। আফিমের 
আদি বাপভূমি হলো এশিয়া মাইনর। এশিয়া 
মাইনর থেকে আরবেরাই প্রথমে চীন দেশে ও 
পরে ভারতে আফিম নিয়ে আদে। সম্ভবতঃ 
মুসলমানদের রাদ্ত্বকালেই ভারতে আফিমের 
আমদানী সুরু হয়। বতমানে ভারতের শ্রায় 
সর্বত্রই আফিম পাওয়া যায়-আকিমের চাষও 
হয়। 

উদ্ভিদবিজ্ঞানে আফিমকে [১079৮0 5000171- 
এছ) নামে অভিহিত করা হয়। আফিমের 
সংস্কৃত নাম অহিফেন। হিন্পী ও বাংলায় একে 
আফিম বলা হয়। 

ভারতে সাধারণতঃ সাদা, দাল ও গোলাপী 
ফুল সমন্বিত তিন জাতের আফিম গাছ জন্মীতে 
দেখা যার। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যভাঁরত 
এবং পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্বৰ ও হৌপিয়ারপুর অঞ্চলে 
আফিমের চাষ হয়। বোম্বাই শহরে ও আফগানি- 
স্থানে আফিম এত বেশী তৈরী হর যে, ভারতের 
অন্যান্ত প্রদেশে এই আফিম চাল।ন দেওয়া হয়। 
বেলে মাটিতেই আফিম গাছ ভাল জন্মে । তবে 
জমিতে ভাল জলসেচের ব্যবস্থা থাকা দরকার। 
জমিতে ২০-২৫ বার লাঙ্গল দিয়ে জলসেচ করতে 
হয়, তবেই আফিম চাষের উপযুক্ত জমি তৈরী 


হয়। নভেম্বর মীসের গোড়ার দিকে তৈরী জমিতে 
বীজ বোনা হয়। ১০-১২ দিনের মধ্যেই বীজ থেকে 
অঙ্কুর বেরোয়। বীজ বোনবার পর তিন মাস 


পর্যস্ত জমিতে জলসেচ কর] দরকার | মা মাসের 


শেষের দিকে গাছে ফুল ফোটে এবং ফুল ফোটবার 
পর সাধারণতঃ একপক্ষ কালের মধ্যেই ফল ধরে। 
এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যেই আফিমের ফণল 
ওঠে। আফিমের ফুলগুলি বেশ বড় বড় এবং 
ফলগুলি সাদা। এই ফল দেখতে এক একটি 
গোলাকার পাত্রের মত। এই গোলাকার ফলের 
মাথায় থাকে একটি ঢাকৃনা। ফল পাকলে ঢাক্‌নাটি 
আপনা থেকেই ফেটে যায় এবং ভিতরকার পাকা 
বাঁজগ্তলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই পাকা 
বীজগুলিই হলো পোস্ত, যা আমর! খেয়ে থাকি। 

আফিম সংগ্রহ করবার জন্যে আফিমের কাচা 
ফলের গা একটি চৌফলা ছুরি দিয়ে উপর থেকে 
নীচ পযন্ত বরাবর আঁচড়ে দেওয়া হয়। তখন 
ক্ষতস্থান থেকে সাদা রস বা আঠা বেনিয়ে ফলের 
গায়ে জমতে থাকে । আ্াচড়াবার পরের দিন 
লোহার ছোট বেল্চা (শিপা) দিয়ে ফলের গা 
থেকে এ জমাট রস চেঁচে সংগ্রহ করা হয়। এ 
জমাট রূসই হলো কাচ। আফিম। কাচা আফিম 
রোদে শুকিয়ে নেবার পর চাষীরা সরকারী আফিম 
ক্রয়-কেন্দ্রে গিয়ে বিক্রী করে আসে। সরকারী 
নিয়ম অন্নারে আফিম চাষ করতে হলে ভারত 
সরকারের লাইসেন্স বা লিখিত অনুমতি দরকার। 
তাছাঁড়া চাষীরা উৎপন্ন কাঁচা আফিমও কেন্ত্রীয় 
সরকারের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য থাকে । রাজ্য 
সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্রয়ো- 
জনানুরূপ আফিম পেয়ে থাকেন। 

চাষীদের কাঁছ থেকে নিদিষ্ট মূল্যে কাচা আফিম 
কিনে কেন্দ্রীয় সরকার তা গাজীপুর ও নীমুচের 
সরকারী আফিম তৈরীর কারখানায় পাঠিয়ে দেয়। 
সেখানে কাচা! আফিম শোধন করে আফিম তৈরী 


২৯৪ 


হয়। কারখানায় ছু'ওরকমের আফিম তৈরী হয়। 
একরকম আফিম বিদেশে রপ্তানী করবার উপযুক্ত 
-আর এক রকম (যাঁকে চল্তি ভাষায় আবকাঁরী 
বলা হয়) শুধু দেশের মধ্যে ভেষ্ বা অনুরূপ 
প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে তৈরী করা হয়। 
কারখানায় ইটের আকারে আফিম তৈরী হয় এবং 
এক একটি আফিমের ইটের ওজন আধ সের থেকে 
দশ সের পযন্ত হয়ে থাকে। 

কেন্দ্রীয় সরকাঁর ১৯৪৬ সালে গাজীপুরের 
কারখানার সঙ্গে আফিমজাতি উপক্ষার তৈরীর 
একটি কারখানা খুলেছেন । সেখানে সেই সময় 
থেকেই আফিমজাত ভেষজ তরী হচ্ছে । আফিম- 
মরফিন, কোঁডেইন ও 


জাত তেষজের মধ্যে 


নারকোটিনই প্রধান । তাছাড়া সেখানে থেবাইন, 
পাঁপাভেরিন, কোটারনিন প্রভৃতি ভেষজও তৈরী 
করা হয়। ভারতীয় আফিমে মরফিনের ভাগ খব 
বেশী বলে বিদেশের বাজারে এই আফিমের চাহিদ। 
খুব বেশী । 

আফিম প্রধানত; নেশার জিশিষ। মাত্রা 
রেখে আফিম থেলে বা আফিমের ধুমপান করলে 
প্রথমে মধুর আমেজ অনুভূত হয়-_-তারপর ঘুম 
নেশা 


পায়। হিসাবে আফিমের প্রভাব বড় 


মারাত্মক । অগন্যান্ত নেশার মত একবার ব্যবহার 
আরম্ভ করলে মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। 
তখন আফিমের নেশাখোর মানুষের মানসিক ও 
নৈতিক অবনতি ঘটিয়ে তাকে চরম বিপর্যয়ের পথে 


ঠেলে দেয়। আফিম খেলে মানুষের অনেক 


গান ও বিভা 


| ১০ম বধ, ৫ম সংখ্যা 


যন্ত্রণার লাঘব হয়--ঘুম পাঁয়, আর সআযুগুলি ক্রমশ: 
অবসন্ন হয়ে পড়ে। অপারেশনের পর অনেক সময় 
মরফিয়া ইন্জেকমন দেওয়] হয়। এই মরফিয়া 
তৈরী হয় মরফিন নামক আফিমের একটি উপক্ষার 
থেকে। মরফিনের মত আফিমে প্রায় চব্বিশটা 
উপক্ষার আছে । আফিমের ভেঘজগুণ এই উপক্ষার- 
গুলির জন্যেই । 

আফিমের কতকগুলি রোগ-নিবারক ক্ষমতা 
আছে এবং এথেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ওধুধও 
তরী হয়। কিন্ত নেশা হিসাবে এর ফল মারাত্মক | 
বেশী আফিম খেলে আয়বিক শৈথিল্য আসে এবং 
সাবা শরীধ বিষাক্ত হয়ে গিয়ে হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ 


হয়ে যায়। এজনেই ভারত সরকার আফিমের 
উত্পাদন ও বিশিব্যবস্থা নিরম্বণ করতে বাধ্য 
হয়েছেন । সরকার অফিমের উপর উচ্চ হারে শুদ্ধ 


ধায করেছেন এবং আফিম বিক্রীর জন্যেও মোটা 
টাকা লাইসেন্স ফি আদায় করে থাকেন। ফলে 
ক্রেতাদের খুব বেশী দাম দিয়ে আফিম কিনতে 
হয়। আফিমের দাম বেশী কনবাঁর প্রধান উদ্দেশ্য 
হলো, লোকে যাতে সহজে এই মারতআ্মক নেশার 
বশীভূত হতে না পারে। 

যাহোক ভারত সরকার যদি এই ভয়াবহ 
নেশার মুলোৎ্পাটনে দৃড়প্রতিজ্ঞ হন এবং কেবল- 
মাত্র ওষুধ € বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে আফিম ব্যব- 
হারের ব্যবস্থা করেন তবে দেশ ও দশের যথেষ্ট 


উপকার হয়। 


ঘুম 


প্রীন্থজিতকুমার মাইতি 


দিনের আলো নিবে এলো, পৃথিবীর মুখ ঢেকে 
দ্রিল কালো ওড়নায়। দিনের কর্মব্যস্তত৷ রাতের 
শিল্তন্ধতায় শেষ হলো। মানব চাইলো বিআাম, 
চাইলো ঘুম । অবসাঁদভরা শরীরে চোখের পাতায় 
নেমে এলো আবেশভরা খুম। মানুষ চায় আহার, 
চায় পরিধানের বস্্ব। মানুষের চাওয়া-পাঁওয় 
অসীম। কিন্তু টাকা দিয়ে যাঁকে পাওয়া যায় না, 
এমন জিশিঘও মানুষ চায়। সেই চাওয়া মানুষের 
একান্তই প্রয়োজন । কিন্তু কি সেই পরম চাওয়া ? 
সেই চাওয়া হলো প্রকৃতির আশীবাদ__নিশ্চি্ত, 
আবেশভরা ঘুম । 

কিন্তু কেন সে খুমাবে? কতক্ষণ ঘুমাবে? 
খুমের সময় তার শরীরের কি পরিবর্তন হয়? তার 
এত প্রিয় ঘুম কথনো কখনো কেন নষ্ট হয়ে যায়? 
কেন সে ঘুমাতে পারে না? এই প্রশ্বগুলির কি 
সমাধান নেই? আছে। বিজ্ঞান তার সমাধান 
করেছে । যদিও আরে। প্রয়োজন আছে গব্ষেণার, 
তবু যে সমাধানে বৈজ্ঞাণিকেরা এসে পৌচেছেন 
তাঁও উপেক্ষণীয় শয়। 

গ্রশ্নগুলির আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে 
হয়, আমরা কেন ঘুমাই। আমাদের দৈহিক 
পরিশ্রম চালনা করে আমাদের 95779606015 
০৬০৩3 355060) আর আমাদের শক্তি সঞ্চয় 
করে বাখে এবং হিসেব করে খরচ করে 68185500- 
[09.01)2610 ০1৬০3 আমাদের 
চোখের পাতায় ঘুম এনে দেয় এই প্যারাসিম- 
প্যাথেটক নার্ভাস সিষ্টেম । দৈহিক পরিশ্রমের 
ফলে আমাদের যে শক্তি নষ্ট হয়, সেই শক্তি 
পুনরুদ্ধার করবার জন্যে ঘুমের প্রয়োজন । অধ্যাপক 
হেম্‌ ও জুরিখ এই মতবাদে বিশ্বাসী । 


১552] । 


বৈজ্ঞানিক ডিমোল বলেন, ঘুমের সময় মস্তিষ্ক 
রক্ত থেকে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে । তিনি বিড়ালের 
[00010101010 এ ক্যালসিয়াম ইন্জেকপন দিয়ে 
দেখেছেন যে, বিড়াল ঘুমিয়ে পড়ে । ১৯৩৫ খুষ্টাবে 
ডিক্সিট বিড়ালের 0619018]1  ৮০]/601০15-এ 
আযসিটাইল-কোলিন ইন্জেকমন দিয়ে দেখালেন, 
বিড়ালের ঘুম পাঁয়। জনডেক এবং বিয়ার মনে 
করেন, পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে রক্তে ত্রোমিনজাত 
হার্জোন ক্ষরণের ফলেই ঘুমের সষ্টি হয়। 

অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে, [510088187003-এ 
জাগরণ-কেন্দ্র এবং নিদ্রাকেন্ত্র দুই-ই থাকে। 
নিদ্রাকেন্দ্রের অত্যধিক কাধক্ষমতায় জাগরণ- 
কেন্দ্রের কাধকরী ক্ষমত কমে যায় এবং তাঁরই 
ফলে চোঁখের পাতায় নেমে আসে খুম ৷ বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক প্যাবলভ বলেন, মস্তিষ্কের সমগ্র স্থানে 
ও তার নীচের অংশেও আভ্যন্তরিক নিবৃত্ত বা 
অবসাদের বিস্তৃতির একীভূত প্রকাশের নাঁমই ঘুম। 
স্বতরাং দেণা যাচ্ছে যে, অনেকগুলি কারণের 
জন্যেই ঘুমেব্‌ স্থষ্টি। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন্টি 
প্রকৃত খুমের কারণ, সেকথা আজ বলা সহজ 
নয়। 

মানষের জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে নিদ্রিত 
অবস্থার পার্থক্য অনেক। ঘুমের সময় আমাদের 
শরীরের রক্তের চাঁপ এবং হৃদস্পন্দন কমে যাঁয়। 
ঘুমানোর সময় হৃদস্পন্দন মিনিটে ১৪.৮ বাঁর কমে 
যায়। অনেকে মনে করেন, হৃদ্‌স্পন্দনের এই হাস 
পাওয়ার ফলে ০০1210181 2821012 হয় এবং ঘুমের 
স্ট্টি হয়। কিন্ত গিবজ্‌ এবং নেনঝ্স পরীক্ষার দ্বারা 
দেখালেন যে, ঘুমের সঙ্গে মস্তিষ্কের রক্তসধ্শালনের 
কোন সম্পর্ক নেই। 


৪১৩৬০ 


ঘুমানোর সময় শ্বাসপ্রশ্বীসের কাঁজও কম হয়। 
শ্বেদ-গ্রন্থি, অশ্র-গ্রন্থি ও লালা-গ্রস্থির ক্ষরণ কম 
হয়। মাংসপেশী শিথিল হয়ে যাঁয়। মাংস 
পেশীর এই শিখিলতাঁর জন্যে ঘুমের সময় আমাদের 
শরীর দৈর্ঘ্যে বুদ্ধি পায়। থুমের সময় উধ্বচাঁপের 
হাস পাওয়ার জন্যেও শরীর দৈর্ঘ্যে বুদ্ধি পায়। 
অনেকের মতে, দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি আধ ইঞ্চি থেকে এক 
ইঞ্চি পযন্ত হয়ে থাকে । এই বৃদ্ধি অবশ্য জাগরণের 
সঙ্গে সঙ্গে আর থাকে না। ঘুমানোর সময় আমাদের 
শরীরের উত্তীপও কমে যায়। এজন্যে ঘুমানোর 
সময় ঠাণ্ডা! লাগে এবং শরীরে আচ্ছাদনের প্রয়োজন 
হয়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কতক্ষণ ঘুমাবো বা 
কতক্ষণ ঘুমানো উচিত । বয়মের তারতম্যে ঘুমের 
মাত্রারও তারতম্য হয়। শিশুদের ঘুমের সময় 
বয়স্কদের ঘুমের সময় অপেক্ষা অনেক বেশী । সগ্চো- 
জাঁত শিশুর ১৮ থেকে ২২ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন 
১ বছর থেকে ৩ বছরের শিশুর ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা, 
৪ বছর থেকে ৯ বছর পধস্ত ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা) 
৯ ব্ছরু থেকে ২০ বছর পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা 
ঘুমানো প্রম্মোজন | সুস্থ, সবল স্বাভাবিক মানুষের 
৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট । কিন্তু অসুস্থ 
শরীরে ঘুমের প্রয়োজন সুস্থ শরীর অপেক্ষা অনেক 
বেশী । বৃদ্ধ বয়সে ঘুমের পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু 
৫ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন । 


যন্দও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ঘুমের পরিমাণ 
নিধণরিত হয়েছে, তবু অনেকেই অভ্যাসের ফলে 
ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে বা ইচ্ছামত 
ঘুমাতে পারে। নেপোলিয়ন প্রতিদিন ২ ঘণ্টা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৫ম সংখ্যা 


থেকে ৪ ঘণ্টা ঘুমাতেন। মহাত্মা গান্ধীও ইচ্ছামত 
ঘুমীতেন। মহাযুদ্ধের সময় টসন্তগণ পথ চলবার 
সময় ঘুমাতে|। 


মাঙষের ঘুম চাই: কিন্তু অনেকের চোখের 
পাতায় খুম আসে না কেন? ঘুমের অভাবে তাদের 
শরীর ও মন দুই-ই অসুস্থ হয়ে পড়ে । নিদ্রাহীনতাঁর 
কারণ অনেক । আলো, গোলমাল, ব্যাথা, ব্দহজম 
উদ্দিগ্রতা, ভয় প্রভৃতির জন্তে আমাদের ঘুমের 
ব্যাঘথাত-হপ্প প্রচুর। আলো যে আমাদের ঘুমের 
ব্যাঘাত করে, তাঁর পরিচয় পাই আমরা দিবা- 


নিদ্রায়। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখাও ঘুমের ব্যাঘাত 
করে। যাদের গাঁড় ঘুম তারা কখনো ম্বপ্ন দেখে 


না; কিন্তু পাতলা ঘুম বাঁদের, তাঁদের অবচেতন 
মনের সুপ্ত চিন্তাধারা ঘুমের সময় মনে পড়ে এবং 
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। দুঃস্বপ্ন মাঁছ্ষের ঘুমের 
কতখানি ব্যাঘাত করে, সে কথা বোধ হয় আর 
নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই । 

মড়ার মতন পড়ে ঘুমায়-একথা অনেককেই 
বলতে শুনেছি । কিন্তু একথ| কি সত্য? না। 
ঘুমের সমঘ্র মড়ার মতন পড়ে থাকা অসম্ভব । 
কুস্থ, সবল মানুষ ৮ ঘণ্টা ঘুমানোর মধ্যে ২০ থেকে 
৪০ বার তাঁর ভর্পিমা পরিবর্তন করে। 

অনেকেই বাভ করে ঘুমায়। কিন্ত শরীরের 
পক্ষে বেশী রাত করে ঘুমানো খারাপ । 
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[0910 1000101)5, ৬০৪10105200 ৬19০. এই 
প্রচলিত কথার অন্তনিহিত €বজ্ঞানিক ভিত্তি 
সবাইকেই ম্বীকীর করতে হবে। তাকে মেনে 
চলাই সুস্থ, সবল শরীর গঠন করবার প্রকৃষ্ট উপায় । 


আইনক্টাইন ও আপেক্ষিকতা তত্বের সাধারণ সূত্র 


প্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় 


১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় আপেক্ষিকতা 
তত্বের বিশেষ স্থত্র, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় 
আপেক্ষিকতা তত্বের মাধারণ হ্ত্র। ছু'য়ের মধ্যে 
দশ বছরের ব্যবধান । কিন্ত একজন বৈজ্ঞানিকের 
দশ বছরের অক্লীস্ত তথ্যান্সন্ধীন দু'শ ব্ছবের 
চিন্তাজগতে বিপ্রব আনলো । 

আপেক্ষিকত| তব্বের বিশেষ স্তরে আইনষ্টাইন 
দেখিয়েছিলেন, পরিবর্তনহীন গতিতে ধাবমান 
কাঠামোর পরম বা নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই, 
এর যা কিছু নির্দেশ করা যায় তা হচ্ছে অপর কৌন 
পরিব্তনহীন গতিতে ধাবমান কাঠামোর তুলনায় 
আপেক্ষিক গতি । কোন ট্রেন যদি ঝাকুনি না 
দিয়ে একট] নিদিষ্ট গতিবেগে সরল রেখায় চলতে 
থাকে তাহলে তার ভিতরের যাত্রীরা বাইরের 
দিকে না তাকিয়ে কোন গাড়ীর ভিতরে সম্পাদিত 
কোন পরীক্ষার দ্বারাই প্রমাণ করতে পারে না 
যে, তাদের গাড়ী চলছে। গাড়ীটা যদি হঠাৎ 
বাঁক ফিরতে সরু করে তাহলে যাত্রীদের শবীর 
একাদকে হেলে পড়ে। এর ফলেই তারা বুঝতে 
পাঁরে যে, তাদের গাড়ী চলছে এবং বাক ফিরছে। 
এখন মনে করা যাক, আমাদের পৃথিবীটা একটা 
বিরাট রেলগাড়ী এবং আমরা তার যাত্রী। 
পৃথিবী যে ছুটছে তা আমরা টের পাই অন্ান্থ 
গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে চেয়ে। কিন্তু এমনও তো 
হতে পারে যে, পৃথিবী স্থির আছে এবং অন্যান্য 
গ্রহনক্ষত্রগুলিই ছুটছে! সে ক্ষেত্রেও আমরা এখন 
যা দেখছি ঠিক তাই দেখবো । বস্তুতঃ কেবল মাত্র 
আমাদের পৃথিবী ছাড়া বিশ্বজগৎ থেকে সব 
বন্তই যদি অপসারিত করা হতো! তাহলে আমর! 
কি বলতে পারতাম যে, আমীদের পৃথিবী চলছে, 
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না স্থির আছে? কাঁজেকাজেই কোন কিছুর 
সঙ্গে তুলনা না করে কোন বস্তর নিরপেক্ষ গতি 
খুজতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 

এখন ট্রেনটার মত পৃথিবী যদি হঠাৎ চক্রা- 
কারে ঘুরতে স্থরু করে তাহলে কিন্তু আমর! বুঝতে 
পারবো, আমাদের পৃথিবী চলছে । অতএব দেখা 
যাচ্ছে, পরিবর্তনহীন বা সমবেগে ধাবমান কাঠামোর 
নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই বটে, কিন্ত নিয়ত 
পরিবর্তনশীল বা ত্বরান্বিত কাঠামোর এ জাতীয় 
কিছু একটা থাকা সম্ভব। আরো একটা সম্ভাবনার 
কথা মনে জাগে। দেটা এই যে, মহা শুন্যকে 
হয়তো এমন এক কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করা 
যেতে পারে বার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সব কিছু 
বস্তর নিরপেক্ষ অবস্থান বা গতিবেগ নির্ণয় কর! 
সম্তব। 

আইনষ্টাইন ভেবেছিলেন যে, নিরপেক্ষ গতি 
বলে কিছু নেই এবং সব গতিই আপেক্ষিক; কিন্ত 
তার কাছে এই ত্বরান্বিত গতি থেকে উদ্ভূত সমস্থ] 
মহ] অন্বস্তিকর হয়ে দাড়ালো । আপেক্ষিকতা তত্বের 
বিশেষ সুত্রে তিনি ঘোঁষণ। করেছিলেন যে, পরি- 
ব্রতনহীন গতিতে ধাবমান সব কাঠামোতেই সব 
প্রাকৃতিক নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য । অর্থাৎ 
আপনি ও আমি দুজনে যদি ছুট] ভিন্ন কাঠামোয় 
ভ্রম- করি (অবশ্য কাঠমো। দুটা পরিবর্তনহীন 
গতিতে ধাবমীন হওয়া চীই ) তাহলে কোন 
পরীক্ষা করে আপনি যা ফল পাবেন আমিও ঠিক 
উদাহরণস্বরূপ বলা ষেতে 
পারে, আপনি আলোর যা গতিবেগ নির্ণয় করবেন, 
আমিও ঠিক সেই গতিবেগই নির্ণয় করবেো। 
এবার আইনষ্টাইন আর একটু এগিয়ে গিয়ে 


২৯৮ 


বললেন, কাঠামোগ্তলির গতিব্গে যদি নিয়ত 
পরিবর্তনশীল হয় তাহলেও প্রত্যেকটি কাঠামোতে 
সব প্রাকৃতিক নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। 
অর্থাৎ আপনার এবং আমার কাঠামে। যদি নিয়ত 
পরিবর্তনশীল গতিসম্পন্ন (ত্বরান্বিত) হয় তাঁহলেও 
আপনার এবং আশার নির্ণীাত আলোর গতি- 
বেগের পার্থক্য ঘটবে না। এক কথায় এই-ই 
হলো আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্বের সাধারণ 
স্ৃ্স। 

আইষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ব প্রকাশিত 
হওয়ার পুর্ব পধন্ত সমগ্র বলবিদ্যা (1০017017105 ) 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল নিউটনের তিনটি নিয়মের 
ছার । নিউটনের তিনটি নিয়ম হলো-_ 

(১) প্রত্যেক বস্তই তার স্থিতি অথবা সকল- 
রেখাকার পথে নিদিষ্ট গতি বজায় রেখে চলে, 
যতক্ষণ পর্যস্ত বাইরের কোন বল তাঁর উপর কাজ 
করে এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায় । 

(২) কোন বস্তর উপর বাইরের কোন বল 
কাঁজ করলে এ বস্তু ত্বরান্বিত হর়। বস্থর ভর, বল 
ও ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে দেখানো যেতে 
পারে--০৮- 101, 

[0-বল, 10-ভর, ₹ত্রণ (80০16181101) ). 

(৩) প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত 
প্রতিক্রিয়া আছে। 

প্রথম নিয়মকে বলা হয় জাড্যতার নিয়ম 
(19 ০06 [96109 )। এই নিয়ম অন্ুসারে 
কোন একটি বলকে লাথি মারলে সে বল ছুটতেই 
থাকবে কোন কালে আর থামবে না। তবু আমরা 
দেখি, খানিকবাদেই বলটি থেমে যায়। কেন? এর 
কারণ প্রথম নিয়মের সঙ্গে যে সর্ত আরোপিত 
আছে, সে সর্ত পালিত হচ্ছে না। সে সর্ত হলো, 
বাইরের কোন বল ওই বলের উপর কাজ করবে 
না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বটে বলের উপর 
বাইরের কোন বল কাজ করছে না, কিন্তু একটু 
চিন্তা করলেই দেখা যাঁবে, বাইরের একাধিক বল 


জন ও বিজ্ঞান 
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এ বলের উপর কাঁজ করছে এবং তারা হলো! 
বাতাসের ধাক্ষ।, ঘাপের ঘর্ধণ ইত্যাদি। এরা 
বলের গতি আস্তে আস্তে কমিয়ে আনে এবং 
শেষে বলটি একেবারেই থেমে যায়। প্রথম 
নিয়মের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো) চলন্ত ট্রেন 
থেকে নাববার পরিণতি । সবাই জানেন, চলন্ত 
ট্রেন থেকে আনাড়ীর মত নাবতে গেলে কি 
ঘটে। কিন্তুকেন ঘটে? নিউটনের প্রথম নিয়মে 
আছে, প্রত্যেক বস্তই তার স্থিতি বা সরল রেখার 
মত পথে নিদিষ্ট গতি ব্জীয় রাখতে চাঁয়। 
লোকটি যেই মাটিতে পা দ্রিল অমনি তার পা 
মাটির সংস্পর্শে এসে গতিরুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্ত তার 
দেহের উপব্শাংশ নিউটনের প্রথম নিয়ম অন্্সারে 
গাড়ীর বেগে সামনের দ্রিকে ছুটতে চায়। এখন 
লোকটি পাছুটাকেও যদি ওই গতিবেগ না দেয় 
তাহলে বাধ্য হয়েই তাঁকে ধরিত্রী চুঙ্»ন করতে 
হবে। 

দ্বিতীয় নিয়ম অন্রপারে যে বস্ত্র ভর বেশী 
তাঁকে একটি নিদিষ্ট ত্বরণ দিতে বলও বেশী লাগবে। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে, মালগাঁড়ীর ইঞ্জিনে 
প্যাসেঞ্জার গাড়ীর ইঞ্জিনের চাইতে বেশী কয়লা 
পোড়ে; তার কারণ মালগাড়ীকে প্যাসেঞর 
গাড়ীর চাইতে বেশী মাল বহন করতে হয়। 

তৃতীয় নিয়ম অনুসারে আপনি যদি দেয়ালকে 
ঠেলেন তবে দেয়।লও আপনাকে ঠেলবে, আপনি যত 
জোরে দেয়ালকে ঠেলবেন, দেয়ালও ঠিক তত 
জোরে আপনাকে ঠেলবে। 

প্রবকৃতিক একটি মাত্র ঘটনার ক্ষেত্রে নিউটনের 
দ্বিতীয় নিয়মের আপাত ব্যতিক্রম দেখ| যায়-- 
সেটি হচ্ছে কোন বস্তর ভূপৃষ্টে পতন। বস্তু যখন 
মাটিতে পড়ে তখন তার ভরের সঙ্গে ত্রণের 
কোন সম্পর্ক থাকে না। গ্যালিলিওই ( ১৫৬৪-_- 
১৬৪২) অর্বপ্রথম এই বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। তার আগে পধস্ত ধারণ] ছিল, 
একটি পাঁচসেরী বাটখার| আর একটি পয়সাঁকে 
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যদি এক সঙ্গে একই জায়গা থেকে ছেড়ে দেওয়া 
যায় তাহলে পাচসেরী বাঁটখারাটি আগে পড়বে, 
পয়সাটি পরে পড়বে । বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক 
আযরিষ্টটল (৩৮৪--৩৩২ খুঃ পৃঃ) এই মতবাদে 
বিশ্বাধী ছিলেন। গ্যালিলিও বললেন-_ না, ছুট! 
একই সঙ্গে পড়বে, অবশ্য যদি বাতাসের প্রতি- 
রোধ এড়ানো যায়। তিনি তার মতবাদের সত্যতা 
প্রমাণ করবার জন্যে পিপার হেলানো টাওয়ার 
থেকে ছুট] সম-আকৃতির অসমভাঁরের জিনিষ এক 
সঙ্গে ছেড়ে দিলেন। দ্রেখা গেল, ছুটা একই সঙ্গে 
মাটিতে পড়লো । লোকে দেখলো তবু তার! 
বিশ্বীন করলো না, তাদের ধারণা এমনই বদ্ধমূল 
ছিল। তারা ভাবলো, গ্যালিলিও নিশ্চরই কোন 
যাদু জানেন। তাদের জন্যে গ্যালিলিওকে 
উত্তরকালে পিস। ত্যাগ করতে হয়। 

এই অক্দুত ব্য।পার ব্যাখ্যা করবার জন্তে নিউটন 
এক নতুন নিয়মের স্যত্র বের করলেন, যাকে বলা হয় 
মহাঁকষের নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক 
বস্তরই প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে এমন এক বলের 
দ্বারা যা বস্তদ্ধয়ের ভরের সঙ্গে সংশিষ্ট । আকৃষ্ট বস্তর 
ভর যত বেশী হবে তার উপব আকষণও হবে তত 
বেশী--এমন ভাবে ধাতে আকর্ণকে আরুষ্ঠ বস্তুর 
ভর দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল সব সময়েই এক রকম 
হবে। নিউটনের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে 
আকর্ষণ (এক প্রকারের বল) 

আকৃষ্ট বস্তর ভর 
অতএব আকৃষ্ট বস্তর ত্বরণ সব সময়েই এক থাকে 
এবং তা বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল নয়। পৃথিবী 
যে ত্বরণে প্রত্যেক বস্তুকে ত্বরান্বিত করে তা হচ্ছে 
সেকেখ্ডে ৩২ ফুট। অর্থাৎ কোন বস্তকে (তা যে 
কোন ভরেরই হোক না কেন) বেশ খানিকটা 
উচু থেকে ছেড়ে দিলে প্রথম সেকেগ্ড পার হলে 
তার গতিবেগ দাড়াবে সেকেণ্ডে ৩২ ফুট, দ্বিতীয় 
সেকেণ্ড পার হলে সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট, তৃতীয় সেকেও 
পার হলে সেকেণ্ডে ৯৬ ফুট--এই রকম । 


-আকষ্ট বস্তুর ত্বরণ। 


আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকত। তত্বের সাধারণ সুত্র 


২৯৯ 


এখন মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে ভবের 
উল্লেখ করা হলো তা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ভর। 
নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম থেকে এর সৃষ্টি, এর 
সঙ্গে জাড্য ভর ব] নিউটনের দ্বিতীয় নিয়ম থেকে 
উদ্ভূত ভরের কোন সম্পর্ক নেই। জাড্য ভর 
হচ্ছে, বস্তর গতিবেগকে ব্যাহত করবার ক্ষমতা 
এবং এটি একমাত্র ত্বরান্বিত কাঠামোৌরই বৈশিষ্ট্য । 
আইনষ্টাইন কতকগুলি বিচিত্র কল্পিত ঘটনার 
সন্িবেশ করে দেখলেন যে, ত্বরান্বিত কাঠামো এবং 
মহাকধীয় ক্ষেত্রের মধ্যে বান্তবপক্ষে কোন পার্থক্য 
নেই। এথেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, মহাকর্ষাঁয 
ভর এবং জাড্য ভর সমান। 

আইনষ্টাইন বললেন-ধরা যাক, একটা লিফট 
খুব উচু বাড়ীর উপর তলা থেকে নেমে আসবার 
সময় হঠাৎ ছিড়ে গেছে। ভিতরের আরোহীরা 
তাদের পরিণাম সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরকম 
অবস্থায় একজন আরোহী যদি হাত থেকে একটা 
বল ছেড়ে দেয় তবে সে কি দেখবে? সে দ্রেখবে, 
বলটা শূন্যে আটকে রয়েছে । তার কারণ--সে, 
বল এবং লিফট সবাই একই গতিতে নীচে 
নামছে। মে যদি শূন্যে লাফ দেয় তবে শৃন্যেই 
আটকে খাকবে, লিফটের মেঝে আর পাবে না, 
যতক্ষণ না দুর্ঘটনা ঘটছে। হাতের বলটাকে সে 
যদি সোজা দেয়ালের দ্রিকে ছুড়ে দেয় বলটা 
সোজ] গিয়ে দেয়ালে ধাঞ্ক। দেবে, যেন নিউটনের 
প্রথম নিয়ম মেনে চলছে। এই সব থেকে সে 
ধারণা করবে, সে এমন এক জায়গায় পৌছে 
গেছে যেখানে পৃথিবীর মহাকর্ষ কাজ করছে না। 

অপর পক্ষে ধরা যাক, লিফটাঁকে সত্যি 
সত্যিই এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
যেখানে মহাকর্ষ কাজ করছে নাঁ। দেখানে যদি 
লিফটুটাকে সেকেন্ডে ৩২ ফুট ত্বরণে উপর দিকে 
ওঠানো যায় তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন 
হবে। লিফটের আরোহী যাঁদ হাত থেকে একটা 
বল ছেড়ে দেয় তবে সেটা মোজ। গিয়ে মেঝেয় 


৩৩৫ 


পড়বে। নে যদি শূন্যে লাঁফ দেয় তাহলে আবার 
মেঝেয় ফিরে আসবে । হাতের বলটাকে সে যদি 
দেয়ালের দিকে ছুড়ে মারে তবে বলট! বেকে গিয়ে 
দেয়ালে লাগবে, যেমন দেয়ালের দিকে হোস 
পাইপের জল ছাড়লে হয়। এই সব দেখে সে 
ধারণ! করবে, সে বুঝ ভূপৃষ্টেই অবস্থান করছে এবং 
মহাকর্ষ তার উপরে কাজ করছে । অথচ আসলে 
সে আছে এক ত্বরান্বিত কাঠামৌয়। প্রথম পক্ষে 
সে মহাকষাঁয় ক্ষেত্রে থেকেও ভেবেছিল, বুঝি 
ত্বরান্বিত কাঠামোয় অবস্থান করছে । এই মহা" 
কর্ষীয় ক্ষেত্র এবং ত্বরান্বিত কাঠামোর সমতুল্যতার 
নাম আইনষ্টাইন দিলেন সমতুল্যতার নিয়ম 
(11170101602 70015816102) | অবশ্য এই 
সমতুঁল্যতা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন মহাকষাঁয় ভর 
এবং জাড্য ভর সমান হবে। আপেক্ষিকতা তত্র 
বিশেষ স্ত্রে যেমন ভিত্তি হয়েছিল আলোকের 
গতিবেগের অপরিবর্তনীয়তা, তেমনি আপেক্ষিকতা 
তত্বের সাধারণ স্ত্রের ভিত্তি হলো জাড্য এবং 
মহাকষাঁয় ভরের সমতা] । 

ত্বরান্বিত গতি থেকে যে সমস্য।র উদ্ভব হয়েছিল 
এতক্ষণে তা দূরীভূত হলো। উপরে আমরা 
দেখলাম, ত্বরান্বিত কাঠামোয় চলমান বস্তুকে আমরা 
মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে চলমান বস্তু বলে ধরে নিতে 
পারি। ত্বরান্বিত কাঠামোয় বস্তর গতি বা দিক 
পরিবর্তনকে আমরা মহাঁকধের হ্রাস ব| বৃদ্ধি বলে 
কল্পনা করতে পারি। কাঁজেকাজেই ত্বরান্বিত 
কাঠামোর নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য, এককত্ব ব 
নিরপেক্ষতা রইলো না। অতএব আপেক্ষিকত] 
তত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিকই রইলো যে, 
গতি--তা সে পরিবর্তনহীনই হোক আর স্বরাস্বিতই 
হোক একমাত্র নিদিষ্ট কাঠামোয় বিচার করা 
লম্ভব। পরম বা নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই। 

কিন্তু এতক্ষণ যে মহাকর্ষের কথ! আমরা বললাম) 
সেই মহাকর্ষটা কি? নিউটনের ধারণ! অনুযায়ী 
একে যদি কেবল একটা টানাটানির ব্যাপার বলেই 


গুডান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৫ম সংখ্যা 


গণ্য করা হয় তাহলে ধরে নিতে হয়, দুটা বস্তুর 
মধ্যে এই আকর্ষণ ক্রিয়াটা কোন সময় না নিয়েই 
সধারিত হয় অথচ তা কেমন করে সম্ভব? কেন 
না, আপেক্ষিকতা তত্বের বিশেষ স্ত্র থেকে আমরা 
জানি যে, কোন বাস্তব ক্রিয়াই আলোর গতিবেগের 
চাইতে বেশী গতিবেগে ধাবিত হতে পারে না। 
তা ধদি হয় তাহলে এই আকর্ষণ ক্রিয়াট1 এক বস্ত 
থেকে আর এক বস্ততে সঞ্চারিত হতে খুব কম 
হলেও একটা একটা নিদিষ্ট সময় নেয়। সে রকম 
ক্ষেত্রে কোন্‌ নিয়ম অশ্গসারে এই আকর্ষণ ক্রিয়া 
সঞ্চারিত হয়? 

আইনষ্টাইন মহাকম সম্বন্ধে পূর্ববতী ধারণাকে 
পাণ্টে দিয়ে বললেন, ওটা একটা আকধণই নয়। 
তার মতে, আমরা যাকে মহাকর্ষ বলি সেটি হচ্ছে 
দেশের ধর্ম। প্রত্যেক বস্তরই চলার পথ নিধণরিত 
হয় দেশ-কাঁল নিরস্তরতার (9০0০০-01006 001001- 
01007) বক্রতা! অনুযায়ী এবং দেশ-কাল নিরস্তর- 
তার বক্রতা নিরূপিত হয় বস্তনিচয়ের সংস্থান এবং 
তাদের বেগের দ্বারা । চুম্বক যেমন তার চাঁরদিকে 
একটা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং ইতন্ততঃ 
ছড়ানে৷ লোহাচুরকে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় সজ্জিত 
করে তেমনি দেশের ধর্মই হলো তাঁর চারপাশে 
একট মহাকরীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যা নিয়ন্ত্রণ করবে 
বস্তুর গতিপথকে । গাছ থেকে আম মাটিতে 
পড়ে, তার কারণ কোন আকর্ষণ নয়, পৃথিবীর 
উপস্থিতিতে দেশের যে বক্রতা ঘটে তার ফলেই 
আম উপরে না উঠে নীচে নেমে আসে । গ্রহগ্তলি 
যে উপবৃত্তাকার পথে কুর্ধের চারধারে নিরস্তর ঘুরে 
চলেছে তার কারণও এই । ছু'খো বছরের চিস্তা- 
ধারাকে নতুন পথে চালিত করলেন আইনষ্টাইন। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, মহাকর্ধায় ক্ষেত্রের 
উপস্থিতিতে বস্ত্র চলার পথ কেন বক্র হয়ে 
যায়? জাড্যতার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তরই 
সরল রেখায় চল! উচিত। কিন্তু নরল রেখা বস্তটা 
কি? এর কি সত্যই কোন অস্তিত্ব আছে? 


মে, ১৯৫৭] 


ইউক্লিড সরল রেখার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাঁবে- 
ছুটি বিন্দুকে সংযোগকারী ক্ষুদ্রতম রেখাই হলো 
সরল বেখ|। খাতার পাঁতাঁয় ছুটি বিন্দুকে 
সংযোগকারী ক্ষুদ্রতম রেখাই যে সরল রেখা, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই খাতার 


আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকভ। তত্ত্বের সাধারণ সূত্র 


৬০১ 


কোঁণের সমষ্টি ছুই সমকোণের সমান, কিন্ত 
ভৃপৃষ্ঠে আকা কোন এক অতিকায় ত্রিভুজের 
তিন কোণের সমষ্টি ছুই সমকোণের চাইতে বেশী 
(১নং চিব্র)। কাজে কাঁজেই দ্রেখা যাচ্ছে, ইউ- 
ক্রিডের জ্যামিতি দিয়ে বিশ্বনিবীক্ষা অসম্ভব। 


উঃল্সর 





"নং চিত্র 


পাতাখান1 যদি মাটির ওপর বিছিয়ে ক্রমাগত 
বড় করা যাঁর তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আর তত 
সরল থাকবে না। ধরা থাক, বিন্দু ছুটার একটা 
উত্তর মেরুতে আছে, আর একটা দক্ষিণ মেরুতে 





২১৯, 





মহাকবীয় ক্ষেত্রে বন্ত যে বাকা পথ অনুসরণ করে 
তার কারণ এই ইউপ্রিডের জ্যামিতির অনন্পূর্ণতা। 
ছুটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষদ্রতম দূরত্ব তখন আর মরল 
রেখা থাকে না হয় বঞ্রবেখা | 


সধের চারদিকে বুধের কক্ষপথের আবর্তন 
২নং চিত্র 


আছে। সেক্ষেত্রে বিন্দু ছুটাকে সংষোগকারী 
ক্ষুদ্রতম রেখা আর সরল রেখা নয়; বক্র রেখা_ 


আইনট্টাইন দেখালেন, যেখানে মহাকর্ষ তেমন 
শক্তিশালী নয় সেখানে তার তত্ব এবং নিউটনের 


পৃথিবীর মের-পরিধির অধংশ । (১নং চিত্র ভ্রষ্টব্য)। তত্ব একই ফলদেবে। কিন্তু যেখানে মহাকর্ষ খুব 


ইউক্লিডের জ্যামিতি অন্ুমারে ত্রিভজ্রে তিন 


শক্তিশালী, যেমন-ন্থ্য অথবা অন্য কোন নক্ষত্রের 


৩০২ গান ও বিজ্ঞান 


সান্নিধ্য, সেখানে তীর তত্ব পিউটনের তত্ব থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক ফল দেবে। এথেকে তিনি বনু 
দিনের একট জটিল সমস্ত।র সমাধান করেন। 
জ্যোতিবিজ্ঞানীবা অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য কনে 
আসছিলেন যে, বুধের কক্ষপথ সুযের চারদিকে 
ধীরে আবতিত হচ্ছে (২নহং চিত্র)। যে 
ত আবতিত হচ্ছে তাতে সুধকে একবার 
ফণ করতে সময় নেবে গ্রায় ত্রিশ লঙ্গ 
| বাইবের যে থে প্রভাবে এই বিচ্যুতি 
সম্ভব তাঁর সব কিছু ধরেও নিউটনের তত 
গ করে তারা এর কোন কারণ নিদেশ 
* পাবেন নি। আইনগ্তাইন বললেন, এন্সেত্রে 


| ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখা 


আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্বের আর এক 
সাফল্য দেখা গেল, আলোক-রশ্ির বক্রতা সম্পকিত 
ভবিষা্থীণীতে। আমর! জানি, আলে এক 
প্রকারের শক্তি এবং আপেক্ষিকতা তত্বের বিশেষ 


2 
ত্র অনুযায়ী শক্তিরও ভর আছে (- টি) | 


অতএব কূর্ধের মহাকযীয় ক্ষেত্রের সানিধ্য দিয়ে 
আমবার সমন একেবারে সন্নিহিত নক্ষত্রদের 
আলোকরশ্মি বেঁকে যাবে, যার ফলে তাদের আমরা 
শ্বাভাবিক অবস্থান থেকে খানিকটা বিচ্যুত 
অবস্থানে দেখতে পাব। (ওনং চিত্র )। আইন- 


ইন অঙ্ক কষে দেখালেন-যে সব নক্ষত্রের আলো! 





তার তথ কাঁধকণী হবে, তার কারণ, বুধ সুধের 
নিকটতম প্রতিবেশী এবং বুধের উপর কুর্ষের মহা 
কর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রভাব খুব বেশী। সূর্যকে প্রদক্ষিণ 
করবার সময় বুধ যখন হ্্যের সব চাইতে কাছে 
এসে পড়ে তখন সর্ধের প্রবল মহাকর্াঁয় ক্ষেত্র এবং 
বুধের প্রচণ্ড গতিবেগের জন্যে বুধের গতিপথ সামান্য 
বেঁকে যায়, যার ফলে বুধ আর দ্বিতীয় বাঁর তার 
পুরনো কক্ষপথে আবতিত হয় না। আইনষ্টাইন 
অঙ্ক কষে দেখালেন, স্থধকে একবার প্রদক্ষিণ করতে 
বুধের সময় লাগবে প্রায় তিশ লক্ষ বছর, যা 
জ্যোতিবিজ্ঞানীদের গণনার সঙ্গে মিলে গেল। 


হুধের ঠিক পিঠ ছুঁয়ে আসবে তাদের বিচ্যুতি 
দাড়াবে ১৭৫ সেকেগ্ডে কৌণিক পরিমাণ। এই 
ভবিশ্ত্ধাণী যাচাই করে দেখবার জন্যে সার! 
ছুণিয়ায় বিপুল আগ্রহের সঞ্চার হলো। ১৯১৮ 
সালে প্রথম মহাযুদ্ধ থেমে যেতেই এ সম্পর্কে 
একট! কমিটি গঠিত হলো । ঠিক হলো, ১৯১৯ 
সালে ২৯শে মে সৃর্ধের যে পূর্ণগ্রহণ হবে সেই দিনই 
এ ভবিস্তদ্বাণীর সত্যতা যাচাই হবে। পূর্ণ স্্য- 
গ্রহণ দরকার তার কারণ, পূর্ণগ্রহণ ছাড়া দিনের 
বেলায় নক্ষত্র দ্রেখা যাবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রিন্সেপ দ্বীপ থেকে এই স্র্ধগ্রহণ দেখবার 


মে, ১৯৫৭ |] 


বিশেষ সুবিধা তাই একদল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, 
লোকজন নিয়ে চলে গেলেন সেই দ্বীপে । আর 
এক দল রয়ে গেলেন লণ্ডনে। লগ্ডনে যে আলো! 
আসছে তা আসছে মহাকরীয় ক্ষেত্রের অনেক দূর 
দিয়ে কাঁজেকাঁজেই লগুনে যে ফটো তোলা 
হবে তা নক্ষত্রের আমল অবস্থানই নির্দেশ করবে। 
এখন লগুনে তোলা ছবির সঙ্গে প্রিন্সেদ ঘীপে 
তোলা ছবি মিলিয়ে দেখলেই বিচ্যুতি ধরা 
পড়বে। বনু প্রতীক্ষিত ২৯শে মে এসে পড়লো । 
দু-জাঁয়গাতেই একাধিক ফটো] তোল| হলো। সব 
চাইতে ভাল ফটো! ছুট! মিলিয়ে দেখা গেল, 
বিচ্যুতির পরিমাণ ১৩৪ সেকেপ্ড কৌণিক পরিমাণ 


দি ৭০০৭২৫১৩১১ 


্ 
০৪০৮১৪৪৯২, 


দেখে মনে হয় যেন তৃগর্ভের বিরাট স্থড়ঙ্গ। কিন্তু সুড়ঙ্গ নয়, নবনিমিত ব্রিটেনিয়! নামে 


আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকত! তস্থের সাঁপারণ মৃত্র 


৩০৩ 


যন্ধে এর চাইতে বেশী হুম্মত৷ আশা করা যায় না। 
আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্বের 
গ্রমাণিত হলো । 

বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানীয়ক আইন- 
ঈটাইন। তার আপেক্ষিকত] তত্ব প্রকাশিত হওয়ার 
পর বিশ্বজগং সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আমূল 
পরিবতিত হয়ে গেছে। এখন আবার নানা নতুন 
সম্‌ম্তার উদ্ভব হয়েছে-বিশ্বজগৎ সমীম না অসীম? 
যদি সসীম হয় তাহলে কি স্ফীতিশীল, যা নীহাবিকা- 
মণ্ডলীর ক্রমাগত দূরে সবে বাঁওয়! থেকে অন্গমিত 
হয়? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজ৭ পাওয়া 
যা নি। 


সত্যতা 


" নি র্‌ রং টু 
২.১ ছি 2৯32 নং ্ ১ 


বিরাট এরোপ্লেনের অভ্যপ্তর ভাগের দৃশ্য । এর দৈর্ঘ্য ১২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। এতে ৪টি করে 
টার্বো-প্রোপ ইঞ্জিন আছে। ১১* যাত্রী সহ ঘণ্টায় এর গতি হবে ৪৭* মাইল। 








বছরের পর ব্ছর "হিমালয়ের তুষার-গলা জল আর বৃষ্টির জল নেমে এসে উত্তর প্রদেশ, বিহার, 
পশ্চিমবর্গ ও আপাঁমের নদ-নদীর দুকুল ছাঁপিঘ্সে মাইলের পর মাইল ভাপিয়ে দেয়। মাহুষের গড়া 
ঘরবাড়ী ধ্বসে পড়ে, ফলল ভেসে যায়, অনেক ধনপ্রাণ বিনষ্ট হর়। একমীত্র ১৯৫৫ সালেই দেশের 
বিভিন্ন অংশে বন্যার ফলে থে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ হবে ১০৭ কোটি টাকা । বারংবার এই 
বিপুল ক্ষতির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্রে বন্তা! নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 

ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্যে কাজও বেশ অগ্রসর হয়েছে । বিমান থেকে বন্যা-ব্ধ্িস্ত অঞ্চলের 
আলোক-চিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে । কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের বন্য! ণিয়ন্ত্রণ বিভাগে বন্থা। 
সম্পর্কে গব্ষেণা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বন্য! নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির দ্রুত 
রূপায়ণে স্থুবিধা হয়েছে । দেশকে বন্তার কবল থেকে কাচাবার জন্য এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পন৷ অনুযায়ী 
যে সব কাজ হচ্ছে তাঁর মধ্যে বাধ ও জলাধার নির্গীণ ও বন্যার জল দ্রুত বের করে দেওয়ার জন্য খাল 
কাট? প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

অবিলম্বে শ্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ 
হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে রূচিত বহুমুখী পরিকল্পনা 
সমূহেরই অংশ। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুপির রূপায়ণে মোট ১১৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ছবিতে 
দেখ! যাচ্ছে 

১নং-_বন্তা রোধের জন্য নদীর পাড় ঘেসে কাঠের গুঁড়ি বসানো হচ্ছে। 

২নং--আসাঁমে কাঠের গুড়ি বহনে হাঁতী লাগানো হয়. 

ওনং--কর্মীর1 বাঁশ ও খড় দিয়ে বাধ তৈরী করে কোশীর বস্তা প্রতিরোধ করছে । 

৪নং-_দ্িলীর কাছে মেয়ে শ্রমিকেরাঁও বন্ত। গ্রতিরোধের জন্তে কাজ করছে। 
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কঢান।ড। বাধ এবং ত€ সংলগ্ন বিদ্রযৎ-উৎ্পা্দন কেভ্দ্। 


মশানজোডের 


(জেন নাখ 


প্রাণীদের লেজের কথা 


প্রাণীতত্বজ্ঞদের মতে, দৈহিক প্রয়োজন এবং পারিপান্থিক অবস্থার সঙ্গে সামগ্রস্ত 
বিধানের জন্যে ক্রমবিবর্তনের ধারায় প্রাণীদের দেহে লেজের আবির্ভাব ঘটেছে । জীবন- 
ধারণের জন্তে প্রাণীদের লেজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য 
কয়েক জাতের প্রাণীর লেজ দৈহিক সৌন্দর্ধ বর্ধন ব্যতীত অন্য কাজে খুব কমই 
প্রয়োজন হয়। কফেক জাতীয় প্রাণীর লেজের গঠনবৈচিত্র্য অত্যন্ত বিন্ময়কর। 
অধিকাংশ মেরুদণ্ী প্রাণীরই লেজ আছে। এস্থলে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর 
লেজের বিষয় আলোচন! করছি । 
মাছের লেজ তার জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । জলে সাতার কাটবার 
জন্যে লেজ একটি প্রধান অঙ্গ । মাছ অবশ্য লেজ ছাড়াও জলে ভেসে থাকতে পারে; 
কিন্তু ইচ্ছামত চলাচলে অসুবিধা হয়। আবার বৃহদাকৃতির সামুদ্রিক মাছ এই লেজের 
সাহায্যেই আত্মরক্ষ) বা আক্রমণ করে। সানফিস্‌ নামক এক জাতের মাছ কেবলমাত্র 
পাখার সাহায্যেই জলে সাতার কাটতে পারে। অনেক মাছের আবার লেজের 
গঠনবৈচিত্র্য দৈহিক সৌন্দর্য বর্ধন করে। এঞ্জেল মাছ এবং কয়েক জাতের জাপানী 
রঙীন মাছ লেজের বৈচিত্র্যের জন্যে সর্বত্র আদৃত। 
আকাশে ইচ্ছামত বিচরণ করবার জন্যে পাখীর লেজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । লেজহীন 
পাখীর পক্ষে আকাশে ওড়া প্রায় অসম্ভব । আকাশে বিচরণক্ষম প্রত্যেক পাখীরই 
লেজ আছে। অবশ্য কয়েক জাতের লেজহীন ডুবুরী পাখী তাদের শরীরের পশ্চান্তাগে 
অবস্থিত ছুটি পায়ের সাহায্যে জলে ডুবে সাতার কাটতে পারে। যে সব পাখীর 
আকাশে ওড়বার প্রয়োজন হয় না বা অল্প উড়তে সক্ষম তাদের লেজ কেবলমাত্র 
দৈহিক সৌন্দর্যের জন্যেই। এই জাতীয় পাখীদের লেজের বৈচিত্র্য মনোমুগ্ধকর । ময়ূর, 
মোরগ প্রভৃতি পাখীদ্দের মধ্যে পুরুষদেরই লেজের বাহার দেখা যায়। সম্ভবতঃ স্ত্রী- 
পাখীদের চিত্তাকর্ষণের জন্ে প্রীকৃতিক নিয়মেই পুরুষ পাখীদের এই লেজের সৌন্দর্য 
স্্টি হয়ে থাকে। ময়ূর এবং বীণাঁপাখীর লেজ যেমন লম্বা তেমনই সুন্দর। দৈহিক 
আকৃতির তুলনায় এক জাতীয় জাপানী মৌরগের লেজ অসম্ভব রকমের বড় হয়। আমাদের 
দেশের জংলী খঞ্জন, কাঠঠোক্রা, মেক্সিকো ও প্যারাগুয়ের মট্মট এবং অস্ট্রেলিয়ার স্বীয় 
পাখী লেজের সাহায্যে একাধিক কার্ধ সম্পন্ন করে থাকে । তারা প্রেমিকার মনোরগুনের 
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জন্যে লেজ প্রসারিত করে অপৃব ভঙ্গীতে নৃত্য করে এবং আকাশে বিচরণ করবার সময়ও 
তাদের পক্ষে লেজের সাহায্য অপরিহার্য । গাছের গায়ে বসবাঁর সময় কাঠঠোক্রা লেজের 
সাহাষ্যে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। শ্ত্রী-পাখীর আনন্দ বধন এবং আকাশে ওড়া_ 
এই উভয় কাজেই পুরুষ মট্মট্‌ এবং স্বগীয় পাখীর লেজ সহায়তা করে । 

সাপের সমস্ত শরীরটাই লেজের মত দেখতে এবং শরীরের কোন্‌ জায়গা থেকে যে 
লেজের উৎপত্তি হয়েছে তা ঠিক বুঝা যায় না । অষ্ট্রেলিয়া এবং পেপুয়া ছ্বীপে সর্পজাতীয় 
একপ্রকার প্রাণী দেখা যায়। এদের লেজ লম্বায় সমগ্র শরীরের তুলনায় অসম্ভব রকমের 
বড়। জলে সম্ভরণ ও স্থলে ভ্রমণ করবার জন্তে এদের পক্ষে এরূপ লম্বা লেজের যথেষ্ট 
প্রয়োজন । শিকার ধরবার জন্যে লেজই সাপের প্রধান হাতিয়ার। সাপ লেজের সাহায্যে 
শিকারকে নিজ্শব করে উদরসাৎ করে। ছোট ছোট শিকাঁরকে অবশ্য এর! লেজের 
সাহাধ্য না নিয়েই উদরসাৎ করে থাকে । আমেরিকার মারাত্মক প্রকৃতির বিষধর র্যাঁটেল 
সাপ লেজের সাহায্যে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করে' শক্রকে বিতাড়িত করে। এতেও 
শন্রু বিতাড়িত না হলে এরা তাঁর দেহে বিষ প্রয়োগ করে । আফ্রিকায় প্যাঙ্গোলীন 
নামে একপ্রকার জানোয়ার দেখা যায়। এদের দেখত ঠিক গোসাপের মত। এর! 
নিশাচর প্রাণী এবং দিনের বেলায় শাখা-প্রশাখাহীন গাছের খাঁড়া কাণ্ডের গায়ে পিছনের 
পা আকড়ে লেজের ঠেকা দিয়ে নিদ্রা যায়। এই সময়ে লেজই শরীরের ভারসাম্য রক্ষা 
করে। তাছাড়া লেজের সাহায্যে এরা আত্মরক্ষা ও আক্রমণ, ছুই-ই করে থাকে। 
ইউরোপের কাচ সাপও শক্র কতৃকি আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্তে হঠাৎ অদ্ভুত কৌশলে 
শরীর থেকে লেজটাকে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে ফেলে দেয়। বিচ্ছিন্ন লেজট1 তখন 
নড়াচড়া করতে থাকে এবং শক্রর দৃষ্টি লেজটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ফাকে এরা 
শত্রুর কবল থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। পরে এদের শরীরে আবার নতুন লেজ 
গজায়। সাপের মত আকৃতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা টিকটিকি জাতীয় প্রাণী । 
টিকটিকিও এভাবে লেজের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে থাকে । 

চীনদেশের প্যাঙ্গোলীনও গাছের ডালে ঘুমাবার সময় শক্তিশালী লেজের সাহাষ্যে 
গাছের ডাল জড়িয়ে রাখে । স্বেচ্ছায় লেজের বাঁধন ন। খুললে শত চেষ্টাতেও খোলা 
প্রায় অসম্ভব। বিভার নামক প্রাণীদের লেজ চ্যাপ্টা এবং লোমশুন্য । লেজটা দেখতে 
ঠিক দাড়ের মত। এই লেজের সাহায্যে বিভার জলে সাতার কেটে বেড়ায় । জীবন- 
ধারণের জন্যে বিভারের লেজ খুব প্রয়োজনীয় । পিগীলিকাভুক্‌ প্রাণীরা লেজের সাহায্যে 
নিজের শরীরে বাতাস করে শরীর ঠাণ্ডা রাখে। 

টিকটিকি জাতীয় অতিকায় জন্ত্রদের লেজের ক্ষমতা প্রচণ্ড । এই জাতীয় প্রাগেতি- 
হাঁসিক জন্তদের বিরাট লেজের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাদের কাহিনী খুবই 
বিস্ময়কর । 
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আধুনিক কালের এই জাতীয় প্রাণীদের লেজের দাপটও তাদের তুলনায় কম নয় ! 
পরম্পরের মধ্যে লড়াই বেঁধে গেলে এরা লেজের সাহায্যে বনজঙ্গল, জলাশয় তোলপাড় 
করে তোলে। গোসাঁপের মরণপণ লড়াইয়ের সময় এদের লেজের দাপট 
অনেকেই দেখে থাকবে । কুমীর তার লেজের প্রচণ্ড আঘাতে বড় বড় জস্ত-জানোয়ারকে 
ঘায়েল করে ফেলে! ক্ষুদ্রকায় টিকটিকিও লেজের সাহায্যে শক্রর কবল থেকে আত্মরক্ষা 
করে থাকে । 

ছুন্বা নামক ভেড়ার লেজ খুবই অদ্ভুত। এদের লেজ দেখতে চ্যাপ্টা থলির 
মত। সমগ্র শরীরের তুলনায় লেজটা খুবই ভারী। এই ভারী লেজ নিয়ে যাতায়াতে 
অন্ুবিধা হলেও এই লেজ কিন্তু এদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য । আফ্রিকা হচ্ছে 
এদের আদি বাসভূমি। সেখানে কয়েক মাস মাত্র খাদ্য পাওয়া যায়। সেই সময় 
এর প্রচুর পরিমাণে খাছ্য উদরসাৎ করে এবং অতিরিক্ত খাদ্য চবিরূপে লেজে সঞ্চিত 
রাখে । যখন খাগ্যাদি পাওয়া যাঁয় না তখন এই সঞ্চিত চবিই দেহপুষ্টির জন্তে ব্যযিত 
হয়। আফ্িকাঁয় একজাতের ইদুর দেখা যায়। এরাও অতিরিক্ত খাদ্য উদরসাৎ করে 
কিছুটা খাছ চবিরূপে লেজে জনা করে রাখে । শীতকালে বাঁ অন্য কোন কারণে 
খাগ্ঠাভাব দেখা দিলে এই সঞ্চিত চবির দ্বার এদের দেহের পুষ্টি সাধিত হয়। 

সজারুর সবশরীর তীক্ষ কাটায় আবৃত। এই কাটাগুলিই এদের আত্মরক্ষার 
প্রধান হাতিয়ার । এদের লেজও কতকগুলি ভোতা ও ফাঁপা কাটার সমবাঁয়ে গঠিত। 
শত্রু কতৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন! দেখা দিলে এদের গায়ের কীটাগুলি খাড়া হয়ে 
ওঠে এবং উত্তেজনাবশে সেগুলি ঝুমঝুমির মত বাজাতে থাকে । আক্রমণকারী, 
শিকারের এই ভীষণ মূত্তি দেখে আক্রমণে ইতস্ততঃ করে । এই ফাকে সজারু নিরাপদ 
স্থানে পালাবার চেষ্টা করে। দক্ষিণ আমেরিকার একজাতীয় সজার এক গাছ থেকে 
অন্য গাছে যাবার সময় লেজের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে । 

দক্ষিণ আমেরিকার অপোসাম নামক একজাতীয় বিচিত্র প্রাণী লেজের সাহাষ্যে 
অনেক সময় গাছের ডালে ঝুলে থাকে এবং ঝুলস্ত অবস্থায় দোল খেতে খেতে একগাছ 
থেকে অন্ত গাছে সহজেই যাতায়াত করতে পারে। অপোসামের বাচ্চাগুলি 
লেজের সাহায্যে মায়ের লেজ জড়িয়ে তার পিঠ আকড়ে বনে থাকে । কিংকাজো 
নামক প্রাণীরাও লেজের সাহায্যে গাছের ডালে অনায়াসে ঝুলে থাকতে পারে। 
এদের দেখতে একটি বড় বিড়ালের মত এবং সর্ধশরীর নরম হরিদ্রাভ লোমে 
আবৃত। বহুরূপী শিকার ধরবার আশ।য় গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে চুপচাপ বসে 
থাকে । 

কাঙ্গারুর লেজ অত্যন্ত শক্তিশালী । বিশ্রাম করবার সময় এরা পিছনের পা! এবং 
লেজের উপর শরীরের ভার রক্ষা করে। দৌড়াবার সময় এরা লেজের সাহায্য গ্রহণ 
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করে। মরুভূমির জাঁরবোয়া নামক প্রাণীরাও বিশ্রাম গ্রহণের কালে এবং দৌড়াবার সময় 
€লেজের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। 

বানরের নিকটতম আত্মীয় লেমুর জাতীয় প্রাণীরা এক গাছ থেকে অন্ত গাছে 
লাফিয়ে যাবার সময় সাধারণত? লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। কোন 
কোন জাতের লেমুরের লেজ আকারে ছোট; কিন্তু অধিকাঁংশ লেমুরের লেজই দীর্থাকৃতির । 
একজাতের লেমুরের লেজে পর পর সাদা-কালে। গোলাকৃতির দাগ দেখা যায়। লেজের 
এই বাহারের জন্যে তাঁদের খুব সুন্দর দেখায়। দৌড়ঝশপ করবার সময় কাঠবিড়ালী 
লেজের সাহাযষো শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। 

ছাগল, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি শান্ত প্রাণীরা সম্ভবতঃ বিপদের সঙ্কেত জ্ঞাপনের 
জন্যে লেজের ব্যবহার করে থাকে । বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে লেজটি খাড়া করে এর! 
ভীষণ বেগে ছুটতে থাকে । একজনের খাড়া লেজ দেখা গেলেই অন্যগুলি আত্মরক্ষার 
জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে । মশামাছি প্রভৃতির উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্যে গরু, মহিষ, 
ঘোড়। প্রভৃতি প্রাণীরা লেজের ব্যবহার করে থাকে । শক্রর মুখামুখী হলে বিড়াল 
শরীরের লোম ফুলিয়ে এবং লেজ খাঁড়া করে আক্রমণাত্মক ভাঁব প্রকাশ করে। এই 
অবস্থায় এদের খুবই ভীষণ দেখায়। আনন্দ এবং লড়াইয়র সময় এদের লেজের 
আন্দোলন ও আন্ষীলন অনেকেই দেখে থাকবে! কুকুরের খাঁড়া লেজ সঙ্গীদের মনে 
উদ্দীপনার স্পট্টি করে। লড়াইয়ের সময় পরাজিত হলে এদের লেজের অবনমন 
আত্মসমর্পণেরই ইঙ্গিত । 

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে চিংড়ি, কাঁকড়া-বিছা, রাজকাকড়া প্রভৃতি কয়েক 
জাতীয় প্রাণী ব্যতীত অধিকাংশ কীট-পতঙ্গেরই লেজ নেই । সাধারণ কাঁকড়ার লেজ আছে 
বটে, কিন্ত সেই লেজ বুকের খাজের মধ্যে লুকানো থাকে । কিন্তু শৈশবাবস্থায় কাকড়ার 
লেজ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। লেজের সাহায্যেই এরা জলে পাতার কেটে বেড়ায়। 


শ্ীঅরবিন্দ বন্দোপাধ্যায় 


কাচ 


ছোট একটুখানি কথা, ছুটি মাত্র অক্ষরের সমন্বয়__কাঁচ। অথচ এই ক্ষুদ্র বন্ত 
এতটুকু সামান্য কাচের পিছনে যে কত বিচিত্র সংবাদ থাকতে পারে, হঠাৎ তা ধারণ! 
করা যায় না। প্রথমেই ধরা যাক, কাঁচ আমাদের কত কাজে লাগে । এই ক্ষুদ্র কাচ 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে যে কিরূপ অঙ্গার্গীভাবে জড়িত, সেকথা ভাবলে 
বিস্ময় জাগে । 

সবাইর বাঁড়ীতেই শিশি-বোতলের প্রয়োজন আছে। অন্ুখবিসুখে 
ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে ছুটা-একটা শিশি হাতের কাছে যে কোন মুহূর্তে 
নিশ্চয়ই পাওয়া যাঁয়। তাছাড়। বাড়ীতে ইেসেলে আছে কাচের জার, কাচের বৈয়ম, 
কাচের গপ্নেট-পেয়ালা। খাবার টেবিলে জল খাবার জন্যে আছে কাচের গ্রাস, 
জল দেবার জন্যে কাচের জাগ, বাড়ীতে ধুলা-ধোয়া-হাওয়া (কিন্তু আলো নয়) 
আটকাবার জন্যে কাচ। ঘরের ভিতরে কাচের ফুলদানী। কাচের আয়না, কাচের 
আলমারী, দেয়ালে কাঁচ দিয়ে বাধানে। ছবি। লিখবার টেবিলে বড় এক খণ্ড মোট 
কাচ। কাচের দোয়াত, কাচের কাগজ চাঁপা, পিন রাখবার কাচের ছোট বাটি, কাচের 
সিগারেটের ছাইদানী। হাতের ঘটতে কাচ, চশমায় কাচের লেন্স, পরিবারের গয়নায়, 
যদি তা খুব দামী না হয়__কাঁচ। বাড়ীর লগ্চনের চিমনীতে কাচ, ইলেকটি,কের আলে 
হলে তার বাল্ব কাচের। যদি ঝাঁড়ের বাতি হয় তা হলে তে! কথাই নেই, তার 
ঘরকন্নায় গেলাস বাটি থেকে আরম্ত করে থাল। পর্ধস্ত কাচ। এছাড়৷ দরজার হাতল 
কাচের, মোটরের উইগুভ্্রীন কাঁচের । 

বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরীতে যদি যাও, দেখবে কাচে কাচময়। শিশি-বোতল, 
ওজনের নিক্তি, আতস কাচ, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, তাপমান যন্ত্র, টেষ্ট-টিউব, ইউ-টিউব, 
রিটট, কাচের নল, কাচের চামচ, কাচের হাতা, কাচের স্পিরিট ল্যাম্প, কাচের ফুট 
রুল,, কাচের সেটস্কৌয়ার, কাঁচের টি-স্কোয়ার, গোল কাচ, চৌকোণ। কাচ, লম্বা কাচ। 

এমন যে কাচ, তা কি থেকে হয় এবং কেমন করে তৈরী হয়, এসব কথ তোমাদের 
জানতে ইচ্ছে করে না কি? অথচ কাচ তৈরীর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ, আর তার মূল 
উপাদান হচ্ছে বালি। অত্যন্ত সাধারণ বালি যা যে কোন নদীর ধারেই পাওয়। 
যায়। 

এক মুষ্টি বালিকণ। হাতে নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তাথেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলো- 
কণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই বালুক1সমষ্টি কোন একটা কালে। জিনিষের উপরে রাখলে 
আরও ভাল দেখ। যাবে। একটা আতস কাচ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এ 


৩১০ ভান ও বিজ্ঞান [ ১০ম ব্, ৫ম সংখ্য] 


বালিকণার অনেকগুলিই স্বচ্ছ । এইটেই হচ্ছে আসল কথ। প্রকৃতি তাদের তৈরী করেই 
রেখেছে ; প্রয়োজন শুধু এদের এক সঙ্গে মিলিয়ে জুড়ে নেবার । সেটা করতে হয় বালিকে 
গলিয়ে। 

বালি গলানে। কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়! উনুনে যে তাপ স্থগ্টি হয় তার চাইতে 
বহুগুণ বেশী তাপের প্রয়োজন হয় বালি গলাতে । সে কাঁজ হয় কারখানার বড় বড় 
চুল্লীতে, যাকে বলে ফারনেস। তাও একঘণ্টায় ছৃশ্ঘণ্টায় নয়। ২৫-৩০ ঘণ্টা ধরে 
দিনরাত্রি সে চুল্লী সমানে জ্বলতে থাকে । তবুও তাঁকে সহজে গলাবার জন্যে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার সাহাধষ্য নেওয়া হয়, বালির সঙ্গে কাপড়-কাঁচ! সোডা ও চুনাপাথর মিশিয়ে । 
সোডা ও চুনাপাথর যে শুধু বালিকে গলতেই সাহাষ্য করে তা নয়, সোডা কাচকে 
পরিক্ষার করে, চুনাপাথর দেয় শক্তি। তাঁ নইলে কাচ যত সহজে ভাঙ্গে তার চাইতেও 
সহজে ভাঙ্গতে।। বালির তারতম্যের উপর অবশ্য কাচের তারতম্য নির্ভর করে। 

এমনি করে দিন-রাত্রি জাল দেওয়ার পর স্বচ্ছ তরল কাচ তৈরী হয়। তারপর 
তাকে প্রয়োজনমত আকার দেওয়া হয়--কখনেো। আদি কারখানায়, কখনো অন্যখানে | 

মানুষের প্রয়োজনের অনেক বস্ত্র মতই কাঁচও একটি বস্তু যা কবে আবিষ্কৃত 
হয়েছিল, কে আবিষ্কার করেছিল--তার কোন সঠিক তথ্য জানা নেই । অতি প্রাচীন- 
কাল থেকেই মানুষ কাচের ব্যবহার করে আসছে । তফাৎ কেবল বর্তমান কালের 
বৈজ্ঞানিক কারখানা ও তখনকার দিনের সাধারণ ঘরোয়া কারখানায় । 

আর একটি বিষয়--সে হচ্ছে রডীন কাচ। সাধারণভাবে রং মিশিয়ে কাচ রঙীন 
কর! হয় বটে, কিন্তু আর একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে, তাও এক বিন্ময়। গলানো 
কাচে জ্বাল দেবার সময় এক বা একাধিক ধাতু মিশিয়ে দিলে কাচের রং বদলে যায়। 
ধাতু গলে তার সঙ্গে মিশে বাওয়া চাই। রঙের পরিমাণও নির্ভর করে এই ধাতুর 
পরিমাণের উপর । যেমন সোনা ও তামা মেশালে রং হয় লাল, তামা ও কোবাণ্ট 
মেশালে রং হয় নীল, ক্যাডমিয়াম আর ইউরেনিয়াম মেশালে হয় হল্দে এবং এই তিন 
রডের পরিমাণ মত সংযোগে আর সব রংই বের কর1 যাঁয়। এই ধাতুর মিলনে রং যে 
কেন হয়, সেট? বলতে পারবেন বৈজ্ঞানিকের। । 

প্রীবিনায়ক 0সেন 


জানবার কথা 
১। পাঁয়ের তলায় শক্ত মাটি নেই, রাস্তায় চলতে হলে চলতে হবে সাঁকো আর 
সেতুর উপর দিয়ে। আজব দেশের রূপকথা নয়, ইউরোপেরই কয়েকটি সহরের কথা 
বলছি। ১১৮টি ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছে ভেনিস সহর। এখানে ৩৭৮টি সেতু রাস্তা 





১নং চিত্র 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ২০৭টি সেতু রয়েছে ঘেন্ট সহরে। ঘেন্ট হলো ২৬টি ক্ষুদ্র দ্বীপের 
সমট্টি। আমষ্টারডাম সহর তৈরী হয়েছে ৯৬টি দ্বীপ নিয়ে আর এখানে রয়েছে 
২৯০টি সেতু । 
২। বাঁশীর ফুঁএর জোর কত, জান কি? বাঁশী বাজাতে বাতাসের যে গতিবেগ 





নং চিত্র 
প্রয়োজন তা হলো ঘণ্টায় ৭৫ মাইলেরও কিছু বেশী। তবেই বোঝ, বাঁশীওয়ালার 
ফু-এর জোর কত ! 


৩১২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


৩। দীর্ঘজীবী প্রাণীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কচ্ছপ। কচ্ছপের 
স্বাভাবিক আয়ুক্ধাল ৩৫০ বছর। দীর্থজীবীদের তালিকায় খরগোসের স্থান সবনিয়ে। 





খরগোস বাঁচে মাত্র ৫ বছর। মধ্যবর্তী স্তরের প্রাণীদের আয়ুক্কাল এইরূপ--কুমীর ৩০০ 
বছর, হাতী ও তিমি ১০০ বছর, উট ও সিংহ--৪০ বছর, ঘোঁড়া--৩০ বছর, গরু ও 
শুকর--২৫ বছর, কুকুর ও ছাগল--১৫ বছর, বিড়াল--১৩ বছর, ভেড়া_-১২ বছর | 

৪ মোটাসোটা মানুষকে সাধুভাষায় মেদবহুল বল যেতে পারে। মেদ অর্থ 
হলে! চবি। কিন্তু যতই মেদবনুল হোঁক না কেন, তাঁর দেহের একটি অংশে মেদ বা 





৪নং চিত্রে 


চধি কিন্তু মোটেই নেই। কোন্‌ অংশটি বলতে পার? চোখের পাতাই হলে। সেই 
মেদবঞ্জিত অংশ । 


মে, ১৯৫৭ ] জানবার কথা ৩১৩ 


৫। সাধারণতঃ ফলের মধ্যে কলা আমাদের খুব প্রিয় না হলেও-_দেহপুষ্টির 
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৫ন্‌ং চিত্র 


জন্যে খাগ্যের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন--পাকা কলার মধ্যে তার প্রায় সব গুণই 
বর্তমান । 





৬নহ চিত্র 


৬। পেন্সিলের সীস আর বহু মূল্যবাঁন হীরক একই উপাদানে গঠিত। 
৭। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বালি হীরক খনিটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম 


৬১৪ গুনধান ও বিজ্ঞান | ১০ম বধ, ৫ম সংখ্য। 


মনুষ্য-নিমিত খনি। চতুদিকে এর পরিমাপ হচ্ছে এক মাইল এবং গভীরতা হচ্ছে 





ণনং চিত্র 
১৩৩৫ ফুট । ১৯১৪ সালে খনির কাঁজ বন্ধ হওয়ার পৃরে এই খনি থেকে ৬৪০৪ পাউগ্ু 


পর্ধস্ত হীরক উত্তোলিত হয়েছিল । 

৮। মানুষের বিভিন্ন কাজে প্রাচীনকালে দড়ির ব্যবহার ছিল প্রায় অপরিহার্য । 
সেজন্যে মানুষের প্রাচীনতম কারধকরী যন্ত্রমুহের মধ্যে দড়িকে অন্যতম বলা যায়। 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে প্রাচীন কালের মত 





রা লিন 


৮নং চিত্র 
দড়ির বুল ব্যবহার এখন আর নেই। আশ ও তারের পাকানো দড়ির সাহাঁয্ো মানুষ 
সমুদ্রে অভিযান, নৃতন জমির আবাদ, পর্বত আরোহণ, আকাশে উড়ন্ত যান চালনা প্রভৃতি 
কাজে সাফল্য লাভ করেছিল। 


বিবিধ 


শকাবের ভিত্তিতে নূতন ব€সর প্রবর্তন 


৮ই চৈত্র, ১৩৬৩ (*২২শে মাচ, ১৯৫৭) সার! 
ভারতে শকাঁৰ্ৰ অন্রযায়ী একই রকম দিনপঞ্জী চালু 
হইয়াছে। 

এখন হইতে সরকারী গেজেট, প্রেসনোৌট ও 
আবহা ওয়! অফিসের রিপোরে জঞ্জিয়ান বৎসরের 
পরিবর্তে শকাব্দ অনুযায়ী তারিখের উল্লেখ থাকিবে। 
শুক্রবার (৮ই চৈত্র, ১৩৬৩) হইল ১৮৭৯ শকাবের 
প্রথম মাপের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১লা চৈত্র। নৃতন 
পরী অন্ুষায়ী চৈত্র মাস হইতেই বত্সর আরস্ত 
হইবে। পূর্বের মত ৩৬৫ দিনেই বংসর আবগ্ 
হইবে। চার বত্পর অন্তর ১দিন করিয়া বত্সরের 
দ্রিন বৃদ্ধি পাইবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ বরাহ- 
মিহিরের সময় হইতেই শকাবের হিলাব অনুযায়ী 
জ্যোতিবিদেরাঁ দিনপঞ্জী তৈয়ার করিতেন। 
অগ্ভাবধিও ভারতীয় জ্যোতিব্দিগণ শকাব্দ প্রথা 
অন্ুযায়ী দ্রিন গণনা করিয়া পরে তাহাকে নিজ 
নিজ আঞ্চলিক প্রথাতে পরিবর্তিত করেন। ১২ 
মাস লইয়া বংসর গঠিত হইবে। মহাবিষুব 
সংক্রান্তির পরের দিনই নৃতন ব্সর আরম্ভ হইবে। 
নূতন বরের দিনপঞ্রীর 'সহিত এইরূপে বতমান 
জর্জিয়ান দিনপঞ্ীর সহিত মিল রক্ষিত হইয়াছে । 


ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব 


বুটেনে জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের গব্ষেণার 
ফলে টেট্রাম নামক একটি অতিশয় শক্তিশালী 
কীটগ্ব ভেষজ আবিষ্কৃত হইয়াছে । লাল মাকড়সা 
নামক যে কীট তুলার গাছ, আপেল, পীয়ার ও 
অন্তান্ত ফল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়া দেয়, টেউ্রাম 
প্রয়োগে সেই কীট এবং অন্যান্য কয়েকগ্রকার 
ফলমুল ও শশ্য বিনষ্টকারী কীট-পতঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে 
ধ্বংস করা সম্ভব হইবে। 


১৯৪৭ সালে কতকগুলি প্রচলিত কীটস্ব ওষুধের 
অক্ষমতা পরিদৃষ্ হয়। প্যারাথিয়ন প্রয়োগ করিয়া 
বিশেষ সুফল পাঁওয়া যায় না এবং ডি-ডি-টি প্রয়োগ 
করিয়া দেখ! যায় যে, ফলমূলের উপর লাল মাকড়সার 
আক্রমণ না কমিয়! বৃদ্ধিই পাইতেছে। ইহ] দেখিয়! 
ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইপ্ডাষ্টিজ স্থির করেন যে, 
তাহার! ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত জিলট হিলে অবস্থিত 
তাহাদের মৌলিক গব্ষেণ] কেন্দ্রে অর্গানে'-ফম্ফরাস 
জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ গুলি লইয়া ব্যাপকতর 
গবেষণা চালাইবেন এবং লাল মাকড়মা ধ্বংস 
করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন একপ্রকার ভেষজ 
আবিষ্কারের চে করিবেন । 

১৯৪৯ সালে উক্ত গবেষণা কেন্দ্রের জনৈক 
ভারতীয় বেজ্ঞানিক, ডাঃ আব. ঘোষ অর্গানো- 
ফস্ফরাস জাতীয় যৌগিক পদার্থমূহ লইয়া গবেষণা 
সুরু করেন। তিনি দেখেন যে, কতকগুলি পদার্থ 
নানাজাতীয় কীট ধ্বংন করে বটে, কিন্তু তাহাদের 
প্রভাব বেশীক্ষণ থাকে না, আবার কতকগুলি 
পদার্থের প্রভাব বহুদিন থাকিলেও তাহাদের কীট 
ধংস করিবার ক্ষমতা খুবই কম। 


নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণীর পর তিনি ১৯৫২ 
সালে উপরিউক্ত উভঞ জাতীয় পদার্থের গুণাবলীর 
একত্র সমাবেশ ঘটাইয়। একটি ভেষজ প্রস্তত করিতে 
সমথ হন। দুই বৎসর ধরিয়া এ ভেষজটি লইয়। 
পরীক্ষা চালান হয় এবং তাহার পর আর একটি 
ফার্নকে উহার কার্ধকারিতা পরীক্ষা] করিয়৷ দেখিবার 
জন্য দেওয়া হয়। সেই ফার্মটি গত তিন বৎসর 
ধরিয়া ভেষজটি লইয়া ব্যাপক পরীক্ষা কার্ধ চালান 
এবং তাহার পর সম্প্রতি টেট্রাম নাম দিয়] উহা 
বাজারে উপস্থিত করা হয়। 


ডাঃ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. 
এম-শি লা করিবার পর ১৯৩৯ সালে বৃটেনে 


৩১৬ 


গমন করেন এবং ছুই বৎসর ম্যাঞ্চেস্টারে গবেষণা 
করিয়া তথা হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ 
করেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল অক্সফোঁঙে 
থাঁকিয়৷ মফিন সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং ১৯৪৯ 
সালে ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টি জ-এ যোগদান 


করেন। 
টেট্টাম অতিশয় শক্তিশালী ভেষজ । কয়েক 


ধরণের কীটের উপর ইহা শ্প্রেকরিয়৷ দিলে সঙ্গে 
সঙ্গে তাহারা বিনষ্ট হয়। হল্যাণ্ড,। ডেনমার্ক, 
আর্জেনটিনা, উরুগুয়ে, চিলি, মেক্সিকো, ব্রেজিল, 
অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
টেট্রামের পরীক্ষা চাঁলাইয়| যথেষ্ট সফল লাভ করা 
গিয়াছে। 


নূতন ধুমকেতু 


প্যারিসের নিকটস্থ নিউডন মানমন্দির হইতে 
আবেন্মদ রোলাগু ধূমকেতু পরিদৃষ্ট হইয়াছে । মধ্য 
ফ্রান্সের ক্লারমণ্ট ফেরান্ড হইতে প্রাপ্ত সংবাদে 
প্রকাশ, প্রায় একই সময়ে কয়েকজন লোক দূর- 
বীক্ষণের সাহায্যে উহা! দেখে, খালি চোখে ধূমকেতুটি 
একটি বিবর্ণ তারকার মত মনে হইতেছিল। 


শিলং-এর আকাশে ধুমকেতু 


২৬শে এপ্রিল সন্ধ্যাবেল! *টার সময় শিলং-এ 
একটি ধূমকেতু দৃষ্ট হয়। শত শত নরনারী পশ্চিম 
আকাশে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। ধুমকেতুটি 
আকারে বেশ বড়? উহা প্রায় অধেক আকাশে 
আলোক বিচ্ছুরিত করিতেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা] 
যাব উহা পরিদৃষ্ট হয়। তারপর মেঘে ঢাকা 
পড়িয়া যায়। 


পারমাণবিক যুগে মণ্ন্য ভোজনের বিপদ 

বুটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে জনৈক পত্র লেখক 
লিখিয়াছেন--সামুদ্দিক প্রাণীর দেহে তেজক্িয় 
পদার্থ ই্রনসিয়াম-৯১ জমিতে থাকিলে মৎস্য- 
ভোজীবেদ বাস্তবিকই একটি বড় বিপদ দেখা দিবে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


যে সকল স্থানে পারমীণবিক বিস্ফোরণ ঘটিধে, 
সেখানকার সমুদ্রত্রোতে স্বভাবতঃই ট্রনসিয়ামের 
আধিক্য ঘটিবে। 

্নসিয়াম-৯১-ব্যিদুষ্ট মৎস্য ভোজন বিপজ্জনক 
হইয়া উঠিবে। 


ভারতে নিউজপ্রিপ্ট উৎপাদন 


অন্ধ, প্রদেশের নিজামাবাদ জেলায় অবস্থিত 
নিজাম কারখানার নিকটে একর নগরে ভারতের 
সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ তৈয়ারীর দ্বিতীয় 
একটি কারখানা ( নেপা কারখানার অনুরূপ ) শীঘ্রই 
স্থাপিত হইবে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ভারী শিল্পের মন্ত্রী শ্রীমান্থভাই 
শাহ ১৪ই এপ্রিল কারখানার সম্ভাব্য স্থানটি 
পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক 
কাজ ইতিমধ্যেই সুরু করা হইয়াছে। 


আলমোড়ায় সীসা ও রূপার সন্ধান 


ভারতীয় ভূতাত্বিক সমীক্ষা উত্তরপ্রদেশের 
আলমোড়া জেলার খারাহী এলাকায় প্রীয় দেড় 
মাইল দীর্ঘ একটি সীসার স্তর আবিষ্ীর করিয়াছে । 
উক্ত মীসার স্তরটির বিস্তার প্রায় ২০০ হইতে ৫০০ 
গজ এবং উহাকে অনীয়াসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
ব্যবহার করা চলিবে। সীসার পিণ্ডের সহিত কিছু 
রূপারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

বৃটিশ অধিকারের পূর্বে গড়োয়াল, কুমাযুনে তাম। 
ও সীপা গলাইবার শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের সময় বিদেশী শিল্পের সহিত 
প্রতিযোগিতায় না দীড়াইতে পারায় এ সকল শিল্প 
ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। 


কাংর। উপত্যকায় তৈলের সন্ধান 


পাঞাবের রাজ্যপাল শ্রী সি. পি. এন. সিং 
কাংরা উপত্যকার অন্তর্গত জালামুখীত প্রথম টেষ্ট 
ড্রিলের কার্ধের উদ্বোধন করেন। এই উদ্যোগটি 
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দিতীয় পাঁচসাল] পরিকল্পন1 অনুযায়ী ত্রিশ কোটি 
টাকা ব্যয়ে খনিজ তৈল ও প্রারৃতিক গ্যাস 
অনুসন্ধান কার্ধের অন্যতম প্রচেষ্টা । 


রুমানিয়ার বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় এই 
অনুসন্ধানের ফলে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস 
পাওয়া যাইতে পারে । 

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীন্হেক কতৃক 
প্রেরিত একটি বাণীতে প্রকাশ যে, ইহা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। খনিজ তেলের আবিষ্কার 
ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনিয়া 
দিতে পাবে। 


জল ও বায়ুরোধক বস্ত্র উৎপাদনের 
পদ্ধতি আবিষ্কার 


যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর হইতে তাতে কাপড় 
বুনিবার নৃতন একপ্রকার পদ্ধতি আবিষ্কারের 
কখা ঘোষণা করা হইয়াছে । এই পদ্ধতিতে জল 
ও বাতাস প্রতিরোধক একপ্রকার বস্্ উত্পাদন 
করা যাইবে। 


কৃষি বিভাগের কতৃপিক্ষগণ এই আবিষারকে 
তুলাচাধী এবং বস্ত্র উৎপাদকদের পক্ষে একটি 
পরম আশীর্বাদ বলিয় মন্তব্য করিয়াছেন । কারণ 
ইহার ফলে সামগ্রিকভাবে বস্ত্র উৎপাদনের এক 
নৃতন পথ খুলিয়! যাইবে। 


এই নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত বস্ত্র পরিধান 
করিয়া পরিধানকাপী অত্িবৃষ্টির মধ্যেও ভিজিবে 
না।  ঠাসবুননির জন্যই এই কাপড় জল 
প্রতিরোধ করিতে পারে। 


গত পাঁচ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া শ্রম- 
শিল্পের বিভিন্ন কাজে এই কাপড়ের উপযোগিতার 
বিষয় পরীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই কাপড়ের 
তৈয়ারী একটি ত্রিপল দিয়া নিউ অলিন্সের একটি 
মাঠ ঢাকিয়! রাখা হয়। প্রবল বুষ্টিতেও মাঠটি 
না! ভিজিয়] শুষ্ক রহিয়াছিল। 


বিবিধ 
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কৃষি বিভাগ হইতে বল! হইয়াছে ষে, বর্তমানে 
যে সব চালু তীত আছে, সেই সব তাতে এই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না এবং ব্যয়ও 
বেশী পড়িবে না। 


লাক্ষণিক শ্বত্যুর অবস্থ। হইতে 
জৈব পদার্থের পুনরুজ্জীবন 


অধ্যাপক ভসেভোলোদ ইয়ান্কৌভ স্কির পরি- 
চালনায় একদল ইউক্রেনীয় জ্ঞানিক লাক্ষণিক 
মৃত্যুর (ক্লিনিক্যাল ডেথ) অবস্থায় উপনীত জৈব 
পদার্থকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলবার সমশ্য। 
সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন । 

এই প্রসঙ্গে ইয়ান্কোভ,স্কি বলেন-_অল্ল 
কিছুকাল পূর্বেও মনে করা হইত যে, লাক্ষণিক 
মৃত্যুর কাল যদি চার হইতে ছয় মিনিটের বেশী 
দীর্ঘস্থায়ী না হয় তাহা হইলে একমাত্র সেই ক্ষেত্রে 
পুনরুজ্জীবন সম্ভব। আমর] দেখিয়াছি যে, এই 
সময়ের সীমা আরও বেশী। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনের 
পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আমাদের বিজ্ঞানভবনের 
কমীরা একটি প্রাণীকে তাহার লাক্ষণিক মৃত্যুর 
পনেরে! মিনিট পরেও পুনরুজ্জীবিত করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। মস্তিষ্কের সমস্ত ক্রিয়াই সম্পূর্ণভাবে 
ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে । সম্প্রতি হাই- 
পোথামির পদ্ধতি (যে জব পদার্থটিকে পুনরুজ্জীবিত 
করিয়া তুলিতে হইবে সেটির উপরে প্রথমে শৈত্য 
প্রয়োগ করা) প্রয়োগ কর! হইয়াছে । ইহার ফলে, 
পরীক্ষাধীন কুকুর্গুলির রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়! 
[ইবার ৩৫ হইতে ৪০ মিনিট পরেও তাহাদিগকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে । 
একটি বিড়ালের উপরে পরীক্ষা চালাইয়া আরও 
উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়াছে । এক ঘণ্টাকাল 
মৃত্যুর অবস্থায় থাকিবার পর এই প্রাণীটিকে 
বাচাইয়! তোলা হয় এবং বিড়ালটি বেশ স্স্থ 
অবস্থায় আছে। জব পদার্থের পুন্রুজ্জীবন সম্পর্কে 
আরও পরীক্ষা চাঁলাইবার জন্ত আমাদের গবেষণা- 
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গার সম্প্রতি সোভিয়েটে নিমিত কতক গুলি নৃতন 
যন্ত্রপাতি পাইয়াছে। 

আমাদের বিজ্ঞানভবনের তুলনামূলক 
শারীবরবুত্তের গবেষণাগারে অক্সিজেনের ঘাটতি 
সম্পর্কে অন্সন্ধান চালানো হইতেছে। বিখ্যাত 
শাঁরীববৃত্ত-বিশেষজ্ঞ নিকোলাই সিরোটপিনের 
পরিচালনায় গবেষণাগারের কমীর! ককেশাসের 
অত্যুচ্চ স্থানে স্বল্প অক্সিজেনে জীবদেহের অবস্থান্তর 
সম্পর্কে সরেজমিনে পরীক্ষীর কাজ চালাইতেছেন | 
তাহারা ইতিমধ্যেই পনেরোটি পর্বতারোহণের 
অভিযাঁন চালাইয়াছেন। 


পরমাণুচুল্লীর সাহায্যে কর্কট রোগের 
চিকিৎসার নৃতন পদ্ধতির সন্ধান 


যুক্তরাষ্ট পরমাণুশক্তি কমিশনের অধীনস্থ জীব- 
বিজ্ঞান ও চিকিৎ্সা-বিজ্ঞান বিভাগের কর্তা ডাঃ 
চার্লল এল. ডানহাম জানাইতেছেন যে, কেবল 
চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা করিবার উদ্দেশ্টে একটি 
পরমাণুচুলী যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম প্রস্তুত করা 
হইতেছে । 

সিনমিনাটির আাঁকাঁডেমী অব মেডিদিনের শত- 
বাঁধষিক অনুষ্টান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ডাঃ 
ডানহাম বলেন যে, নিউইয়র্কের অন্তর্গত লংআই- 
ল্যাণ্ডের ক্রকহ।ঁভেন ন্যাশনাল লেবরেটরিতে এ 
পরমাণুচুলীটি গিমিত হইতেছে। পরমাণু চুলীতে 
প্রস্তুত নিউট্রনের সাহাঁধো ক্যান্সার বা কর্কট 
রোগের চিকিৎসা সম্পকিত গবেষণার কাজেই 
প্ধানতঃ ইহাকে ব্যবহার করা হইবে। 

ক্রকহ্যাভেন গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা কর্কট 
রোগ চিকিৎসার গবেষণা বেশ ভালভাবেই আরস্ত 
করিয়াছেন বলিয়া ডাঃ ভীনহাম মন্তব্য করেন। 
শরীরের মধ্যে অতি দৃরধিগম্য প্রদেশে যে সব 
টিউমার জন্মায়, সেখানে রক্তের সহিত বোরন-১০ 
নামক তেজগ্রিয় মৌলিক পদার্থ হইতে নিউট্রন 
প্রেরণ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কর্কট বরোৌগের চিকিৎসার 


গান ও বিজ্ঞান 
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চেষ্টা করিতেছেন। নুতন পরমাণুচুলী হইতে 
উৎপার্দিত তেজক্ষিম আইমোটোপের সাহায্যে 
বৈজ্ঞানিকেরা মস্তিফ ও শরীরের অন্যান্য অংশের 
মধ্যে উৎপন্ন টিউমারের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়তো 
করিতে পারিবেন--ডাঃ ডানহাম এইরূপ আশা 
প্রকাশ কবেন। 

ডাঃ ডানহাম বলেন যে, তেজক্ছিয় আইসোটোপের 
সাহায্যে রক্তকণিকা সম্পকিত নানাপ্রকার ব্যাধির 
ও অস্বাভাবিক থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎপাঁর চেষ্টায় 
যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অনেকটা অগ্রসর 
হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, চিকিৎসা ও 
জীববিজ্ঞানের এবং কৃষি ও শরমশিল্লের নানা বিষয়ে 
গবেষণার জন্য যুক্তরা্বী ১৯৪৮৬ সাল হইতে এই পর্যস্ত 
৫ হাজার ২৫৮ কিস্তিতে পৃথিবীর ৫৪টি রাষ্টে 
তেজগ্ছিয় আইসোটোপ প্রেরণ করিয়াছে । 


নুতন পরমাণু-কণার সন্ধান 


ক্যাঁলিফোণিয়া বিশ্ববি্ভালগের পদার্থবি্যার 
অধ্যাপক ডাঃ টেলারের নাম হাইড্রোজেন বোম! 
তৈয়ারীর পরিকল্পনার সহিত জড়িত। তিনি 
সম্প্রতি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন 
যে, তাহার সহকমীর ছুইটি নৃতন পরমাণুকণার 
অন্তিত্বের বিষয় অনুমান করিয়াছেন। অবশ্ঠ ইহার 
পরীক্ষামূলক প্রমাণ কিছু তীহারা পান নাই। 
ডাঃ টেলার বলেন যে, এই পধস্ত যে সকল পরমাণু- 
কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের বৈশিষ্ট্য জটিল 
ধরণের । পরমাণু-পদার্থবিগ্যায় যে শক্তির সঙ্ধান 
পাওয়া যায় তাহা সহজ ধরণের। এই ছুইটি 
পরমীণুকণাই খুব স্বল্পস্থায়ী এবং বিছ্যৎ শক্তির 
দিক হইতে নিরপেক্ষ । 


তেজক্কিয় ধুলিকণ! সন্বন্ধে মাকিন 
বিজ্ঞানীর অভিমত 


যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণুশক্তি কমিশনের সদস্য এবং 
বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডাঃ উইলার্ড এফ. লিবি সম্প্রতি 


মে) ১৯৫৭] 


ঘোষধণ1 করিয়াছেন মে, পরীক্ষামূলক পারমাণবিক 
বিস্ফোরণের ফলে বে তেজক্ষিয় ধুলিকণা কোন কোন 
জায়গার গিয়া মানুষ এবং জীবজন্তর উপরে পড়ে 
তাহ! হইতে খুব গুরুতর বিপদের আশঙ্কা নাই। 
বর্তমান অথবা ভবিযাৎ কালের মানুষের পক্ষেও 
ইহ] হইতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই--যদিও 
অনেকের মনে ইহার বিপরীত ধারণাই রহিয়াছে। 

নিউ হ্ামশীয়ার বিশ্ববিদ্ালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
ডাঃ লিবি এ অভিমত প্রকাশ করেন এবং বলেন 
নে, গত পাঁচ ব্সর যাব পারমাণবিক অস্্াদি 
সম্পর্কে যে ভাবে ও যে হারে পরীক্ষা চালানো 
হইতেছে, সেই ভাবে পরীক্ষা চালাইয়া গেলে 
উপরে তেজক্ষিয় পদার্থের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়। 
বুদ্ধি পাইবে না। 

ডাঃ লিবি বলেন, পথিবীতে যদি পারমাণবিক 
সংগ্রাম বাধিয়া নায় তাহা হইলে কি গতি হইবে, 
এই বিষয়টিই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করা 
মন্গুযাদেহের কর্তব্য । কারণ আসল বিপদের ভয় 
রহিয়াছে উহার মধ্যেই । 

তিনি বলেন বে, পারমাণবিক অস্াদির পরীক্ষার 
ফলে যে তেজন্চি'় ধুলিকণ] পতিত হয় তাহার বিপদ 
খুব ব্যাপক যাহাতে না হয়, সেই দিকে বিশেষভাবে 
নজর রাখা হইয়াছে এবং বিপদ খুব বেশীও হয় 
নাই। কিন্তু এ সব অস্ত্রাি পরিত্যাগ করিলে 
আমাদের পক্ষে স্বাধীন থাকা অথব| সমূলে ধ্বংস না 
হইয়া বাচিয়া থাকা মুস্কিল হইয়া দড়াইবে। 
স্বাধীন পৃথিবীকে এই দুইটি বিপদের মধ্যে একটির 
ঝুঁকি লইতে হইয়াছে । 


হংকংএ ৩ লক্ষ লোক ইনফ্রুয়েঞ্জায় 
আক্রান্ত 


হংকং-এ খুব আকন্সিকভাবে ব্যাপক ইন- 
ফলয়েগার প্রাছুর্তীব হইয়াছে এবং প্রায় ৩০০,০০০ 
লোৌক এই রোগে আক্রান্ত হইরাছে। 

একখানি চীন] সংবাদপত্রে বলা হয় যে, গাজর 


বিবিধ 


৩১৯ 


ও জলপাই একত্র জলে সিদ্ধ করিয়। খাইলে ইন- 
ফ্য়েগ। নিশ্য়ই সারিয়া যাইবে । ইহার পর গাজর 
এবং জলপাইয়ের দ্রাম আটগ্তণ বাড়িয়া যায়। 

স্থানীঘ্ চীন1 সংবাদপত্রগুলিতে বলা হয় যে, 
রুশ এবং আমেরিকানরা ষে সমস্ত পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে তাহার ফলেই আবহাওয়ার 
অবস্থা পরিবতিত হইয্সা এই ইনক্রুয়েঞজা রোগের 
সষ্টি হইয়াছে । 


হিমালয়ে তুষার-মানব অ ভযাত্রী- 
দলের অভিজ্ঞত। 


নেপালে আমেরিকান তুষার-মানব অভিযাত্রী- 
দল হিমালয়ে ইয়েতি নামে অভিহিত মানুষের ন্যায় 
একপ্রকার জন্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । দলের নেতা মিঃ টম 
নিক সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, 
তাহারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারের তিন দফা 
পদচিহ্ন দেখিয়াছেন এবং তাঁহার ফটো গ্রাফ লইয়।- 
ছেন। তীহারা ইয়েতি সন্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসী 
প্রতাক্ষদশাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
ইয়েতি কতৃক একটি ইয়ীক নিহত হওয়ার সংবাদও 
তাহারা শুনিয়াছেন। 

মিঃ উম শিক তুষার-মীনবের অস্তিত্ব সঙ্থন্ধে 
শিঃসন্দেহ হইবার জন্য এবং একটি তুষার-মানব 
ধরিবার উদ্দেশ্যে আগামী শরতকালে একটি 
পূর্ণাঙ্গ অভিযাত্রী দল আনিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 

মিঃ স্িক এবং তাহার দুইজন সঙ্গী, অষ্রেপিয়ান 
রিপোর্টার মিং পিটার বার্ণেশ ও ভারতীয় প্রাণিতত্ব- 


বিদ অধ্যাপক বাস্কেটি সহ পূর্ব নেপালে ৩৪ দিন 
ব্যাগী ইয়েতির অনুসন্ধানের পর বিমানযোগে 
ফিরিয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন 
যে, তিনি ইয়েতির লোম এবং পদচিহ্ের ফটো 
আনিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, তাহারা 
তিন জনেই বিশ্বাম করেন যে, হিমালয়ে মানুষের 
হ্যায় কোন প্রকার জন্ত আছে। 


৩২৩ 


ঘণ্টায় সাড়ে তিন হাজার মাইল 
গ্তিবিশিষ্ট অতিকায় ক্ষেপণাস্ত্র 


বৃটেনের বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় সংবাদপত্র 
“পিপল'-এ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমাযুক্ত 
প্রথম দূরপাল্লার রকেট নির্মাণ করিয়াছে । 

উত্ত সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, এই আবিষারের 
দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অক্ত্র প্রতিযোগিতায় 
রাঁশিয়া অপেক্ষা পাঁচ বৎসর আগাইয়া গিয়াছে। 

এ সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, এই নৃতন 
রকেট পাঁরম্পরিক ধ্বংসের সম্ভাবনা এরূপ ভয়াবহ 
করিয়! তুলিয়াছে ষে, সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চাপ অনিবার্ধ হইতে 
পারে। 

পত্রিকায় আরও বলা হয়, রাশিয়া ও মীকিন 
যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই কিছুকাল যাবৎ দূরপাল্লার রকেটের 
সহিত হাইড্রোজেন বোমা জুড়িয়া দিবার চেষ্টা 
করিতেছিল। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষিপ্ত 
ক্ষেপণাস্্রসমূহ লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে ন! পারায় 
রাঁশিয়। তাহার চেষ্টা মন্দীভূত করে। 

রকেট হাইড্রোজেন বোমা” আবিষ্কারের সংবাদ 

যুগপৎ লগ্ন ও মস্কোতে পৌছে। কিন্তু এই 
ংবাদদে মোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়া পড়েন। রুশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অতঃপর 
সর্বপ্রকার রকেটের উত্পাদন বন্ধ কর! সম্পর্কে চিন্তা 
করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমেরিকা যে এই 
ধরণের কোন পরিকল্পন। গ্রহণ করিবে, সেরূপ কোন 
সম্ভাবনা*নাই । 

ওয়ালপ দ্বীপে (ভাজিনিয়া) পরীক্ষামূলকভাবে 
নিমিত একটি অতিকায় ক্ষেপণাস্ত্র ত্রিশ মাইলেরও 
অধিক উধ্বে ছুড়িয়া দিলে উহা ঘণ্টায় প্রায় ৩৫০০ 
মাইল বেগে ছুটিয়া যায়। ঘি-মস্তক এই 





শান ও বিজ্ঞান 





[ ১০ম বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


ক্ষেপণাস্ত্রটি ত্রিশ ফুটেরও বেশী দীর্ঘ ছিল। উহার 
ওজন ছিল ৫৫০০ পাউওড। ঘাঁটি হইতে উহা এমন 
প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে থাকে যে, ছুই সেকেণ্ডের মধ্যে 
একেবারে অদৃশ্ঠ হইয়া যায়। আশ কর! গি্সাছিল 
যে, উহা আশী হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া উপকূল 
হইতে কুড়ি মাইল দুরে আটলান্টিক মহাসাগরে 
পতিত হইবে এবং উহার গতি হইবে শবের গতি 
অপেক্ষা পাচ গুণ বেশী। কিন্তু উহা এক লক্ষ দশ 
হাজার ফুট পযন্ত উঠিয়া রেডার যন্ত্রেরে সহিত 
সংযোগ হারাইয়া ফেলে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় ৩৮ 
মাইল পবস্ত অগ্রসর হয়। যতটা আশা করা 
হইয়াছিল তদপেক্ষা দ্রুতগতিতে উহা উধ্ৰে 
আরোহণ করে। 


এই অস্ত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে “দ্বি-মস্তক 
দানব । মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র পুনরায় 
পৃথিবীর বাযুমগ্ডলে প্রবেশ করিলে উহাকে কতটা 
তাপ সহ্য করিতে হইবে, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের 
জন্যই অস্ত্রটকে আকাশে পাঠানো হইয়াছিল । 


লণ্ঠন মাছ 


নর্থ আইল্যাণ্ডের প্রেন্টি উপসাগরে টহলরত 
একখানা লঞ্চ একটা ১০ ইঞ্চি লম্বা লন-মাছ 
লইয়। অকৃল্যাঁঙ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছে । নিউজি- 
ল্যাণ্ডের সমুদ্র অঞ্চলে এই ধরণের মাছ এই প্রথম 
পাওয়া গেল। 

ওয়েলিংটনের ডোঁমিনিয়ন মিউজিয়ামের মিঃ 
এম. জে. মোরল্য।গড বলিয়াছেন যে, এই মাছের 
পুচ্ছ স্থায়ীভাবে আলোক দিয়া থাকে । তবে 
ইচ্ছা করিলে উহারা এ আলে! নিবাইয়া৷ দিতে 
পারে। এই মাছের দাত ছুঁচের মত ধারাঁলে! 
এবং উহার শরীরের ছুই পাশ দিয়া লগ্বালদ্থি 
ভাবে আলোক নির্গত হইতে থাকে । 


সম্পাদক- শ্রীগোপালচজ্জর ভট্টাচার্য 
প্রদেবেক্রনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা। জেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কতৃকি মুরিত 
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- -শশশাশিপাশীশাশীশীীশীশাশিটা শশা শীীশিীাশীশাশীশাশীশীতা। 





আইমোটোপ 


শীপ্রদীপ রায়বমণ 


বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীর! পরমাণুর মধ্যে এক 
নতুন রূপ দেখতে পেয়ে বিশ্মিত হয়ে গেলেন। 
১৯৪৫ সালের পরমাণু বোমার কলম্বময় ইতিহাসকে 
পৃথিবীর বুক থেকে হয়তো মুছে ফেলতে পারবে, 
পরমাণুর এই নতুন রূপ। বিজ্ঞান আর মনুয্যত্বের 
কল্যাণ সাধনে তেজক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ 
বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার । 


অক্সিজেন পরমাণুর ১৬ ওজন ধরে কোনও 
পর্ম(ণুর আপেক্ষিক ওজনকে তার পারমাণবিক 
ওজন বলা হয়। পরমাণুব কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের 
সংখ্যাই উহার পারমাণবিক সংখ্যা । কোন মৌলিক 
পদার্থের একই রাসায়নিক গুণসম্পন্ন বিভিন্ন ওজনের 
পরমাণুকে পরস্পরের আইমোটোপ বল! হয়। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে, একই কার্বন ১২ ও 
১৩ ওজনের হয়; আবার ১৪ ওজনের কার্বন 
প্রকৃতিতে পাওয়া না গেলেও পরমাণুচুল্লী থেকে 
নির্গত নিউট্রন দিয়ে ১৪ ওজনের নাইট্রোজেনকে 
১৪ ওজনের কার্বনে রূপাস্তরিত করা যায়। একে 


বলে তেজক্ষিয় কার্বন । এই তেজঞ্রিয় কার্বন বীট। 
কণিক। বিকিরণ করে। 


( নাইট্রোজেন )+ | ( নিউট্রন )-- 


কাবন )+ ( প্রোটন) 

উপরের এবং নীচের সংখ্য। যথাক্রমে পার- 
মাণবিক ওজন ও পারমাণবিক সংখ্যা 

কাবন ছাঁড়া বহুসংখ্যক স্থামী ও তেজচ্ছিয় 
আইসোটোপ তৈরীর জন্যে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর 
ব্যবহৃত হয়। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের বিস্তৃত 
বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটুকু জানা 
দরকার যে, বির্যাক্টর থেকে যে সব নিউট্রন বেরোয়, 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উপর তাদের প্রতিক্রিয়ায় 
সেই পদার্থের রূপাস্তর ঘটে। 

শিল্প ও কৃষিবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান, উত্ভিদবিজ্ঞ।ন 
ও প্রাণিবিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই আইসোটোপের 
প্রয়োগ বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়ের স্থষটি 
করেছে। সমগ্র পৃথিবীর তেজক্ষিয় আইসো- 
টোৌপের প্রধান ছুটি উন হলে! ইউ. এস. আযাটমিক 


৩২২ 


এনাজি কমিশনের ওক্রিজ, ন্াশনাল লেবরেটরী 
এবং ব্রিটিশ আটমিক এনাজি রিসার্চ এষ্টারিস- 
মেণ্ট। মাত্র ছয় বছর আগে যে আইসোঁটোপ 
ছিল সরকারের লেবরেটরীতে সংগোপনে, আজ 
তা বিশ্বমানবের উন্নয়নকল্পে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র । 
আজ বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি গুপ্ত রহশ্ত উন্মোচনে 
কিংবা বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রায় গ্রতিটি পদক্ষেপে 
তেজক্ষিয় আইসোটোপের একান্ত প্রয়োজন । 
বর্তমান এ প্রসঙ্গে আমরা মে সব প্রয়োগেরই 
সংক্ষিপ্ত আলোচন1 করবো । 


শিল্পক্ষেত্রে আইসোটোপের গ্রয়োগ-__ 


তেজক্থি আইসোটোপ থেকে বিকিরিত রশ্মির 
একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার হলো পাতিল] কাগজ, 
পা্টিক অথবা ধাতুর আস্তরণ প্রস্ততে স্বতঃনিয়ন্ত্রণ। 
শিট অর্থাৎ পাতটি রোলার থেকে বেরিয়ে এসে একটি 
যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করে। যন্ত্রটির মধ্যে পাতটির 
নীচে অতি অল্প পরিমীণ তেজক্ষি্র পদার্থ থাকে 
এবং উপরে থাকে একটি গাইগার কাউন্টার 
রশ্মিগ্ুলি পাতটি ভেদ করে গাইগার কাউণ্টারে 
ধর! পড়ে । যদি কোন কারণে পাতটি পাতলা অথবা 
মোটা হয়ে যায় তবে কাউণ্টারে বিকিরিত রশ্বির 
পরিমাণ বাঁড়ে অথবা কমে) কারণ পাতটি কিছু রশ্মি 
শুষে নেয়। স্থতবাং রোলার নিরম্্রণ করে যহ্রটির 
মধ্যে বিকিবিত রশ্মির একটা নির্দি্ই পরিমাণ রাখা 
যায়) ফলে পাতটির সর্বত্র সমান ঘনত্ব বজায় থাকে। 

তাছাড়া আইসোটোপ থেকে বিকিরণের একটি 
প্রত্যক্ষ প্রয়োগ হলো. লম্বা নলের ভিতর দিয়ে 
তেলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। এর্কমের একই 
নলপথে সাধারণত: একটির পর একটি করে বিভিন্ন 
প্রকীরের তেল পাম্প করে নেওয়া হয়। অপারেটর- 
দের জান প্রয়োজন, কথন এক রকমের তেলের 
প্রবাহ শেষ হলে! এবং অন্য রকমের তেল প্রবেশ 
করলো । এটি জানবার জন্যে নলের ভিতর দরিয্লে 
পাম্প করবার সময় ছুটি বিভিন্ন প্রকারের তেলের 


গ্ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৬ সংখা। 


মিশ্রণ-শীমায় খুব সামান্ত পরিমাণ তেজক্কিয় তেল 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। গন্তব্যস্থলে পৌছবার প্রায় 
একশ" মাইল দূর থেকেই কাউন্টার যন্ত্রে সেই 
তেজপ্রিয় তেলের আগমন ধরা পড়ে, যাতে ভাল্ব- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তেলের প্রবাহকে এক ট্যাঙ্ক 
থেকে অন্য ট্যাঙ্কে পাঠানো সম্ভব হয়। 

গবেষণামূলক কাজে আইসোৌটোপের খুবই 
ব্যবহার হয়। ইংল্যাণ্ডের শেল পেট্রোলিয়াম 
কোম্পানী ইঞ্জিনের ঘর্ষণ এবং ক্ষয়ের পরিমীপ 
করবার জন্যে রেডিও-আইমোটোপের সাহা্য 
নিয়েছেন। যতক্ষণ না কিছু লোহা তেজক্ষিয় 
আইসোটোপে পরিণত হয় একটি পিষ্টন গোলককে 
নিউট্রন দিয়ে আঘাত কবে, ততক্ষণ পধস্ত 
গোলকটিকে তখন একটি চলমান ইঞ্জিনে যুক্ত 
করা হয়। যদি কিছু ক্ষয় হয় তা তেলের সঙ্গে 
মিশে যায় এবং কাউন্টারে সহজেই ধরা পড়ে। 
খুব অল্প পরিমাণ তেজদ্িয়্ লোহাই এই কাজের 
পক্ষে যথেষ্ট। তেলের মধ্যে লোহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কষ্টকর বিশ্লেষণের চেয়ে এই উপায়টি অনেক সহজ 
এবং মিনিটখানেকের মধোই হয়ে যায়। 

ঘড়ির ভায়ালে ব্যবহৃত স্কটিকময় উপাদানকে 
আলোকিত করবাঁর জন্যে তেজক্ষিয় আইসোটোপ 
থেকে বিকিরিত রশ্মির ব্যবহার খুবই চমকপ্রদ । 
এ শব সন্তা আইসোটোপ বর্তমানে রেডিয়ামের 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরেকটি প্রয়োগ হলো 
সাধারণ ফ্লৌরেসেণ্ট টিউবে। কোন উজ্জল উপা- 
দানের সঙ্গে আইসোটোপ মিশিয়ে দিলে সেগুলি 
টিউবের ভিতরের বাঘুর ভড়িৎ-পরিবহন ক্ষমতা 
বাড়িয়ে দেয়। সেজন্যে তা খুব তাড়াতাড়ি ও খুব 
কম ভোণ্টেজে জপতে পারে । 

ভবিষাতে আইসোটোপের আরেকটি প্রধান 
প্রয়োগ হবে অথস্থায়ী ক্ষুদ্র ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকুটি ক 
জেনারেটর তৈরীতে । বাুশুন্য টিউবের মধ্যে 
তড়িত্বারের উপর ছড়ানো ষ্টনসিয়াম ধাতুর একটি 
আইমোটোপ ইলেকট্রন বিকিরণ করে নিজে 


জুন, ১৯৫৭ ] 


পজিটিভ বিছ্যুদ্বাহী হয়ে পড়ে। এই উপায়ে প্রায় 
৩৬৫,০০০ ভোণ্ট শক্তি পাওয়া! যায়। এই ভাবে 
উৎপন্ন বিদ্যুত্শক্তিকে একট। ছোটখাটে! মোটর 
(যাঁতে অন্য কোন শক্তির উৎসের প্রয়োজন হবে 
না) চালাতে ব্যবহার করবার জন্যে পরীক্ষামূলক 
গবেষণ! এগিয়ে চলেছে। 

অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে বর্তমানে রঞচেন রশ্মির 
পরিবর্তে আইসোঁটোপ থেকে নির্গত ভেদকারী রশ্মি 
ধাতু-নিমিত অংশের গঠন পনীক্ষা করবার জন্যে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। বড় বড় ট্যাঙ্কের মধ্যে তরল 
পদার্থের উচ্চতা মাঁপবার জন্যে আইসোটোপ 
ব্যবহৃত হয়। একটি ভাঁমান পাত্রের মধ্যে কিছু 
আইসোটোপ থাকে এবং টযাঙ্কের দেয়াল ভেদ 
করে বিকিবিত বশ্মি নির্গত হয়। তাথেকে 
সহজেই ভাসমান পাত্রটির অবস্থান জাঁন। যায়। এই 
উপায়ে আজকাল আবদ্ধ ট্যাঙ্কের মধ্যে গলিত 
ধাতুর উচ্চতা নির্বাধিত হয়। বর্তমানে সিগারেটকে 
নিকোটিনমুক্ত করবার কাজে তেজগ্কিয় আইসোটোপ 
প্রয়োগ করা হচ্ছে। রবার এবং ইলেকটিকের 
জিনিষপত্র তৈরী, কাচ শিল্প, ধাতু তৈরী, খাছ্য এবং 
ওষুধ তৈরী প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পে রেডিও-আই- 
সোটোপ যুগান্তর স্থষ্টি করেছে। 


চিকিৎসা ক্ষেত্রে আইসোটোপের প্রয়োগ 


আমরা এতক্ষণ যে সব তেজঙ্ষিযম আইসোটোপ 
সম্বপ্ধে আলোচনা? করেছি, সেগুলিই অতি ক্ষীণভাবে 
তেজক্ষ্ষিয। কেবল মাত্র সুক্ষ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এব! 
কোন প্রাণীকে ধ্ংম করবার মত তেজক্ছিয় নয়। 
আবার খুব শক্তিশালী আইসোটেপও পাওয়া যায়। 
উদাহরণম্বূপ বলা যেতে পারে, কোবাণ্ট ধাতুর 
ক্ষেত্রে বেডিয়াম অপেক্ষা সহশ্গুণ শক্তিসম্পন্ন 
একটি আইমোটোপ পাওয়া যেতে পারে। এরকম 
শক্তি আইসোটোপ থেকে বিকিরিত রশ্মিকে 
জীবাঁণু-এমন কি, তাঁর চেয়ে বৃহত্তর প্রাণী 
ংস করতে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত, 


আইসোটোপ 


৩২৩ 


বিশুদ্ধিকরণের জন্যে ওষুধকে তেজক্কিয় কোবাণ্ট 
আইসৌটোপের রশ্মির মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড অথবা 
কয়েক মিনিটের জন্যে রাখ! হয়। এর স্থবিধ। 
অনেক, কারণ অনেক ওষুধই তাঁপের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট 
হয়ে যায়। পেনিসিলিন বিশুদ্ধিকরণের এই একটি 
প্রকৃষ্ট উপায় । 
ক্যান্সার রোগে রেডিয়াম থেকে নির্গত তন্ত- 
ংসকানী শক্তশালী রশ্মির উপকারিতা প্রমাণিত 


হয়েছে । বর্তমানে রেডিয়ামের পরিবর্তে সাধারণতঃ 
কোবান্টের তেজদ্ছিঘ্ আইসোটোঁপের প্রয়োগ 
হচ্ছে। একটি ক্ষুদ্র কোবাণ্ট ধাতুর সিলিগার 


বেডিয়ামের সমতুল্য গামারশ্বি বিকিরণ করে। 
এক আউন্সের কিছু বেশী ওজনের এরম একটি 
কোবাণ্ট খণ্ড ভারী ধাতুর ভিতরে আবদ্ধ থাকে। 
তাঁথেকে শক্তিশালী রশি ক্ষুদ্র একটি বাঁতায়ন-পথে 
বেরিয়ে এসে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্থানে পড়ে। 

তেজক্রিয় ফস্ফরীস এবং তেজক্রিয় বণ, 
উভয়ই অন্যভাবে ক্যান্পীররোগের চিকিৎসার 
জন্যে ব্যবহৃত হয়। চামড়ার উপর ক্যান্সার হলে 
সাধারণ একটি ব্রটিং কাগজকে তেজন্িঘ্ম ফস্ফেট- 
দ্রবণে ভিজিয়ে নেওয়া হয় এবং যখন তা শুকিয়ে 
যায় তখন টিউমারের আকার অন্ুুপারে কেটে সেই 
স্থানে লাগানো হয়। তেজক্কিয় কোবান্টকে 
স্ুক্মু তারের আকারে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থাচর 
আকারে কেটেও ক্যান্সার রোগাক্রীন্ত স্থানে প্রবেশ 
করিয়ে দেওয়া হয়। আবার তেজঙ্ষিয় স্বর্ণকে 
গড়া করে একটি ছোট বন্দুকের মত যন্ত্রের সাহায্যে 
ক্যান্সারের স্থানে বর্ণ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই 
যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যান্সার ধ্বংস না হয় ততক্ষণ তারা 
এ স্থানে থাকে । 

তেজক্ষিয় আইসোটোপ রক্তম্োতের সঙ্গে 
মিশিয়ে দিলে ক্যান্সার তস্তগুলি তা শুষে নেয়। 
সাধারণ তত্ত এবং ক্যান্সার আক্র'স্ত তন্তর মধ্যে 
এই হলো একটি পার্থক্য । যে রোগে লোহিত 
কণিকার বুদ্ধি হয়ে রূক্তাধারগুলিকে ক্ষতি গ্রস্ত 
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করে, সে রোগ সহজেই তেজক্কিয় ফস্ফরাস দিয়ে 
কমপক্ষে বছরথাঁনেকের জন্যে আরোগ্য করা যায়; 
কারণ তেজক্ষিয় ফস্ফরাঁস তৎক্ষণ[ৎ লোহিত 
কণিকার বুদ্ধি কমিয়ে দেয়। এ সব ছাড়া তেজক্কিয় 
লোহা ও সোডিয়াম দিয়ে রক্ত চলাচলের ত্রুটির 
করণ জানা যায়। তেজক্ষিয় আয়োডিন গলগণ্ড 
রোগ নিরাময়ে অব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

আয়োডিন খুব সহজেই থাইরয়েড গ্রন্থির 
মধ্যে শোধিত হয়। থাইরকঝ্সিন নামক হর্মোন 
থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরী হয়। যে সব রোগীর 
থাইরয়েড গ্রস্থি খুবই সতেজ এবং অতিরিক্ত 
থাইরক্সিন নির্গত করে, পূর্বে তাদের থাইরয়েড 
গ্রন্থির কিছু অংশ অস্ত্র প্রয়োগ করে কেটে ফেলা 
হতো। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসায় অপারেশনের 
পরিবর্তে তেজক্ষিয় আয়োডিনের দ্রবণ চমকপ্রদ 
একটি ওষুধরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই গ্রন্থির মধ্যে 
আয়োডিন শোধিত হয়ে থাকে এবং তাথেকে 
বিকিরিত রশ্মি অতিরিক্ত থাইরয়েড তন্ত ধ্বংস 
করে ফেলে। 

আইসোটোপের প্রধান ব্যবহার রোগ আরোগ্যের 
জন্যে নয়, অহুসন্ধানমূলক কাজে--প্রাণীদেহের বহু 
অজান1 তথ্য তেজক্ক্ি় আইসোটোপের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয়ে পড়েছে । এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
যে, তেজক্রিয় লৌহ দেহে সঞ্চারিত করে দেখা 
গেছে--জীব-কোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ধাতু 
নষ্ট না হয়ে পুনর্বাবহৃত হয়। এই তথ্য পূর্বে জানা 
ছিল না। অন্নুসন্ধানমূলক কাজে যে সব আই- 
সোটোপ ব্যবহৃত হয় তারা সাধারণতঃ কম শক্তি- 
শালী এবং ক্ষতিকারক নয়। এ রকম রশ্রি 
বিকিরণ করে খুব স্ক্ম যন্ত্রের সাহায্যে তাদের ধর! 
যায়। অনেক ক্ষেত্রে এমন আইসোটোপ ব্যবহৃত 
হয় যার1 তেজক্ষিয় নয়; যেমন--ভারী জল। সে 
সব ক্ষেত্রে তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করবার জন্যে 
অধিকতর জটিল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 

শরীরের তত্তসমূহ এক পরিবর্তনশীল অবস্থায় 


ভান ও বিজ্ঞীন 


[ ১*ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


থাকে--ট্রেসার” হিসাবে আইসোটোপ ব্যাবহারের 
ফলে এই তথ্যটি জানা যাঁয়। ট্রেসার বলতে 
বুঝাঁয়- যা কিছু চিহ্নিত করে। আমর! সাধারণতঃ 
ভাবি যে, শরীরের উত্তাপ এবং ক্ষয়িত অংশ 
পূরণের জন্যে খাছা ব্যবহৃত হয়, কিন্ত ঠিক তা৷ 
নয়। যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মেদ থেকে 
কতকগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে দিয়ে 
সেস্থানে ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু প্রবেশ করিয়ে 
দেওয়া যাঁয় এবং সেই মেদ খাওয়ানো হয়, তবে 
দেখা যাঁয়। নতুন মেদ মেদত্তরে জমা হয়, আর 
পুরাতন মেদ (যা পূর্বেই দেহে ছিল ) জলে গিয়ে 
উত্তাপের স্ষ্টি করে। সে রকম ভারী নাইট্রোজেন 
পরমাণুযুক্ত প্রোটিন (খাগ্যের আমিষ উপাদান) 
খাওয়ানোর ফলে দেখা যায়--তা দেহের অন্ত, 
পেশী এবং কোষ গঠনে ব্যবহৃত হয় এবং পুরাতন 
প্রোটিন অক্সিডীইজভ. হয়ে দেহ থেকে বহির্গত 
হয়ে যায়। এভাবে দেহের প্রতিটি অংশ নতুন 
থাছ্যের দ্বারা পুনগঠিত হয়ে থাকে । কয়েক সপ্তাহ 
বা কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিটি মাধ অথবা 
জীবের দেহ সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হয়। এমন কি, 
অস্থির পরিবর্তনও এভাবে হয়। কিন্তু একমাত্র 
লৌহিত কণিকার মধ্যে যে লোহা রয়েছে তাকে 
সহজে খাছ অবস্থিত নতুন লৌহ-পরমাণু দিয়ে 
সরানে। যায় না। ট্রেণার আইমোটোপের সাহাঁষে)ই 
এই রহস্য উদঘাটিত হয়েছে । 


কৃষিক্ষেত্রে আইসোটোপের প্রয়োগ-_ 


বিজ্ঞানী এন. এস. হল্‌ তেজক্ষিয় ফস্ফরাসের 
সাহায্যে কৃষি সম্পর্কে বিবিধ গবেষণা করেছেন। 
ফস্ফেট হলে! উদ্ভিদের একটি প্রয়োজনীয় থাগ্ঠ 
এবং তা প্রায় পব লারের মধ্যেই রয়েছে । ফস্‌- 
ফরাসের স্বল্প তেজন্কিয় আইসোৌটোপ তৈরী করে 
সাধারণ ফসফেট সারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। 
যেহেতু এর সামান্যতম অস্তিত্বও ুক্ষ্ম যন্ত্রে ধর! 
পড়ে সেহেতু উত্ভিদদেহে অথবা মাটিতে ফস্ফরাসের 


জুন, ১৯৫৭ ] 


পরিবর্তন অতি সহজেই অনুধাবন কর] যাঁয়। 
এভাবে কৃষি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা 
গেছে। স্থইডেনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, 
সারের মধ্যে যে ফস্‌্ফেট আছে তা মাটিতে ছড়িয়ে 
দেবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদের মূল তাঁকে গ্রহণ করে 
নেয়। আবার দেখা গেছে, চারাগাছ সার থেকে 
অধিকতর ফস্ফরাঁস আহরণ করে, কিন্তু বয়স্ক 
উদ্ভিদ তা মাটি থেকে আহরণ করে। কাজেই 
বয়স্ক উদ্ভিদে সার দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় 
না। ভুট্টা, বিট, তামাক এবং তুল! কেবলমাত্র 
বৃদ্ধির প্রথমবাবস্থায় সার থেকে ফসফেট গ্রহণ 
করে। মে সময়ের পরে সার দিলে কোন কাজ 
হয় না। অপর পক্ষে, বৃদ্ধির সম্পূর্ণ কাল ধরেই 
আলু প্রচুর পরিমাণে ফস্ফেট সার খেকে আহরণ 
করে। আর একটি বড় কথা হলো, কোন্‌ শস্তের 
পক্ষে কোন্‌ সার কাধকরী হবে, তেজঙ্ছিয় 
ফস্করাঁস দিয়ে তা সহজেই বোঝা! যাঁয়। অল্পপরিমীণ 
তেজক্কিয় তামা, ম্যাঙ্গীনিজ প্রভৃতি ধাতু উদ্ভিদ- 
দেহোকরূপ আচরণ করে তাঁও জানা সম্ভব 
হয়েছে। 

কীট-পতঙ্গ যাঁতে উদ্ভিদের কোন ক্ষতি করতে 
না পারে সেজন্যে তেজক্ির আইসোটোপের 
ব্যবহার হয়। দেখা গেছে যে, কীটক্স দ্রবণটি 
পাতার নীচের দিকে শোধিত হয় এবং এই শোষণ- 
কার্ধ শুধু দিনের বেলাতেই সম্ভব। প্রশস্ত পত্রযুক্ত 
গাছে কীটত্ব দ্রবণটি ছড়িয়ে দিলে ছু-ঘণ্টার মধ্যেই 
ত। সমস্ত উদ্ভিদদেহের সর্ধত্র সঞ্চারিত হয়। কিন্তু 
সরু পত্রধারী ঘাসজাতীয় উত্ভিদে স্প্রেকরা হলে 
যেখানে যেখানে পড়ে সেখানেই থেকে যায়, দেহের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে না। 

কোবাণ্ট ধাতুর একটি আইসোটোপ রেডিয়ামের 
চেয়ে সহম্গুণ শক্তিসম্পন্ন রশ্মি বিকিরণ করে। 
এ রকম শক্তিশালী রশ্মিকে জীবাণু-এমন কি, তার 
চেয়ে বৃহত্তর প্রাণীদের ধ্বংস কারে ব্যবহার করা যায়। 
এই উপায়ে তাজ! ফল অথবা সবজি জীবাণুমুক্ত 


আইলসোটোপ 
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রাখা যাঁয়। ফল অথবা সবজি বেশী দিন তাঁজ। 
থাকে না। তেজক্কিম আইসোটোপের বিকিরিত 
রশ্মির মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে ভালভাবে প্যাকিং 
করলে তাদের স্থগন্ধ নষ্ট হয় না এবং অনেক দিন 
পর্ষস্ত ভাল থাকে । এভাবে বিশুদ্ধিকরণের একটি 
বড় স্থবিধা এই যে, তাপমাত্রা হ্রাস বা বুদ্ধি পায় 
ন1 এবং সেজন্তেই ফলমূল অধিকৃত থাঁকে। কিন্ত 
এখনও আইসোটোপের সংখ্যা খুব কম, কাজেই 
এভাবে বিশুদ্ধিকরণের খরচ খুব বেশী পড়ে যায়। 
তবে অদূর ভবিষ্যতে যখন পরমাণু জালানীশক্তি 
উত্পাদনের জন্যে ব্যবহৃত হবে তখন বাই-প্রোডাক্ট 
হিসাবে অনেক পরিমাণে তেজক্ষিয় আইসোটোপের 
স্যষ্টি হবে। 


উদ্ভিদ ও প্রাণী-বিজ্ঞানে আইসোটোপের 
গ্রয়োগ-_ 


মশাকে তেজক্করিয় আইসোটোপ দিয়ে চিহিত 
করা যায়। মশীর বাচ্চাগতলিকে তেজক্ছিয় ফস্‌- 
ফরাঁসের খুব পাতলা দ্রবণে ছেড়ে দেওয়। হয় 
এবং তাতে তার] সারাজীবন তেজক্ফিম থাঁকে 
এবং তাঁদের অবস্থিতি গাঁইগার কাউণ্টারে সহজেই 
ধর! যাঁয়। এই উপায়ে মশার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য জানা যায়; যেমন--কতদিন এব] 
বাঁচে, কতদূর উড়তে পারে, এরা কি খেয়ে বাচে 
ইত্যাদি। আশা করা যায়, এভাবে পাখীদের 
জীবন সন্বদ্ধেও অনেক তথ্যই জানা যাবে। 

তেজক্রিয় ফস্ফরাঁন অনেকগুলি ইছুরকে খাইয়ে 
এবং মাঝে মাঝে তাদের হাড়ের ভম্মাবশেষের 
তেজক্রিয়ত1 মেপে বিবিধ গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানী 
হেভেমি। তিনি দেখিয়েছেন যে, কোন নিদিষ্ট 


ফস্ফরাঁস পরমাণু হাড়ের মধ্যে মাত্র এক মাল 
থাকে যাতে প্রমাণ হয় যে, কোন জীবন্ত দেহের 
হাড় সর্বদ1 পারিপাশ্বিকের সঙ্গে একটি গতিশীল 
সমতা রক্ষা করে থাকে । তেজঙ্কিয় ফম্ফরাস দিয়ে 
খান্যের ফস্ফরাস কতদিনে জীবের রক্তের ফস্‌- 
ফরাসে পরিণত হয়, সে সময়টি জান! যায়। 
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পাতার সবুজকণা ও সুর্যকিরণের সাহায্যে 
জল ও কার্বন ভাইঅক্মাইড গ্যাসের বিবিধ রাসা- 
যনিক ক্রিয়ার ফলে উত্ভিদদেহে শর্করা প্রস্তুত হয়। 
আপাতদৃষ্টিতে এ একটি সহজ প্রত্রিয়া। জল ও 
কার্বন ডাইঅক্সাইভ গ্যাসের অধু মিলিত হয়ে 
অক্সিজেন গ্যান পরিত্যাগ করে এবং শর্করা, 
শ্বেতসাঁর, সেলুলৌজ এবং আরও অনেকে রাসয়নিক 
দ্রব্যের স্থষ্টি করে। কিন্তু কেউ জানে না, কেমন 
করে গাছে এই প্রক্রিয়া সাধিত হয়। কার্বনের 
তেজক্ষিয আইসোটোপের সাহায্যে আজ এই সন্ধে 
অনেক তথ্যই জানা গেছে এবং আশ করা যায় যে, 
অদূর ভবিষ্বাতেই উত্ভিদদেহের এই প্রক্রিয়ার বিষয় 
জানা যাবে। মানুষ তখন নিজের ইচ্ছামত 
উদ্ভিদদেহে অধিক পরিমাণে শর্করা উতৎ্পাঁদনে সক্ষম 
হবে। 

প্রথমতঃ অল্পপরিমাণ তেজন্ছিয় কার্বনের 
আইসোটোপ মিশ্রিত সাধারণ কার্বন থেকে কার্বন 
ডাইঅক্সাইড গ্যান তৈরী করা হয়। এভাবে 
উৎপন্ন গ্যাসকে ভারী কার্বন ডভাইঅক্মাইড বলে । 
উদ্ভিদ স্্ধকিরণের সাহাধ্যে যেমন সাধারণ কার্বন 
থেকে খাদ্য প্রস্তত করে, তেমন ভারী গ্যাম থেকেও 
করে। ফলে উত্ভিদদেহে রাসায়নিক দ্রব্যাদির 
মধ্যে তেজক্ষিয় আইসোটোপ বিরাজ করে এবং 
তার উপস্থিতি সুক্ষন্ত্রে ধরা যায়। যদি কতকগুলি 
গাছের সবুজ পাতা তেজক্কিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড 
গ্যাসের মধ্যে মিনটখানেকের জন্যে রাখ! ষায় 
তবে পাতার মধ্যে তেজক্ষিয় কার্বন সংযুক্ত কম- 
পক্ষে পঞ্চাশটি বিভিন্ন খানায়নিক যৌগিক পদার্থের 
স্থটি হয়। স্থযকিরণের মধ্যে মাত্র ঢু-সেকেণ্ডের 
জন্যে রেখে দেখা গেছে যে, তারই মধ্যে দু-তিনটি 
যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে । 

এই উপায়ে জান গেছে যে, উত্ভিদ প্রথম তৈরী 
করে ফস্ফোগ্নিসারিক আযাসিডের যৌগিক পদার্থ 
যা থেকে ফল, শন্য অথবা শর্করা প্রস্তত হয়। 
আবার স্থ্যকিরণে ছু'মিনিট রেখে তেজক্ষিয় কার্বন 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


দ্বার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রোটিন এবং মেদও 
এই নতুন কার্বন বহন করে। এ সম্বন্ধে অনেক 
গব্ষেণা হচ্ছে এবং কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত তথ্য 
জানা যাবে। 

বিভিন্ন উদ্ভিদ পরীক্ষা করে বঙতমানে জানা 
গেছে যে, প্রক্রিয়ার প্রথম অবস্থা সব উদ্ভিদেই 
এক রকম। কেবলমাত্র বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যে ( যেমন গন্ধ, রং ইত্যাদি ) 
প্রক্রিয়ার পরবতী অবস্থার বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থ উত্পাদন করে। শৈবাল জাতীয় 
সবুজবর্ণের উত্ভিদদেহে প্রক্রিয়ার প্রথম অবস্থায় 
শুধু শর্করা অথবা মেলিক আযাশিড প্রস্তত করা 
সম্ভব হয়েছে। এর উপর নির্ভর করে পরীক্ষার 
ফলে দ্রেখা গেছে যে,একই শৈবাল যাতে সাধারণতঃ 
৫০% প্রোটিন থাকে, পরিবর্তনের দ্বার! প্রায় ৭৫% 
ফ্যাট প্রস্তত করতে পারে। এভাবে মানুষ এবং 
জীবজন্তর খাছ বুদ্ধি করাও সম্ভব 

তেজক্ষিয় আইসোটোপের সীভাষ্যে আজ মানুষ 
ব্ছু দিনের হারিয়েঘাওয়া এতিহাসিক সমগ্নের 
হিসাব জানতে পেরেছে । তেজক্ফ্ির আইসোটোপ 
সময় জানবার এক আধুনিক মাপকাঠি । শত শত 
বছর আগেকার উদ্ভিদের বয়স, মাঁজষ অথবা জীব- 
জন্তর  কঙ্কালের বয়স সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন ছিল; আজ 
তাঁর উত্তর দিচ্ছে তেজক্ষিয় আইসোটোপ। বিগত 
ত্রিশ হাজার ধহরের মধ্যে অনেক ঘটনার তারিখের 
নির্দেশ দিতে পারে তেজক্ষিয় আইসোটোপ। 
পৃথিবীর বাষুমগ্ুলে যে কার্বন ডাইঅক্মাইড গ্যাস 
আছে তার মধ্যে খুব কম হলেও নিদিষ্ট পরিমাণ 
ভারী তেজক্ষিয় কার্বনের আইসোটোপ রয়েছে। 
কোন জীব অথবা উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটবার সঙ্গে 
সঙ্গে পারিপাশ্থিকের সঙ্গে কানের আদান-প্রদান 
বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে তাঁদের অনেকেই 
ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে । তখন থেকেই 
দেহস্থিত তেচক্্রি় কারন, রশ্মি বিক্রিণ করে 
ক্রমে ক্রমে নিক্ষিয় হতে থাকে । কিন্তু সেই 
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প্রক্রিয়া খুবই ধীরে বীরে চলতে থাকে । যে কোন 
পরিমাণ তেজঙন্ছ্িয় কার্বন তার অর্ধেক হয়ে যেতে 
সময় লাগে ৫৫৬৮ বছর । আবার তারও অর্ধেক, 
অর্থাৎ মোট পরিমাণের এক চতুর্থাংশ হতে 
সময় লাগে আরও ৫১৫৬৮ বছর । ৩০ হাজার 
বছর পরে ঘা তেজদ্ডিয় যাকে তা খুবই কম, কিন্ত 
আত হুল্স যন্ত্রেধরা পড়ে। অতএব ৩০ হাজার 
বছরের মধ্যে কার্বনের তেজঙ্ছ্িম্নতা মাঁপা যায় 
এবং তাথেকে জান। সস্তব--কত বছর আগে 
উত্ভিদ অথবা] জীবের মৃত্যু হয়েছিল। এই উপায়ে 
জানা যায়, কখন ভূগভস্থিত কঙ্কালে জীবনের ,অস্তিত্ 
ছিল। 

পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে যত মতবাঁদ ছিল, মাত্র 
৩০ বছর আগে তেলক্ষ্িয় আইসোটোপের সাহায্যে 
তার নমাধান সম্ভব হয়েছে। ইউরেনিয়াম ধাতুর 
তেজক্ষিয়তা থেকে মাঁপাই একমীত্র নির্ভরযোগ্য । 
ইউরেনিঘামের অধ-জীবনকাল হলো! ৪০০ কোটি 
বছর। তাই আজও পুথিবীতে ইউরেনিয়ামের 
অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তা অনবরত সীসায় পরিবতিত 
হচ্ছে। কত পরিমাণ ইউরেনিয়াম এবং তাথেকে 
উত্পন্ন সীমা বর্তমানে আছে তা মেপে এবং তাঁকে 
ইউবেনিয়ামের পৰিব্তন-গতির সঙ্গে তুলনা করে 
জান! গেছে যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় তিন হাজার 
লক্ষ ব্ছর। 

মুছে-যাওয়া দিনকে জানবার আগ্রহ প্রায় 
প্রত্যেক মানষেরই আছে। তাই বিজ্ঞানে 
আইসোটোপ এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। 
এমন কি, তেকঞ্রিয় আইসোটোপ দিয়ে বু পুরনো 
বই কবে লেখা হয়েছিল, তাও বল। সম্ভব হচ্ছে। 
কলকাতার একদল পদার্থতত্ববিদু তেজক্রিয় 
কার্বনের এই হিসাবের পদ্ধতিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও 
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মহাভারতের কাল নিধ্শারণে সচেষ্ট হয়েছেন। 
কয়েক মাস পূর্বে এই বৈজ্ঞীনিকেবাই এই 
পদ্ধতিতে প্রাচীন পাটলিপুত্রের কাষ্ট-বেষ্টনীর 
ব্যস খৃঃ পূর্ব ৪১০ থেকে খুঃ পৃঃ ১৬০ অন্ধ বলে 
নির্ধারণ করেছেন । প্রাচীন ইন্্রপ্রস্থ যে স্থানে 
অবস্থিত ছিল, সে স্থানের ভূগর্ভস্থ প্রাচীন কাঁঠের 
ধ্বংসাবশেষের কিয়দংশ উল্লিখিত পদার্থতত্ববিদ্দের 
অনুরোধক্রমে শীঘ্রই বিমানযোগে কলকাতায় 
পাঠানো হবে। এই কাঠকে মৌলিক কার্ধনে 
পরিণত করবার উদ্দেশ্যে দহন ও পরিশোধনের 
জন্যে কলকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজে 
তারা ইতিপূর্বেই এক যন্ত্র স্থাপন করেছেন। মাকিন 
বিজ্ঞানী ডবলিউ. এফ. লিবির অনুস্থত পদ্ধতিতেই 
কলকাতার বিজ্ঞানীরা ইন্্প্রস্থে প্রাপ্ত কাষ্ঠাদি 
থেকে মহীভারতের যুগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা! করেছেন। 
মহাভারতের যুগ নির্ণয়ের কাজ শেষ হলে তার! 
প্রাচীন কৌশাখ্ির বয়ল নির্ধারণের কাজ আরস্ত 
করবেন বলে জানা গেছে । একটি মজার কথা, 
পিণ্টডাউন ম্যান নামে অভিহিত প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের মানুষের মুখাঙ্ছি নিয়ে বিশ্বের গবেষণাকারী 
পণ্ডিতমহল যত গবেষণা করেছিলেন, সম্প্রতি এই 
কার্বন আইমোটোপ পদ্ধতিতে তা ঝুট] মাল বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। 

তেজক্ষিয় আইসোটোপ একটি বিশ্বস্ত ঘড়ি, 
টির প্রারভভ থেকে নিভূলি সময় দিয়ে চলেছে। 
আইসোটোপ প্রয়োগের এখনও শৈশবাবস্থা 
অতিক্রম করে নি, কিন্তু তবু তাঁর খুব কমই আমরা 
এস্থলে আলোচনা করেছি। অনাগত ভবিষ্ততে 
পৃথিবীতে আইসোটোপ বাড়বে, পৃথিবীর ফসল 
বাঁড়বে, পৃথিবীর শিল্পের বুদ্ধি হবে, আর হবে 
চিকিৎসা-শাস্ত্বের উন্নতি । 


জিরকোনিয়াম 
শ্রম্ৃত্যুঞ্জয় রায় 


জিরকোনিয়াম নামক ধূসর বর্ণের ধাতুটি 
আবিষ্কৃত হয় ১৭৮৯ সালে । ক্লাপ্রোথ নামে জনৈক 
জামান কেমিই্ট প্রথম এর সন্ধান পান খনিজ 
গোমেদের সঙ্গে । তারপর আরও অনেক 
জায়গায়, বিশেষ করে ত্রেজিলে ১৯০৬ সালে এই 
ধাতুটির সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রেজিলে ওকে 
বল হতো ব্যাডেলাইট। এখানেও জিরকো- 
নিয়াম আবিষ্কৃত হয় অন্য ধাতু কণিকার সঙ্গে 
মিশিত অবস্থায় । 

ক্লাপ্রোথ জিরকোনিয়ামকে অন্ত ধাতু থেকে 
পৃথক করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সে চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। অন্যান্য কয়েকজন কেমিষ্টও সে চেষ্টা 
করে বিফল মনৌরথ হন। পরবর্তী কালে এই কাজে 
যিনি কিছুটা সাফল্য লাভ করেন তাঁর নাম হচ্ছে 
জে, জে. বারজেলিয়ান। ১৮২৪ সালে তিনি 
জিরকোনিয়াম পৃথক করতে সমর্থ হন। অন্য 
রসায়নের সাহায্যে অগ্রিতে উত্তপ্ত করে তিনি 
লোহার মত ধূসর বর্ণের একরকম চূর্ণ পান। তা-ই 
জিরকোনিয়াম, কিন্ত সেই জিরকোনিয়ামও ছিল 
অবিশুদ্ধ। 

বারজেলিয়াসের অনেক পরে সালে 
লেলি এবং হ্যামক্রগার নামে নেদারল্যাণ্ডের ছু'জন 
কেমিষ্টও অন্য ধাতুর মিশ্রণ থেকে জিরকোনিয়াম 
পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারাও 
বিশুদ্ধ জিরকোনিয়াম বের করতে পারেন নি। 
এই কাজে সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য লাভ করেন ছু'জন 
ওলন্দাজ কেমিষ্ট। নাম তাদের ভন্‌ আর্কেল এবং 
ভি বোয়ের। তাঁরা নানাভাবে পরীক্ষার পর 
অবিমিশ্র জিরকোনিয়াম নিষ্ষাশিত করেন ১৯২৫ 
সালে। তারা যে প্রণালী অন্পসরণ করে জির- 
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কোনিয়াম বের করেন তাকে বলা হয় ভন্‌ আর্কেল 
বা আয়োডাইড রীতি । এই পদ্ধতিতে জিরকোনি- 
য়াম নি্ষীশন করতে অনেক সময় লাগে। তাছাড়া 
এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তাই বাণিজ্যিক 
হারে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রায় অচল। 
অথচ ১৯৪৭ সাল পধন্ত এই পদ্ধতিতেই জির- 
কোনিয়াম নিষ্ধাশন করা হতো। কারণ তখন পর্যন্ত 
এই পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিই আবিষ্কৃত 
হয়নি। যাহোক, ১৯৪৭ সালে ডাঃ ডবলিউ, জে. 
ক্রোল নামে জনৈক কেমিষ্ট অন্য আর একটি পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিটিকে বলা যায় টিটে- 
নিয়াম-ম্যাগ নেসিয়াম নিষফাশন পদ্ধতি | 

প্রথম দিকে জিরকোনিয়ামকে একটি দুর্লভ 
মৌলিক পদার্থ বলে মনে করা হতো। কিন্তু পরে 
সে ধারণাটা পাল্টে যায়। কারণ, অগ্পুসন্ধানের 
ফলে জানা যায় ষে, ক্রোমিয়ামের মতই এই ধাতুটি 
ভূপৃষ্ঠে প্রচুর পাওয়া যেতে পারে। স্থৃতরাং বলা 
যেতে পারে যে, আমাদের বিশেষ পরিচিত তামা, 
সীসা, দস্তা এবং নিকেল প্রভৃতি ধাতুর চেয়েও 
জিরকোনিয়াম সহজলভ্য । পূর্বেই বলেছি, গোমেদ 
থেকে প্রধানতঃ জিরকোনিয়াম পাওয়! যায়। 
হাফনিয়াম নামক আর একটি ধাতুও এই জির- 
কোনিযাঁমের সঙ্গে যুক্ত। যে ব্যাডেলাইটের কথা 
আগে উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে জিরকোনিয়ামের 
অশ্জানজারিত একটি পদার্থ-গোমেদ-এর সঙ্গে 
তার সম্পর্ক খুবই কম। 

গোমেদ দানা অবস্থায় যেমন খনিতে পাওয়া 
যায় তেমনি চুর্ণাবস্থায়ও পাঁওয়া বায়। সমুদ্রো- 
পুলের বালুকারাশিতে এ গোমেদ চূর্ণ পাওয়া 
যায়। এখানেই পাওয়া যাঁয় সবচেয়ে বেশী গোমেদ। 
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গোমেদ ছাড়া এই মমুদ্রোপকূলবর্তী বালুকারাশিতে 
পাওয়া যায় ইলমেনাইট, রুটাইল এবং মোনাঁজাইট | 
নদীর বুকে যে সব নুড়িপাথর পাওয়| যায় তাতে 
এবং সমৃদ্রোপকৃলবতীঁ বালুকারাশিতে ৪ ব্যাড, 
লাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে । 

বিশ্বের প্রায় পনেরোটি দেশে আকরিক জির- 
কোনিয়াম পাওয়া যায়। এর মধ্যে জিরকোনিয়াম 
উৎপাদক ছয়টি প্রধান দেশ হচ্ছে - মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
জাপান, অষ্টেলিয়া, ব্রেজিল, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা 
এবং ভারত । 

ভারতে ত্রিবাস্কর-কোচিন রাজ্যের ( অধুনা 
কেরল রাজ্য )বেলাভূমিতে বালুকাঁরাশির মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে জিরকোনিয়াম আছে বলে জানা 
গেছে। জিরকোনিয়াম ছাড়া এ স্থানে আরও 
নানাপ্রকার ধাতুর সন্ধান পাওয়! গেছে যা পার- 
মাণবিক শক্তি উৎপাদনে একান্ত আবশ্যক । এ সব 
ধাতুকে বিচ্ছিন্ন ও বিশুদ্ধ করবার জন্যে কেরালায় ও 
ভীরতের কোন স্থানে যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ের প্রায় ২০টি বাষ্টে জিরকোনিয়াম 
পাওয়া যায়। সেখানে ইলমেনাইট, রুটাইল, 
মোনাজাইটের সঙ্গে জিরকন বালিকণার আকারে 
এবং সোনা-মোনাজাইট পাথরের হুড়ির গায়ে জির- 
কোনিয়াম পাওয়া যায়। অষ্টেলিয়ায় সমুদ্রের 
উপকৃলস্থিত বালিকণ৷ থেকে, ব্রেজিলে ব্যাডেলাইট 
থনি থেকে এবং ফরাপী পশ্চিম আফ্রিকায় উপ- 
কৃলস্থিত বালুকারাশি থেকে জিরকোনিয়াম পাওয়া 
যাঁয়ু। 

উপরে যে কয়টি দেশের নাম করেছি তাছাড়া 
বেলজিয়ান কঙ্গো, ম্যাডাগাস্কার, দক্ষিণ রোডে নিয়া, 
স্পেন, থ্যাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পিংহল এবং 
রাশিয়ায় জিরকন পাওয়া যায়। 

সারা বিশ্বের গোমেদ ও জিরকোনিয়াম উৎ- 
পাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত সঠিক হিসাব জানবার 
উপায় নেই। এ ছুটি ধাতুই পারমাণবিক শক্তি 
উত্পাদনে প্রয়োজনীয় বিধায় এ সব হিসাব 


জিরকোনিয়াম 
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স্বাভাবিক কারণেই গোপন রাখা হয়। তবু যতদূর 
জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বে প্রচুর 
পরিমাণে জিরকোনিয়াম আকর সঞ্চিত আছে। 
দেশ হিসাবে এক মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেই ৫* থেকে ১৫০ 
লক্ষ টন জিরকোনিয়াম আকর সঞ্চিত আছে। 
আগামী ১০০ বছরে যত জিরকোনিয়াম প্রয়োজন 
হবে, এ সঞ্চয় তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বলে অনেকে 
মনে করেন । 

ভারতের সঞ্চয়ও কম নয়। এখানেও ৫« 
লক্ষ টনের চেয়ে বেশী জিরকোনিয়াম আকর 
পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞের] মনে করেন। ব্রেজিলে 
১০ লক্ষ টন ব্যাডেলাইটের সঞ্চয় আছে বলে 
অনুমান করা হয়েছে । গোমেদ আর ব্যাডেলাইট 
খনি থেকে উত্তোলন করার চেয়ে এ ছুটি ধাতুর 
পিগড পরিবহন ও বিপণন অনেক বেশী ব্যয়সাধ্য 
বলে অনেক দূর স্থানে, যেখানে অনেক বেশী গোঁমে? 
ও ব্যাঁডেলাইট পিগড আছে, কাছ আরম্ভ করা 
হয় নি। 

বর্তমানে পারমাণবিক শক্তি উৎ্পাদ্নেই 
প্রধানত: জিরকোনিয়াম ব্যব্হত হয়। কারণ হচ্ছে, 
এর অদ্ভূত ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাছাড়া চেইন 
বিয়্যাকশনের জন্যে যে নিউট্রন দরকার হয়, 
জিরকোনিয়াম তাঁকে শোষণ করে নেয় না। 

জিরোকোনিয়াম ইম্পাতের মতই শক্ত, কিন্ত 
তার চেয়ে অনেক বেশী হাল্কা । এটি রাসায়নিক 
দিক থেকে নিক্ষিয়। পদীর্ঘটি উত্তম তাঁপপরিবাহী | 
এর গলনাস্ক খুবই উচ্চ (প্রায় ১,৫৩০ সেট্টিগ্রেড )। 
আপেক্ষিক গুরুত্বও খুব উচ্চ (প্রায় ৬:৪)। 
ধাতুটি উবে যায় না। কয়েক শ্রেণীর ধাতু, 
রাসায়নিক পদার্থ, কাঁচ ও ধাতুমলের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা এর আছে। এসৰ 
গুণের জন্যেই গোমেদ আর জিরকোনিয়াম 
অতিমাত্রায় ভাল রিফ্ব্যাক্টবী বলে গণ্য হয়। 

উপরে যে সব গুণের কথ! বলা হলো তা আছে 
বলেই গোমেদ আর জিরকোনিয়াম বিশেষ কতক- 


৩৩৩ 


গুলি কাঁজে লাগে; যেমন - চুজীর আঁস্তরণের জন্যে, 
জেট ইঞ্জিনের আস্তরণের জন্তে, ধাতু গল।বার উচ্চ 
তাঁপনহ পাত্রে, তাপমাঁন যন্ত্রবিশেষের টিউবে এবং 
হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইগ্তাক্টরের অন্তরণের জন্যে । 
পিগ্ড থেকে ধাতু নিষ্কাশন ও তা পরিষরণের জন্তে 
জিরকোনিয়াম এবং তার খাদ ব্যবহার করা হয়। 


মৃুৎশিল্পে জিরকোনিয়ামের যৌগিক পদার্থ ব্যবস্ৃত 
হয়। তাঁছাড়৷ চিরণ গ্রলেপণের উপাদান হিসাবেও 
জিরকোনিয়াম ব্যবস্থত হয়। কাচীয় পোসেলিন 
সংযুক্তিতে, পারকান ক্যাপে ও ফ্যান পাউভারে 
জ্িরকোনিয়াম ব্যবহার করা হয়। আ্যালুমিনিয়াম 
গলাবার যন্ত্রপাতির জন্তেও গোমেদ পিও বিশেষ 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


করে প্রয়োজন হয়; কারণ গলিত আযলুমিনিয়ামের 
বার] তা ভিজে যায় না। 

এছাড়া আরও অনেক কাজে জিরকোনিয়াম 
ব্যবস্ৃত হয়। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে 
যে জিরকোনিয়াম প্রয়োজন, সে কথা আগেই 
বলেছি। তাছাড়া এখানে উল্লেখ করা যেতে 


পাঁরে যে, জিরকোনিয়ামের জন্যেই যুক্তরাষ্ট্রে 
পারমাণবিক ডুবোজাহাজ নটিলাস এবং সি-উলফ 
নির্মাণ সম্তব হয়েছিল। তবে নতুন ধরণের ইস্পাত 
এবং আযালুমিনিয়াম খাদ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে 
বুটেন যে পারমাণবিক সাবমেরিন তরী করেছে 
তাতে হয়তো 
করে নি 


তারা জিরকোনিয়াম ব্যবহার 





মেফিন্ডের ইম্পাত কারখানার গব্ষেণাগারে 

পদার্থের গঠন-প্রকুতি নির্ণয়ের জন্যে ১০০,০০০ 

গুণ পরিবর্ধনক্ষম এই ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপটি 
স্থাপিত হয়েছে। 


বিকিরণে বিপত্তি 


প্রীরামগোপাল চট্রোপাধ্যায় 


রাশিয়া ও আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা 
পরীক্ষা করতে লেগে গেছে । ইউরোপ ও এশিয়। 
খণ্ডের দেশগুলি শঙ্কিত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ । কেবল 
বোমার অপ্রমেয় ধ্বংদশক্তির কথা ভেবে নয় 
যেদেশে বোমা পড়বে না, সে দেশও যে ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে পারে, তারই ছুর্ভাবনায়। হিরোশিমা ও 
নাগাসাকি সহরের উপর পার্মাণবিক বোম! 
পতনের ফল এবং পারমাণবিক শরির বিব্ধি 
পরীক্ষালৰ ফল দেখেই মানুষের এই ছূর্ভাবন]। 
হিরোশিমা সহরের সাড়ে পাঁচশ” গজ উপরে 
বাযুমণ্ডলে পারমাণবিক বোমা ফাটলো। তাতে 
সহরের পাচ মাইলের মধ্যে কোন কিছু আর 
আস্ত রইলো না। সাত মাইল দূর অবধি জিনিষ- 
পত্র ধ্বংস হলো। দু-লক্ষ লোক মারা গেল। 
দ্বিতীয় বোমাঁটি পড়লো নাগাপাকিতে। আট 
মাইলের মধ্যে কোন প্রাণী আর জীবিত রইলো 
না। ঘরবাড়ীর ধ্বংলাবশেষের চিহ্ন পর্বস্ত থাকলে। 
না। সাত মাইল উচু অবধি লেলিহান অগ্রিশিখা 
উঠলো । ইম্পাত-গলানো প্রচণ্ড তার উত্তাপ। 
মুতের সংখ্য। পচাত্তর হাজারের উপর হলো। 
হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংস করবার ক্ষমতা 
আরও বেশী। হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ১০০৮) 
চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি হিলি- 
য়ামের পরমাণু স্থষ্টি করা গেল। তখন হাইড্রোজেন 
পরমীণুর ভবের প্রায় শতকরা ০৮ ভাগ অংশ 
তিরোহিত হলো। বিজ্ঞান বলে, পদার্থের বিনাশ 
নেই। এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। 
এখানেও হাইড্রোজেনের অংশ বিনষ্ট হলে। না। 
এখানে পদীর্ঘ শক্তির রূপ নিল। হাইড্রোজেনের 
ংশ শক্তিতে রূপাস্তরিত হলে! । গ্রচণ্ড এ শক্তির 


রপ। পারমাণবিক বৌমা বিক্ষৌরণও পদার্থ 
থেকে শক্তি স্ষ্টির পরিচয়। সেখানে তেজক্ষিয় 
ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে জ্যোতি:কণ! বিকিরিত 
হয়। ইউরেনিয়াম পরমাণু অন্য পদার্থে পরিণত 
হয়। পদার্থ, শক্তির রূপে দেখা দেয়। এ শক্তির 
চাইতে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হওয়ার 
সময় উপজাত শক্তি আরও বেশী ধ্বংসকারী । 

উনবিংশ শতীন্দীর শেষ দশকে তেজজ্ষিয় পদাথ 
আবিষ্কৃত হয়। এরা মৌলিক পদার্থ। এদের 
বিশেষ ধর্ম এই যে, এদের পরমাণুগুলি আপনা 
আপনি ভেঙে গিয়ে নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি 
করে। ইউরেনিয়ীম, রেডিয়।ম প্রভৃতি এই জাতীয় 
পদাথ। এদের পরমাণুর ভীঙন কেউ রোধ করতে 
পারে না এবং কমাতে বা বাড়াতেও পারে না। 
বিকিরিত জ্যোতিঃকণাগুলির স্বরূপ জানা গেল। 
তারা তিন রকমের-আল্ফা, বিটা আর গাম|। 
আল্ফা কণার ভর হিলিয়াম পরমাণুর ভরের 
সমান। আল্ফা কণ। ছু-ভাগ পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। 
এর গতি সেকেণ্ডে দশ হাঁজার মাইল। আল্ফা 
কণ] পাতলা আলুমিনিয়াম চাদরের মধ্য দিয়ে 
যেতে পারে না। বিটা কণা একভাগ নেগেটিভ 
তড়িত্-যুক্ত। এগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুর চাইতে 
হান্কা। ১৮৪৫ট] বিটা কণার ভর একটা হাইড্রোজেন 
পরমীথুর ভরের সমান। আল্ফা কণার মত এরও 
গতি সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল। বিটা কণ! কিন্ত 
পাতলা আ্যালুমিনিয়াম চাদরের ভিতর দিয়ে 
অনায়াসে চলে যেতে পারে। গামারশ্মি তড়িত্-যুক্ত 
নয়। গামারশ্মি রঞ্জেনরশ্মির মত। রঞ্জেন্রশ্মির 
চাইতে বেশী শক্তিশালী। গামারশ্মি দশ ইঞ্চি 
পুরু সীনার ভিতর দিয়ে অনায়াসে চলে যায়। 


৬৬২ 


তেজন্মিয় পদার্থের বিবিধ ধর্মের কথা জানা 
গেল। তার সঙ্গে বিস্ময়কর নতুন কথা প্রকাশিত 
হলো। আদিকালের বিজ্ঞানী বলেছিলেন, পদার্থের 
বিনাশ নেই। এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের সৃষ্ট 
হয়। বলেছিলেন, শক্তির বিনাশ নেই । এক শক্তি 
অন্য শক্তিরূপে প্রকট হ্য়। এ কালের বিজ্ঞানী 
বললেন, শুধু তাই নয়-_-পদার্থও শক্তিতে পরিণত 
হয়। কৃর্যমণ্ডলে পদাথ অহরহ শক্তিতে পরিণত 
হচ্ছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের রূপ নিচ্ছে। 
আর সঙ্গে সঙ্গে হাইড়ৌজেনের খানিক অংশ ্ুর্ষের 
প্রচণ্ড শক্তিরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। পরীক্ষাগারে 
কৃত্রিম উপায়ে তেজক্ষিয় মৌলিক পদার্থের সাহায্যে 
মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা গেল। উত্ভতাবিত হলো 
পারমাণবিক বোমা । তার শক্তির দুরপনেয় পরিচয় 
পেল জাপানের অধিবাসীরা । 

স্বাস্থ্যের পক্ষে এই বিকিরণ ক্ষতিকর । পার- 
মাণবিক বোমা বিস্ফোরণে বিকিরণ সৃষ্টি হয়। 
গ্রচণ্ড তাপ ৃষ্টি হয়। ঝড়ের বেগ টি হ্য়। 
ধরা যাক, একট বিশ কিলোটন বোমা কলকাতা 
সহরের দু-হাজার ফুট উপরে বিস্ফোরিত হলো । 
কি হবে তখন? একমাত্র বিকিরণ লেগে ধোল 
হাজার লোক মরবে । আটচল্িশ হাঁজাঁর লোক 
তাঁপে পুড়ে মরবে। চল্লিশ হাজার ঝড়ের ধাক্কায় 
মরে যাবে। কেবল তাই নয়, কলকাতা থেকে 
২২০ মাইল দুরেও লোক মরবে । দশ মাইল 
পরিধির ভিতর ঘড়বাড়ী, গাঁছপাল। সব ধ্বংস হয়ে 
যাবে। তেজক্ষিয় পদার্থ-মিশ্রিত ধুলা বায়ুমগলে 
৮০,০০০ ফুট উচু অবধি ভেসে বেড়াবে। ২২০ 
মাইল লম্বা আর ২০ মাইল চওড়া জায়গা জুড়ে 
তেজক্রিয় ধুলা বয়ে যাবে। তেজক্ষিয় পদার্থের 
আয়ুক্ষীল অবধি থাকবে। তেজঞ্রিয় ট্রন্পিয়াম 
পরমাণুর আয়ুঞধাল তরিশ বছর। বিজ্ঞানীরা 
হিনাব করে দেখেছেন যে, সারা দেহে এক সময়ে 
৬০০ রঞ্জেন বিকিরণ লাগলে মানুষ আর বাঁচে না। 
তার চেয়ে কম লাগলে অঙ্গহানি হয়। হাইড্রোজেন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৬ষ সংখ্যা 


বোম] বিস্ফোরণের এক ঘণ্টা পরে ২৫০ বর্গমাইল 
জুড়ে ৬২৫ রগ্রেন বিকিরণ সব মানুষের দেহে 
লাগতে পারে । তাঁতে সবাই মরে যেতে পারে। 
৬২৫ রঞ্চেন বিকিরণ লাগতে মাত্র পনেরে৷ মিনিট 
সময় নেবে। উনিশ ইঞ্চি পুরু কংক্রিটের 
দেয়ালের পাঁশে আশ্রয় নিলে বিকিরণ কম লাগে; 
২'৫ বঞ্জেনের বেশী লাগে না। তাতে প্রাণহানি 
হয় না। 

বিকিরণে দেইকোঘ আহত হয়। স্থস্থ কোঁষ 
রুগ্ন হয়ে পড়ে। ক্যান্সার কোষ উৎপন্ন হয়। 
বিকিরণ স্বল্প পরিমীণে হলেও উপরধূ.পরি লাঁগলে 
দেহকোষ ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম প্রথম যে 
বিকিরণ লাগে তার পরিচয় তৎক্ষণাৎ পাঁওর। যায় 
ন।। অনেক সময় অনেক বছর পরে তার কুফল 
দেখা দেয়। বিকিরণ লাগাতে প্রাণীর প্রজননশক্তি 
কমে যেতে পারে। দেহে ক্ষত প্রকাশ পেতে 
পারে। ক্যান্সার হতে পারে। অকালে বাঁধক্য 
এসে যেতে পারে। বঞ্চেনরশ্মি বা বিকিরণ নিয়ে 
যেসব চিকিৎসক কার্জ করেন, তাদের সম্তানাি 
কম হয় বলে প্রকাশ। এক্ষেত্রে অবশ্য মতঙেদ 
থাকতে পাবে। ত্রিবাঙ্কুরে সমুত্রোপকূলে তেজশ্রিয় 
পদার্থের আকর মোনাজাইট বালুকারাশি রয়েছে। 
তিরিশ বছর ধরে সেই বালুকারাশিতে বান করলে, 
বালুকারাশি নিয়ে কাজ করলে প্রা ৭০ রঞ্জেন 
বিকিরণ একক্গন মানুষের দেহে লাগা উচিত। 
সেখানে মতস্যজীবীরা তো পুরুষামুক্রমে বালুকা- 
রাঁশির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে! তাদের সম্তানাদির 
সংখ্যা তো! কম দেখা যায় না। 

বিকিরণ নিয়ে কাজ করবার ফলে অনেকেরই 
লিউকিমিয়! বা রক্তের ক্যান্সার হয়। রেডিয়াম 
আবিষ্বত্রী ম্যাডাম কুযুরী ও বিকিরণ নিয়ে গবেষণা- 
কারিণী তার কন্তা জোলিও-ক্যুরী, দু-জনই 
রক্তের ক্যান্সার রোগে মারা গেছেন। বিকিরণ 
নিয়ে চিকিৎসা করবার ফলে অনেক চিকিৎমকের 
লিউকিমিয়া হয়েছে বলে প্রকাশ । দীর্ঘদিন ধরে 


ভুন, ১৯৫৭] 
লামান্ত পরিমাণে স্বল্ক্ষণের জন্তে বিকিরণ লাগলেও 
তার সঞ্চিত কুফল অবশ্যই প্রকট হতে পারে। 
ডক্টর লরেম্দ বলেছেন, হাইড়োজেন বোমা 
বিস্ফোরণে লন্ধ বিকিরণ ও তেজক্িয় পদার্থ বামু- 
মণ্ডলে যতটুকু থাকে তাতে প্রাণীদের কোন ক্ষতি 
হতে পারে না। অতএব পুথিবীর অধিবাসী 
নিশ্চিন্ত থাকুক । ডক্টর লরেন্স নিজে আমেরিকান। 
আমেরিকায় বিবিধ পরীক্ষালন্ধ ফলাফল কিন্ত 
অন্যরূপ। আমেরিকান চিকিৎসকেরা কিন্তু দেশ- 
বাশীকে এত বড় আশ্বান দিতে পারছেন না। 

পদার্থের তেজক্িয়তা কোন উপায়ে রোধ করা 
যায় না। বিকিরণের কোন প্রতিষেধক এখনও 
জানা যায় নি। বিাকরণে আহত হলে তার কোন 
চিকিৎসা এখনও নেই | জাপানী চিকিৎসক মাসা৪ 
স্থজুকী সাত বছর আগে পারমাণবিক বোমার 
বিকিরণের ফলাফল সম্পর্কে যা বলেছেন, আজও 
তা সত্য। বিকিরণ থেকে রক্ষা পেতে হলে দ্রেহে 
যাতে বিকিরণ না লাগে তার জন্যে সাবধান হতে 
হবে। বিকিরণে দেহকোষ আহত হলে দেহের 
নিজন্ব জীবনীশক্তির উপর সেরে ওঠবার ভাঁর দেওয়া 
ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। কোন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেরে ওঠবার আর কোন 
পথ নেই। 

ডক্টর লরেন্স অভয় দিলেও মানুষ নিঃশঙ্ক হয় কি 
করে? অধ্যাপক জোলিও কুযুরী যে, বলেছেন, 
বাযুমণ্ডলে তেজক্ষিয় পদার্থের পরিমাণ বুদ্ধি পেলে 
ক্যান্সার রোগীর সংখ্য। বুদ্ধি হবে। হাইড্রোজেন 
বোম] বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত তেজক্কিয় ষ্রন্‌ 
সিয়াম-৯*-এর আযুফ্ধাল তিরিশ বছর। তেজজ্ছিয় 
্রন্সিয়াম বায়ুমগ্ডল থেকে ধুলা ও বুষ্টিবাহিত 
হয়ে ক্রমে মাঠে ক্ষেতে এসে জমবে। গরু-মহিষে 
ঘান খাবে। মানুষ সব্জী খাবে। অস্থিকোষে 
্রন্সিয়াম-৯* ধীরে ধীরে সঞ্চিত হবে। অস্থি-র 
কোষ, মজ্জার কোষ রোগগ্রন্ত হয়ে অস্থির 
ক্যান্সার, বুক্তের ক্যান্সার দেখা দেবে। ইংল্যাণ্ডের 


বিকিরণে বিপান্তি 


৩৩৩ 


ওয়েল্সে মাঠঘাঁট তেজঙ্রিয় ই্রন্সিয়াম সংক্রামিত 
হয়েছে। বুটিশ সরকার মধ্যে মধ্যে গোছুপ্ধ 
ইত্যাদির তেজক্রিয়তা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থ। 
করেছেন । পররাষ্ট্র বিভাগের মিঃ লয়েড বলেছেন, 
হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে এত ভয়ের কিছু 
নেই। এসব কেবল বিপক্ষ শক্তির ভিত্তিহীন ভয় 
দেখানো! তারা চায় না যে, ইংল্যাণ্ড পার- 
মীণবিক শক্তিতে বলশালী হয়ে ওঠে। ক্যানবেরায় 
মিঃ কেণি বলেছেন, বুটেন যেন লোকের কথ! 
শুনে হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা বন্ধ না করে। 
জেনেভাতে ভারতীয় চিকিৎসক লক্ষ্ণ্বামী মুদালিয়র 
সত্য কথাই বলেছেন যে, বিকিরণে বিপদের আশঙ্কা 
অব্শঠই আছে। তবে তাঁর বহর কত, তা হয়তো 
সঠিক জানা নেই। তেজক্ষিয় পদার্থ দেহকোষে 
আশ্রয় নিলে সহজে দুরীভূত হয় না। এ তো 
পরীক্ষিত সত্য! হেগ থেকে অধ্যাপক বারলাগ 
পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্বন্ধে ওলন্দাজ সরকারকে 
অবহিত হতে বলেছেন। উধ্বেণে নভোমগুলে 
তেজক্ষ্িয় পদার্থের কণা সঞ্চিত হ্য়েছে। সেখান 
থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে। 

পারমাণবিক শক্তি কমিশন পারমীণবিক 
শক্তিক তড়িংশক্তিতে বূপায়িত করতে চান। 
তাঁর জন্যে কলকারখানা, পরীক্ষা! কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে। বিকিরণ লেগে কমাঁদের স্বাস্থাহানি হতে 
পারে। সপ্তাহে *৩ রঞ্জেনের বেশী বিকিরণ 
লাগলে দুরারোগ্য রোগ কৃষ্টি হতে পারে। তাই 
কমীদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। বিকিরণ দেহে 
কোনক্রমে লাগতে দেওয়া] হয় না। তেজক্িয় 
পদার্থ শিয়ে কাজ করবার সময় রবারের দস্তান। 
পরা হয়। কলঙ্ক-না-পড়৷ ইস্পাতের পাত্রে, বিকিরণ 
শোষণ করতে পারে, এমন প্রলেপ মাখানো 
কাগজ বিছানে। হয়। পরীক্ষাগারের মেঝেতে বা 
কাজ করবার টেবিলে তেজক্িয় পদার্থ পড়লে 
তখনই মুছে নেওয়া হয়। কাজের সময় কর্মীরা 
সামনে সীসার পাত খাড়া করে রাখেন। 


৩৩৪ 


কারখানায় ধূল| ও ময়লা জল তেজক্রিয় পদার্থে 
ক্রামিত হয়। ঘরদরজা, টেবিলচেয়ার, দেয়াল, 
মেজে বিশেষ সাবধান হয়ে ধোয়ামোছা করতে হয়। 
ময়লা জল ও আবর্জনা নদীতে ফেলা বিপজ্জনক । 
জল তেজক্ষিয় হয়ে পড়ে। তাতে নদীর মাছ 
তেজক্রিয় হয়। মাছের দেহের ফস্ফরাস অংশ 
তেজক্রিয় হয়। সেটা তেমন বিপজ্জনক নয়। 
তেজক্িয় ফস্ফরাসের আযুক্ষাল মাত্র চৌদ্দ দিন। 
তাই মাছ ধরা, বাজারে আনা, বিক্রী হওয়া, কোটা- 
বাছা, বাধা-খাওয়ার মধ্যে চৌদ্দ দ্রিন কেটে 
যাওয়ার সম্তাবনা। ততদিনে তেজক্ষিয়তা দূর হয়ে 
যায়। খরগোন, গিনিপিগ, ইদুর তেজক্রিয় পদার্থ 
নিয়ে পরীক্ষার কাঁজে লাগে । পরীক্ষার পর তাদের 
মৃতদেহে তেজক্ষিয় পদার্থ সংক্রামিত হয়। সেগুলি 
পুড়িয়ে ভম্ম মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। তেজঙ্ছিয় 
ময়লা জল ও আবর্জনা নদীতে ফেল! জনস্বাস্থ্যের 
হানিকর। তাই বড় বড় ট্যাঙ্কে করে সেই জল 
ভূগর্ভে পুঁতে ফেলা ভাল। কোন কোন পদার্থের 
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[ ১০ম বধ, ৬ সংখ্যা 


তেজক্ষিয়তা শতসহত্র বর্ষ অবধি ব্জায় থাকে। 
তাই মাটিতে পুঁতে ফেললেও বিপদ কাটে না। 
কোনক্রমে মাটি ভিজে গেলে তেজন্ক্রিয়ত1 ছড়িয়ে 
পড়ে। সেমাটিতে ঘাম বা সবজী জন্মালে তা 
তেজক্ষিয় পদার্থ সংক্রামিত হবে। গরুবাছুর, জীব- 
জন্ত সে তেজক্ষিয় ঘাস খেলে তাদের দেহকোষে 
তেজঙ্ছিয় পদার্থ আশ্রয় নেবে। তাদের ছুধ বা মাংস 
খেলে মানষের দেহে তেজক্ষিয় পদার্থ এসে পড়বে। 
জনশ্বাস্থ্যেরও হানি হবে। বিশেষ করে শিশুরা 
আক্রান্ত হবে। হযুতে] উত্তরকালে জননশক্তি হাস 
পাবে; গর্ভধারণ শক্তি লোপ পাবে। আজকার 
চিকিৎসকের তাই চিস্তিত হয়ে পড়েছেন । 
কুটনীতিজ্ঞ পবীক্ষাগারের গবেষণালৰ ফলের 
স্থযোগ নিচ্ছেন। ভূলে যাচ্ছেন, মারের তেমন 
সাবধান নেই! বিকিরণ তো! তাদের সমীহ করবে 
না! প্রহারোগ্ঠত বজ সংবরণ করবার জন্যে 
দেবতার! স্তব করেছিলেন। আজ পারমাণবিক 
শক্তি স'বরণের জন্গে বিশ্বব্যাপী উপরোধ চলেছে। 


ললিতা ৮ 
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মানুষ ও প্রকৃতি 
্রীমৃত্যু্জয়প্রসাদ গুহ 


জ্বানোন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মাঁচুষ সর্বপ্রথম 
যা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল তা হলো! 
আকাশ ও পৃথিবী। অনন্ত রহন্তে ভরা এই বিশ্ব- 
প্রকৃতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলে! 
মানুষের বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে । মানুষ অবাক 
হয়ে দেখলো, রাত্রিশেষে পৃবের আকাশ ত্রমশঃ লাল 
হয়ে ওঠে, আর প্রকৃতির বুক থেকে অন্ধকীরের 
কালে! আবরণ সরে যাঁয়। একটু পরেই দেখা 
যায়, অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় দিগদ্রিগম্ত উদ্ভাসিত করে 
প্রকাণ্ড একটা থালার মত স্র্য দেখা দিয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত সমাহিত পৃথিবীর বুকে জেগে 
ওঠে প্রাণের সাড়া; সমগ্র বনভূমি পাখীর 
কাকলীতে মুখরিত হয়ে ওঠে। অন্ধকারের 
মাঝে এই যে আলোর প্রকাশ, যা থেকে এক 
মুহূর্তে পৃথিবীর সব কিছুই স্ুন্বর, প্রাণচঞ্চল হয়ে 
ওঠে তা দেখে মানুষের মনে অপূর্ব বিস্ময় জাগা, 
অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 
তাই হিন্দু শাস্ত্রাহমারে সত্য, শিব ও সুন্দরের 
ধ্যানে মগ্র হওয়ার এইটাই সবচেয়ে উপযুক্ত 
মুহূত। 

সুর্ইই আমাদের জীবন ও কর্সের প্রেরণা- 
দাতা। সুর্যের অফুরস্ত তেজশক্তিকে আশ্রয় 
করেই পৃথিবী হয়েছে শস্তশ্যামলা, ফুলে-ফলে 
ভরা, দিকে দিকে জেগে উঠেছে প্রাণের স্পন্দন । 
সুর্ধরশ্মির সংস্পর্শে এসে পৃথিবী কলুষমুক্ত হয়, 
আমাদের দেহ-মন পবিত্র হয়। বান্তবিক যুগ 
যুগ ধরে সুর আমাদের প্রভৃত আলোক এবং 
তাপশক্তি দান করছে বলেই আমাদের প্রাণের 
স্পন্দন বজায় রয়েছে। স্র্ধের অভাবে এই 
পৃথিবীর কি দশ! হবে তা ভাবতেও শরীর 


রোমাঞ্চিত হয়। এই শন্তশ্যামল] সুন্দর পৃথিবী 
অচিরেই অন্ধকার, তুহিন্শীতল, জনপ্রাণীহীন 
মরুভূমিতে পরিণত হবে। প্রাচীন খধিগণ একথা 
সহজেই উপলদ্ধি করেছিলেন; তাই তারা 
স্র্ধকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। তাদের 
মন্ত্র ছিল--”গ জবাকুক্ছম সঙ্কাশং কাশ্ঠপেয়ং 
মৃহাছ্যতিং ; ধান্তারিং সর্বপাপস্বং প্রণতোম্মি 
দিবাকরং |” এছাড়া প্রত্যেকটি ব্রাঙ্ষণকে যে 
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয় তাতে 
আছে--“ও ভূর্ভব স্ব তত সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো- 
দেবস্ত ধীমহি ধিয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।” অর্থাৎ 
আমরা সেই সবিতার বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি, 
যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন। 

রাতের আকাশে যা! সবচেয়ে সহজে মানুষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, সে হলো টাদ। সুর্য অন্ত- 
মিত হলে গোধুলির সোনা সরিয়ে জ্যোত্মার 
হীরা ঝরতে থাকে, লক্ষ কোটি তারার মুক্তা 
ফুটে ওঠে। নীলাম্বরীর আচল চু'ইয়ে আলো! 
ঝরে ঝিরঝির। উচু পাহাড়ের চূড়া, নদ-নদী, 
বন-উপবন সব যেন এক কিরণ রেখায় ঝলমল 
করতে থাকে। চাদের ম্িপ্ধ জ্যোৎল্সীয় সমগ্র 
পৃথিবীর বরতম্থ যেন এক মোহময় মাদকতায় 
ভরে ওঠে। | 

বৈদিক খধিগণ ব্রন্ষের ষে বিরাট বূপ বর্ণন। 
করেছেন, হুর্য ও চন্দ্রকে তার ছুটি চক্ষুরূপে 
কল্পনা করেছেন--“অগ্রিমূর্ধ1 চক্ষুষি চন্জ্রন্থযৌ”। 
এই পৃথিবীতে যা কিছু স্ন্বর, যা কিছু প্রকাশিত, 
তাই আমর! দেখতে পাই এই ছুটি চক্ুর 
সাহায্যে। 


থথেদে চন্দ্র সোমরপে বণিত হয়েছে। 


৩৩৬ 


সেখানে আছে--“সোম দীপ্চিমীন; তার জ্যোতি 
কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার নাশ বরে। সোম সর্বদরশী) 
সুর্য যেমন দিবা সকলকে রশ্মি দ্বারা পূর্ণ করেছে, 
সোম তেমনই দীপ্তি ছার ছ্যাবা পৃথনী পুর্ণ 
করেন। নদী যেমন স্ফীত হয়, সোম তেমনই 
দেবগণের পানের নিমিত্ত স্ফীত হন। সোম 
পীযূষ, ন্বর্গধামের শ্রেষ্ঠ পানীয়। পিতৃগণ সোম 
পান করেন। পৃথিবীর কেহ তোমায় পান 
করতে পায় না। হে দেব সোম! তোমাকে যে 
পান করা হয়, তাতে তোমার একেবারে ক্ষয় 
হয় না, আবার বৃদ্ধি হয়।” ( আচাধ যোগেশ 
চন্দ্র বিগ্ভানিখি প্রণীত “বেদে দেবতা ও কৃষ্টি কাল” 
নামক গন্থ দ্রষ্টব্য) বাস্তবিক চন্দ্র সম্পর্কে এর 
চেয়ে সুন্দর অথচ বাস্তব বর্ণনার কথা আমরা 
কল্পনাও করতে পারি না। 


রহস্যময় এই প্রকৃতি! তাই একদিকে 
দেখতে পাই প্রথর রৌদ্রকরোজ্জল দিবা 
দবিগ্রহর, আর একদিকে অিপ্ধ জ্যোৎন্সায় ভরা 
মোহময় রাত। এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভে্দ! 
একের চোখ ঝল্সীনো রুদ্র রূপ, অন্যটির মনো- 
মুগ্ধকর শান্ত, নিঞ্ধ মুতি। টাদের রূপ গর্ব 
করবার মত, এটা ঠিক; কিন্তু এজন্যে সুর্যের দান 
কম নয়! হুর্য যদি তার অফুবস্ত ভাণ্ডার 
থেকে সব সময় প্রচুর হুর্ধকিরণ বিলিয়ে না 
দিত তবে কোথায় থাকতো চাদ্দের এমন রূপের 
গর্ব! অন্ধকার কালো আকাশে সে ঘুরে 
বেড়াতে৷ ঠিকই, কিন্তু মর্ত্যের মানুষের কাছে 
তার এই সুন্দর, জিঞ্ধ রূপ অপ্রকাশিত থেকে 
যেত চিরকালের মত। এজন্যে হিন্দুদের কাছে 
টাদের চেয়ে সথর্যই অধিকতর বরণীয়। 

রাতের আকাশে শুধু কি টাদই আছে? 
দিনের আকাশে স্থ্ধ ছাড়া আর কিছুই দেখা 
যায় না, কিন্ত রাতের আকাশ অসংখ্য বৈচিত্র্ে 
ভরা। দিনের শেষে সথর্ধয অন্ত গেলে অন্ধকার 
কালো আকাশের গায়ে যেন অসংখ্য দীপ জলে 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা 


ওঠে। এদের মধ্যে আছে নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, 
নীহারিকা এবং আরও কত কি! নক্ষত্রের আলো 
শ্লান, সর্বদাই যেন ঝিকৃমিক করছে । এদের কোনটি 
সাদা, কোনটি নীল, কোনটি হল্দে, কোনটি লাল। 
এব! পরস্পরের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে বলে 
মনে হয় না। কিন্তু গ্রহগ্ুলি স্থির থাকে ন। 
নক্ষত্রের তুলনায় সরে সরে যায়। তাছাড়া গ্রহগুলি 
স্থিরভাবে উজ্জল আলো দেয়, ঝিকৃামিক করে 
না। বাস্তবিক ছায়াপথ, গ্রহ-উপগ্রহ এবং রূপময় 
নক্ষঞমণ্ডল সব মিলিয়ে রাতের আকাশকে যে 
অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলে, তার 
কোন তুলনা নেই। রাতের আকাশের দিকে 
তাকিয়ে থাকলে বিধাতার অপূর্ব রূপস্থগট প্রত্যক্ষ 
করে মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়; মন 
চলে ষায় প্রাত্যহিক তুচ্ছতার উধ্বে' এক অনস্ত 
রহন্যলৌকের পানে । 


অনংখ্য তারকাখচিত রূপময় আকাশ ম্মরণা- 
তীতকাঁল থেকেই বিভিন্ন দেশের মান্ষের মন্‌ 
বিস্ময়ে অভিভূত করেছে, তাদের কল্পনীকে উদ্দীপিত 
করেছে। কিন্তু আমাদের দেশেই সম্ভবতঃ নক্ষত্র- 
চেনবার পালা সবগ্রথম সুরু হয়েছিল। আচার্য 
যোগেশচন্দ্র বলেছেন যে, আঞ্জ থেকে প্রায় ৫1৬ 
হাজার বছর আগে থেকেই যে এদেশে আকাশ 
পধবেক্ণ করা হতে৷ তার অনেক প্রমাণ আছে 
আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ খখেদে (“আমাদের 
জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ভারতের 
মত মিশর, চীন প্রভৃতি গ্রীক্ষপ্রধান দেশেও হয়তো 
গ্রায় সেই সময় থেকেই আকাশ পর্যবেক্ষণের পাল! 
সুরু হয়েছিল। অতি প্রাচীন ক্যাল্ডিয়ান জাতির 
জীবিকার প্রধান উপায় ছিল মেষপালন। তাদের 
খোলা মাঠে শুয়ে রাত জেগে ভেড়ার পাল পাহারা 
দিতে হতো]; হিংম্র জন্তুর আক্রমণ থেকে এদের 
রক্ষা করতে হতো । রাতের বেলায় ঘাসের বিছানায় 
শুয়ে তারা হয়তো! অবাক হয়ে দেখতো, অসংখ্য 
নক্ষত্রখচিত আকাশের রূপবৈচিত্র্য । কল্পনার 


জুন, ১৯৫৭ |] 


চোখে তারা দেখলো, আকাশের স্থানে স্থানে 
কতকগুলি নক্ষত্র মিলে যেন দলবেঁধে রয়েছে । এক 
একটি দলের বিভিন্ন নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখ! দ্বার! 
যোগ করে পুরুষ, নারী ও নানাপ্রকাঁর জীবজন্তর 
আকার বলে কল্পনা করা হয়। কালক্রমে নক্ষত্র 
চেনবার এই প্রথা হয়তো৷ অন্যান্য দেশের গুণী- 
জ্ঞানীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল । 

নক্ষত্র শব্দের সাধারণ অর্থ তারা। এর বিশেষ 
অর্থ_-এক ব| একাধিক তাঁরা সমন্থিত আকৃতি; 
আধুনিক জ্যোভিবিজ্ঞানে 00773611900 1 আর 
এক অর্থ- চন্দ্রপথের ছু-পার্থখে অবস্থিত ২৭টি বা 
২৮টি নক্ষত্র ; যেমন--অশ্বিনী, ভবণী, কুত্তিকা 
রোহিণী ইত্যার্দি। খধিগণ লক্ষ্য করেন যে, চন্দ্র 
এক এক রাত্রি এক এক নক্ষত্রে বাস করে এবং 
২৭২৮ দিন পরে, যে নক্ষত্র থেকে যাত্রা সরু 
করেছিল সেই নক্ষত্রে ফিরে আসে । খক্‌-সংহিতায় 


আছে--“অথে। নক্ষব্রাণামেযামুপস্থে সেম 
আহিতঃ”) অর্থাৎ নক্ষত্রদের মধ্যে মোমকে (চন্দ্র ) 


স্বাপন করা হয়েছে । 

পুরাণে আছে চাদের সঙ্গে অশ্বিনী, ভরণী, 
কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রের বিয়ে 
হয়েছিল। তাই চাদ এক একটি নক্ষত্রের সঙ্গে 
এক একটি রাত্রি অতিবাহিত করেন। আজ 
সন্ধ্যার পর ঠাদকে এক নক্ষত্রের কাছে দেখা গেল, 
কাল সেই সময়ে তাকে আর একটি নক্ষত্রের কছে 
দেখা ধাবে। এইভাবে ২৭২৮ রাত্রি পরে চাঁদকে 
আবার প্রথম নক্ষত্রের কাছে দেখ! যাবে। 

ধধিগণ লক্ষ্য করেন, ২৭২৮ দিনে চন্দ্র সব 
আকাশট1 পরিক্রমণ করে' আবার পূর্বের জায়গায় 
ফিরে আমে । অতএব যতদুর সম্ভব সমান সমান 
দুরে অবস্থিত নক্ষত্রের সাহায্যে তার! এই চন্দ্রপথ 
চিহ্নিত করেন। নক্ষত্রচক্রে ৩৬০-কে ২৮ ভাগ 
করলে প্রত্যেকের পরিমাণ হয় প্রায় ১৩০। 
এখন ২৭টি নক্ষত্রের নাম পাওয়া যাঁয়। এদের মধ্যে 
ব্যবধান গড়ে প্রায় এই সংখ্যার কাছাকাছি হয়। 

| 


মানুষ ও প্রকৃতি 


৩৩৭ 


পূর্বে ২৮টি নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎকেও ধর] হতো । 
কালক্রমে অভিজিৎ এবং শ্রবণার মধ্যে ব্যবধান 
কমে যাঁয় বলে তাকে পরিত্যাগ করা হয়। তাই 
এখন আমরা ২৭টি নক্ষত্রের বিষয়ই শুধু অবগত 
আছি। 

চন্দের এরূপ নক্ষত্র পরিক্রমা দেখেই পরে 
রাশিচক্রের কল্পনা করা হলো । এতে আছে মেষ, 
বুধ, মিথুন প্রভৃতি বাঁরোটি রাশি বা নক্ষত্রমণ্ডল। 
উক্ত নক্ষত্রের সওয়। ছুটিতে মিলিয়ে হয় এক একটি 
রাশি। খধিরা লক্ষ্য করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে 
সুর্য ক্রমে পশ্চিম থেকে পৃবে সরে যায়। সেজন্থে 
সর্য এক এক মাস এক এক রাশিতে অবস্থান 
করে এবং বাবে! মালে বারোটি বাঁশি পরিক্রমণ 
করে' আবার মেষ বাশিতেই ফিরে আসে। 
স্থধোদয়ের সঙ্গে সন্ধে নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। তাহলে 
সুর্যের অবস্থান নিয় করা হলো কেমন করে? 
খষিগণ এরও একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার 
করেন। পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য পরস্পরের বিপরীত দিকে 
থাকে, অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে ব্যবধান ১৮০০। যে 
নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখা যাবে, তার পশ্চিমে চতুর্দশ 
নক্ষত্রে থাকবে স্থষ। যেমন--চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে 
থাকলে সুর্য থাকবে জ্যে্! নক্ষত্রে, আবার চন্দ্র 
যদি থাকে ফন্তনী নক্ষত্রে তবে সূর্য থাকবে ভাত্র- 
পদায়। 

খধিরা আরও দেখলেন, ্র্য প্রতিদিন পৃব- 
দিকে এক জায়গায় উদ্দিত হয় না। কখনও 
উত্তরে আবার কখনও দক্ষিণে সরে সরে যায়। 
এর নাম উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। | 

পৃথিবীর অক্ষরেখা উত্তর ও দক্ষিণে বাঁড়িয়ে 
দিলে তা যে ছুটি বিন্দুতে আকাশ স্পর্শ করে 
তাদের সুমের ও কুমেরু (00125 0৫ 00০ ০6155081 
৫0200: ) বলা হয়। দর্শকের স্থান থেকে যে 
উধ্ব রেখা কল্পন। করা ধায় ত। আকাশের যেখানে 
স্পর্শ করে তার নাম খ-মধ্য (22210107) এবং 
খ-মধ্য ও ছুই মেরু দিয়ে যে বৃত্ত বচন করা যায় 


৩৩৮ 


তার নাম মধ্যরেখা (16110197 )। পৃথিবীর 
নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরীলে আকাশ যে বৃত্ত রচনা 
কর! যাঁয় তাঁর নাম বিযুববৃত্ত (06155091] 
5002601)| ক্ূর্পথের নাম ক্রান্তিবুন্ত (:0110015) 
এবং ক্রান্তিবৃত্তের মের নাম কদন্ব (6015 0 
(প্রথম চিত্র দ্রষ্টব্য )। 
বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত তিষকভাবে অবস্থিত; 
ভাই তারা পরস্পরকে ছুটো বিন্দুতে ছেদ করেছে। 
সেই ছুটি ছেদ বিন্দুর নাম বিযুব বিন্দু (ঢ08100স)। 
যেদিন স্থ্য বিুব বিন্দুতে উপস্থিত হয় সেদিন দিবা 
ও রাত্রি সমান হয়। সুর্য বসন্তকালে যে বিন্দুতে 


006 2০110610 )। 


শান ও বিজ্ঞান 
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আকাশের নক্ষত্রগুলি স্থির, কিন্তু বিধুববিন্দু 
স্থির নয়। সেটা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে সবে যাচ্ছে। 
প্রায় ১৫০০ ব্ছরে একটা রাশি থেকে সরে অন্য 
রাশিতে বিযুবপাঁত ঘটে । আমাদের জ্যোঁতিষে 
একে বিষুব বিন্দুর চলন না বলে অয়ন-চলন বলা 
হয়েছে । ইংরেজীতে এর নাম 6250151092 ০01 
07০ অয়ন-চলন আছে বলেই 
টব্দিক সভ্যতার কালনির্ণয় করা এবং পৌরাণিক 
কাঁহিনীগুলির সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 
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গ্রথম চিত্র 


থাঁকে তার নাম বাসস্ত বিষুব (৬০17781 2081100) 
এবং শরৎ্কাঁলে যে বিন্দুতে থাকে তার নাম শারদ 
বিষুব ( £&001002] 6900য)| আবার স্থ্য 
ষে ছুই বিন্দুতে এসে উত্তর দিকে কিংবা দক্ষিণ দিকে 
যেতে আরস্ভ করে, সেই ছুই বিন্দুকে বলা হয় 
অয়নাদ্দি ( অয়ন. গতি, আদি-্মআরস্ত ) বা অয়ন- 
বিন্দু (9০015006)1। ষে বিন্দুতে এসে নুর 
উত্তরাভিমুখ হয়, তার নাম উত্তরায়ণাদি (৬/1001 
50101০5 ), আর যে বিন্দুতে এসে দক্ষিণাভিমুখ 
হয় তার নাম দক্ষিণায়নাদি (90100061: 
80156156)। 


ক্রাস্তি। আমাদের শাস্ত্রে একে বলা হয়েছে 


উত্তরায়ণ দেবপক্ষ, অন্যটির নাম দক্ষিণায়ন পিতৃপক্ষ। 
আজ থেকে প্রায় 
বৈশাখ, অর্থাৎ সুর্য মেষরাশিতে এলে বিষুবপাত 
হতো। 
আছে তাতে মেষরাশি, অশ্বিনী নক্ষত্র এবং বৈশাখ 
মামের নাম প্রথমে আছে। 
এখন আর তা হয় না। এখন মহাঁবিষুব সংক্রান্তি 


১১৫০০ বছর আগে ১ল। 


এজন্যে পঞ্জিকায় এখন যে পর্যায় প্রচলিত 
অয়ন-চলনের ফলে 
ঘটে ৭ই চৈত্র। আমাদের দেশে তাই এখন পঞ্জিকা 


স্কার করা হয়েছে এবং ৮ই চত্রকে ১লা টচত্র 
ধরে সেদিন থেকেই বর্ণনার ব্যবস্থা প্রচলিত 


গুন, ১৯৫৭ ] 


হয়েছে। এখন থেকে চৈত্র মাসই হবে বছরের 
প্রথম মাল। খথেদের খধিরা প্রধানতঃ শক্তির 
উপাপনা কর্তেন। তারা জগতে শক্তির অসংখ্য 
প্রকাশ দেখতে পান। যে বস্তকে আশ্রয় করে 
শক্তির প্রকাশ, তাকে দিয়েই শক্তির নীমকরণ 
হয়েছিল। তাই দেখা যায়, সর এক হলেও তা৷ 
কখনও বিষণ, কখনও ইন্দ্র, কখনও দক্ষ, আবার 
কখনও খতুপতি আদিত্যরূপে পূজিত হতেন। 
ধথেদে উল্লেখ আছে, বর্ষচক্র চারটি খতৃতে 
বিভক্ত। সেজন্যে আদিকালে চার আদিত্যের 


মানুষ ও প্রকৃতি 


৩৩৪ 


উত্তর গমন শেষ করে বর্ষা খতু আনেন তখন তীকে 
বলা হয় ইন্দ্র। আবার বিষুব বিন্দুতে এসে তিনি 
যখন দিবা ও রাত্রি সমান করেন তখন তাহাকে 
বলা হয় দক্ষ, অর্থাৎ নিপুণ। 

পরলোকগত আচাধ যোগেশচন্দ্র রাঁয় বিদ্যানিধি 
তার বিভিন্ন গ্রন্থে বেদের দেবতাদের সম্বদ্ধে 
যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাতে তিনি 
দেখিয়েছেন যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্কই বেদে 
দ্রেবতারূপে বণিত হয়েছে । দেবতা শব্দের অর্থ 
দীপ্তিমান বা জ্যোতিক্মান। আকাশে নক্ষত্র 





২য় চিত্র 


পিনাকপানি রুদ্র 


দক্ষিণ কাধে মৃগশিরা) বামে- আরা; ধন্থুর উধ্বে--পুনবহ্ ; 
মধ্যে-_প্রশ্বা ; অধেঃ--লুব্ধক বা শ্বা। 


উল্লেখ আছে। দেই সময় তিন মাসে এক খতু 
গণনা! করা হতো। এই চার আদিত্য আবার 
একত্রে বিষণ নাম পেয়েছিলেন । পরে যখন ছয় খতু 
গণন। করা হতো তখন ছয় আদিত্যের কল্পনা করা! 
হয়েছিল। সুর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিনীয়ন লক্ষ্য 
করে খধিরা হয়তো বুঝেছিলেন যে, বর্ষচক্র অতিক্রম 
করতে বিষুকে ত্রিপা্দ অতিক্রম করতে হয় ( চতুর্থ 
পাদে তিনি আবার ত্বস্থানে ফিরে আসতেন )। 
তাই তাকে বলা হতো ত্রিবিক্রম | যখন তিনি 


সংখ্যাতীত; তাই বোধ হয় আমাদের দেবতাদের 
সংখ্যাও তেত্রিশ কোটি, অর্থাৎ যার কোন হিমাব 
করা সম্ভব নয়। খণ্েদের দেবতা প্রত্যেকেই দ্বর্গে 
থাকেন। কেউই অন্তরীক্ষ অথবা পৃথিবীতে 
থাকেন নাঁ। ধার দীপ্তি নেই, যিনি দিব্য লোকে 
থাকেন না তিনি দেবতা নন। নক্ষত্র হলে দেবতার 
অধিষ্ঠান ভূমি। কোন কোন নক্ষত্রের বেলায় 
তারার সন্নিবেশ দেখেই দেবতার রূপ কল্পিত 
হয়েছে। 


৬৩ 


খথেদে বণিত রুদ্রের কথা চিন্তা করা যাক। 
সেখানে তার যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তাতে আছে-- 
“তিনি জটাধারী। তিনি স্থনাসিক। তিনি 
ভ্রিলোচন (কালপুরুষের মন্তকে তিনটি নক্ষত্র 
আছে), তিনি বীর, দৃঢাঙ্গ, উগ্র, দীপ্তিমান, 
হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি তাম্রবর্ণ (আর 
তারার এই ব্্ণ)। তিনি এক বাহুর দ্বার] গদা- 
ধারণ করেছেন ( পরবর্তীকালে গ্রীক্ম খতুতে তার 
কর্ম প্রকাশিত হলে তিনি বজ্বাহু হয়েছিলেন )। 
তিনি বাম বাহুর ঘার৷ অক্র ( গদা কিম্বা বজ) এবং 
দক্ষিণ বাহুর ছারা জ্যাযুক্ত ধনু ধারণ করেছেন। 
এই ধন্ুঃ পিনাঁক।” বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, 
কালপুরুষ নক্ষত্র দেখেই রুদ্রের এই রূপ কল্পিত 
হয়েছিল ; আর এই মত সমর্থন করতে এখন কারে 
আপত্তির কারণ আছে বলে তো মনে হয়না! 
রুদ্রের মুতি উগ্র, ভয়ঙ্কর। রুদ্র শব্ধ রুদ ধাতু 
( রোদ্নে ) থেকে এসেছে । রোদয়তি ( মনুষ্যান্‌) 
ইতি। মানুষ, গরু, ভেড়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগে 
আক্রান্ত হতো; টৈবন্রমে সেই সময় রুদ্রেরও উদয় 
হতো। খধিগণ মনে করতেন, কুদ্র মড়কের কর্তা। 
তিনি প্রসন্ন থাকলে ভয় থাকবে না। তার কাছে 
স্থথকর ভেষজ আছে। তাই খধিগণ রুদ্রের কাছে 
আরোগ্য প্রার্থনা করতেন। রুদ্র যজ্ঞসাধক, 
তার উদ্দেশ্তটে যজ্ঞ হতে।। তাকে স্ততি ও হ্ব্য 
অর্পণ কর! হতো। খধিগণ দেবতাদের কাছে 
কাম্য অন্ন, ধন এবং অশ্ব ও গবাদি পশু প্রার্থনা 
করতেন। ক্প্রের কাছেও অন্ন ও সুখ প্রার্থনা করা 


হতো। 
খধিগণ লক্ষ্য করলেন, উধার পূর্বে একটি 


নক্ষত্রের উদয় হলো। তখন বসম্তকাল। তার। মনে 
করলেন, সেই নক্ষত্র বসস্ত খতুর কারণ। কার্ষের 
অব্যবহিত পূর্বে ও তৎকালে যা নিয়ত দৃষ্ট হয়, 
তা সেই কার্ধের কারণ। দেখা গেল, একটি বিশেষ 
নক্ষত্রের উদয়ের পর জ্বর ও সংক্রামক রে।গ হয়। 
তাহলে সেই নক্ষত্রে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্ত শক্তিমান 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১*ম বর্ষ, ৬ লংখ্যা 


পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি এসব রোগের 
কারণ । তার স্ততি করলে, তিনি প্রমন্ন হয়ে রোগ 
নিবারণ করতে পারেন। এরূপ কাধ-কারণ 
সম্বন্ধের উপর নির্ভর করেই বেদের বিভিন্ন দেবতার 
রূপ এবং তাদের স্ততি পরিকল্িত হয়েছে। রুদ্র 
এক বিশেষ উদাহরণ । 

প্রাচীন খষিরা কবি ছিলেন এবং তারা উপমা 
প্রয়োগেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তার! 
একদিকে যেমন নক্ষত্রমগুলগুলিকে মেষ, বুষ প্রভৃতির 
আকারে কল্পনা করেছিলেন, অন্তদিকে তেমনি 
আবার আকাশের নক্ষত্র ও নক্ষত্রমগ্ডল গুলিকে 
কেন্দ্র করেই রচনা করেছিলেন কত বিচিত্র কাহিনী! 
বাস্তবিক কোন কোন ক্ষেত্রে কাছাকাছি অবস্থিত 
কয়েকটি নক্ষত্র যেন এসব কাহিনীর চিত্ররূপ 
চোখের সামনে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তৌলে। এই 
প্রসঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞানী জিন্স্‌ বলেছেন-- 

মনে হয় আকাশকে যেন ব্যবহার করা হয়েছে 
একটি স্থায়ী ছবির বইয়ের মত করে এবং তা 
যেন প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর একটির পর 
একটিকে চিত্রে রূপাদিত করে রেখেছে । 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং গ্রীক সাহিত্যে 
যে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, 
তাঁরই কয়েকটি সম্পকে এখানে আলোচনা করছি। 
ছায়াপথের ছু-পাশে অবস্থিত দুটি উজ্জল নক্ষত্র 
খধিদের কল্পনাকে উদ্ধুদ্ধ করেছিল। খণ্থেদে এই 
দুটি নক্ষত্রকে যমের প্রহরী বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় 
ব্রাঙ্মণেও ছুটি দিব্য শ্বার উল্লেখ করা হয়েছে। 
একটি হলো শ্বা৷ বা বৃহৎ কুষ্কুর মণ্ডল, অন্যটি লঘু শব! 
বা ক্ষুত্র কুকুর মণ্ডল। লোকমান্ত তিলক এবং 
বি্ভানিধির মহাশয়ের মতে, ছায়াপথই হলো সৃরগঙ্গ) 
আকাশগঙ্গা বা বৈতরণী। দক্ষিণে দিগচক্রের 
কাছে স্থুরগঞ্জার মধ্যে আছে দিব্যনৌক1 (2:8০. 
0919) নক্ষত্রমণ্ডল। এর প্রথম প্রভার তাঁরা 
অগন্ত্যকে সহজেই চেনা যায়। এই দিব্যনৌকায় 
বৈতরণী পার হয়ে পরলোকে যেতে' হলে, অর্থাৎ 


জুন, ১৯৫৭] 


ছায়াপথ ধরে আকাশের দক্ষিণ সীম! থেকে উত্তর 
লীমায় যেতে হলে, প্রথমে শ্বা বা লুন্ধক এব১ 
প্রশ্থার সন্তুখীন হতে হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার 
যে, আকাশে প্রথমে স্ব এবং তারপরে প্রশ্বীর উদয় 
হয়। (৩য় চিত্র তুষ্টব্য )। 

এবার ইন্দ্রের বুত্রহত্যার গল্পটি আলৌচন। 
করা যাক। বৃত্র নামে এক দীনব ছিল। এর 


মানুষ ও প্রকৃতি 





৩৪১ 


তিনি বৃষ্টির দেবতা, তীর জন্মকাঁলে কখনও কখনও 
মেঘ ডাকতো । 
দাঁনবকে হত্যা করে বাঁবি মৌটন করেন) আর 
দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকাঁলে বাযু তীর সহায় 
সাধারণত: গ্রীষ্মকালে এদব লক্ষণ প্রকাশ 
তাঁর পরেই বর্ষা খতুর আবিতাব হয়। ইন্দ্র সুর্ধকে 
পরাভূত করে তার বথচঞ্র 


তিনি বজ্রহস্তে বৃষ্টিবৌধকাবী 


হ্ন। 
পায় এবং 


হরণ করেছিলেন; 
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১১২ 


৩য় চিত্র 
ছায়াপথ ও বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডল 


একশতটি পুর বা দুর্গ ছিল। এর আকার ছিল 
বিরাট এক সাপের মণ, কিন্ত তার হাত ও পা 
ছিল না। ইন্দ্র বজ্রছারা বৃ হত্য। করে রুদ্ধ 
বারি মৌচন করেন। এজ ইন্দ্র বৃত্রহা নাঁমে 


পরিচিত হন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, সর্যই 


ইন্দ্র। কিন্ত প্রতিদিনের স্ু্ধ ইন্দ্র হতে পারে না। 


স্থতরাঁৎ সে মময়ে হুর্ধ নিশ্চল হয়েছিলেন। এনব 
লক্ষণ দেখে বিদ্যানিধি মহাশয় বলেছেন, সর্ষের যে 
শক্তি দক্ষিণীয়ন আবভের দিনে বুষ্টিদাতারূপে 
প্রকাশিত হন, তিনিই ইন্দ্র। কৃত বুষ্টিরৌধকাবী 
সর্পের মত দীর্ঘদেহ ও হ্তপদহীন, দিব্যলোকে 
অবস্থিত, দৃশ্তমান কোন উজ্ঞ্ পদীর্থ। আকাশে 


৩৪২ 


সর্পাকৃতি যে নক্ষত্রমগ্ডল আছে তাঁকেই বৃত্র বলে 
মনে করা যাঁয়। খথেদের বর্ণনা থেকে আরও 
বোঝা যায় ষে, হস্তার পাঁচটি নক্ষত্রে বুত্রের মন্তক 
এবং অগশ্লেষা নক্ষত্রে তার পুচ্ছ আছে। 

বুত্রবধের অর্থ, বৃত্রের মস্তক থেকে পুচ্ছ পযস্ত 
সমগ্র দেহ সুর্যোদয়ের আগে অল্পক্ষণের জন্যে পৃ 
হয়েই উদীয়মান সুর্যের কিনণগ্রভায় অদৃশ্ঠ 


হয়েছিল। বুত্র বধকালে স্্য ছিলেন চিত্রা নক্ষত্রে । 
ইন্দ্র দক্ষিণায়ন দিনে বৃত্রকে হত্যা করেন। এর 
অর্থ, তখন দক্ষিণায়ন দিন থেকেই ব্্ষ। আরম্ভ হয়। 


২২২2৬ 


হিনাব করে দেখা গেছে, খুঃ পৃঃ ৬৩০০ অনে চিত্রা- 
নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হয়েছিল। সে বছর ২৪শে 
মার্চ স্থ্যীন্তের এক ঘণ্টা পরে পশ্চিম আকাশে 
বৃত্রের সমগ্র দেহটি দেখা গিয়েছিল। পরদিন এ 
বৃত্রের দেহের কিছু অংশ অস্ত ও অনৃষ্ঠ হয়েছিল। 
এভাবে এক একদিন একটু একটু করে বুত্রের 
সমগ্র দেহ অন্ত ও অদৃশ্য হয়েছিল। এরপর ৩বা 
জুসাই দেখা যায়, স্ুর্যোদয়ের একঘণ্ট1 আগে বৃত্রের 
মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যস্ত সমগ্র দেহ পূর্বাকাশে দৃষ্ট 


হয়েছিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উদীয়মান স্থর্যের 


গান ও বিভুভান 





| ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


কিরণপ্রভায় বৃত্র অদৃশ্য হয়ে গেল। একেই বৃত্র- 
হত্য বলা হয়েছে । ২৪শে মার্চ থেকে ওরা জুলাই 
পর্যন্ত একশ' দিন; অর্থাৎ ইন্দ্র এক এক দিনে এক 
এক পুর হিসাবে বৃত্রের একশটি পুর ধ্বংস করে- 
ছিলেন। এজন্যে তার আর এক নাম শতক্রতু 
(ক্রতু-্বিক্রম )। জুলাই থেকে তিন মাস বৃত্রকে 
আঁকাঁশে দেখা যেত না, আর এই তিন মাস ধরে 
বৃষ্টি হতো। তাই খগণ কল্পনা করেছিলেন যে, 
ৃত্র বৃষ্টি রোধ করে দেখেছিল এবং ইন্দ্র বৃত্রহত্য 
করেবাঁরি মৌচন করেন। 


ঝেদের বৃত্র, গ্রীক পুরাণে হাইডা ( সমৃদ্র- 
সর্প) বলে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে 
আছে যে, হারকিউলিস হাইড্রাকে বধ করেন। 
নক্ষত্র-পট পর্যবেক্ষণ করলে দ্বেখা যাবে, আকাশে 
অনেক দ্দিন ধরে হাইড ও হার্কিউলিদ নক্ষত্র- 
মণ্ডল ছুটি একসঙ্গে দেখা যায়, কিন্তু পশ্চিম 
আকাশে হাইড আগে অন্তমিত হয়। একেই 
হারকিউলিসের হাতে হাইড্রার মৃত্যু বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে । আমাদের শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের কালীয় 
নাগ দমনের যে কাহিনী আছে তার 


জুন, ১৯৫৭ ] 


সঙ্গেও এই ঘটনার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যাঁয়। 
মনে হয়, একই ঘটনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ধধির কাছে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। 

ইন্দ্র ত্বষ্টা ও ত্রিশিরকেও বধ করেছিলেন । 
ত্বষ্টা চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি । ত্রিশির ত্বষ্টার 
পুত্র। তিনি ষ্চক্ষ এবং ভিশির। মনে হয়, 
চিত্রার দক্ষিণে অবস্থিত তিনটি নক্ষত্রই ত্রিশিরের 
তিনটি মস্তক। ইন্দ্র ত্্টা বা ত্রিশিরকে ব্ধ করে- 
ছিলেন। এর অর্থ, কোন এক সময় দক্ষিণায়ন 
আরম্ভের দিনে স্থযৌদয়ের অবাবতিত পূর্বে চিত্রা বা 


ক্রিশির উদিত হওয়। মাত্র উদীয়মান সর্ষের 
কিরণে অনৃশ্ত হয়েছিল। হূর্ধ যখন দক্ষিণীয়নাদি 
বিন্দুতে আসেন তখন ইন্দ্রের জন্ম হয়। হিসাব 
করে দেখা গেছে, খুঃ পৃ প্রায় ৭০০০ অবে 
চিজ্জার উদয়কালে সুর্য (ইন্দ্র) বিশাখা নক্ষত্র 
থাকতেন। তখন এইক্প ঘটনা! প্রত্যক্ষ করা 
সম্ভব। 

খগেদে শ্তেন পক্ষীঘারা মোম আহরণের 
একটি উপাখ্যান আছে। শ্যেনপক্ষী দ্যুলোক 
থেকে সোম আহরণ করে আনছিল। তাই 


মানুষ ও প্রকৃতি 





৩৪৩ 


দেখে কৃশাণু ধঙ্ছতে জ্যা-রোপণ পূর্বক শ্তেনের 
প্রতি শর নিক্ষেপ করেন। এর ফলে পক্ষীর 
একটি পাখা! পড়ে গেল। এতরেয় ব্রাঙ্গণে আছে, 
দেবগণ গায়ত্রীকে সোম আনতে বলেন। তাই 
গায়ত্রী সোম্রক্ষকগণকে ভয় দেখিয়ে দুই পা ও 
মুখ দিয়ে সোৌমকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। তখন 
কশাণু বাণ নিক্ষেপ করে তাঁর নথ ছিড়ে দেন। 
সেই নখ শল্যক হয়। 

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, এক সময় ইন্দ্র মুল! 
নক্ষত্রে নমুচি ( বুশ্চিক রাশির লেজে অবস্থিত ) বধ 


সেদিন অমাবস্তা ছিল। এর 


করেছিলেন। 
একদিন বা ছু'দিন পরে এক কলা চন্দ্র পূর্ব- 


আধাঢ়া নক্ষত্রে দেখা গিয়েছিল । কৃশাণু উত্তর- 
আধাঁঢ়া এবং শ্রেন পক্ষী শ্রবণ নক্ষত্রের অধিপতি । 
কশাখু ধন্চধর। তিনি ধনুর্বান দ্বারা শ্যেন পক্ষীর 
পাখা বা নখ ছিন্ন করেছিলেন। আকাশে 
ধন্ুবাশির উত্তবেই শ্টেন নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্তেন পক্ষীর একটি 
পাখা এবং নখই শুধু ছায়াপথের মধ্যে পড়েছে। 
এই ছুটি নক্ষত্রমগ্ুলকে লক্ষ্য করেই যে কবি 


৩৪৪ 


কল্পনা! জাগ্রত হয়েছিল, সে বিষয়ে এখন আর 
কোন সন্দেহ নেই। ( €র্থ চিন্রদ্রষ্টব্য)। 

সণ্ডধিমণ্ডলের সাতটি তারা! সাতজন আধ 
খধষির নামে পরিচিত । এদের নাম- ক্রত্ু, পুলহ, 
পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। পুলহ 
ও ক্রতুকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে 
সেই রেখাটি বাড়িয়ে দিলে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটির 
উপর দিয়ে যায় তাঁরই নাঁম ধ্রবতীরা। বশিষ্টের 
খুব কাছে একটি ছোট তারা দেখা যায়, এর 
নাম অরুন্ধতী । ইনি বশিষ্ের স্ত্রী। অন্য ছয়জন 
খধির প্রত্যেকেরই স্ত্রী ছিল। তাদের নাম--- 
অনস্থয়া, ক্ষমা, প্রীতি, শিবা ও লজ্জা!। এই 
সাতজন মুনিপত্বীর মধ্যে শুধু অরুন্ধতী তার স্ব'মীর 
কাছে রয়েছেন, এর কারণ কি? এই সম্পর্কে 
একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে। 

অনেক দিন আগেকার কথা, অগ্রিদেব (বুষ 
রাঁশির শৃঙ্গরূপে কল্পিত দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রটির 
অধিপতি ) একা এক। আকাশে ঘুরে বেড়াতেন। 
এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি এই 
সাতজন মুনিপত্বীকে দেখে মুগ্ধ হন। কিন্ত 
মুনিপত্বীরা তার আবেদনে অগ্রাহা করেন। 
এতে অগ্রিদেবের খুব দুঃখ হলো। এর প্রতি- 
বিধানের জন্যে তিনি ঘোরতর তপস্যা সবক করেন । 
এদিকে তপস্তারত অগ্নির তেজমণ্ডিত রূপ দেখে 
দক্ষের কনা শ্বাহা মুগ্ধ হলেন। কিন্তু উপায় 
কি? কিন্তু অগ্নি তো আর কাউকে পেলে 
সন্তষ্ট হবেন না! তাই তিনি ঝধিকে ভোলাবার 
উদ্দেশ্যে এক একদিন এক একজন মুনিপত্বীর 
রূপ ধারণ করে অগ্নির কাছে যেতে লাগলেন । 
এভাবে স্বাহ1! পর পর ছয়জন মুনিপত্বীর রূপ 
ধারণ করে অগ্রিকে ছলনা করলেন; কিন্ত তিনি 
ব্শিষ্ঠের স্ত্রীর অরুদ্ধতীর বূপ ধারণ করতে সাহস 
পেলেন ন1। 

সঞ্চধিদ্বের মধ্যে একমাত্র বশিষ্ঠ বাদে বাকী 
ছয় জন খধি যখন তাদের স্ত্রীদের কলঙ্কের কাহিনী 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


শুনলেন, তখন তারা ক্রোধে জ্ঞানশৃন্ত হয়ে তাদের 
আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এরাই আকাশে 
কক্তক1 নক্ষত্রপুঞ্জে দল বেঁধে রয়েছেন । অবুত্ধতীর 
কোন ক্রটি প্রকাশ পায় নি; তাই তিনি আজও 
স্বামীর পাশেই রয়েছেন। (৫ম চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

একই তারা সন্নিবেশ দেখে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন কাহিনী রচিত হয়েছিল, এরূপ দৃষ্টাস্ত 
অনেক আছে। বেদে অর্দতির উল্লেখ আছে। 
অদিতিও দক্ষের কন্যা । একদা বাসস্ত বিষুব 
দিনে উষার পূর্বে কালপুরুষের উদয় হতো। 
খধি মনে করলেন, কালপুরুষই দিবা ও রাত্তি 
সমান করেছেন। কাঁজেই কালপুরুষ দক্ষ, অর্থাৎ 
নিপুণ । কালপুরুধের উদয়ের পরেই অদিতির উদ্নয় 
হয়, অতএব অদিতি দক্ষের কন্তা। মনে হয়, 
সময়াস্তরে অদ্িতিই স্বাহা নামে পরিচিত হরেছিল। 
বাস্তবিক, আকাশে সপ্তষি, অদিতি, দক্ষ, অগ্নি, 
কৃত্তিকা প্রভৃতির অবস্থান লক্ষ্য করলে এই 
কাহিনীর সারমর্ম বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। 

এইবার গ্রীক পুরাণের কয়েকটি গল্প সম্পর্কে 
আলোচনা করা যাক। হাজার হাজার বছর 
আগে দেবরাজ জুপিটার ওলিম্পাম পর্বতে 
থাকতেন। তীর স্ত্রী জুনো ছিলেন খুবই স্থুন্দরী। 
জুপিটার ছিলেন আমাদের ইন্দ্রের মত দেবতা। 
এরও প্রধান অস্ত্র ছিল বজ্র । পৃথিবীতে কেউ 
অন্তায় করলে জুপিটার পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে 
তার মাথার উপর বাঁজ ফেলতেন। 

অনেক দিন আগে আকেডিয়র রাজার একটি 
মেয়ে ছিল। তার নাম ক্যালিগ্টো। তখন পৃথিবীতে 
তাঁর মত সুন্দরী আর কেউ ছিল না। তাই 
দ্রেখে জুনোৌর খুব হিংসা হলো। যাতে ক্যালি- 
ষ্টোর রূপ নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্যে জুনে! সাধ্যমত 
চেষ্টা করতে লাগলেন। তাই দেখে জুপিটারের 
দয়া হলো। তিনি ক্যালিষ্টোকে একটি বড় 
ভাঁলুকে রুপান্তরিত করে আকাশে স্থাপন করলেন। 
সেই থেকে বাঞ্জকন্তা ক্যালিষ্টো খক্ষবূপে (সধযষি- 
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মণ্ডল) (0758 20910" 01686 73281) আকাশে 
রয়েছেন । বিগ্যানিধি মহ্শয়ের মতে, এই খক্ষ 
শব্ধ থেকেই গ্রীক 4১6০5 এবং তারপরে 
ল্যাটিন [00158 শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 

ক্যালিষ্টোর একটি ছেলে ছিল, তাঁর না 
আর্কাস। সে সব সময় বনেজঙ্গলে ঘুরে বাঁঘ, 
ভালুক, হরিণ প্রভৃতি শিকার করে বেড়াতো। তার 
মা যে ভালুকের আকৃতি নিয়ে আকাশে রয়েছে, 
একথা দে জানতো না। এক রাতে আকাশে এই 
ভালুকটিকে দ্রেখে সে তাকে শিকাঁর করবার উদ্দেশ্যে 
তীরধন্ুক হাতে নিল। তাই দেখে জুপিটাবের 
মাথায় টনক নড়লো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর্কামকে 
একটি ছোট ভালুকে পরিণত করলেন এবং তাকেও 
আকাশে মায়ের কাছেই স্থাপন করলেন। একেই 
আমরা লঘু খক্ষ ব। লঘু সপ্তযিরূপে আকাশে দেখতে 
পাই। এই মুগ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটিই 
প্রুবতার বলে পরিচিত। 

জুনো যখন ওলিম্পাস পর্বতে থাকতেন তখন 
ওবায়ন (কাঁলপুরুষ) নামে একটি সাঁহপী ও বলবান 
শিকারী ছিল। সে দিন-রাত্রি হরিণ, বাঘ, ভালুক 
খরগে।স প্রভৃতি শিকার করে বেড়াতো। জনো 
ভাবলেন, এত সাহী ও বলবান শিকারী থাকবে 
কেন? ওরায়নকে জব করবার উদ্দেশ্তে তিনি একট! 
প্রকাণ্ড বুশ্চিককে পাঠালেন। বুশ্চিকের কামড় 
ওরায়ন সহা করতে পারলে! না; বৃশ্চিকের বিষেই 
তার মৃত্যু হলো । আকাশের নক্সা পবেক্ষণ করলে 
দেখ! যাবে, যে সময়ে পশ্চিম আকাশে কালপুরুষ 
অবস্থান করে, সেই সময় পৃৰ আকাশে বৃশ্চিক 
রাশির কিয়দংশ দেখা যাঁয়। দিনের পর দিন কাঁল- 
পুরুষের কিছু কিছু অংশ অন্ত যেতে থাকে, আর 
বৃশ্চিক রাশির কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হতে 
থাকে। এভাবে খন পৃবদিকে বৃশ্চিক রাশি 
সপ্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই সময় পশ্চিমদিকে 
কালপুরুষ অন্তহিত হয়। এটিই সম্ভবতঃ বৃশ্চিকের 
কামড়ে ওরায়নের মৃত্যু বলে বণিত হয়েছে। 

৪ 


মানুষ ও প্রকৃতি 
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এরূপ আর একটা গল্প বলছি। অনেক দিন 
আগে পৃথিবীতে হারকিউলিস নামে এক বীর 
ছিলেন। তার গায়ে এত জোর ছিল যে, তিনি 
অনায়াে পূৃথিবীকেও কাঁধের উপর ধারণ করতে 
পারতেন । হাঁরকিউলিসের শক্তি ও সাহম দেখেও 
জনোর ভীষণ হিংসা হলো। ওলিম্পাস পর্বতের 
গভীর জঙ্গলে একট] খুব বড় এবং অত্যন্ত ব্লশালী 
পিংহ ছিল। হারকিউলিসের উপর আদেশ হলো! 
সেই সিংহটাকে শিকার করে আনতে হবে। হার- 
কিউলিনস তীর-ধন্থক, গদা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে সিংহ 
শিকারে বেরুলেন। সিংহের সঙ্গে হারকিউলিসের 
ভয়ঙ্কর লড়াই আরভ্ত হলো। হারকিউলিস যে 
তীর ছুড়লেন তা সিংহের গায়ে লেগে টুকৃরা 
টুক্র| হবে গেল; গদীর আঘাতেও সে কাতর হলো 
না। উপাহান্তর না দেখে হীরকিউলিস মললযুদ্ধ 
আরম্ভ করলেন। শেষ পর্বস্ত সিংহ মরলো। 
আক।শে দৃট্টি দিলে দ্রেখা যাবে, প্রথমে সিংহ বাশি, 
তারপর গদার আকারে বুয়েটিস মণ্ডল এবং তারপর 
হাবকিউলিস মণ্ডলের উদয় হয়। এই নক্ষত্রমণ্ডল- 
গুলি অনেক দিন ধরে আকাশে এক সঙ্গে দেখ! 
যায়। শেষে একদিন সিংহ অন্ত এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, 
কিন্ত তখনও আকাশে হারকিউলিসকে দেখা যায়। 
এজন্যে উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, হাঁরকিউ'লল 
মল্লযুদ্ধে সিংহকে হৃত্যা করেছেন। হিন্দু ও গ্রীক 
পুরাণে এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে, আর 
তাদের অনেকেরই চিত্ররূপ ফুটে রয়েছে আকাশের 
পটে। 

বিদ্ভানিধি মহাশয় একদিকে জ্যোতিবিজ্ঞান, 
অপরদিকে বেদ, পুরাণ এবং সামীজিক অহষ্ঠান 
পদ্ধতিসমৃহ মন্থন করে সংশয়াতীতরূপে প্রমাণ 
করেছেন যে, বেদ ও পুরাণের অসংখ্য দেবতা, 
তাদের স্তব বা কীতিকাহিনী, কোনটিই সম্পূর্ণ 
কাল্পনিক নয়, আকাশের জ্যোৌতিফষমণ্ডলী এবং 
তাদের অবস্থানের সঙ্গে তাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক 
রয়েছে । ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এর অসংখ্য 
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প্রমাণ রস্সেছে, কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেদের 
মন্ত্র এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিচার না করলে 
এদের ম্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই রহস্য 
সমাধানের প্রধান চাবিকাঠি আমরা পেয়েছি 
বিছ্ানিধি মহাশয়ের কাঁছ থেকে। তিনি যে শুধু 
আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানের সুত্র অনুসারে গণনা 
করে বৈদ্বিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করেছেন তা নয়, 
বিভিন্ন উপাখ্যানের সঙ্গে আকাশের হুর, চন্দ্র 
গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর অবস্থান ও 
গতিবিধির সম্পর্ক নির্ণয় করে অসংখ্য তথ্য এবং 
প্রমাণাদিও উপস্থিত করেছেন। এগুলি একদিকে 
যেমন অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপর দিকে 
তেমনি প্রাচীন সাহিত্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি 
সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করে আমাদের মনকে 
বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে। আমরা বুঝতে 
পারি যে, প্রাচীন খষিরা প্রধানতঃ জ্যোতিবিজ্ঞানী 
ছিলেন। তারা আকাশের অসংখ্য জ্যৌতিক্ষ- 
মণ্ডলীর সম্যক পরিচয় জানতেন, তাদের গতিবিধি 
সম্পর্কে নিভূল গণনা করতে পারতেন, আর 
আকাঁশের কোন বৈচিত্র্যই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যায় নি। বছরের পর বছর ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ 
করে তারা যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন তাই তারা 
লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে । বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি গ্রন্থে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে গ্রচ্ছন্ন- 
ভাঁবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুলি আমরা 
বিচার করে দেখতে পারি নি) তাই এদের সার- 
মর্মও আমরা এতকাঁল ঠিক উপলব্ধি করতে পারি 
নি। বিছ্যানিধি মহাশয়ের গবেষণার ফলে সভ্যতার 
ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে ভারত আজ এক বিশেষ 
মর্যাদার আসনে জুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যাঁয়। 
বৈদিক খধিরা যেমন তুর্য, চক্র, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ 
গ্রভৃতি দেবতার স্তব করতেন, তেমনি গ্যাঁবা- 
পৃথিবী, অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর পব ও প্রার্থন। 
করতেন। তার শশ্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠ।তৃ দেবতারও 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৬ সংখ্য। 


স্তব করতেন। বিশ্বন্ুট্টির পানে তাকিয়ে ঝষি 
বলেছেন__ 

“পৃথিবী, দ্যলোক, জলপমৃহ, স্ধ ও নক্ষত্রপূর্ণ 
বিশাল অন্তবীক্ষ আমাদের শ্রবণ করুন। মরুদ্গণ 
এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্য দ্বার] হষ্ট হয়ে আমাদের 
স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সঙ্গে অদিতি 
আমাদের স্ততি শ্রবণ করুন, মরুদ্গণ আমাদের 
কল্য।ণকর সখ দান করুন|” 

মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করলো! যে, তার দেনম্দিন 
জীবনের সঙ্গে, তার কৃষিকর্ম, তার রোগ-শোক 
ভালমন্দ সবকিছুর সঙ্গেই প্রকৃতির এক নিবিড় 
সম্পর্ক রয়েছে । তারা গ্রীষ্ম, বর্ষ! প্রভৃতি ছয়টি 
ধতুর অস্থিত্ব যেমন উপলন্ধ করলো তেমনি 
দেখলো, একটা নিদিষ্ট সময় ব্যবধানে এ খতৃগুলি 
আবার পর পর ফিরে আমে। কৌতুহলী মানুষের 
অনুসন্ধানের ফলে সুর্ষের উত্তরায়ণের এবং দক্ষিণা 
ঘ়নের সঙ্গে খতুচক্রেন আবর্তনের যোগস্থত্র আবিষ্কৃত 
হলো। বোঝা গেল, কুর্ধই খতু বিধান করছে। 
সু প্রতিটি খতুর কর্তা, কাজেই তিনি খতুপতি 
আদিত্য। কুষিকর্ম ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন। 
ভারতবর্ কৃষি প্রধান দেশ। বর্ষা খতু কখন আসবে 
তা সঠিকভাবে না জানলে বীজ বপন ও শস্য 
উৎপাদন সম্ভব হয় না। আর স্থর্ষের অবস্থান ন! 
জানলে খতু পরিবর্তনের কথা ঠিকমত বলা যাবে 
কি করে? তাই নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে সর্ষের অবস্থান 
লক্ষ্য করে ক্রমশঃ বর্ষ গণনা, খতু গণনা এবং মাস 
গণনার স্ত্রপাত হলো, আর বিভিন্ন খতু উত্সব 
ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা স্মরণ করে 
রাখবার ব্যবস্থাও প্রচলিত হলো। ভারতবর্ষের 
মীষ এইভাবে সভ্যতার পথে আরও এক ধাপ 
এগিয়ে গেল। 

কিন্ত এইটুকু জেনেই মাহ্ষের কৌতৃহলের 
নিবৃত্তি হলো না। আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য 
বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষের 
মনে আরও নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হতে 


জুন, ১৯৫৭ 1 


লাগলে|। খতুচক্রের আবর্তন হচ্ছে--এর কারণ 
কি? অনাবৃষ্টি চলেছে__মানুঘ, পশু-পাখী, বৃক্ষ- 
লতাদি তাপরিষ্ট হচ্ছে। বুট্ি হচ্ছে না কেন? 
আবার বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই_-তার কোন 
বিরাম নেই, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্জরপাতও হচ্ছে-_- 
এরই বা কারণ কি? গাছপালা সবুঙ্জ পত্র- 
পললবে ছেয়ে যায়, গাছে গাছে র২€৫ব্রঙের 
ফুল ফোটে--দিনের পর দিন চন্দ্রের ক্ষয় হতে 
থাকে, কিন্তু নিিষ্ট সময় পরে আবার পুর্ণচন্্রের 
উদয় হয়--এ সবের কারণ কি? এমনি শত শত 
জিজ্ঞালা মানুষের মনকে অহরহ পীড়ন করতে 
ল[গলে।। এনব প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়েই 
একধিন সুরু হলো! জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা 
মানষ নিত্য নতুন জ্ঞান লাভ করতে লাগলো, 
কিন্ত তবুও তার জ্ঞানের পিপাসা মিটলো না। 








মানুষ ও প্রকৃতি 


৩৪৭ 


আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার তাই নতুন নতুন সম্পদে 
পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলে! । 

দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ও বিজ্ঞাণীদের সম্মিলিত 
প্রচেষ্টায় ক্রমে বিজ্ঞানের অনেক শাখার সৃষ্টি হলো, 
এর ফলে তাদের পঠন-পাঠন এবং অনুশীলন আরও 
সহজ হলো । এই ভাবে জ্যোতিবিজ্ঞান, পদার্থ- 
বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, দর্শন শান্ত 
প্রভৃতি ক্রমশঃ সু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হলো। কিন্তু এতেও মানুষের সব সমস্তাঁর সমীধান 
হয়নি। তাঁরই সমাধান খুজতে গিয়ে মানুষ 
অবিরত এগিয়ে চলেছে সাধনার দুর্গম পথে। 
মানুষের কৌতৃহলের ষেমন শেব নেই, তার এগিয়ে 
চলার তেমনি বিরাম নেই। তাই আমাদের 
দেশের ধধিদের শাশ্বত বাণী হলে।--“চরৈবেতি, 
চরৈবেতি |” এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। 


পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও-টেলিস্কোপ । ইংল্যাণ্ডের জড়েল ব্যাঙ্কে পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও- 


টেলিক্কোপটির নির্মাণকার্ধ প্রায় শেষ হইয়া! আপিয়াছে। ১৯৫২ সাল পরন্ত যেসব রেডিও- 
টেলিস্কোপ তৈয়ারী হইয়াছে তাহাদের অপেক্ষা এইটি ১* গুণ বেশী শক্তিশালী । 


আসকরবিক আসিডভ 
প্রীবারিদবরণ ঘোষ 


আযাসকরবিক আযাসিভ বা ভিটামিন-সি জলে 
দ্রবণীয় ভিটামিন গোঠীর একটি অন্ততম উপাদান। 
ইতিহাস পর্যালোচনা! করলে দেখা যায় যে, এই 
ভিটামিনটি অনেক দিন থেকেই জনপাঁধারণের 
পরিচিতি লাভ করেছে। জাহাজের নাঁবিকদের 
মধ্যে ক্কীভি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাঁগজী 
লেবুর রস পানের প্রথা বহু দিন থেকেই প্রচলিত 
ছিল। ১৫২০ সালে অধ্রিয়্ান চিকিৎসক ক্র]ামার 
নির্দেশ করেন ষে, স্কাভি রোগে লেবুর রস ব্যবহার 
করলে রোগ সেরে যায়। ১৭৯৫ সালে বুটিশ 
নৌবাহিনীর জন্যে লেবুর আরক ব্যবহার করবার 
প্রথা সুরু করা হয়। 

১৯২৪ আলে বৈজ্ঞানিক জিলভ1 এই ভিটামিনটি 
কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করেন এবং স্বাভাবিক 
ভিটামিন-সি থেকে তিনগুণ বেশী ঘনীভূত পদার্থ 
তৈরী করতে সক্ষম হন। ফিলম্যান্স্‌ ও হাক 
নামে দু'জন বিজ্ঞানী ১৯৩২ সালে লক্ষ্য করেন 
যে, স্কাভি নিবারণ করবার ক্ষমতা কতকগুলি 
স্বাভাবিক পদার্থ হেক্সইউবোনিক আযসিডের 
সঙ্গে সাদৃশ্য সমন্বিত পদার্থের সহায়তায় সম্ভবপর । 
আযাড়িগ্তাল গ্রন্থির অগভীর অংশ (00:66) 
এবং বীধাকপি থেকে এই হেক্সইউরোনিক 
আযাসিডের মত পদার্থটি গাইরোগি ১৯২০ সালে 
স্বতন্ত্রীকরণে সক্ষম হন। এর কিছুদিন পরে কিং 
লেবুর রম থেকে কেলাসিত ভিটামিন-সি নিফাশন 
করেন এবং প্রায়ই একই সময়ে গাইরোগি প্রকাশ 
করেন যে, হেক্সইউরোনিক আযাসিড স্বাভি প্রতি- 
বোধে সক্ষম এবং ১৯৩৩ লালে এর নামকরণ করেন 
আযসকরবিক আসিড। 

ভিটামিন-পসি বা আসকরবিক আমিভ একটি 


সাদা কেলাদিত পদার্থ । এর স্বাদ অনেকট। 
কাগজী লেবুর মত। এটি জল ও আযালকোহলে 
দ্রবণীয় হলেও চধি জাতীয় জিনিষে দ্রবণীয় নয়। 
এই আয।সিডটি আজকাল কৃত্রিম উপায়ে তৈরী 
করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম আসিডটি হচ্ছে 
আলফা-আ্যাসকরবিক আযাপিভ। ভিটামিন-সি-এর 
সংক্ষেশিত রাসায়নিক গঠন হচ্ছে 0617909৪ । 

সাধারণভাবে আযসকঝবিক আযাসিভ জীবাণু, 
ঈষ্ট বা অন্যান্য ছত্রাকের শরীর বৃদ্ধ জন্যে দরকার 
করে না। তবে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কয়েক 
শ্রেণীর জীবাণুর বৃদ্ধিসাধনে আসকরবিক আ্যাপিড 
সাহীধ্য করে থাকে । কতকগুলি পরাশ্রয়ী প্রোটো- 
জোয়া এই আলিডটি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার 
করে বলে জানা গেছে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের 
মধ্যে গিনিপিগ ও মানুষের পক্ষে এই ভিটামিনটি 
অপরিহার্য। কিন্তু ইদুর জাতীয় জন্থর পক্ষে এই 
ভিটাঁমিনটি না! হলেও চলে। 

ভিটামিন-সি-এর অভাবে স্কাভি রোগটি হয়। 
এই রোগে শারীরিক দুর্বলতা, গাঁটে ব্যাথা আর 
রক্তমোক্ষণের স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 
আগে সম খাগ্যের অভাবে নাবিকদের মধ্যে 
রোগটির প্রকোপ ছিল সর্বাধিক। অঙ্লাঝবক ফল, 
যেমন-__কমলালেবু, কাগজী লেবু, টোমাটো, 
বাধাকপি, ই্রবেরী, মূলা, লঙ্কা, কলা, আলুঃ ছুধ, 
মাংস ও ডিম প্রভৃতি খাগ্চের মধ্যে কম-বেশী 
ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। 

ভিটামিন-পি-এর কয়েকটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে অন্যতম হলো যে, এই ভিটামিনটি দেহের 
কোবসমূহের কার্ধকাবিতা বজায় রাখতে যথেষ্ট 
পরিমাণে সাহায্য করে। তাছাড়া হুক্ম রূক্তবাহী 


জুন, ১৯৫৭ 1 


নালিকার অন্তরাবরণ যে সব কোষ দ্বারা গঠিত, 
তার ধ্কাসাধনের ক্ষমতা বঙজ্জায় বীথে। ভিটামিন- 
সি মজ্জ! থেকে লাল রক্তকণিক1 গঠনেও অংশ গ্রহণ 
করে থাকে । রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে এর ক্ষমত। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ভিটামিন-সি-এর সঙ্গে 
ভিটামিন-পি-এর সাদৃশ্তগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই 
ভিটামিনটি রক্তমোক্ষণ হলে জমে যাওয়ার যে স্বভা- 
বিক ব্যবস্থা আছে, তাতেও অংশগ্রহণ করে খাকে। 

প্রধানতঃ স্বাভি ছাড়া ভিটামিনসি আবও 
কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হ্য়। সেগুলি হচ্ছে, 
পায়োরিয়া, দস্তক্ষয়, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা ও আরও 
অনেক অপুষ্টিজনিত রোগ। এছাড়া অন্তঃন্বত্বা 





ক এড ৪ 


আঅযাসকরবিক আযাসিড 


৩৪৯ 


মায়েদের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শরীর 
গঠনের জন্যে এই ভিটামিনটির প্রয়োজন অনন্বী- 
কার্খ। এছাড়াও পাঁকাশয়ের ক্ষত, আযলাজি, 
রক্তমোক্ষণের রোগ, রক্তচাপ, আসেনিক ও সীসা 
জাতীয় ওষধ দ্বারা সংঘটিত কুফল নিবাঁরণে 
ভিটামিন-পি-এর ব্যবহার প্রচলত আছে। 

মানবদেহের পক্ষে ভিটামিন-সি-এর দৈনিক 
প্রয়োজন সাধারণত: ৫* থেকে ৭৫ মিলিগ্র্যাম। 
কিন্তু এই ভিটামিন্টির ঘাটতি হলে বা বোগ 
সংক্রমণ নিবারণে প্রয়োজন ঘটলে এর পরিমাণ 
ক্ষেত্রবিশেষে ২০০ বা ৫০০ মিলিগ্র্যাম 
পর্ন্ত দৈনিক ব্যবহার করা হয়। 


০ ০১ 





ছবিটি চন্দ্রের ফটোগ্রাফ। যখন চন্দ্রের ছবিটি তোলা হয় ঠিক সেই সময়ে ইউ. এস. বিমানবাহিনীর 
এফ-১০২এ জেটবিমানটি তার পরীক্ষামূলক উড্ডয়নকালে ক্যামেরার বরাবর আমিবার ফলে এই ছবিটি 
পাওয়া যায়। ছবিটি দেখিয়া মনে হয় যেন চন্দ্রের উপরধিকে জেট ফাইটারটি উড়িয়া যাইতেছে। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি 


বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় পৃথিবীতে সর্বোচ্চ 
থান অধিকাঁর করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া 
বদ্ধপরিকর হইয়াছে বলিয়া এক খবরে প্রকাশ। 
স্থপরিকল্িত উপায় এবং কার্ধস্থচী অবলম্বনে 
সোভিয়েট বিজ্ঞানী ও বাজনীতিজ্ঞেরা ইউনাটেড- 
স্টেটুসের নিকট হইতে যে বিজ্ঞনের নেতৃত্ব ছিনাইয়া 
লইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে 
আর কাহারও সন্দেহ নাই। বর্তমানে সোভিয়েট 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানী ও 
কারিগর টয়ারী হইতেছে । ইউনাইটেড স্টেটুসে 
বৎসরে যত ছাত্র বিজ্ঞানবিদ্‌ হইয়া বাহির হইতেছে, 
সোভিয়েট রাশিয়াতে তাহা অপেক্ষ! দ্বিগুণ ছাত্র 
প্রতিবংসর বাহির হইতেছে । তবে ইউনাইটেড 
স্টেটসের ন্যায় রাঁশিয়াতেও এখনও উপযুক্ত সংখ্যক 
বিজ্ঞানকমীর অভাব রহিয়াছে । 

সায়েন্স সাভিসের একজন সাদস্ত সৌভিয়েট 
আযকাঁডেমি অব সায়েন্সের প্রেমিভেপ্টকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, রাঁশিয়াতে বিজ্ঞানকম্মীর অভাব আছে 
কিনা। ইহার উত্তরে তিনি বলেন, সৌভিয়েট 
ইউনিয়নে বিভিন্ন উত্পাদন বিভাগের উন্নয়ন এতই 
ব্যাপক আঁকার ধারণ করিয়াছে যে, ইহার জন্য 
আমর! যতই বিজ্ঞানকমী তৈয়ার করি না কেন, 
তাহা কোন দিনই উদ্বৃত্ত হইবে না। বর্তমানে 
সোভিয়েট রাশিয়ায় তিনটি বিষয়কে বিশেষ প্রাধান্ত 
দেওয়া হ্ইয়াছে। আযকাডেমি অব সায়েন্সের 
প্রেসিডেণ্টের উত্তর হইতে এ গুলির ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। 

১। সৌভিয়েট পরিকল্পনাঞ্লিকে সুষ্ঠভাবে 
রূপায়িত করিয়া পৃথিবীর বিজ্ঞানক্ষেত্রের নেতৃত্ব 
ইউ. এম-এর নিকট হইতে ছিনাইয়! লইতে হইলে 


সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্য। বৃদ্ধি 
কর। একান্ত প্রয়োজনীয়। 

২। আমেরিকায় মোটর গাড়ী তৈয়ার করিবার 
মতই সৌভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানকম্মী উৎপাদন 
করা চলিতেছে। 

৩। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানকমমীদের 
রাজনীতিজ্ঞদিগের সমপর্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
কৃষিপ্রধান দেশকে দ্রুত শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নত 
করিবার উদ্দেশে এই সকল পরিবর্তন সাধন করা 
হইয়াছে। 

এই প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থার পরিবর্তন 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের 
পাঠ্য তালিকার মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বিজ্ঞান । 
মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্াগুলি শতকর। ৪০ ভাগ 
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় । ছাত্রদের প্রথম হইতেই বিজ্ঞান 
অনুরাগী করায় ফলও হইয়াছে খুব সাঁফল্যজনক। 
১৯৫৬ সালে রাশিয়ায় ৬৩০০ ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং 
পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে । ১৯৫২ সালে সেস্থলে 
মাত্র ৩,০০* ছাত্র ইঞ্রিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ 
করিয়াছিল। অনুরূপ সময়ে আমেবিকার কলেজ- 
গুলিতে মোট ৩০০০০ ও ২৩০০০ ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং 
পাশ করিয়াছে। 

ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানকর্মী তৈয়ারী করিবার 
জন্য বাঁশিয়াতে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্বম কারখান! 
প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । ৩২-তল1 অতিকায় 
মস্কে। ইউনিভাসিটি হইল সেই কারখানা । সেখানে 
কেবলমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। 
এ ইউনিভাপিটির মধ্যে ১৬৯৩টি গবেষণাগার, 
২১টি বক্তৃতা গৃহ, ১৪১টি প্রবন্ধ পাঠের গৃহ, ৬০০৯ 
বাসা-বাড়ী এবং ১২০০০০৪ পুন্তকের একটি 
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গ্রন্থাগার রহিয়াছে । প্রায় ৯০০ আগার গ্রাজুয়েট 
ছাত্র এ ইউনিভাপিটির বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষা লাভ 
করে। তাহাদের জন্ত ২৩০০ শিক্ষক নিযুক্ত 
আছেন। 

বর্তমানে ইউনাইটেড স্টেটুসে রাশিয়া অপেক্ষা 
অধিকসংখ্যক বিজ্ঞানী আছেন। ১৯৫৫ সালে 
সারা ইউনাইটেড স্টেসে বিভিন্ন বিজ্ঞানক্ষেত্রে 
নিয়োজিত ১৫৩৬০০* গ্রাজুয়েট বর্তমান আছেন । 
রাশিয়াতে সেস্থলে অনুরূপ বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত 
১১৫৮০০ কর্মী বর্তমান। 


রাশিয়ায় বিজ্ঞান শিক্ষার এইরূপ ঘট! দেখিয়া 
আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠ! খুবই স্বাভীবিক-_ 
আমাদের দেশ শতকর] ৫০-এরও কম ছাত্র পরীন্ষায় 
পাশ করিয়া বিজ্ঞান গ্র্যাজুয়েট হইবার পর 
কেরাণীগিরি বা সাধারণ কোন ব্যবসায়ের স্থযোগ 
পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু অনেকেই 
এইক্ধপ সুযোগ না পাইয়া রাস্তায় রাস্তায় বা 
এমপ্রয়মেণ্ট বুরোতে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঘুরিতে থাকে । 
আবার লব্বগ্রতিষ্ঠ কর্তাদের বক্তৃতায়_ তোমরা 
চাঁষ করিয়া ও পরিশ্রম করিয়া খাইতে থাক-- 
এইরূপ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হয়। 
ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানকমী তৈয়ারী করিবার ফলে 
রাশিয়াতেও এইরূপ ঘটে কি না- দেখিবার বিষয়। 

কিন্তু মস্কোর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, 
সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞানকমীদের বসাইয়] 
রাখিয়া বা অন্ত কোন কাজে নিয়োগ করিয়া জাতীয় 
অর্থের অপচয় হইতে দেওয়া হয় না। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বল! হইয়াছে যে, মস্কো ইউনিভাপিটি হইতে 
কোন ছাত্র রসায়ন বিদ্যার গ্র্যাজুয়েট হইলে তাহাকে 
অন্ততপক্ষে তিন বৎসর রমায়ন সংক্রান্ত কোন 
কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করা হয়। তারপর 
সে ইচ্ছামত কাজে ভতি হইতে পারে। কিন্তু 
তাহা হইলেও দেখা গিয়াছে যে, রাশিয়ায় কোন 
ইঞ্জিনিয়ার বা কোন বিজ্ঞানী সারাজীবন তাহার 
শিক্ষাগ্রাণ্ধ ক্ষেত্রেই কাজ করিয়৷ থাকে। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


৩৫১ 


দ্রিনমানের বিস্তু তি উদ্ভিদের 
বৃদ্ধির নিয়ামক 


দিনমানের বিস্তার বা স'কোঁচনের গ্রভাবে 
উদ্ভিদের বুদ্ধির তারতম্য ঘটিয়৷ থাকে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । ইউ. এস. কৃষিবিভাগের বিজ্ঞানীরা 
এই তথ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, বুক্ষার্দ 
যদৃচ্ছ রোপণ না করিয়া পৃথিবীর ভ্রাঘিমা হিলাবে 
উপযুক্ত গাহু রোপণ করিলে অধিকতর সুফল 
পাঁওয়! যাইতে পারে। 

সাধারণতঃ দিনমানের ব্যাপ্তি হাস করিলে 
গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায় এবং দ্িনমানের 
ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিলে দ্রুতগতিতে গাছ বুদ্ধ হইতে 
থাকে। কৃষিবিভাগের বিজ্ঞানীর] বিভিন্ন গাছকে 
অল্প ও দীর্ঘ পরিলর দিনের মধ্যে রাখিয়া উহাদের 
বুদ্ধির পরিমাণ পর্ববেক্ষণ করেন। আট ঘণ্টা 
্বাভাবিক দিনের আলোককে অল্পপরিপর দিন 
বলিয়া ধর! হইয়াছে এবং আট ঘণ্টার পর আরও 
কয়েক ঘণ্টা কৃত্রিম আলোক প্রয়োগ করিয়া 
বিভিন্ন দীর্ঘপরিসর দিন স্যঠি করিয়া পরীক্ষা কর! 


হইয়াছে। 
পরীক্ষীর ফলে প্রকাশ যে, কতকগুলি গাই 


১৩ ঘণ্টা দিনের আলোক পাইলে ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । এই ধরণের গাছ হইল-- 
আমেরিকান এল্ম, রেড, ম্যাপল্, ক্যাটাল্পা, 
এখিয়ান হোয়াইট বার্থ, টিউলিপ পপ লার ও ডগ 
উড. হর্প চেষ্টনাট্‌, পাউশেনিয়া এবং স্থইট গাম্‌ 
প্রভৃতি উদ্ভিদকে ১৬ ঘণ্ট। দিনের আলোকে রাখিলে 
উহাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 

সাধারণতঃ অধিকাংশ গাছ আট -ঘণ্টা-দিনে 
চার সপ্তাহ থাকিলে উহাদের বৃদ্ধি থামিয়৷ যায়। 
তবে বিভিন্ন জাতি হিসাবে এই প্রভাবের বেশ 
তারতম্য ঘটে । টিউালপ-পপলার আট-ঘণ্টা দিনে 
দশ দিন থাকিলেই বৃদ্ধি থামিয়া যায়। কিন্ত 
এ অবস্থায় এল্ম্‌ গাছের ১৪, দিন পর্যস্ত বুদ্ধি 
চলিতে থাকে । 


৩৫২ 
মরুভূমিতে জল সংরক্ষণ 


দারুণ গ্রীষ্মের সময় খাল, বিল ও পুকুরের জল 
দিনের পর দিন কমিয়া যাইতে থাকে । তাছাড়া 
অধিক দিন ধরিয়া গ্রীক্ম চলিতে থাকিলে ছোঁটখ।টে। 
অনেক পুকুর একেবারেই শুকাইয়! যায়। স্থধের 
প্রচণ্ড উত্তাপে বাম্পীভৃত হইয়া এত জল গ্র্ত 
আকাশে উঠিয়া যায় । 

অষ্টেলিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে নভেম্বর হইতে 
মার্চ পধস্ত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়েও বাম্পীভবন 
নিবারণ করিয়া জল সংরক্ষণ করিবার এক অভিনব 
ব্যবস্থা কর] হইয়াছে বলিয়া এক সংব'দে প্রকাশ। 
কমনওয়েল্থ, সায়েটিধিক আযাও ই প্রাষ্টিক্যাল রিসাঁচ 


ংস্থা এই অভিনব উপায়টি উদ্ভাবন করিয়াছেন । 
জলাশয়গুলির জলের উপন্রিভাগে তিমি মাছের 


তেল হইতে নিষ্কাশিত সেটিল আলকোহল ফেলিয়া 
একটি সুক্ষ স্তর উৎপাদন কর] হয়। ইহার ফলে 
জলের বাম্প বাতাসে আপিতে পারে না, বিস্তু 
বাতামের অক্সিজেন জলে প্রবেশ করিয়া জলকে 
পরিষ্কার রাখে। 

সেটিল আীলকোহলের শ্তরটি চোখে দেখা যায় 
না এবং উহার কোন স্বাদ নাই। প্রাণীদেহের 
পক্ষে ইহা মোটেই ক্ষতিকর নহে । 

পরীক্ষাগারের পরিবেশে এই রাসায়নিক পদার্থটি 
জলের শতকরা ৮০ ভাগ বাশ্পীভবন শিবারণ করে 
বলিয়া দেখ! গিয়াছে । গত দুই ব্সর ধবিয়] 
ড্যাম ও ছোটখাটে। জলাশয়ে ইহ প্রয়োগ করিয়া 
শতকরা ২০ ও ৭০ ভাগ বাম্পীভবন নিবারণ করে 
বলিয়া জানা গিয়াছে। 

স্বাভাবিক অবস্থায় অষ্টেলিয়ার এ সব মরু 
অঞ্চলে বত্মরে এত অধিক পরিমাণ জল গ্রীম্মকালে 
বাম্পীভবনে হাস পায় ষে, কোন কোন ব্পর 
বৃষ্টিপাতেও এত পরিমাণ জল সম্পৃরণ হয় না। 


পাকস্থলীর ক্ষত-নিরাময়কারী ওষধ 
নিউইয়র্কের এক খবরে প্রকাশ, পাকস্থলীর 


ভান ও বিওঞাল 


[ ১ম বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ক্গত নিরাময়ের এক ফলপ্রদ্র নৃতন ওঁধধ বাহির 
হইয়াছে । এই ওধধ ব্যবহার করিলে রোগীর 
পক্ষে তাহার পছন্দমত খাদ্য খাইতে কোন বাধা 
থাকে না। এক্সাল নামক এই ওঁষধটি ডেনমার্ক, 
ইটালী ও ক্যানাডায় কিছুকাল যাবৎ ব্যবহৃত 
হইতেছে । 

ওঁধধটির প্রধান উপাদান হইল স্ুপ্রা নীমক 
একটি জান্তব রাসায়নিক পদার্থ । বিশ বৎসর 
পূর্বে ভিটামিন-কে সংক্রান্ত গবেষণার সময় ইহা 
আবিষ্কৃত হয়। গরু, ভেড়া বা ছাগলের লিভার, 
মস্তিষ্ক ও আযাডিন্ঞাল গ্রন্থি হইতে কোন কোন 
রাসায়নিক দ্রাবকের সাহায্যে ইহ] নিষ্কাশন করা 
হইয়া থাকে। 

কোপেনহেগেন ইউনিভাসিটির ডাঃ জার্লোভ 
রোগীদের উপর দুই বৎসর যাবৎ এই ওঁষধটি ব্যবহার 
করিম এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন, ৪৭ 
জন রোগীর মধ্যে ৩০ জনের উপর ওধধটি বেশ 
সাঁফল্যজনকভাবে কাঁজ করিয়াছে । তাহাদের 
দধ্যে সকলেই নিজেদের পছন্দমত খাছ্য ব্যবহার 
করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন। 

মেরিল্যাণ্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ এবলিং 
বলেন যে, পাকস্থলীর যধ্যে অধিক পরিমাণে আমি 
বর্তমান থাকা সন্থেও ওুদধটি বেশ কার্ধকরী হয়। 
ইহা ব্যবহারে ক্ষতের সমস্ত লক্ষণ দুরীতৃত হইয়া 
যায়। 


ক্ষতিগ্রস্ত আন্ুলে ্টেনলেস চীলের 
খিল সংবোজন 


হাঁতের আঙ্গুলের হাড় ভাঙ্গিয়া বা মচকাইয়া 
গেলে অনেক সময় উহার নমনীয়তা চিরদিনের জন্য 
ব্যাহত হইয়া থাকে । এরূপ আঙ্গুলে ষ্টেন্লেস্‌ ্টালের 
খিল বা কজ। সংযোজন করিয়া উহাকে আবার 
স্বাভাবিকভাবে কার্ধকরী করিবার এক উপায় 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । 

ইউ, এস. এয়ার ফোনের এক হাসপাতালে, 


জুন, ১৯৫৭ ] 


কনেল ত্র্যানন এই উপায়ে দশটি রোগীর আঙ্গুলের 
খিল সংস্কার করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি 
বলেন, বড় বড় হাঁপপাতালে অনেক রোগীর আঙ্গুল 
এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। ইহাতে 
যাবজ্জীবন এ আন্গুল অপটু হইয়া থাঁকে। এই 
পযন্ত বু প্রকার চিকিৎনা করিয়া ইহা সংশোধন 
কর সম্ভস হয় নাই । 


বিজ্ঞান সংবাদ 


৩৫৩ 
সাধারণ কক্জার মত করিয়া সংযুক্ত এই কুত্রিম 

খিলটি দুইটি অংশে নিমিত। 

এক দিকে একটি করিয়া শুচালো 


ছুইটি অংশেরই 
রড থাকে। 
এ রূড ছুটি ছুইদিকে হাড়ের মধ্যে গীঁথিয়ী দেওয়া 


হয়। 


স্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত 





হও ক তাস 






নি ৪05 ৩০ 
নর চা 


৮৯ পপ ২ পাশাপাশি 
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ইউ. এল. এ, ই. কমিশনের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য 
এক্সপেরিমেণ্টাল বয়েলিং ওয়াটার রিয়্যাক্টরের দৃশ্য ৷ ইহা! হইতে 


০ কিলো ওয়াট তাপশক্তি এবং ৫০০০ 


কিলোওয়াট 


বিদু।ৎশক্তি পাঁওয়] যাইবে। 


অতীতের জীবনধারা 


শ্রীসত্যসাধন সরকার 


পৃথিবীর অতীত জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসংখ্য, অননুমেয় 
প্রাণীসমূহ ধরিত্রীর গর্ভে একেবারে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে, কতক প্রাণী বর্তমানে লোপ পাইতে 
বসিয়াছে, আর কতকগুলি এখনও বেশ সজীব, 
সতেজ থাকিয়া পৃথিবীপৃষ্টে বিচরণ করিতেছে। 
বিভিন্ন জাতীয় এই বিভিন্ন আরুতির প্রাণীপমূহকে 
জীবনের ক্রমিক বিকাঁশ বলা যাঁইতে পাঁরে। ভূপৃষ্টের 
প্রাচীন স্তরীভূত শিলাঁরাঁশির গর্ভে জীবের যে 
অতীত অস্তিত্বের ধারাবাহিক বিচিত্র কাহিনী 
নিহিত আছে তাহা হইতে উহা সুম্পষ্টরূপে 
প্রমাণিত হয়। এই বিশাল পৃথিবী যেন এক 
বিরাট সমাধিক্ষেত্র ; সেখানে উপলখণ্ড, শিলার।শি 
এক-একটি স্থৃতিফলকের মত অবস্থান করিতেছে, 
যাহাদের উপর অতীত জীব লিপিবদ্ধ করিয়! 
গিয়াছে তাহাদের আত্মকাহিনী । 

তৃপৃষ্টের এই বিশাল শিলাস্তরসমূহ ভূতত্ববিদের 
পক্ষে এক বিশাল গ্রন্থম্বূপ। ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় 
ধরিত্রী চিত্রিত করিয়! রাঁখিয়াছে তাহার আত্ম- 
কাহিনী, জগতের প্রাকৃতিক বিবর্তন, অতীত জীবের 
ধারাবাহিক ইতিহাস। 

যখন আমরা চিন্তা করি যে, কোথা হইতে 
আমর এই পৃথিবীতে আসিলাম, তখন আমাদের 
পূর্বপুরুষদের কথা ম্মরণে আসে; তাহারা না 
জন্মাইলে আমাদের এখানে আসা সম্ভব হইত ন]। 
আবার আমাদের পূর্বপুরুষদের আগমন সম্ভব 
হইয়াছিল সেই আদি মানবজাতির জন্য, যাহার! 
জাভামন্ষ্য, চীনমন্ুস্য, নিয়েন্ভারথাল, হাইডেলবার্গ 
মানবজাতি ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে । 
এইরূপে জীবনধারাঁর অনুসন্ধান করিতে করিতে 


আমরা অবশেষে জীবনের উৎষে উপনীত হই, 
যেখান হইতে এই যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। 
উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। প্রাণী আর 
উদ্ভিদ, উভয়ে আকৃতি-প্রকৃতিতে বিভিন্ন মাত্র; 
কিন্তু তাহারা একই জীবনস্থত্রে গ্রথিত। 

স্ট্টির সেই আদিযুগে, ভূতাত্বিকেরা যাহাকে 
আঁকিয়ান যুগ বলিয়া অভিহিত করেন, ধরিত্রীর 
বুকে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, অর্থাৎ তখনকার 
জগৎ ছিল প্রাণহীন বা অজৈব। এইভাবে 
বৃুকাল অতীত হইয়াছিল; তবে বৈজ্ঞানিকেরা 
অনুমান করেন যে, তখন জীবনের উন্মেষ হইতেছিল 
মাত্র। আকিয়ান যুগের পর আসে--প্রাক্‌- 
ক্যাম্বিয়ান যুগ। এই প্রাকৃক্যান্বিয়ান যুগের 
জীবের অস্পষ্ট জীবাশ্ম পাওয়! গিয়াছে ভারতবর্ষে, 
চীনে, উত্তর আমেরিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় । তাহাতে 
বুঝিতে পারা যাঁয় যে, এই যুগে অতীতের প্রথম 
জীবনধারা অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার 
পূর্বে, অর্থাৎ আকিয়ান যুগের শিলায় কোন জীবাশ্ম 
আজ পর্যন্তও বে।ধ হয় পরিলক্ষিত হয় নাই। 

আকিয়ান যুগে এই পৃথিবী ছিল তখনকার 
আদি মহাঁসমুদ্র আর স্থলে পরিপূর্ণ। তাহাতে 
জীবনের, অর্থাৎ কোন প্রকার কীটাণুকীট বা 
ক্ুদ্রাতিক্ষুত্র উদ্ভিদের চিহও ছিল ন|। চারিদিকে 
ছিল শুধু শিলারাশি। তাহার পর কোথা হইতে 
কে জানে, তাহার বক্ষে দেখা দিল এক জীবন 
যাহা পলে পলে বধিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ 
তাহার নদ-নদী, সমুদ্র, গিরি, কাস্তাবে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িল। বিজ্ঞান আজ অগ্রগতির উন্নত- 
শিখরে আরোহণ করিয়াছে । বিজ্ঞানের বলে 
আজ হ্যগ্টি-ধ্বংসের অনেক উন্নত মারণাস্ 
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আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে নিমেষের মধ্যে প্রলয় 
সংঘটন করা যাইতে পাঁরে। কিন্তু অত্যন্ত 
আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে কি করিয়া 
জীবনের বিকাশ হইয়াছিল সেই আঁকিয়ান যুগে, 
বিজ্ঞান আজও সেই রহস্য উদঘাটন করিতে সক্ষম 
হয় নাই। 

জীবনের বিকাশ হইয়াছিল জলে-সেই আদি 
মহাসমুদ্রে, আদি আকিয়ান যুগে। প্রথম জীবন 
ছিল অত্যন্ত সাদীসিধা ধরণের এবং তাহা ছিল 
এককোধী উদ্ভিদ। পরে ক্রমশঃ জল হইতে 
স্থলে সেই জীবন অগ্রসর হইতে থাকে । জীবনের 
বিকাশের পর তাহার বিভাগ ঘটে দুই শ্রেণীতে ; 
যথ1-উদ্ভিদ আর প্রাণী। প্রাণীর ক্ষেত্রে জীবন 
প্রথম বিকশিত হইয়া! ছিল আযামিবা জাতীয় জীবে, 
আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল আলগি বা 
শেওল! জাতীয় জলজ উত্ভিদে। অপেক্ষাকৃত উন্নত 
স্তরের প্রাণীদের মধ্যে প্রথম জন্মিয়াছিল অমেরুদণ্ডী 
জীবশ্রেণী; যেমন- ট্রাইলোবাইট্স্‌, ব্র্যাকিওপড, 
পু্ষরিণীর বঝিচুক, গুগলি, শামুক ইত্যাদি। 
মহাঁসমুদ্রের জলরাশি হইতে নবহ্থষ্ট বিভিন্ন প্রাণী- 
সমূহ উঠিয়া ক্রমশঃ ছাইয়া ফেলিল ধরিত্রীর বিশাল 
বক্ষ। তাহার আকাশ, বাতীন, জল, স্থল-_ 
তাহার দুর্লজ্য গিরিশিখর হইতে গভীরতম সমুদ্র- 
তল পর্ধস্ত কোথাও তাহার প্রসার লাভ করিতে 
অবশিষ্ট রহিল না। এই ধরিত্রীর জীবনের পরিপূর্ণ 
প্রভাত পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্বের ঘটন1 বলিয়া 
ধর! যাইতে পারে। 

জন্মের পর জীবন প্রধাবিত হইল চতুর্দিকে, 
বৃধিত হইল বিভিন্ন আকারে, রডে আর সৌন্দর্ষে। 
একটি ক্ষুদ্র জীবন হইতে জন্মিল অগণিত, অনন্থমেয় 
প্রাণী ও উত্ভিদরাজি। তাহার পর এইভাবে অতি- 
বাহিত হইল প্রায় কোটি বৎঘসর। তখন দেখা 
যায় জীবনের খাতায় এক নৃতন অধ্যায়। এইবার 
জীবনের এক নৃতন পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হইল; 
আবি্ভূত হইল ধরিত্রীর ধুকে মেরুদণ্ডী প্রাণী। 


অতীতের জীবনধার৷ 


৩৫৫ 


দে আজ আহন্বমানিক ৪০ কোটি বৎসর পূর্বের কথা। 
আর এই মরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পৃথিবীতে প্রথম 
দেখা দিল মত্ম্য অেণী। যে মৎস্য মানুষের একট! 
প্রিয় খাদ্য তাহারা আজিকার জীব নহে। প্রায় 
৩১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল; 
মেরুদ্রণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ইহারা প্রাচীনতম 7 
মৎস্যের পর আসিল উভচর প্রাণী, তাহার পর 
আবিভূত হয় সরীস্থপ শ্রেণী। ইহার সঙ্গে হিন্দু 
শান্ের-মত্স্তঃ কুম্মঃ বরাহশ্চ নুসিংহশ্চাথ বামনঃ-- 
ইত্যাদি কথাগুলির বিষয় চিন্তা করিলে শাস্্কারদের 
মৌলিক চিন্তাধারার মহিত জীবনের ক্রমবিকাশের 
বর্তমান মতবাদের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। 

সরীস্থপের পর দেখা দিল স্তন্যপায়ী জীব। এই 
স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে মানবজাতিও পরিগাণত। 
স্থষ্টির ধারার হিসাবে মানবের আবির্ভাব সেদিনের 
ঘটনা মাত্র, অর্থাৎ আহ্নমানিক ১৫০ লক্ষ বৎসর 
পূর্বের কথা। ইহা হইল স্থষ্টিধারার সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস। এখন এই অতীত জীৰনধারার উপর 
নির্ভর করিয়! ছুই-একটি কথা বলিতেছি। 

এই জীবন্ধারার ইতিহাস আলোচন1 করিতে 
গিয়া আমরা স্বভাবতই জানিতে উতস্থক হই যে, 
ভারতব্ষ এই জীবন ধারার কতটুকু লীলাক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছিল । ভারতের প্রাকৃ-ক্যান্বি যান 
যুগের জীবনেতিহান সংক্ষেপে কিছুটা বলিতেছি। 
অতি অল্প দেশেই এই যুগের জীবাশ্ম পাওয়া 
গিয়াছে; তাহার মধ্যে ভারত ব্যতীত, চীন, 
অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তর আমেরিকার কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। স্থতরাঁং এই কালের জীবাশ্ম অতীব 
দুর্লভ এবং বিশেষ গবেষণার বিষয়। এই সময়কার 
জীবাশ্ম লইগ্া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিশেষ মতদৈধ 
আছে। এখানে একটু পরিষ্কার করিয়া বল! দরকার 
যে, অতীত জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় 
শিলায় সংরক্ষিত তাহাদের নিদর্শন হইতে । জীবের 
আস্থ, ঈীত, আবরণ, গাছের ছাল, গাছের পাতা 
এবং কদাচিৎ জীবের কোমল অংশের কর্ণমের মধ্যে 


৩৫৬ 


ছণচের মত শিলীভূত পরিণাঁমকে জীবাশ্ম বল! হইয়] 
থাকে। ইহারা সুস্পষ্টভাবে জীবের অস্তিত্বের 
পরিচয় দেয়। আমরা এই সব জীবাশ্া হইতে 
জীবের জীবনেতিহাস বা তাঁহাদের জীবনের ধাঁরা- 
বাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি। 

প্রাক-ক্যাম্থিয়ানের পরবতী ক্যাথিয়ান যুগ 
হইতে আজ পর্যন্ত যে পঞ্চাশ কোটি বৎমর অতিক্রম 
করিয়াছে তাহাতে জীবের একট] বেশ ধারাবাহিক 
ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। ক্যাপ্বিয়ান যুগে 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতের সল্ট রেঞী, 
স্পিটি ও কাশ্মীরের ক্যান্বিয়ান শিলায় বহুবিধ 
সামুদ্রিক জীবাশ্ের সমাবেশ দ্রেখা যায়, যাহা 
ব্র্মদেশে এ যুগের শিলায় পাওয় যায় নাই। 

প্রাক-ক্যান্িয়ান যুগ বলিতে আমবা ভাবত- 
বে আকিয়ান, ধারওয়াধিয়ান, কুদাপা আর বিদ্ধ, 
এই চাঁরিটি যুগকে বুঝি । অবশ্ঠ বিদ্ধাধুগে ক্যাণ্থি- 
যান যুগের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে । আকিয়ান 
ও ধারওয়ারিয়ান যুগের শিলাগুলি বিশেষভাবে 
রূপান্তরিত, কিন্তু কুদাপা ও বিদ্ধ্য যুগের প্রস্তরগুলি 
অরূপাস্তরিত এবং সেইগুণি কোল, বেলেপাথর 
ইত্যাদ্ি। আকিয়ান ও ধারওয়ারিয়ান যুগের 
শিলায় কোন জৈব বস্তুর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, 
প্রাকৃ-ক্যান্বিয়ান যুগের শেষভাগে খুব সম্ভব ছোট 
ছোট ও সরল জীব ভূপৃচটে আবিভূ ত হইয়াছিল । 
কিন্ত এই সকল প্রাণীর শরীরে বিশেষ কোন শক্ত 
অংশ--যেমন, কঠিন অস্থি বা দাত না থাকায় 
তাহারা শিলাগাত্রে তাহাদের কোন চিহ্ন রাখিয়] 
যাইতে পারে নাই । ভারতবর্ষের রায়পুর, অনন্ত- 
পুর জিলা, রামপুরা, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে এই 
যুগের শিলাঁয় অস্পষ্ট জীবাম্মের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। 

ভারতবধে রায়পুরের নিকববর্তী স্থানের চুনা- 
পাঁথরে সামুদ্রিক উত্ভিদের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে। ভূবিদ্‌ ভ্রেডেন্বার্গ এইগুলি ক্রিপ টোজুন 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৬ঠ সংখ্যা 


বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মধ্যভীরতের 
গোয়ালিয়র শ্রেণীতেও এই ক্রিপটৌজুনের দেহা- 
বশেষ নিহিত আছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের 
অনন্তপুর 1জলার অন্তর্গত কুদ্াপা চুনাপাথরে 
জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই প্রস্তর দেখিতে 
মত্স্যাগুবৎ সুক্ষ দাঁনাবিশিষ্ট এবং কালো বঙের। 
মধ্য ভারতের রামপুবার নিকটবর্তী স্থান হইতে যে 
সক্ম কঠিন গোলাকার জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহার এতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সেগুলির 
নমুনা দেশবিদেশে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের নিকট 
সনাক্ত করিবার জন্য পাগান হইয়াছিল। তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই এই গুলিকে যথার্থ জৈবচিহ বলিয়া 
মনে করেন। কিন্তু কেহ কেহ এইগুলিকে অজৈব 
কোন চিহ্-বৈচিত্র্য বলিয়াও ধারণা করিয়াছেন । 
এই হইল ভারতের কথা। 

মতস্তের পর যখন উভচর প্রাণীর আবিভূত হইল 
তখন তাহাদের দেহ মাছের মতই ছিল; কেবল 
মাছের ডানাগুলির স্থলে বুকে হাটিবার জন্য বাহির 
হইয়াছে মাত্র ছোট ছোট চারটি পা। সরীস্থপের 
বেলায় পাগুলি আরও বড় এবং লেজটি হইল আরও 
বৃহদাকারের । কতকগুলি সরীত্থপ পক্ষীতে পরিণত 
হইল এবং আকাশে উড়িতে আরস্ভ করিল। 

তাহার পর স্তন্তপায়ীদের বেলায় দেহট] দীর্ঘাকার 
শায়িত অবস্থা হইতে পরিব্তিত হইল অনেকটা! 
সৌজা হইয়া দাড়াইবার ভঙ্গীতে, যেমন দ্রেখা যায় 
বানর ইত্যাদি জাতির বেলাঁয়। তাহার পর 
মানুষের বেলায় লেজটা লোপ পাইল আর দেহট। 
হইল ল্বমান। এই হইল জীবজগতের মোটামুটি 
বিবর্তন মংস্ত হইতে উভচর, উভচর হইতে 
সরীহ্থপ, সরীস্থপ হইতে পক্ষী, তাহার পর স্তন্ত- 
পায়ী, অবশেষে মনুযুা। 

ভূ-বিচ্ায় প্রাচীন প্রাণিতত্বের অন্গশীলনে 
ভূ-বিদ্‌ স্ব্দাই দেখেন যে, এই পৃথিবীতে সবই নশ্বর 
-_ এই বিশাল পৃথিবী এক মহাসমাধি ক্ষেত্র! স্থষ্টির 
আদি হইতে আজ পধস্ত প্রায় ২০০ কোটি বৎসর 


জুন, ১৯৫৭ ) 


ধরিয়া কত প্রাণী আসিয়াছে, আবার তাহার! 
শেষ শয্যা লইয়াছে মাতা ধরিত্রীর বক্ষে। যুগে 
যুগে কত বিশাল আরুতির প্রাণী এই পৃথিবীর 
বক্ষে সদর্পে বিচরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রস্তরী- 
ভূত কঙ্কাল দেখিলে আমাদের শিহরণ জাগে। 


জীবের পরমায়ুর গণ্তী 


৩৫৭ 


কিন্ত তাহারা কোন দিন ভাবে নাই যে, তাহাদিগকে 
এই ধরিত্ীর বুকে তুচ্ছ, নগণ্য, অসহায়ভাবে 
ধূলিসাৎ হইতে হইবে ! ইহাই হইল স্থষ্টির ধারা। 


শপ শি টিশিিগপশীশিশসিন শশী শিপীী টিনও ১০ পিসি 


রেছুনে অনুষ্ঠিত নিখিল ব্রদ্ধ বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ । 





জীবের পরমায়ুর গণ্ডী 


প্রীআশুতোব গুহঠাকুরত। 


জন্মের পর মুহূর্ত হইতে প্রাণী ও উদ্ভিদ নিধি- 
শেষে সক্ল জীবকেই ক্রমশঃ মৃত্যুর পথেই অগ্রসর 
হইতে হয়। তবে এই যাত্রায় বিভিন্ন জীবের 
গতিবেগ বিভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবের 
স্বাভাবিক জীব্দশার স্থিতিকাল মাত্র ২1৪ দিন। 
আবার কোঁন কোন ক্ষেত্রে জীবনের স্থিতিকাল 
হাজার হাজার বৎসরও বিলম্বিত হইয়া থাকে। 
[বিভিন্ন জীব তাহাদের শ্রেণীগত জীবনের সীমার 
মধ্যেই বিকাঁশ পাইয়। থাকে । এ গণ্তী অতিক্রম 
করিঘা বাচিয়। থাকিবার শক্তি তাহাদের নাই । 

স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে মানুষই সবাপেক্ষা অধিক 
দিন ধাঁচিতে সক্ষম । হত্তীর পবমীয়ুর সীম মানুষের 
অপেক্ষা অধিক, এইরূপ ধারণা আঁছে। তবে শত 
বরের উপর কোন হন্তী বাচিয়াছে, এপ কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । বন্ে-বার্মা ট্রেডিং 
কোম্পানীর রেকঙ হইতে জান গিয়াছে যে, 
তাহাদের ১৭০০০ হৃস্তীর মধ্যে মাত্র শতকরা নটি 
৫৫ বখসর অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং 
শতকরা মাত্র ভুইটি ৬৫ বৎসরের উপর পরমাঁয়ু লাভ 
করিয়াছে । কোন কোন দেশে মানুষের গড় 
আয়ুর পরিমাণই সত্তরের কাছাকাছি । শতোত্তর 
মানুষ সকল দেশেই ২৪ জন মিলিবে। মানুষের 
পরমীযুর সীমা ১২ বৎসর ধার্ধ হইয়াছে। তবে 


১৫০।১৬০ বৎসর পযন্তও মানুষ বাঁচিতে পারে, 
এরূপ নঙ্গিরও আছে। কোন কোন ভারতীয় 
সাধু-সন্্যাপী ইহা অপেক্ষাও অধিক পরমাযু লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অবশ্ত মানুষের 
ন্ব(ভাঁবিক পরমাঘুর সীমা নিধর্ণরণে ইহা ব্যতিক্রম 
বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। 

প্রাণিজগতে একমাত্র কচ্ছপই বোধ হয় মানুষের 
পরমীসুর সীমা অতিক্রম করিয়া বাচিয় থাকিতে 
পারে। কচ্ছপের সহজে মৃত্যু হয় না। জীবন 
আকড়াইয়া থাকিবার শক্তি কচ্ছপের মত আর 
কোন প্রাণীর নাই । কোন কোন শ্রেণীর কচ্ছপের 
পর্মামুর সীমা ৩০০।৩৫* বৎসর হইতে পারে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । তবে এত দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্তির 
কোন প্রামাণ্য রেকড নাই । মরিসীস দ্বীপে একটি 
কচ্ছপের ১৫২ বৎসর বয়সে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় 
মৃত্যু ঘটে। কচ্ছপের দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির ইহাই বোধ 
হয় সবৌচ্চ রেকড। কুমীরের পরমীয়ুর সীমাও 
কচ্ছপের কাছাকাছি বণিয়া অনেকে অনুমান করেন। 
তবে ইহার প্রমীণোপযোগী নজীর কিছু নাই। 

স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে পরমীষুর টৈর্যের পধাযে 
মাচুষ ও হন্তীর পরেই অশ্ব স্থান লাভ করিয়াছে। 
বুদ্ধ বয়স পরস্ত বাঁচিতে দিলে অশ্ব ৫০ বৎসর পর্যস্ত 
পর্মীয়ু লাভ করিতে পারে। একটি অশ্ব ৬২ 


৩৫৮ 


বৎসর পযন্ত বাচিয়াছে-এরপ নজীরও আছে, 
তবে অশ্বের ক্ষেত্রে ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়াই ধর! 
যাইতে পারে। গর্দভের পরমাযুর সীমাও অশ্থেরই 
কাছাকাছি । ইহার] ৪৭ বৎসর বয়স পর্যস্ত বাচিতে 
পারে। 

পৃথিবীর বিভিন্ন পশুশালার রেকর্ড হইতে 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, হিপোৌপটেমাম--৪১, গণ্ডার 
_-৪০১ ভল্লুক--৩০ হইতে ৩৪, শিম্পাপ্তি--২৬ 
বৎসর বয়ন পধন্ত বাচিতে পারে । 

কুকুরের পরমামুর সীমা ২০ বৎসর। একটি 
কুকুর এই সীমা অতিক্রম করিয়৷ ৩৪ বৎসর পর্যন্ত 
বাঁচিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে! তবে ২০ 
বসরের উধ্বে” কুকুর বাচিয়াছে, এরূপ রেকর্ড খুব 
কমই পাওয়া যায়। কুকুর অপেক্ষা বিড়াল বেশী 
দিন বাচিতে পারে । ২০-এর উধ্বরে পরমাযু লাভ 
করিয়াছে, এরূপ বিড়ালের সংখ্যা অনেক । ২৭, ৩১ 
এমন কি ৩৯ ব্ত্মূর পধন্ত বিড়াল বাঁচিয়াছে, এরূপ 
রেকর্ডও আছে। 

সাপেক্ষ! বৃহৎ প্রাণী তিমি) শিকারীদেক হাত 
হইতে নিস্তার পাইলে ৩০ বর বা তাহারও 
সামান্য কিছু বেশী দিন বাচিয়া থাকিতে 
পারে। নির্ভরধোগ্য স্থত্র হইতে জানা গিয়াছে 
যে,তিমির পরমীযুর সীমা ৩৭ বৎসর, অর্থাৎ এই 
বয়ন পর্যস্তও কোন কোন তিমি বাচিয়া থাকিতে 
পারে, এরপ প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে। 

বন্তজন্ত তাহাদের স্বাভাবিক আরণ্যক পরিবেশে 
যতদিন বাঁচিতে সক্ষম, পশুশালায় বন্দী অবস্থায় 
সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা আধক পরমীযু লাভ 
করিতে পারে। বন্যজীবনে বাধক্যের স্থান নাই। 
ংগ্রামবিমুখ অবস্থায় সেখানে জীবনধারণ সম্ভব 
নয়। কাজেই বার্ধক্যে হৃতশক্তি ও নখদস্তহীন 
হইয়া সেখানে বাচিয়া থাকিবারও উপায় নাই। 
এই কারণে বন্য অবস্থায় খুব কম প্রাণীই বাধণক্যে 
উপনীত হইবার সৌভাগ্য লীভ করে। অপরদিকে 
পশুশালার বন্দীজীবনে ক্ষুধার তাড়নায় শিকার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৬ষ্ঠ সং্যখ 


অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা নাই, অনায়াসলব্ধ 
প্রাচুষের মধ্যেই তাঁহারা বাস করে । নিয়ত শত্র- 
ভয়ে সচকিত থাকিতে হয় না, নিরাপদ আশ্রয়েই 
তাহারা বাস করিতে অভ্যস্ত হয়। পশুশালায় 
আকস্মিক দুর্ঘটনা! ঘটিবার সম্ভাবনাও খুবই কম। 
কাজেই এইরূপ অবস্থায় বাধ ক্যের শেষ দিন পর্যস্ত 
প্রাথধারণ করিবার স্থযোগ লাভ করিবার ফলে 
দ্বভাবিক বন্তজীবন অপেক্ষা তাহাদের পরমায়ূর 
পরিমাণ দীর্ঘতর হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই 
নাই। 

পশুশালায় শৃগাল ২৫ বৎমর পধন্তও বাচিয়! 
থাকিতে পারে। কিন্তু বন্ত অবস্থায় ১৪1১৫ বৎসর 
তাহার পরমাযুর সীম1। এ বয়সেই দক্তহীন হইয়া 
তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়ে, লোম ঝরিয় যায়, 
দেহ হীনবল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে । কাজেই প্রাকৃতিক 
পরিবেশে তাহার আর টিকিয়। থাকা সম্ভব হয় না। 
এ বয়সে ব্যান্রও বন্য অবস্থায় অতি বুদ্ধ হইয়া পড়ে। 
কোনও এক ক্ষেত্রে একটি ব্যান ১৭ বৎসর পর্যন্ত 
জীবিত ছিল বলিয়া রেকর্ড আছে। ব্যাপ্রের ক্ষেত্রে 
বন্য অবস্থায় ইহাকেই পরমাযুর সীমা ধরা যাইতে 
পারে। কিন্তু বন্দী অবস্থায় ব্যাপ্র ইহা অপেক্ষাও 
অধিক কাল বাচিয়া থাকিতে পারে বলিয়া জান। 
গিয়াছে। সিংহের পরমায়ুর সীম! ব্যাত্রের অপেক্ষ। 
অধিক। ৪০ বৎসর পর্ষস্তও সিংহ বাচিতে পারে 
বলিয়া জান। গিয়াছে। 

নকুল, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী 
৭৮ বৎসরে যথেষ্ট বুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাদের 
পরমায়ুর সীম] ৮।১* বতমরের অধিক নয়। 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ষেসব প্রাণী আকারে 
ক্ষুদ্র এবং অত্যধিক প্রজনন-শক্তিসম্পন্ন, তাহাদের 
পরমাযমুর পরিমাণও কম। আর যেসব প্রাণী 
আকারে বড় ও লঘু প্রজনন-শক্তিসম্পন্ন তাহাদের 
পরমীয়ুর পরিমীণও অধিক । তবে মোটামুটিভাবে 
ইহ সত্য হইলেও ইহার মধ্যে যে কোন ব্যতিক্রম 
নাই, এমন নয়। দৈহিক আকার ও প্রজনন শক্তির 


ভূন, ১৯৫৭ ] 


সঙ্গে পরমায়ুর ব্যাপ্তির যে একটা নিকট সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

প্রাণিজগতের মধ্যে কীটপতঙ্গের পরমাযুর 
পরিমাণ খুব কম। কীটবিশেষে পরমীষ্ুর পরিমাণ 
কোথাও বা কয়েক দিন, কোথাও কয়েক সপ্তাহ, 
কোথাও বা কয়েক মীন। অধিকাংশ কীটপতঙ্গের 
পরমাযু এইবূপ হইলেও ইহার ব্যতিক্রমও আছে। 
রাণী-পিপীলিকা, রাঁণী-মক্ষিকা বাঁচে কয়েক বৎসর । 
টেপওয়ার্মও খুব দীর্ঘজীবী । এক ব্যক্তির পেটে 
একটি টেপওয়ীর্ম ৩৫ বৎসরকাল জীবিত ছিল 
বলিয়া রেকর্ড আছে। 

কীটপতঙ্গ আকারে যেমন ক্ষুত্র তেমন ইহাদের 
প্রজনন ক্ষমতাও অধিক এবং প্রজনন ক্ষমতা লাভ 
করেও অতি কম বয়সে। কাজেই উহাদের অল্লায়ু 
হওয়াই স্বাভাবিক । জীবজগতে ব্যার্টিরিয়া 
আকারে সর্বাপেক্ষা ক্ষুত্র ; উহার পরমীয়ুর পরিমাণও 
অতি সামান্য । মাত্র বিশ মিনিট সময়ের মধ্যে 


একটি ব্যার্টিরিয়া বিভক্ত হইয়া দুইটিতে পরিণত 
হয়। 


পাখীর মধ্যে পৌয়ান, ঈগল, তোতা, কাকাতুয়া 
প্রভৃতি খুব দীর্ঘজীবী । শকুনিও অনেক কাঁল বাচে 
বলিয়া কথিত আছে, তবে এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য 
রেকর্ড কিছু নাই। 

১৮৮৭ সালে ইংল্যাণ্ডে একটি মৃক সোয়ান 
গুলিতে নিহত হয়। উহার পায়ে ১৭০ বৎসর 
পূর্বেকার একটি তারিখ খোদাই করা আংটি পরানো 
ছিল। উহা হইতে প্রমাণ হয় যে, পাখীটি অন্ততঃ 
১৭০ বৎসর জীবিত ছিল। এইরূপ ১৮৪৫ সালে 
ফরাসী দ্রেশে একটি ঈগল পাখী গুলিতে নিহত 
হয়। উহার গলায়ও একটি ধাতব কলার পরানে! 
ছিল। উহাতে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত তারিখ 
হইতে জানা যায় যে, উহার বয়স তখন ৯০ বৎসর 
হইয়াছে । খাচায় আবদ্ধ অবস্থায় তোতা পাখী 
১০৪ বৎসরের উপর বাঁচিয়াছে, এইবূপ অনেক 


জীবের পরমায়ূর গন্তী 


৩৫৪৯ 


নজীর আছে। এইরপ একটি পাধী ১৪০ বৎসর 
পর্যস্ত জীবিত ছিল বলিয় জান! গিয়াছে । কাঁকাঁ- 
তুয়াও অনেক কাল বাচে। ৯০ বৎসর পর্যস্ত 
কয়েকটি কাকা তুয়া বাঁচিয়াছে। একটি ১০৭ বৎসর 
পর্যন্ত বাঁচিবার রেকর্ডও আছে। 

পঞ্চাশের উধ্বণ আর যেসব পাখী পরমাযু লীভ 
করিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে তন্মধ্যে এক 
প্রকারের দাড়কাক--৬৮, পেলিকাঁন ও কনডোর 
--৫২ ঈগল আউল নামে এক জাতীয় পেঁচক-_ 
৬৮ গোন্ডেন ঈগল-- ৫৬। 

বনের পাখীর বয়স নিরূপণ কর] কঠিন ব্যাপার । 
তবে তাহারা যে খুব বুদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাচিবার 
সৌভাগ্য লাভ করে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
অধিকাংশ ছোট পাখীর ক্ষেত্রে পরমীযুর সীম। 
১০১২ বৎসরের অধিক নয়। বড় পাখীর ক্ষেত্রেও 
২০ বৎসরের উপর পরমায়ু লাভ করে, এরূপ পাখীর 
সংখ্যা খুবই বিরল। মুক্ত অবস্থা হইতে আবদ্ধ 
অবস্থায় পাখী অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘজীবন লাভ 
করিতে পারে, এরপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। গৃহ্‌- 
পালিত রাজহংন ৩০৩৫ বৎ্সরও বাচিতে পারে। 
একটি ৪৪ বৎসর বাচিয়াছে, এরূপ রেকর্ডও আছে। 
অথচ ইহাদের বন্য সম্প্রদায়ের পরমাযুর সীমা ইহার 
অর্ধেকও নয়। 

মত্স্তকুলের মধ্যে অধিকাংশ ছোট জাতীয় 
মতস্তের পরমায়ুর সীমা ১০।১২ বৎসর । বড় মাছও 
খুব কমই বিশ বৎসর অতিক্রম করে। আমাদের 
দেশে কোন কোন দীঘি-পু্ষরিণীতে 
বৎসরের বা তাঁহ৷ অপেক্ষাও পুরাতন রুই, কাতলা 
থাকে বলিয়া অনেকে বলেন। তবে এঁ সকল মাছের 
বয়স সম্বন্ধে প্রমাণসিদ্ধ নজীর কমই আছে। যেসব 
দীর্ঘজীবী মতস্তের বয়ল সম্বন্ধে রেকর্ড আছে। 
তাহাদের মধ্যে আমাদের সাধারণ পরিচিত কোন 
নাম পাওয়া যায় না) যেমন, ক্যাট ফিস--৬০, ইল 
--৫৫) মিরার কার্প--৪২, গোল্ড ফিস--৩০, প্লেইস 
-”২৬ ইত্যাদি । 


২৫৩০ 


৩৩৬৩5 


জীবজগতে * উদ্ভিদ্ধের মধ্যেই অতি দীর্ঘ- 
জীবনের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণি- 
জগতে কচ্ছপই সর্বাপেক্ষা অধিক বয়ম পর্যন্ত 
বাচিতে পারে, তবে উহার পরমীযুও বড় জোর 
৩৪০০।৩৫০ বৎসরের মধ্যেই সীমাঁবদ্ধ। অপর দিকে 
৫1৬ হাজার বতমর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, 
এমন গাঁছও উদ্ভিদকুলের মধ্যে আছে। 

দীর্ঘজীবী উভিদ যেমন আছে, সেইরপ স্বশ্ল- 
জীবী উদ্ধিদেরও অভাব নাঁই। ধান, গম প্রভৃতি 
শস্যের উদ্ভিদের পরমাযুর সীমা ২ হইতে ৬ মাস। 
অধিকাংশ মৌস্থমী ফুল গাছের ২৩ মাসের মধ্যেই 
জীবনের পরিসমাপ্চি ঘটে । অপেক্ষাঁও 
অনেক কম সময়ের মধো জীবন শেষ করে, এরূপ 
ক্ষুদ্র উদ্ভিদ অনেক আছে। 

বড় গাছই দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে । আম, 
কাঠাল, তাল, খেজুর গাছ ৭০1৮০ বৎসর বা 
তাহারও অধিক কাঁল বাচিতে পারে। তেতুল, 
শাল, সেগুন প্রভৃতি অনেক গাছ শতোত্তর 
পরমাযু লাভ করিতে পারে। ব্ট গাছ হয়তো 
কয়েক শত বংসর জীবনের জের টানিয়৷ চালতে 
পারে। কিন্তু সহন্ত্রের পর্ধীয়ে পড়ে, আমাদের 
দেশের এমন কোন্‌ গাছের ইতিহাস জানা নাই। 
একমাত্র রামপালের গজারি গাছ অন্বষ্বো কথিত 
আছে যে,উহ1। নাকি বল্লাল সেনের সময় হইতে 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত পর্যস্ত জীবিত ছিল। অব্শ্ত 
এক কিংবদন্তি ছাড় উহার বয়স সম্বন্ধে কোন 
প্রামাণ্য নজীর নাই। 

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্ল্যাণ্ডে ম্যাক্রোজেমিয়! নামক 
একটি মুক্তবীজ জাতীয় গাছ আছে। উচ্চতায় 
উহ! মাত্র ২০ ফুট। উহার বয়স ১২৯০০ বৎসর 
বলিয়া দাবী উঠিয়াছে। গাছটির প্রকৃত বয়স 
প্ররূপ হইলে উত্ভিদকুলের মধ্যে উহাই যে সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে, সে ব্ষয়ে কোন সন্দেই 
থাকে না। কিন্তু সমস্যার বিষয় এই যে, গাছটির 
বান্তব বয়স নিকূপণের কোন উপায় নাই। এইরূপ 


ইহ। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


অধুনা বিলুপ্ত ক্যানারী দ্বীপের কতকগুলি ড্রাগন 
গাছ সম্বন্ধেও কিংবদন্তী ছিল যে, উহার ৬ হাজার 
বসরের পুরাতন । কিন্তু কাণ্ডের বর্ষন্তরের গণন। 
হইতে কখনও ইহার সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা হয় 
নাই। 

দক্ষিণ মেক্সিকোর সাঁটামেরিয়া গ্রামের 
গীর্জার প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সাইপ্রেস গাছ 
আছে। উহার কাণ্ডের পরিধি- ১৬৫ ফুট এবং 
গাছটি টৈর্ধ্যে ১৫০ ফুট । উহার বয়স ৬ হাজার 
বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ইহার সম- 
গোত্রীয় ক্যালিফোণিয়ার দিকৌয়া গাছের বয়সান্- 
পাতিক কাণ্ডের পরিধির সঙ্গে তুলনা করিয়া এই 
গাছটির বয়স নির্ধারিত হইয়াছে । কাজেই এই 
ক্ষেত্রে আনুমানিক হইলেও উহার বয়সের হিসাব 
নির্ভরযোগ্য বলিয়াই অনেকে মনে করেন। 

ক্যালিফোণিয়ায় পার্বত্যাঞ্চলে সিকোয়া গাছের 
একটি বিরাট ব্ন আছে। এই বনের বিরাটকায় 
গাছগুলি উহাদের প্রাচীনত্বের জন্য বিখ্যাত। 
এই বনের সর্ববৃহৎ গাছটি জেনারেল সারম্যান 
নামে পরিচিত। উহা দৈর্ঘ্যে ২৭২ ফুট এবং উহার 
কাণ্ডের নিষ্বাংশের পরিধি ১০১ ফুট। মন্তকাবস্থিত 
শাখা-প্রশাখা সমেত এই গাছটির ওজন ৬ হাজার 
টন বলিয়া অন্গমিত হইয়াছে । ইহার কাছাকাছি 
আকারের বিভিন্ন নামে পরিচিত আরও অনেক 
সিকোয়৷ গাছ এই বনে আছে। একটি গাছের 
কাণ্ডের বর্ষ-ন্তর গণনা করিয়া উহার বয়স ৪ 
হাজার ব্সর নিধ্ণারিত হয়। এইভাবে প্ররুত 
বয়ন নিধর্ঠরণের ব্যবস্থা হইতেই বয়সান্থুপাতে 
কাণ্ডের পরিধি কত হইতে পারে তাহ! মোটা মুটি- 
ভাবে স্থির কা সম্ভব হইয়াছে । দেখা গিয়াছে 
যে, প্রায় ৪ হাজার বৎসর বয়স হইলেই তবে 
কাণ্ডের পরিধি কিছু কম-বেশী ১০০ ফুট হইতে 
পারে। দক্ষিণ মেক্সিকোর সাইপ্রেস গাছটির 
বয়স এই হিসাঁব হইতেই অন্যুন ৬ হাজীর বলিয়া 
ধার্ধ হয়। 


হন, ১৯৫৭ ] 


সিকোয়। গাছকে সর্বপ্রকার কীট ও উদ্ছিদ 
রোগ হইতে মুক্ত থাকিতে দেখা ঘায়। অগ্রি- 
প্রতিরোধক ক্ষমতাও ইহাদের যথেষ্ট আছে। 
গাছের ত্বক কয়েক ইঞ্চি হইতে আরস্ত করিয়া ছুই 
ফুট পর্যস্ত পুরু এবং ত্ত্যাস্বেউসের মতই অগ্নি- 
প্রতিরোধক । ভাজার বসরেরউ্পর বয়স হইলে 
দাবাগ্রি ইহাদের আর বিশেষ ক্ষতি করিতে সক্ষম 
হয় না। ইহার কম বয়স্ক গাছগুলির ত্বকের অংশ 
অপেক্ষাকৃত পাতলা থাকায় অগ্রি-প্রতিরোধের 
ক্ষমতা কম থাকে । তবে এইরূপ ক্ষেত্রেও অগ্রি- 
বেষ্টিত অবস্থায় ত্বকের অংশ অপেক্ষা ভিতরের 
ংশই অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। ইহার ত্বকের 
শক্তিও এমন অদ্ভুত যে, ভিতরে কাঁষ্ঠাংশ বিনষ্ট 
হইয়া সামান্য মাত্র ত্বক অবশিষ্ট খাকিলেই গাছটি 
ঝাচিয়] থাকিতে পাবে । বড় গাছগুলির বিছ্যুতাহত 
হইবার সস্ভীবন1 অধিক থাকে । সব বড় গাছেই 
কোন নাকোন সময়ে বিছাতাগ্রিতে আহত হইবা4 
চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । 
সিকোধার আর এক সম্প্রদায় রেড উড নামে 
পরিচিত। ইহার বাস্তব নাম সিকোয়া সেমপার- 
ভিরেন্স বা চিরজীবী। এইগাছপগুলি টৈর্ধযে পুবোক্ত 


সঞ্চয়ন 


৩৬১ 


পিকোয়া অপেক্ষাও বড়। সর্ববৃহতটর দৈর্ঘ্য ৩৬৪ 
ফুট। তবে কাণ্ডের পরিধি পূর্বোক্ত সিকোয়৷ 
অপেক্ষা অনেক কম। এই গাছগুলিও বেশ দীর্ঘ- 
জীবী। এই গাছ কাটিয়া ফেলিলে আবার গোড়া 
হইতে নৃতন গাছের সৃষ্টি হয় এবং এই জন্যই 
সেমপারভিরেন্স নামকরণ হইয়াছে। 

প্রাচীনত্বের উপর মানুষের স্বভাবতঃ একটা 
আকধণ আছে । প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, ইমারতের 
সম্ুথে উপস্থিত হইলে অতীত যুগের সংস্পর্শীনু- 
ভূতিতে আমাদের মনে ভাবাস্তর উপস্থিত হয়। 
কাজেই ৪1৫ হাজার বৎসরের পুরাতন এই জীবস্ত 
গাছগুলির পাশে গিয়া দাঁড়াইলে মানুষ যে এক 
অপূর্ব রোমাঞ্চকর অনুভূতি লাঁত করিবে ভাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই | মহেঞ্জোদরো, হারাগা, সিরিয়া, 
বাবিলনের যুগের সঙ্গে মুখামুখি হইয়৷ দাড়াইয়া 
আছে-এই ভাবই তাহার মনে উদয় হওয়া 
স্বাভাবিক । 

জীবন-চঞ্চল্য প্রাণিজগতের বিশেষত্ব । কিন্ত 
দ্রেখা যাইতেছে যে, জীবনের স্থায়িত্ব নিশ্চল উদ্ভিদ- 
জগতের কাছে প্রাণিজগতকে বিশেষভাবেই নতি 
স্বীকার করিতে হইয়ীছে। 


সঞ্চয়ন 
জীবাণুর সাহায্যে গন্ধক উৎপাদন 


জীবাণুর সাহায্যে গন্ধক উত্পাদন সম্বন্ধে 
সিলভিয়া লেভারটন লিখিয়াছেন-_- 

গন্ধক আধুনিক শ্রমশিল্পের এক অত্যাবশ্যক 
উপকরণ। এই কারণে যে সকল দেশ বড বড় 
শমশিল্প গড়িয়] তুলিতেছে তাহারা এই পদার্থটির 
উৎপাদন সম্পর্কে খুবই আগ্রহশীল। বৃটেন সম্পর্কে 
এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ; কারণ বুটেনকে 
বাহির হইতেই তাহার প্রয়োজনের অধিকাংশ 
গদ্ধক আমদানী করিতে হয়। 

১] 


১৯৫০ সালে যুক্তবাষ্্ী হঠাৎ গদ্ধক রপ্তানী 
কমাইয়া দেওয়ার ফলে বুটেনে উহার গুরুতর 
অভাঁব হ্যটি হয়। গন্ধকের অভাব যাহাতে শ্রম- 
শিল্পে সঙ্কটের স্থষ্টি না করিতে পারে তাহার জগ্ত 
বুটেনের বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প গব্ষেণ। বিভাগের 
৫বজ্ঞানিকের৷ জীব।ণুব সাহাষ্যে গন্ধক উৎপাদনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবাণুর সাহায্যে 
গন্ধক উত্পাদন কোন অবাস্তব পরিকল্পনা নয়; 
কারণ আইসৌটোপ পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত 


৩৬২ 


ইইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত টেক্সাদ ও লুসি- 
মানার বিপুল প্রাকৃতিক গন্ধক সম্পদ বহুদিন পূর্বে 
জীবাণুর কার্কলাপের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। 

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ বিশেষ ধরণের 
জীবাণুর সাহায্যে গন্ধকযুক্ত নর্দমমার ময়লা হইতে 
গম্ধক উত্পাদনের যে প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন 
তাহা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পুরাপুরিভাবে সাফল্যমণ্তিত 
হইয়াছে। আলোচ্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছোট 
কারখানায় অল্প পরিমাণ গন্ধক উত্পাদন করা সম্ভব 
হইয়াছে । এই বৎসরের শেষভাগে বৃহৎ কারখানায় 
প্রচুর পরিমাণ গন্ধক উতৎপাঁদনের উদ্চোগ-আয়োজন 
করা হইন্ডেছে। এই আয়োজনের সাফল্য সম্পর্কে 
নিশ্চিত আশা পোষণ করিবার কারণ আছে। 
ইহা! নিঃসন্দেহে খুবই কৃতিত্বের কথা, কারণ জীবাণুর 
সাহায্যে গন্ধকের মত ভারী বাসায়নিক পদার্থ 
উৎপাদন ইতিপূর্বে কখনও করা হয় নাই। 

গন্ধক উৎপাদনের কাজে যে জীবাণুর সাহায্য 
লওয়া হইতেছে তাহারা স্থুপরিচিত। ইহাদের 
পারিবারিক নাম হইল ডিসালফৌভাইব্রিও ডিসাঁল- 
ফিউরিকান্স্। ইহারা বদ্ধ নোংরা জলে অতিদ্ত 
বৃদ্ধিলাভ করে এবং তাহার ফলে হাইড্রোজেন 
সালফাইভ নানক দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসের স্থষ্টি হয়। 
এই জীবাণু তৃগর্ভস্থিত ধাতৃর পাইপসমৃহও ভীষণ- 
ভাবে ক্ষয় করিয়! দ্রেয়। 

জীবাণুর সাহায্যে শ্রমশিল্ে ব্যাপক উৎপাদনের 
পথে ছুইটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ প্রচুর ও 
স্থলভ কীাঁচ1 মীল সংগ্রহ করিতে হয় এবং দ্বিতীয়ত: 
প্রচুর জোরালো! জীবাণুর সরবরাহ বজায় রাখিতে 
হয়, যাহারা যান্ত্রক উত্পাদনের সহিত তাল 
রাখিয়া ভ্রুত কাজ করিতে পারে। কাচামাল, 
অর্থাৎ সালফেট সংগ্রহ করা কিন্ত বিশেষ কঠিন 
হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেন যে, জিপ সাম অথবা! 
প্রাকৃতিক আনহাইড্রাইট অথবা সার উৎপাদনের 
পর পরিত্যক্ত সালফেট, এই সমস্তই গদ্ধক উৎপা- 
দনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত। 


শান ও বিজ্ঞান 


[১০ম বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


গবেষণার ফলে আরও দেখা যায় যে, নর্মার 
ময়ল| জলকাদা বাকী প্রয়োজন বেশ ভালভাবে 
পূরণ করিতে পারে। ন্মার ময়লায় জীবাণুর] খুব 
তাড়াতাড়ি বুদ্ধিলাঁভ করে এবং সালফেটকে সাল- 
ফাইডে পরিণত কবিতে ণারে। এই সালফাইডকে 
আরও সহজ রাসঃনির প্রক্রিয়ার সাহায্যে গন্ধকে 
পরিণত করা যায়। সবচেয়ে সুবিধা হইল এই যে, 
নদমার ময়লা স্থলভে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, যে 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে নর্মমীর ময়লা! হইতে মিথেন গ্যাস 
উৎপাদন কর| হয়, সেই প্রক্রিয়ারই একটু অদল-বদল 
করিয়া তাহার সাহায্যে সালফেট মিশ্রিত ময়লা হইতে 
অতি সহজে সালফাইড উত্পাদন কর] সম্ভব হয়। 
প্রথমে লণ্ডনের অন্তর্গত বেকটনের সিউয়েজ 
কারখানা হইতে জীবংণু সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা 
চালানে। হয়। টেডিংটনের গবেষণাগারে উক্ত 
পরীক্ষা চাঁলাইয়৷ দেখা যাঁয় যে, সেই জীবাণুগুলি 
অতি ধারে ধীরে কাজ করিতেছে, যাহার ফলে 
শতকরা ছয় ভাগ জিপসাম মিশ্রিত নর্দমমার ময়ল! 
হইতে শতকরা এক ভাগ সালফাইড, অর্থাৎ গন্ধক 
উত্পাদন করিতে ছয় মাস সময় লাগে। কিন্তু যখন, 
সালফাইড উৎপন্ন হইতেছে সেই সময় জীবাণু- 
গুলিকে ঘন ঘন নৃতন ময়লার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া 
টেডিংটনের বৈজ্ঞানিকেরা সালফাঁইডের উত্পাদন 
হার শতকরা ৪০ ভাগ বাড়াইতে সক্ষম হন। ইহার 
ফলে অবশেষে শতকরা একভাগ সালফাইড (গন্ধক) 
উত্পাদন করিতে মাত্র পচ দিন সময় লাগে। 
বেক্টনের পরীক্ষামূলক কারখানায় বৈজ্ঞানিকেরা 
সহজেই এরূপ গ্যাস উৎপাদন করেন, যাহার মধ্যে 
থাকে শতকর। পাচ হইতে দশ ভাগ হাইড্রোজেন 
সালফাইড, শতকরা ৬* হইতে ৬৫ ভাগ মিথেন, 
এবং শতকরা ৩০ ভাগ কার্বন ডাইঅক্মাইড|। 
এই গ্যাস হইতে বিশুদ্ধ গন্ধক সংগ্রহ করা মোটেই 
কঠিন নয়। বর্তমানে ১০০,০০০ গ্যালন সালফেট- 
যুক্ত ময়ূল! বাখিবার মত একটি বিরাট আধার ও 


শুন, ১৯৫৭ ] 


তছুপষোগী কলকারখাঘ] স্থাপন করা হইতেছে। 
এই কারখানাটি চালু লে ময়লা হইতে প্রচুর 
পরিমাণ গন্ধক উৎপাদন (ক স্যস্তব হইবে। 
বর্তমানে বিশ্বে গণঠকের বা গন্ধক-আকরের 
অভাব নাই। কিন্তু বুণীনে রপায়ন শিল্প প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে গন্ধকের উবহগার ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ১৯৫০ সালের "ত্রদ্ছু ভবিষ্যতে 
চি 
পুনরায় যদি সঙ্কটের উত্তব হয় তাহা হইলে 





সঞ্চয়ন 


৩৬৩ 


গদ্ধকের জীবাণুরাই সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার 


করিবে। 


হিসাব করিয়া দেখ। গিয়াছে যে, বৃটেনের বড় 
বড় সহরগুলির পরিত্যক্ত ন্দমার মলা হইতে অতি 
সহজে অন্ততঃপক্ষে ১০০,০০০ টন গন্ধক উত্পাদন 
করা সম্ভব হইবে । এই বিপুল পরিমাণ অতি প্রয়ো- 
জনীয় বস্তটির উত্পাদন কার্ষে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ 
করিবে দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুত্র জীবাণুবাহিনী। 


ডাঃ রোনান্ড রসের জন্ম-শতবাধিকী 


ম্যালেরিয়া নিবারণে ডাঃ রোঁনাল্ড রসের 
অবদান অবিশ্মরণীয়। ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট 
আবিষ্কারের জন্যে ১৯০২ সালে তাকে নোবেল প্রাইজ 
দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তীর জন্ম শতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে আর. এল. মেগ্রোন লিখেছেন-- 

১৮৫৭ সালের ১৩ই মে সার রোনান্ড রস্‌ 
জন্মগ্রহণ করেন। ৮৮০ ও ১৮৯০ সালে তিনি 
ভারতীয় মে'ডক্যাল সার্তিমে একজন অখ্যাতনামা 
ডাক্তার ছিলেন। ১৮৯৭ সালে মশার পাকস্থলীর 
মধ্যে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের (পরজীবী কীটাণু ) 
অস্তিত্ব আবিষ্ধীর করে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। 
এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনের ইতিহাস 
বহু দিনের কগোর পকিশ্রম, অক্রীস্ত অধ্যবসায় ও 
অপ'রসীম ধৈধের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কাবা 
রচনাতেও তাহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল, কিন্ত 
বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবার ফলে তিনি 
ওই ক্ষমতার পুবাঁপুরি সদ্যবহাঁর করতে পারেন নি। 

ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষার করে 
তিনি মানব ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর রোগের 
বিরূদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চাঁলাবার পথ 
নির্দেশ করে দিয়েছেন, যে পথ অন্ুলরণ করে 
আমরা হয়তো! অদূর ভবিস্যতেই পৃথিবী থেকে এই 
রে!গকে চিরতরে নিমূলি করতে পারবো। 

সার রোনান্ড ভারতে যে কবিতাগুলি লিখে- 
ছিলেন তাঁর কয়েকটির মধ্যে রোগ প্রগীড়িত 
মানবের দুগতির প্রতি তার গভীর সহানুভৃন্তি ও 
ডাঙারের অসহায় মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। 
“ভারতের জর” নামক একটি কবিতায় তিনি ঈশ্বরের 
কাছে প্রার্থনা করেন যে, যে অদৃশ্য, আপাত ক্ষুদ্র 
শক্তি কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করছে, তার 
স্বরূপ তিনি যেন তার কাছে উদ্ঘাটিত করেন। 
কয়েক বছর ধরে তিনি ম্যালেরিয়! সম্পর্কে যাবতীয় 


জ্ঞাতব্য তথ্য সহগ্রহ করেন এবং তারপর মশার 
সঙ্গে তার সম্পর্ক লম্বদ্ধীয় মতবাদকে পৃঙ্ানপুঙ্খ- 
রূপে পরীক্ষা করে দেখবার সিদ্ধান্ত করেন। মশ! 


যে শত শত বিভিন্ন জাতের হতে পারে, মেই সময় 
কারও তা জানা ছিল ন। 





সার রোনান্ড রস্‌ 
রস্‌ ম্যালেরিয়া গ্রপীড়িত অঞ্চলগুলিতে গিয়ে 
থাকবার চেষ্টা করতেন এবং আঘথিক অশ্বচ্ছলতা 


নত্বেও বিভিন্ন জাতের মশা সংগ্রহের জন্যে অর্থব্যয় 
করতে কুন্তিত হতেন না। তিনি ম্যালেরিয়া 
রোগীদের পয়ম। ঘুষ দিয়ে তাঁদের মশার কামড় 
খাওয়াতেন, ঘাতে মশকের! তাদের শরীরের দুষিত 
রক্ত শুষে খায়। সেই সব মশার রক্তে তিনি 
ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের সন্ধান করতেন, যে 


প্যারাসাইট মানুষের রক্ত ছাড়া আর কোথাও 
দেখা যায় নি। 


চাকরি করবার সঙ্গে সঙ্গে ছু'বছর কঠোর 
পরিশ্রম করবার পর তিনি নিজে ম্যালেরিয়ায় 


৬৬ 


আক্রান্ত  হওয়] ছাড়। আর বিশেষ কিছু করে উঠতে 
পারেন নি। 
ংগ্রাম চালানোর সময় একবার তিনি কলেরায় 
আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হয়েছিলেন । 

১৮৯৭ সালে ২*শে আগষ্ট । যখন বারবার ব্যর্থ, 
ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে তিনি তার চেষ্টা পরিত্যাগ 
করতে উদ্যত হয়েছেন তখন এতদিন ধরে যা 
খুঁজছিলেন, তার সন্ধান পেলেন। সেদিন মাহক্র 
ক্বোপে একটি আনোফিলিন স্ত্রী মশার পাকস্থলীর 
দেয়ালের কোষের কালো দ্রাগগুলি ভাল করে 
পরীক্ষা) করে তিনি মেগুলিকে ' ম্যালেরিয়ার 
প্যারাসাইট বলে চিনতে পারেন। 

চাকরি করা এবং অন্যান্য পথে অনুন্ধান 
চালানে ছাড়াও বস্‌ ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্ষীরের 
চেষ্টায় প্রায় এক হাজার মশার প্রায় প্রতিটি 
কোষের মধ্যে অণুবীক্ষণের সাহায্যে প্যারাসাইটের 
সন্ধান করেন। এক একটি মশাকে পরীক্ষা করতে 
অন্ততপক্ষে ছু'ঘণ্টা সময় লাগে এবং অবশেষে 
কলাম্বাসের মত তিনি জ্ঞানের নতুন রাজ্যে এসে 
উপনীত হন। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় পাখীদের 
ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে গবেষণা করবার পর তিনি 
প্যারাপাইটের জন্ম, জীবন ও কার্ধকলাপের পূর্ণ 
পরিচয় প্রর্দান করেন। ১৮৯৯ সালে চূড়াস্ত রিপোর্ট 
দাখিল করবার পর তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল 
সাভিন থেকে অবসর গ্রহণ করেন । 

মশার প্রজনন ও বংশবিস্তার বন্ধ করতে 
পারলে ম্যালেরিয়া ও ছুভিক্ষ প্রপীড়িত পৃথিবীর 
এক বিরাট অংশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে 
পারা যাবে, অন্যান্তদের এই কথা উপলব্ধি করানোর 
চেষ্টায় বস্‌ তাঁর অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশ সময় 
ব্যয় করেন। ১৯০২ সালে তাকে নোবেল প্রাইজ 
দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে প্রবল 
বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তৎসত্বেও 
তার সুযোগ্য শিষ্য সার ম্যালকম ওয়াটুসনের 
তত্বাবধানে মালয়ের কতকগুলি ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত 
অঞ্চল স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সুয়েজ খালের কতৃপক্ষ 
তার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে খাল অঞ্চলকে 
মশীর উপন্রব থেকে বহুলাংশে ম্যালেিয়া-মুক্ত 
করতে সমর্থ হন। 

মাকিন চিকিৎমকগণ তাঁর পদান্ক অচপরণ করে 
মশার মধ্যে পীতজরের কারণ আবির করেন এবং 
হাভান। থেকে সেই ভয়ঙ্কর রোগ বিতাড়িত করতে 
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সমর্থ হন। এর পর যুক্তরাঁঠের মেডিক্যাল সাঁভিসের 
কর্মাধ্যক্ষ জেনারেল ডঙ্রউ, সি. গর্গাসের উপর 
পানামা অঞ্চলের স্বাস্থাদক্ষওর ভার অর্পণ করা] হয় 
এবং তার ফলে পানাম! খ.ল কাট! সম্ভব হয়। এর 
পূর্বে ম্যালেরিয়া ও পীত্গরের আক্রমণে ফরামী 
ইঞ্জণিয়র ভি লেমেপু স্‌ পানামা খাল কাটবার কাজ 
পরিত্যাগ করে /লে আঁসতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
১৯১৪” সালে গর্গাম রস্কে লেখেন-_- একথা 
বললে অতুযুক্তি হবে না যে, আপনার আবিষ্কারের 
ফলেই আমর] খাল কাটতে সমর্থ হয়েছি। 
ম্যালেরিয়-বিরোধী সংগ্রামের সুদীর্ঘ কাহিনী 
চূড়ান্ত পধায়ে এসে উপনীত হয়েছে । আমর! 
শত্রকে চিনি এবং জানি যে, বিভিন্ন দেশের 
গভর্ণমেন্ট উক্ত সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে 
এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা 
করলে আমরা সংগ্রামে অবশ্যই জয়লাভ করবো । 
বিশ্ব স্বাস্থ্যনংস্থা কেবল ম্যালেরিয়া রোগ 
নিবারণেরই চেষ্টা করছেন না, তার! পৃথিবী থেকে 
এই ভয়ঙ্কর রোগটিকে সমূলে উচ্ছেদ কররার 
পরিকল্পনা করেছেন। পৃথিবীর অনেক স্থানে 
ম্যালেরিয়াবাহী মশককুলকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত 
করে ম্যালেরিয়৷ রোগের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে। 
মশকদের মধ্যে যাতে ভি.ডি.টি বা অন্যান্য ক্কীট- 
নাশক ওষধের ক্ষমতা প্রতিরোধ করবার শক্তি না 
জন্মাতে পাবে, ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞেরা তারও উপায় 
বের করেছেন। কোন জায়গা থেকে ম্যালেরিয়া 
রোগ দূর করবার পরেই সেখানে কীটনাশক ওষধের 
ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে মশকেরা 
ফিরে আসে, কিন্তু তাদের রোগ বিস্তারের ক্ষমতা 
অনেক কমে যায়। এরপর আবার ম্যালেরিয়া 
দেখা! দিলে আবার ডি.ডি.টি দেওয়া হয় এবং তখন 
মশকদের তার ক্ষমতা প্রতিরোধের শক্তি থাকে না। 


পৃথিবীতে এখনও প্রায় ২৫ কোটি লোক 
ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং এদের মধ্যে শিশুরাই 
বেশী কষ্ট পায়। সুতরাং এই সাংঘাতিক রোগটির 
বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অতিষান চালিয়ে সাফল্য লাভ 
করবার প্রয়োজনীয়তা ঘে কতখানি তা আর বলে 
বোঝাবার দরকার নেই। 


১৯৫৭ সালের ১৩ই মে রোনান্ড রসের জন্ম-শত- 


বাধিক দ্রিবস। মানবজাতির কল্যাণের জন্তে তিনি 
যেকাজ করেছেন, সেই কথা মনে রেখে পে দিনটি 


কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের প্রত্যেকেরই ম্মরণ করা কর্তব্য। 
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মানুষের ক্মতি না হয় এমন ভাবে (তজক্ক্রির পদার্থ আকাশে ছড়িয়ে দেওয়ার 
উপায় সম্পর্কে বিজ্ঞানীর। গ্বেষণ। করছেন । তেজক্কিয় পদার্থের 
পরিমাণ এবং তার গতি বিিন্ন চূরত্ব থেকে এই ফটো গ্রামেটি,ক 
যন্ত্রেপ্প সাহাযে; নিরূপণ করা হয়ে থাকে । 


(ভেনে গাখ 
অশ্বের বিবর্তন 


ঘোড়ার আজকের চেহারার সঙ্গে তার আঁদিপুরুবের চেহারায় মিলের চেয়ে 
অমিলই ছিল বেশী; অর্থাৎ প্রথম আবির্ভাবের পর অশ্বজাতি নান! বিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে আজকের রূপ পেয়েছে। 

ঘোড়ার বিবর্তনের ইতিহাস প্রধানত; তাঁর বিশেষ কয়েকটি অঙ্জপ্রত্যঙ্গের 
পরিবর্তনের ধারায় বপ পেয়েছে । সেই প্রধান পরিবর্তনগুলি হচ্ছে, প্রথম অবস্থা থেকে 
আজ পর্ষন্ত ঘোড়ার আকৃতি ক্রমশ; বড় হয়েছে, গল। ও পাগুলি ক্রমশঃ লঙ্ব। 
হয়েছে, পায়ের আছ্ুল ক্রমশঃ সংখ্যায় একটিতে এসে দীড়িয়েছে। দীতের গঠনও ক্রমশঃ 
জটিল হয়েছে। দীতগুলি ক্রমশঃ উচু ও লম্বা হয়েছে, যার কলে ঘোড়ার চৌঁয়াল 
গভীর ও লম্বাটে হয়ে গেছে ( চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

আজ থেকে প্রায় ৬ কোটি বছর আগে যখন ঘোড়ার আঁদিপুরুষের আবির্ভাব 
হয় তখন আজকের ঘোড়ার সঙ্গে তার আকারগত বিশেষ কোন সাদৃশ্যই ছিল না। 
উচ্চতায় ছিল সে একট! কুকুরের মত, ঘাড়টি ছিল ছো'ট ও পিঠটি একটু বাঁকা । চারটি 
প! ছিল ঠিকই; তবে সামনের পা ছুটা ছিল একটু ছোট, আর সামনের পাঁয়ে ছিল 
৪টি সুদৃশ্য আন্গুল। আর পিছনের পায়ে ছিল ৩টি, তাঁর মধ্যে ছোট ছুটি মাটিতে ঠেকতো। 
না, পায়ের ছুপাশে ঝুলে থাকতো । পুরা-প্রাণিতন্ববিদেরা এর নাম দিয়েছেন ইয়োহিপ্লাস 
(প্রভাতী অশ্ব )। এর পরবর্তীকালে এদের চেহারা একটু বড় হলো। সামনের পায়ের 
তৃতীয় আহ্গুলটি লম্বায় অন্য আহ্ুলগুলিকে ছাড়িয়ে গেল, আর পিছনের পায়ে প্রথম ও 
শেষ আহ্কুলের অবশিষ্টাংশও মিলিয়ে যেতে লাগলো । 

এভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তনের মধ্যে ঘোড়ার বিবর্তন এগিয়ে চললো । 
পরবততশকালে এদের উচ্চতা দাড়ালো ১৪ ইঞ্চি। সামনের পায়ে তখনও ৪টি আন্গুলই 
রয়েছে; কিন্ত্র মাঝের আন্ুলট। অন্যগুলির চেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে। দাতের গঠনেরও 
তখন পরিবর্তন সুরু হয়ে গেছে--কষের দাতের আগের ধাতগুলি গড়নে ক্রমশঃই কষের 
দাতের মত হতে সুরু করলো । দীতগুলি ক্রমশঃ উচু ও খুব বেশী খাঁজ কাটা হয়ে গেল 
( চিত্র দ্রষ্টব্য )। সামনের দাতগুলি হলে! কোদালের মত পাতলা । 

দেখা যাঁয় এর পরে এদের উচ্চতা ১২-২ ফুট-এ গিয়ে ঈীডিয়েছে। মাথাট? তখনও 
বেশ বড় (দেহের অনুপাতে ); চোয়াল তখনও গভীর হয় নি। তবে মোটা মোটা বেঁটে 
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পাগুজি সরু হতে সুর করেছে। দীতের গঠনও ক্রমশঃ জটিল 1 তবে শক্ত জিনিষ 
চিবিয়ে খাবার মত দৃঢ়ত। তখনও পায় নি। এদের বলা যেতে 7৯ অশ্ব। 

এদের পরবর্তা কালের ঘোড়ার আদিপুরুষেরা ৪৫০০ লক্ষ বছর ও তার পরে 
প্রাধান্য লাভ করেছিল । ক্রমশঃই এদের পায়ের পাশের দিকের আঁনুলগুলি ছোট হতে 


লাগলো; কারণ ও আগ্কুলগুলি তো আর কাজে লাগতো, মরণ! -৮তবে তিনটি আচ্গুলই 
বৰ রি গ্ধ ষ্ছা 
লে, বছর 





অশ্থের কয়েকটি তঙ্গের ক্রমবিবর্তনের ধারা । (ক) মাথার খুলি, (খ) সম্মুখের পা, 
(গ) পিছনের পা, (ঘ) দ্াত। (১) পাশ থেকে, (২) উপর থেকে দেখা । 


মাটিতে ঠেকতো!। এই সময় উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে অশ্থের আদিপুরুষের, যারা 
সমভূমি ছেড়ে বনে গিয়েছিল, পায়ের তিনটি আঙ্গুল এ রকমই রয়ে গেল। আর যার! 
সমভৃমিতে চরে বেড়াতে লাগলো তাদের পায়ের পাশের আঙ্ুলগুলি আরও ছোট হতে 
ঙঈ্গাগলো।। 


এইভাবে ৩০ জক্ষ বছর আগে ও তার কিছুকাল পর পর্ধস্ত ঘোড়ার বিধর্তন 
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তার উচ্চতা, দাতের ও পায়ের গঠনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপ পেতে লাগলো । 

এই সময় খিনটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারায় অশ্বের বিবর্তনে অগ্রগতি ও 
পরিসমাপ্তি লাভ রে । এদের একটি গোষ্টী, যারা ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে 
পড়ে তারা আজ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগেকার যুগে বসবাস করেছল। এদের 
সাধারণ উচ্চতা ছি ৪০ ইঞ্চি। অন্য দল দক্ষিণ আমেরিকায় ১০ লক্ষ বছর আগে 
পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। এর! তখন কার্ধতঃ একটি আঙ্গুলের উপরই চলাফেরা! 
স্বর করে দিয়েছে। ঘোড়ার আপন দেশ উত্তর আমেরিকায় ১৫ লক্ষ বছর আগে 
ও তার পরবশ্তী যুগে যারা বসবাস করেছিল --তাদের প্রকৃতপক্ষে এক আহ্ুলে ঘোড়াই 
বলা চলে। 

এরই পরের অবস্থায়, অর্থাৎ ১৫ লক্ষ বছরের পরবর্তী কালের মধ্যে ঘোড়ার 
আকৃতি অনেকটা! আধুনিকতা প্রাপ্ত হলো। দাতগুলি উচু হয়ে উঠলো, চোয়াল হলো 
গভীর, পায়ের ছোট ক্ষুরওয়ালা মাঝের আঙ্গুলের পাশে অকেজো! আঙ্গুল ছুটি ছোট 
হয়ে ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে সুরু করলো-__আর মাথার খুলিটাও আজকের ঘোড়ার মত 
হয়ে উঠলো । আর তারই পরে এলো আজকের আধুনিকতম ঘোড়া। তারই 
সগোত্র হয়ে দেখা দিল জেব্রা আর গাধাজাতীয় প্রাণীরা । আজও ঘোড়ার পায়ের 
দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তার পুরনো পিনের আহ্ুলের চিহ্ন পাওয়া যাবে । 

প্রধানতঃ উত্তর আমেরিকাতেই এই বিবর্তনের পালা অভিনীত হয়েছে। 
আমাদের হিমালয়ের কোলে মে সময়ের শিবালিক সংঘের প্রস্তর-স্তরে আজকের 
ঘোড়ার কোন কোন আদিপুরুষের প্রাচীন চিহ্ন আজও বর্তমান আছে অতীত যুগের 


সাক্ষ্য বহন করে। 
শআ্রীমিহির বন্ধু 


কচ্ছপ 


তোমাদের মধ্যে যার! গ্রামে থাক, তার! হাটে-বাজারে কচ্ছপ বিক্রী হতে 
নিশ্চয়ই দেখেছ । নদী, পুকুর বা ডোবা! থেকে, কিম্বা কখনো৷ কখনো ঝোপ-ঝাড় থেকে 
লোকে ধরে নিয়ে এসেছে, এমনও দেখে থাকবে । নদীর ধারে বা ঝোপের ধারে 
ছু-একট। কচ্ছপকে এমনি যেতে, কি সাতার কাটতেও দেখেছ হয়তো। কেউ কেউ। 
যারা কলকাতায় থাকে। তাঁরাও চিড়িয়াখানা কিম্বা কলকাতার বাজারেও কচ্ছপ দেখেছ । 
অর্থাৎ এ জীবটির সঙ্গে বাংল। দেশের সব ছেলেমেয়েরই চাক্ষুষ পরিচয় আছে। 

তোমরা জান, কচ্ছপের সমস্ত শরীরটা একট! হাড়ের মত খোলায় ঢাকা । বাইরে 
তার কেবল চারটি পা, লেজ ও মাথাটি, যা সে ভয় পেলে আত্মরক্ষা করতে প্রয়োজনমত 


৩৬৮ ভান ও বিজ্ঞান | ১০ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


সেই খোলার দূর্গে টেনে নিতে পারে । কিন্তু কখনো কি তোমাদের মনে হয়েছে, কেন 
এই জীবটি ওই রকম? পৃথিবীর সব জীবজন্তরই শরীরের মাংস বাইরে আর হাড় ভিতরে, 
কিন্তু ওর বেলায়ই বা এমন অদ্ভুত উল্টা ব্যবস্থা কেন? হা, এই কেন-রও একটা কারণ 
আছে বই কি! প্রকৃতির কিছুই অকারণ নয়_-অন্ততঃ মানুব তার চিন্তা এবং অনুসন্ধান 
দিয়ে সব জিনিষেরই একট। কারণ দাঁড় করিয়েছে । তবে কচ্ছপের এ ব্যাপার তত্ব 
বিজ্ঞানের কথা-এখনকাঁর মত তা বাদ দিয়ে রাখছি-কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, 
ওট৭ হাড় নয়। ওট। শিং-এর উপাদানের মত একট। পদার্থে তৈরী; ঘদিও শারীরতত্বের 
হিসাবে হাড় থেকেই ওর আরম্ত। 

তোঁমরা জান, আমাদের সবারই কতকগ্লি পাঁজর আছে যাঁকে কখনো কখনো 
বা কেউ কেউ আমর বলে থাকি, বুকের হাড়। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের কেবল 
বুকের হাড় বলাট। ভুল ; কারণ, পাঁজরার আরম্ত পিঠ থেকে, ওর গোড়া আমাদের 
মেরুদণ্ডে, আর সারা শরীরটি বেড দিয়ে ঘুরে এসে শেষ হয়েছে বুকে একটি খাচার মত 
হয়ে। বুকের উপরে একখানি হাড়ের প্লেট আছে--কণ্ঠের হাড়ের কাছ থেকে আর্ত হয়ে 
পেটের উপর পর্যন্ত । নীচের চার-পাঁচখানি ছাড়া সব পাজরাগুলি এসে শেষ হয়েছে এই 
হাঁড়খানাতে। এই কথাটা যদি বুঝতে পাঁর তাহলেই কচ্ছপের শরীরের ব্যবস্থাটা 
বুঝতে পারবে । 

ওর পেটের অংশট। যদিও শিং-এর উপাদানের মত পদার্থে তৈরী, তবু তা তৈরী 
হয়েছে এই পীজরাঁগুলির একত্র সংযোজনে। আর পেটের অংশটা বুকের সেই ক্ষুদ্র 
প্লেটটুকু মাত্র, প্রয়োজনমত বেড়ে বড় হতে হয়েছে। এই হাড়ের বাক্সের মধ্যে ওর 
শরীর, হৃৎপিণ্, ফুস্ফুস, অন্তর ইতাদি ; আর বাইরে পা, মাথা, লেজ যাঁসে প্রয়োজনমত 
টেনে নিতে পারে এ বাকের দূর্গে। 

কচ্ছপের দাত নেই মুখটাঁও অন্ত জন্তজানোয়ারের মত চামড়া আর মাংসে তৈরী 
নয়, ওট। অনেকট। পাখীর ঠোঁটের মত । ছু'ধার রীতিমত ধারালো, যা দিয়ে সে ঘাসপাতা৷ 
ব। বিবিধ জৈব পদার্থ কেটে খেতে পারে । তফাৎ কেবল--ওর ঠোটের ভিতরে খানিকট। 
মাংসের তালু আছে । পাখীর তা নেই, সেটা! একেবারেই ফাকা । মেঠো কচ্ছপ উদ্চিদ- 
ভোজী ; তবে জলের কচ্ছপ মাছ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ ছুই-ই খায়। 

কচ্ছপ পা দিয়ে হাটে বটে, কিন্তু শুধু পায়ের উপর ভর করে সম্পূর্ণ উচু হয়ে 
বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। চলবাঁর সময় তাঁর বুকের হাড় মাটি ছু'য়ে থাকে, অর্থাৎ 
সে বুকের উপর ভর রেখে পা দিয়ে শরীর ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলে মাত্র । কচ্ছপের 
শরীরের সম্পূর্ণ ভার বইবাঁর পক্ষে তার পা যথেষ্ট বলশালী নয়। সেজন্যেই কচ্ছপ চলে 
ধীরে ধীরে । তাই কচ্ছপের চল। “ধীরে চলার প্রবাদে দাঁড়িয়েছে । খরগোস আর কচ্ছপ 
সম্বন্ধে ঈশপের গল্প বোধ করি তোমরা সবাই জান। তবু এ কথাটাও কিন্তু সম্পুর্ণ 


ভন? ১৯৫৭ ] কচ্ছপ ৩৩৬৩৯ 


ঠিক নয়। প্রয়োজন হলে বুকের উপরে ভর রেখেও কচ্ছপ যথেষ্ট জোরে ছুটতে পারে। 
তবে তা খরগোসের মত অতটা অবশ্য নয় কোন রকমেই | 

সারা পৃথিবীতে বহু জাতের কচ্ছপ আছে, তা কয়েকশ? রকমের হবে। বাংল 
দেশে যদিও অনেক রকম কচ্ছপ আছে তবুও তার ছুটি বিশেষ প্রকার-ভেদ হচ্ছে কেটো 
ও কাছিম। কেটে! বলে সেটাকেই যার হাড়টা আগাঁগোডাই শক্ত শিং-এর উপাদানের 
মত পদার্থে তৈরী । কিন্তু কাঁছিমের পিছন দিককার খানিকট। অংশ বেরিয়ে নরম চামড়া 
আর মাংসের মত হয়, ইংরাঁজীতে যাঁকে বলে কার্টিলেজ। কাছিম অনেকটা জলেরই 
জীব ; কেটে! জলেও থাকে, মাঠেও থাকে--সে হচ্ছে মেঠো জীব। তা হলেও থাকে 
সব সময়ই জলের কাছাকাছি; বৃহৎ জলা-মাঠ বাঁ বিল তার স্বর্গ। বাংল! দেশের এই 
দু-জাঁতের ভিতরেই আনেক উপজাতি আছে । তাঁও কিছু কম রকমের নয়! 

আকারেও কচ্ছপ খুব ছোট থেকে খুব বড় বড় হয়। এক-একটা জাত একপো- 
আধসের থেকে চার-পাঁচ মণ পরন্ত হয়ে থাকে। স্থুবুহৎ কচ্ছপের ইংরেজী নাম 
07810670169159 ; বাংলাতে ওকে বোঝাবার জন্যে কোন বিশেষ নামকরণ হয় নি, তবে 
বল চলে অতিকায় কচ্ছপ । যদিও সত্যিকার অতিকায় কচ্ছপ পৃথিবীতে ছিল বহুকাল 
আগে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে । সে সব কচ্ছপের একটা খোল দিয়েই মোটামুটি রকম 
একটা ঘরের চাল তৈরীর কাজ চলতে পারতো এবং সেই আদিম মানুষ যে তা করতো, 
মানবেতিহাস সন্ধানের ফলে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অনেক । সে সব কচ্ছপ ওজনে 
কয়েকশ" টন হতো নিশ্চয়ই | 

কলকাতার মিউজিয়ামে সেকালের কচ্ছপের একটা খোলা আছে। যর্দিও সেট 
খুবই ছোট, তবু তার ভিতরে তোমাদের মত পাঁচ-সাঁত জনের বসবার জায়গা! হতে পারে। 
সেটা আছে উত্তর দিকের দোতলার ঘরে, একেবারে দোৌরের কাছেই । তোমরা যাঁরা 
কলকাতায়,থাক, তারা স্যোগ করতে পারলে গিয়ে দেখে এসো । 

বাংল! দেশে কত রকমের কচ্ছপ আছে সেটা খোজ করবার চেষ্টা করো । এ 
কাজ করতে প্রথম দরকার হয় অনুসন্ধিৎসা, তারপর সম্ভবতঃ সামান্য খরচ, আর 
কিছুটা সময়। কিন্তু লাভ হয় অমূল্য। জীবনে হয়তে। একটা পথও পেয়ে যেতে 
পার। ভবিষ্যতে তুমিই যে প্রাণিবিজ্ঞানী হবে না, সে কথা কেউ বলতে পারে কি? 
আর তারও উপরে আছে আনন্দ, জ্ঞানের আনন্দ__যা-ই কেন না জীবনে কর তুমি। 

ভ্রীবিনায়ক (সন 


জানবার কথ। 


১। ফুলের রং এবং গন্ধ বিভিন্ন কীট-পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করে থাকে । এর ফলে 
কীট-পতঙ্গের দ্বারা উদ্ভিদের পরাগ-সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফুলের রংই 





১নং চিত্র 


মৌমাছিকে প্রথমে আকৃষ্ট করে। গন্ধ তাদের নিকট গৌণ বিষয় । 
২। সাধারণভাবে শরীরের শক্তি «ও "রাগ করে পাঁথর ভাঙ্গা সম্ভব । বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে পাথর ভাঙ্গা আরও সহজসাধ্য । বিজ্ঞানীর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, 





২নং চিত্র 


হঠাঁৎ যদি উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটানে। যাঁয় তাহলে ওপ্যাল (০9৪1) একেবারে টুক্রা 
হয়ে পড়ে। 


জুন, ১৯৫৭ ] জানবার কথা ৩৭১ 


৩। ভাইরাসের আক্রমণেই স্দি হয় এবং এর কোন সঠিক প্রতিষেধক বা 
চিকিৎসা-পদ্ধতি স্থির কর এখনও সন্তব হয়নি । সপ্দিতে আক্রান্ত হয় নি, এরকম লোক 





৩নং চিত্র 


বিরল বলা চলে। মজার কথা হচ্ছে, পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষ এবং 
মানবসদূশ প্রাণী, অর্থাৎ গরিল।, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের 
নাকি সদিতে আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। 

৪। সূর্যের কতকগুলি অংশ কালো দেখায়_-এগুলিকে সৌরকলঙ্ক বলা হয়। 
প্রাচীন জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এই রহস্তের সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন । আধুনিক- 
কালের বিজ্ঞানীরাও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌরকলঙ্ক সম্পর্কে গবেষণা 
করছেন--কিন্ত এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে সৌরকলঙ্কের ব্যাপারট। রহস্তাবৃত। বিভিন্ন 





৪নং চিত্ত 


দেশের অধিবাসীদের বিশ্বাস_সৌরকলঙ্কের জন্যে প্রাকৃতিক দুরধধোগ, মহামারী, যুদ্ধ ও 


৩৭২ ৰ গন ও বিজ্ঞান | ১০ম বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


অন্যান্য ছুটন। সংঘটিত হয়। ১৯৪৭ সালে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সৌরকলঙ্ক দেখ। গিয়েছিল 
এবং তা পৃথিবীর চেয়ে ২৫ গুণ বড় ছিল। 

৫। ৪১০০০ যাত্রীবাহী জাহাজ গ্রেট ইষ্টার্ণ ইংল্যাণ্ডে নিমিত হয়েছিল €(১৮৫৪-- 
১৮৫৮)। বাম্পীয় জলযাঁনের ক্ষেত্রে গ্রেট ইষ্টার্ণের নাম উল্লেখযোগ্য । কিন্তু গ্রেট 





৫নং চিত্র 


ইষ্টার্ণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে আটলান্টিক মহাসাগরে বার্তাবাহী তার স্থাপনে । 
৬। পৃথিবীতে যত মালপত্র এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় চালান যায় তন্মধ্যে 
যুক্তরাষ্ট্রের গম চালান সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য। মাল চালানের ক্ষেত্রে গম চালানের 
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৬নং চিত্র 


পরিমাণই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক । প্রতি গাড়ীতে ১৮০০ বুশেল করে ৭৫০১০ গাড়ী গম 
চালান হয়। 


৭। খড়ের গাঁদায় স্ুচ খুজে বার করবার চেষ্টা অদ্ভুত বলে মনে হবে। কেন না) 


জুন, ১৯৫৭ ] ূ জানবার কথ ৩৭৩ 


কাজট। সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব বল চলে। কিন্তু পৃথিবীতে এরকম রেকর্ডও আছে যে, 





৭নং চিত্র 


খড়ের গাঁদা থেকে একটি স্থচ ৩ মিনিট ২৬ সেকেণ্ডের মধ্যে খুজে বার করা সম্ভব 
হয়েছিল। 


৮। দ্্রেপটোমাইসিনের নাম আজ আর তোমাদের অজানা নয়। এই বিশ্ব- 
বিখ্যাত ওষধটি আবিষ্কার করেছিলেন ডাঃ সেলম্যাঁন এ. ওয়াক্সম্যান। তিনি নিউজান্সির 
অন্তর্গত নিউত্রান্গউইকের রাটগাঁস” বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মাইক্রোবায়োলজীর অধ্যাপক । 





* ঞ 


৮ 


৮নং চিত্র 
খ্রেপটোমাইসিন সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে তাকে ১৯৫২ সালে ভেষজ ও শারীরবিগ্ঠায় 
নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ৬৪ বৎসর বয়স্ক ডাঃ ওয়াক্সম্যান ৪২ বংসর পূর্বে রাশিয়ার 
ইউক্রাইন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে যান। কিয়েত থেকে ৯৪ মাইল 


দূরে প্রিলুকা! নামক ছোট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ ওয়াক্সম্যান রাটগাঁস” 
বিশ্ববিষ্ঠ লয়ে তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করেন। 


বিবিধ 


ইনফুয়েগ্ড! রোগের জীবাণুর জন্ধান 


গত ফ্রেব্রুয়ারী মাস হইতে সুদূর প্রাচ্যের বু 
দেশে ব্যাপক আকারে ইনফুয়েঞ্ দেখা দিয়াছে । 
মাকিন সামরিক বিভাগের ওয়াল্টার রীড রিসার্চ 
ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকগণ দিবারাজ্র কাজ করিয়া 
এ রোগের জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। 

রীড ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকগণ জানাঁইয়াছেন 
ষে, বর্তমান গবেষণায় যে রোগজীবাণু ধর! পড়িয়াছে 
পূর্বাবিষ্কীত ইনফ্ুয়েগ্জা রোগের সমুদয় রেগজী বাণু, 
হইতে উহা পৃথক। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
টাইপ-এ। উহা আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকদের 
নির্বচ্ছিন্নভাবে কিছু দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে। 


যে ছয়টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত (মোকিন: প্রতিষ্ঠান; 


ইনক্লুয়েী রোগের টীকা উৎপাদন করিয়া থাকে, এ 
রোগজীবাণু তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । রীড ইনষ্টিটিউটে অবশ্ত উহা! লইয়া 
এখনও গবেষণা চলিবে। 

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে হংকং, তাইওয়ান, 
মালয়, কমুনিস্ট চীন ও ফিলিপাইনে ব্যাপক 
আকারে এই ইনফুয়েগ্তা দেখা দিয়াছে । উহ্তাতে 
বহুলোক আক্রান্ত হইলেও উহার আক্রমণ খুব 
তীত্র হয় না বলিয়া জানা গিয়াছে । 


নুতন ধরণের ভাইরাস 


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণ। করিয়াছেন যে, গত 
ছুই মাসে পশ্চিম প্রশান্ত মহানাগরীয় এলাকায় 
সংক্রামক ব্যাধির আকারে যে ইনফুয়েগা দেখ 
দিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে একটি নৃতন ধরণের 
ভাইরা । এই ভাইরাসের নাম হইয়াছে "াইপ- 
এ। সিঙ্গাপুর হইতে প্রাপ্ত নমুনায় এই ভাইবাঁস 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনফ্রয়েগার যে সকল প্রতি- 
যেধক জানা আছে, তাহার কোনটিই এই পযন্ত 
এই রোগ ঠেকাইতে পারে নাই। 

হংকং ৪ পূব এশিয়ার অন্যান্ত অঞ্চল হইতে 
প্রাপ্ত ভাইবাঁসের নমুনা! লগ্ডনের বিশ্ব ইনফুয়েজা 
কেন্দ্রে বিশ্লেষণ করিয়৷ দেখ! হইয়াছে । 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হংকং, ফরমৌজা, কম্বোডিয়া, 
মালয়, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর বোণিও ও ফিলিপাইন 
হইতে প্রাপ্ত তখ্যের উপর নির্ভর করিয়া মোটা মুটি 
ইহাই বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই নৃতন ধরণের 
ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করিলে নিদারুণ মাথা 
ব্যথা ও সর্বশরীরে বেদনা অনুভূত হয়। ছুই-তিন 
দিন যাবৎ ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) 
পর্যন্ত জ্বর থাকে এবং ইহার পর তিন-চার দিন 


একরকম শধ্যাশাযীই খাকিতে হয়। 





অয মংখ্যা 


শব্দহীন শব 


্রাঅশোককুমার দত্ত 


কবিতা লেখার বেদনায় সুখ আছে, বলেছেন 
ইংরেজ কবি কুযলার। কথাটি প্রথমে বিরোধমূলক 
মনে হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনার অভিজ্ঞতা 
ধাদের আছে তাঁর জানেন, কুমারের উক্তি কত- 
খনি গহীর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অমানুষিক 
মানুষ, অনিয়মিত নিয়ম ইত্যাদি কথার মানে 
আমর! বুঝি, কিন্তু সাবানহীন সাবান, ঠাণ্ডা আগুন 


ইত্যাদি কথার যে কোন বস্তগত অর্থ থাকতে 


পারে, এতদিন তা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। 
কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ আজ যেন মানুষের 
কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে! শাবানহীন সাবান 
হলো, সাধারণ সাবানের মত সোডিয়াম ব! 
পটাসিয়াম সংযোগে তৈরী না হয়েও যে জিনিষ 
জলের সঙ্গে ফেনা কাটে এবং ময়লা দুর করবার 
ক্ষমতা রাখে; আর ঠাণ্ডা আগুন হলো) যে 
আগুনে কোন কিছু, এমন কি, দেশলাইয়ের কাঠিও 
জলে উঠবে না। কার্বন ডাইঅক্মাইড গ্যাস 
ফসফরাস বা্পের সংস্পর্শে এসে অন্ধকার স্থ।নে 
তাপহীন অগ্নিশিখার মত জলতে দেখা যায়। 

 শশবহীন শব কথাটিরও তেমনি একট। অর্থ 


আছে। শবহীন শব্ধ মীনে, যে শব আমরা শুনতে 
পাই না, অর্থাৎ যে এব আমাদের শ্রবণান্থভূতির 
বাইরে। দর্শনশক্তির মত আমাদের শ্রবণশক্তিংও 
একটা সীমা আছে। মনে পড়ে, একবার বিহারে 
কোন পাহাড়ে উঠে ভেবেছিলাম, চারদিককার 
উন্মুক্ত মাঠে কোন জীবজন্ত নেই। কিন্তু চোখে 
দুরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখেছিলাম, আমার ধারণাই 
ভুল-তৃণহীন মাঠে কয়েকটি গরু শুয়ে শুয়ে জাবর 
কাটছে। শুধু সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তির জন্যে খালি 
চোখে তাদের দেখতে পাই নি। | 

কিন্ত শুনতে পাই নি বলেই কোন শব্ধকে 
শব্হীন শব্ধ বলা যায় না। বিষয়টি ভালভাবে 
বুঝতে হলে জানতে হবে, শব্ধ কি এবং কি উপায়ে 
শবেবু উৎপত্তি হয়ে থাকে। যে বোধ আমাদের 
কানে এসে মস্তিষ্ধে কোন শব্ের অসথভূতি জাগিয়ে 
তোলে, তাই হলো শব। যা আমাদের মধ্যে 
এই শববোধ জাগায় তা হলো এক ধরণের শক্তি) 
যেমন--তাঁপ, আলো, বিদ্যুৎ, শক্তির বিভিন্ন 


মাত্র। 


শব কম্পনজাত। কোন জিনিষ না কাপলে তা 


৩৯৬ 


থেকে শব বেরুতে পাঁরে না । কেউ যখন তারের 
যন্ত্র বাজায়, তারটি তখন কাঁপতে থাকে। একটু 
লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, দ্রুত বম্পনের ফলে 
তাঝটিকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারের 
কম্পন থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শবও থেমে যায়। 
বাতাসের পরিমিত কম্পনের ফলেও শব্দ হয়) 
কাজেই আমর] বাশীর সুর শুনতে পাই। 
কারণ কম্পনের ফলে শবের উৎপত্তি হয়ে তা 
স্থিরভাবে থাকে না। পুকুরে টিল ফেললে সেই 
আঘাত যেষন তরঙ্গাকাঁরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, 
শব্দও সেরপ কম্পনের ফলে চারদিককার 
বাতামে লম্বালম্বিভীবে এক আলে।ড়ন হষ্টি করে। 
এই বিশেষ আলোড়নকে আমর শব্-তরক্ষ বলে 
থাকি। 
চাপ 


ইতি 4 টর্র্রা রাজারা ররর রারারকা টার পাত 





ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


অনুরপ অ'রেকটি তরঙ্গ আছে যাঁকে বলা হয় 
উচ্চ শব-তরঙ্গ বা 90161901710 ৪%6$। শবের 
উৎস যদি সেকেণ্ডে ২৫,০০০ বারের বেশী কাপতে 
থাকে তবে এই শ্রেণীর শব্দ-তরঙগ পাওয়া যায়। 
কারণ সেকেণ্ডে ২৫০০০ বারের বেশী কম্পনধ্মী 
শব্ব-তরঙ্গ আমাদের মন্তিষ্ষে শবধানুভূতি জাগায় 
না। এজন্তেই খুব ছোট বাশীর বাজনা আমর! 
শুনতে পাই না। এদব বাশীর সাহায্যে বাতাসের 
মধ্যে যে কম্পন তোলা যায় তা ২৫,০০০ বারের 
অনেক বেশী। স্থতরাং শব্দহীন শব আসলে কোন 
উচ্চ বা নিয় শব্দ-ত্রঙ্গমাল] ছাড়া আর কিছুই 
নয়। 

কিন্তু নিমেষের মধ্যে ২৫,০০০ বারের বেশী 
কম্পন তোলা সহজ কাজ নয়। ঘণ্টা, কাদি ব1 


২/2৫৮০৮%০ এ খা? | | রি 


১ম রঃ 
পিজে বিদ্যুৎ 


১ ১শধাতবপাত; 
৪_-ব্যাটারা 


শব্ের নিমিত্ত কম্পন- এই বিষয়ে সন্দেহ না 
থাকলেও যে কেন প্রকারের কম্পন আমাদের 
শব্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে না। 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, কোন জিনিষের কম্পন 
য্দি সেকেণ্ডে ১৬ বারের কম হয় তাহলে কোন শব 
শুনতে পাওয়া মাহষের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু শব্ধ 
শোন] না গেলেও এ মু কম্পনের ফলে বাতাসে 
যে শব্ব-তরঙ্গের হ্যঙটি হয় তাতে কোন সন্দেহ 
'নেই। লাশুনতে পাওয়। শব্দের দরুণ বাতাসের 
এই আলোড়নকে আমর! নিম্ন শব-তরঙ্গ বলতে 
পারি। ইংরেজীতে বলা হয় [107830710 51963 | 


২-ম্ফটিকথণ্ড; 
৫--বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র। 


৩-মৃত্তিকা 


ঢোল বাজিয়ে এই শ্রেণীর শব-তরঙ্গ উৎপন্ন কর! 
যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীর! নিরাশ হওয়ার পাত্র 
নন। তাহাদের চেষ্টা একদিন সফল হলো। এই 
অধস্তব কাজের স্থত্রপাত করেন কুঘরী পরিবারের 
ছু-ভাই। ১৮৮০ সালে তীার। লক্ষ্য করেন ঘে, 
কোন কোন অসম দানার ( 45500006010 


০5361 ) ছু-পাশে চাপ দিলে অপর দু-পাঁশ থেকে 


বিছাৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় (১ম চিত্র)। চাপের 
পরিবর্তে টান পেলে বিছ্বাৎপ্রবাহের গতি 
বিপরীতমুখী হয়ে থাকে । আবিষ্র্তার নাযাহছসারে 
এভাবে উৎপন্ন বিছ্যাৎপ্রবাহকে পিজো! রিছ্যুৎ 


জুলাই, ১৯৫ ৭ ] 


ব্লাহয়। পরের বছর লিপম্যান অপর একটি বিষয় 
লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, পিজেোর বিদ্যুৎ" 
ক্রিপ্না বিপরীতভাবেও সত্য--অর্থাৎ স্কটিক ইত্যাদি 
কোন দানার (চাপের প্রভাবে) আরুতিগত 
পারবর্তন ষেমন বিছ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করে, তেমনি 
আবার বিছ্যুং প্রবহের দ্বারাও স্কটিকের আকৃতি- 
গত পরিবর্তন সাধন করা যায়। এই বিছ্যুৎ- 
প্রধাহ যদ্দ পরিবর্তা হয়, অর্থাৎ বিদ্যৎ-প্রবাহের 
গতি যন্দ ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে তাহলে 
স্কটিকের আকৃতিরও মেই হারে পরিবর্তন ঘটবে, 
অর্থাৎ বিছ্যুৎ-প্রবাহের দ্রিক বুঝে স্কটিকখণ্ডটি ক্রমা- 
গত দু-পাশে সঙ্কু চত এবং অপর দু-পাশে গ্রসাবিত 


2 


শব্বহান শব 


৩৭৭ 


চিত্রে আমর! ল্যার্জিভিন প্রবতিত শব্দ উৎপাদন 
প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করেছি (২য় চিত্র)। এ 
ছাড়া পারুমি, হার্টলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত পদ্ধতিও 
আছে। 

আমল কথা, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের 
উদ্বেশ্টেই বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ শব্ব-তরঙ্গ নিয়ে এত 
গবেষণা করেন নি। শব্বহীন শব্দের মধ্যে প্রয়োগ- 
গত বিপুল সাফলোর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। শুধু 
ইঙ্গিত নয়, নান! ক্ষেত্রে ব্যবহারও শুর হয়েছে। 

তেলে আর জলে মিশ খাওয়ানও অসম্ভব নয় 
এই উচ্চ শব্ব-তরঙ্গমালার পক্ষে । উড. এবং লুযু'মস্‌ 
পরীক্ষা করে দেখেছেন “য, এরূপ তরঙ্গাগ়িত কোন 


ৃ 


টিক 
(শন্দ্থিন শব্দের উৎপ) 





২য় চিত্ত 
বৈদ্যুতিক কম্পন যন্ত্র (1629 £1০০01০ 0501119001 )। 
এই পদ্ধতিতে অতিদ্রত কম্পনজাত শব-তরঙ্গ উখ্খিত হয়। 


হতে থাকবে। স্ষটিকগাত্রের এই কম্পন সংলগ্ন 
বাতাম বা জলের মধ্যে ল্ালঘিভাবে আলোড়ন 
কৃষ্টি করে, ঠিক যেমন সীধারণ শব্দ উৎপত্তির 
মময় যে ভাবে কম্পন বাতাসে ছড়িয়ে থাকে । শুধু 
এইটুকু তফাৎ যে, ভ্রত কম্পনের ফলে এই 
আলোড়ন বা শধ-তরঙ্গের কোন অচ্ুতূতি আমাদের 
মন্তিক গ্রহণে সক্ষম হয় না। . 

কিন্ত যে শব আমরা শুনতে পাই না তা 
নিয়ে আমদের এত মাথা ব্যথা কেন? সত্যি 
তে! কেউ যদি এই উচ্চ শব্ব-তরঙ্গে গান গেজে 
থাকেন, কোন মান্যই তা শুনতে পাবে না। তবু 
বহু বৈজ্ঞানিক বছ বছরের সাধনায় এই শব্হীন শব 
উৎপাদনের নানা পদ্ধতি আবঞ্কার করেছেন। 


তেলে অমিশ্রিত ছুটি তরল পদার্থের একটি আধার 
ডুবিয়ে রাখলে পদার্থ দুটি স্থায়ীভাবে মিশ খেয়ে 
যায়। শব্দ-তরঙ্গজাত দ্রুত আলোড়নের ফলেই 
প্রধানত; অনুরূপ মিলনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতগ্রধান দেশে উচ্চ শব- 
তরঙ্গের এক বিশেষ প্রয়োগ আছে। গাঢ় কুয়াশার 
জন্তে শীতকালে সে সব দেশে সিগারেটের ধোয়া 
আকাশে বেশী দূর উঠতে পারে না। এই অস্বাস্থ্য- 


কর ধোয়ার বিষক্রিয়ায় কয়েক বছর আগেও 


লগুনের প্রায় সহম্রাধিক লোকের গ্রাণ বিন হতো। 
কিন্তু উচ্চ শব্-ত্রঙ্গ তাহাদের এই বিপদ থেকে 
রক্ষা করেছে। ধোয়া হলো আকাশে ভাসমান 
বস্তকণিকা। উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের গ্রভাবে এই কণা- 


৩৭৮ 
গুলি পরস্পর একঝ্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার 
ধারণ করে; ফলে বাতাসে ভেসে থাকা তখন 
অসম্ভব হয়। অন্রুরূপ উপায়ে কুয়াশায় জাহাজ বা 
এরো প্লেনের যাজাপথ পরিষ্কার রাখা যাঁয়। 

উচ্চ শব-তরঙ্গের প্রভাবে জামা-কাপড় ধূলিকণ। 
মুক্ত হয়ে পরিফার হয়ে যায়। কিন্তু বস্ততঃ 
এই বিষয়ে উৎসাহিত হওয়ার মত কিছু নেই। 
কারণ, সাবানের খরচ বাঁচলেও উচ্চ শব-তরঙ্গে 
কাপড় পরিঘ্ষার করা নিঃসন্দেহে অল্প ব্যয়সাধ্য 
হবে না। 

উচ্চ শব-তরঙ্গের একটি প্রধান হ্থবিধা এই 
ঘষে, আলোকরশ্মির মত এদের নিি্ট দিকে 
চাঁলন। করা যাঁয়। এই স্থবিধার জন্যে উচ্চ শব্দ- 
তরঙ্গকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গ্রথম প্রয়োগ করেন 
বৈজ্ঞানিক ল্যাঞ্ধিভিন। সমুদ্রের নীচের দ্রিকে এই 
তরঙ্গ চালনা করে এবং যাষ্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতি- 
ফলিত শবহীন শব্ধ সংগ্রহ করে তিনি জলের 
গভীরতা নির্ণয়ে সক্ষম হন। পরীক্ষার কাজে 
ল্যার্চিভিন সেকেণ্ডে ৩৮,০০০ বার উখিত শব্ব- 
তরঙ্গ নির্বাচন করেছিলেন। এই শব্ব-তরঙ্গ জলে 
প্রায় সাড়ে তিন সেন্টিমিটার লম্বা! তরঙ্গ টি 
করে। উচ্চ শব্ব-তরঙ্গ দিয়ে সাগরের গভীরতা 
অল্প সময়ের মধ্যে নিভূ'ললভাবে নির্ণাত হয় বলে এই 
প্রক্রিয়ায় কোন জলমগ্র পাহাড়, হিমশৈল ইত্যাদির 
অন্তিত্ব নিরূপণ করা বর্তমানে জাহাজের পক্ষে 
অনেক সহজপাধ্য হয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় 
ডুবোজাহাজ থেকে শক্রপক্ষের জাহাজের অবস্থান 
জানবার জন্যে এই শব্ধ-তরঙ্গের ব্যবহার হয়েছে। 
অপরপক্ষে যুহ্ধজাহাজগুলিও ডুবোজাহাজের 
হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জগ্তে শবহীন 
শবেের সাহাধা গ্রহণ করেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ডুবোজাহাঞ্জের অবস্থান জানবার জন্তেই সর্বপ্রথম 
উচ্চ শব-তরঙ্গের ব্যবহার হয়েছিল। জার্ষেনীর 
ডূবোজ্াহাঞ্জের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রথম মহ 
যুদ্ধের সমক্প বৃটিশ সরকার টমসন, রাদারফোর্ড 


গুচাঁন ও বিজ্ঞান 


[১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে এক বিশেষ গবেষণা 
সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। | 

আর একটি বিষয়েও উচ্চ শব্-তরঙ্গের ব্যবহার 
সম্ভব। উচ্চ শব্-তরঙ্গের সাহায্যে সংবাদ আদান- 
প্রদানের কাজ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও 
ল্যাঞ্জিভিন পথপ্রদর্শক । তিনি দেখান যে, উচ্চ 
শব-তরঙ্গের সাহায্যে জলের ভিতর দিয়ে সংবাদ 
সরবরাহ করা যায়। জাহাজ বা ডুবোজাহাজকে 
প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নির্দেশ জানাবার কাজে 
প্রতি বন্দরে উচ্চ শব-তরঙ্গের ব্যবহার চলতে 
পারে। এই শব্ব-তরঙ্গের উপযোগিতা আরেকটি 
কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে । সে কারণটি হলো, জলের মধ্য 
দিয়ে বেতার তরঙ্গ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। 

জীবদেহের উপরেও এই শব-তরঙ্গের ক্রিয়া 
আছে। ল্যাঞ্জিভিন, উড. এবং লুসিমা লক্ষ্য কবেন 
যে, ছোট ছোট প্রাণী--মাছ, ব্যাঙাচি প্রভৃতি এই 
শব্₹-তরঙ্গের প্রভাবে এসে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে 
অথবা মারা যায়। আগণুবীক্ষণিক এককোধষী ঈষ্ট 
প্রজনন ক্ষমতা! হারায়। ব্যাকটেরিয়ার উপর এর 
ক্রিম্না বিভিন্ন । অনেক জীবাণু এই শব্ব-তরঙ্গে বিনষ্ট 
হয়ে যায়। 

কিছুদিল হলে শব্ধহীন শব্দ চিকিৎসাজগতেও 
আঙ্ন বিস্তার করেছে । বাঁতের বেদনা] অথবা ওই 
ধরণের বেদনা উপশমের জন্যে উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের 
প্রয়োগ ক্রমশঃ চালু হচ্ছে। কিন্ত কিউপায়ে এই 
যন্ত্রণ। নিরাময় হয়ে থাকে তা রহম্তাবৃত। এ সম্বন্ধে 
তিনটি মত আছে- প্রথম হচ্ছে, উচ্চ শবা-তরঙ্গ 
দেহকোষে মু আলোড়ন এনে বক্তপ্রবাহের ক্রিয়া 
দ্রুততর করে এবং জৈবিক প্ররক্রিয়াসমূহ অধিকতর 
সক্রিয় করে তোলে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শব্-তরঙ্গ 
কিঞিৎ তাপের স্থষ্টি করে পীড়িত স্থানের উপকার 
করে। তৃতীয় মতে, উচ্চ শব্-তরঙ্গের সাহায্যে 
জীবকোষে অন্থকূল বাঁসাম্ননিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 
এর যে কোনটিই সত্য হোক ন1 বেন, শব-চিকিৎসার 
পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। পিজো বিদ্যযৎ-প্রবাহের ফলে 


জুলাই, ১৯৫৭] 
স্কটিকথণ্তের প্রায় ১০১০০১০০০ বার কম্পনজীত 
শব্ব-তরঙ্গ উত্পন্ন করা হয়। 
বৈজ্ঞানিক সেকেণ্ডে আট লক্ষ থেকে তিন কোটি 


কোন কোন 


শব্ব-তরঙ্গ উখিত স্কটিক দিয়েও কাঁজ করেছেন। 
শব্ব-তরঙ্গের উৎ্মটি দেহের পীড়িত স্থানের ঠিক 
উপরে রাখা হয় অথবা দেহের খুব নিকটে রাখবার 
অসুবিধা হলে ব্যাথিত অংশটি জলে রেখে তার 
সংযোগে শব তরঙ্গ চালন] করা হয়। কারণ ত্বক, 
মাংসপেশী, হাড় এবং রক্তের মধ্য দিয়ে যেতে 
পারলেও উচ্চ শব্ধ-তরঙ্গ বাতাসের ভিতর দিয়ে 
চলাচল করতে পারে না। এজন্যে হাত, প1 
ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জলের ত্বলাঁয় 
রেখে শব্ব চিকিত্সা করবার রীতি। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ইী এই শব্বচিকিৎসায় 
বিশেষ অগ্রণী। ডাঃ জন এলডেস ১৯৫ সাল 
থেকেই এই মম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেধণা করে 
আসছেন। উচ্চ 


এলডেস স্বয়ং অন্যন তিন হাজার রোগীর চিকিৎসা 


এব্-তরঙ্গের সাহায্যে ডাঃ 


করেছেন। তন্মধ্যে আড়াই হাজারেরও বেশী ক্ষেত্র 
উপকার পাওয়া গিয়েছে । কলাখিয়। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
আর একজন ডাঃ উইলিয়ম বীয়েরম্যান শব্ধ- 


শবহীন শব 


৩৭৪ 


চিকিৎসার পথিকৃৎ । এই বিশ্ববিদ্ঠালয়ের মোডক্যাল 
স্কুলে বিকল হস্তের উপর চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার 
নজির আছে। 

৫৩ বছর বয়স্ক ফ্লোরিডার এক মহিলার হাত 
বাতে এমন অচল হয়ে পড়েছিল যে, তিনি সামান্য 
একটি পেন্িলও হাতে তুলে নিতে পারতেন না। 
শব্ধ-চিকিৎসার ফলে তার হাত আবার কার্ধক্ষম 
হয়েছে। 

৪৭ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক আট ব্ছর 
বাতে ভুগে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন । কোন চিকিৎসাই 
তাকে ফল দেয় নি। কিন্তু শব-তরঙ্গের প্রভাবে 
এখন তিনি পিড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন। 

শোনা যায়-আমাশয় রোগে এই তরঙ্গের 
ব্যবহার চললতে পারে কি না, বর্তমানে সে পরীক্ষাও 
চলছে। রি 

বাস্তবিকই, উচ্চ শব্দ-তরঙ্গ মানুষের সামনে 
এক মহৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্ুস্ত করে দিয়েছে। 
একজন বিশিষ্ট চিকিৎলাবিদ মন্তব্য করেছেন যে, 
রঞ্জেনরশ্মির 
পার্শে চিকিৎসা'জগতে এক প্রধান ভূমিকা নিতে 
পারে। 


উচ্চ শব-তরঙ্গ একদিন হয়তো 


মৃৎশিন্পে শুফকরণ পদ্ধাতি 
শ্রীহীরেন্্রনাথ বনু 


মৃত্তিবানিমিত ত্রব্যাদ্ির গঠনকার্ষে নানা 
প্রকারের ছাচ ব্যবহার করা হয়। যেসকল ছাচে 
একাধিক থণ্ড থাকে সে সকল ছাচে দ্রব্যার্দি 
গঠন করিলে তাহাদের গায়ে ছাচের জোড়া 
ংশের দাগ পড়িয়া যায়। স্থতরাং এ সকল 
দাগ যত্ত্রসহকারে তুলিয়া দিয়া ভ্রব্যটি পর্ষ্ষার 
করিয়া লইতে হয়। যে সকল দ্রব্যের ভিন্ন ঠিন্ন 
অংশ একাধিক প্রথায় প্রস্তুত করা হয় সে সকল 
ংশকে মাটির তরল মণ্ড দিয় যথাস্থানে যুক্ত 
করিয়। দেওয়া হয় এবং বিসদৃশ স্থানগুলি ছোট 
ছোট লোহার পাত বা ছুরি দিয় পরিষ্কার করিয়া 
দেওয়া হম । এই কাজে কিছু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার 
দরকার । দেখ। গিয়াছে যে, এই প্রকার কাঞ্জে 
পুরুষ অপেক্ষা স্্রীলোকেরাই বেশী নিপুণ হইয়া 
থাকে। 
দ্রব্যগুলিকে পরিষ্কার করিবার পর ধীরে ধীরে 
শুকাইয়া লইতে হয়। পোঁড়াইবার আগে দ্রব্য- 
গুলি যদ্দি উত্তমরূপে শু না হয় তবে পোড়াইবার 
কালে ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং 
পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং 
মৃত্তিকা-নিমিত মুল্যবান দ্রব্যাদি গঠনের পর তাহা 
সম্যকরূপে শুকাইয়। লইবাঁর জন্য বিশেষ যত্ব লওয়া 
দরকার । 
মাটি যত বেশী নমনীয় হয় তাহা! তত বেশী জল 
শোষণ করিতে পারে এবং এ জল শুকাইতেও 
অধিক সময় লাগিয়। খাকে। যদি বৌপ্রে দিয়া 
অথবা আগুনের তাপে তাড়াতাড়ি জল শুকাইবার 
চেষ্টা কর] ষায় তবে মাটির ভ্রব্যাদি ফাটিয়া! যাইবার 
সম্ভাবনা বেশী থাকে । গঙ্গার পলিমাটি অপেক্ষা 
পুকুরের পাকমাটি অধিক নমনীয় এবং বেশী জল 


টানে। সেই জন্য পাকমাটির সহিত কিছু বালি বা 
ছাই মিশইয়া না লইলে উহাতে ইট বা টালি গ্রস্তত 
কর! সম্ভব হয় না। কারণ শুকাইবার কালে উহ! 
ফাটিয়া যায়। ফাটিবার কারণ এই যে, ভিজা 
মাটি শুকাইবার সময় তাহা ধীরে ধীরে সম্ুচিত 
হইতে থাকে। মাটি যত বেশী নমনীয় হয় উহার 
সঙ্কোচনও তত বেশী হইয়া থাকে । দেখ] গিয়াছে 
যে, নমনীয় মাটি শুকাইলে উহার সঙ্কেচন শতকরা 
৬ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত হইতে পাবে। এই 
সস্কেচন ঘর্দি সবদিকে সমান হয় তবে মাটির দ্রব্যাদি 
ফাঁটিতে পারে না; কিন্তু অসমান হইলেই ফাটিবার 
সম্ভাবনা থাকে। অতি নমনীয় পাকমাটি হইতে 
তৈয়ারীএকটি ইটকে বৌদ্রে দিলে রৌদজ্রের তাপে 
উহার উপরিভাগ তাড়াভাড়ি শুকাইতে থাকে এবং 
উহার সস্কেচনও বেশী হয়। কিন্তু ভিতরের দিক 
অত তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত হইতে পারে না কারণ 
পাকমাটির ভিতরের দিক হইতে জল সহজে বাহির 
হইতে পারে ন।। এই অসম সঙ্ষোচনের ফলেই 
ইট ফাঁটিয়] যায়। কিন্তু যদি ইটটি রৌবে না দিয়া 
ছাঁয়াতে রাখ! হয় তবে উহার বাহিরের অংশ 
ধীরে ধীরে শুকাইতে থাকে। সতরাং ভিতরের 
ংশ হইতে জল বাহিরে আসিবার যথেষ্ট সময় পায় 
এবং ভিতর ও বাহিরের অংশের ধীর গতিতে 
সক্কোচনের ফলে ইট ফাটিবার সভাবনা অনেক 
কম হইয়া থাকে । আবার যদি পাকমাটির সহিত 
বালি বা ছাই মিশাইয়া লওয়া হয় তবে উহার 
নমনীঘত। অনেক কমিয়া যায় এবং এ মিথ্িিত মাটি 
অনেক কম জল টানে; স্কতরাঁং উহার সঙ্কোচনও 
কম হইয়া থাকে। বালুকা-মিশ্িিত মাটিতে 
তৈয়ারী ইট বৌদ্রে দিলেও উহ সহজে ফাটে না) 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 


কারণ এই মিশ্রিত মাটি কিছু পরিমাণে সচ্ছিদ্র 
হওয়ায় উহার ভিতরের অংশ হইতে জল সহজেই 
বাহির হইয়া আসিতে পারে এবং বৌদ্রে দিলে না 
ফাটিয়া শুকাইয়া যায়। 

ভিজ্ঞামাটি শুকাইবার কালে যে নকল পরিবর্তন 
হয় তাহার বিষয় সম্যক বুঝিতে হইলে শ্কাইবার 
কালকে তিন ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে। 

গ্রথম শুরে মাটির উপরের ভাগ হইতে ঘত জল 
শুকাইতে থাকে, মেই পরিমাণ জল মাটির দ্রব্যের 
ভিতর হইতে অ:পিয়া পরিপূরণ করিয়া দেয়। 
এই পরিপূরক ক্ষমত! মাটির ভিতরকার কৈশিক 
আকর্ষণের উপরই শির্ভর করে। মাটিতে যত বেশী 
কোলয়েড কণ। থাকে উহার কৈশিক আকর্ষণ তত 
কমিয়া ষায়। অর্থাৎ অধিক নমনীয় মাটির টৈশিক 
আকর্ষণ অনেক কম বলিয়া উহার ভিতর হইতে 
জল সহঞ্জে বাহির দিকে আসিতে পারে না এবং 
এ প্রকার মাটিতে গঠিত দ্রব্যাদি সহজে শুকাঁইতে 
চায় না। ভিজ! মাটি হইতে জল অপণারিত 
হইতে থাকিলে মাটির অতি ক্ষুদ্র কণাগুলি নিকটতর 
হইতে থাকে এবং ইহার ফলে মাটিতে সঙ্কোচন দেখা 
দেয়। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, মাটি 
শুকাইবার এই প্রথম স্তরে মাটি হইতে ষত জল 
অপসারিত হয়, উহার সঙ্কোচনও প্রায় সেই 
পরিমাণে হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রথম স্তরের 


জলভাগকে “সঙ্কোচন জল” ব্লা যাইতে পারে। 


এই জলের পরিমীণ মাটির মধ্যস্থিত সমুদয় জলের 
গ্রায় শতকর। ৬০ ভাগ হইতে দেখ! যায়। স্থতর।ং 
দেখ। যাইতেছে যে, মাটি শুকাইবার কালে সম্পূর্ণ 
সঙ্কোচনের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ এই প্রথম শতরেই 
ফাটিয়া যায়। এবং এই সঙ্গয়ে সক্কোচন যদি 
স্থপরিমিত না হয় তবে মাটির ভ্রব্য ফাটিয়! যাইবার 
অথব৷ বাঁকিয়া ধাইবার সম্ভাবনা থাকে। 

_ মাটির ভ্রব্যাদি শুকাইবার ঘ্বিতীয় স্তরে অবস্থ। 
অন্তরূপ হইয়৷ যায়; কারণ মাটির সক্কোচনের ফলে 
উহার মধ্যস্থিত অভি হুক্ম কণানমূহ এত নিকটস্থ 


মৃশিল্পে শুকরণ পদ্ধতি 


৩৮১ 


হইয়৷ পড়ে ষে, মাটির মধ্যস্থিত কৈশিক আকর্ষণ 
অনেক কমিম়| যায়। ইহার ফলে ভিতরের জল শীত 
বাহিরে আসিতে পারে না। এই কারণে দ্রবোর 
বহির্ভাগ হইতে যত জল শুকাইয়৷ যাইতে থাকে, 
[ভতর হইতে তত জল পরিপৃরণ করিতে পারে না। 
ইহার ফলে দ্রব্যের উপরিভাগে একটি পাতলা ও 
শু স্তর পড়িতে দেখা যায়। এ শুষ্ক স্তরটির 
অধিক সঙ্কোচনের ফলে উহাতে সরু সরু ফাট 
আসিয়া থাকে। এই প্রকারের সরু ফাটকে 
ইংরেজিতে চেকৃস্‌ বলা হয়। এই সকল চেক বেশী 
গভীর ব|। মোট] হইতে পারে না, কারণ শীন্্রই 
উপরের এই স্তরটি শুকাইয়! সচ্ছিন্্র হইয়া পড়ে এবং 
ভিতর হইতে জল বাহিরে আসিতে সহায়তা করে। 
এই সময়ে মুত্তিকাঁনিমিত দ্রব্যাদির উপরের সুরের 
সঙ্কোচন কমিয়া গেলেও মধ্যভাগের সঙ্কোচন 
চলিতে থাকে । যদি এই সময়ে ভিতরের সাঙ্কাচন 
বেশ ধীরে ধীরে হয় তবে দ্রব্যটি ফাটিবার সম্ভাবনা 
কম থাকে এবং উহ্ভ। ক্রমশ: জলশৃগ্ হইয়া সচ্ছিন্র 
হইতে থাকে। মাটি শুকাইবার এই দ্বিতীয় ভাগে 
মাটি হইতে ধত জল শুকাইয়া যায় তাহার পরিমাণ 
মাটির এই সময়ের সঙ্কৌচন এবং সচ্ছিদ্রতার সমহ্রির 
মত হইতে দেখা যায়। 

শুকাইবার তৃতীয় ভাগে মাটিতে আর সক্কোচন 
হয় না; কারণ উহার ক্ষুদ্র কণাগুলি আরও নিকট-: 
তর হইতে পারে না, জল শুকাইবার ফলে মাটির 
ভিতরের ছিদ্রতাই বাড়িতে থাকে। স্থতরাং এই 
সময়ে মাটির দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিলেও উহা ফাঁটিবার 
সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য এই তৃতীয় স্তরে 
মাটির দ্রব্যাদি গরম হাওয়া দিয় শুষ্ক করা 
যাইতে পাবে। 

উক্ত বিবর্ণ হইতে দ্রেখা ষাইবে যে, মাটির 
দ্রব্য শুকাইবার প্রথম দুই স্তরেই উহা! ফাঁটিবার 
বা বাকিয়। যাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহার 
কারণ প্রধানতঃ ছুইটি--প্রথমতঃ, মাটির ভিতরের 
কৈশিক আকর্ষণের অল্পতা এবং দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যের 


৩৮২ 


উপরিভাগ হইতে জল শ্ুকাইবার আধিক্য। পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে অতি কোলয়েডযুক্ত মাটির 
সহিত যদ্দি শতকরা একভাগ সাধারণ লবণ মিশাইয়া 
দেওয়। যায় তবে এ মাটির কৈশিক আকর্ষণ 
অনেক বাড়িয়া যায় এবং শুকাইবার কালে এ মাটি 
সহজে ফাটে না। আমাদের ইট বাটালি নির্মাতারা 
এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন; কারণ 
লবণযুক্ক মাটি পোড়াইবার কালে সহজে ঝামা 
হয় না। কিন্তু সাধারণ মাটিতে লবণ দ্িলে উতর 
কশিক গাবর্ষণ শক্তি বাড়িতে দেখা যায় না, অর্থাৎ 
এ মাটি শুকাইবার ক্ষিপ্রতার বিশেষ উন্নতি হয় 
না। মাটিতে বেশী লবণ থাকলে উহার গলনাস্ক 
কমিয়া যায়। 

মাটি ফাটিয়া যাইবার দ্বিতীয় কারণ নিবারণ 
করিতে হইলে ভ্রব্যগুলিকে প্রথমে ঠাণ্ডা বা রৌদ্র- 
হীন স্থানে রাখিতে হইবে। এতদ্বতীত ইহাও 
দেখা দরকার যে, দ্রব্যের উপর দিয়া যেন বেশী 
হাওয়া! চল্লাচল না করে; কারণ রৌদ্রের উত্তাপ 
না থাকিলে হাওয়ার ভ্রত গতিতে ও মাটির উপরি- 
ভাগের জল শীঘ্র শু হইতে সহায়তা করে। কিন্ত 
উত্তাপ ও হাঁও. উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করিলে মাটি 
শুকাইতে অনেক বিলম্ব ঘটে এবং ইহাঁও দেখ। 
গিয়াছে যে, মাটি শুকাইতে অত্যধিক দেরী হইলে 
উহার সঙ্কোচনও কিছু বাড়িয়া যাঁয়। মাটির ত্রব্য 
যত পাতলা] হয় তত শীপ্র শুকাইয়! যায়, কিন্ত 
ঠাপ বা মোট! দ্রব্য ভালভাবে শু হওয়] সময়- 
সাপেক্ষ । এই সময়ের অপচয় নিবারণের জন্য 
আজকাল এক নূতন প্রণালীতে মাটির দ্রব্য বেশ 
তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। 
এই নৃতন প্রণালীর নাম আর্দ্রতা প্রণালী। 

এই আদ্রতা প্রণালীর রহস্য এই যে, খোলা 
জায়গায় কোন ত্রবা হইতে জল শুকাইবার গতি 
ও পরিমাণ প্রধানতঃ বাঁযুমগ্ডুলের তাপ ও আর্্রতার 
উপর নির্ভর করিয়! থাকে । বামুমণ্ডলে বেশী জলীয় 
বাম্প বিদ্যমান থাকিলে একই তাপে দ্রব্য হইতে 


গুঠান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


কম জল শুকাইতে পারে এবং বায়ুমণ্ডলের আর্দরত1 
সমান থাকিলে উহার উত্তাপের উপরই জল 
শুকাইবার গতি ও পরিমাণ প্রধানতঃ নির্ভর 
করে। উদাহরণম্বরূপ বলা যায় যে, বর্ষাকালে 
বাযুমগ্ডলের আদ্রতা অনেক বেশী থাকে বলিয়। 
আমাদের শনীর হইতে যে ঘাম বাহির হয় তাহা 
গরমেও শীঘ্র শুকাইতে চায় না এবং ভিজা কাপড়- 
চোঁপড় শুকাইতে দেরী হইয়া থাকে। কিন্তু গরম 
কালে যখন বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে তথন একই 
তাপে ভিজা কাঁপড়চোপড় ব। গায়ের ঘাম শীত 
শুকাইয়া যায়। আবার শীতকালে যখন বায়ুমণ্ডলের 
আদ্রতা কম থাকে তখন তাঁপ অনেক কম থাকিলেও 
ভিজা কাপড় শুকাইতে বর্ধাকালের মত দেরী হয় 
না। এই তথ্য অন্সরণ করিয়া! আপ্তা-প্রণালীতে 
ভিজা মাটির দ্রব্যকে একটি বদ্ধ ঘরে শুষ্ক কর! হইয়া 
থাকে। প্রথমে এই বদ্ধ ঘরকে গরম জলীয় বাষ্প 
দিয়। উহার উত্তাপ ও আতা দুই-ই বাড়াইয়া 
দেওয়া হয়। ইহার ফলে মৃত্দ্রব্যাদির উপরিভাগ 
হইতে জল শুকাইতে পারে না, কিন্তু উত্তাপ 
বৃদ্ধি পাওয়ার দ্রব্যের ভিতরের দিক হইতে জল 
বাহিরে আদি জমিতে থাকে, ঠিক বর্ষাকালে 
আমাদের শবীরে যেমন ঘাম জমে এবং শন 
শুকাইতে চায় না। এইভাবে উত্তপ্ত হইলে মোটা ও 
ঠাস দ্রব্যগুলির অভ্যন্তর ভাগ পর্যস্ত সমভাবে উত্তপ্ত 
হইয়া উহাদের কৈশিক আকর্ষণ অনেক বাড়িয়া 
যায়। জলীয় বাশ্পের দ্বার। ঘরটিকে এক বিশেষ 
তাপমাত্রা পর্যস্ত উত্তপ্ত করিয়া বাম্প বন্ধ করিয়া 
দেওয়| হয়। এই বিশেষ তাপমাত্রা মাটির গুণ ও 
দ্রব্যের আকারের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ ষে তাপে 
মাটির ভিতরকাঁর কৈশিক আকর্ষণ বেশ ভালভাবে 
চলিতে থাকে তাহাই এই মাটির জন্য বিশেষ 
তাপমাত্রা । সব মাটির জন্য এই তাপমাত্রা সমান 
হয় না, আবার পাতলা অথবা মোট! ও ঠাস দ্রব্যের 
জন্যও এই তাপমাত্রার তারতম্য করিতে হয়। জলীয় 
বাষ্প বন্ধ করিবার পর প্রকোষ্ঠের ভিতর গরম 


জুলাই, ১৯৫৭] 


হাওয়া চালাইয়া সেই নিরিষ্ট তাপমাত্রা রক্ষা করা 
হইয়! থাকে । ইহার ফলে দ্রব্যের উপর হইতে জল 
শীঘ্র শুকাইয়! যাইতে থাঁকে এবং ভ্রব্যের ভিতর 
হইতে এ জল শীঘ্র পরিপুরিত হইয়া থাকে । এই- 
ভাবে জলীয় বাষ্প ও গরম হাওয়ার সহযোগে অতি- 
শীদ্র ঠাস ও স্ুুল মাটির দ্রব্যকে শুকাইয়! ফেলা যায় । 
বদ্ধ ঘরের চারিদিকের তাঁপ সমন থাকায় শুকাইবার 
সময় দ্রব্যের সঙ্কষোচন সমপরিমিত হম এবং 
ফাটিয়া! বা বাকিয়! যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম 
হইয়া থাকে । আজকাল এক সুপরিকল্পিত স্থড়ঙ্গ 
পথে আর্রতা-প্রণালীতে মুল্যবান মাটির দ্রব্যাদি 
সহজে ও ক্ষিপ্রতার সহিত শুষ্ক করা হইতেছে। 
দ্রব্যগুলি ট্রলির উপর সাজাইয়া স্ুড়ঙ্গের একদিকে 
প্রবেশ করাইয়া দেওয়। হয়। ট্রলিগুলি স্ুড়ঙগের 
ভিতর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে এবং বেশ 
ভালভাবে শুকাইয়া' গেলে স্থডঙ্গের অপর দিক 
দিয়া বাহির হইয়া আসে। 

পুরাতন ইট ও টাপির গাঁয়ে অনেক সময় সাদা 
ও ঈষৎ হল্দে রঙের গুঁড়া বা সুচের মত সরু 
পদার্থ জমিয়। থাকিতে দেখা যায়। ইহাকে 
সচরাচর নোনাধরা বলা হয়। এই নোনা 
অবিশ্তুদ্ধ মাটির মধ্যস্থিত নাঁনাপ্রকার প্রকার দ্রবণীয় 
লবণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইট বা 
টালিকে যদি ভাল ভাবে পোড়ানো না হয় তবে 
তাহাদের মধ্যস্থিত দ্রবণীয় লব্ণসমূহ অবিকৃত 
অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং এ ইট বাটালি জলে 
ভিঞ্জিলে অথবা বহুকাল স্যাতসেতে জায়গায় 
থাকিলে এ সকল লব্ণ জলের সহিত বাহিরে 
আসিয়! পড়ে এবং জল শুকাইয়! গেলে ইটের গায়ে 
জমা হয়। কিন্তু যদি এ লবণ সহজে বাহিরে আসিতে 
না পারে তবে তাহা ইটের মধ্যেই ধীরে ধীরে 
কেলাসিত হইতে থাকে । এই ধীর কেলামনের 
চাপ এত বেশী হয় যে, পুরাতন ইট পচিয়া যায়, 
অর্থাৎ ঘহজেই ভাগ্গিয়া বা গু'ড়াইয়া যায়। মাটির 
মধ্যস্থিত লবণ ক্ষারজাতীয় হইলে সহজেই বিয়োজিত 

৮ 


মৃৎশিল্পে শুদস্ককরণ পদ্ধতি 


৩৮৩ 


হইয়া যায়, কিন্তু চুনজাতীয় লবণ সহজে বিয়োজিত 
হইতে চায় না। বিশেষ করিয়া সালফেট লবণ 
বিয়োজিত হইতে অনেক বেশী উত্তাপ লাগে। 
স্থুতরাঁং মাটির সহিত সোভিয়াম, ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাগ নেপিয়াম সালফেট থাকিলে এ মাটিতে প্রস্তুত 
দ্রব্যে নোন] দেখ! দিতে পারে । অবিশুদ্ধ মাটিতে 
এই সকল লবণ অল্ল-বিস্তর থাকে । বিশুদ্ধ সাঁদ। 
মাটিতে প্রস্তত দ্রব্যাদি ছাঁচে গঠনকালে প্রাস্টার 
হইতে অল্প পরিমাণ জিপসাম মাটির সহিত 
মিশিয় যাইতে দেখা যায়। এই সব সাঁদা মাটির 
দ্রব্য শুকাইবার সময় জিপসাম-দ্রব উপরে আপিয়। 
নোনার হ্ট্টি করে। স্থতরা২ সাদা মাটিতে প্রস্তত 
দ্রব্যাদি শুকাঁইবার পর ভাল ভাবে পরিক্ষার করিয়! 
লওয়া উচিত; নতুবা পোড়াইবার পর এই নোনা 
গশ্য়ি। স্থায়ীভাবে দ্রব্যের গাঁয়ে লাগিয়া যায় এবং 
যে সবস্থানে নোনা লাগে সেই সব জায়গা গ্লেজ 
ধরিতে চায় না, অর্থাৎ গ্রেজে ত্রুটি থাকিয়া যায়। 
সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাত্রের কিনারা বা ধার 
এবং পুতুলের নাক, কান প্রভৃতি সঙ্থীর্ণ স্থানেই 
নোনা বেশী ধরে এবং ভাল ভাবে পরিষ্কার করিয়া 
না লইলে এ সব স্থানে গ্নেজ ধরেনা। ইহার 
কারণ, মুত্দ্রব্যের সম্বীর্ণ স্থান হইতে জল বেশী 
শুকায় স্বতরাং দ্রব্ণীয় লবণ এ সব স্থানেই বেশী 
জম! হইতে থাকে । জিপসাম বা সালফেটজাতীয় 
লবণ ছাড়া অন্য কোন কোন প্রকার লবণেও 
নান। রডের নোনা আনিতে দেখা যায়। যেমন, 
লৌহ যৌগিকে বাদামী, ভ্যানডিয়ামে সবুজ, 
টাইটেনিয়!মে হল্দে প্রভৃতি রঙের নোনা আনতে 
পারে। 

সালফেটজনিত নোনাই সচরাচর দেখা যাঁয়। 
ইহা নিবারণ করিতে হইলে মাটির সহিত অল্প 
পরিমীণে বেবিয়াম কার্বনেটে অথবা বেরিয়াম 
ক্লোরাইভ মিশাইয়! লইতে হয়। এই ছুটি লবণের 
সাহত সালফেটের প্রতিক্রিয়ার ফলে বেরিয়াম 
সালফেট উৎপন্ন হয় এবং এই নৃত্তন লবণ জলে 


৩৮৪ 


অদ্রবণীঘ বলিয়া! মাটিতে নোনা! লাগে না। ইহার 
রা।য়নিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্কেত নিম্নরূপ __ 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ব্ধ, “ম মংখ্য। 
সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালপিয়াম কার্বনেট অগ্রি- 
তাঁপে সহজেই বিয়োজিত হইয়া যায়; সুতরাং 


নোনা হইতে দে না। 


খনিজ 
প্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


জীব থেকে যা পাওয়া যাঁয় তাকে বলা হয় 
জৈব পদার্থ। কাঠ, হাড়, তুলা, রেশম, পশম 
ইত্যার্দি জৈব পদার্থ। মাটি, বালি, পাথর, 
তামা, লোহা, সোনা, প্রভৃতি অজৈব পদার্থ; 
কারণ এগুলি জীব থেকে পাওয়া নয়। পাথুরে 
কয়লা, কেরোসিন, সৈহ্ধব লবণ, সোনা প্রস্ভৃতি 
থনি থেকে পাওয়। যাঁয়। এর! সব অজৈব খনিজ 
পদার্থ। কাঁচ, চিনামাঁটির ইট অ€জব পদার্থ, কিন্ত 
খনিজ নয়। এগুলি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী, প্রকৃতির 
তৈরী নয়। 

পাথুরে কয়লার উৎস হলে৷ অতি প্রাচীন 
যুগের গাছপালা । বহু শত বর্ষব্যপী প্রাকৃতিক 
ক্রিয়ায় জব গাছপালা পাথুরে কয়লার রূপ 
নিয়েছে। একেও খনিজ ব্লা হয়। জলজ প্রাণীর 
কঙ্কাল থেকে সৃষ্টি হয়েছে খড়ি ও চুনাপাথর । 
এগুলিও খনিজ পদার্থ। জৈব পদার্থ হলেও 
কালের সঙ্গে যার রূপ একেবারে বদলে গেছে, 
তাঁকেও খনিজ বলা হয়। কেরোসিন পাওয়। যায় 
পেট্রোলিয়াম শোধন করলে। পেট্রোলিয়ামও 
খনিজ, যদিও এর উৎপত্তি জৈব পদার্থ থেকে। 
মাটি খুঁড়ে খনি থেকে না তুললে যে খনিজ হবে না, 
এমন কোন কথা নেই। ভূমির উপরেও অনেক 
খনিজ পাওয়া যায়। খাঁটি জলকেও খনিজ বল! 
হয়। 


খনিজ ও সভ্যত! 


খনিজ পদার্থ নানা রকমের । ভাঁরতেও অনেক 
রকমের পাওয়া যায়। অনেকগুলি ব্যাপকভাবে 
আমাদের কাজে লাগে। লৌহ আকব্বিক থেকে 
লৌহ্ধাতু পাওয়া যায়। লোহা থেকে তৈরী হয় 
নানা কাঁজের উপযোগী ইম্পাত। কয়লা খুঁড়ে 


তোলা হয়। তা থেকে পাওয়া যাঁয় জালানী 
কয়লা, কয়লা গ্যাস, আলকাতবরা। আবার 
আলকাতর। থেকে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ 
পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম থেকে কেরোপিন, 


পেট্রোল ও নানাবিধ দ্রব)সস্তার পৃথক কর] হয়। 
খনিজকে কেন্দ্র করে বহুবিধ শিল্প গড়ে উঠেছে। 
শিল্পের জন্যে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে । পেট্রোল না 
থাকলে বিমান চলতে] না। বিমান না থাকলে 
অল্প সময়ে দেশদেশাত্তরে যাওয়া সম্ভব হতো না। 
আযালুমিনিয়াম না থাকলে হাকা অথচ শক্ত ধাতুর 
প্রয়োজন মিটতো৷ না। বিমানের ভাল আবরণ 
হতো! না। রেল, মোটর, জাহাজ, টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ, রেডিও মবই তো খনিজ ও শিল্পের 
জন্যে সম্ভব হয়েছে ! 


লোহ। প্রস্ভৃতি ধাতুর আকরিক খনিজ 


ধাতু ও মিশ্র ধাতু ব্যবহার না করে আজকাল দিন 
চলে না। ঘরে ঘরে কাসা, পিতল, আলুমিনিয়াম, 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 


ম্যাগ নেশিয়াম, নিষ্বলঙ্ক ইম্পাত প্রভৃতি মিশ্রধাতুর 
বাদনকোদনের ব্যবহার চলছে। 


আকরিক থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্াশনের জন্যে 
জোরালো আগুন করা চাই। তার উপযুক্ত চুল্লী 
গড়া চাই, যাতে আগুনের আচে চুলী ঠিক থাকে । 
প্রচণ্ড তাপরোধক শক্তিশলী খনিজ পদার্থেরও 
সন্ধান পাওয়া গেছে। তড়িৎ পরিচালনার জন্যে 
যেমন স্থপরিবাহী তামার তার দরকার, তেমনই 
তড়িৎ প্রতিবোধ করবার ছন্যে অপরিবাহী অভ্রের 
দরকার । 


সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে খনিজের ব্যবহার 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মান্য প্রকৃতিকে জয় করেছে, 
প্রকৃতির কাছ থেকেই অন্্ নিয়ে। সভ্যতার 
আদিম যুগে শীতাতপ ও বর্ষ! থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জন্যে বড় বড় পাথপদের চাই ব্যবহার করেছে। 
মারণাত্্ তৈরী করেছে পাথর ঘষে ঘষে ধারালো 
করে। গেরিক প্রভৃতি রগ্ধক ব্যবহার করেছে 
অঙ্গ-প্রসাধনে। মাটি দিয়ে গড়েছে নিত্যব্যবহীর্ধ 
থালা, বাটি, হাড়, কলপী প্রভৃতি পাত্রাদ। 
প্রকৃতিতে ধাতু ছড়িয়ে আছে। আদিম মানুষ তা 
কুড়িয়ে এনেছে । সোনার হল্দে রং, তামার 
লাল্চে রং, রূপার সাদ! জৌলুল হয়তো আদিম 
মানুষকে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট করেছিল। 


তারপর হাজার হাজার বছর পরে সভ্যতা 
দ্রুতগতিতে অগ্রদর হয়ে গেল। মানুষ লৌহ 
আকরিক থেকে লৌহধাতু নিষ্কাশন করতে শিখলে: । 
লোহাকে বিভিন্ন কাজে লাগালো । ম্মরণাতীত 
যুগে ভারতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম লৌহ নিষ্কাশিত 
হয়েছিল। রাজ্য জয় করবার জন্টে, রক্ষা করবার 
জন্যে অস্ত্রাদির প্রয়োজন হলো। লোহা সবচেয়ে 
বেশী কাজে লাগলো । থুষ্টের জন্মের হাজার বছর 
আগে লোহা! বা ইস্পাতের তৈরী মারণাস্ত্র 


ব্যবহারের নৈপুণ্যের উপর রাজ্যবিস্তার নির্ভর 
করতো! । 


খনিজ 


খনিজের চহিদ। 


্টাম ইপ্রিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
সভ্যতা উন্নত হলো। মে যুগেও খনিজের ব্যবহার 
ততটা প্রপার লাভ করে নি। তখন কেবল মাত্র 
লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, টিন, সোনা, বূপা, পারা, 
খপিরত্ব হীরা-জহরৎ, গন্ধক, মাটি আর শিলা ব্যবহার 
হতো। অনেক ধাতুর কথা তখন জানা ছিল না। 
জানা থ(কলেও, এত অল্প পরিমাণে মে নব ধাতু 
নিষ্কাশিত হতে! যে, তাদের ব্যবহারের কথা ভাবা 
যেত ন|। আযালুমিনিয়াম ধাতু তখন বিজ্ঞানের 
বিম্ময় বলে বিবেচিত হতো। অথচ আঙ্গকাল 
কেনা আলুমিনিয়াম ধাতু ব্যবহার করে? প্রায় 
একশ” পঁচিশ বছর আগে তড়িতের সাহাষ্যে 
তাপমাত্রা পরিব্ধক চুলী উদ্ভাবিত হলো। 
আলুমিশিয়াম আকরিক থেকে বুল পরিমাণে 
আলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা গেল। একশ, 
চলিশ বছর হলো ম্যাগ নেশিয়াম ধাতু আবিষ্কৃত 
হয়েছে। অথচ এর ব্যবহার স্থরু হয়েছে বলতে 
গেলে মাত্র ত্রিশ বছর আগে, প্রথম মহাযুদ্ধের 


পর। টাইটেনিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি নতুন 
আবিষ্কৃত ধাতুর ব্যবহার সবেমাত্র প্রচলিত 
হয়েছে। 


প্রকৃতির সঞ্চিত পদার্থ আমরা খরচ করে 
চলেছি। খনিঙ্জের ভাগ্ডার ক্ষয় হয়ে চলেছে। 
এ ভাগার তো অক্ষয় নয়! একদিন না একদিন 
প্রকৃতির বিপুল সঞ্চয় নিঃশেধষিত হয়ে যাঁবে। 
কয়লা তুলে চলেছি। লোহা নিষ্কাশন করে 
চলেছি। পেট্রোল তৈরী করে চলেছি। চাহিদা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও বেড়ে চলেছে। যেদিন 
পৃথিবীতে লোহা থাকবে না, কয়লা থাঁকবে না, 
পেট্রোল থাকবে না- সেদিন? সেদিন কি সভ্যতার 


শেষ হবে? সেদিনকি আমাদের সভ্যতার উপর 
নবতর সভ্যতার উন্মেষ হবে? হয়তো সেদিন 


অনেক দুরে, লক্ষ কোটি বছর দুরে। তবু 


৩৮৬ 


একদিন তা আপবে। ক্রমেই মেদিন এগিয়ে 
আনছে । 

পৃথিবীর কত সঞ্চয়ই তো বিনষ্ট হয়ে গেছে! 
কনিশের টিনের খনি শেষ হয়েছে, যা কয়েক 
শতাব্দী ধরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ টিনের খনি 
ছিল। ফ্রাইবার্গের ধাতুর খনি সব প্রায় শেষ 
হতে চলেছে । মিচিগানের তামার খনি, মেক্সিকোর 
রূপার খনি ক্ষয় হয়ে গেছে । বলতে গেলে পৃথিবীর 
সবচেয়ে বড় পেট্রোলিয়াম খনি ছিল মেক্সিকোতে। 
তেল তোলা হলো ছ-শ' লক্ষ ব্যারেল। তারপর 
আর উঠলো না। অমৃতের বদলে উঠলে। গরল। 
তেলের বদলে নোনা জল ! 


খনিজের অবস্থান 


চল্তি কথায় শিলার অর্থ হলো পাথর । এখানে 
শিলার অর্থ কেবল পাথর নয় - পাথর, কয়লা, কাঁদা, 
বালি, পলিমাটি সবই শিলা। প্রক্কতির ক্রিঘ়্ায় যে 
খনিজ পদার্থ উত্পন্ন হয়েছে, পুগ্তীভূত হয়ে আছে, 
তা সবই শিলা। 

শিল। গ্রধানতঃ তিন শ্রেণীর--আগ্নের, পাললিক 
আর রূপান্তরিত শিলা। প্রাচীনকালে ভূগর্ভ থেকে 
আগ্নেমশিল গলিত তরল তপ্ত অবস্থায় ভূত্বকের 
ফাটল দিয়ে উৎসারিত হলেো৷। তারপর তৃপৃষ্ঠে 
এসে ক্রমে শীতল হয়ে কঠিন হয়ে গেল। 
কোন কোন আগ্নেয়শিলা ভূত্বক ভেদ করে 
বাইরে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়লো । আবার কোন কোনটা! 
সম্পূর্ণরূপে বাইরে এল না, খানিক দুর উপরে উঠে 
শীতল হয়ে জমে রইলো । যেমন গ্র্যানিট, ব্যাণাপ্ট 
প্রভৃতি আগ্নেয়্শিল। । 

চিনির রসের মত ঘন পদার্থ শীতল হয়ে জমতে 
গেলে দানা বাধে । ধীরে ধীরে শীতল হলে মিছরীর 
মত বড় বড় দানা পৃথক হয়ে আসে। আর 
তাড়াতাড়ি শীতল হস্সে গেলে চিনির দানার মত 
ছোট ছোট দানায় পৃথক হয়। আবার মোটেই 
দানা না বেধে কাচের মত একটা পুরু চাদর হয়ে 


গান ও বিজ্ঞান 


( ১০ম বর, ৭ম সংখা 


জমে যায়। গলিত আগ্নেয়শিলাও এভাবে ছোট- 
বড় দানা বেধেছে । ছোট অর্থে অবশ্ত চিনির 
কেলাসের মত অত ছোট নয়। আর বড় অর্থে 
মিছরীর কেলাসের মত নয়, তার চেয়ে অনেক 
বড়। যখন শিলা তরল অবস্থাক্ন মোজা তৃপৃষ্টে 
এমে পড়ে তখন হঠাৎ শীতল হয়ে ছোট দান। হয়ে 
যায়। তূপুষ্ঠটে আপবাঁর আগে ভূগর্ভে ধীরে ধারে 
শীতল হওয়াতে ভূগর্ভস্থ আগ্নেন্ধশিলার দান! প্রকাণ্ড 
বড় হয়। 

আগ্নেয়শিলা খুব শক্ত, দৃঢ়সংবদ্ব--ভাঙতে জোর 
লাগে। রাস্তা পাকা করবার জন্কে আগ্নের়শিলার 
টুকৃরা ব্যবহার করা হয় ভারতের দক্ষিণ ভাগে 
বিস্তৃত মালভূমি উৎক্ষিপ্ত আগ্নেরশিলায় গঠিত। 
বাংলাদেশে আসানসোদ্রে কাছে কতক কতক 
জায়গায় আগ্নেয়শিলা মাটি ভেদ করে উঠেছে; 
আট-দশ মাইল লম্বা পচিলের মত একটানা চলে 
গেছে। 

আগ্নে্শিলা স্তরের উপর স্তর ইট সাজানোর 
মত বিন্যস্ত থাকে না। শুরবিন্তন্ত শিলার স্তরের 
ফাকে ফাকে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিলে চাঙড় ভেঙ্গে 
আসে। আগ্রেয়শিলা সেভাবে ভাঙা সহজ নয়। 
শাবল দিয়ে চাড় দিয়ে ভাঙ্গতে গেলে অনমানভাবে 
ভেঙ্গে যায়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিলা পাঁললিক শিলা । নদীর 
শ্রোতে চলা কাদামাটি, বালি ধীরে ধীরে থিতিয়ে 
পড়ে। থিতিয়ে পড়বার সময় ঈড়ির মত মোটা ও 
ভারী জিন্যিগুলি আগে পড়ে। হান্কা ছোট জিনিষ 
আরও কিছু দূর ভেসে গিয়ে থিতিয়ে পড়ে। 
এভাবে ধীরে ধীরে মাটির পলি পড়ে। পলির 
স্তরের উপর সুর পড়ে। ম্মরণাতীত যুগে বৃষ্টি ও 
জলে বাহিত পাথরের কুচি, ঈড়ি, বালি, মাটি ধীরে 
ধীরে সমুদ্র, নদী বা হদের তলদেশে স্তববিন্তাস 
করলো । ক্রমান্বয়ে উপরের স্তরের চাপে ও জলে 
দ্রবীভূত আমিডজাতীয় বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক 
ক্রিয়ায় নীচের স্তরগুলি জমাট বেধে শিলায় 
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পরিণত হলে।। এভাবে বালির স্বর থেকে উৎপন্ন 
হলেো। বেলেপাথর। রাসায়নিক ক্রিম্নায় ছোট 
ছোট সামু্রিক প্রাণীর কঙ্কাল থেকে উৎপন্ন হলো 
চুনাপাথর। কর্দমের স্তর থেকে হলো শেল। পলি 
জমে জমে স্তর বেঁধে জন্মায় বলে বল হয় পাললিক 
শিলা । 

পাললিক শিলার স্তরের মধ্যে কখনও কখনও 
প্রাগেতিহাসিক যুগের অধুনালুপ্ত উ্ভদ ও প্রাণীর 
চিহ্ন পাঁওয়া যায়। এগুলিকে ফসিল বলা হয়। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের সামুদ্রিক শামুকজাতীয় 
প্রাণীর ফসিল মুড়ির আকারে আজও পাওয়া যায়। 
এদের আমরা বলি শালগ্রাম শিলা । হিন্দুর ঘরে 
বিগ্রহরূপে এরা শোভা পায়। মিথিলীয় গণ্ডকী 
নদীর তীরে শালগ্রাম বলে এক গ্রাম আছে। 
সেখানে পাওয়া যায় বলে এই শিলাকে শালগ্রাম 
(শিলা বলে। 

আগ্নেরশিলায় ফিল চাঁপা পড়ে থাকতে পারে 
না। তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে যে শিলার উৎপত্তি, 
তার মধ্যে প্রাণী বা উদ্ভিদের চিহু থাকবে কেমন 
করে?) পাললিক শিলা আগ্রেয়শিলার মত অত 
শক্ত আর দৃঢ়দংবদ্ধ নয়। পাললিক শিলার শুরের 
মধ্যে কোথাও কয়লার স্তর পাওয়া যায়। আগ্েয়- 
শিলার কয়লার স্তর থাকে ন1। উড়িযা| ও ছোট 
নাগপুরে পাললিক শিলা আছে । সাওতাল পরগণা, 
মানভূম, বর্ধমান জেলায় পাললিক শিলা দেখা যাঁয়। 
ফসিল বা প্রস্তরীভূত কঙ্কাল থেকে সেই প্রাণী বা 
উত্ভতিদবিশেষের আকৃতি অনুমান করা যাঁয়। 
আকৃতি থেকে তার বয়স অন্গমান করা যায়। তা- 
থেকে পলির স্তর কবে পড়েছিল আন্দাজ করা 
যায়। 

নবজাত পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না। 
জমি, পাহাঁড় কিছুই ছিল না। সগ্ভোঁজাত পৃথিবী 
ছিল একট! দীপ্ত গ্যাসের পিণ্ড। যত দিন যেতে 
লাগলো, পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকলে! । 
গযামের পিও তরল পদার্থে পরিণত হলে । তার- 
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পর আরও শীতল হয়ে তার উপরকার স্তর দুধে 
সর পড়বার মত ক্রমে পুরু ও শক্ত হতে লাগলো । 
অবশেষে এত শক্ত হলো যে, পৃথিবীর উপরে বেশ 
একট কঠিন পুরু আস্তরণ গড়ে উঠলো । আশ্তরণে 
মোচড় দিলে দুমড়ে যায়; আবার কোথাও ফেটে 
যায়। যত শীতল হলো উপরকার স্তর তত পুরু 
আর শক্ত হলো। তৃপৃষ্ঠ আর সমতল বইলো না; 
কোথাও উচু, কোথাও নীচু হয়ে গেল। শক্ত স্তরের 
উপরি ভাগে যে সব তপ্তজলীয় ধাম্প ছিল তা 
ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে তরল জলে পরিণত হলো । জল 
গড়িয়ে গিয়ে জমলো৷ নীচু জায়গায়। জমা হলে 
মহাসাগর সৃষ্টি হলো। খুব উচু জায়গাগুলি 
পাঁহাড়পবতরূপে গণ্য হলো। স্ধকিরণের 
কারসা'জতে জলের বুকে জীব দেখ! দিল। জল 
ছিল, তাই না হয় ভামলে।; কিন্তু সৃষ্টি হলো কি 
করে? একদিনে অকম্মৎ হয় নি। হয়েছে বহু" 
যুগের আবর্তনে । কোন্‌ বিশিষ্ট রূপ ধরে জীব 
প্রথমে দেখা দ্রিল, জীবের আদিম উত্পত্তি কি ভাবে 
হলো--এ সবের কোন স্থির সমাধান আজও হয় 
নি। 

যে জীব যত উন্নত তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন 
তত জটিল। পতঙ্গের দেহের চাইতে মাছের 
দেহের গঠন অনেক জটিল, মাছের চেয়ে মানুষের 
আরও জটিল। জীবের ক্রমবিকীশ নানা অবস্থ। 
পরম্পরার মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে ধীরে ধারে 
হয়েছে। বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ 
ধরে ম্মরণাতীত যুগের জীব বর্তমান ্ূপে উপনীত 
হয়েছে । আদিম অবস্থা থেকে অবস্থান্তরের বিভিন্ন 
রূপগুলি আজকের পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
এ সব অবস্থার অনেকগুলি রূপ প্রস্তরীভূত হয়ে 
ফসিলরূপে পাললিক শিলার শুরের ভাজে ছিল। 
অনেকগুলির সন্ধান পাওয়া! গেছে । শিলার নীচের 
দিকের স্তরে যে প্রাণী বা উদ্ভিদের ফপিল পাওয়া 
গেছে, উপরের দিকের সুরে তাঁদের চেয়ে উন্নত 
প্রাণী বা উদ্ভিদের ফসিল দেখা গেছে। পাললিক 
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শিলার শুর অনুপারে শিল৷ সৃষ্টির কাল নির্দেশ 
সম্ভব হয়েছে। সে যুগের পৃথিবীব জল-স্থলের 
সংস্থান কেমন ছিল, এমন কি, আঁবহাওযা কিরূপ 
ছিল তাঁও অনুমান কর! গেছে। 

মানভূম, হাঞজাৰিবাগ, উড়িফ্যায় যে সব ফনিল 
পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান হয়, এদব অঞ্চল 
এককালে শীতপ্রধান ছিল _তুষাঁরের নদী প্রবাহিত 
হতো। পরবতাকালে পে সব অঞ্চল উষ্ণ জলা- 
ভূমিতে পরিণত হয়েছিল; গভীব অরণ্যে পূর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল। বিরাট বিরাট মহীরুহ ছিল মে সব 
অরণ্যে। নে সবজাতীয় মুহীরুহ আজলুপ্ত হয়ে 
গেছে। তারপর কাঁলের বিবর্তনে মে সব অঞ্চল 
মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল | 

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃ্ধর হিমালয় পর্বতও 
পাললিক শিলায় গড়া । পর্তমালার স্তরের ভাজে 
বিবিধ ফঞ%ছল পাঁওয়া গেছে। ফপিলের বয়স জাপা 
গেছে। অনুমান করা হয়েছে, বয়োবৃদ্ধ পৃথিবীর 
তুলনায় হিমীলম্ব অতি শিশু। সাঁগরতলে পলিস্তর 
বিন্টাসে হিমালয় স্থট্টি হয়েছে । আদিধুগে পলিস্তর- 
গুলি সমতলভাবে বিন্তস্ত ছিল। পরবতী যুগে 
উত্তর দ্রিক থেকে চাপ পড়ায় ভাজ হয়ে স্তরগুলি 
শুন্ে উঠে গেছে। একটা জাব্দা খাতা টেবিলে 
রেখে দুধার থেকে ঠেল। দিলে মাঝখানটা যেভাবে 
উপর দিকে উঠে আসে, সুবিশাল সাঁগরগর্ডে বিন্যপ্ত 
স্তরগুলি এককালে সে ভাবেই উপরে উঠে এসে 
আঙ্গ হিমালয় পর্বতমাঁল। নীষে পরিচিত হয়েছে। 

তৃতীয় শ্রেণীর শিলা হলে! রূপান্তরিত শিলা। 
কিসের রূপান্তর? ওই আগ্নের আর পাললিক 
শিলার রূপান্তর । ভূগর্ভে আছে প্রচণ্ড তাপ আর 
চাপ। আগ্নেয়গিরির অগ্নযচ্ছাস আর উষ্ণ প্রশ্রবণের 
উৎক্ষেপণ তৃগর্ভের ভিতরকার তাপ ও চাপের 
পরিচয় দেয়। সাংঘাতিক চাপ বা প্রচণ্ড তাপের 
জন্তে ভূগর্তে শিলার রূপবিকাঁর ঘটে। ভূপুৃষ্টে যুগে 
যুগে বহুবার বু আলোড়ন, বনু প্রারৃতিক বিপ্লব 
ঘটে গেছে। পূর্বকালের শিলা উত্তরকালে এমন 
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ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে, পূর্বেকার রূপের 
কোন আভাসমাত্র অবশিষ্ট নেই। পূর্বতন শিল। 
বেকেটুরে, ভেজে, ছুম্ড়ে, দলে-পিষে জমাট 
বেধে শক্ত হয়ে গেছে । আদিমকীলের চুনাপাথর 
এখন মার্বেল পাথরে পরিণত হয়েছে । বেলে- 
পাঁথর গলে পরে শক্ত হয়ে কাচের মত পাথরের 
রূপ নিয়েছে । শেল থেকে উৎপন্ন হয়েছে ঞ্ট 
পাথর। 

পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যাদের 
বড় প্রাক্কৃতিক বিপ্লব মহা করতে হয় নি। আমাদের 
দেশে দক্ষণাপথ অঞ্চল আদিমকালে যে ভাবে 
কৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই আছে, ঝড় একটা 
পরিবর্তন ঘটে নি। সৃষ্টি হয়ে পধন্ত স্থল আকারে 
আছে। কোঁন দিন এই কিস্তুত মালভূমি সাগরূতলে 
থাকে নি অথবা অন্যান্য স্থাপ্রে মত ওলটপাঁলট 
খায়নি। তবে পরের যুগে ভগ থেকে গলিত 
শিলা উত্পারিত হয়ে মালভূমির বুকে ছড়িয়ে 
পড়েছে। 

স্্টির 
রূপান্তরিত 
রূপান্তরিত 


প্রথম যুগের আদিম স্থলভাগের শিলা 
শিলা । পাঁললিক শিল| অনেক স্থানে 
শিলার উপরে স্তরে সুরে জমা হয়েছে। 
বাধংল। ও বিহীরে পাললক শিলা রূপান্তরিত 
শিলার উপর জমেছে । অনেক স্থানে অবশ্য 
রূপান্তরিত শিল! মাটি বা পাললিক শিলায় আবৃত 
হয় নি। গিরিধি, মধুপুর, ধানবাদ, বর্ধমান, 
মানভূম অঞ্চলে এইরূপ অনাবৃত রূপান্তরিত শিল] 
চোখে পড়ে। 

পাহাড়ের বুক থেকে উত্পন্ন হয়ে নদী ঢালু 
পখে নীচে নামে । তার প্রবাহ-পথে নেমে আনে 
ক্ষয়ে-যাওয়া৷ পাথরের নুড়ি, বালি, মাটি ইত্যাদি । 
জলের চলার পথে হুড়ি, বালি, মাটি থিতিয়ে পড়ে। 
বারিধৌত ভূমি কালক্রমে পলি পড়তে পড়তে উচু 
হয়ে ওঠে। ভারতের উত্তর অঞ্চলে আধাবর্তের 
সমতল ভূমি এই ভাবে গড়ে উঠেছে । হিমালয়ের, 
শিলা ক্ষয় হয়েছে। ক্ষয়িষু। শিল1 থেকে সিন্ধু, 
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গঙ্গ! যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ছুড়ি, বালি, মাটি বয়ে এনেছে । 
আর্াবর্তে পলিস্তর বিস্তৃত করে লমতলভূমি সৃষ্টি 
করেছে। গঙ্গা আর ক্রঙ্গপুত্রের জলপ্রবাহ, উত্তর- 
পূর্ব ভারতে পলিমাটি ঢেলে পূর্ব সাগরের কতক 
অংশ কালক্রমে ভরাট করে ফেলেছে । ফলে বাংল৷ 
দেশের স্থটি হয়েছে। 

ভাঁরতের উত্তর অংশ যখন জলের তলায়, দক্ষিণ 
অংশ তখনও উচ্চভূমি। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি 
অতি প্রাচীন শিল।ময় মালভূমির অংশ। হিমালয়ের 
চাইতে এসব অনেক প্রাচীন। হিমালয় থেকে ভিন্ন 
জাতীয়ও বটে। আর্ধাবর্তে আগ্রেয়াশলা কম দেখা 
যায়; বেশীর ভাগই পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা । 
দক্ষিণাপথের প্রায় দু-লক্ষ বর্গমাইল স্থান আগ্রেয়- 
শিলার দ্বারা অধিকৃত। দু-তিন হাজার ফুট 
গভীর দেশে নেমে গেছে । বার বার অগ্রযচ্ছ্বামের 
ফলে গলিত লাভ। থেকে এর স্থ্টি । 

ভৃপৃষ্ঠ থেকে নীচে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পধস্ত 
বিবিধ শিলায় গঠিত। তার নীচে আছে অত্যুত্তপ্ত 
গলিত পদার্থ । ভুগর্ডে যত নীচে নামা যায়, তাপ 
ততই বাঁড়ে। সে তরল পদার্থ ভীষণ চাপে আছে । 
সর্বদ। প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠে কোন 
ফাক পেলে ঠেলে উপরে উঠে আদতে চায়। 
অগ্রচ্ছাপ তার ইঙ্গিত। ভূ-কেন্তর ও তার 
কাছ।কাঁছি জায়গায় সবচেয়ে ভারী পদার্থ আছে। 
সম্ভবতঃ সে পদার্থ লোহ|। আর নিকেল ধাতু.ত 
গড়া। আছে তপ্ত গলিত অবস্থায়। কেন্দ্র থেকে 
ভূপৃষ্টের দিকে শিলার ভার ক্রমে কমে এসেছে। 
এদিকে সিলিকা, আযালুমিনা, ম্যাগ নেশিয়াঘটিত 
ত্বল্পভার শিলার পরিমাণ বেশী। 

শিলার উত্পত্তি যে ভাবে ঘটে, খনিজের 
উৎ্পত্তিও সেভাবেই ঘটে। গলিত শিল৷ তৃগর্ডে 
ধীরে ধীরে শীতল হয়। তখন শিলার বিভিন্ন 
উপাদান সংযুক্ত হয়। ফলে বিভিন্ন খনিজের স্থ্টি 
হয়। তরল শিল1 যেমন শীতল হতে থাকে অমনি 
ধীরে ধীরে খনিজের কেলাস পৃথক হয়ে আদতে 


খনিজ 
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থাকে। সর্বাগ্রে যে খনিজগুলি কেলাসিত হয়, 
সেগুলি অনেক সময় তরল শিলার তলদেশে আশ্রয় 
নেয়। গলিত শিলা অন্তঃতাপ ও চাপের ফলে 
উপরে উঠে আসে । অন্যান্ত খনজও ধীরে ধীরে 
কেলাপিত হঞচে পৃথক হয়ে আসে । এভাঁবে গলিত 
শিলার অনেক উপাদান পৃথক হয়ে শায়। অবশিষ্ট 
গলিত শিলায় সিলিকা, ভাঁমা, সীসাঁ, গন্ধক ও বিবিধ 
গ্যাস মিশে থাকে । তঞ্চ গ্যাসে উধ্বচাপে গলিত 
শিলা ক্রমে উপরের দিকে উঠে আমে । তারপর 
ফাটলের পথে গলিত শিলায় অবস্থিত খনিজ বেরিয়ে 
তৃপৃ-্ঠর কাছে আসে । এভাবে তামা, সীসা প্রভৃতি 
বিভিন্ন খনিজ ধাতু ভূপৃষ্টের অগভীর প্রদেশে সঞ্চিত 
হয়। 

পাললিক ও আগ্নেয়শিল! ভূগর্ভের গভীর 
প্রদেশে থাকলে তাদের উপর খুব তাপ ও চাপ 
পড়ে। চাপের জন্যে পাললিক শিলাস্তরের ভিতরে 
গলিত শিলা প্রবেশ করে। সেই স্তরের ভিতরে 
পাললিক শিলার উপাদানের সঙ্গে গলিত খণিজের 
রাপীয়নিক ক্রিয়া ঘটে । এভাবে নতুন খনিজের 
সৃষ্টি হয়। আগ্নেয় পাঁললিক ও রূপান্তরিত শিল! 
ভূপৃষ্ঠের উপরে রোদ, জল, ঝাড় খেয়ে ক্রমে ধুলা হয়ে 
যায়। শিলা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে মাটি ও বালিতে 
পরিণত হয়। শিলার কোন কোন উপাদান বৃষ্টির 
জলে ধুয়ে যায়। বাষুর অক্সিজেন, কার্বন ডাই- 
অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের সঙ্গে রাঁপায়নিক 
সংযোগের ফলে কোন কে!ন উপাদানের পরিবর্তন 


ঘটে। মাটির ভিতরে প্রবাহিত জলধারাও অনেক 
উপাদান ক্ষয় করে। সেই উপাদানগুলি বিভিন্ন 
থনিজ সৃষ্টি করে। 


কয়লা, চুনীপাঁথর, বিভিন্ন প্রকারের মাটি 
পাললিক শিলাস্তরের ভিতরে থাকে । তামা, সীসা, 
সোনা, অভ্র প্রভৃতির খনিজ ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ 
থেকে উঠে-আপ1 গলিত শিল৷ থেকে কেলাস রূপে 
পৃথক হয়। কায়ানাইট, সিলিম্যানাইট, গানেট, 
ট্যান্ষ প্রভৃতি গভীর প্রদেশে ধীরে ধীরে রূপান্ত- 
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রিত শিলারূপে স্ষ্টি হয় । ভূগর্ভে প্রবাহিত জল- 
ধরার সঙ্গে শিলার বিভিন্ন উপাদ|নের বাপায়নিক 
ক্রিয়ার জন্যে গেরিমাটি, এলামাটি আর বক্সাইট 
উৎপন্ন হয়। 

খনিজ-সংস্থানের ধরণ থেকে খনিজ স্ট্টি কি 
ভাঁবে হয়েছে তা অনুমান করা যয়। শুরের মত 
বিন্তন্ত হলে বোঝ| যায়, পাললিক শিলা থেকে 
স্থষ্টি। এই ভাবে করল, শ্তরের উপর স্তর জমে 
সষ্টি হয়েছে । চুনীপ।থর, লৌহ-আকগিক, বেলে- 
পাথর, মাটি একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে । 

গলিত শিল| যখন ভূগর্ভে ধীরে ধীরে শীতল 
হতে থাকে তখন কোন কোন খশিঙ্গের কেলাঁস 
গলিত তরল অংশ থেকে পৃথক হয়ে আমে ।_ কোন 
ফাটলের মধ্যে গলিত শিলা পথ খুঁজে নিলে 
সেখানে হয়তো] কেলান জম হয়ে রইলো । এভাবে 


শুন ও বিজ্ঞান 


[ ১*ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


মূল গলিত শিলা বিন্তামের খনজ শিরারূপে সংস্থিত 
হয়। অনেকগুলি ধাতুর আকরিক এই রকম 
শিরার মধ্যে বিন্যস্ত হয়। আযা্টিমনি, ক্রোমীইট, 
তামা, সীঘা, নিকেল, সোনা, রূপা, দস্তা, ফেন্ডম্পার, 
অন্র প্রভৃতি শিরায় থাকে। 

ভূপুষ্ঠের উপরে বা অল্প শীচে অবস্থিত অনেক 
খনিজ জলে ধুয়ে যায়। শিলিক। যেখান থেকে ধুয়ে 
যায় সেখানে আলুমনার পরিমাণ বেড়ে যায়। 
বাযু ও জলপ্রবাহে পাললিক পদার্থ ধীরে ধীরে 
নদীসৈকতে জমা হয়। সেখানে নুড়ি, বালির 
প্রভৃতির মপ্গে জমে উঠে সোনার ধুলা, টিন 
আকরিক, হীএক খণ্ড টাংষ্টেন আকরিক ও প্র্যাটিনাম 
ধাতু প্রভৃতি । এভাবে ত্রিবাঙ্কুর সাগরসৈকতে 
ইলমেনাইট, মোনাজাইট, জিরকন খনিজ জমা 


হছে । 


ভাত বনাম কুটা 
শ্রীব্রজেন্দনাথ গান্ুলী 


অনেকেরই ধারণা, আমাদের খাদ্য ভাত 
পুষ্টিকর নয় বলিম়্াই আমরা সবল এবং কষ্টসহিষু 


নই। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি 
অঞ্চলের লোকের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতায় 


পেছিয়ে যেতে বাধ্য হই। অনেক শিক্ষিত লোকেরও 
এই ধারণা আছে যে, আটা ঝ/বহাবরের জন্যেই উত্তর 
ভারতের লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে থাকে। 
অর্থাৎ তাঁদের মতে, চা'ল অপেক্ষা আটা সবরকমে 
উতকৃষ্টতর থাছ্য। 

বাঙ্গলায় প্রথম যখন বেরিবেরি বা শোথ 
রোগ দেখা দেয় তখন সবাই এই রোগের জন্যে 
চা'লকে দায়ী করেছিলেন । কলে-ছাটা পালিশ 
কর! চালে খাগ্ঘপ্রাণ “খ” না থাকায় এই রোগে 


ব।ঙ্গালীকে ভুগতে হয়, এই বথ। স্বাস্থা বিভাগ থেকে 
প্রচারিত হয়। সে সময়ে চালের পরিবর্তে 
আট ব্যবহারের কথা বলা হতো সভা করে, 
সমিতির মারফতে এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে । 
পরে দেখ! গেল, শেয়ালকাটার বীজ ভেঙ্গাল- 
দেওয়! সর্ষের তেল ব্যবহারেই এই শোথ 
রোগ হয়ে থাকে এবং সেঙন্তেই সর্ষের তেল 
ব্যবহারকারী বাঙ্গালীরাই এই রোগে ভোগে। 
এখনও এই ভেজাল বন্ধ হয় নি। 
চাল ও আটার পুটিকারিতার বিষয় 
আলোচনা করলে দেখা যাঁয় যে, চাল সম্বন্ধে 
সাধারণের ধারণ! ভুল--চা'ল গমের চেয়ে সবরকমে 
ভান খাছ্ধ। আজকান আমরা যেরকম কবে 
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ভাত রে'ধে খাই তাতে জিনিষট| দেখতে স্ন্দর 
হয় এবং এতেই আমরা অভ্যন্ত হয়ে উঠেছি। এই 
প্রথ।লীতে ভাত প্রস্ততে চা'লের প্রায় তিন 
ভাগের একভাগ পুষ্টি কারিতা নষ্ট হয়ে যায়। 
চাল ও গম শ্বেতপার-প্রধান থাছ্য। মুখের 
লালার সাহায্যে ছুটিরই হজম আরস্ত হয়ে 
পাকস্থলী ও অস্ত্রে গিয়ে গ্রকোজে পর্ণিত 
হয় এবং রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরকে পুষ্ট করে। 
ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস ও লৌহ প্রভৃতি যেসব 


ভাত বনাম কটা 


৩৯১ 


ধাতব পদার্থ আমাদের শরীর-গঠনে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়, চা'ল ও আটায় তা প্রায় সমান 
ভাগেই আছে। এ সব উপাদান শন্যের খোসার 
নীচেই থাকে 3 কাঁজেই চা'ল পালিশ করলে বা আট। 
থেকে খোসা বাদ দিলে সেগুল তার সঙ্গেই 
বেরিয়ে যায়। শ্বেতমার ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় 
উপাদানগুলিও খোলার নীচেই থাকে; কাজেই 
মেগুলিও খোলার সঙ্গেই চলে যায়। আমরা শুধু 
মধ্যেকার শ্বেতপারটাই ব্যবহার করে থাকি। 


চ।”ল ও গম বিঙ্সেষণ করলে আমরা পাই 
উপাদান শতকর। 


শ্বেতমা ৭ 

চাল 
টেকি ছাট ৭৬ ৯ 
ূ (পালিশ কর ৭৮ ৮ 

কলে সিদ্ধ - 

(পালিশ ন। করা ৭৮ ৮ 

গম 
আট। ৭০ ১৩ 
মমুদ। ৭৭ ১৩ 


উপরের তালিক] থেকে দেখ! যাবে যে, ঢে কি- 
ছাট] চালে আটা ব| ময়দার চেয়ে শ্বেতসার 
বেশীই আছে। ন্সেহজাতীয় পদার্থ চা'লের চেয়ে 
গমে বেশী । খাগ্প্রাণের অস্তিত্ব ৪ ছুটিতেই প্রায় 
সমান। প্রোটিন জাতীয় উপাদান চালে শতক 
৮ থেকে ৯ ভাগ এবং ময়পায় ১০ থেকে ১৩ 
ভাগ, অর্থাৎ গমে চা'লের চেয়ে প্রোটিন বেশী । 

থাদ্ধ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপাদানগুলির সবই শরীর 
সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ 
সব খাছ্য উদ্রস্থ হলেও গ্রন্থিরসের দ্বারা পরিপাক 
হওয়া ও শরীরের পুষ্টিসাধন করবার ব্যাপারে 
তারতম্য দেখ। যাঁয়। প্রত্যেক গ্রোটিনই শরীরস্থ 
রসগুলির দ্বার বিভিন্ন আমিনো। আসিডে পরিণত 
হয় এবং তাদের মধ্যে যেগুলি শরীর গ্রহণ করতে 
পারে, সেগুলির ছার! পুষ্টি সাধিত হয় ও অন্য 


৩ 


প্রোটিন 


মেহজ(তীর় খাছ প্রাণ 

পদার্থ ক-খ 

১.৩ সামান্য ++ 
০.৫ ০ ০ 

০.৫ ০ শঁ 

১.৭ সামান্য ++ 
১.৫ সামান্য সামান্য 

আ]ামিনে! আসিডগুলি পরিত্যক্ত হয়। উদাহ্রণ- 


স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভুট্টার প্রোটিন আমরা 
অল্পই হজম করতে পারি, আর জিলাটিনের প্রোটিন 
ম।ছষ মোটেই হজম করতে পারে না। 

এই হজম করবার তারতম্য বা 1015656156 
[06115961025 চা'ল ও গমের প্রোটিনের ক্ষেত্রে 
অনেক বেশী। আমরা চালের প্রোটিন হজম করতে 
পারি শতকর। ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ, কিন্তু গমের 
প্রোটিন হজম হয় মীত্র ৬০ থেকে ৭৭ ভাগ। 
অর্থাৎ প্রায় শতকরা ২০ ভাগ কম। এ হিসাবে 
দেখতে গেলে চ”ল ও গমের শরীর পুষ্টির উপযুক্ত 
প্রোটিন আমরা উভয় ক্ষেত্রে সমান ভাগেই, পেতে 
পারি, অর্থাৎ চাল ও গমের প্রোটিনে পরিমাণের 
তফাৎ থাকলেও পুষ্টিকারক হিসাবে আমাদের 
পক্ষে ছুটাই সমান। 


৩৭৯২ 


আর একট। কথা বিশেষ করে মনে রাখা 
দরুকাঁর যে, শ্বেতসার ব্যতিরেকে অন্য উপাঁদানগুলি 
থাকে খোসাঁর নীচে । গমের ময়দাতে তো সেটা 
সম্পূর্ণই ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। তার অর্থ 
এই যে, ময়দাতে আমরা প্রোটিন, থাগ্প্রাণ ও 
ধাতব পদার্থগুলি মোটেই পাই না। আটাকেও 
যদি চেলে থোসা বাদ দিয়ে ব্যবহার করা হয় 
তাহলে উপরের উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর 
উপাদানগুলির বেশীর ভাগই চলে যাবে। 
আমরা লুচি ও রুটাকে দেখতে সুন্দর ও সাদা 
দেখাবার জন্তেই এটা করে থাকি। চা'লের 
বেলায়ও তাই। সিদ্ধ চা'লে সব উপাঁদানগুলি 
খোঁপা থেকে চালে লেগে যায় এবং তুষের সঙ্গে 
সামান্য ফেল! যায়; কাঁজেই এই পুষ্টিকর সব 
উপাদানগুলিই আমরা পাই। কলে পাঁলিশ করে 
উপরের ছাঁলটা ফেলে দিয়ে এগুলিকে হারাই। 
সেটাও ভাতকে সুন্দর ও শুত্র দেখাবার জন্টেই 
কর হয়ে থাকে । আমরা আবার চা'ল ভাল করে 
রগড়ে ধুয়ে ভাত রাধি। এতে কতক উপরের 
খোসা ও চালের অঙ্কুর ফেলে দেওয়া হয়। তার 
পরেও ভাত আমর খেয়ে থাকি ফেন ফেলে 
দিয়ে। ভারতবাসী, বিশষতঃ বাঙালী ছাঁড়। অন্য 
কোনও ভাত ব্যবহারকারী জীতই ফেন ফেলে দেয় 
না। এই ফেনের সঙ্গে প্রান্স সিকি অংশ পুষ্টি 
আমর! নষ্ট করে থাকি। মোট কথা, আমর! 
চাল রগড়ে ধুয়ে ও ভাতের ফেন ফেলে এক 
তৃতীয়াংশ মূল্যবান পুষ্টিকর দ্রব্য নষ্ট করে দিই। 
আমরা দুর্বল--পরিশ্রমকাতরতাঁ, উদ্যমের অভাব এ 
জন্যে দায়ী হতে পারে, কিন্তু চালে পির অভাবের 
জন্যে যে নয়, সেট! নিশ্চয়ই । 

আমাদের দেশে বাব্হার করা দরকার ঢে'কি- 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম ব্য, ৭ম সংখ্য। 


ছাট] চালের ভাত। চা"ল ভাল করে ধোয়। 
ও ফেন গালবার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে হবে। 
একটু চেষ্টা করলেই ঝরঝরে ভাত ফেন না ফেলেও 
রাঁধা যাঁয়। এটা সকলেই জানেন। চকৃচকে 
পালিশ করা চাল দেখতে সুন্দর, সেই চা'লের 
ভাত ব্যবহার না করে পুষ্টিকর ঢটে'কিছাটা চালের 
ভাত খাওয়ার অভ্যাপ প্রচলন কর দরকার-_-এ 
অভ্যাপ সামান্য চেষ্টাতেই হতে পারে। 

সরকার থেকে চালের কলগুলি তুলে দেবার 
ব্যবস্থা সবাগ্রে করা দরকার। চা'ল-কলওয়ালার। 
অন্তরূপে তাদের মূলধন ব্যবহার করতে পারেন। 
তাদের কলে ভাঙ্গা লক্ষ লক্ষ মণ চাল যদি 
গ্রামের ঢেকিতে ভাঙ্গা হয় ভাতে গ্রামবাসীদের 
কিছু রোজগারের ব্যবস্থা হবে। আমাদের দেশের 
চাঁধী পরিবার বছরে ৮ মাস কাজ পায় না, আলস্তে 
কাটায়-তাঁদের কিছু অভাঁব ঘুচবে এই টেকি- 
ছাঁট1 চাল তৈরী করে। 

সরকার পক্ষ থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্বায়ত্ব- 
শাসন, পলী-উন্ন্ন ও অন্য বিভাগগুলির, ধার! 
সাধারণের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হন--তীাদের দ্বার! 
এই জ্ঞান ছড়িয়ে দ্রিন_যাতে আমরা আমাদের 
চালের সমস্ত পুষ্টিকর অংশটাই শরীরে গ্রহণ করতে 
পারি, চাঁ'ল বেশী করে ধুয়ে রাধা এ ফেন ফেলে 
দেওয়ার অভ্যাসট! ত্যাগ করতে পাবি। জাতীয় 
উন্নতির জন্যে এট। বিশেষ প্রয়োজনীয়। 

বাঙ্গ'লীর খাছ্য ভাত যে রুটির চেয়ে অনেক 
পুষ্টিকর ও সৃপাচ্য, সেটা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষিত 
সত্য। ভাত ব্যবহারকারী জাপানী, চীনা, 
নেপালী, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য পৃথিবীর কোনও জাতের 
চেয়ে কম নয়। বাঁডীলীরাই বা কেন দুর্বল হবে-- 
উৎ্মাহ বা পরিশ্রমে পিছিয়ে যাবে? 


প্রথম যুগের পরমাণুবাদ 
শ্ীসঙ্গিল বনু 


হষ্টিগ আদিযুগে মানষ যেদিন আগুন 
জালতে শিখেছিল, সেই দিনই হয়েছিল বিজ্ঞানের 
সত্যিকারের স্থচনা, মানুষের সভ্যতার গোড়া- 
পর্তন। তারপর সভ্যতার পথে আমরা 
এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। গুহামানব 
প্রথম গুহা ছেড়ে এসেছিল পশুপালনের কাঁজে, 
স্বর হয়েছিল পশুচারণ যুগ । কিন্তু এই সীমার 
মধ্যে তাকে বেঁধে রাখা যায় নি বেশী দিন। নাদী- 
প্রধান অঞ্চলে পলিমাটিতে তারা স্বর করলো শশ্য- 
উত্পাদন, চাঁষ-আবাদের কাঁজ, সুচনা হলো নতুন 
যুগের, যাকে বলা যায় কৃষিযুগ। এই যুগেই সে 
প্রথম গড়ে তুললো তার সমাজ, বাধতে চাইলো 
নিরিবিলি ছোট্র বাসস্থান; পান-ভোজনে, 
সাঁজপোষাকে এলো তার পরিবর্তন । শোক- 
প্রকাশের মুচ্ছনায় তাঁরা স্ষ্টি করলো স্থরের 
দোলা, আনন্দ প্রকাশের উত্তাল ছন্দে উঠলো নেচে। 
বিশ্বশিল্পীর গড়া প্রকৃতির অপবপ খেলায় 
জাগলো 'তার অপূর্ব শিহরণ। উৎ্স্থক আগ্রহে 
এদের মূল রহস্তকে সে চাইলো জানতে। 

প্রথম যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী দাশ 
নিকেরা সিদ্ধাস্ত করেছিলেন, কতকগুলি বিশেষ 
পদার্থ ও শক্তির সমন্বয়ে নিমন্ত্রিত হচ্ছে নিখিল বিশ্ব। 
ভারতের দার্শনিকেরা বলেছিলেন, পঞ্চভৃতের সম- 
বামে এই বিশ্ব গঠিত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 
ব্যোম--এই হলো! পঞ্চভৃত। গ্রীক দার্শনিকেবা 
বলতেন, বিশ্বের মূল কথা চাবটি পদার্থ, আর ছুটি 
শক্তি; ষথা-_অগ্রি, বায়ু, বারি ও পুরী, আর 
আকর্ষণ ও বিকর্ণ শক্তি। প্রথম শক্তির 
কাজ-স্বপ্টি, আর দ্বিতীয় শক্তির কাজ-লয়। 
বেশীরভাগ দার্শনিকই এই জাতীয় সিদ্ধান্তে হয়তো 


সাত্বন] খুজে পেয়েছিলেন । যে কজন সান্তনা পান 
নি, তারা ব্যাপূত ছিলেন আরও স্থন্্, আরও 
ক্ষদ্রের সন্ধানে । অতীতের সেই বিস্বৃত লগ্নে, খৃষ্টপূর্ব 
দ্বাদশ শতাব্দীতে ভীরতের তপোবনে মহধি উলুক 
ব্যাখ্যা করলেন, পদার্থের অবিভাজ্য মৌলিক কণি- 
কার__ণনিত্যম পরিমণ্ডলম'। উলুকের মতে, দ্রব্য 
নয় গ্রকার__ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু ব্যোম, কাল, 
দ্রিক, আত্মা ও মন। প্রত্যেক দ্রব্যই ছুই প্রকার-_ 
নিত্য ও অনিত্য। পারমাণবিক অবস্থা ছাড়া আর 
সব অবস্থাতেই দ্রব্য অনিত্য। তার মতে, পরমাণু 
অতিশয় ক্ষুদ্র ও সকল প্রক।র উত্পত্তিশীল দ্রব্যের 
উৎপত্তির কার্ণ। প্রত্যেক উতৎপত্তিশীল সাবগ্নব 
দ্রব্যের বিভাগ করতে করতে যে ক্ষুত্রতম অংশে 
পৌছান সম্ভব, যাহাকে আর ভাগ করাযায় না, 
সেই নিরাবয়ব অংশই পরমাণু নামে কথিত। 
কিন্তু পঞ্চতৃতের সমর্থকেরা তখন এতই জোরালো 
যে, তীর! উলুকের মতবাদ মানতেই চাইলেন না। 
উলুকের পিতৃদত্ত নাম ছিল অবধি। ব্যঙ্গচ্ছলে 
নতুন নামকরণ হলো৷ কণাদ, অর্থাৎ ক্ণাভক্ষক। 
পরবতী যুগের পৃথিবী তাকে চিনেছিল, বৈশেধিক 
দর্শন প্রণেতা মহষি কণাদ বলে। প্রাচীন বৌদ্ধ 
ও জৈন পুঁথিপত্রের কোন কোন অংশে যে পরমাণু- 
বাদের আভান পাওয়া যায় তাতে মহষি উলুকের 
প্রভাবই বিদ্যমান। অবশ্য গ্রীক বিজ্ঞানীরাও এ 
বিষয়ে খুব পিছিয়ে ছিলেন না। খুষ্টপূর্ব ৫০* অবে 
জেনোফেন্স্‌ ও লিটকিপাস পদার্থের মূল অংশ 
হক্রান্ত মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। আর 
ঠিক এরই পরে খুষ্টপূর্ব ৪৫০ অবে ডেমোক্রিটাস 
প্রচার করেন তার স্মরণীয় পরমাণু-মতবাদ। 
তিনিই এই ক্ষত্রাতিক্ষুত্র অংশগুলির নাম দিলেন, 


৩৪৯৪ 


আযাটম, অর্থাৎ যা অবিভাজ্য, অথগ্ডনীয়। পদার্থের 
পারমাণবিক অবস্থার ঠিক পূর্ব অবস্থার, অর্থাৎ 
আণবিক অবস্থার পরিকল্পনা দেন প্রুশীয় দার্শনিক 
আস্কলেপিয়াডেস, খৃষ্টপূর্ব ১০০ অন্দে। এই বিষয়ে 
৫৭ খুষ্টপূর্বাবের দার্শনিক লুক্রেটিয়াসও খ্যাঁতি- 
সম্পন্ন। 

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তের স্থচনায় পদার্থ- 
কণিকা, অর্থাৎ পরমাণু-মতবাঁদের অন্ততম সমর্থক 
ছিলেন নিউটন। অবশ্য নিউটনের আগে লেমেরি, 
হেলমোপ্ট প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কণিকার অবস্থিতি 
সম্থন্ধে মত প্রকাশ করেন। পরমাণুর অবস্থিতির 
সিদ্ধান্তে নিউটন বাম্প বিষয়ক বয়েল তত্বের গাণিতিক 
বিশ্লেষণ করেন। পরমাণুবাদের ভিত্তিতে বাশের 
তাপ সঞ্ধারণ, প্রবহমান বাম্পস্তরের ঘর্ষণজনিত 
শক্তি, বিভিন্ন অবস্থায় চাপ, তাপ ও আয়তন 
সংক্রান্ত হিসাব যখন ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাঁওয়। 
ধলের সঙ্গে মিলে গেল তখন বিজ্ঞানীরা পরম।ণু- 
মতবাদের সমর্থনে অন্ান্ত পরীক্ষা আরম করেন। 
১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন ড্যালটন পরমাণু-মতবাদের 
একট।| নতুন যুগের সুচনা করেন, রাসায়শিক 
বিক্রিয়ার পরমাণু ব্যাখ্য। করে। তিনি বললেন, 
(১) যে কোন পদার্থের, মৌলিক বা যৌগিক যাই 
হোক না কেন, মূল অংশ হলে অবিভাজ্য 
মৌলিক কণা, যাঁর নাম আযাটম বা পর্মীণু) 
(২) একই পদার্থের পরমাণুগুলির ওজন ও আচার- 
ব্যবহার একই প্রকারের; (৩) বিভিন্ন পদার্থের 
পরমাণুর ওজন ও প্রকৃতি বিভিন্ন এবং (৪9) পদার্থের 
রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় পরমাথুর মধ্যেই । 
এই সময় রসায়ন-বিজ্ঞানীরা অনেকগুলি রাসায়নিক 
সামগ্রীকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হন। এতদিন 
পধস্ত যৌগিক পদার্থ বলে পরিচিত অনেক জিনিষ- 
কেই বিভিন্ন মৌলিকে বিভক্ত করা গেল। পরমাণু 
তত্বের পটভূমিকায় এই জাতীয় বিক্রিয়] ব্যাখ্যার 
সময় দেখ। গেল ফে, শুধুমাত্র পরমাণু-সিদ্ধাস্তে এ 
ব্যাখা। সভব হচ্ছে না। তখন বিজ্ঞানী আভো- 


গান ও বিজ্ঞান 
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গ্যাড়ো! ড্যালটনের মতবাদের কিছু পরিবতন 
করেন। তিনি বললেন যে, সাধারণ অবস্থায় 
যৌগিক অথব৷ মৌ(লক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ 
হলে অণু বা মলিকিউল, গ্রয়োজনমত যার বিভাজন 
সম্ভব। তবে পদার্থের আরবভাজ্য অংশ হলো! 
পরমাণু, আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয় 
পদার্থ গুলি প্রথমে পরমাণুর দ্ূপ ধারণ করে, আর 
বিক্রিয়া হয় এই পারমাণবিক অংশের মধ্যেই। 
আভোগ্যাড়োর এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে সেদিনের 
সমুদয় র।সাঁরনিক বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা হয়েছিল 
এবং অন্তান্ত অনেক গবেষণাও বিশেষ লাভবান 
হয়েছিল । 

পরীক্ষা করে দেখা গেল, হাইড্রোজেন পরমানু 
হলো শবচেধ়ে হাক্চা, আর ইউরেনিয়াম সবচেয়ে 
ভারী । সাধারণভাবে এই ছুটি পদার্থের মধ্যে 
আছে আরও ৯০টি পদীর্থ, অর্থাৎ সবসমেত ৯২টি, 
যধিও সবগুলির তখনও আবিষ্ার হয় নি। অণু ও 
পরমাণু সিদ্ধান্তের পর বিজ্ঞানীদের চেষ্টা হলো, এই 
৯২টি পদার্থের মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় 
কিনা। ১৮১৫ খুষ্টান্ধে বিজ্ঞানী প্রাউট বললেন, 
যাবতীয় পদার্থে মূল হলো হাইড্রোজেন পরমাণু, 
আর অন্তান্য পদার্থগুণি শুধু এই হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সমটি মাত্র। বহুর মধ্যে একের অন্থু- 
সন্ধ[ন বিজ্ঞানীদের এই প্রথম ॥ এতদিন এটা শুধু 
একচেটে ছিল দার্শনিকদের । কিন্তু বিজ্ঞান তখন 
যুক্তিবাদী হতে সরু করে দিয়েছে; তাই বিন! 
পরীক্ষামূ প্রাউটের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া চললো 
না। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ওজনের মাধ্যমে 
পরীক্ষা আর্ত হলো। হাইড্রোজেন পরমাণুর 
ওজন হলে। ১, আর তাই দিয়েই দেখা গেল কার্বন 
পরমাণুর ওজন ১২, অক্সিজেনের ১৬, অর্থাৎ এই? 
গুলিকে ঘথাক্রমে হাইড্রোজেন পরমাণুর ১২টি 
ও ১৬টির সমষ্টি বলা চলে। কিন্তু ক্লোরিন 
পরমাণুর ওজন দেখা গেল ৩৫৫) অর্থাৎ সাড়ে 
৩টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমঠি। আধখানা 
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পরমাণু-সে আবার কেমন কথ1? পরমাণু যে 
অবিভাজা, পরমাণু যে অথণগুনীয়! প্রাউটের মতবাদ 
চললো না, বাতিল হয়ে গেল। 

প্রাউটের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলেও বিজ্ঞানীরা বহুর 
মধ্যে একের অন্ন্ধানে বিরত হলেন না। 
থৃষ্টাব্ে বিজ্ঞানী ভয়বারাইনেয়ার লক্ষ্য করলেন, 
একই রকম রাসায়নিক গুণসম্পন্ন পদার্থের পাঁর- 
মাণবিক ওজনের মধ্যে এক রকম বিশেষ সম্বন্ধ 
রয়েছে । ক্লৌরিনের পরমাণুর ওজন ৩৫৫, আর 
আয়োডিনের ১২৭। এই দুই যোগফলের মধ্য 
সংখ্যা হলে! ৮১। বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেল, 
সমগ্তণসম্পন্ন ত্রোমিনের পরমাণুর ওজন ৮৪০। 
আবার ক্যালসিয়ামের পরমাণুর ওজন ১০, বেপ্রি- 
য়ামের ১৩৭) সম্গুণসম্পন্ন ছ্ন্পিয়ামের ৮৮ অথাৎ 
পুবোক্ত ছু'টির যৌগঞ্লের মধ্য সংখ্যা । তখণ- 
কার মৃত এটার নাম হলো ত্রিযোজী ক্ুত্র (0 
0£ 00195 )1 এই সুত্র স্বন্ধো প্্যাড্োন, কুক) 
ডূমা, ক্যানিজারো গ্রভৃতি অনেকে অঙ্সন্জান 
চালান। ১৮৬৩ খুষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কেমিক্যাল 
নিউজ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানী নিউল্যাপ্ত%্‌ 
দেখান যে, মৌপিক পদার্থ গুলিকে যি তাদের 
পরমাণুর ওজনের ক্রমিক বৃদ্ধি অঙ্গযায়ী সাজানো 
যায় তবে সঙ্গীতের স্বরগ্রামের মত প্রতি অষ্টম 
মৌলিকটির খাসায়নিক গুণ তার সাতটি সংখ্যার 
পূর্ববতী মৌলিকটির সমপধায়ে পড়ে। এই 
স্থত্রটির নাম দেওয়! হলো অইযোজী স্থত্র (19৬ 
96 0009%65 )। কিন্তু শিউল্য|গুস-এর এই শুত্রটি 
লগুনের কেমিক্যাল সোসাইটির বৈঠকে খুব 
জোরালো সমর্থন পেলো না। এই স্ুত্রেরই কিছু 
রদবদল করে ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে বিশ্ববিজ্ঞান দরবারে 
উপস্থিত করলেন বাশিয়ীন বিজ্ঞানী মেগ্ডেলিফ। 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন ও বাপায়নিক- 
গুণ সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী 
দেখলেন তাদের মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব মহ- 
যোগিতা। যদি বৰা দিক থেকে ডান দিকে ক্রমশঃ 
বেশী আহ্গপাতিক ওজনের পদার্থগুলি পর পর 
সাজানো যায়, তবে ষে কোন উপাদান থেকে তার 
পরবর্তী অষ্টম উপাদানটি হয় প্রথম উপাদানের 


১৮১৭ 


প্রথম যুগের পরমাণুবাদ 


৬০৯৫ 


সমগোত্রীয় । স্থতরাঁং একটি সারিতে ব্রমশঃ ভারী 
সাতটি মৌলিক উপাদান পর পর লিখে অষ্টমটি 
লেখ। উচিত প্রথমটির নীচে, দ্বিতীয়টির নীচে 
নব্মটি ইত্যাদি । দেখা গেল, মেগ্ডেলিফের তৈরী 
ছকে প্রথম কলমে লিথিয়াম, তাঁর নীচে সোডিয়াম, 
তারও নীচে পটাপিয়াম প্রভৃতি; আর গোঠীয় 
রাসারনিক আচার-ব্যবহার প্রায় সবারই সমান । 
মেগডেলিফের এই ছকের নাম ধায় সারণী” । 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্সেনীর লোখারমায়ারও এই রকম 
একটা ছক তৈরী করেন। তবে মেগ্ডেলিফের ছকে 
সাজানোর সুবিধার জন্তে দু-একটা মৌলিকের ওজন 
প্রভৃতি সামান্য পরিবর্তন করেন, কিন্তু লোথারমায়ার 
তাতে রাগী ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী কয়েক 
বছরের পরীক্ষ, মেণ্ডেলিফের অন্থকুলেই বায় দিল। 
মেগ্ডেলিফ তার ছকে অনাবিষ্কত মৌলিক পদার্থের 
জন্যে স্থান শুন্য রেখেছিলেন এবং তাদের সম্ভাব্য 
গুণ।গণ সম্বন্ধেও ভবিয্যদ্ধাণী করেছিলেন। তীর এই 
ভবিষ্যদ্বাণী গ্যালিরাম, জার্জেনিয়াম ও গ্্যাগ্ডিলিঘামের 
আবিষ্কার সপ্রমাণ করে দিল। ড্যালটন তার 
পরমাপুমতবাদের প্রতিটি উপাদানের পরমাণু ভিন্র 
বলেছিলেন; কিন্তু মেগ্েলিফ তাপ পরিসব অনেক 
কমিয়ে আনলেন । 

ড্যালটনের মতবাদকে ভিত্তি করে পরমাণু 
প্রভৃতির রূপ উদঘাটনের চেষ্টায় যখন বসায়ন- 
বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত, সেই সময় মাইকেল ফ্যারাডে 
বিছ্যুৎচুন্বকীয় গবেষণায় একটা নতুন যুগের সুচনা 
করেন) এই আবিষ্কারের পটভূমিকায় পদাথ- 
বিছ্)/ যে সব গব্ষেণা করতে লাগলেন, তার ফলাফল 
রাসায়ন-বিজ্ঞানীদের পরমাণু মতবাদের ভিত্তিকেও 
নাড়া দিল। আর তার উপর ভিত্তি করে গড়ে 
উঠলো বিংশ শতাব্ীর আধুনিক পরমাণু-মতবাদ। 
তবে গত শতাব্দীর শেষ অবধি বড় বড় বিজ্ঞাণী- 
দের ড্যালটন মতবাদের উপরই আস্থা ছিল বেশী। 
একটি ছাত্রের পর্মাঁণুর ভাঙ্গনের সম্ভাবনা সম্পকিত 
প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বলেছিলেন, 
পাগল! আযাটম ভাঙ্গা অপস্ভব। গ্রীক ভাষায় 
আযাটম মানেই যাঁকে ভাঙ্গা যায় না। 


সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি 
শ্রীজ্বুবিমল সিংহ রায় 


ভারতের প্রাকুতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে 
যে জান্ষটি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকধণ করে, সেটি 
হলো! তার ভূমিবৃতি। তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চলে 
এই বিরাট দেশটিকে ভাগ কর! যায় এবং প্রত্যেকটি 
অঞ্চলের প্রতিটি সংস্থান সম্পূর্ণ নিজম্ব। প্রথমটি 
দক্ষিণের উপদ্বীপাংশ, দ্বিতীয়টি উত্তরের গিবিশেণী, 
আগ তৃতীয্টি মধ্যবতা সিন্ধ গাঙ্গের় দমভূমি। 
গঙ্গা, ত্রর্দপুত্র আর পশিন্ধনদের অববাহিকা 
অঞ্চলটি ভারতেন্ন উত্তর আর দক্ষিণের ছুই বিসদূশ 
ভমিবুত্তির সংযোগ-ক্ষেত্র। ভূতীত্বিকেরা মনে 
করেন যে, উপদ্বীপাংশের ভূমিথণ্ড, আর হিমালয় 
পর্বতশ্েণীর মাঝামাঝি অঞ্চলে প:ললিক শিলার 
অবক্ষেপণের উপযুক্ত একটি বিরাট অবনত স্থান 
ছিল এবং তাতেই বহুদিন ধরে পলল সঞ্চিত হয়ে 
বর্তমান আকারে পরিবতিত হয়েছে । সেই অবনমিত 
স্থানটিকে তারা সিন্ধু-গাঙ্গেযর দ্রোণী বলে অভিহিত 
করেছেন। 

এই দ্রোণীর বিশ্তীর বহুদূর পধন্ত। পূর্বে 
আসামের পশ্চিমাংশ থেকে বাংলার ভিতর দিয়ে 
বিহারের কিছুটা অংশ ছেড়ে হিমালয়ের পাদদেশ 
জুড়ে বিস্তৃত হয়ে গেছে সেই স্থদূর সিন্ধুদেশ পর্যস্ত। 
আন্ুমীনিক বিস্তৃতি ২৫০১০০০ বর্গমাইলের কাছা- 
কাছি। বেধের পরিমাণ পূর্বে ৯০ মাইল থেকে 
পশ্চিমে ৩০০ মাইলের মধ্যে হবে বলে অনুমান করা 
হয়েছে। দিল্লী আর বিহারের রাঁজমহল পাহাড়ের 
মধ্যব্তণ অঞ্চলের গভীর্তাই সবচেয়ে বেশী, কিন্ত 
একদিকে রাজপুতানা এবং অন্য দিকে বাংলা আর 
আসামে এসে অত্যন্ত অগভীর হয়ে গেছে। 
ধরাকৃতি পর্যবেক্ষণে গভীরতা সম্বন্ধেও কতকটা 
আন্দাজ করা গেছে । পর্যবেক্ষণের পব বিহারে 


এই দ্রেণীর গভীরতা ৬০.০ ফুট থেকে ১১০০৩ 


ফুট পযন্ত বলে অশ্মান কর! হয়েছে। 

এই বির।ট দ্রোণীর সবটাই পুরু পললে ঢাঁকা। 
যদিও দ্রেণীর উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে 
তথাপি পললের উৎপত্তি সন্ধে সবাই একমত । 
হিমালয় পরৃতশেণীর শিলারাশি নৈসগিক কাঁরণে 
ক্ষয়ে চলেছিল; অবশ্য আজও সে ক্ষয়ের কোন 
পরিবতন হয় নি। আর সেই ক্ষয়ঙাত শ্লা 
পললন্ধপে নদগুলির সাহায্যে নেমে এসে 
প্রোণার মধ্যে জমতে লাগলো! ধীরে ধীরে, যুগ 
যুগ ধরে। এ্রমে ভরে গেল মেই বিরাট দ্রোণী 
ব্পাঞ্কতি পললে। নদীগুলির কাজ আজও থামে 
নি। এখনও তারা বয়ে আনে বালি, পলি, কাদ। 
আর হুড়ি-স্তরে সুরে সাজিয়ে রেখে যায়, ঠিক 
যেমন করে বহুযুগ আগে হিমালয়ের নদীগুলি 
সাজিয়ে রেখেছিল। শুধুমাত্র হিমালয় থেকেই 
পলল আসে নি- দক্ষিণাঞ্চল থেকেও এসেছিল । 
সিন্ধু-গাঙ্গেয সমভূমির যদ সুন্দর একটি ছে? 
নেওয়া যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন 
ধরণের পলল স্তর একটির পর একটি পধায়ক্রমে 
সাজানো রয়েছে । শুধু পললই নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু 
পিটজাতীয় জৈববস্তর সন্ধানও মিলবে । এখান 
কার পললকে ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়-_পুরনো 
আর নতুন। সাধারণতঃ পুরনো পললকে 
[31091009 আরু নতুনটিকে [01797091 বলা হয়। 
পুরনো পললপগ্ুলি কালে৷ রঙের এবং এর মধ্যে 
নিকৃষ্ট ধরণের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের একরকম 
পিগু থাকে। সেগুলিকে বল] হয় কঙ্কর। প্রিষ্টৌোসিন 
যুগের আন্গমানিক ১,০০*,০০০ বছর আগের) এই 
পলল একটু উচু কতকগুলি মোপান তৈরী করেছে 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 


বলে মনে হয় এবং এও অনুমান করা হয় যে, এ 
সেপানগুলির অবস্থান তখনকার প্লাবন।স্কের উপরে । 
অপরদিকে নতুন পললের রং পুরনোর মত ততটা 
গাঢ় নয়, অনেক হাক|। এই পললে ক্যালসিয়াম 
কার্নেট জাতীয় পদার্থের অনুপাত অনেক কম। 
বালি, পিচ আর হুড়ি লেম্সের মত স্তরে নতুন 
পললের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই পলল ক্রমে 
ক্রমে অত্যাধুনিক অথবা ব-দীপীয় পললের সঙ্গে 
মিশেছে । তাই এটাকে আপার প্রিষ্টোসিন 
থেকে আধুনিক যুগের বলা যেতে পারে, অর্থাৎ 
আনুমীনিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের । 

ধরারুতি পধবেক্ষণ থেকে এই দ্রোণী সম্বন্ধে 
আরও কিছুট। জানা গেছে। জান। গেছে যে, 
পললের নীচে মুখ ঢাঁক| দিয়ে প্রসারিত হয়ে আছে 
একট] পাহাড় । দিল্লী আর আন্বালার নীচ দিয়ে 
গেছে সেট] । অনেকে মনে করেন যে, এই পাহাড়ট। 
আরাব্লীরই সম্প্রনারণ। উপর থেকে দেখে কিন্ত 
বোঝবারই উপায় নেই বে, হিমীলয়ের সমান্তরাল 
একট পাহাড় দিলী থেকে সল্ট রেঞ পযন্ত বিস্তৃত, 
আর তারই উপর দাড়িয়ে আছে কিরানা আর 
সাংলা পাহাঁড়। 

এখানে স্বভাবত:ঃই একটা প্রশ্ন ওঠে_-কিসের 
উপর ভর দিয়ে শুরে স্তরে এত পলল দাড়িয়ে 
আছে? সন্ধান চাই পীঠশিলার। কিন্তু কোন 
কোন জায্নগায় ২০০০ ফুট পযন্ত খুড়েও সেই 
শিলার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই অগ্রসর হতে 
হয়েছে অন্য পথে । বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে আরো" 
ম্যাগ্রেটিক জরিপ করে জান। গেছে যে, পাঠশিলা 
অন্ততঃ ১৭,০০০ ফুট থেকে ২০,*০০ ফুট নীচে 
অবস্থিত। ভূকম্প সম্পকিত পরীক্ষায় আরও উন্নত 
ধরণের ফল পাওয়া গেছে । ২৫০০ ফুটের স্তর থেকে 
এবং এর পরে ৯০৭০ ফুটের মধ্যে আরও তিনটি 
স্তর থেকে ভূকম্পীয় প্রতিফলন পাওয়া গেছে। 
এথেকে অনুমান করা হয় যে, ২৫০০ ফুটের স্তরটি 
পললের পাঁদপীঠ, আর পরের তিনটি স্তখের নীচেরটি, 


জিন্ধুগাজেয় সমভূমি 
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অর্থাৎ ৯*০০ ফুটের স্তরটি ক্রিটেপাস (১২০১ 
০০০,০৩০ ব্ছর আগে) অথবা ই €সিন (৭০১০০০,০০০ 
বছর আগের) যুগের স্তরসমষ্টির উপরিভাগ । এই 
সব গ্রতিফলনক্ষম স্তরগুলির নতি পূর্ব অথবা দক্ষিণ 
পূর্বে এবং সেটা অত্যন্ত সংযত। জঅস্তবতঃ এই 
শিলার উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে সমতল নয়, জায়গায় 
জায়গায় বিক্ষিপ্রভাবে উচু আর নীচু। তবে যখন 
পেট্রোলিয়ামের খোজে এসব জায়গায় খননের কাজ 
আরম্ভ হবে, আশা করা যায় তখন পীঠশিলা সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। 

দ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই 
একটা ভুল ধারণাকে আগে মন থেকে দূর 
করতে হবে। সেট] হলো এই যে, শ্রধুমাত্র পললের 
ভাবে যেচাপ স্যটি হয়েছিল তাতেই ভৃপুষ্ঠ বসে 
গিয়ে দ্রোণীর কৃষ্টি করেছে। এরকম হওয়াট। যে 
একেবারেই অসম্ভব তা নয়, তবে শিন্ধু-গাঙেয় 
দ্রোণীর বেলায় এটা অসস্ভব বলেই মনে হয়। কারণ, 
প্রথমত: উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় পললের 
পৃষ্টদেশ অনেক নীচুতে । দ্বিতীয়তঃ_-পূর্বোক্ত দুই 
অঞ্চলের শিল।র তুলনায় এই পললের আপেক্ষিক 
গুরুত্বও অনেক কম। সুতরাং ভূপৃষ্টের উপর 
হিমালম এবং উপদ্বীপাংশের শিলার চাপ এ হান 
পললের তুলনায় বেশী। তাই শুধুমাত্র পললের 
ভারেই দ্রোণীটি হতে পারে না। তবে দ্রোণী 
উৎপত্তির ব্যপারে এই চাঁপ যে অনেকটা সাহাষ্য 
করে তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। 

মিঃ ফিসার দ্রোণীন উৎপত্তি সম্পর্কে 
নিম্নোক্ত মতবাঁদটি পেশ করেছেন। তিনি মনে 
করেন যে, যি হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শিল। ক্ষয়ের 
পর ক্ষয়জাত শিলারাশি ভার পাঁদদেশে জমা 
হতে থাকে তাহলে এঁ অঞ্চলে তৃত্বকের ভারকেন্র 
পাঁশের দিকে কিছুটা হেলে পড়বে । এখন যদি 
মেনে নেওয়া যায় যে, ভূত্বক ভাগমান অবস্থায় নিখুত 
ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে, তবে ভারকেন্দরের 
অনুবূপ স্থানচ্যুতির ফলে সে অঞ্চলে পূর্ববর্তী 
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ভারসাষ্যের প্রকৃত অবস্থা থাকবে ন!। এট] খুবই 


স্বভাবিক। সেক্ষেত্রে ভারুকেন্দ্র ও প্রবকেন্দ্র একই 
লম্বরেখায় থাকবে না। ফলে দ্বেতবলের সৃষ্টি 


হবে। তারই একটির প্রভাবে পর্বতশ্রেণী ক্রমে 
ক্রমে উচ্চতায় বাড়তে থাকবে, আর অপরটির টানে 
পর্বত-পাদদেশ তালে তালে গভীরতৰর হতে থাকবে। 
এমনি চলবে শুধু পেই সময়টি পযন্ত যখন পর্নত- 
শ্রেণীর নীচে ভত্বরকের প্রবহীনতা, পাদদেশের 
নিরস্তরের প্রবতার মধ্যে একটা সাম্য উপস্থিত 
হয়। 

অস্ীঘান ভতাত্বিক এভোয়ার্ড সয়েস এই মৃত 
পোষণ করেন যে, টেখিস* আলাধারে অবক্ষেপিত 
প।ললিক শিলা ধন উত্তর হিমালন্ন গিরিশ্রেণীতে 
পরিবন্ভিত হয় তখন ভাব সম্মথভাগে থে বিরাট 
এক অবতল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, পললে পূর্ণ হস 
সেটাই সিন্-গাঙ্গেছ সমভৃূমিতে পরিণত হয়েছে। 
এই মতীনুসরে উপদ্দীপীর অঞ্চলকে নিশ্চল ভূমি- 
খণ্ড বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । তিব্বতের দিক 
থেকে যখন একটা দঙশ্সিণণুখী চাপ এ টেথিসের 
পললে হান| দিয়েছিল এবং হটিয়ে নিয়ে চলেছিল 


শশা শি ১৮০৩ ৭ ০ শিট ৮১ তি ০০০ 


*টেথিস- অনেকের মতে ভারতের 
উপদ্বীপাঞ্চল আর লরেসিয়ার মধো একটি অগভীর 
সাগর ছিল--তারই নাম টেখিস। ভার বিস্তার 
ছিল স্পেনের একপ্রাস্ত থেকে চীনের অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত । ভূম্ধ্য সাগরকে এর অবশিষ্টাংশ বলে 
অনুমান কর] হয়। 


শুভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


দক্ষিণদিকে তখন শিশ্চল উপদ্বীপের আচম্কা বাধায় 
ফুলে উঠলো! সেই স্তপীরুত পলল। হিমালয় গিরি- 
শ্রেণীর এই প্রথম উতক্ষেপ। তাঁরপর একটু একটু 
করে উচ্চতায় আর বিস্তারে বেড়ে চলেছিল 
হিমীলয়। ক্রমে এগিয়ে এসেছিল ভারতের দিকে, 
আর তার সঙ্গে সেই বিরাট অবতল ক্ষেত্রও গুটি 
গুটি এসে দংডিয়েছিল আজকের সিন্দু-গাঙগেক 
সমভূমির কাছে। এই অবতল ক্ষেত্রই সেই 
দ্রে।ণী__অন্ততঃ সুয়েস এর মতে । 

সিডনি বারাড কিন্তঞু বলেন অন্ত কথা। 
তার মতে, এই দ্রেণীটি আরু কিছুই নয়, একটি 
সংআ-উপত্যক1। ছুটি সনাস্তরাল সংশের মধ্যবতী 
অংএটি বসে গিয়ে যে খাতের শুষ্টি কৰে, 
তাকেই বলা হম সতম্রউপত্যক1। পিন্দু গাঙ্গেয 
সমভূমি আর হিমালয় পর্দশ্রেণীৰ সংযোগস্থলে 
সমান্তরাল কঙকগুলি বিলে।ম সংশের সন্ধান পশ্চিম 
পাঞ্চাব থেকে পুবে বহুদূর পধন্ত পাওয়া গেছে। 
এই ধরণের সংশ্রকে প্রপ্ধান সীমান্ত নংশ্র বলা হয়। 
ই সংখ উপত্যকায় অবক্ষেপণের ফলে ঠতরী 
দ্-গাঙছের সমভৃমি। 


৬৫ 


বক 
আনি 


কী 


গত 


তি ইতিহাসের থে কটি পাতা ঘটনার 
অব্যহিত পরেই লুপ্ত হয়ে গেছে তার সন্ধান মুক 
শিলাীরাশি দিতে পারবে না-তাই থাকে মতানৈক্য । 
প্রকৃতির বিকৃত পাুপিপি হাতড়ে যেটরকু তথ্য 
সংগ্রহ করা যায় তাতেই সন্ত থাকতে হয়_ সত্্য- 
মিথ্যার বিচার চলে না সেখানে । 


!) 


এ 


বেদনানাশক ওঁষধ 
শ্রীতুর্মাদাস 


আজকের বিংশ শতীব্বীতে বিজ্ঞানের জয়- 
যাত্রা! বিভিন্ন দিকে দ্রুতগতিতে চলেছে 
ঘে, চিন্তাশীল লোকেরা তা দেখে বিস্মিত না হয়ে 
পারেন না। সাধারণ লোক তো দূরের কগা, 
বিজ্ঞানীরাও এই বনুমুখী উন্নতির সঠিক খোজ 
রাখতে পারছেন না। পদীর্থবিদ্য!। রসায়ন, 
জীববিদ্যা, চিকিত্সা-বিজ্ঞন, যুদ্ধবিষ্ঠা ইত্যাদি সব 
দিকেই এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য । 


এত 


চিকিৎস|-বিজ্ঞ'নের একটি মাত্র বিনয়ের 
সামান্ত আলো।চনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে শল্য বিদ্যায়, আ!টিবাঁয়োটিক 
ও কৃত্রিম এষধ আবিষ্কারে এবং যক্ষ্মা ও ক্যান্সার 
রোগের চিকিৎসায় যে সব যুগান্তকারী উন্নতি 
ঘটেছে, প্রবন্ধাস্তুরে সেসব বিষয় আলোচ্য । 

অস্ট্রোপচারের সময়ে ও পরে রোগীর বেন! 
উপশম করবার জন্তে যে সব ওধধ বর্তম।নে ব্যবহৃত 
হচ্ছে, তাদের কথাই ব্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার 
করবো । এ কথা সকলেই মানবেন_রোগযন্ত্রণা, 
রোগী এবং চিকিৎসক দুজনেরই অব চেয়ে বেশী 
মনোযোগের বস্ত এবং বেদনা উপশম করাই সব 
চেয়ে জরুরী কাঁজ। 

বেদনানাশক বস্তুর মধ্যে সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত 
হয় নাইন্রান অক্সাইড বা লাফিং গ্যাপ এবং 
তারপরে ঈথার নামক তরল অথচ সহজে উদ্বায়ী 
পদ্র্থ। ১৮৪৬ সালে অক্টোবর মাসে উইলিয়াম 
মর্টন ম্যাসাচুসেটস হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের 
জন্তে সর্বপ্রথম ঈথার ব্যবহার করে শল্য-চিকিৎ্পায় 
যুগান্তর আনেন। তার আগে ডাক্তারদের তিন 
মিনিটের মধ্যেই সব রকম অস্ত্র প্রয়োগ শেষ করতে 
হতো । কারণ তার বেশী সময় রোগীকে শান্ত বা 


শ্বির রাখা কঠিন হতো। ঈথার ইত্যাদি 
প্রয়োগের ফলে শুধু যে রোগীর ক্লেশ দূর হয় তা 
নয়, ডাক্তারও ধীরেস্থস্থে তার কাজ নির্দোষভাবে 
শেষ করবার অবপর পান। অস্োপচার ছাড়াও 
রোগ নির্ণয়ের জন্যে এবং রোগীকে আরাম 
দেওয়ার জন্যে এমব ওঁধধের ব্যবহার ক্রমে বেড়ে 
যাচ্ছে। এদের কোন কোনটি অস্থির পৌঁগীকে 
শাম্ত করে; তাদের বলে 52912 1 কোন 
কোনটি তাকে থুম পাঁড়ায়; তাঁদের বলে 1)500616। 
কতকগুলি স্থানীয় বা সর্বাহীন বেদনা দূর করে; 
তাদের বলে কতকগুলি রোগীর 
চেতনা দূর করে তার মনের অবচেতন অংশকে 
প্রকাশ করে? এদের বলে 0৪0) 56100 1 আর 
কতকগুলি শরীরের বিশেষ স্থান বা সর্বস্থান অসাড় 
করে দেয়; এদের বলে 07265076001 এই 
শেষেরগুলিই অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত হয়। 
এমন ওুঁধধও আছে যা বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ফল 
প্রদান করে। 

অস্োপচারের আগে শরীরের অবস্থাট! এমন 
হওয়া চাই যে, সেই সময়ের জন্যে তা সাধারণ 
উত্তেজনা বা আঘাতে সাড়া না দেয়। এই 
অবস্থা থেকে শরীরের আবার পূর্বের স্থুস্থ অবস্থায় 
সহজে ফিরে আসা দরকার। ঘুমের সঙ্গে এই 
অবস্থার অনেকট1! মিল আছে। আবার ওষধটি 
মৌটামুটি এমন নিরাপদ হওয়া দরকাঁর ষেন শরীরকে 
অসাড় করতে গিয়ে প্রাণসংশয় না হয়। 

ঈথার আবিষাবের আগে, ১৭৭২ সালে যোসেফ 
প্রিষ্টলি নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস আবিষ্ার করেন। 
১৭১৯ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে হামফ্রি ডেভি 
নিজের শরীরে এর প্রয়োগ করে দেখান যে, বেদন। 
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নাশ কর! ছাড়া এই গ্যাস নানীরকম সুখকর স্বপ্রা- 
বেশ ঘটায়। ১৮১৮ সালে মাইকেল ফ'রাঁডে 
দেখান যে, ঈথারও একই রকমের কাজ করে 
থাকে । এই তথ্য প্রকাশিত হওযফার পর কয়েক 
বছর পর্যন্ত নিজেদের শরীরে এরপ ম্থখাবেশ 
ঘটানো ধনীদের মধ্যে একট। রেওয়াজ হয়ে 
ওঠে। 

গত ১০০ বছরের মধে। অনেক রকম বেদনা- 
নাশক বস্তর আবিষ্কার হলেও ঈথার ও নাইট্রাস 
অক্সাইডের আদর এখনও ক্ষুপ্ণ হয় নি। কারণ, 
বিশেষ করে ঈথার শরীরকে সম্পূর্ণরূপে অপাড় 
করে ফেলে এবং মাংসপেশীপগুলিকে শিথিল ব। 
আল্গা করে অক্ত্রপ্রয়োগ সহজপাধ্য করে। 
তাছাড়1 এর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস 
দিয়ে রোগীর ফুস্ফুপ, হৃদ্যন্ত্র এবং মস্তিষ্কে সুস্থ 
রাখা যায়। এর ব্যবহার করতে হলে বিশেষজ্ঞের 
দরকার হয় না এবং প্রয়োগের কাল ও মাত্রা 
সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 

ঈথার এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মত আরও 
কতকগুলি গ্যাস প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রয়োগ কর] হয়। 
অন্য কতকগুলি বেদনানাখক স্ুচীপ্রয়োগে দেওয়। 
হয়। কতকগুলি খাওয়ালেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। 
আর কতকগুলি শরীরের নিদিষ্ট স্থানে সুচীপ্রয়োগে 
ব। “ম্প্রে' করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ইথিলিন ও 
সাইক্লোপ্রোপেন গ্যাসের ক্রিয়া ঈথারের চেয়ে দ্রুত 
এবং শক্তিশালী । ভামাবিটিস রোগীর জন্যে এদের 
ব্যবহার ঈথারের তুলনায় কিছু ভাল । তবে এগুলি 
বাতাসের সঙ্গে মিশে অগ্নিঘংযোগে দারুণ বিস্ফৌর্ণ 
ঘটাতে পারে বলে খুবই সন্তর্পণে ব্যবহার কর! 
দরকার। ডাঁইভিনাইল ঈথারও এই ভাবে দেওয়া 
হয়। এর ক্রিয়া খুব দ্রুত ও প্রবল এবং মাঁংস- 
পেশীকেও বেশ শিথিল করে। তবে হৃৎপিণ্ডের 
উপর শেষেরটির ক্রিয়া কিছু ক্ষতিকর। 

স্থানীয় বেদনানীশক ওষধের মধ্যে কোৌকেনের 
ব্যবহারই সর্বাগ্রে ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকায় কোক 


ভ্কান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


নামক একপ্রকার গুল্স থেকে একে পাওয়া যাঁয়। 
এর রাঁপাঁয়নিক প্রকৃতি খুবই জটিল; দাম বেশী এবং 
বাতাস, আলো এবং তাপে সহজে নষ্ট হয় বলে 
এর প্রয়োগে নানা অস্থবিধ। আছে। এই কারণে 
রাঁসায়নিকগণ এর চেয়ে সরল কৃত্রিম গঁধধ তৈরীর 
জন্যে বিশেষ চেষ্টা স্থরু করেন। এসব গব্ষেণার 
ফলে ১৯০৪ সালে নভোকেন এবং তাঁর পুরে ও 
পরে এই পর্যায়ের অনেকগুলি কৃত্রিম ওধধের 
আবিষ্কার হয়। রাঁসাঁরনিক প্রকৃতি, বিষাক্রয়া এবং 
প্রয়োগবৈচিত্রে এগ্রলি পরম্পর থেকে বিভিন্ন । 
তবে ৫০ বছর পরেও নভোকেনের আদর কমে নি। 
কারণ এর দাম সমতা এবং আলো, বাতাস ও 
তাপে নষ্ট হয় না। এর ক্রিয়া দ্রুত এবং বিষক্রিয়া 
কম। 

গত শতাব্দীর শেষে 919109] 812.9901)0310 
নামক বেদনানাশের একটি নতুন উপায় আবিষ্কৃত 
হয়। এতে মেরুরজ্তর বাইরে মেরুনালীতে 
অবস্থত মেরুরসের (০016105010981 1419) 
মধ্যে শচীবিদ্ধ করে উধধ প্রয়োগ করা হয়। 
তার ফলে স্থবিদ্ধ স্থলের উপরে বা নীচে অবস্থিত 
মধ্য শরীরের বিস্তৃত অংশে বে্দনীলোপ ঘটে, অথচ 
রোগীর চেতনালুপ্ত হয় না, সে কথাবাততাীও বলতে 
পারে। আবার মন্তিক্ক, হৃদ্যন্ব এবং ফুস্ফুপের 
ক্রিয়াও অব্য।হত থাকে। 

১৯৩০-৪০ সালে ফরাসী শারীরতত্ববিদ ক্লু 
বার্ণার্ড দক্ষিণ আমেরিক! থেকে গ্রাঞ্থ কিউরারে 
নামক অবসাদক বস্তুকে অস্ত্রচিকিৎ্পায় ব্যবহার 
করেন। পদার্থট! অতি সামান্য মাজাম মাংস- 
পেশীকে বিশেষভাবে শিথিল করে; তবে মস্তিষ্ক 
এবং রক্তদঞ্চালনের কিছু ক্ষতি করে বলে এর 
ব্যবহার বিশেষজ্ঞের ছারাই হওয়া দরকাঁর। 

কোন ওষধ প্রয়োগ না করে, শুধু সম্মোহন 
প্রক্রিয়ায় রোগীকে অদাড় এবং মাংসপেশীকে 
শিখিল করে অনেক ক্ষেতে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। 
এতে রোগীর নাড়ী বা শ্বাসযস্ত্রের কার্ধে কোন 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 
পরিব্র্তন হয় না এখং চেতনা ফিরে আসবার পর 
রোগীর অবদাদ সহজেই দুরীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া 
সম্বন্ধে বর্তধানে বিস্তৃত পরীক্ষা চলছে। 

শৈত্য উতৎ্পাদক যন্ত্রে শরীরের অংশবিশেষ বা 
সর্বশরীর খুব ঠাণ্ডা করে বেদনা দূর করা আজকাল 
সহজ হয়েছে। এভাবে অনেক কঠিন অন্্রোপচারও 
করা সম্ভব হয়েছে । এতে সুবিধা এই যে, কোন 
ওষধের বিষক্রিয়ায় মন্তিষ্ষ, হতংপিও, ফুসফুস বা 
মুত্রযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অগ্সোপচারের পরে 
অবসাদও স্থায়ী হম না। এই অবস্থায় বিভিন্ন 
তস্তর অক্সঙেনের দরকার কম হয়। এই বিষয়ে 
বিস্তৃত গবেষণ। চলছে । 

বেদনান।খক বস্ত কিভাঁবে শরীরের উপর কাজ 
করে তা নিঘে অনেক গবেষণা ও আলোচন। 
হয়েছে । বিভিন্ন শারীরতাত্বিকের এ বিষয়ে বিভিন্র 
মত। জুইজারল্যাণ্ডের ওডারটন এবং জার্মেশীর 
মাযার এই বিষয়ে গুথমে যে মতবাদ প্রকাঁশ করেন, 
স্কচ ভেষজ-বিজ্ঞানী আর্থার কাস্নির মতে সেগুলি 
সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়! বিভিন্ন বেদনান।শকের 
ভৌত এবং রাপায়নিক প্রকৃতি এত পৃথক যে, 
তাঁরা থে একই ভাবে শরীরে কাজ করবে, একথা 
বলা যায় না। 

শুধু অস্ত্রোপচারের স্ময়ে নয়, তার আগে 
থেকেই 


দেওয়ার প্রথ। 


রোগীকে নানারকম ওষধ নানাভাবে 
ব্কাল থেকে চলে আসছে। 


রোগীর দুশ্চিন্তা দুর করা, অস্োপচারের আগের 


বেদননাশক ওষধ 
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রাতে তাকে ম্বাভীবিকভাবে ঘুমুতে সাহায্য করা 
প্রভৃতি ₹দ্দেশ্টে রোগীকে সুচীপ্রয়োগে মফিন নীমক 
ঘুমের উধধ দেওয়ার বিধি এখনও চলছে। বে 
বেদনা বেশী না থাকলে এর বদলে বাবিচুরেট 
পায়ের ঘু'মর উষধ দিলে ধোগীর মানসিক অবস্থা 
শাস্ত থাকে এবং অস্বোপচারের পরে বমি বা 
শ্বীসমস্ত্রের অবপাদ ঘটে না। এর সঙ্গে সচীপ্রয়োগে 
আযাট্রোপিন বা স্কোপোলেমিন নামক ওষধ দিলে 
মুখে ৪ গলায় লালার পরিমাণ কম হম বলে 
শ্বীদরোধের ভয় থাকে না। 

অস্মোপচারের সময় রোগীর ফুস্ফুল যাতে যথেষ্ট 
পরিমা অক্সিজেন গ্যাস পেতে পারে এবং কার্ধন 
ডাইঅঝ্খাইড গ্যাস দুর করতে পাবে, সেজন্যে ন!ন! 
উপযুক্ত যন্ত্র ও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে । সব চেয়ে 
আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, হৃৎপিণ্ডের অন্ৌপচারের 
জন্যে সম্প্রতি কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যা 
আসল হ্ৃদ্যন্ত্রের উপর নির্ভর না করে শরীরের 
বাইরে থেকে শিরা ও ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন অক্ষুগ্ 
রাখতে পারে। আবার নতুন আবিষ্কৃত কত্রিম 
ফুম্ফুস্র সাহায্যে রক্তে অক্সিজেন যোগান দেওয়াও 
আজকাল সহজ হয়েছে । এই যন্ধ ব্যবহারে 
ফুস্ফুসের উপর অগ্টোপচারে ইতস্ততঃ করতে হয় 
না। এসব অপ্তুত যন্ত্রের বিশ্ুত বিবরণ এখানে 
দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এদের আবিষ্কারে হৃদ্যন্্ 
ও ফুস্ফুসের উপর অস্ত্র প্রয়োগের বিপদ যে অনেকটা 


কেটে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


রিকেটস্-ব্যাধি 
শীস্থীজিতকুমার মাইতি 


রিকেটস্‌ বলতে এক রকম রোঁগকে বুঝায়। 
কিন্ত রিকেটস্‌ রোগটি কি? এই রোগের কারণ 
কি? কেমন করে মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে 
তার কবল থেকে? বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানী মন 
দিনের পর দিন প্রশ্নগুলির সমাধানে ব্যাপৃত হয়ে 
€ইলো। ধীরে ধীরে প্রায় সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর 
পাওয়া গেল। মানুষ নিশ্চিন্ত হলো। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে এই নতুন রোগের বিষয় চিকিৎসা- 
শান্বের অন্ততুক্ত হলো । আযংলোস্যাব্সন 
11191 শব্দটি থেকে রিকেটস্‌ শবটির প্রচলন 
হয়েছিল চিকিৎসাশাস্ত্রে। 

রিকেটস্‌ রোগ সংধারণতঃ শিশুদের মধ্যেই দেখা 
যায়। শৈশব অবস্থাতেই এর প্রকাশ, আর বীরে 
ধীরে হয় তার বিকাশ । পচ মান থেকে নয় 
মাসের ৫শশব অবস্থা থেকে এই রোগটির সথচন। 
হয়। হাঁড়গুলি নরম হয়ে যায় এবং তার ফলে 
একটু চাঁপ পড়লেই বেঁকে যায়। পা ছুটি ধনুকের 
মত বেঁকে যায়। প্রধান কথা হলে» হাড়গুণির 
বৃদ্ধ ঠিকমত হতে পারে না বলেই এই রোগের 


সুচনা । শগীবের বং ফ্যাঞাসে হয়ে যায় এবং 
শক্তি হারিয়ে ফেলে। শরীরের ওজনও 
হাম পায়। খুব বেশী পরিমাণে ঘাম হয়) বিখেষ- 


ভাবে রাত্রে শিত্রাকালে মাথায়। এর ফলে মাথার 
পিছনকার চুল উঠে যাঁয়। প্রথম অবস্থায় লক্ষ্য 
না করলে এই বোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে । মাথা ও পেট বড় হয়ে আসে, বুক ছোট 
হয়ে যায়, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি সরু হতে থাকে। 
পাঁজরার হাড় নরম থাকায় বাতাসের চাপ সহ 
করবার ক্ষমতা থাকে না এবং তার ফলেই বুক 
ছোট হয়ে যাঁয়। পেটের তিতর বাষু সঞ্চিত 


হওয়ায় পেট বড় হতে থাঁকে। শিশু ক্রমশঃ কুঁজো 
হয়ে আসে। রিকেটস্‌ বোগগ্রস্ত শিশুরা হাটতে 
শেখে দেরীতে । কারণ হাড় দুর্বল থাকায় দাঁড়া- 
বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রিকেটস্‌ রোগগ্রস্ত 
শিশুদের ডাম়ারিয়া এবং ফুস্ফসের রোগও হতে 
পারে। এসব কাঁণে অনেক সময় শিশু মারা 
যায়। যদি এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পায় 
তাহলে হাড়গ্রলি পুনরার শক্ত হয়ে আসে, ভাল 
পরিপাক হয়) শরীর পুনবায় সুস্থ হয়ে ওঠে। 
কিন্তু সেই বাকা পা, ছোট বুক, অপম নিত, 
আকৃতির খবতা ও অসম দাত প্রভৃতির আর 
কোনদিনও পরিবতন হয় না। শিশু তার দৈহিক 
সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে । 

কি্ক কেন তার এই রোগ হয়? শৈশব 
অবস্থায় উপঘুক্ক আহ।র না পাওয়ার জগ্তেই তার 
এত বোগ। জগ্গ্রহণ করবার পর দুঃস্থ মা তার 
শিশুকে নিজের স্তন্থতুদ্ধ পান কণাতে খাকেন। 
অনেক সময় দেখা যায়, এই শ্িন্তগুপ্ধ শিশুর পক্ষে 
উপযুক্ত নয়। স্তন্ছুঞ্ধ অত্যন্ত তরল থাকায় 
শিশু উপঘুক্তভাবে তার প্রয়োজনীয় আহার পায় 
না। অনেকেই টিনের ছুধ জলে মিশিয়ে শিশুকে 
খাওয়ান। কিন্তু শিশুর পক্ষে এই দুধ হজম করা 
সম্ভব হয়ে ওঠে না। 

প্রচুর পরিমাণ সুর্ধীলৌোকের অভাবেও এই 
রোগটি বাপা বাধে শিশুর শরীরের নরম হাঁড়ে। 
ভিটামিনভি (0:5717459) শিশু যদি প্রচুর 
পরিমাণে না পায় তাহলেও এই রোগ দেখা 
দেয়। ভিটামিন-ডি এবং রিকেটস্‌ পরস্পর স্ন্ধ- 
যুক্ত। সেজন্যে এই ভিটামিনকে 4১000503610 
বলা হয়। ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাসের প্রয়ো* 


ভ্রলাই, ১৯৫৭ ] 


জনীয়তাও প্রচুর। গ্রিকেটস্‌ রোগ হওয়ার সময় 
প্লাজমার ক্যালসিয়াম ও ফ্স্ফরাসের পরাণ হ্রাস 
পাঁয়। ভিটা মন-এ (0১7১১017)-র অভাবেও 
বিকেটস্‌ রোগ হতে পাবে। 

রোগের কারণ যখন নিরূপত হয়েছে, তখন 
তার প্রতিকার আছে শিশ্চয়। শিশুকে প্রচুর 
পরিমাণে ভিট(মিন ডি ও ভিটামিন-এ খাওয়াপোর 
প্রয়োজন। ভিটামিনডি টিম্-লিপায়েডস্‌-এর 
উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং তার ফলে ফস্ফিক 
আপি বের হয়। এর অভাপের দরুণ 
বিকেটস্‌ রোগের স্থচনা হয়। মলের সঙ্গে অতিপিক্ত 
ক্যালপিয়াম বের হয়ে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। 
এক কথায় বলা খায়, ভিটা মন-ডি, ক্যাল সঙ্গম 
ও কস্ফেট শোষণ বৃদ্ধি করে এবং সেছান্যে 
রক্তেও ক্যালপিয়াম ও ফস্ফেট-এর পরিমাণ বৃদ্ধ 
পায়। 

ভিটাযিন-ডি প্রপ্ততে স্থযের আল্ই।-ভায়োলেট 


বুঞ্ডে 


আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছর 


৪০৩ 


রশ্মির গুয়োজনীত।ও যথেষ্ট । আমাদের শরীরের 
ত্বকের আগোৌঁষ্টেবল (057 17450) স্থধের আল্ইী- 
ভায়োলেট রশ্মির সহযোগিতায় ভিটামিন-ডি 
প্রস্তুত করে। এজন্যে সুধের আলো আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন। ছোট ছোট শিশুদের তেল 
মালিশ করে রোদে শুইয়ে রাখা খুবই দরক'র। 
ভোরবেলা স্নান করানো উচিত এবং সানের জলে 
দু-এক চামচ লবণ মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। 
মছের তেল, বিশেষভাবে কড লিভাঁর অয়েল, মাখন, 
ডিম প্রভৃতি খাছ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ডি 
বিছ্যমান। স্তন্যপাঁয়ীদের যকতে খুব বেশী পরিমাণ 
ভিট।মিনডি রিকেটস্‌ রোগ গ্রন্ত 
শিশুদের এসব খাদ্য খাওয়ানো একাই প্রয়োজন, 
বিশেষভাবে কডলিভার অঞ্েলে। ভাঁল খাবার এবং 
প্রচুর পরিমাণ আলো ও বাতাস পূণ স্থানে শিশুদের 
অব.ধ বিচরণই রিকেটস্‌ রৌগের হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার একমাত্র উপায়। 


গায় রায় 


আন্তজী (তক ভূপ্রাকৃতিক ব্ছর 


বিশ্বের ৫৬টি দেশের ৫ সহস্রাধিক বিজ্ঞানী 
ভূমগুলের বু অজ্ঞাত রহস্ত উদখাটনের জন্যে 
১৯৫৭ সালে ১লা জুলাই থেকে এক অভূতপূর্ব 
পরীক্ষাকাষে নিযুক্ত থাকবেন। এই পরীক্ষাকাঁষ 
১৮ মাঁস ধরে চলবে। 

উত্তর €.কু থেকে সুরু করে দক্ষিণ মেরু পধন্ত, 
সমুত্রের স্থগভীর তলদেশ থেকে ভূপৃষ্টের শত শত 
মাইল উরর্ব পর্যন্ত অজ্ঞাত রাজ্যে মানুষের বিপুল 
জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি নিয়োজিত হবে, আমাদের 
এই পৃথিবীর বহু গোপন তথ্য আবিফারবে। 

বিশ্বের রহস্য আবিষ্কারের এই পরিকল্পনাঁটি 
আন্তর্জাতিক তৃপ্রাককৃতিক বছর (10661079,01010791 


060707531০9] ৬০০1) নামে অভিহিত হয়েছ। 
বিজ্ঞানের কতখানি উশ্নত হয়েছে এবং 
পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর মানুষের কতখানি 
শিয়ন্ত্রণ(ধকার রয়েছে, এই পরীক্ষাকাধে শুধু যে 
সেটুকুরই প্রমাণ পাওয়া যাবে তা নয়, বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক 
বোঝাঁপড়ার ব্যাঁপাবেও অনেকখানি সহায়তা 
হবে। 

আন্তজাতিক ্তপ্রাকৃতিক বছরের স্থচন 
হয়েছিল ৭৫ বছর আগে ১৮৮২৮৩ সালে প্রথম 
মের বছরে। ৫০ বছর পরে ১৯২২-৩৬ সালে 
১২টি বাষ্টের বিজ্ঞানীর! দ্বিতীয় ঘেরে বছর 


৪০৪ 


পালনের আয়োজন করেন। পে সময় মনে করা 
হয়েছিল যে, প্রতি ৫০ বছনু অন্তর একটি করে 
মেরু বছর উদঘাপন করা হবে। যাহোক, বিগত 
২০ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে 
অবস্থ।র পপিব্তন হয়েছে । 

১৯: সালের মধ্যে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠলো । সত্বৰ আও অধিক সংখ্যক মৌদ্কি 
তথ্যের প্রয়ো্ন অন্থঠত হগো। আপুনিক 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল এই তথ্য 
সংগ্রহে সহায়তা কদতে পারে এবং বিশ্বের সবর 
বিজ্ঞানীদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের ফলে এই তথ্য খব 
সহজেই পাওয়া স্াবে। 

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে একটি ক্ষুত্ধ বিজ্ঞানী 
গোঠা ওয়।শংটনে এক ঘরোযা বেঠকে মিণিত 
হয়ে গ্রপ্তাৰ করেন যে, তৃতীয় মেরু বছর ৬নচিত 
হোক দ্বিতীর মেক্চ বছরের ২৫ বছর পর। এই 
বিজ্ঞ/নীরা বলেন মে, মাকিন ঘুক্তরাষ্ন ও পুখিবীর 
অন্যাগ্ত দেশের বিজ্ঞানীরা মানুষের প্রাঞ্কুতিক 
পরিবেশ সম্পকে যে সকল বেজ্ঞাশিক তথ্য সংগুহ 
করেছেন, সেই সংগ্রহভাগুা পরিপুষ্ট করবার জন্যে 
তারা সাপ পযন্ত অপেক্সা করতে 
পারেন ন।। 

পযালোচন।প ফলে তারা জানতে পেরেছেন 
যে, ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে সৌররশ্মি বিকিরণের 
কতকগুলি বৈশিপ্য স্পঃরূপে দৃষ্টিগোচর হবে এবং 
এর ফলে পৃথিবীর আবহমগডণপে তৃপ্রাকতিক 
প্রতিক্রিয়া পযবেক্ষণে বিজ্ঞানীরা বহু সুযোগ লাভ 
করবেন। বিজ্ঞানীদের এই ক্ষুদ্র দলটির প্রস্তাব 
পরব্তীকালে কতিপয় আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক 
সংস্থার কাছে উত্থাপন করা হয় এবং প্রস্তাবটি 
প্রত্যেকের অকুগ অনুমোদন লাভ করে। 

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে আন্তজীতিক 
বৈজ্ঞানিক ইউশিয়ন সভার 


0(0017011 06 9০16130190 


১১৮২ 


([1001017901097921] 
[015010175) কর্ম- 
পরিচালক বোর্ডের এক সভায় একটি বিশেষ 


গুড়া ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৭ম সংত্)। 


কমিটি গঠিত হয়। পরে এই বিশেষ কমিটি 
তার ফধাসী নামেই পরিচিত হয়। এর ফরাসী 
ন।মটি হলো 0910166 9160181 06 1 4১101066 
নতুন 
কার্য এমের জন্যে প্রাথমিক পরিকল্পনা রচনার ভার 
দেওগা হয়েছিল এই কমিটির উপর । ভূপ্রারুতিক 
বিজ্ঞন ও সমগোত্রীয় অন্তান্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে 
সংশ্রি চাটি আন্তজাতিক বৈজ্ঞানিক ইউনিয়ন 
এবং বিশ্ব আবহবিজ্ঞ(ন সংস্থা থেকেই এই কমিটির 
সদম্যদের গ্রহণ করা হয়েছিল। 


0001)17551000  106017961010916 | 


১৯৫২ সালে আস্তজাতিক বৈজ্ঞানিক 
ইউনিয়নের সাধারণ পগ্ষিদে ভৃপ্রারুতিক বছরে 
পযবেক্দের পরিধি আরও সম্প্রপাঙণ করা 


হলে]। স্থির হলো, শুধু যে উত্তর মেক্ক অর্ল 
নিয়েই পযবেগণকায চলবে ত| নয়, পরীক্ষার 
আওতায় আসবে সমগ্র পৃথিবী । আন্তজাতিক 
বৈজ্ঞানিক স5| জাতীয় বিজ্ঞানী কমিটি স্থাপনের 
জণ্যে সব দেশকে আমন্ত্রণ জাঁনালেন। এই 
কমিটিগুণিণ কাজ হবে জাতীয় কর্মস্থচী প্রণয়ন 
করা। তাদের স্ব স্ব দেশগুলি সামগ্রিক পপ্সি- 
কল্পনাই অংশন্বরূপ এই কমনুচী কার্ধকরী করবে। 


সংযোগ সাধন করবে। 

১৭৫9 সালে এপং পুনরায় ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ 
সালে যোগদানকারী দেশগুলির বিজ্ঞানীবৃন্দ 
কক রচিত পরিকল্পনা গুলি বিশেষ কমিটি পর পর 
কতকগুলি বৈঠকে পরীক্ষা করে দেখেন এবং এই 
বৈগকগু'লর ফলম্বদূপ একটি বিশ্বব্যাপী পরিকল্পন। 
উদ্ভাবিত হয়। যোগদানকারী প্রত্যেকটি দেশ 
পরষ্পর স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড অনুসারে আপন 
আপন অন্থনন্কানকাধ চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে 
এবং এইভাবে প্রাঞ্চ তথ্যাদি অন্তান্ত নকল বাষ্ট্রের 
সঙ্গে আদান-প্রদান করতে প্রত্যেকটি বাষ্ই 
সম্মত হয়েছে। 

মার্কিন যুক্তবাষ্্রের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় 


জুলাই, ১৯৫৭ ) 


স্বরু হয়েছিল ১৯1৪ সালের ঠলা ডিসেম্বর । 
এ সময় কুমেরতে আটুক। নামে একটি জাহাজ 
প্রেরণ কর! হয়। উদ্দেশ্তা হলো সমুদ্রে বরফের অবস্থা! 
পর্ধবেক্ষণ করা এবং ভূপ্রারুতিক বছর উপলক্ষ্যে 
পরীক্ষাকার্ধের ন্যে লিটুল্‌ আমেরিকায় এবটি কেন্দ্র 
স্থাপন করা। 

এর পর্ন থেকে আরও অনেক মার্কিন জাহাজ 
ও বিমান কুমেক অভিমুখে যাত্রা করেছে এবং 
বিজ্ঞানীর! ভূপ্রাক্তিক বছর উপলক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ 
কার্ষের জন্যে নানা যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। 
১৯৫৬ সালের এরতকাঁলে (কুমেরূতে তখন বমন্ত ) 


রী রি রশ সির 
লি ৩ তই আশি 


কত্রিম উপগ্রহ পধবেক্ষণ করবার 


বিজ্ঞানী ও কার্য পরিচাঁলন।র জন্যে অন্তান্ কর্মচারী- 
দের জাহীজযোগে কুমেরুতে প্রেরণ করা হয়। 
মার্কিন যুক্তরাষ্্ট যে সাতটি পধবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন 
করেছে, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে মেগুলি পরি. 
চালনার জন্তেই এদের প্রেরণ করা হয়েছিল । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কুমেরুতে কা্ক্রম বচন! 
করতে ব্যস্ত তখন আর্জেটিনা, অষ্ট্রেলিয়া, 
বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান, পিউজিল্যাণ, 
নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, বুটেন, 
সোভিয়েট রাশিয়াও কুমেরুতে পর্যবেক্ষণ কেন্তর 
স্বাপনকল্পে তোড়জোড় স্থরু করে দিয়েছে । এখন 


আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বছর 





৪০৩৫ 


কুমের অঞ্চলে ভূপ্রাকৃতিক বছর উপলক্ষ্যে 
পর্যবেক্ষণ কাধের জন্তে প্রায় ৫৬টি কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে এবং প্রান ৬১০ লোক এখানে বিভিন্ন কার্ষে 
নিঘুক্ত রয়েছে। 

মাকিন ঘুক্তরাষ্্ী আন্তর্জাতিক ভূগ্রাককৃতিক বছর 
উপলক্ষ্যে যে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করবে, 
তার অবস্থিতি সম্পূর্ণ সঠিকরূপে শিধণরণের জন্যে 
বিশেষভাবে পরিকলিত দুরবীক্ষণ-ক্যামেরা নির্ম।ণ 


কর] হয়েছে । ১২টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে এই ক্যামের। 
স্বপন করা হবে। তন্মধ্যে একটি স্থাপিত হবে 
ভারতে। 


4 


জন্যে টেলিস্বোপিক ক]।মেরা 


মহাশুন্টে চালক'বহীন এই কৃত্রিম উপগ্রহ্থের 
অবস্থিতি অনুযায়ী এই ক্যামেরাগুলিও দিক পরি- 
ব্র্তন করবে ও উপগ্রহের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য 


রাখবে। মহাশুন্যে বিচরণকালে এই কৃত্রিম 
উপগ্রহগুলির গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮১০০ 
মাইল। 


ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত কেধি জে ন্মিথসোনিয়ান 
আযাষ্ট্রোফিজিক্যাল অবঙ্জারভেটরীর ভিরেক্টর ডাঃ 
ফ্রেড এ. হুইপল্‌ এই বিশেষ ক্যামেরাটির কথা 
ঘোষণা করেছেন। 

১২টি কেন্দ্রে এই বিশেষ ক্যামেরাটি স্থাপন করা 


৪6০ 


হবে। ভারতের নৈনিতানে একটি কেন্দ্র স্থাপিত 
হচ্ছে। অপর কেন্দ্রগুলির নাম মাঁরেকুইপা, পেরু, 
করডোবা, আজেন্টিনা, বুমফনটাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
নিউ- 


মেক্সিকো, হাওয়াই, জাপান, অষ্টেলিয়া ও নেদার- 


তেহেরান, ইরান, কাডিজ, স্পেন, 
ল্য।গুস্‌ €মেষ্ট ইণ্ডিজের একটি দ্বীপ। 

কৃত্রিম উপগ্রহ পরিল্পনায় এই বিশেষ ধরণের 
ক্যামেরার সাহায্যে উপগ্রহের গতিবিধি লিপিবদ্ধ 
করা বিজ্ঞানীদের কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে। অব্্ঠ 
এ কাছে দ্রুততর ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত 
হবে। 

রেডার কতৃক সংগৃহীত ও ইলেকট্রনিক হিসাঁব- 
যন্ত্রে বিশ্লেঘত তথ্যাবলী ইলেকট্রনিক পদ্ধণততে 
ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতিতে কৃতিম উপগ্রহের 
কক্ষপথ সম্পর্কে নিভূলি ধারণা কর] যাবে। 

ধার কতিম উপগ্রহ পর্মবেক্ষণ করবেন তাদের 
কাজের সময় কোন কোন পর্যায়ে যে অতি হুক্মু 
পরিমাপের প্রয়োজন 


হয়, এই ক্যামেরাগুলির 


মানুষ বর্তমানে তেল ও কয়লা] হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়! থাকে। 


ভান ও বিশ্ভ.ন 


| ১ম ব্ধ) ৭ম সংখা 
স'হাখ্যেই তার। তা পেতে পাঁরেন। জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা তারকারাজির অবস্থিতি সঠিক জানেন 
বলেই তার ভিত্তিতে কৃত্বিম উপগ্রহগুলির অবস্থিত 
সঠিকভাবে ন্ধিণিরণ করা যাঁবে। 

এই আলোকচিত্রগুলির মাঁরফৎ যে নিভুলি 
পরিমাপ পাঁওয়! যবে, তার জন্তে তৃপ্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানীবুন্দ বহু বছর যাব গবেষণা করেছেন। 
কারণ এই পরিমাপের সাহায্যেই পৃথিবীর প্রকৃত 
আকার নিরূপণ কর] সম্ভব হবে। 

ব্ছুদিন থেকেই আমরা জানি যে, পৃথিবী সম্পূর্ণ 


গোলাকৃতি নয়। মেরুছঘয়ের নিকট পৃথিবীর 


আকৃতি চ্যাপ্ট। এবং এখানে-সেখানে এর উপরি- 
ভাগে কোথাও উচু, কোথাও ব| নীচু । সাধারণ 


? 
এ 


পরিমাপ যন্ত্রে এগুলি ধরা যায় ন'। কৃতিম উপগ্রহ 
সম্পর্কে যে আলোকচিত্র ও পরিমাপাদি গৃহীত হবে 
তাতে এই সকল ছোটখাট! তথ্যাদিও জান। 


যাবে। 


পরমাণু 


শক্তি ভবিষ্যতে উহার প্রতিদন্দী হইবে কিনা, এই বিষয়ে কমোডিটি রিসার্চ বরো 
একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে, পরমাণু শক্তির অত্যুদয়ের 
পরেও শক্তির উতম হিসাবে তেল ও কয়লার গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পাইবে না। তেল 
ও কয়লার গ্রতিঘন্দী হিসাবে ন] দেখিয়া পরমীণু শক্তিকে উহাদের পরিপূরক হিসাবে 


দেখাই উচিত। 


বিশ্বে শক্তির চাহিদা যেমন বাঁড়িতেছে বিশ্বের সঞ্চিত জালানী 


তলের পরিমাণও মেইরুপ হাস পাইতেছে। এমতাবস্থায় শক্তির উৎস হিনাঁবে 
পরমাণু শ'ক্তর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। 

পৃথিবীর সঞ্চিত তেলের অধেকেরও অধিক ইতিমধ্যে নিঃশেধিত হইয়া গিয়াছে। 
বর্তমানে কয়লা ও অন্যান্ত দ্রব্য হইতে রাপায়নিক প্রক্রিয়ায় তেল উৎপাদন কর! 


প্রয়োজন হইয়াছে। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


যন্মম-জীবাণুর অনুরূপ রহস্য জনক জীবাণু 


আমেরিকার ন্যাশন্তাল টিউবারকিউলো পিস 
আলোসিয়েশনের মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ 
ফিল্ডম্যান এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
যক্ষ্-জীবাণুর অন্থরূপ একপ্রকীর রহস্যঙ্জনক 
জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার যক্ষা রোগ 
উৎপন্ন করে না এবং ইহাদের দেহে যে রাঁসায়নিক 
পদার্থ থাকে তাহা যক্ষ্1-জীবাণু হইতে পৃথক । 

থুথু ও শ্লেম্মমর মধ্যে এই জীবাণুর উপস্থিতি 
দেখিয়া রোগীদের যক্মার চিকিংসা করা হইতে 
থাকে। অনেক বিষয়ে জীবাণুগ্ডুলি যক্ষ্মা- 
জীবাণুর অনুরূপ । 

পরীক্ষাগারে জীবাণুগুলি কাঁলচাঁর করিয়া! দেখা 
গিয়াছে ষে, ইহাদের কলোনীগুলির রং আসল 
যক্া-জীবাণুর কলোনী অপেক্ষা গাঢ। গিনিপিগের 
দেহে প্রয়োগ করিয়া এই জীবাণুর দ্বারা কোন 
রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় নাই। 

উইস্কন্সিন ইউনিভাসিটির কতিপয় চিকিৎসক 
কয়েক শ্রেণীর এই রহস্যজনক জীবাণু লইয়৷ বনু 
পরীক্ষা! করিয়া আসল যক্মা-জীবাণুর সহিত ইহার 
পার্থক্য নিধ্ণরণ করেন। নূতন আবিষ্কৃত জীবাণুর 
মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া 
যায়, যাহা আসল জীবাণুর মধ্যে পাওয়া যায় ন)। 
এঁ বাঁসায়নিক পদার্থটকে তাহারা জি-কম্পাউও 
নাম দিয়াছেন। 

আমল জীবাণুর সহিত ইহার পার্ধক্য নিধ্ণরণের 


জন্য কোন সহজ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা 
চনিতেছে। ইহাতে চিকিৎসার পক্ষে অনেক 


সুবিধা হইবে। 


নৃতন প্রজাতির প্রাণী স্থজন 


জন্স হপকিন্স ইউনিভাপিটির বায়োলজির 
অধ্যাপক ডাঃ গ্লাম বলেন যে, পরীক্ষাগারের মধ্যে 
যদৃচ্ছ নৃতন প্রজাতির প্রাণী স্থজনের সন্তাবন৷ দেখ। 
গিয়াছে । তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা বর্তমানে নৃতন 
প্রজাতির উদ্ভিদ স্থাষ্টি করিতেছেন । অনুরূপ উপায়ে 
নৃতন প্রজাতির প্রাণীও স্থজন করা সম্ভব হইবে। 

প্রকৃতির যে প্রাচীর কয়েক বৎসর পূর্বেও 
দুর্ভেগ্ভ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, বিজ্ঞানের 
আধুনিক অগ্রগতির ফলে আঙজ তাহা ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে। তেজক্ষিয় ও রাঁপায়নিক পদার্থের 
সাহায্যে উতকুষ্টতর বা নিকুষ্টতর উভয় প্রকার 
পরিব্যক্তি ঘটানো! যাইতে পাবে। 

ডাঃ গ্লাম বলেন যে, মানবজাতির উপরেও 
এই উপায়গুলি কার্যকরী হইতে পাঁরে। কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে মানবজাতির উপর কোন পরিবর্তন 
আনয়ন করা সমীচীন কি না, সে সম্বন্ধে অনেক 
বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। 


ডাঃ গ্লাস তাহার বিবৃতিতে কার্পেচেস্কো! নামক 
এক রুশ বিজ্ঞানীর এই সম্পকিত কাজের প্রশংস। 
করেন। কার্পেচেস্কো বাধাকপির সহিত মূলার 
সংযোগ ঘটাইয়! একপ্রকার বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করেন। 
কিন্তু দেখা যায় যে, এ উদ্ভিদ প্রজনন শক্তি- 
বিহীন। পরে আরও পরীক্ষ। চালাইয়৷ তিনি 
গ্রজনন শক্তিবিশিষ্ট এ উত্ভিদ উৎপাদন করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। এ উদ্ভিদের একটি নৃতন নামও 
দেওয়! হইয়াছে । কিন্তু ডাঃ গ্লাস বলেন যে, এ 
নৃতন প্রজাতির উদ্ভিদটি একেবারে নিকৃষ্ট ধরণের । 
অখান্য মূলার »হিত নিকৃষ্ট পর্যায়ের বাঁধাকপির 
শিকড়ের সমন্বয় করা হইয়াছে। 


৪০৮ 


দূরবীক্ষণের শক্তি বৃদ্ধি 


ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইনগ্টিটিউশনের এক 
বিবৃতিতে প্রকাশ, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় দুরবীক্ষণের 
শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপ।য় উদ্ভাবনের একটি পৰীক্ষা 
অদূর ভবিষ্যতে করা হইবে। 


সাধারণ দূরবীক্ষণে যে পরিমাণ আলোক 
কেন্দ্রীভূত হয়, এই ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় তাহার 
কার্কারিতা প্রায় এক হাজার গুণ বরধিত হইবে। 
কয়েক মাসের মধ্যেই এই যন্ত্র জ্যোতিবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে। 


বিশ ইঞ্চি লেন্সযুক্ত সাধারণ দূরবীক্ষণের সহিত 
এই যন্ত্র ব্যবহার করিলে উহার কার্কারিতা 
পাঁলামোর অবজারভেটরির ২০* ইঞ্চি দুরবীর্মণের 
সমতুল্য হইবে। বড় দূরবীক্ষণের মতই বহু দুরে 
অবস্থিত জ্যোতিক্ষগুলিকে ইহার সাহায্যে পধবেক্ষণ 
করা যাইবে । জ্যোতিধিজ্ঞনীরা আশী করেন যে, 
এই যন্ত্রের সহযোগে ২০ ইঞ্চি লেন্সযুক্ত দূরবীক্ষণের 
সাহায্যে ২৩ ম্যাগ নিচুড অপেক্ষা ক্ষীণ তারকাঁও 
পর্যবেক্ষণ কর। সম্ভব হইবে। 


ওয়েন্টিংহাউপ রিলার্চ লেবোরেটরির কয়েকজন 
বিজ্ঞানী দৃরবীক্ষণের শক্তিবধ্ক এই ইলেকট্রনিক 
যন্ত্রটি উদ্ভাবন করিয়াছেন । 


চুল পাঁকিবার কারণ 


কতকগুলি পরীক্ষায় সম্প্রতি জানা গিক্লাছে যে, 
লাইসিন নামক একপ্রকার বাপায়নিক পদার্থের 
সাহায্যে চুল পাকিবার রহস্য উদঘাটিত রি 
পাবে। 

ক্যালিফোনিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ ক্র্যাজার 
ও মিঃ ভোরা তাহাদের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ 
করেন যে, গব্ষেণাগারে পরীক্ষাধীন ইছুরের দেহ- 
বৃদ্ধি অক্ষগ্ন রাখিতে লাইপিন একান্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়৷ পূর্বে জানা ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি দেখা 
গিয়াছে যে, এই বাপায়নিক পদার্থ বাবহারে কালে। 


ভান ও বিজ্ঞ 


| ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


ইছুরের সাদা হওয়! নিবারিত হয়। ইদুরকে অল্ল 
ল!ইসিনযুক্ত খাগ্চের উপর রাখিবার ফলে উহাদের 
লোম ক্রমশঃ পাতলা ও সাঁদ হইতে থাকে। 
উপযুক্ত পরিমাণ লাইসিন ব্যবহারে এই পরিবর্তন 
আসে না। 

লাইসিনের কার্ধকারিতা নিধ্ণরণে পৃবের 
পরীক্ষাগুলিতে কেবল সাদা ইছুর ব্যবহৃত হইত। 
কাজেই চুলের রঙের উপর লাইসিনের প্রভা 
সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় নাই। খাছ্যে লাইপিনের 
পরিমাণ হাস করিয়া তাহারা টাকির পালকের 
রং-ও সাদা হইতে দ্েেখিয়াছেন। বিজ্ঞানীর! 
অনুমান করেন যে, প্রাণীদেহে মেলীনিন নামক 
রাঁসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে লাইসিন বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করিয়া থাকে । মেলানিন ত্বক ও লোমের 
রং সংরক্ষক। 


বিভিন্ন দেশের শাসকদের মধ্যে 
অপরাধীর সংখয। 


নিউইয়র্কে আমেরিকান আযসোপিয়েশন অব 
আডভান্সমেট অব সায়েন্সের এক সভায় প্রোঃ 
পৌরকিন বলেন যে, আধুনিক এবং প্রাচীন, উভয় 
কালেই শাসকদের মধ্যেই অপরাধীর সংখ্যা খুব 
বেশী। চারজন শাকের মধ্যে অন্ততঃ একজন 
বা! তাহা অপেক্ষা বেশী খুনী বলিয়া দেখা যায়। 

শাসকদের মধ্যে অপরাধী সম্বন্ধে গবেষণায় প্রোঃ 
সোরোকিন ইংরেজ, ফাঁসী, রুশ, জার্মান, অগ্রিগান 
এবং তুরক্ষের রাজাদের এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
প্রেসিডেপ্টদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদির 
হত্যা-অপরাধের মধ্যে পিতা, মাত) ভ্রাতা ইত্যদির 
হত্যাও অন্তভূকক্ত হইয়াছে । ২ এছ, 

তিনি বলেন, পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের 
ফলে শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থান্ব দলের ক্ষমত] 
অপব্যবভারের স্থযোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। আগামী 
দশ-পনেরো বা বিশ বৎসরের মধ্যেই যে অপরাধ- 
প্রবণ ব্যক্তিদের হাঁতে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আসিয়া 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 


পড়িবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিভিন্ন 
দ্বেশের শানকেরা যে পারমাণবিক অস্ত্রের অপ- 
ব্যবহার করিয়া আন্তর্জাতিক বা গৃহযুদ্ধের স্থচনা 
করিবে না, সে সম্থদ্ধেও কোন নিশ্চয়তা নাই। 

বর্তমানে শাসকবৃন্দই হইল সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক 
দল--এই বলিগ! প্রোঃ সোবোৌকিন সকলকে সাবধান 
করিয়া দেন। 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অনুবাদ 


বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধাদি নিজ ভাষায় অনুবাদ 
করিবার ব্যবস্থা প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে। 
কিন্তু এক খবরে জান গিয়াছে যে, এইরূপ অস্থবাদের 
প্রচেটা এবং ব্যবস্থায় রাশিয়া সকল দেশকে 
অতিক্রম করিয়াছে । সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও প্রবন্ধ পুঙ্থান্পুঙ্থরূপে রুশ 
ভ।ষায় প্রকাশ করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । মানুষের দ্বারা হাতে অনুবাদ করিবার 
ব্যবস্থা ছাঁড়া যন্ত্রেরে সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে 
অশ্গবাদ করা হইতেছে । ইহাতে ফল হইয়াছে এই 
যে, একজন রুশ বিজ্ঞানী সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি সম্বদ্ধে ওয়াকেফহাঁল হইবার যে পরিমাণ 
স্থযোগ পায়, অন্ঠান্ত দেশের বিজ্ঞানীরা সেরূপ 
পাইতে পারে না। 

কেবল বিজ্ঞান সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য 
রাশিয়ায় প্রায় অনুবাদক ও প্রকাঁশক 
স্থারীভীবে নিযুক্ত আছেন। ইহাদের সহিত 
ইঞ্জিনিয়ার এবং বিভিম্ন বিভাগের 
বিজ্ঞানীরাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অঙ্গবাদ বা 
সারাংশ লিখিবার জন্য সাময়িকভাবে কাজ করিয়া 
থাকেন। 

মন্কোর নিকটে অবস্থিত অল ইউনিয়ন ইনষ্টি- 
টিউট অব পায়েন্টিফিক আযাণ্ড টেরোলজিক্যাল 
ইনফর্মেঘন হইতে এ সকল অনুবাদ ও সারাংশ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইউ. এস, এস, আর-এর 
আযকাডেমি অব সায়েন্সের কর্তৃত্বাধীনে চালিত 


১৮০০ 


১৩০০৩ 


বিজ্ঞান সংবাদ 


৪০৪৯ 


এই ইনষ্টিটিউট মাত্র তিন বৎসর পূর্বে স্থাপিত 
হয়। 

ইনট্টিটিউটের কমীদের প্রধান কাজ হইল, 
বৈজ্ঞ।নিক প্রবদ্ধগুলি হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়া 
রুশ ভাষায় সেগুলির অনুবাদ করা । এই সারাংশ- 
গুলি ১৩খানি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া 
খাকে। প্রতিষ্ঠীনের কার্ষের বিপুলত1] সম্বন্ধে 
একট আভাস দিবার জন্য সংবাদে বল] হইয়াছে যে, 
গত বৎসর এ ইনষ্টিটিউট হইতে ৪০০,০০০ টবজ্ঞা- 
নিক প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
৮০টি বিভিন্ন দেশ হইতে ১০১,০০০ সাময়িক পত্রিকা 
সংগ্রহ করিয়া এগুলি হইতে সারাংশ অন্থুবাদিত 
হইয়াছিল। 

রাশিক্বার এ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকীগুলির 
মধ্যে কতকগুলি হইল এক্প্রেস, অথাৎ শিল্প 
সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোনও দেশে 
প্রকাশিত হইবার দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে এ 
পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সারাংশ অনুবাদ করাই এ 
প্রতিষ্ঠানেৰ একমাত্র কাজ নহে। রাশিয়ার কোন 
বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হইলে এঁ প্রতিষ্ঠান হইতে 
পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন ভাষায় 
প্রকাশিত সমগ্র প্রবন্ধটি রুশ ভাঁষাম্ম অগ্কবাদ 
করিয়া দেওয়া হয়। | 

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে 
আর একটি হইল, অনুবাদক যন্ত্রের উদ্ভাবন। ডাঃ 
প্যালভ বলেন যে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রুশ ভাষায় অন্গবাঁদ কর! 
সম্ভব হইয়াছে । ইউ, এস-এ যে ধরণের অনুবাদক 
যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে, রাশিয়ায় স্বয়ংক্রিয় 
যন্ত্রট গ্রায় তাহারই অন্ুবূপ। রাশিয়ার যষ্বটিতে 
ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়। 
থাকে। 

ডাঃ প্যালভ বলেন যে, বর্তমান স্বয়ংক্রিয় অন্থু- 
বাদক যন্ত্রটি আশাঙ্গরূপ সন্তোষজনক হুইয়াছে। 


৪১৫ 


এখন চীন1, জাপানী ওজার্নান ভাঁষা হইতে রুশ 
ভাষায় অন্কবাদ করিবার যন্ত্র নির্মাণের চেষ্ট। 
চলিতেছে । 

এ ইনষ্টিটিউটের প্রধান উদ্দেশ্ঠ হইল, পৃথিবীর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 
সকল দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতি 
সম্বন্ধে রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সর্বদা ওয়াকেফহাঁল 
রাখা। 

ভ্রীবিনয়কৃষ দত্ত 


বেলাভূমির বালিকণা 
শ্রীননিলকুমার মুখাজীঁ 


পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল-__ 
এমনই প্রকৃতি দেবীর অবিচার । এক ভাগ স্থল 
নিয়ে মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি, মারামারির অন্ত 
নেই। এই এক ভাগ স্থলের আবার বেশ খানিকটা 
জুড়ে রয়েছে শুধু বালিকণা। সাহারা, গোবী, 
কালাহারী-_ এমন কি, পশ্চিম ভারতের থর মরু- 
ভূমির বুকে মাইলের পর মাইল জুড়ে পড়ে রয়েছে 
বালিকণা, যেন অন্তহীন বালির সমুদ্র। এই 
বিরাট বালিচরের ইতিহান খুঁজলে হয়তো দেখা 
যাবে, আজ যেখানে বঝালিকণার বিস্তীর্ণ প্রান্তর, 
লক্ষ বছর আগে সেখানে গভীর উত্তাল মহা- 
সাগরের জল উন্মুন্তের মত খেলে বেড়াতে । সাগর- 
মহাসাগর শুকিয়ে গেছে, কোন অগন্ত্ের পিপাপা 
মেটাতে; শুধু তার স্মৃতি পড়ে আছে বালিকণার 
বিভীধিকায়। 


সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উঠেছিল; তাইতো! 
সাগর বত্বকর। তার বুকে রয়েছে কত এশ্বর ! 
তার কিছু ছড়িয়ে পড়ে সৈকতভূমির বালিকণায়, 
যে সৈকতভূমি পৃথিবীর এক ভাগ স্থলকে বেষ্টনীর 
মৃত ঘিরে রেখেছে । সব মাটিটুকু গ্রাস করবার 
জন্তে সাগর ক্ষুধার্তের মত ছুটে আসে, ভেঙ্গে 
আছড়ে পড়ে সৈকতরেখায়, শুধু বুঝি ব্যর্থ হয়ে 
ফিরে যাবার জন্তে । কিন্তু ফিরে গেলেও রত্বাকরকে 
রেখে যেতে হয় তার এশখবর্ষের কিছু অংশ বালুকা- 


খেলায় । বর্তমান প্রসঙ্গে সেই বেলাভূমির 
এশ্বর্ের বিষয়ই কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। 


পত়ুগীজ নাবিকের জলপথ আবিষ্কার করে 
প্রথম যখন ভারতের সমুদ্রসৈকতে পা দিয়েছিল, 
তখন বিজ্ঞানের এতটা অগ্রগতি হয় নি। কোচিনের 
রাজা জামোরিনের সজ্জিত প্রাসাদের দিকেই বোধ 
হয় ভাঁঙ্কো-ডি-গামার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। নইলে 
ব্লোভূমির বালুকারাশি দেখে ইউরেকা, ইউরেকা 
বলে নেচে উঠতো! ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপ- 
কুলের বালিকণার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে হাজার 
হাজার বছর ধরে সঞ্চিত যে রত্ব, বিংশশতাব্বীতে 
সেগুলি থোরিয়াম এবং রেয়ার আর্থ শ্যাওস্‌ নামে 
পরিচিত। চল্তি কথায় বলা হয় বেলাভূমির 
ভারী বালিকণা। বিজ্ঞান সম্পকিত কাজের 
কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ আজ উদ্ধার করা! 
হচ্ছে এই বালুকারাশি থেকে। সেগুলি হচ্ছে 
মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট, জিরকন, সিলি- 
মেনাইট এবং গার্পেট প্রভৃতি । বেলাভূমির 
বালিকণার এই বিভিন্ন উপকরণগুলি নানাভাবে 
ব্যবহৃত হচ্ছে; তবে বোধহয় পারমাণবিক শক্তি 
উৎপ|দনের ব্যাপার মোনাজা ইটের মূল্যই বেশী। 

খনিজ অন্সন্ধীনকারীদের ধারণা, ভারতের এই 
মূল্যবান বালুকারাশির পরিমাণ অপরিমিত এবং 
প্রতি বছরই নতুন পরিমাণে বালুরাঁশির বিস্তৃতি 


জুলাই, ১৯৫৭ ] বেলাভূমির বালিকগা ১১ 
ঘটছে। বিভিন্ন উপকরণ আম্বন্ধে আলোচন! ঞ্িরকন ৫--১০% চাঁভারা অঞ্চলের 

করবার পূর্বে আমাঁদের দেশের এই বালুকা-সম্পদের সিলিমেনাইট ৫-১০% বালিকণার বিশ্লেষণ 
বিস্তৃতি, বিষয় জাঁনা দরকার । কেরালা রাজ্যের কোয়াটজ. ৫-১০% 

কুইলন থেকে কন্তাকুমারিক1 পর্যন্ত বিস্তৃত ১০০ মোনাজাইট  ১--২% 


মাইল দীর্ঘ উপকৃল্সভূমি শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ ভারী বালিকপার আকরভূমি 
এবং অন্সন্ধানকারীদের ধারণা, এই সম্পদ কখনও 
শেষ হওয়ার নয়। তাছাড়া স্বল্প পরিসর নিয়ে 
মালাবাঁর, রামনাথপুরম, তাঞ্জোর, বিম্লিপত্তম 
এবং গঞ্জাম উপকূলেও ভারী বালিকণ] পাওয়া 
যায়। ভারতীয় খনি বিভাগের দিক থেকে অন্ধ, 
উপকূলে ভারী বালিকণা উদ্ধারের প্রাথমিক 
অন্ুসন্ধীনে সাফল্যের আশা দেখা গেছে। ইল- 
মেনাইট মিশুত বালিকণা বোম্বাই উপকূলেও 
পাওয়া গেছে। প্ররানগড় থেকে মালগুন্দ এবং 
আরও কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ২৫ মাইল দীর্ঘ 
উপকূলে এবং স্থুরাট অঞ্চলের বুলসরে ভাবী বালি- 
কণার খোঁজ পাওয়া গেছে। ভারতের প্রায় ৫০০০ 
মাইল দীর্ঘ সৈকতভূমির পুঙ্থান্থপুঙ্খ অনুসন্ধান 
এখনও হয় নি এবং হয়তো! ভবিষ্যতে নতুন কোনও 
অঞ্চলে ভারী বালিকণার খোঁজ পাওয়া যাবে। 

ভারতে ভারী বালিকণার বিভিন্ন উপকরণগুলির 
উদ্ধারকাধ প্রধানতঃ কেরালা রাজ্যের কোইল- 
থোটম, চাভারা এবং কুইলনের অন্তর্গত মানা- 
ভালাকুরিচি অঞ্চলে হচ্ছে । খনিগুলি রাজ্য- 
সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে মেলার্স হফকিন্স্‌ আও 
উইলিয়মাস (ট্র্যাভাঙ্কৌর) লিমিটেভ এবং মেসার্স 
এফ. এক্স. পারের] আও সন্স (উঃ) লিঃ কোম্পানী- 
গুলি উদ্ধারকার্ধ চালাচ্ছে। ভারত্ত পৃথিবীর 
 ধৃহত্বম আকর ভূমি এবং উৎপাদনের মাত্রাঙ্গযায়ী 
আমাদের দেশ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 
আছে। ভারতের বালিকণানন উপকরণগুলির 
পরিমীণ নিয়লিখিত রূপ £-- 

ইলমেনাইট  ৬৫-৭৫% 

রুটাইল ৩--৪% 


বিভিন্ন উপকরণগুলির বাস্ায়নিক পরীক্ষায় যে 
ফল পাওয়া গেছে তা নিমরূপ £-- 
রুটাইল ৯৫% 7102 টাইটেনিয়াম অক্সাইড 
ইলমেনাইট ৫৯% 71058 ৮ ্ 
মোনাজাইট ৮%[05 থোরিয়ামা ৮ 
জিরকন ৬৫% 2095 জিরকনিয়ামা * 
মিলিমেনাইট ৬৩% £15095 আযালুমিনা 

বিভিম্ন উপকরণগুলি পৃথক করাও সহজ 
ব্যাপার নয়। ভারী বালিকণাগুলি প্রথমে সুষো- 
ত্তাপে শুদ্ধ করে ৩০ ঘর জালের মধ্য দিয়ে পার 
করা হয়। এতে চুনাপাথর এবং অন্তান্ত 
অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বাদ পড়ে যায়। তারপর 
বাঁলিকণাগুলিকে খুব ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে 
ওয়েদেরিল এবং অন্তান্ত রকমের বৈদ্যুতিক 
চুহ্বকের উপর ফেল] হয়। এর ফলে সামান্ চুদ্ঘীয় 
শক্তিতে ম্যাগ নেটাইট পৃথক হয়ে যায় । তারপর 
যেউপকরণ পাওয়া যায়, তাতে ৯১ - ৯৮% বিশুদ্ধ 
ইলমেনাইট থাকে । এই ইলমেনাইট আবার 
গ্র্যাভিটি টেবলের সাহায্যে গার্ণেট কণা থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায়। প্রথম উপকরণ পাওয়ার পর 
অবশিষ্ট ভারী বালিকণাগুলি আরও শক্তিশালী 
বৈদ্যুতিক চুষ্বকে ফেলে ৬+% বিশ্তুদ্ধ মোনাজাইট 
পৃথক করা যায়। এই মোনাজাইটকে তারপর 
সিক্ত এবং শুষফ কন্সেন্ট্রেটিং টেবল এবং উচ্চ- 
শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক চুম্ধকের সাহায্যে শুদ্ধ করবার 
পর শ্তষ্ক টেবলিং দ্বার ৯৮% বিশুদ্ধ মোনাজাইট 
উদ্ধার করা হ্য়। অবশিষ্ট বালিকণ থেকে 
ফ্লোটেসন এবং গ্র্যাভিটি কন্সেন্ট্রেলন দ্বারা প্রায় 
৯৮% বিশুদ্ধ জিরকন এবং সিলিমেনাইট পাওয়া 
যায়। শেষ অংশে ফ্লোটেলন এবং বিছ্যুৎ কন্সেন্‌- 
ট্রেসন দ্বারা ৯৪% বিশুদ্ধ রুটাইল উদ্ধার করা হয়। 


৪১২ 


এখ|নে বিভিন্ন উপকরণগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ১-- 


মে।নাজাইট 


এই পদার্থ ট! মিশ্রিত ধরণের ফম্ফেট এবং 
বেশীর ভাগ রেয়ার আর্থ অকৃনাইড-এর মিনারেল। 
এই রেয়ার আর্থগুলির মধ্যে সিরিয়াম, ল্যানথেনাম, 
নিওডিমিয়াম, প্রপিডিমিয়াম, সামারিঘাম, ইউ- 
রোপীযাম, ইটিয়াম, টাঁরবিয়াঁম ইত্যাদিই প্রধান । 
এর সঙ্গে সাধারণতঃ ৪-১০% থোরিয়াম অক্সাইড 
( বিশেষ ক্ষেত্রে ৩৫% পর্যন্ত ) এবং সিলিকা ১০% 
পর্যন্ত মিশ্রিত থাকে! থোরিয়ামের সঙ্গে সামান্ত 
পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া যাঁয়। কেরালায় 
কোন কোন কণা থেকে ৬৫% 0509৮ পাওয়। 
গেছে। ভারতীয় বালিকণ। পৃথক করবার পর 
মোনাজাইটের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ দাড়ায় :-- 

থোরিয়া (11)0৯)--৮*১% 

সিরিয়া (০০20৯)--৩০৬% 


ল্যানথেনাম অক্সাইড--১৫৭% (1,050) 
প্রসিডিমিয়াম ৮ ২৯% (01505) 
নিওডিমিয়াম ১ --১০৫% (505) 
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গ্যাডোলিনিয়াম ইত্যাদি 


ইটি,য়াম অক্সাইড ০'৪%, (৩505) 


অন্যান্য রেয়ার আর্থ ০*১% 
আলুমনা (15095) 

লাইম (090) 1 ১:০% 
লোহা (৪903) 

ইউরেনিয়াম (0509৪) ০"৩% 
ফস্ফরাপ (205) ২৬২% 
সিলিক। (১102) ২'৪% 


কেন্দ্রিক শক্তি এবং অণুশক্তির গবেষণার জন্চে 
বেয়ার আর্থগুলি, বিশেষতঃ খোরিয়ামের (মোনা- 
জাইটের), তথা ভারতের বেলাভূমির ভারী বালি- 
কণাগুলির গুরুত্ব খুব বেশী। বিভিন্ন রেয়ার আর্থ 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখয। 


এবং অগ্তাগ্ত উপকরণগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগের 
জন্যে রাঁপায়নিক প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে পৃথকীকরণের 
প্রয়োজন আছে। ট্রাভাঙ্কোর রাজ্যমরকার এই 
স্থত্রে ছুটি ফরাসী, কোম্পানী ছ্যা ব্যাঙ্কে মারকুঞএনে 
ডা ক্রেডিট এবং সোপাইতে ছা প্রডুইট্্‌স্‌ চিমিকেশ 
ছা|টেরেস রেয়ারেস-এর সঙ্গে চুক্তি করবার পর 
বছরে ১৫০০ টন মৌনাজাইট শোধন করবার জন্যে 
ভারতে প্রথম রেয়ার আর্থ কার্খানা ১৯৫০ সালে 
আলওয়ে সহরে স্থাপিত হয়েছে । কিন্তু এর 
উৎপাদন আরস্ত হয় ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫২ থেকে, 
যে দিন গ্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেক এর উদঘাটন করেন। 
এই কারাখান। থেকে মিক্সড আর্থ (সিরিরান 
ক্লোরাইড, কাঁবনেট এবং হাইড্ক্মাইড) তৈরী হয়। 
এই উপকরণ বহু রকমের বাণিজ্যিক ব্যবহারে 
আমে । মিশড. মেটাল, নড়্যলার আয়রন 
পাইরোফোরিক আযালয়, লেন্স, আ্কল্যাম্প-কীর্বন, 
টাল পলিসিং, চশমার কীচে রং লাগানো, চামড়। 
শোধন, বিউটি প্রিপারেশন ইত্যাদির কাছে এই 
উপকরণ যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। বাইপ্রোডাক্ট 
হিনাবে ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট এখানে তৈরী 
হয়। এছাড়া রেয়ার আর্থ গুলি পৃথকীকবরণের 
সময় থোরিয়াম হাঁইডরক্সাইড (থোরিয়াম কেক) 
একটি প্রধান বাইপ্রভাক্ট হিসাবে পাওয়া যায়। 
এই থোরিয়াম বিশুদ্ধিকরণ ও ব্যবহারের জন্যে ট্রশ্বে 
সহরে ভারতীয় পরমাণু-শক্তি বিভাগের থোরিয়াম 
কারখানায় পাঠানো হয়। এই থোবিয়াম কারখানা 
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সাল থেকে চালু হয়েছে। 
প্রতিদিন থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়ামের চাহিদা 
বাড়তে থাকায় পরমাণুশক্তি বিভাগের সিদ্ধাস্ত 
অনুযায়ী এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ছয়গুণ 
বাড়ানো হয়েছে এবং ১৯৫৬ সালের প্রথম দিক 
থেকেই এই বর্ধিত হারে উৎপাদন হচ্ছে। এই 
কারখানা পৃথিবীর বৃহত্তম থোরিয়াম কারখানা- 
গুলির অন্ততম এবং ভারতীয় গ্যাস-ম্যাণ্টেল 
কারখানাগুলির সমগ্র চাহিদ মিটিয়েও দূর প্রাচ্য 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 


এবং ইউরোপের বাজারে আমাদের থোরিয়াঁম 
রপ্তানী করা হয়। থোরিয়ামের সঙ্গে বাইপ্রেডাকট 
হিসাবে যে ইউরেনিয়াম ফ্লোরাইভ পাওয়া যাঁয়, 
তাথেকে ইউরেনিয়াম ধাতু উৎপাদনের জচ্যে ভার 
সরকার একটি ইউরেনিয়ামের কারখানা স্থাপন 
করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দি ইঙিয়ান 
বেয়ার আর্থস্‌ (প্রাইভেট) লিমিটেড গভর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিরূপে এই কাঁজ হাতে নিয়েছে এবং আশ। 
করা যাচ্ছে, ১৯৫৮ সাল থেকে ইউরেনিয়াম 
উৎপাদন আরস্ত হয়ে ষাবে। 

থোরিয়ামের গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; 
কারণ বৈজ্ঞানিকের! এখন বিশ্বাম করেন যে, নিউট্রন 
রেডিয়েশনের জে বন্বার্ডমেণ্টের দ্বারা থোরিয়াম-২৩৩ 
তৈরী করা যায় এবং শেষে এথেকে ইউরেনিয়াম- 
২৩৩ পাঁওয়! যায়। নিউউ্টন-খোরিয়াম থেকে যে 
মেসোথোরিয়াম (রেডিয়াম-২২৮) তৈরী হয়, 
বর্তমান যুগে তা ঘড়ির ভায়েলে এবং কাটায় 
লাগানো হয়। 


ইলমেনাইট এবং রুটাইল 


ইলমেনাইট. থেকে পৃথিবীর বেশীর ভাগ টাই- 
টেনিয়াম অক্সাইডের (7105) চাহিদ। মেটানো 
হয়। ইলমেনাইটের রাসায়নিক নাম ৪০. 
[105 এবং সাধারণতঃ এর মধ্যে ৫২৬% 10104 
এবং ৩১:৬% টাইটেনিয়াম ধাতু আছে। রুটাইলের 
(1105) মধ্যে ৬০% টাইটেনিয়াম ধাতু আছে। 


যদিও টাইটেনিয়াম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রস্তরে যথেষ্ট 


পরিমাণে ছড়িয়ে আছে, তবু অর্থনীতিক এবং 
বাণিজ্যিক পরিমাণে খুব অল্প স্থানেই রয়েছে। 
ভারতের কেরাল! উপকূল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং 
বৃহত্তম আকরভূমি এবং উৎপাদনের বেশীর ভাগই 
এখান থেকে রপ্তানী করা হয়। ইলমেনাইট শোধন 
করবার জন্তে কেরাল! গভর্ণমেন্টের দি ট্র্যাভাস্কোর 
টাইটেনিয়াম প্রোডাক্টস কোম্পানী লিমিটেড-এর 
কারখানা জরিভেন্জামে স্থাপিত হয়েছে। 


বেলাগুঁমির বাঙ্গিকণ। 


৪১৩ 


ইলমেনাইট এবং কুটাইলের উপযোগিতা! 
টাইটেনিয়ার জন্যে, যা সাদা রং তৈরীর একমাত্র 
প্রধান উপকরণ । ইলমেনাইট কালো রং হিসাবে 
আযার্টিকরোসিভ পেন্ট রূপে সামান্ত ব্যবহৃত হয়। 
টাল ওয়েন্ডিং এর ইলেকট্রোড হিপাঁবে রুটাইলের 
প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং 
ভারতের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এক- 
চেটিয়া স্থান করে নিয়েছে বললেই চলে। টাই- 
টেনিয়ামের অন্যান্য রাঁসাঁয়নিক লবণগুলিও বিভিন্ন 
জিনিষে ব্যবহৃত হয়, যেমন--:9010 01690171176, 
[00108100 1) (6%6112 10005615১ আ৪21- 
01001176, 00317066105, 900010-501601), 510%- 


11010) 0219100105) 11100 & 00901 ০৩৬০117 


ইত্যাদি । 


জিরকন 


সাধারণতঃ এই ধারণা দেখ! যায় ষে, যে জির 
কিয়াম (ধাতু) খুবই কম আছে পৃথিবীতে । কিন্ত 
দেখা গেছে, এর পরিমাণ পৃথিবীতে তামা এবং সীস। 
থেকে বেশী। জিরৰনের ব্যবহার ইদানীং বাড়তে 
আরস্ত করেছে। জিরকন এই ধাতুর পিলিকেট 
এবং প্রায় ৬৭'২% জিরকনিয়া এতে পাওয়া যায়। 
বিভন্ন রঙের জিরকন দেখা যায়, যেমন- নীল, 
সবুজ, লাল এবং বর্ণহীন; তবে সাধারণতঃ ব্রাউন 
রঙের জিরকনই বেশী দেখা যায়। হ্বচ্ছ এবং 
পরিষ্কার জিরকনের দান] মূল্যবান পাথর হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলের বালিকণায় 
বিশ্বের সবচেয়ে বেশী জিরকন পাওয়া যায়। ভারত 
উৎপাদ্দন অস্থ্যায়ী দ্বিতীয় স্থান অধিকার. করে 
আছে। 
_ জিরকনিয়াম এবং এর কম্পাউও গুলি সাধারণতঃ 
ইনক্যাণ্ডেসেন্ট বাতির ফিলামেনট, ক্)াস লীইট- 
পাউডার এবং নাননষ্ট বাতিতে ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছ 
জিরকন, গোমেদ-মণি হিসাবে অনেকেই অন্ুরীতে 
ব্যাবহার করে থাকেন। 


৪১৪ 


উপকুলভূমির বালিকণার অন্তান্ত উপকরণগুলি 
গৌণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ 
বালিকণ!| অপেক্ষা প্রস্তর আকরে এই মিনারেল- 
গুলির ( যেমন-সিলিমেনাইট, ম্যাগ নেটাইট, 
গার্ণেট ইত্যাদি) উত্পাদন বেশী হয়ে থাকে এবং 
সেভাবেই ব্যবহার করা সহজ হয়। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

স্থতরাং সাগরবেলার বালিকণ] ভারতবর্ষের 
খনিজ সম্পর্দের একট! প্রধান অঙ্গ এবং আমাদের 
ডলার মুদ্রা আহরণের স্হায়ক। নিম়ুলিখিত 
পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারা যাঁবে, বালিকণা 


থেকে ভারতব্ধ কত আয় করে থাকে। 


উৎপাদন ( মূল্য : হাজার টাকায়) 
পরিমাণ £ টন। 
১৯৫১ ১৯৫২ ১৯৫৩ ১৯৫৪ 
পরিমাণ মূল্য পরিমাণ মূল্য পরিমাণ মূল্য পরিমাণ মূল্য 
ইলমেনাইট. ২২৪,০৮৪ ৪০,২২৫ ২২৪,৮৯৫ ৩৭১৩০ ২৬২৫৯ ৮৮১১৮ ২৩৯,০১৩ ৭৬১৬৫ 
রুটাইল 9৫ ৯ ১৪৭ ৬৯ ১০৪ ১৩ ১০৪ ৫২ 
১৯৫৫ ১৯৫৬% 
পরিমাণ মূল্য পরিমাণ মূল্য 
২৫০১৭৭৪ ১১৩১১৯০ ৩৩৪১০০০ ১১৭৮১১২ 
১৪৯ ১১০২ ৫৪১ ৪,৩৬ 
রপ্তানী ( মূল্য : হাজার টাকায় ) 
১৯৫৩ ১৯৪৪ ১৯৫৫ ১৯৫৬% 
পরিমাণ মুল্য পরিমাণ মুল্য পরিমাণ মুল্য পরিমাণ মূল্য 


ইলমেনাইট (টন) 


১৬৮,১১৬ ৯৭১৬৯ 


১৮৫১১৫৩ ১১০৮) ৭৪ 


২৪৬১১৯৬ ১১৫০১৪৬ ২৮৩১২০১ ১,৮৮১২১ 
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সঞ্চয়ন 
বধমানে খনিজ তৈলের সন্ধান 


“কলকাতার ৭৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান 
জেল! সহরটিতে গগন্চুখী ইস্পাতের একটি টাওয়ার 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই টাওয়ারটিকে 
ব্লা হয় ডেরিক। তৃগর্ভের তৈল অঙ্গসন্ধানের 
জন্যে এখানে এই সর্বপ্রথম যুক্তপ্াষ্ট্রের ট্ট্যাপ্ডার্ড 
ভ্যাকুয়াম ভারত সরকারের সহযোগিতায় পরীক্ষা- 
মূলকভাবে একটি তৈলকুপ খনন করছেন। 

ডেরিকের গগনম্পর্শী উচ্চতা থেকে রোটারী 


রিগ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই রোটারী রিগ 
মাটির নীটে বহুদূর পরধস্ত ভারী পাইপ চালিয়ে 
দেয়। এই বিগের সাহায্যে নীচের মাটির অবস্থা 
নির্ণাত হয় এবং ভূগর্ভে তৈল আছে কিনা তাও 
জানতে পারা যায়। 

পেট্রোলিয়ামের খোজে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের 
অববাহিকায় যুক্তভাবে অনুসন্ধান চালাবার জন্তে 
তিন বছর আগে ভারত সরকারের সঙ্গে যান 


জবাই, ১৯৫৭ ] 


ভ্যাকের একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই থেকেই 
মাকিন তৈল কোম্পানীটির অনুসন্ধান কাঁধ 
চলছে এবং তারই ফলে এই তৈলকুপ খননকাঁধ 
আরম্ত হয়েছে । পূর্বেকার একটি চুক্তি অন্সাবে 
ভারত সরকার ও এই মাঁকিন তৈল কোঁম্পানীটি 
প্রাথমিক অনুসন্ধান কাঁগ চালিয়েছিলেন। সেই 
সময়ে বিমান থেকে ম্যাগনেটোমিটারেন সাহায্যে 
পর্ববেক্ষণও কর! হয়েছিল। এই কাছে প্রয়োজনীয় 


এই 


সঞ্চয়ন 


৪১৫ 


মাত্র ৬৯ ফুট গভীর কূপ খনন করেই তৈলযুগেদ 
সুচনা করেছিলেন। 

ব্ধমানের নিকট যে রোটারী রিগটি স্থাপন 
করা হয়েছে, সেটি তৈলকুপ খননের একটি আধুনিক 
পদ্ধতি। ছুতোর মিস্্ীর। যেভাবে কাঁগের মধ্যে 
ছিদ্র করে, ঠিক সেই ভাবেই এদিয়ে মাটির বুকে 
গর্ত খোডা হয়। যে জায়গাঁটিতে ডেরিক স্থাপিত 
হয়েছে, ঠিক সেইখাঁনে ডেরিকের তলদেশে একটি 





ডেরিকের সঙ্গে ভারী যন্ত্রপাতি ঝোলানোর কাজ হচ্ছে 
এবং ব-দিকে ড্রিলীর দেখা যাঁচ্ছে। 


অর্থের এক-চতুর্থাংশ দিয়েছিলেন ভারত সরকার 

এবং অবশিষ্টাংশ দিয়েছিলেন ষ্ট্যানভ্যাক। 
বধমানের নিকট পরীক্ষামূলকভাবে যে তৈল- 

কুপটি খনন করা হচ্ছে সম্ভবতঃ তা ১০১০০ ফুট 

গভীর হবে। প্রথম তৈলকুপ খননের যুগ থেকে 

আজ আমরা কতদূর চলে এসেছি। 

িনি খননকার্ধ পরিচালনা 

ঙ 


সবপ্রথম 
করেছিলেন, তিনি 


ইস্পাতের ভিতের (বেন) উপর স্থাপিত একটি 
ভারী, ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের সাহায্যে পাইপ ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে মাটির নীচে বসানো হয়। এই পাইপের 
নীচের প্রান্তে বিট বা কাটবার যন্ত্র লাগানো 
আছে। 

এই কাঁজের জন্যে সর্বাধুনিক যন্ত্র এবং বিভিন্ন 
কাজে বিশেষজ্ঞ একদল দক্ষ যক্ বিজ্ঞানী নিয়োগ 


5৪১৬ 


করা হয়েছে । এই যন্ত্রটি আট হাজার থেকে দশ 
হাজার ফুট প্স্ত গভীর কূপ খননের উপযোগী 
করে বিশেষভাবে নিমিত হলেও 'প্রয়োজনমত 
অতিরিক্ত কিছু যন্ত্রপাতি লাগিয়ে নিয়ে কৃপ 
খননের গভীরতা আরও বাড়িয়ে দেওয়৷ যেতে 
পারে। রোটারী রিগ- এর একটি সুবিধা এই যে, 
অল্প সময়ের মধ্যেই তার বিভিন্ন অংশ যেমন 
তাড়াতাড়ি জোড়া দেওয়া ষাঘ্ তেমশি আবার 
খুলে ফেলা যায়। খননের প্রয়োজনীয় যন্্ 
বিটের ধার ও কোণাগুলি এবং এর উপরিভাগ 
কাটবার জন্যে ক্রোমিঘ়াম, টাংষ্টেন ও ভ্যানাডিয়াম 
মিশ্রিত একপ্রকার কঠিন ইম্পাত বাবহৃত হয়। 
তৈলকুপ খননের রোট'রী যল্্রে বুপ্রকীর বিট 
ব্যবহার করা হম্। বধমীানে হিকোণথাকার 
প্রস্তর কাটবার যন্ত্র অথবা রোলার বিট ব্যপহাঁর 
কর! হচ্ছে । 

প্রস্তনীভূত স্তর কাটবার জন্যেই সাধারণতঃ 
এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর ঘ“ঁফস-টেল' 
বা মংস্যপুচ্ছ ধরণের বিট ব্যবহৃত হয়, যেখানে 
নর্ম স্তর কাঁটবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় প্রকার 
বিটের নাম ডায়মণ্ড বিট। মাটির অভ্যন্তর 
ভাগ থেকে কিছু অংশ কেটে বের করে আনবার 
জন্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাঁকে। এই যন্ত্রটি 
যখন মাটি কেটে মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে 
থাকে তখন প্রত্তরের স্তর ভেদ করবার সময় এ 
স্তরের কিছুটা অংশ ডাঁয়মণ্ড ড্রিলের কেন্দ্রস্থলে এসে 
জমা হয়। এইগুলি থেকেই তৈল বিশেষজ্ঞগণ 
প্রস্তরের স্তরের গঠন সম্পর্কে জানতে পারেন। 
বিশেষ করে, যে ধরণের প্রস্তর থেকে তৈলের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণ করতে পারা যায়, এগুলি 
সেই ধরণেব কিনা তাঁও তারা স্থির করতে 
পারেন। 

তৈলকুপ খননের পাইপ মাঁটির নীচে বসে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ২৯ থেকে ৩১ 
ফুট পর্বস্ত দীর্ঘ আরও পাইপ জুড়ে দেওয়া হয়। 


জ্ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পাইপে প্যাচের ব্যবস্থা থাকায় এর সঙ্গে অতিরিক্ত 
পাইপ লাগাবার বাঁ খোলবার স্থবিধা হয়। 

রিগের কাজ হলো, খননের কাজে ব্যবহৃত 
যন্ত্রপাতি উপরে টেনে তোলা এবং নীচে নামিয়ে 
দেওয়া। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো 
নিয়ন্ধণের যন্ত্রটি । তৈল-বিজ্ঞানীর1 বিশেষ বিশেষ 
কাজের জন্যে কিভাবে উপযুক্ত যন্ত্রের ব্যবহার 
করেন, এই যন্ত্রটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রায় ২০ 
টন ওজনের এই যন্ত্ুটির সাহাঁষ্যে তৈলকৃপ খননের 
কান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। একটি মাত্র 
লোকই এই যন্ত্রের সাহায্যে সব কাজ সম্পাদন 
করতে পারে। 

৪০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট তিনটি ডিজেল ইউনিটের 
সাহায্যে যন্ত্রটি চালানো হয়। এই ডিজেল 
ইউনিটের প্রত্যেকটিতে আবার ছুটি করে ইঞ্জিন 
থাকে। জরুরী অবস্থার জন্তে আরও ছুটি ইঞ্চিন 
প্রস্তুত রাখা হয়। 

তৈলকূপ খননকালে সাধারণতঃ মাঁড বা 
কদম নামে অভিহিত যে তরল পদার্থ ভিত্র 
থেকে বাইরে আসে, তা মেশাবার ও মজুদ 
রাখবার জন্যে ব্যবহৃত বিশেষভাবে নিমিত ট্যাঙ্ক 
উত্ত যন্ত্রের একটি অপরিহাধ অংশ । জল, বিশেষ 
ধরণের মাটি ও রাপায়শিক পদার্থের সংমিশ্রণে 
প্রস্তুত এই কর্ম এতই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ 
পদার্থ যে, এই তরল পদার্থের গুণাগুণের উপর 
সর্বদা লক্ষ্য রাখবার জন্যে ইঞ্জিনীয়ারদের ২৪ ঘণ্ট। 
এখানে উপস্থত থাকতে হয়। এই কর্দম 
পাম্পের সাহাধ্যে ড্রিল পাইপের মধ্য দিয়ে তৈল- 
কূপের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিট 
ঠাণ্ডা ও পিচ্ছিল থাকে। অতঃপর এই তরল 
পদার্থকে ড্রিলের গর্ভের মধ্য দিয়ে উপরে টেনে 
তোলা হয়। ড্রিল দ্বারা কতিত যে সকল পদার্থ 
এই তরল পদার্থের সঙ্গে ধুয়ে আসে, সেগুলি 
কর্দমম থেকে পৃথক করে নিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখা হয়, খননকার্ধ কি ধরণের স্তরে পৌচেছে। 


জুলাই, ১৯৫৭ ) 


খনন যন্থ যতই মাটির গভীরে চলতে থাকে, 
সঙ্গে সর্ধে কুপের অভ্যন্তরে চারপাশে ইস্পাতের 
পাইপ বসিয়ে দেওয়া হয়। এগুলিকে বল! হয় 
কেসিং। অপ্রয়োজনীয় জন যাতে কুপের মধ্যে 
প্রবেশে না করে সেজন্যেই একূপ করা হয়। 
কূপের উপর থেকে নীচ পযন্ত এইভাবে পাইপ 
বসিয়ে দেণয়। হয়। এই পাইপগুলির 
নীচের দিকে কম ও উপরের দিকে বেশী । 


ব্যাস 
ফলে 


সঞ্চয়ন 


৪৯৭ 


কয়েকটি শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে; যথ।- মালবহনকারী, যন্ত্রপাতি পরিচালক, 
রিগের কাজে দক্ষ ঝালাইকর, বৈদ্যুতিক কাজে 
বিশেষজ্ঞ, যন্ত্রবিজ্ঞানী, ডেরিক-এর কাঙছ্জ জান 
লোক, রোটারী যন্ব চালনাঁর সাহাধ্যকাণী ও 
তৈলকূপ খননকারী। একটি তৈলকৃপ নানা কাজে 
দক্ষতাসম্পন্ন বহু লোকের সম্মিশিত প্রচেষ্টার ফল। 
একটি ১* হাজার ফুট গভীর ঠতলকৃপ খনন করবার 





ভূগছে তৈলের অনুমদ্ধানে একটি পাইপের 
সঙ্গে আর একটি পাইপ যোগ করা হচ্ছে। 


এর আকৃতি হয় অনেকট। দূরবীক্ষণ যপ্ত্রের মত। 
সর্বশেষে কেমিংকে দৃটভাবে আবদ্ধ করবার জন্ঠে 
কেদিং ও কৃপের ধারগুলির ফাকের মধ্যে পিমে্ট 
পাম্প করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। 

রোটারী বিগ স্থাপন থেকে তৈলকুপ খনন 
পর্ধস্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিভিন্ন কাঁজের জন্যে 
বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাঁমম্পন্ন লৌক ও বহু 
মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। এখানে 


জন্যে প্রায় ২ শত পাউণড পর্যস্ত কটনওয়েষ্ট, ৫ টন 
করাতের গড়া, ১৪১০০০ ফুট তৈলকুপ খননের 
পাইপ, ১১০০০ ফুট কেলিং পাইপ এবং প্রায় ৫১৭০০ 
বস্তা সিষেপ্ট প্রয়োজম হয়। এই গভীরতা বিশিষ্ট 
তৈলকূপ খনন করতে হলে শুধু খননকাধ বাবদই 
৮০০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকা পধন্ত ব্যয় হতে 
পারে। কিন্ত এই পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পরও যে 
তৈল পাওয়া যাবে ভার কোন নিশ্চয়তা নেই। 


৪১৮ 


একদিক থেকে বলা যায়, তৈলকুপ খননের 
কাজ কতকট। ব্ড রূকমের দৈহিক অদ্মোপচাবের 


গান ও [বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৭ম সংখ) 


মত। একবার আরম করলে তা! সম্পূর্ণ বা 
পরিত্যক্ত না হওয়া পধন্ত চ1লিয়ে যেতেই হবে।” 


হৃদরেগে আক্রান্ত রোগীর আশাতরসা 


প্র্য(কৃটিসনার পত্রিকার (লগ্ন) সম্পর্ক 
ডাঃ টমসন লিখিঘ়্াছেন, ৩০ বৎসর পুবে আমি 
যখ ন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম তখন স্ব" 
পিণ্ডের উপর অক্সোপচার আমা প্রায় অসম্ভব 
বলিয়াই জানিতামু। কোন ছুঘটনাঁর কিংবা! যুদ্ধে 
আঘাতের ফলে হৎপিণ্ডে ক্ষত স্যষ্টি হইলে তাহা 
সারাইবার একটা চেষ্ট। হইত মাত্র। ১৯২৫ সালে 
লগ্ডনের একটি হাসপাতালের জনৈক শল্যচিকিৎদক 
বাতজনিত হৃদরোগে আক্রান্ত একজন বোগীর 
উপর সাফল্যের মহিত অগ্রে।পচার করেন, অবশ্য 
ইহ] অনেকটা বরাত জোরের ব্যাপার বণিয়াই 
ধর! যায়। 

আজ কিন্তু অবস্থার পৰিবতন হইয়ছে, এখন 
প্রতি বর হাজার হাঙ্গার রোগীর হৃদপিণ্ডের 
উপর অস্ত্রোপচার হইতেছে । এইরূপ পরিবর্তনের 
কারণ কি? এমন কি অবস্থার হ্যষ্ট হইল যাহার 
জন্য শল্যচিকিত্সকেরা এই ভাবে শল্যচিকিত্সার 
ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছেন ? 

প্রথমতঃ) এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হয় সার 
আলেকজেগ্ার ফ্লেমি, আবিষ্কৃত পেনিপিলিনের 
কথ।। এই পেনিগিলিন এবং অন্যান্য আান্টি- 
বায়োটিকৃস্‌ যদি আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে 
স্বৎ্পিণ্ডের উপর যে হারে আজ অদ্ম্রোপচার 
হইতেছে তাহা সম্ভব হইত কি না সন্দেহের 
বিষম; কারণ তাহাঁতে বিপদের ঝুঁকি অসম্ভবরূপে 
বাড়িয়া যাইত। | 

দ্বিতীয়তঃ, আযানেস্থেটিক সম্পর্কে নূতন পদ্ধতি 
প্রবতিত হইয়াছে । ইহার কলে যেভাবে এই সব 
নৃতন ধরণের অস্ত্রোপচার সম্ভব হইয়াছে তাহা 
পুরাতন পদ্ধতিতে কখনও সম্ভব হইত না। 


তৃতীয়ত্ঃ, হৃংপিণ্ড কি ভাবে কাজ করে এবং 
কেন যথাযথভাবে কাঁজ কণিতেছে নাএই সম্বন্ধে 
বর্তম!নে অনেক কিছু জানা গিয়াছে । ইহা সম্ভব 
শ| হইলে শল্যচিকিসকেধ পর্ছে এই ভাবে 
রোগীর হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার করা কখনও 
সম্ভব হইত না। 

কিন্তু এই কথা ঠিক যে হৃৎপিণ্ড অস্কোপচার 
সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা শল্য চকি্পবদের বিশেষ, 
ভবে হইয়াছে এই ব্যবস্থা হইল, 
সামমিক ভাবে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের ব্যপহারু। 

ইহা হৃংপিগু-ফুস্ফম বস্ত্র নামে বিশেষজ্ঞদের 
নিকট পরিচিত এই যঙ্কটি হৃৎপিণ্ডের কাঁগ 
করে এবং ২০ মিনিট পধন্ত রোগার শরীরে অবাধে 
রক্তপ্রবাহ বগায় রাখিতে পারে । ইহাতে শল্য- 
চিকিৎসকগণ রোগার হংপিগ্ডের উপর প্রযৌজনমত 
অস্ত্রোপচার করিতে যথেই সমর পান। 

ইহ] বুঝ। কঠিন নয় যে, হৃৎপিণ্ডের কাঁজ যখন 
সম্পূণভাবে বন্ধ খাকে তখনই তাহার উপর 
অস্ত্রোপচার সহজ হয়। যে হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭০ 


সহায়ক 


হইতে ৮০ বার স্পন্দিত হয় তাহার উপর 
অস্ত্রোপচার কখনই সহজ হইতে পারে না। 


প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ব্যবহারের 
গ্রয়োজন হয় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্মনের সময়েও 
অগ্সোপচার হইতে পারে। এই কৃত্রম হ্ৃৎপিগ 
আবিষ্কৃত হওয়ায় শল/চিকিৎসকদের এই একটা 
সুবিধা হইয়াছে যে, কয়েক বৎসর পূর্বেও যে ধরণের 
অস্ত্রোপচারের বিষয় ধারণা করা যাঁয় নাই তাহা 
এখন সহজনাধ্য হইয়াছে। 

অনেক সময় শিশুদের অস্বাভাবিক হরখপণ্ড 
লইয়। জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। ইহীর্দের বল! 


জুলাই, ১৯৫৭ 
হ্ং- 
পিগের মধ্য দিয় অবাধ রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্ট 
হইতে পারে কিংবা হতপিণ্ডের দক্ষিণ ও 
অংশ্রর মধ্যে যে গ্রাটীর রহিয়ছে তাহাতে ত্রুটি 
দেখা দিতে পাবরে। 


যে সমস্ত হতভাগ্য শিশুর এই ধরণের 
অন্বীভাবিক হৃৎপিণ্ড থাকে তাহারা জন্মের 
পর অধিক দিন পাচিয়া থাকে না। এইরূপ 


অনুমান করা হয় যে, জীবিত ১,০০* শিশুর মধ্যে 
একটির অন্ততঃ এই ধরণের অন্বাভাবিক হৃংপিগ্ 


থাকে । 


এ 
এ 
৫ 
এমা) 


তার সমস্ত কারণ দূর করিণ ফেলা 
হইতেছে । ইহার ফলে তাহারা স্বাভাবিক মানষের 
মত বাচিগ্া থাকিতে পারিতেছে। 

আর এক ধরণের রোগী আছে যাহার বাতি- 
জনিত হৃদ্র।গে ভগিতেছে, তাহার।ও শল্/চিকিৎসক- 
পাইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় 


দের সাহাঁধ্য 


এই যে, মাইট্ররল স্টেনোদিসের ন্যায় বাতিজনিত 


সঞ্চয়ন 


৪১৯ 


হৃদরোগের সেবায় শল্যচিকিসকেরা যথেষ্ট মূল্যবান 
কাজ করিতে পারিতেছেন। এক বুটেনেই 
মাইট্রাল টেনোপিস রোগাক্রান্তের সংখ্যা অন্ততঃ 
১০০১০০০ হইবে এবং ইহ।দের মধ্যে ৮*১০০০ জন 
হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের ফলে উপকৃত হইতে 
যাইতেছে । এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায়, 
হৃদরোগের ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা কিরূপ ফলগ্রদ 
হইয়ীছে। 

গত ১০ ব্ত্পরে হ্ৃংপিগড সতক্রাস্ত শলা- 
চিপিৎসকগণ কতৃক এই বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব 
হইয়াছে । পরবতী ১০ বৎসরে যে আরও উন্নতি 
হইবে তাহাতে কৌন সন্দেহ নাই । 

পুরাতন হংপিণ্ডের ব্দলে নৃতন হৃত্পও দান 
কর! শল/চিকিৎসকদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে 


পা; কিন্তু একথ। ঠিক যে, যাহারা অসুস্থ হৃৎপিপ্ 


লইয়া জগ্সগ্রহণ করিয়াছে বা নানা কারণে 
খাহাদের হ্ৃংপিগ পোগগ্রস্ত হইয়াছে তাহারা 


আজ শল্যচিকিৎসকদের সহায়তায় অধিকতর দীর্ঘ 
স্বস্থ জীবন্যাপনের কথ। চিন্তা কগিতে 


পারিতেছে। 


এবং 


পুস্তক পরিচয় 


বিশ্ব পরিচিতি বিজ্ঞান শিক্ষা এন্থমীলা। 
অধ্যাপক স, ক, ফসেথ মভিয়াঙ্ি। মস্কো ১৯৫৫ । 
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্বরণ। মুল রুশ হইতে 
বাংলায় অঙ্গ বাদক শ্রীজয়ন্তকুমার ৷ মুণ্য এক টাকা। 
প্রক(শক, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী ; ৬৪-এ, ধর্মতল। 
বাট, কণিকতা-১৩। 

আমাদের চতুষ্পাপ্বস্থ জগতের স্বরূপ কি? কি 
ভাবে ইহা গঠিত? আকাশ, তারা_-ইহার| কি? 
এই অকল প্রশ্ন এই পুপ্তিকার আলোচ্য বিবদ্ন। 
অনুবাদ হিসাবে পুপ্তিকাখানি সরল স্থখপাঠ্য । 
অধিকাংশ স্থলে অনুবাদ বলিয়! মনে হয় না। ভাষা 
প্রাঞ্জল এবং ছাপা প্রায় শিভূল। গ্রচ্ছদপট সুন্দর । 
মূল গ্রন্থকার জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক রচনায় 
সিদ্ধহস্ত বলিয়া! বোধ হয়। পরিভাষ! অধিক।ংশ 
স্থলেই সমীচীন। 

বিভিন্ন যুগে বিশ্ব সন্ধে মানের ধারণ। 
নানা দেশের জ্যোতিব্দিগণের সাহাধ্যে কি ভাবে 
বতমান অবস্থায় পৌচেছে মূল গ্রন্থকার সে বিষয়ে 
সযত্তে আলোকপাত করেছেন। তবে মধ্যে মধ্যে 
পুঁজিবাদ, শোষক শ্রেণী, সাঁআাজ্যবা? ইত্যাদির 
বিরুদ্ধে কটাক্ষ সাধারণ পাঁঠকের কাছে অপ্রাসপ্সিক 
মনে হতে পাবে। 


মোটের উপর পুন্তিকাখানি তরুণ পাঠকদের 

উপকারে লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 
শ্রীদুর্গাদাস 

বিজ্ঞান বিচিত্রা সম্প্রতি আমরা পাকিস্তান 
বিজ্ঞানোনয়ন সমিতির পূধাঞ্চলক শাখার (ঢাকা) 
উদ্যোগে বাংলা! ভাধায় প্রকাশিত “বিজ্ঞান বিচিত্র।' 
নামক একথানি ত্রেমাপিক পত্রিকার প্রথম বসরেব 
প্রথম সংখ্যা আলোচনার জন্য পাইয়াছি। 
(প্রাপ্তি্থান-ডাঃ ইন্নাছ আলী; অধ্যক্ষ, পদার্থ 
বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্ঠালয় ; রমনা, ঢাকা)। 
প্রায় ১৬১৭ বঙ্খর পৃৰে ঢাকা হইতে বিজ্ঞান 
পরিচয় নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়ী- 
ছিল। তাহার পর এই প্রথম “বিজ্ঞান বিচিত্র 
আত্মপ্রকাশ করিল। পত্রিকাথানণি শাহ ফজলুর 
রহমান ও আলী আজমের যুগ্মলম্পাদনায় গ্রতি 
তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। বর্তমান সংখ্যার 
প্রবন্ধ গুলি সময়োপযোগী হইয়াছে । লেখকদের মধ্যে 
আছেন ডাঃ আবদুল হক, ডাঁঃ এ, আলীম, মোহম্মদ 
শমন্লহক, আবদুল লতিফ ভূইঞা, কাঁজী আখতার 
আহমদ, শাহ ফজলুর রহমান, মহম্মদ কোবাদ 
হোসেন, আবছুন্ন'হ আল-মুতী প্রভৃতি। আমর! 
সহযোগীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কীমন! করি। 


কিশোর বিদ্ঞানীর 
৫: 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


জুলাই--1১৫৭ 


দশয় বষ ৬ এম সঙখ7। 


চি ০.*১,০-১১০১০৯২০৫ রশ 
টন 





যুক্তরাষ্টের আরগোন ন্যাশনাল ৫লবরেটরীর বিজ্ঞানীগণ 
কতক পরিকল্পিত ও নিমিত বয়েলিং 
ওয়াটার রিয়্যাক্টুর | 


বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগ 


এই বিশ্ব যেমন কল্পনাতীত বিরাট, ইহার স্জনকারী শক্তিও তেমনি অসীম। 
জীব, জড় ও শক্তি লইয়া অবিরাম এই অনন্ত শক্তিময়ী গ্রকৃতির বিচিত্র লীল। চলিতেছে। 
বিশ্বকারখানায় নিয়ত ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া জড় ও শক্তি রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ 
করিতেছে । ইহাদের এই রূপান্তর হইতে প্রকৃতির রাঁজ্যে অসংখ্য ঘটনা -ঘটিয়! 
চলিতেছে । আমরা বিশ্বের বিশালতা ও বৈচিত্র্য দেখিয়া আনন্দ পাই ; আবার কখনও 
ঝড়-বৃগ্ি, বজ-বিছ্যৎ। প্রাবন, সমুক্রোচ্ছাস, ভূমিকম্প প্রভূতিতে প্রকৃতির রুদ্রলীলার 
পরিচয় পাইয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। যখন মানুষের দৃষ্টি ছিল স্থুল তখন সে প্রকৃতির 
কোন রহস্তই ভেদ করিতে পারে নাই। কাঁজেই তখন প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে 
সে দৈব অথবা প্রকৃতির খেয়াল বলিয়া মনে করিত। কিন্তু মান্বঘষের অভিজ্ঞতা 
যত বাঁড়িতে লাগিল, বুদ্ধিরও তত বিকাশ হইতে লাগিল। ইহারই ফলে স্থগ্টি হইল 
বিজ্ঞান । 

পাথরে পাথরে বা কাঠে কাঠে ঘষিয়া যেদিন মানুষ আগুন জালাইতে পারিয়াঁছিল, 
মনে হয়, দেইদিনেই হইয়াছিল মানব-ইতিহাসে বিজ্ঞানের স্ুচনী। তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 
অন্থসন্ধান ও পর্যালোচনার দ্বার! মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির লৌহযবনিকা ভেদ করিতে 
সক্ষম হইল, বিশ্বরহস্তের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিতে শিখিল, প্রকৃতির ঘটনাবলীর 
মধ্যে পারস্পরিক শৃঙ্খলার সূত্র আবিষ্কার করিল। পধবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়। 
মানুষের জ্ঞান যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিসম্মত হয়, আর সেই জ্ঞানের সাহায্যে 
যখন দেখা যাঁয় ষে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কাধকারণ সম্বন্ধে গাথা এবং ঘটন। পরম্পর! 
এক সাধারণ নিয়মের অন্ুুবতী, তখন সেই জ্ঞানকে বল! হয় বিজ্ঞান। যদিও বিজ্ঞান 
শব্দের অর্থ কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশিষ্ট বা সঠিক জ্ঞান তবুও বিজ্ঞান বলিতে আমর] বুঝি, 
প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্যের অনুসন্ধান এবং আপাতবিচ্ছিন্ন অগণিত ঘটনার মধ্যে একটা 
সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন। বিজ্ঞান শব্টি এই বিশিষ্ট 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই বিজ্ঞানের সাধনা হইতেছে, প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় 
এবং বিশ্বরহস্যের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান। বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া মানুষ যতই 
সত্যের সন্ধান পাইতেছে, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস হইতে তাহার মন ততই মুক্ত হইতেছে । 
বিজ্ঞান মানুষের অবাধ কল্পনাবিলীসকে সংযত করিয়া তাহাকে বাস্তবধী করিয়া 
তুলিতেছে। প্রাকৃতিক জগতকে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে বিজ্ঞান মানুষকে অপরিমেয় 
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শক্তি যোগাইতেছে এবং মানবসভ্যত। চরমোন্নতির পথে দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে । 
আজ মীনবসমাঁজে বিজ্ঞানই যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে-বিজ্ঞীনের ইহাই তো 
হইল বৈশিষ্ট্য । 

একদিন মানুৰ ছিল প্রকৃতির হাঁতের ক্রীড়নক মাত্র ; সে ছিল প্রকৃতির অন্ধশক্তির 
কাছে নিতান্ত অসহায়। প্রকৃতির এই বিরুদ্ধ শক্তির উপর জয়ী হইবাঁর জন্যই মননশীল 
ব্যক্তির প্রকৃতির নিভৃত অঞ্চল হইতে তথ্যাদি আবিষ্ষার করিতে লাঁগিলেন। এক 
বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তথ্য হইতে অপর বৈজ্ঞানিক পাইলেন আর এক নূতন তথ্যের 
সন্ধান। আবার কেউ বা করিলেন তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ । একদিন যাহ! আপাঁত- 
অকিঞ্চিংকর আবিষ্কার ছিল, পরবতী বৈজ্ঞানিক সেই তথ্যের সাহাব করিলেন বিস্ময়কর 
স্ষ্টি। এইভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারের দ্বারা আগুন, জল, বাতাস, বাম্প, কয়লা, 
তেল, বিদ্যুৎ এবং পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ আজ অমিত শক্তির অধিকারী । 
অন্যান্য জীব অপেক্ষা প্রকৃতিদত্ত ইন্দরিয়ের শক্তি মানুষের কম হইলেও বিজ্ঞানের দ্বারা 
আবিষ্কৃত স্বত্রকে কাজে লাগাইয়া মানুষ তাঁহার ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে বিপুলভাবে বধিত 
করিয়াছে । তাই মানুষের স্থান আজ তন্যান্ত জীব অপেক্ষা বু উধ্রবে। বিজ্ঞানবলে 
প্রকৃতির উপকরণের যথেচ্ছ রূপান্তর ঘটাইয়াই মান্নুঘ এখন এত সুখ-স্ুবিধা ও এশখর্ষের 
অধিকারী । 

পরমাণু যুগের দ্বারে দ্রাড়াইয়া বিজ্ঞানের যে অপুব কৃতিত্ব আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
তাহার কোঁন্ট। ছাড়িয়া কোন্টা লিখিব ভাবিয়া দিশাহারা হইতেছি। যে কাগজের 
উপর যেকালি ও কলম দিয়! এই প্রবন্ধ লিখিতেছি মেও তো! এই বিজ্ঞানের দান! 
সম্মুখের যে ঘড়িটি টিক্টিক্‌ করিয়া মুহুর্ত গণিয়া চলিতেছে সেও তো বিজ্ঞানকে স্মরণ 
করাইয়া দিতেছে । এ যে অতি পরিচিত সেলাইয়ের কল, শ্রীমোফোন ও রেডিও- 
যন্ত্র দেখিতেছি উহাঁরাও তে! বিজ্ঞানের আশ্র্য স্থগ্টি। এমন কি, দরজা-জানলার 
চোখ-এড়াইয়া-যাঁওয়! জ্কুগুলি পর্ষস্তও কি বিজ্ঞানের দান নহে? ইহারা অতি সাধারণ 
হইলেও সামান্য নহে। জ্কু, লিভার, ওয়েজ, পুলি, হুইল প্রভৃতি বন্ছ পুর্বেঠ আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। এইগুলি আমাদের কাছে অতি সাধারণ মনে হইলেও আজিকার বুছৎ ও 
জটিল যন্ত্রসমূহের ইহারা অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ও অপরিহার্য অঙ্গ । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ষন্ত বিজ্ঞানের গতি ছিল ধীর ও মন্থর। এতদিন 
পর্যস্ত মানুষ পশুশক্তি এবং আগুন ও জল-বায়ুর শক্তিকে কাজে লাগাইয়া আসিতেছিল। 
এই সময় জেম্স্‌ ওয়াট বাম্পের শক্তিকে কাঁজে লাগাইবার জন্য যে বাম্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ 
করিলেন, তাহাই আনিল মানবসভ্যতায় যুগান্তর । এই সময় হইতেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি 
হইল অতি দ্রুত। ইম্পাত প্রন্ততের উপায়ও এই সময় উদ্ভাবিত হয়। এই. ছুই 
উদ্ভাবনের ফলে বহু কলকারখানায় কম সময়ে ও অগ্নশ্রমে নানা প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন 
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হইতে লাগিল। পণ্যসস্তার ও যাত্রী লইয়া স্থলে রেলগাঁড়ী ও জলে বাম্পীয় পোত 
ছুটিল। মানুষে মানুষে মিলনের পথ সহজ হইল । 

বাম্পের পর আমিল বিদ্যুৎ । ষে বিছ্যৎ গগনপটে উদ্ভাসিত হইয়। মানুষের চোখ 
ধাধাইয়া দিত এবং বজরূপে বুকে কাপন তুলিত, সেই বিদ্যুৎ মানুষের মুঠার মধ্যে ধরা 
দিয়া আজ্ঞাবহ ভূত্যরূপে তাহার ঘরে ঘরে আলো জাঁলাইল, পাখা ঘুরাইল। টেলিগ্রাফ, 
টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে তামার তাঁরবাহিত বিদ্যুৎ মুহূর্তমধ্যে এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্তে সংবাদ বহন করিতে লাগিল। বিছ্যুতৎশক্তির দ্বারাই চালিত হইল ট্রাম, ট্রেন ও বিবিধ 
কল-কারখান।। জড়-ধর্মহীন সর্বব্যাপী ইথারসমুদ্রে বিছ্যুৎ-তরঙ্গের লীলা আবিষ্কার করিয়। 
বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিলেন রেডিও ও টেলিভিশন যন্ত্র। এই উদ্ভাবন বাহির বিশ্বকে 
আজ আমাদের ঘরের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে । পেট্রোল দ্বারা চাঁলিত মোটর গাড়ীতে 
চড়িয়া আমর! অহরহ চলাফেরা করিতেছি । এরোপ্রেনে চড়িয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় 
অতি দ্রত অবলীলা ক্রমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছি। ফটোগ্রাফি, চলচ্চিত্র 
প্রভৃতি এখন এতই সুপরিচিত যে, পৃথিবী একদিন ঘে ইহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত 
ছিল, তাহা যেন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। 

বিজ্ঞানগুরু নিউটন মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করিয়! সৌরজগতের জটিল রহস্য ভেদ 
করিয়াছিলেন। পরবর্তী বিজ্ঞানীর। প্রিজম্‌, বর্ণালী বীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে 
দূর-দৃরান্তে অবস্থিত জ্যোতিক্ষের আয়তন, উপাদান, আকৃতি, দূরত্ব ও গতিবেগ সম্বন্ধে এত 
তথ্য জানিতে পারিয়াছেন যে, আজ মানুষের গ্রহাস্তরে যাইবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। 

রসায়ন-বিজ্ঞানেরই বা কত কথ। বলিব? নিত্যব্যবহার্য সাবান, জীবাণুনাশক 
ফিনাইল, ক্লোরিন, কীট-পতঙ্গনাশী ডি. ডি. টি, গ্যামাকৃলিন, কৃত্রিম সার, প্লাষ্টিক, 
নানারকম গ্যাস, বহুবিধ যৌগিক পদার্থ, বিভিন্ন গঁধধের উৎপাঁদন রসায়নবিদ্‌্ই তে। 
আমাদের দিয়াছেন! রসাঁয়ন-বিজ্ঞীনী যেন ইন্দ্রজাল জানেন! বায়ুমণ্ডল হইতে তিনি 
উৎপন্ন করিয়াছেন প্রচুর নাইট্রোজেন, আলকাতরার মত কালো জিনিষ হইতে আবিষ্কার 
করিয়াছেন কত রকমের রং, কত সুগন্ধি দ্রব্য, কত ওষধ ! 

পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞান চিকিৎসাশান্্রকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া মানুষকে মৃত্যুর 
গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেছে । রেডিয়াম এখন মারাত্মক ক্যান্সার রোগের সঙ্গে সংগ্রামে 
লিপ্ত। রঞ্জেনরশ্মি করিয়াছে শরীরের অনৃশ্য অংশকে পরিদৃশ্যমান। ক্লোরোফর্ম ও 
লিষ্টারের আ্যান্টিসেপ্টিক আবিষ্কারের ফলে কঠিন অস্ত্রোপচার আজ নসহজসাধ্য। 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর জীবাণুরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন বৈজ্ঞানিক। 
জীবাঁণুতত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নানারকম ভ্যাকসিন ও সিরাম, মারাত্মক সংক্রামক রোগ 
দমন করিয়। মহামারী হইতে মানুষকে করিয়াছে পরিত্রাণ । পেনিসিলিন, স্টে.প্টোমাইমিন, 
ক্লোরোমাইসেটিন ইত্যাদি আজ রোগদমনে চিকিৎসকের হাতে ব্রন্ধান্ত্। 


৪২৪ গান ও বিজ্ঞান | ১০ম বধ, ৭ম সংখ্য। 


মীনবসভ্যত্ার বিকাঁশকে দ্রুততর করিয়াছে আর একটি আবিষ্কার। সেইটি 
হইল মুদ্রান্ত্র। ইহার সাহাষ্যে দ্রুত মুদ্রিত গ্রন্থরাজি সকলেরই সহজলভ্য হইয়াছে। 
এই যন্ত্রের চরমোতকর্ষ হইয়াছে রোটারি মুদ্রা্ন্ত্রে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও টেলি- 
প্রিন্টার দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত জগতের খবর বুকে করিয়া চিত্রসম্বলিত সংবাদপত্র এই 
যন্ত্রে ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রিত হইতেছে ও লোকের ছুয়ারে ছুয়ারে জ্ঞান বিতরণ করিতেছে। 

কিন্ত প্রকৃতির রহস্ত মন্থন করিয়া শুধু অমৃতই উঠে নাই, উঠিয়াছে তীব্র হলাহলও। 
ভেষ্্রয়ার, ক্রুজার, সাবমেরিন, টর্পেডো ডেপথ চার্জ, চুম্বকমাইন, বিষবাষ্প, হাউইজার, 
বিমানধ্বংসী কামান, অগ্নিবোমা, উডভন্তবোমা এবং ভীষণ হইতে ভীষণতর পারমাণবিক 
বোমার গরলে মাঁনবসভ্যতাঁর সবাঙ্গে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে । 

পরমাণু-বোম। মানবের ভাগ্যাকাশে কালান্তকরূগী কুগ্রহ। এই বিভীষিক। রূপ 
লইয়া! দেখ। দিল বিংশ শতকের পরমাশ্্য আবিষ্ষার। ক্ষুত্রাতিক্ষু্র জড়-পরমাণু হইতে 
এই শক্তির উদ্ভব। অফুরন্ত ইহার শক্তি। নাগাসাকি ও হিরোসিমায় ইহার গ্রলঙ্কর 
রূপ আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্থজন ও কল্যাণে প্রযুক্ত হইলে এই অপরিমিত 
শক্তি একদিন আনিবে মানবসভ্যতার আর এক নবযুগ । 

পদার্থবিদ, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোৌতিথিগ্যা, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিগ্যা, 
খনিজবিদ্যা প্রভৃতি বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তৃত বিজ্ঞান-মহীরুহের প্রতিটি শাখাই আজ 
ফলে ফুলে অপরূপ । প্রত্যেক শাখার আবক্কৃত তত্ব ও তথ্যাদি অপর শাখার পুগ্রিসাধন 
করিয়া সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহাধ্য করিতেছে । বিজ্ঞানের আজিকার এই অগ্রগতিতে 
পদার্থবিদ্ভার দানই যে সবা।ধক তাহ। অনস্বীকার্ধ!। কারণ পদার্থবিগ্ভা জড়ের ধর্ম নির্ণয় 
তো। করিতেছেই আবার আমাদিগনক অফুরন্ত শক্তির উৎসেরও সন্ধান দিতেছে । শব্দ, 
আলোক, বিদ্যুৎ, চুম্বক, ইথার, অণু-পরমাণু প্রভৃতির গতি ও প্রকৃতি নির্ণীত হইবার ফলে 
আমরা পাইয়াছি ফটো গ্রাফ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, এমন 
কি-_মানুষের মস্তিক্ধের ন্যায় কার্ধক্ষম ইলেক্ট্রনিক্স্‌ যন্ত্রাদি। আরও পাইয়াছি সবাক 
চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন। পারমাণবিক শক্তি আবিষ্ষ(রের কথ বাঁদ দিলে টেলিভিশন একটি 
অতি আধুনিক পরমাশ্র্য আবিষ্কার । রেডিও যন্ত্র আজ আমাদের ঘরে ঘরে। শুন্তপথে 
প্রেরিত কথাবার্ত। ও গাঁন ইহাতে আমরা শুনি । বেতারযন্ত্রে প্রেরিত স্থিরচিত্রও আমর! 
দেখিয়াছি । কিন্তু টেলিভিশন যন্ত্রের দ্বারা তারের সাহায্য ব্যতীত দূর-দূরাস্ত হইতে 
সবাক চলচ্চিত্রও দেখ। সম্ভব হইয়াছে । এই টেলিভিশন সম্বদ্ধেই কিছু বলিতেছি। 

বেতারবার্তায় শব্দ-তরঙ্গকে বিছ্যৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া প্রেরণ করা হয়) 
তাহাই আমরা শুনি। কিন্তু শোনা ও দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। উচ্চ-নীচভেদে শব্দ 
আমরা পর পর শুনি, কিন্তু দৃশ্য বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলোর সবটুকুই চোখে পড়িয়! 
দৃষ্টিকে পরিস্ফুট করে। আমাদের চৌখের উপর প্রতিভাত কোন দৃশ্য চোখের সন্মুখ 
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হইতে অপসারিত হইয়। যাইবার পর এক সেকেণ্ডের পচিশ ভাগের একভাগ সময় পর্যস্ত 
আমরা তাহা দেখিতে পাই। কেহ নড়াচড়া করিলে প্রতিমুহুর্তে তাহার অঙ্গসংস্থান 
বদলায়। কিন্তু আমর! তাহার প্রত্যেক মুহুর্তির চিত্রটি দেখি না। একটা অবস্থা মিলাইয় 
যাইতে না যাইতে পরমুহূর্তের ঈষৎ পরিবতিত অবস্থার চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে 
ভাসিয়া উঠে । তাহাতেই আমরা তাহার নডাচড়া দেখিতে পাই। প্রাণহীন ছবিকে 
জীবস্তের মত করিয়া তুলিবার মুলে রহিয়াছে চোখের এই ধাধা স্ষ্টি করিবার 
ক্ষমতা । 

চোখের ও কানের ধর্ম বিভিন্ন বলিয়া শব্দ ও চিত্র, বিশেষ করিয়। সক্রিয় চিত্র 
পাঠাইবার প্রণালীও বিভিন্ন। আমরা সাধারণতঃ ফটোতে ঘন, ফিকা প্রভৃতি বিভিন্ন 
রকমের কালো ও সাদা রঙের সমাবেশে প্রতিকৃতির সুম্পষ্ট রূপ দেখিতে পাই । ফটো- 
গ্রাফিক ফিল্মের উপর পদার্থ হইতে প্রতিফলিত আলোর হাস-বৃদ্ধি অনুসারে এই বর্ণ- 
পার্থক্য হয়। ধ্বনিত স্বর পর পর বিভিন তরঙ্গ স্থষ্টি করে এবং বেতারে ইহ! পর পর 
প্রেরিত হয়। কিন্তু প্রতিফলিত আলোর দ্বারা গঠিত চিত্র যদি একবারে সবটা পাঠাইতে 
পারা যায়, তাহ! হইলে এককালে বিভিন্ন পরিমাণের আলোক বিছ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত 
হইয়াযে সংঘাত উৎপন্ন করিবে, তাহাতে গ্রাহকযন্ত্রে চিত্র লেপিয়৷ মুছিয়৷ বা ঝাপ.সা 
হইয়া যাইবে। তাই টেলিভিশন যন্ত্রে দৃশ্য হইতে প্রতিফলিত আলোর সবটুকুকেই 
একবারে বিছ্যৎ-তরঙ্গে পরিবনত্তিত করিয়া প্রেরণ করা হয় না। শবের ন্যায় পর পর 
বিভিন্ন পরিমাপের তরঙ্গ স্ষ্টি করিয়। প্রেরণ কর হয়। 

টেলিভিশন-ক্যামেরার লেন্দের মধ্য দিয়া দৃশ্যটি হইতে প্রতিফলিত আলে। 
ক্যামেরার মধ্যস্থিত এমিট্রন যন্ত্রের সাহাঁষ্যে ইলেক্ট্রনরশ্মির প্রবাহ উৎপন্ন করে। 
এই প্রবাহকে আ্যাম্প্রিফায়ার যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঈথারসমুত্রে ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। গ্রাহক যন্ত্রের আকাশ-তারে পতিত হইয়া এই তরঙ্গ আ্যাম্প্রিফায়ারের 
মধ্য দিয় ক্যাথোড রশ্বির টিউবে চালিত হয় এবং একটি আলোর ফুটুকি গ্রাহকযন্ত্রের 
পর্দায় অতি দ্রত যাতায়াত করিয়া চলচ্চিত্রটি দৃশ্টমান করিয়া তোলে । বিহ্যৎ- 
প্রবাহের তারতম্য অনুযায়ী সাদা, কালো ও ধুসর রঙে ছবিটি পরিস্ফুট হইয়৷ উঠে। 
ছবির সঙ্গে বেতার যন্ত্রে শব্ধ প্রেরণের নিয়মে শব্দও প্রেরিত হইতে থাকে এবং গ্রাহক 
যন্ত্রে তাহ! ছবির সঙ্গে ধরা পড়ে। শব ও আলোক-তরঙ্গ যাহাতে সংঘাত স্থষ্ি 
না করে, এমনতাবে উভয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করা হয়। সাদা-কালে। ছাড়া 
টেলিভিশনে রঙীন চলচ্চিত্রও দেখান সম্ভব হইয়াছে। এই অপূর্ধ বিস্ময়কর যন্ত্রটির 
সপ্টির মূলে রহিয়াছে নিপ.কো, বেয়ার্, ভূডিমির, জোয়ারকিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত 
প্রচেষ্টা । 

বিজ্ঞানীদের যেমন চেষ্টার শেষ নাই, মানবসভ্যতা বিকাশে বিজ্ঞানের দাঁনেরও 
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সীমা নাই। আজিকার মানুষের খাছ, পানীয়, পরিধেয়, বাঁসগৃহ, গৃহসজ্জা, স্বাস্থ্যরক্ষা। 
চলাফেরা, এমন কি, তাহার মনের গঠনও বিজ্ঞানের দ্বারা কোন না কোন রকমে 
প্রভাবান্বিত। মানুষের যে দৃষ্টি ছিল একদিন স্থুল, বিজ্ঞানবলে তাহা হইয়াছে আজ সুক্ষ । 
তাই মানুষ বহু ছবোধ্যকে বুঝিয়াছে, অজানাকে জানিয়াছে, বহু অনৃশ্ঠকে দেখিয়াছে ; 
তাহার নিকট অনীম হইয়াছে সলীম। তাহার আয়ত্ত শক্তির নিকট প্রকৃতি নতি স্বীকার 
করিয়াছে । বিশাল বিশ্ব এখন তাহার নিকট সক্কুচিত। সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধাপে 
ধাপে উঠিয়া আজ আমরা বিজ্ঞানের সমৃদ্ধতর যুগে বাস করিতেছি । বিজ্ঞান আমাদের 
উশ্বর্ষ দিয়াছে, স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে, সুখ দিয়াছে-__কিন্তু শান্তি দিয়াছে 
কি? যেবিজ্ঞান এত দিয়াছে, মানুষের অশুভ স্বার্থবুদ্ধি ও লোভ তাহাকে মানবসভ্যত। 
বিনাশের জন্য নিয়োগ করিতে ছাড়ে নাই । বিশ্বরহস্তকে জাঁনিবার জন্য আবিষ্কার 
হইতে আবিষ্কারের পথে বিজ্ঞান একদিন যাঁত্রা সুরু করিয়াছিল ; গতি তাহার আজও 
অব্যাহত ও দ্রুত। মানুষের কল্যাণবুদ্ধির দ্বার চালিত. হইয়া তাহার জয়যাত্রা সার্থক 
হউক। 

শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ সরকার 


ডাঃ হিদেকি ইউকাওয়া 


পৃথিবীর মধ্যে যে সব বিজ্ঞানী পরমা ণুসংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেছেন--ডাঁঃ হিদেকি ইউকাওয়! তাদের মধ্যে অন্যতম । তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে 
কিয়োঁটে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের কাজে নিযুক্ত আছেন। 

পরমাণুসংক্রান্ত গবেষণায় তার বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে-পরমাণুর অন্যতম উপাদান 
মেসোঁন বা মেসোট্রনের আবিষ্ষীর। এই পদার্থটি ওজনে ইলেকট্রন অপেক্ষা ভারী । 
ডাঃ ইউকাওয়াই এই অনাবিষ্কৃত উপাদানটির অস্তিত্ব সবপ্রথম আবিষ্ষার করে বিশ্ববিখ্যাত 
হন। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে তাকে ১৯৪৯ সালে পদার্থবিষ্ভায় নোবেল পুরস্কার 
দিয়ে সম্মানিত কর! হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জাঁপানীদের মধ্যে ডাঃ ইউকাওয়াই 
সর্বপ্রথম পদার্ঘবি্ায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

১৯৩৫ সাল পর্যস্ত বিজ্ঞানীর। প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন--এই তিনটি পারমাণবিক 
উপাদানের কথাই জানতেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে ডাঃ ইউকাওয়াই সর্বপ্রথম পরমাণুর 
আর একটি উপাদানের অস্তিত্বের আভাস দেন এবং সে সময়ে তিনি এই সম্পর্কে 
কতকগুলি ধারাবাহিক গাণিতিক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই পারমাণবিক চতুর্থ 


জুলাই, ১৯৫৭] ডাঃ হিদদেকি ইউকাওয়! ৪২খ 


উপাদানটি বর্তমানে মেসোন বা মেসোট্রন নামে পরিচিত। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি 
দেশের বিজ্ঞানীরা ডাঃ ইউকাওয়ার এই আবিষ্ষারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন । তারপরে তিনি 
পারমাণবিক শক্তিতত্ব ও কোয়ান্টাম থিয়োরীর মূল স্বত্্র সম্পর্কে গবেষণা করতে 
থাকেন। 

জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে ১৯০৭ সালে হিদেকি ইউকাঁওয়। জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতা ছিলেন কিয়োটে! বিশ্ববিগ্ঞালয়ের ভূ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তার 





কাব... 


ডা; হিদেকি ইউকাওয়! 
অন্য তিন ভাইও বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক । কিয়োটে। বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে ১৯২৯ সালে 
ইউকাওয়া পদার্থ-বিজ্ঞানে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩২ সালে তিনি 
কিয়োটো বিশ্ববিষ্ঞ।লয়ে লেক্‌চারাঁর হিসাবে নিষুক্ত হন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল 
পর্যন্ত তিনি ওসাক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে তিনি ডক্টরেট উপাধি 


লাভ করেন। এর পরে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার 
বিজ্ঞানীদের নিকট পদার্থবিগ্ভার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। 


৪২৮ ভান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ষ, 'ম সংখ্যা 


১৯৩৯ সালে ডাঃ ইউকাঁওয়। কিয়োটা বিশ্ববি্ঠালয়ের পদার্থবিষ্ভার অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। পরে তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিচ্য(লয়ের অধ্যাপনা করেন। 

১৯৩৮ সালে ডাঃ ইউকাঁওয়া নিউজাসির প্রিন্সটন বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের ইনষ্টিটিউট ফর 
আযাডভান্নড, ষ্টাঁডি নামক প্রতিষ্ঠঠনের ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে আমন্ত্রিত হন। ১৯৪৯ 
সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্ষস্ত তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ 
করেন । 

প্রোগ্রেস অব থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স নামক পত্রিকাটি তারই সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রীস্ত ব মূল্যবান প্রবন্ধীদি তিনি লিখেছেন। ১৯৪০ 
সালে জাপানী আকাঁডেমী তাকে ইম্পিরীয়াল প্রাইজ দিয়ে সম্ম।নিত করে এবং ১৯৪৩ 
সালে তিনি লাভ করেন অডণর অব ডেকোঁরেশান অব জাপান । ডাঃ ইউকাওয়া 
জাপানী আকাঁডেমীর সদস্য ও আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির একজন ফেলো । 
এছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। 


জানবার কথা 


১। ন্ূ্যের আলে।র সাহাষো কোন বস্তু আমাদের চোখে দৃশ্যমন হয়। 
এথেকে হয়তো। মনে করা স্বাভাবিক যে, সূর্ধ থেকে বিকিরিত আলে। প্রতিফলিত হয়ে 
সবটুকৃই মানুষের চোখে ধরা পড়ে । আসলে কিন্ত তা নয়। বিজ্ঞানীদের মতে, সুর 





১নং চিত্র 


আলোর কেবলমাত্র শতকর। ৩৮ ভাগ মানুষের চোখে ধরা পড়ে। আর একটা কথা, 
খুব বড় তরঙ্গ-দের্ঘ্যবিশিষ্ট অবলোহিত আলোকরশ্মি বা ইনফ্রারেড-রে এবং খুব ছোট 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অতিবেগুনী আলোকরশ্নি বা আলট্রাতায়োলেট-রে স্বর্ধযালোকেরই 
অংশ। এর] কিন্তু মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। 


জুলাই, ১৯৫৭ ] জ।নবার কথা ৪২৯ 


২। পিপড়ে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত জীব। এদের বিচিত্র জীবনযা ত্রাপ্রণালী 
তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তে। দেখে থাকবে । এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে_ এর! 
সবাই সামাজিক শৃঙ্খল। মেনে চলে। লড়াই ও সা.সারিক কাজকমে এদের নৈপুণ্যের 
কথা স্ুবিদিত। তাছাড়া শারীরিক আয়তনের তুলনায় পি*পড়েরা সাধারণতঃ খুব বেশী 





শক্তিশ|লী হয়ে থাকে । কিন্তু হার্ভেষ্টার আনণ্ট নামে একজাতীয় পি*পড়ের দৈহিক ক্ষমতা 
খুবই বিস্ময়কর । এর! যে সব কাকর অনায়াসে উত্তোলন করে, তা এদের শরীরের চেয়ে 
প্রায় ৫২গণ ওজনে বেশী । মানুষ যদি চার টন ভারোত্তলন করতে পারে তবে ত। 
গড়পড়তাঁয় পি'পড়ের এই ভাঁরোত্তনের পরিমাণের সমান হবে। 

৩। তোমর। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে অস্বাভাবিক দীর্ঘংকার মানুষের কথা পড়ে 
থাকবে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা দীর্ঘতম ব্যক্তি যে কে, তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব 





৩নং চিত্র 


হয় নি। তবে যতদূর জান। গেছে-_আমেরিকার অধিবাসী রবার্ট ওয়াডলোই নাকি দীর্ঘতম 
ব্যক্তি ছিলেন। এর উচ্চত। ছিল আট ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি। ইনি ১৯৪০ সালে মারা যাঁন। 


৪৩, ভান ও বিজ্ঞান [ ১ম বর্ষ, ৭ম সংখা। 


৪। ডেনমার্কের অধিবাঁপী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীল্স্‌ বোর ইউ. এস. ফোর্ড 
মোটর কোম্পানী কতৃক প্রদত্ত 'পরমাণু শক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগ? পুরস্কার পেয়েছেন। 
পরমাণুসংক্রান্ত গবেষণায় মূল্যবান অবদানের জন্যে তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 





৪নং চিত 
এই পুরস্কারের মূল্য ৭৫,০০০ ডলার। বর্তমানে নীল্ম্‌ বোরের নয়ম ৭১ বছর। তিনি 


১৯২২ সালে পদার্থবিদায় নোবেল পুরক্কার লাভ করেন। বর্তমানে পরমাণুসংক্রান্ত 
গবেষণায় যে সব বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন, তন্মধো তিনি অন্যতম । 

৫1 প্রত্যেক জীবই তাদের দৈনন্দিন কাজের মন্যে কিছুক্ষণ বিশ্রামে কাটায়। 
শীরীরিক ক্লান্তি দূর করপাঁর জন্যে এই বিশামের প্রয়োজন । কিন্ত পুধিবীতে এমন 





রশ 5 ৯ পণ ত্র লা 
স্রতছা.২্্ চিট ০. শি ৬৩১০ এজ 77৮7 পআনলল ৪১১৭ সর এজ প্রচ দ্যত ও ১ টিপ * স্পা 


৫নং চিত্র 
প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা দিন-রাত্রি চবিবশ ঘণ্টাই জীবনধারণের প্রয়োজনে 


কাঁজ করে থাকে; বিশ্রাম নেয় না মোটেই। আটলাটিক মহাঁসীগরে ম্যাকারেল 
নামক একজাতীয় মাছ দেখা যায় । এর চবিবশ ঘণ্টাই সাঁতার কাঁটে। সাতার কাটা 
বন্ধ করলেই এর! শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাঁয়। এদের রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন 


জুলই, ১৯৫৭] . জানবার কথ ৩১ 


সরবরাহের জন্যে সর্বদাই এদের কাঁন্কোতে তীব্রবেগে জল প্রবাহিত হওয়৷ প্রয়োজন । 
সেজন্যেই এর! বিশ্রাম না নিয়ে চবিবশ ঘণ্টাই সাতার কাটে । 

৬। প্রত্যেক রাষ্টই নিরাপত্তার জন্যে আভ্যন্তরীণ বহু বিষয়ে গোপনীয়তা 
অবলম্বন করে থাকে । যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক রাষ্্রই পরমাঁণু-বোমা, 
হাঁইডোজেন-বোম। প্রভৃতি অস্ত্রাদি সম্পকিত পরীক্ষার আসল ফলাফল ব্যক্ত করে 
না। খুব কড়া পাহারায় এসব অস্ত্রাদি রাখ। হয়। এসব গুপ্ত অংবাদ কেউ যদি 
বাইরে ফাস করে দেয় তবে তাঁকে রাষ্্রত্রোহী হিমাবে সাধারণতঃ প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। 
ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন রোম সআীজ্যেও সব রকম মানচিত্র সম্পর্কে খুব গোপনীয়তা 





৬নং চিত্র 
'গবলম্বন কর। হতো এবং মানচিত্রগুলিকে খুব কড়া পাহারায়ও রাখা হতো। যদি 
কেউ এই মানচিত্র চুরি বা নকল করার ব্যাপারে ধরা পড়তো তবে তাকে রাজদ্রোহী 
হিসাবে অভিযুক্ত করা৷ হতো । তৎকালে রাস্তা, বন্দর ইত্যাদির সঠিক মানচিত্র খুব 
হুল ছিল। অ।জকাঁল সবাই মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে নান কাজ সম্পন্ন করছে। 





৭নং চিত্র 
৭। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশকের আধিপত্য পৃথিবীর প্রায় সবত্রই আছে বল! 


৪৩২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


চলে। জলাভূমি বা স্তাঁসেতে অঞ্চল থেকে মরুভূমির উত্তপ্ত অঞ্চল পর্ধন্ত সর্বত্রই এদের 
অভিযাঁন চলে । বাংলাদেশে এদের দাপটের কথা আমাদের ভালভাবেই জানা আছে! 
্ত্রী-মশক্েরাই কেবল ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। এরা সাধারণতঃ বিভিন্ন ফলও 
উদ্ভিদের রস পান করে। অবশ্য অন্যান্য জাতের মশকেরা এদের মত উদার প্রকৃতির 
ন্য়-__-তাঁর1 দংশনের পর রীতিমত রক্ত পান করে থাকে । 

৮। নিশাচর প্রজাপতিকে মথ বলা হয়। এদের ডান। ভারী এবং সুক্ষ সুক্ষ 
শেণায়ায় আবৃত । মথেরা কোন জায়গায় বপবার সময় ডানা মেলে রাখে । মথের 
শেয়াপোকাঁর গুটি থেকে রেশম, তসর, গরদ, মুগা, এপ্ডি, মটকা প্রভৃতি কাপড়ের 





৮»নং চিত্র 


সুতা] প্রস্তরত করা হয়। এদের বাচ্চাদের ভোজন ক্ষমতার কথ। শুনলে বিস্মিত হতে হয়। 
মাত্র ছয়টা মথের বাচ্চ। এক বছরের মধ্যে ষে পরিমাণ খাছ্য খায় তার এজন হচ্ছে 
একটা ঘোড়ার ওজনের সমান । 

৯। আজকাল অনেক রকমের স্বক্ম সময়নিরূপক ঘড়ির কথা শোনা যাঁয়। 
ঘন্ড তৈরীর ইতিহাসে এই সাঁকলা লাঁভ করতে মান্তষের সময় লেগেছে ৫৯০০০ 


_ক্াটিিটাটা 





₹নং চিত্র 


বছর। ৫,০০০ বছর আগে থেকেই সঠিকভাবে সময় নিরূপণ করবার জন্কে মানুষের 
চেষ্টা আরম্ত হয়েছিল । 


বিৰিধ 


দক্ষিণ মেরুতে অভিযাত্রী দল 


দক্ষিণ মেরুতে ধে আমেরিকান অভিষাত্রীদল 
প্রেরণ করা হইয়াছে তাহারা দক্ষিণ মেকুর পবতমাল। 
সম্বন্ধে তথ্য সংগহ করিবেন। এ পবতমালায় 
কোনদিশ কোনও মাঈষ পদাপণ করিয়াছে কিন। 
সান্দেহ। 

আন্তজাতিক ভূপ্রাকৃতিক বংসর উপলক্ষ্যে 
ধর্শিণ মেকতে এই অভিযান প্রেরণ কর! হইয়াছে। 
তথায় বহু প্রকারের পধবেক্ষণ ও তথ্যানসন্ধানের 
বাঁজ পাঁণচাশিত হইতেছে । আগামী বখ্পর শরৎ 
কালে বাড কেন হইতে সেন্টিনেন পবহমালা পধন্ত 
একটি অভিযাত্রীদল প্রেরণ করা হইবে। উক্ত দলটি 
ট্রযারর যোগে গমন করিবেন এবং মেট্িনেন পবত- 
মালা পযন্ত গিয়া ফিরিয়া আমিতে তাহাদের ১০০০ 
মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। দক্ষিণ মের 
মহাদেখটি যে বরফের চাদরে ঢাকা থাকে সেটি 
কতখানি পুরু তাই! নিধ্রণ করাই প্রধানত; এ 
আঁভযানের উদ্দেশ্টা | 

সেন্টিনেন পর্বতমালা ১৩,০০০ ফুট উচ্চ, কিন্তু 
উহার অতি সামান্য অংশই বরফের উপরে বাহির 
হইয়া থাকে। বাউ কেন্দ্রটি ১০১০০ ফুট গভীর 
বরফের উপর অবস্থিত, যদিও সমুদ্র হইতে উচ্চতা 
মাত্র ৩০০০ ফুট । 

বাড কেন্দ্রে যেপাচ মাস আবহাওয়া পযবেক্ষণ 
কর! হইয়াছে তাহাতে এ পাচ মাসে সবনিম্ন তাপ 
দাড়াইয়াছে শুন্য ডিগ্রীর নীচে ৬৮ ডিগ্রী (ফারেন 
হাইট)। ইহা ঘটে এপ্রিল মাসে। মে মাসে 
অকম্মাৎ তাপ খুব বৃদ্ধি পাইয়া শন্ত ডিগ্রীর উপরে 
১৯।॥ ডিগ্রী ( ফীরেনহাইট) পধন্ত উঠে। মে মাসেই 
দক্ষিণ মেরুতে পুরা শীতকাল । 


কঠিন পশুরোগের ওষধ আবিষ্কার 


লগ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেননে ঘোষণ। কর! 
হয় যে, বুটেনের বৈজ্ঞানিক গবেধণ।-কর্মীরা 
ব্হুপিনের অক্লান্ত গব্ষেণার ফলে গবাদি পশ্তর 
এক কঠিন রোগের ধু আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। 

রোগটি হইল একগ্রকার সাংঘাতিক ধরণের 
ত্রষ্কোনিউমোনিয়া। গবাদি পশুর ফুস্ফুস ও শ্বাস- 
নালীর্‌ মধ্যে এক প্রকার পরজীবী কীট]|খু বাঁস করে 
এবং বংশবৃদ্ধি করিগ্া উক্ত রোগের স্থষ্টি করে। 
ইউরোপ ও উত্তন্ন আমেরিকায় এই রোগের বিশেষ 
প্রাহৃভাব দেখ! যায়। কেবল বুটেনেই এই 
রোগের ফলে বখ্সরে কম করিয়া ৩১০০০১০০০ 
পাউণও ক্ষতি হয়। 

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইপ্তাপ্িজের 
বৈজ্ঞানিকেরা উক্ত রোগের একটি ওধধ আবিষ্কার 
করিয়াছেন । চাষীরা এই ওষধ রোগাক্রান্ত পশুকে 
থাওয়াইয়া দিতে পারে অথবা পশু-চিকিৎসকের! 
ইঞ্জেকসূন কৰিয়া দিতে পারেন) তিন সপ্তাহ 
ধরিষ! তিনটি ডোজ উষপ প্রয়োগ করিলেই পশুরা 
রোগমুক্ত হয়। মাঝে ম'ঝে উষধটি প্রয়োগ 
করিলে উহা প্রতিষেধকের কাজ করে। 


| 


৫ 


উষধটি পরজীবী কীটাণুনমুহ ধ্বংস করে বটে, 
কিন্তু উহাদের আক্রমণে ফুস্ফুসের যে ক্ষতি হয় 
তাহ। সারাইয্া তুলিতে পারে না। স্থৃতরাং 
আই-পি-আই-এব জনৈক মুখপাত্র বলেন, রোগ 
ধর] পড়িবার পর যত তাঁড়ীতাঁড়ি উহা প্রয়োগ 
করা যায় ততই ভাল। 

সাধারণতঃ গরু, মহিষ ও শৃকরেরা এই রোগে 
আক্রান্ত হক্স। কিন্তু উহারা ছাড়াও কুকুর, বিড়াল, 


৪৩৪ 


হরিণ, উট, শিয়াল, বেজী প্রভৃতি গৃহপালিত ও 
অন্য প্রাণীলমুহের মধ্যেও এই রোগ দেখা যাঁয়। 


ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ 


ফসল বিনষ্টকারী কীটপতর্গ ধ্বংস করিবার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিমানের সাহাধ্য গ্রহণ 
করিতেছেন বলিয়া জাঁন। গিয়্াছে। পশ্চিমবঙ্গে 
ফসল রক্ষ(র কাঁজে বিমানের সাহাধ্য গ্রহণ, ইহাই 
গ্ররথম। 

প্রকাশ যে, পলাশী অঞ্চলে ৬০০০ একরব্যাপা 
ইক্ষুর ক্ষেত্রে ্রেমবোরার নামক একপ্রকার 
অনিষ্টকারী কীট ইক্ষুপাভা খাইয়া ও অন্য গ্রকারে 
এ কীট মারিবার জন্য 
বিমান হইতে কীটধ্বংলী পাউডার ইক্ষু পাতার 
উপর ছড়াইয়া দেওয়] হইতেছে। কেন্দ্রীয় ফমলবক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এ বিমানখানি সম্প্রতি 
পশ্চিমবর্ধ সরকারকে কয়েক দিনের জন্য (দওয়া 
হইয়াছে । 

পশ্চিম্বর্গের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ এ 
সম্পর্কে জানান যে, বিমান হইতে কীটবিপবংসী 
পাউডার ছড়াইঘ] বিশেষ স্থৃকল পাওয়া যাইতেছে । 
গত ২৭শে মে হইতে এ কাগ স্ুক হইয়াছে এবং 
৬০০০ একর জমিতে পাউডার ছড়াইবার কাজ 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


মরু অঞ্চলের জলা শয়সমূহের বাম্পীভবন 
সমস্ত! সমধ।নের চেষ্ঠ। 


রাঁপায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কম খরচে জলের 
বাশীভবন নিবারণ কর যায় কিনা, আমেরিকার 
কলোরেডোর র্যাটলন্েক জলাশয়ে পরীক্ষা করিয়া 
দেখা হইতেছে বলিয়। আভ্যন্তরীণ বিভাগের 
সেক্রেটারী ফ্রেড ই, সীটেন জানাইয়াছেন। ইহাতে 
কৃতকাঁধ হইলে পৃথিবীর মর ও মরু-গ্রায় অঞ্চলের 
জলাশয়সমূহের জল রক্ষ! কর! সম্ভব হইবে। 

এই বিষয়ে গত বৎসর ওকুলাহোমায় পরীক্ষা- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ব্ধ, ৭ম সংখ্য। 


কাধ স্থরু হয় এবং উহাতে আভ্যন্তীণ বিভাগের 
বরে! অব রিক্লেমেশন কয়েকটি সরকারী ও 
বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে মহযোৌগিতা করেন । 
গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে 
থে, জলের উপরিভাগে হেক্স ডি ক্যানল নামে 
একগ্রকাঁর রাসায়নিক দ্রব্য আন্তরণ হিসাবে 
প্রয্মোগ করিলে মেই জলাশয়ের অন্ততঃ ৬৫ ভাগ 
বাম্পীভবন নিবারণ কর! যাইতে পাঁরে। এই 
রাসায়নিক দ্রব্যে জলজ প্রাণী অথবা মানুষ, 
কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। 
বাধুপ্রবাহ এবং হুধালোক এই আস্তরণ অক্ষ 
রাখিবার পক্ষে বিশ্বস্বরূপ। এই সকল ব্ষিয় এবং 
এই ভ্রব্যটির গ্রয়োগ সংক্রান্ত আজসর্ষিক সমস্া 
সম্পর্কে বঙমানে পরীক্ষা! করিয়। দেখ। হইতেছে। 


জলের ঢেউ, 


নিভেলিতে লিগ নাইট উত্তোলনের ব্যবস্থা 


প্রধানমন্ত্রী শুনেহর মাদ্রা্গ রাজ্যের দক্ষিণ 
আকট জেলায় কুড্ডজালোরের নিকটস্থ নিভেলিতে 
লিগ নাইট (বাদামী রঙের কমল] ) কয়লার খনি 
হইতে লিগ নাইট আহরণের উদ্বোধন করিয়া দক্ষিণ 
ভাঁরতের শিল্প প্রতিষ্ঠার সুচনা করিয়াছেন । ইহা! 
৭৭ কোটি ৯* লক্ষ টাকা ব্য়ণাধ্য এক বিরাট 
পরিকল্পনার অংশ । পৃঁথবীতে সাবের বৃহত্তম 
কারখান। স্থাপন এই পরিকল্পনার অন্তভুক্তি | 
হৃতরাং ভবিন্যতে অন্ধ, কেরল, মহীশুর ও মান্রাজের 
৯ কোটি £৮ লক্ষ লোক দমদ্থিত ২৪৮১৩০ বর্গমাইল 
আয়তনের স্বান এই পরিকল্পনার আওতায় 
আমিবে। ১৭৪৩-৪3 সালে ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষা 
কর্তৃক এ অঞ্চলে অনুসন্ধান কালে প্রথমে লিগ 
নাইটের সন্ধান পাওয়া যায়। 

বর্তমানে দেশের শক্তির চাহিদ] খুব বৃদ্ধি 
পাওয়ায় উহা উত্পাদনের জন্য বিকল্প ইন্ধনের 
চাহিদ/ও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই জন্য 
ভারত সরকার লিগলাইট আহরণের জন্য দ্রুত 
ব্যবস্থা অবলম্বন কবিয়াছেন। 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 


নিভেলি ও উহার আশেপাশে দুই শত কোটি 
টন লিগনাইট আছে বলিয়া! হিলাব করা হ্ইয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রতি বত্সর ৩৫ লক্ষ টন লিগ নাইট উত্তো- 
লিত হইবে বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। এই হারে 
ব্যবহার কর! হইলে নিভেলির লিগনাইটে ৫৭ 
ব্মর চলিবে। 

কিন্তু বিশেষর্জগণ ভবিধ্যদ্ধণী করিয়াছেন যে, 
এ অঞ্চলের অন্যান্য খনির লিগঞাইটের হিসাব 
করিয়া ব্যয় করিলে ৫৭ বৎসর অপেক্ষ। আরও 
অনেক অধিক কাল চলিবে। 

লিগনাইট ভূপৃষ্ঠের ১৮০ ফুট নীচে অবস্থিত, 
উহা! আহরণ একটা জটিল সমস্য! হইয়াছে ; কার্ণ 
লিগআাইট সুরের উপরে জলের চাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে 
ন] পারিলে লিগনাইট আহরণ অসস্তভব। পরীক্ষা 
মূলকভাবে কূপ খনন করিয়। এবং উহার মধ্য দিয়] 
অবিরাম জল পাম্প করিয়া ভূগর্ডে জলের চাঁপ 
নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব হইয়াছে । 

গাধ্য ব্যয়ে জলের চাপ শিয়ন্্রণের সম্ভাব্যতা 
প্রতিপন্ন হইবার পর ভারত সরকার প্রতি ব্সর 
৩: লক্ষ টন লিগনাইট উত্তোলনের জন্ত বহুমুখী 
লিগনাইট পরিকল্পন করিয়াছেন । 

এই পরিকল্পনায় লিগ নাইট ব্যবহারের দ্বারা 
বিছু।ৎ্শক্তি উত্পাদনকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়। 
হইঘ্াছে। তঙ্জন্য ছুই লক্ষ বিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট এক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
স্থাপিত হইবে। ইহার জন্য ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ 
হইতে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যর হইবে। 

সার উৎপাদদনকে পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্থান 
দেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ স্থিগীকৃত হইয়াছে 
যে, প্রতি বসব ২ লক্ষ টন আযমোনিয়াম সালফেট, 
নাইট্রেটে এবং ৪৬ হাজার টন ইউরিয়া উৎপাদিত 
হইবে। সার উৎপাদনের জন্য তিরিচিরাপল্লী 
জেলার শিমসাম ব্যবহৃত হইবে । 

এততদ্ব্যতীত লিগ নাইট হইতে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার 
টন কাঁবনাইজ ড. বুকেট, ৪৩ হাজার টন চাঁর- 


বিবিধ 


৪৩৫ 


ডাষ্ট, ৬৪০০ টন মোটর স্পিরিট, ৫১৩০০ টন 
আলকাতবা ও ১৩২ টন ফেন্ল প্রস্তুত হইবে। 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, প্রতিবত্সর খনি হইতে 
যে লিগ নাইট উত্তোলিত হইবে তাহা বিভিন্ন প্রকার 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যে রূপান্তরিত হইবে। কার্ব- 
নাইজভ. বুকেট একপ্রকার ধূমহীন জালানী। ইহা 
গৃহস্থদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ইন্ধন । এতদ্যতীত ইহা 
শিল্পেও ব্যবহার কর! যাইতে পাবে। 

নিভেলি হইতে অতিরিক্ত শক্তি ও ইন্ষন পাওয়া 
গেলে এ অঞ্চলে আরো নৃতন নৃতন শিল্প স্থাপিত 
হইতে পারে? যথা-সালেম লোহার কারখানায় 


ব্যবহারের জন্য কোক উৎপাদন, কৃত্রিম পেট্রোল 


উৎপাদন, 
প্রভৃতি । 

এতদ্যতীত প্রাষ্টিক, চিন| মাটির দ্রব্যাদি ও 
সিমেপ্ট উতৎ্পাদনও পরিকল্পনার অন্ততুক্তি। 


ওুধধ ও কীটদ্স দ্রব্যাদি উত্পাদন 


এই পরিকল্পনার জন্য সরকার ৫ কোটি ৫০ 
পক্ষ টাকা মুল্যের বিশেষ ধরণের সাজসরঞ্জামের 
অর্ডার দিয়াছেন। খনিতে ব্যবহাধ প্রচলিত য্ত্- 
সমূহের অধিকাংশ নিভেলিতে পৌছিয়াছে। অবশিষ্ট 
২৩ মীমের মধ্যে পৌছিবে। 

কমী ও কম্মচারীদের জন্য বাসগৃহ এবং অফিম- 
সমূহ নিমিত হইতেছে। স্থপতির পরিকল্পন। অনুযায়ী 
হর নিমিত হইতেছে । 

১৯৬১ সালে খনি হইতে পূর্ণমাত্রায় লিগ নাইট 
উত্তোলিত হইবে । লিগ.নাইট পরিকল্পনার পরি- 
চাঁলনা ভার গ্রহণের জন্য মরকার একটি প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। উহার 
স্মন্ত শেয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের । 


নৃতন যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে ৭০০ 
অক্ষর মুদ্রণ 


আাকাউন্টিং মেসিন বোর্ডের ছিদ্রগুলি হইতে 
তথ্য প্রোসেপিং, রেকভিং এবং মুদ্রণ সম্পর্কে 


৪৩৬ 


আর একটি অতি দ্রুত কাঁষক্ষম যদ বুটেনে 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । 

ইহ] বু সংখ্যক লোকের কাঁজ অপেক্ষাকৃত 
কম সময়ে একাই সম্পন্ন করিতে পারে। ইহা 
যেমন মিনিটে ৩০০ কা লইয়া কাজ করিতে 
পাবে তেমনি কার্ড হইতে ৫০১০০০-এর অধিক 
সংখ্যা গ্রহণ করিতে পাবে, প্রয়োজনমত যোগ 
বা! বিয়োগ করিবার জন্য । ইহার বেকডিং ইউনিট 
এক লাইনে ১৪০টি পর্যন্ত অক্ষরের ৩০৭ লাইন 
এক মিনিটে, অথাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৭০০ অক্ষর 
পযস্ত মুব্রণ করিতে পারে। 

যন্ত্রট তাহার শিজের হিনাব সদাসর্বণ পরীক্ষা 
করিয়া দ্রেখে বলিয়া তাহার হিসাবে কোন ভুল 
থ।কিতে পারে ন|। 

ইহার দ্রুত এবং শিভূল হিসাব প্রদানের 
ক্ষমতা এবং বহুমুখিতার জন্য ইহা বাণিজ্য সংস্থায় 
এবং শ্রমশিল্পের হিসাবপত্রের বিশ্লেষণ সম্পর্কে 
বিশেষ উপযোগী বলিয়া নকলে মনে করেন। যন্থুটি 
অক্ষর রচনা করে ষ্টাইলাস পদ্ধতিতে এবং ফুট্কির 
সাহায্যে তাহার এই অক্ষর রচনার গতি হইল 
প্রতি সেকেণ্ডে ৩০৫ ট্রোক। 

ইহার বহুমুখীতার একটি নিদর্শন হইল এই 
যে, যন্বটি ২৬টি বর্ণের ইউবোপীয় ভাষা সম্পর্কে 
যেমন ব্যবহৃত হইতে পারে তেমনই ২ন্টি বর্ণের 
স্লইডিখ ভাষা সম্পর্কেও ব্যবহৃত হইতে পাবে। 

বাণিন ইলেকটি,সিটি কোম্পানীর নামে একটি 
যন্ত্র ইতিমধ্যে রপ্তানী হইয়াছে । বন্ত্রটির উৎপাদন 
মূল্য হইল ২০,০০০ পাউগ্ড। 


এক ৫সকেণ্ডে ৩৩,০০০ যোগ 


বুটেনের জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারে 
এরূপ একটি নূতন ইলেক্ট্রনিক ব্রেন নির্মাণ করা 
হইতেছে যাহার সাহায্যে মাত্র এক সেকেণ্ডের 
মধ্যে ৩৩,০০০ যোগ করা সম্ভব হইবে। যন্ত্রটি 
নীম এ-সি-ই, অর্থাৎ অটোমেটিক কম্পিউটিং ইঞ্থিন। 


ভন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, “ম সংখ্যা 


চাঁর বংসর পৃবে পরীক্ষামূলকভাবে যে এ পি-ই যন্ত্রটি 
নিমিত হইয়াছিল তাহার অন্ুকরণেই বর্তমান যন্টি 
নির্াণ করা হইতেছে। 

এরূপ দ্রতগতিসম্পন্ন ও বৃহৎ কমম্পিউটিং যন্থ 
সার! পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। নিউক্লিয়ার 
ফিজিকৃস্‌ সম্পর্কে গব্ষণা, বিমানের পাখার কম্পন 
নম্পর্কে অঙ্গসন্ধান প্রভৃতি কাজের জন্য এই যন্থ্ 
ব্যবহার করা হইবে। নৃতন বাঁজেটের ফলে 
সংশোধিত আয়কর তালিকাসমূহ প্রণয়নের কাজ 
এই যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন হইবে। 

বর্তমীন বসরের শেষ ভাগে নৃতন যন্ত্রটি চালু 
হইবে। ইহার সাহায্যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে গড়ে 
২০১,০০০ অস্ক কর যাইবে এবং এরূপ জটিল 
গাণিতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা যাইবে যাহা 
বর্তমানে কোন কম্পিউটারের সাহাষ্যেই করা সম্ভব 
হয় না। ইহার মধ্যে ৬১০০০ ভাল্ব, ১৫ মাইপ 
তাঁর এবং ১১৫০০,০০০ টুক্র-তখ্য মণ করিয়। 
রাখিবার ব্যবস্থা আছে। 


পীতবর্ণ বারিবিন্দু 


সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে পাতবর্ণের বৃষ্টিপাত 
হইয়াছে। খুষ্টমাস দ্বীপে বুটেনের হাইড্রোজেন 
বোমা বিস্ফোরণ সঞ্জাত তেজপ্থিয় ভম্মরাশিই এই 
পীতবর্ণ বাপিবিন্দু সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া কেহ 
কেহ অনুমান করিতেছেন। 


হাইড্রোজেন বোম বিস্ফোরণের ফলে 
এক কোটি ডিগ্রি তাপ স্ষ্টি 


বুটিশ সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ ওবরে জোনস সম্প্রতি 
এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, প্রশীস্ত মহাঁসগরে বিস্ফো- 
রিত হাইড্রোজেন বোমা মম্পর্কে সে সকল বৈজ্ঞানিক 
তথ্য এই পধস্ত আমাদের হাতে পৌছিয়াছে, তাহা 
হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, দশ লক্ষ টন 
টি. এন. টি, বিক্ষোরণের সমপরিমাণ বিস্ফোরণ এই 
হাইড্রোজেন বৌমায় ঘটিয়াছে। 


জুলাই, ১৯৫৭ ] 


বুটিশ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের 
বৈজ্ঞানিক কর্গাধ্যক্ষ মিঃ কুক ঘোষণা করেন 
যে, কিছুদিন পূর্বে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফৌরণ- 
কালে এক কোটি সেন্টিগ্রেড তাপ স্ষ্টি হইয়াছিল। 

বিস্ফোরণকার্ষে নিযুক্ত সামরিক কর্মাধ্যক্ষ 
ভাইস এয়ার মার্শাল উলিয়ন ও মিঃ কুক 
উভয়েই ঘোষণা করেন যে, বিস্ফৌরণটি সবতো- 
ভাবেই সাফল্যম্ডিত হইয়াছে। 

বিস্ফোরণের এক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি তোল। 
হইয়াছে এবং আণবিক মেঘের নমুনা সংগ্রহ 
করিয়া গব্ষেণার জন্য তৎক্ষণাৎ লগ্ুনে পাগাইয়া 
দেওয়! হইয়াছে। 

ক্যানাবরা জেট বিমানসমুহ বিস্ফোরণ হইতে 
উদ্ভূত বাস্পপুগ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিয়। সে সকল 
বাস্পের নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এ 
সকল বাম্প সম্পর্কে খুষ্টমান দ্বীপে প্রেরিত 
বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাকাধ চালাইয়াছেন। কিন্তু 
পুঙ্থানপুঙ্থ গবেষণ। চালানো হইবে ইংল্যাণ্ডের 
অন্ডারম্যাষ্টন গবেষণা কেন্দ্ে। 

বৈষ্ঞানকগণের অভিমত হইতেছে এই যে, 
ক্ষ্াকারের আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে 
ব্যাডের ছাতার ন্যায় যে বাপ্পপুগ্ধ আকাশের 
দিকে উঠতে থাকে তাহা ট্রপোপজ নামে 
পরিচিত বায়ুস্তর পর্যন্ত উঠিতে পারে না। কিন্তু 
গত ৩১শে মে যে ধরণের বোমা ফাটানো 
হইয়াছে তাহা হইতে উদ্ৃত বাপ্পপুঞ্ ট্রপোপজ 
ভেদ কর্রয়। ট্রাটোম্পিপারে আরোহণ করে 
এবং প্রায় এক লক্ষ ফুট উধ্বেণ উঠিয়া উহা 
স্থিরভাবে অবস্থান করে। 

মিঃ কুক বলেন, প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটির 
তুলনীয় সম্প্রতি বিস্ফোরিত হাইড্রোজেন বোমাটি 
যে কেবলমাত্র আকারেই বড় ছিল তাহা নহে, 
বিভিন্ন দিক হইতে উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
ছিল। ভ্যালিয়েপ্ট জেট বিমানখানা ৪০ হাঁজার 
ফুট উবে উড্স্ত অবস্থায় বৌমাটি নিক্ষেপ করে। 


বিবিধ 


৪৩৭ 


মৃত্তিকা হইতে কয়েক হাজার ফুট উপর বৌমাটির 
বিস্ফোরণ ঘটে | 


দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায় ইনফ্রুয়েজ। 
রোগ্নের প্রসার 


গত এপ্রল মাসের গোড়ার দিকে জাপানে 
ইনক্রয়েঞ্জার যে মৃদু আক্রমণ দেখা দেয়, তাহ] ছুই 
মাসের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়াইয়া 
পড়ে। 

জাহাঁজ চলাচলের পথ ধরিয়া! এই রোগ জাপান 
হইতে হংকং, সিঙ্গাপুর, ম্যানিলা, জাকার্তা ও 
সাযগনে আবিভূ্তি হয় এবং অতঃপর বন্দরসমূহ 
হইতে তড়িৎগতিতে দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ 
করে। চীন, মালয়, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও 
ইন্দোচীনে অভিযান চালাইয়া উহা! অতঃপর 
ভাগত-পাকিস্থান উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর 
হইয়াছে। 


পিংহলে এই রোগের প্রসার রোধকল্পে বিভিন্ন 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। 
এপ্রিলের মাঝ মাঝি হংকংয়ে ২৫ লক্ষ অধিবাশীর 
মধ্যে চাঁর লক্ষই শধ্যাশায়ী হয়। মে মাসের 
প্রথমদিকে সিঙ্গাপুরে ৫০ হাজার লেক আক্রান্ত 
হয় এবং তন্মধ্যে চারজন মারা যায়। মে মাসের 
শেষের দিক ফিলিপাইনে ৪১ জন মারা যায়, 
তন্মপ্যে ম্যানিনাতেই মারা যায় ৩৫ জন। এপ্রিল 
শেষের দিক প্রাপ্ত ফিলিপাইনের হিসাবে দেখা 
যায় যে, সেখানে ৮৫ জন মারা গিয়াছে । কিন্ত 
ইনফুয়েগ্ার পরে ত্রঙ্কাইটিস ও ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার 
আক্রমণে মারা গিয়াছে প্রায় ২ শত জন। 


জাঁক1র্তা হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা কর! 
হইয়াছে যে, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে 
এই সংক্রামক রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
রোগটি পিঙসীপুর হইতে স্থমীত্রায় প্রথম আবিভূত 
হয়। 


৪৩৮ 


কাঙ্থোডিয়ায় মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাং 
আক্রাস্ত হইয়াছে বলিপ্লা অনুমান করা হইতেছে। 
রোগের প্রসার রোধকল্পে বিছ্যালয় ও পিনেমাগৃহ- 
গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ভারতীয় 
উপমহাদেশেও এই রোগ আক্রান্ত হইয়া কিছু লোক 
মারা গিয়াছে । বিভিন্ন বাঁছ্যে সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা অবলঘ্ধন কর! হইয়াছে । এখন অবশ্তা এই 


রোগের আক্রমণ কিছুটা কমিয়াছে। 


নেভাদায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ 


লন ভেগাস (নেভাদ।) হইতে প্রায় ৮* মাইল 
মাইল উত্তর-পশ্চিমে উক্কা-মমতলক্ষেত্রে একটি তিন 
শত ফুট মঞ্চের উপরে গত ২রা জুন প্রতুযুষে ৪ট| ৪৫ 
মিনিটের সময় (স্থানীয় সময়) একটি ক্ষুদ্র পারমাণবিক 
বৌম। বিস্ফোরণ করা হয়। বার বার বিলম্ব 
করিবার পর পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই 
বিস্ফোরণ ঘটান। 

বর্তমানে পবীষ্ষামূলকভাবে যে সমস্ত বিস্ফোরণ 
ঘটানো হইতেছে তন্মধ্যে এই বিস্ফোরণ দ্বিতীয় 


স্থ'নীয়। বিস্ফোরণের অল্ল কিছুক্ষণ পরে একটি 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
ক্ষুদ্র গোলাকার মেঘ গ্রায় দশ হাজার ফুট উপ্রে 
ছুলিতে থাকে। 

বিস্ফোরণের পর কয়েকখানি বিমান আকাশে 
উড়িতে থাকে । বিস্ফোরণের ঝাপ্টায় যে মেঘের 
সষ্টি হয়, কয়েকখানি বিমান সেই মেঘের ভিতর 
দিয়াও উড়িয়া যায়। 

বিস্ফোরণের স্থান হইতে ৮ মাইল দুরে থাকিয়া 
সৈন্তবাহিনীর প্রায় ২৫০ জন লোক বিক্ফোবণ 
পধবেক্ষণ করেন। 

পধবেক্ষকগণ অনুমান করেন ঘে, এই বিস্ফোরণের 
ফলে দুই হইতে পাঁচ কিলোটন শক্তি সগ্াত হয়। 
এক কিলোটন এক হাজার টন টি-এন-টির 
স্মান। 

কতকগুলি শুকরছানা, বানর এবং ইছুর এই 
পারমাণবিক অগ্নির সম্পূর্ণ শক্তি মহ করে। বিস্ফো- 
রণের স্থল হইতে দূরে দরে নানা স্থানে প্রায় দুইশত 
শুকরছাঁন! রাখা হইয়াছিল। গামা এবং নিউট্রন 
রশ্মি বিকিরণের সংস্পর্শে আমিলে তাহার ফল 
কিরূপ হয় তাহা অবগত হইবার উদ্দেস্টে 
বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল শৃকরছানার দেহের ভিতরে 
মিটার সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । 





জম সংশোধন - জুন সংখ্যায় প্রকাশিত “অতীতের জীবনধারা, প্রবন্ধের ২৫৬ পৃষ্ঠায় 
“কোল' শবের স্থলে 'শেল' হইবে। 





সম্পাদক--গ্রীগোপালচজ্দর ভ্টাচার্য 
&দেবেস্্রনাখ বিশ্বাস কভ়্‌'ক ২৯৪।২1১, আপার সারকুল।র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তগ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটে(ল! লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কতৃক মু্িত 








জান ও 


বিদ্ঞান 





স্পা শটিশিিািশীটিশি শীতাতপ শাশীতিি । কচ শি ও শপ চাপা গপপপী শে ৮7 ১ পিতা ৩ তিশা 


দশম বর্ 


অগাষ্ট, ১৯৫৭ 


শপ পি শশীীশী শি শশা শা শিশীটা শি পশীপশিশপা তল, এত কপ ৩ টাক শিাটাশটাটি শী্দিক্পশীততিশিপিটিসি্পাকতাীপিলিত 


আমা 





পদার্থ বিজ্ঞানের এঁতিহাসিক পটভূমিকা 


প্রীন্ুহা সচন্তর মৌলিক 


বিশ্বকি? 

বিশ্ব হলো দেশ ও কালের ফ্রেমে আটা একটা! 
ছবি_চেতনার দৃশ্ঠপটে যার সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ সব কিছু স্থট্টি হচ্ছে জড় ও শক্তির 
সংঘাতে । 

দেশ হলে। অনস্তে বিস্তীর্ণ একটা ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র, 
যার মধ্যে জড় ও শক্তি আবদ্ধ রয়েছে; আর সময় 
যেন শতোতের মত তার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। 
সময়ের হলো অনস্ত-যাত্।--অনির্দেশের রথে সে 
যেন হাত-প1 ছড়িয়ে আল্সে হয়ে বসে আছে, আর 
তার খেয়ালী সাঁরথী তাকে যেমন খুলী টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে। তার ফেলে যাওয়া চলার পথে শমগ্র 
বিশ্ব যেন একটা অঙ্জাত পরিণতির দিকে একভাবে 
এগিয়ে চলছে--অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান 
থেকে ভবিস্ততে। ঘড়ির কাট ঘুরছে, পৃথিবীতে 
দিন রাত আসছে--এমশি কতকগুলি অন্তর্বতা 
ঘটন৷ দিয়ে তার পদক্ষেপকে বুঝতে হবে। 

বিশ্বকে জানতে হবে ঘটনার মাধ্যমে । একটা 
ঘটনা যেন কাল-সমুদ্রের উপর একটা! বুদ্ধ,দ, যার 
অনুভূতি স্থষ্টি হচ্ছে চেতনার প্রচ্ছদপটে, তার 


প্রক্ষেপ থেকে । এমনি অগুণতি ঘটনারাশি 
মালার পুতির মত সারবন্দীভাবে সময়ের ঢেউয়ের 
তালে তালে এগিয়ে যাচ্ছে। 

একটা শেকলের প্রত্যেকটি আংটি যেমন 
আলাদ আলাদা, কিন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের 
একট] সঙ্জীতৃক্ত ঘনসন্লিবিষ্ট সংযোগ থাকায় 
তার] যেমন একটান| প্রসার নিতে পারে, বিশ্বের 
যাবতীয় ঘটনাবলী ৪ যেন সে রকম সার বেঁধে এগিয়ে 
চলছে। বিজ্ঞানী শুধু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাটুকু 
আবিষ্কার করে যাবে। 

তাহলে বিশ্বের গঠন-উপাদান হিসাবে মূলতঃ 
তিনটি জিনিষকে ধরতে পারি-_- 

(১) জড়, (২) শক্তি, (৩) চেতনা। 

এদের সম্মিলিত বিশ্বগগগৎ হলে! প্রকৃতির 
লীলাক্ষেত্রে। অসংখ্য ভাঙ্কাগড়ার মধ্য দিয়ে তার 
এই খেলাটা নিঃশবে দিনরাতই চলছে। 

বিশ্বেকোন জিনিষই স্থিরভাবে দীড়িয়ে নেই, 
একটা ব্যস্ততা বা চাঞ্চল্য তাদের সব সময়েই 
ইতস্ততঃ টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্ত তাদের 
এই চাঞ্চল্য তাদেরই একটা স্বকীয় ধর্ম হিসাবে 


৪6৪ 


দ্বীকার করে নেওয়া যাঁয় না, এর পেছনে থাক! 
চাই একটা অন্তবিরোৌধিতা। : হেগেলীয় দর্শনে 
একে ব্লা হয়েছে 79191606051 

জড় ও শক্তি দুটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হলেও 
আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্বে অবশ্য এদের 
সার্ভৌমিক দ্বাতন্ত্রকে স্বীকার করে নেওয়৷ হয় নি। 
বল। হয়েছে-অন্তিমরূপে এব। এক এবং একাত্ম । 
জড় যেন ঘনীভূত শক্তির অন্তমু্খী প্রকাশ, অথবা 
শক্তি যেন বাম্পীভূত জড়ের বহিমুখী পরিচয় মাত্র। 
আর তাছাড়া এর! স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল 
অস্তিত্বও নয়, কেন না এর! একে অন্যের আশ্রমী। 
শৃক্তিহীন জড় বা জড়হীন শক্তি মায়ের কল্পনাতীত। 
কিন্ত পরম্পর আশ্রয়ী, একে অন্তের অঙ্গীতৃত এই 
যে জড় ও শক্তি, এরা একে অন্যের প্রতি নিক্ষিম 
নয়। জড়ের সঙ্গে জড়ের, শক্তির সঙ্গে শক্তির, 
জড়ের সঙ্গে শক্তির অথবা শক্তির সঙ্গে জড়ের একটা! 
ক্রিয়া হচ্ছে। বিশ্বজগতময় যে ব্যস্ততা বা অস্থিরতা 
লক্ষ্য কর! যায় তা হলে! জড় ও শক্তির অন্তর্বতাঁ 
ছন্দ সংক্রান্ত ঘটন।। 

এই বকম অন্ত্বন্দে পড়ে দিন দিন যার! 
রূপান্তরিত হচ্ছে তাদের নিয়ে তিনটি স্বতন্ত্র জগতের 
কথ। ভাবা যায়। 

(১) ইন্দরিয়গ্রাহা জগ (967059005 ৬৬০19) 

(২) শ্ুক্মতম জগৎ (1%101095009110 ৬/ 011) 

(৩) বৃহত্তম জগৎ (90:093০09910 ৬০:19) 

ইন্জরিয়গ্রান্ত বা অনুভূতির খুব সামনে যাঁর! 
রয়েছে তাদের জ্ান। যায় সহজ বোধশক্তি দিয়ে। 
কিন্তু দৃষ্টিসীমার বাইরে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে 
অথবা অত্যন্ত বৃহ কিন্তু বহুদুরে বলে অবৃষ্ঠ 
যাঁরা, সহজ বোধশক্তি দিয়ে তাদের জানা যায় 
না। সেখানে বৌধশক্তির সীমাট! বাড়াতে হবে 
এবং বিজ্ঞান সে কাজে একট। বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করেছে। 

তাহলে প্ররুতির ঘরকন্নার বাইরের মহলে 
রয়েছে জড় ও শক্তি; আর ভিতরের অন্দর মহলে 


গুন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ)! 


রয়েছে জড় ও শক্কিস্ধাত ঘটনারাশি। 
বাইরের মহলের কতকট1 রয়েছে বিজ্ঞানীদের 
হাতের মধ্যে, কিন্ত ভিতরের অন্দর মহলে প্রবেশের 
কাঁজট। মোটেই সহজসাধ্য নয়। যেন দ্বাররক্ষীর 
কড়! পাহারায় সৃষ্টির আদিম কাল থেকে সেদিক 
অত্যন্ত ছুর্ভেছ্ধ। যার ভাষা জানা নেই, ভার 
গতিবিধি যেমন বুঝতে হয় তার অঙ্গভঙ্গী 
দিয়ে, প্রকূতির রাজ্যের বিভিন্ন কার্যক্রমের সন্ধান 
করতে হবে তেমনি কতকগুলি ইঙ্গিত থেকে। 
তাই একমাত্র সংজ্ঞাবাহী ঘটনা যা প্রকৃতির 
দুর্ভেগ্য অন্দর মহলের খোলা জানালা দিয়ে 
বাইরে আপবার সথযোগ পায়, বিজ্ঞানীর য৷ 
কিছু কৌতুহল সে সব তার কাছ থেকেই 
মিটিয়ে নিতে হবে। 

ঘটনামঘ বিশ্ব থেকে সহ্জ ইঙ্গিতগুলিকে 
বিধিবদ্ধ উপায়ে বেছে নিয়ে তাদের যদি পাশা- 
পাশি সাজানে! যায় তাহলে মনে হবে যে, প্রকৃতি 
কোন কাজেই কিছুমাত্র খেয়ালী নয়। 

রূপাস্তর হলো জড় ও শক্তির পারম্পরিক 
অন্তদ্বন্দের একটা মস্ত বড় দিক। পারিপার্িক 
অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে জড়বস্ত তার আদল 
বদলে নিতে পারে। শক্তিও তেমনি অবস্থাস্তরের 
সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করতে 
পারে। কিন্তু বিজ্ঞানী ল্যাভয়মিয়ার ও লোথার- 
মায়ার সর্বপ্রথম দেখান যে, এমন কোন বূপাস্তর 
অমস্তব যেখানে জড় ও শক্তি তাদের নিজেদের 
অস্তিত্ব চিরদিনের মত হারাতে পারে। যার ফলে 
বিশ্বে মোট পরিমাণ জড় ও শক্তির কোন দিন 
উদ্ত্ত হবে না ব| ঘাটতি পড়বে না। জড় ও 
শক্তির এই যে নিত্যতা, এ হলে! বিশ্বপ্রকৃতির 
চিরন্তন সংস্কার । 

মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে গতির প্রশ্ন যেখানেই উঠেছে 
সেখানেই দেখ। গেছে, এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় যাবার সময় জড় বস্তু কখনও কোন 
ঘোরাঁপথে চলে না, সবচেয়ে কম দুরের সহজ 


অগাষ্ট, ১৯৫৭ ] 


পথ ধরে সে এগিয়ে চলে। প্রকৃতি এদিক থেকে 
বেশ শ্রমবিমুখ। কাজ করতে চাই, কিন্তু কার্যক্রমে 
কোনরূপ অহেতুক অতিরিক্ততাঁ থাকবে না। 
অতিরিক্ত কাজের ব্যাপারে এই কু শুধু মাত্র 
জড় বস্ত্র মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রে গতিবিধির বেলায়ই 
নয়, আলোকের জ্যামিতিক ধর্মের খজুবেখ গতির 
ক্ষেত্রেও সত্য । প্রকৃতির এই আলম্পরায়ণতাকে 
বল। হয়েছে বিশ্ব আলম্তের নিয়ম ( [এজ 0 
099751011,8210655)। এও প্রকৃতির একটি 
চিরন্তন সংস্কার । 

এ ছাড়া নিউটনের আপেল ফল চিরদিনই 
মাটিতে পড়েছে--আঙগও পড়ছে, কোথাও এই 
ঘটনার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় নি। তাপে 
পদার্থের সম্প্রসারণ ঘটে, এটা! একটা চির[চরিতি 
ঘটনা, কোথাও এর অন্যথা নেই। দিনের পর 
রাত, রাতের পর দিন, পৃিমার পর অমাবস্থা, 
অমাবস্যার পর পুণিমা, ্থষগ্রহণ, চন্তরগ্রহণ, 
ধূমকেতুর আবিভাব-প্রকৃতির রাজের এই সব 
কিছু ঘটনাই অভ্রাস্ত; অবস্থা না ব্দলালে এন! 
চিরস্থায়ী নিয়মের অস্ততুক্তি। 

প্রকৃতির রাজ্যে ঘটনার এই যে গতানুগতিক 
অভিব্যক্তি এথেকেই স্থষ্টি হয়েছে প্রকৃতির 
একাহুবতিতা ( [0৬ ০£ [01716010105 ০0? 
০6০০০ )। 

কিন্ত ঘটনা কি স্বয়স্ু? বৃস্তচ্যুত আপেল 
ফল কি এমনিই মাটিতে পড়ে? মাঙষের এই 
অঙ্থপন্ষিৎস| থেকে আবিষ্কৃত হলো হেডুবাদ্দ বা কাধ- 
কারণবাদ। ঘটনা থাকলে তার একট] কারণও 
থাকতে হবে। বন্ত যেখানে গতিশীল, সেখানে 
গতির একটা কারণও থাকতে হবে। কারণ- 
মুক্ত ঘটনা! আর অস্তত্বহীন স্থায়িত্ব--এই ছুটাই 
সমান অর্থহীন। 

প্রকৃতির একাঙ্গুবতিতা আর কার্ধক।রণবাদের 
যুগ দূপ হলো--৫নশ্চিত্যবাদ ( [2৮7 0£ 0০০7- 
20811509 )। ধন্থুকের জ্যামুক্ত তীর আয়ত্তের 


পদার্থ বিজ্ঞানের এতিহ।সিক পটভুমিক। 


৪৪১ 


বাইরে হলেও তার ভবিষ্যৎ স্ুনিধারিত। তীরের 
ওজন, জ্য|-র শক্তি, বায়ুর প্রতিবন্ধকত৷ ইত্যাদি 
জানা থাকলে তীরের আগামী অবস্থিতির ভবিষ্য্থাণী 
করা যেতে পারে। 

নৈশ্চিত্যবাদ হলো যন্ত্রের ধর্ম। বিশ্বদগৎ 
তাই যেন নিম্মের নিগড়ে বাধা একটা যন্ত্রের মৃত। 
এর প্রত্যেকটি কলকজ্ার গতি স্থনিদিষ্টভাবে 
চলছে; অণুপরমাণুর গতি, জ্যোতিক্কের গতি বা 
প্রাকৃতিক যে কোন কার্যকলাপ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রাক বিংশ শতাবীর নিউটন- 
গ্যালিলিও বিজ্ঞান এইরূপ একটা যান্ত্রিক দশনের 
€(10০01)21015610 71011950191) ) উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। 

কিন্ত এর পরে একটা প্রশ্ন উঠলো ব্যগ্ি ও 
সমষ্টির সমাধান নিয়ে। 

বিজ্ঞানেরে একটা মণ্ত বড় আশ্রয় হলো, 
অরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি ([000001৮9 ৪2190 
[600061৬০ 7/০010905) | অর্থাৎ কোন কোঁন 
সময়ে কতকগুলি সহজ পূর্-সিদ্ধাস্ত থেকে আর 
একটা নতুন বিশেষ সিদ্ধান্তে বা সাধারণ সিদ্ধান্তে 
আসা যায়, অথবা সার্বভৌমিক পূর্ব-সিদ্ধান্ত 
থেকে আর একটা নতুন দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায়। 

যেমন--তাঁপে লৌহের সম্প্রসারণ ঘটে; 

স্ুচ লৌহের তৈরী; 
' তাপে স্থচের সম্প্রসারণ ঘটবে। 
অথবা--তাঁপে পদ্দার্থ মাত্রেরই সম্প্রলারণ ঘটে । 
সূচ লৌহ নামক পদার্থের তৈরী 
', তাপে স্থচের সম্প্রসীরণ ঘটবে । 

অর্থাৎ সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোন 
নিয়ম, সমট্টির বিশেষ কোন এককের বা ব্যটির 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । অথবা ব্যটটির ক্ষেত্রে সত্য 
যেকোন তথ্য তার সমষ্টির ক্ষেত্রেও সত্য। 

কিন্ত প্রকৃতিতে সমষ্টির ধর্ম অন্ুদন্ধান করে 
যেনিক্সম স্থির করা যায়, সমগ্রির প্রত্যেকটি ব্যত্রির 
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ক্ষেত্রে সেইটেই প্রযোজ্য হবে কিনা, এই নিয়ে 
একট। সন্দেহ দেখা দিল। কেন না, ভারতবর্ষ 
গরীব দেশ, কিন্তু এর ৩৫ কোটি অধিবাসীর 
প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে পধবেক্ষণ করলে 
ছু-চারজন পরম সৌভাগ্যবান লক্ষপতি বা কোটি- 
পতির সন্ধান পাওয়া যায় নাকি? 

সন্দেহট। আসে গ্যাশীয় অণুর গতি-বিজ্ঞানের 
ম্যাকসওয়েলের স্থত্র থেকে । প্রত্যেক গ্যাসীয় 
অণুই সতত চঞ্চল এবং সংঘর্ষসঞ্কুল এদের গতি। 
এদের গতি-শক্তি ও চাঞ্চল্য নির্ভর করছে গ্যাসের 
চাপ ও তাপমাত্রার উপর এবং চাপ ও তাপ- 
মান্র। পরম্পর নির্ভরশীল। যদি বহু গ্যাসীয় 
অণুর সৃষ্ট একটা আবদ্ধ সংস্থা কল্পনা করা যায় 
তাহলে ম্যাক্সওয়েলের স্থত্র অন্যায়ী কতকগুলি 
অণু একট বিশেষ গতি অবলম্বন করতে পারে, 
একথা বল! যায়; কিন্তু একটা বিশেষ অগণুর সঠিক 
কিগতি হতে পারে, সেট। স্থনিশ্চিতভাবে বলা 
যায় না, শুধু তার সম্ভাব্য গতির একট] আভাল 
দেওয়া য।য়। 

সন্দেহট। আরও ঘনীভূত হয়েছিল কোন কোন 
পদার্থের তেজগ্ষিয়তার ব্য।পারে। প্রকৃতিতে এমন 
কতকগুলি পদার্থের সন্ধান পাঁওয়। গেছে (যেমন -- 
রেডিয়াম, থোরিয়াম, আাক্টেনিয়াম, ইউরেনিয়াম 
ইত্যাদি )যারা স্বভাঁবতঃই সব সময়ে তেজ বিকিরণ 
করে। এই বিকিরণ আল্ক|, বিটা, গামা 
--এই তিন রকম পৃথক ধারায় চলতে থাকে। 
তেজচ্ষিয় পদার্থের এই বিকিরণ সম্বন্ধে এখনও 
নিঃসন্দিগ্চভাবে কোন মতবাদ ঠরী করা সম্ভব 
হয় নি। তবে সন্দেহ করা হয় যে, পরমাণুর কেন্দ্রে 
প্রোটন ও নিউট্টনের মধ্যে যে প্রচণ্ড কেন্দ্রীয় বল 
তাদের বেধে রাখে, একই ধন-তড়িছ্াহী প্রোটনগুলির 
বিছ্যুৎসঞ্জাত বিকর্ণ বল সেই বাধন ভেঙ্গে দিতে 
চাঁয়। এক্সপ ছুটি পরম্পর বিরোধী বলের প্রভাবে 
কেন্দ্রে যে প্রচ আলোড়ন চলতে থাকে তাতে 
বিশেষ শ্রেণীর পরমাণুর ক্ষেত্রে তার্দের কেন্দ্র স্থিতি- 
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শীলতা হারিয়ে ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং তার ফলে 
বেন্দ্র থেকে সব সময় এব্ধুপ তেজ বিকিরিত হয়। 

এক টুকৃরা রেডিয়ামের কোটি কোটি পরমাণু 
একই রকম, কেউই কারও তুলনায় আকৃতি ও 
প্রকৃতিতে আলাদা জাতের নয় এবং সবাই সমান 
ভঙ্গুর। কিন্তু আশ্র্যের কথা এই যে, সবাই সমান 
ভঙ্গুর হলেও কে যে কখন ভেঙ্গে গিয়ে তেজ বিকিরণ 
করবে, সেটা অনিশ্চিত। অনেকগুলি পরমাণুর 
সমষ্টি ধরে গড়পড়তা! হিলাবে বল। যায়--মিনিটে 
কট পরম।ণুর কেন্দ্রে ভাঙ্গন ধরবে, কিন্তু বিশেষ 
কোঁন একট! পরমণুর উপর লেবেল এটে ব্লা যায় 
না যে, কখন সেট। ভেঙ্গে যাবে-_অবশ্ত এককালে 
সেটাও যে ভাঙ্গবে, সেকথা স্থনিশ্চিত। 

অর্থাৎ তেজগ্ছি্ঘতার ব্যাপারে প্রত্যেক পর- 
মাণুই যেন ভাগ্যের কাছে দায়াবদ্ধ; কেন না যে 
কোন পরমাণুর ক্ষেত্রেই তার ভীঙ্গবার সময়ট। 
অজ্ঞত। বেমন-_প্রত্যক আধুনিক সহরেই 
নানারূপ দুর্ঘটনায় কিছু লোক মারা পড়ে । কিন্ত 
সহরের কোন পথচারীরই জানা নেই, আকম্মিক 
মৃতু; কাকে গ্রাস করতে পারে। এ ব্যাপারে 
পরমাণুর কেন্দ্র ও মানুষের জীবন সমানভাবে 
ভাগ্যের শরণ।খা। 

স্বতপাঁং যঙ্ত্রজগতের মত একটা স্থম্পষ্ট 
অতীতকে লঙ্গ্য করে এসব ক্ষেত্রে অবস্থাটা সম্বন্ধে 
ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় ন]। তাই পরমাণুর মৌলিক 
উপাদানের গতিবিধি বা কাধক্রমের উপর কোন 
যান্ত্রিক শিয়মও আরোপ করা যায় না। বিশ্বের 
সামগ্রক দূপ কতকগুলি ফরমূল1! বা স্থত্রে প্রকাশ্য 
বটে, কিন্তু এর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনার ক্ষেত্রে 
ভাগ্যবাদ বা অজ্ঞত-ভবিষ্যৎ ধর্ম সুস্পই; তাদের 
কোন স্বত্রে গ।থা যায় না। 

ইলেকট্রনের গতিবিধির ব্যাপারেও ঠিক 
এমনি একটা অনিশ্চয়তার সন্ধান দিলেন জার্মান 
বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ। কোন একটা জিনিষ 
দৃশ্তমান হয়ে ওঠবাঁর অর্থ--আলো! সেই বস্ত থেকে 
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প্রতিফলিত হয়ে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে বোধ- 
শক্তির সঞ্চার করছে; অর্থাৎ একটা জিন্ষি 
দৃশ্ঠপটে উদ্ভাসিত হতে মুখ ঘটন! হবে, আলোকের 
সেই বস্তর উপর প্রতিফলন। কিন্তু এমন কোন 
বস্তু যদি থাকে যার উপর আলোকের যথার্থ 
প্রতিফলন অসম্ভব, তাহলে সে রকম বস্তর অস্তিত্ব 
থাকলেও তা দেখা যাবে না। 

ইলেকট্রন জড় বস্তর ক্ষুদ্রতম অংশ । বিজ্ঞানীর 
কাছে ইলেকট্রনের সমগ্র পরিচয় নিবদ্ধ রয়েছে 
তার অবস্থান ও গতিবেগের উপর। যে কোন 
ইলেকট্রনকেই দৃশ্ঠপটে ফুটিয়ে তুলতে হলে 
ইলেকট্রনের তুলনায় ক্ষুদ্রতর কোন আলোক- 
তরঙ্গের প্রতিফলন প্রয়োজন। কিন্ত সাধারণ যে 
কোন দৃশ্য আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই ইলেকট্রনের 
তুলনায় অনেক বড়; এমন কি, সাধারণ শক্তিসম্পন্ন 
রঞ্জেন-বশ্মিও এ ক্ষেত্রে অচল। আরও শক্তিশালী 
ব৷ ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-তর্ণের রশ্মির প্রয়োজন । যদি 
ইলেকট্রনের উপর গামা-রশ্মির প্রতিফলন ঘটানো 
যায় তবে হয়তো! বিশেষ কোন ধরণের অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহাধ্যে ইলেকট্রনের যথার্থ অবস্থান ও গতি 
নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্ত রশি-ভড়িৎ ক্রিয়া 
থেকে জান1 যায় যে, পরমাণুর ইলেকটনের সঙ্গে 
আলোকের জ্যোতিঃকণ বা ফটোনের প্রবল সংঘধ 
হয়। সাধারণ দৃশ্যমান আলোকের ক্ষেত্রে রঙেন- 
বশ্মি ব্যবহারেও সে সংঘধ এতই প্রবল হয় যে, 
ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। পরীক্ষান্গেত্রে 
গামা-রশ্মি ব্যবহার করলে সে সংঘর্ষ এতই প্রচণ্ড 
হওয়া উচিত যে, ইলেকট্রনের অবস্থিতি জানবার 
পূর্বেই সে স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে। কিন্তু এই স্থান- 
চাতিও সঠিকভাবে মাঁপা যায় না; কেন না, ফটোন 
যে মাত্রায় ইলেকট্রনকে আঘাত করে সেটা অনিশ্চিত। 
স্বতরাং কোন এক মুহূর্তে ইলেকট্রনের অবস্থান 
জানবার সময় তাকে অনিশ্চিতভাবে স্থানচ্যুত করা 
হয় বলে সেই মুহূর্তে তার ভরধেগও অজ্ঞাত থেকে 
যায়। আবার ভরবেগ নির্ণয়ের ভূল কমিয়ে আনতে 
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আপতিত আলোকরশ্সির যর্দি শক্তি কমিয়ে 
আনা যাঁয় তাহলে আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের হুক্ষমতা 
কমে আদতে থাকে, যার ফলে ইলেকট্রনের 
অবস্থিতি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। স্থতরাং এমন একটা 
আদর্শ পরীক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন কর] সত্বেও একই 
সঙ্গে ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ বা গতিবেগ 
নির্ণয় করা অপস্ভব। গতিবেগ যদি জানা যায় 
নিশ্চিতভাবে, তার অবস্থান হয়ে পড়ে অনিশ্চিত, 
অথবা অবস্থ।ন যদি জানাযায় নিশ্চিতভাবে বে 
তার গতিবেগ হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। তাই 
ইলেকট্রনের সমগ্র পরিচয় থেকে যাবে অজ্ঞাত ও 
অনির্পে্। কোয়াণ্টাম বলবিষ্ায় একে বলা হয়েছে 
01005010911) 01110010016) অর্থাৎ অনৈশ্চিত্য- 
বাদ। 

তাছাড়া প্রতিফলন বা প্রতিসরণের ব্যাপারেও 
বিশেষ কোন একটা ফটোনের কার্ধরূমে অনিশ্চয়তা 
আছে। স্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোকরশ্মি আপতিত 
হলে তার কিছু অংশ প্রতিফলিত হয় এবং কিছু 
অংখ প্রতিক্কত হয়। যণ্দ আপতিত আলোকরশ্মিকে 
ফটোনের ক্োতধারা হিসাবে ভাবা যায় তবে যে 
কোন একটা ফটোন আপতন ব্যাপারে প্রতিফলিত 
হবে, না প্রতিস্থত হবে, সেটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। 
বড় জোর তার প্রতিফলন ব৷ প্রতিলরণ সম্বন্ধে 
একট! সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যায়। 

এ শুধু ইলেকট্রন বা ফটোনের ব্যাপারেই নয়, 
এদের মর্গে তুলনীয় যে কোন বস্তকণিকার ক্ষেত্রেই 
এমন কোন পরীক্ষা-ব্যবস্থাঁ অবলম্বন করা অসম্ভব 
যাঁর সাহায্যে তাদের যথার্থ রূপ উন্মোচন করা 
যাঁয়। পরীক্ষা-ব্যবস্থা যতই ক্রটিহীন করা যাক না 
কেন, প্রকৃতির অস্ত:স্থলের ঘটনাবলী জানবার 
ব্যাপারে এমন একটা সীমানা স্থির করা আছে 
যার ওপারে যাওয়ার সাধ্য বিজ্ঞানীর কোন দিনই 
হবে না। একটা স্বাভাবিক ভ্রান্তি সব সময়েই 
তাকে দিগ্রঈ করবে, যাতে সুক্মাতিসুক্ম জগতের 
খবন্াথবর কোন দিনই খুব নিশ্চয় করে পাঁওয়! 


8৪৪ 
যাবে না- একটা ছুরতিক্রমা অনিশ্চয়তা তাকে বাঁধা 
দেবেই। 

ব্ছকাল পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান দাঁশনিক 
ইম্যান্ুয়েল কাণ্ট এ রকম একট] কথার ঈঙ্গিত দিয়ে 
ছিলেন। 

মীন্ষের চিত্খক্তি বা চেতন। সব সময়েই একটা 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কাঁধকরী থাকে । এর ফলে বিশ্ব- 
জগতের কোন একটা ঘটনা পরিক্রমায় তার থে 
অভিজ্ঞ অক্রিত হতে পারে তার একট] নি্দি্ 
রূপ আছে। কেন না, তার মতে ঘটনাময় জগতের 
পরিচয় ঘিধাবিভক্ত। একটা দিক মানুষের 
নান।রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা মনন শক্তির সামনে 
ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেট! হলো প্রতিভ'স 
(721501)0106179) | কিন্তু যে কোন ডিশিষ সম্পর্কেই 
তার পরিচয়ের এমন একট। দিক থাকবে, যে দিক 
সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান কোন দিনই স্পষ্ট হতে 
পারে না-সেটা হলো প্রমা (10901070179) 
কান্টীয় দর্শনের এই তথ্যকে বলা হয়েছে 0116109] 
100911510 । 

অনিশ্চয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক 
বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রীয় দশনের গোড়া দুর্বল হতে 
স্থরু করলো; কারণ প্রকৃতির স্বরূপ জানবার কাঁজে 
একমাত্র পরীক্ষাই যথেষ্ট হতে পারে না। 

যস্ত্ীয় দর্শনের যুগে বিজ্ঞানীরা সবাই ছিলেন 
প্রজ্ঞাবাদী (0০019291150) বা ভাঁবব1দী -ডেকাটে, 
স্পিনোজা, লাইবনিজ এদের পরিপন্থী । তৎকালীন 
অন্যান্য ভাববাঁদী বার্ক, হিউম, লক্‌ প্রভৃতির মত 
তারা অন্য মাগ্তষের স্বাশ্রয়ী জানে (৪. 011011 
10701905 ) বিশ্বাসী ছিলেন না। স্থাশ্রয়ী- 
জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অন্থভূতির একটা 
আপেক্ষিকতা থাকে যাঁর ফলে স্থায়ী জ্ঞানোডুত 
মানুষের অভিজ্ঞতার কোন সারতৌমিক রূপ থাক! 
সম্ভব হয় না। একমাত্র পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ 
থেকেই মান্তয কোন ঘটন| সম্পর্কে চরম বা যথার্থ 
নিদ্ধান্তে আসতে পারে। সেই কারণে বিশ্বের 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৮ম সংখ্য। 


যাবতীয় জ্ঞাতব্য ব্ষয়েরই একটা যান্ত্রিক মডেল 
গড়ে তুলতে হবে এবং যে সব তথ্যের কোন কঠিন 
পরীক্ষাভিত্তিক সতাতা নেই তার কোন বাস্তব 
ত্বীকৃতিও নেই, লর্ড কেলভিনের উক্তি অনুসারে 
বিজ্ঞান নিশ্চয়ই তাদের অন্বীকার করবে। 

হয়তো পরীক্ষা বিজ্ঞানীর একম'ত্র অব্লন, 
কিন্তু এটাও সত্য যে, পরীক্ষার ব্যবস্থা সব সময়েই 
মানুষকে নিশ্চিত-জ্ঞান দান করতে পারে না। 
পরীক্ষা নিয়োজিত নান] রূপ, উপমা, মডেল মানুষের 
মনে সংশয়েরও সটি করতে পারে। কেন না, কোন 
যান্ত্রিক ব্যবস্থারই খুটিনাটি সুক্ম শুক্মু কলকন্ড।, 
কোন দিনই এমন নিখুঁতভাবে গড়া যাবে না 
যাতে প্রকৃতির অন্তঃস্থলের সুক্মাতিস্ক্ম বস্তকণার 
গতিবিধি নিখুঁতিভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। 

অণু-পরমীণুর জগত বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল 
যে, বিশ্ব-প্রকৃতিকে ঠিক একট! নিখুত যন্ত্র হিসাবে 
আর ভাবা চলে না। নিখুত যঞ্ত্রের ক্ষেত্রে তার 
অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী একটা নিরবচ্ছিন্ন 
ধারায় যুক্ত থাকে, ভবিষ্যৎ সেখানে অতীতেরই 
ঈর্গিত। পারমাণবিক জগতে অতীতের সঙ্গে 
ভবিষ্যৎ যুক্ত আছে অমংলগ্ন ধারায়, যার ফাকে 
ফাকে সংশয়, অনিশ্চয়তা, ছুর্বোধ্যত। বাসা বেধে 
আছে; অতীত সেখানে ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্া নয়। 
তবে ব্যগ্টিকে কেন্দ্র করে ঘটনার যে অনৈশ্চিত্য 
লক্ষ্য করা যায়, বহু ব্যট্টির সম্মেলনে সষ্ট সমির 
ক্ষেত্রে সংখ্যাতত্বের নিয়ম অনুসারে সমহ্টির পরিচয়ে 
ক্রমখঃ তার অনৈশ্চিত্য কমে আসতে থাকে। 
অবশ্য একটা! প্রশ্ন ওঠে যে, অনিশ্চিত ভবিযাতের 
ক্ষেত্রে ঘটনাময় বিশ্বজগতের অন্তরালে কোনরূপ 
মুক্ত এষণার (ঢ16০ 111) প্রভাব থাকে কিনা? 
অর্থাৎ জড় বস্ত্কণ! বা শক্তির বিভিন্ন অনৈশ্চিত্য 
তাদের কোনরূপ ন্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রস্থৃত 
কিনা? 

কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সংজ্ঞ। পারমীণবিক 
জগতে কিছু জটিল) কেন না, সে ক্ষেত্রে শুধু মাত্র 


অগা, ১৯৫৭ ] 


ভবিষ্যৎই অস্পষ্ট নয়, বর্তমান অবস্থাটাও অনিশ্চিত। 
তাই যার বর্তমান অবস্থা অনিশ্চিত তাঁর ভবিষ্যৎ 
অবস্থা স্বাধীন ইচ্ছাপ্রস্থত কিন1, সেটা আর বিচার 
কর! যায় কি করে! আইনষ্টাইন বুহস্তচ্ছলে 
বলেছিলেন যে, ঠাদের যদ্দি ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু 
থাকতো তবে সৃষ্টির পর থেকে এতদিন পর্যস্ত 
নিরস্তর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার মধ্যে অল্প 
সময়ের জন্তে তাঁর চিরপরিচিত কক্ষের বাইরে 
বিস্তৃত অচেনা জগংটা অন্তত: এক বারের জন্তেও 
ঘুরে আসতো! 

মাধ্যাকর্ষণ যদি জড়ের ইচ্ছাশক্তি প্রস্থত হতো 
তাহলে বিজ্ঞানীর! প্রকৃতিতে তার স্থট্টিপদ্ধতি লক্ষ্য 
করে চৌদ্কক ক্ষেত্রের মত কৃত্রিম মাধ্যা কর্ষণ ক্ষেত্র 
এতদিনে রচনা করতে সক্ষম হতেন। 

প্রকৃতির সঙ্গে মানের অহনিশ একট] ছন্দ 
চলছে। মানুষ যখন সভ্যতার আলোক পায়নি 
তখনও তাঁকে বহিঃপ্রকৃতির নান! উগ্র অবস্থার 
সঙ্গে সামপ্রস্ত বিধানের জন্তে অথবা তাঁর ক্রম- 


বর্ধমান নানা প্রয়োজনের তাগিদে অবস্থীন্ুরূপ 
ব্যবস্থা অব্লস্বন করতে হয়েছে। তখন থেকেই 
প্রকৃতির সঙ্গে তার পাক্ষা২ পরিচয় এবং 


সেই সময় থেকেই হয়েছে বিজ্ঞানের আবির্ভাব। 
বিজ্ঞানের মৃখ্য উদ্দেশ্ত হলো, বিখ-প্রকৃতির ঘটনা- 


পদার্থ বিজ্ঞানের এতিছাসিক পটভূমিকা 


৪৪৫ 


রাঁজ্য জরীপ করে তার অন্ততঃ একটা প্রণিধান- 
যোগ্য মানচিত্র দাড় করানো। কিন্তু প্রকৃতি, 
মান্য ও তার মাঝখানে এমন একটা অবরোধ 
ব্যবস্থা রেখে দিয়েছে, যা ভেদ করে প্রকৃতির স্বরূপ 
সহজভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। একদিকে 
মান্থষের, তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে সেই কঠিন 
অবরোধ উন্মোচনের প্রচণ্ড প্রয়াস, আর অন্যদিকে 
আম্ম-পরিচয় সম্বন্ধে প্রকৃতির কঠোর অনমনীয়তা | 
জড় ও শক্তি-শুধু এই ছুটি মাত্র ঘুটি সখল করে 
আড়াল থেকে বিশ্বের খেলার মাঠে সে এত সব 
বিচিত্র চাল ফেলছে যে, দিশাহার! মানুষ তারই 
আবর্তে দিনরাত পাক খাচ্ছে, যেন সব কিছুই তার 
জানবার উপায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীর অনুসন্িৎস্থ 
দৃষ্টির সামনে বিশ্বজগৎ্ একটা “অনস্ত জিজ্ঞাসা” । 
প্রকৃতির ইট, কাঠ, পাথর, মাটি_কোথায়, কার 
গায়ে সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর উতৎকীর্ণ আছে, 
সেই গুত্বতত্বের রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞানী আত্ম- 
নিয়োগ করেছে । এই ভাবেই বিজ্ঞান ক্রমে ক্রয়ে 
এগিয়ে যাচ্ছে নতুন থেকে আরও নতুনত্বের দিকে, 
প্রগতির সোপানগুলি একের পর এক সে 
অভিক্রম করে যাচ্ছে। কত তব্বের আবিতাব 
হয়েছে আবার পতনও ঘটেছে, ইতিহাসে ভার 
স্বাক্ষর আছে। 


এশিয়ান ফু 


শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরভা 


গত ফেব্রুয়ারী ম!সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক 
নৃতন ধরণের ইনফ্রুয়েঞধ। ব্যাধির চন] দেখ] দেয়। 
মার্চ ও এপ্রিল মাসের মধ্যেই ইহা মালয়, শ্ঠ।ম, 
ফরমোসা, বার্মা গ্রভৃতি দেশে ব্য।পকভাবে ছড়াইয়া 
পড়ে। এপ্রিন মাসের শেষঠাগে কলিকাতায় এই 
রোগের প্রথম প্র।ছুর্তাব ঘটে এবং দেখিতে দেখিতে 
সহর্ময় ছড়াইয়! পড়ে । সাধারণ ইনফ্রুয়েগ্জ। হইতে 
ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলয়! ইহ। এশিয়ান ফ্রু নামে 


পরিচিত হইয়াছে । বিগত ছুই মাস যাবৎ কলি- 


কান্ডার পথেঘাটে, সংবাদপত্রে কেবল “ফ্রু' আর 
'ফু। এখন এই রোগ ভারতের প্রায় সর্বত্র 
ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্থ/নেও ধাওয়া 
করিম্মাছে। অন্ত দিকে চীন, জাপান, কোরিয়া 
প্রভৃতি দেশও এই রোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা 
পায় নাই। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে 
কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্থান ও সিংহল এই রোগের 
প্রকোপ হইতে এখনও মুক্ত আছে। 


ইনফ্য়েঞ্ায় আমাদের দেশে প্রতি বখসরই কিছু 
লোক আত্রান্ত হয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের শেষে 
'বুষ্টি আরস্ত হইলেই বিশেষ করিয়। ইনক্লুয়োর জর 
দেখা দেয়। এবার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে মোটেই 
বৃষ্টি না হওয়াতে আধাঢ় মাস পর্যন্ত একটান। 
গরম চলিয়াছে এবং এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেই 
ইনফুয়েছা প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
আমাদের দেশে ইনফ্ুয়েঞ। কোন কালেই গুরুতর 
ব্যাধি বলিয়া গণা হয় নাই। কিন্তু এবারের 
ইনফ্রয়েগ্রা মারাত্মক । এক কলিকাতাতেই এক 
শতের উপর লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং 
মুতের সংখ্যা প্রতিদিনই ২।৪ জন করিয়া বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বার্গা, মালয় প্রভৃতিদেশে মৃতের 


খ্য। অনেক অধিক 
হইয়াছে। 

ইনফ্লয়েধীর এইরূপ তীব্র আকমণের সঙ্গে 
আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় না ঘটিলেও পৃথিবীর 
অন্থত্র ইহা আরও কয়েকবার মারাত্মকভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । ১৯১৮-১৯ সালের মধ্যে 
একটির পর একটি ঢেউয়ের মত পর পর তিনবার 
সমস্ত ইউরোপ ইনফ্রুয়োর তীব্র আক্রমণে বিধবন্ত 
হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধে যত লোকক্ষয় হইয়াছে 
এই ইনফুয়েগায় মৃত্যুর সংখ্যা তাহ! হইতে অনেক 
অধিক হইয়াছিল। এই সময় এক লগুন সহরেই 
ইনফুয়েপ্ায় ১৮০০০ লোকের মৃত্যু হয়। এ লময় 
ইউরোপ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র এই রোগ ছড়াইয়া 
পড়িলেও উহার তীব্রতা কম হইপাছিল। উহার 
ঢেউ আমাদের দেশে পৌছিলেও মারাত্মক হয় 
নাই। তত্পূর্বে ১৮৯০ সালেও ইউরোপীয় দেখ- 
সমূহে আর একবার ইনফুয়েঞ্জার এইরূপ মারাত্মক 
মৃতি দেখা গিয়াছে। 

ইনফ্রয়েঞধার উপসর্গের সঙ্গে মোটামুটিভাবে 
আমাদের অনেক কাল হইতেই পরিচয় আছে। 
কোমরে ও পিঠে বেদনা, মাথাধরা, দেহের উত্তাপ 
বৃদ্ধি, কাশি ইত্যাদি উপদর্গ দেখ! দেয় । এবারের 
ইনফ্রয়েগ্ায় এইসব উপসর্গগুলিই খুব তীব্রভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে। ৪ ডিগ্রীর উপর জর উঠিয়া 
দেহে ও মাথায় অসহথা যস্ত্রণ। অন্থতৃত হয়ঃ দেহ 
অসার বোধ হয়। ৩1৪ দিনের জ্বরেই রোগী বিশেষ- 
ভাবে দুর্বল হইয়। পড়ে এবং দুর্বলতা সারিতে অনেক 
সময় লাগে । ইউরোপীয় ইনফ্রুয়েধার ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে ষে, এই রোগের আক্রমণের ফলে 
নিউমোককান, প্রেপ্টোবক্কাস প্রভৃতি নান জীবাণু 


এখানকার অপেক্ষা 


অগাষ্ট, ১৯৫৭ ] 


সহজে দেহে প্রসার লাভ করিতে পারে। ফলে, 
ইনক্লয়েপ্ার প্রকোপ কমিতে না কমিতেই অনেক 
লোক নিউমোনিয়া, উদরাঁময় প্রভৃতি নানা 
রোগে আক্রাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এবারের 
ইনজুয়েঞধায় আমাদের দেশেও অনেকে নিউমো- 
নিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে । ইউরোপে ইনক্লয়েপ্লার 
পরে অনেকে নানারকম মায়বিক ব্যাধিতেও 
আক্রান্ত হইয়ছে এবং এইরূপ অবস্থায় কেহ 
কেহ জীবনে হৃতাঁশ হইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত 
করিয়াছে । ১৮৯০ সালের ইনফ্রুয়েগ্জার পরে এক 
প্যারীতেই আত্মহত্যার সংখ্যা শতকর] ২৫টি বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল এবং উহা! ইনফ্রয়েপ্ধারই বিষময় ফল 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

হাম, বসন্তের মত ইনফুয়োও ভাইরাঁসঘটিত 
ব্যাধি। ভাইরাস মাত্রেই নিউক্লোপ্রোটিন নামক 
একটি রাসায়নিক পদার্থের অণু ব্যতীত আর কিছু 
নয়। বিভিন্ন ভাইরাসের আণবিক গঠন ম্বতত্ত্র। 
শুধুমাত্র একটি রাপায়নিক পদার্থের অণু হইলেও 
এই অণুগুলি জীবধ্মী। জীবের মতই ইহাদের 
বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আছে এবং বংশাজক্রমিক- 
ভবে স্বভাবের ধারাঁও বজায় রাখিতে পারে। তবে 
একমীত্র জীবকোষের আশ্রয়েই ইহারা বৃদ্ধি পাইতে 
পারে; জীবকোষের বাহিরে ইহারা সম্পূর্ণ জড়ধমী। 
সাধারণ জীবের মত ভাইরাসেরও বিবর্তন ঝ| 
পরিব্যক্তির ফলে পরিবর্তন ঘটিয়া এক এক প্রকার 
ভাইরাসের মধে)ই আবার বিভিন্ন ষ্রেনের সৃষ্টি 
হয়। বর্তমান এশিয়ান ফ্রু-ও এইরূপ একটি নৃতন 
ট্রেন হইতেই স্থষ্টি হইয়াছে। এই ষ্ট্রেনটি টাইপ-এ 
আখা। লাভ করিয়।ছে। 

আবার জেনেভার একটি খবরে প্রকাশ যে, 
বর্তমান এশিয়ান ফ্ু-র ট্রেনটি ১৮৯ সালের 
ইউরোপে মড়ক স্থষ্টিকারী ট্রেন হইতে অভিন্ন। ৭০ 
হইতে ৮৪ বৎসর বয়ঙ্ক মানুষের রক্তে এশিয়ান 
ফ্ু-র প্রতিরোধক পদার্থের সন্ধান পাইয়াই সেখান 
হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এমনও হইতে 


এশিয়ান ফু 


৪৪৭ 


পারে যে, পূর্বেকার সেই মারাত্মক ট্ট্রেনটি সম্পূর্ণভাবে 
অবলুপ্ত হইয় গিয়াছিল, অর্থাৎ পরিবর্তনের ফলে 
উহার তীব্রতা নষ্ট হইয়। উহা! একটি মৃছু ছ্রেনে 
রূপান্তরিত হইয়!৷ পড়িয়াছিল। আবার এইরূণ 
কোন মৃদু ্রেনই হয়তে। পরিবর্তনের ফলে পূর্বেকার 
তীব্রত! ফিরিয়! পাইয়াছে। 

নোবেল পুরস্কারপ্রা্ত ডাঃ ষ্ট্যান্লীর মতে, 
রাপাধনিক পরিবর্তন ঘটিবার ফলেই ভাইরাসের 
্রেনগুলির বংশানুগত বিশেষত্ব নষ্ট হইয়। ত্বতন্ত 
ট্রেনের হি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষাক্ত ট্রেন 
হইতে মৃদু স্রেন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মৃদু ট্রেন 
হইতে উগ্র ই্রেনের উদ্ভব ঘটে। ইনফুয়েঞজার 
ক্ষেত্রেও এই ভাবেই হয়তো এক এক সময় হঠাৎ 
এইবূপ মারাত্মক ষ্রেনের আবির্ভাব ঘটে । 

্যান্লী, ভাইরাঁদের বিভিন্ন ট্রেনের মধ্যে 
রাসায়নিক অসামঞ্তস্ত অতি সামান্ত হইলেও 
পরীক্ষার দ্বারা স্পষ্টভাবে ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
রাঁসায়নিক প্রতিক্রিয়৷ হট্টি দ্বারা ভাইরাসের 
রাপায়নিক গঠনের পরিবর্তন হইতে কি ভাবে নৃতন 
ট্রেন হৃট্টি করা যায়, তিনি এখন সেইরূপ গব্ষেণায় 
ব্যাপৃত আছেন। এইভাবে মুছু ট্রেন সষ্টি সম্ভব 
হইলে ভ্যাকৃদিন প্রস্ততের ব্যাপারটি অনেক সহজ 
হইতে পাঁরে। আবার শিবিষ গ্রেনগুলি যথেষ্ট 
বিস্তারের স্থযোগ পাইলে বিষাক্ত ্রেনগুলি 
প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়৷ ক্রমে ক্রমে বিদায় 
লইবে, এইরূপ ধারণাও আছে। 

কেহ কেহ বর্তমানের মারাত্মক ইনফ্রুয়েঞ্জার 
আবিভভাবকে আণবিক বিস্ফোরণের ফল বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তেজচ্ছ্িয়তার 
প্রভাবে যখন জটিল দেহধাপী জীবেরই পরিব্যক্তি 
ঘটিতে পারে তখন উহার প্রভাবে ভাইরাসের 
মৃত একটি অতি সরল জীব-কণিকাঁর রাপায়নিক 
পরিবর্তন সাধিত হওয়া অনস্তব কিছু নয়। জীবের 
ংশধারার বাহক জীন ও ক্রমোজোমের পরি- 
বর্তনের ফলেই পরিব্যক্তি ঘটে। এই জীন। 


৪৪৮ 


ক্রমোজোম ও ভাইরা উভয়ের বাঁসায়নিক 
উপাদানই একরূপ, অর্থাৎ উভয়েই নিউক্লিও- 
প্রোটিন হইতে উদ্ভুত। কাঁজেই তেজক্কিয়তার 
প্রভাবে জীন, ক্রমৌজোমের মত ভাইরাসের 
অথুগুলিরও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকিতে 
পারে। তবে তেজগ্ছিয়তার প্রভাব ব্যতীত 
অন্তভাবেও ষে এই অণুগুলির পরিবর্তন ঘটিতে 
পারে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়! যায়। মানুষের 
বসন্ত রোগের ভাইরাস গরুর দেহে সংক্রামিত 
হইলে উহার তীব্রতা হাস পাইয়া একটি মৃদু ষ্্রেনে 
রূপাস্তরিত হয়। কোন ষ্্রেন পর পর বহুবার 
একইভাবে কালচাঁর করিয়! গেলেও উহার রাঁসা- 
য়নিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এইরূপও দেখ 
গিয়াছে। এইরূপ নানাভাবেই যখন ভাইরাসের 
ট্রেন পরিবতিত হইতে পারে তখন ইনফুয়েঞ্চার 
এই তীব্র ষ্রেনটির হঠাৎ আবির্ভাবের জন্ত আণবিক 
বিস্ফোরণজনিত তেজক্ষিয়াকে দ।য়ী করিবার সার্থ- 
কতা কতটুকু? অধিকন্ত ইতিপূর্বে আরও কয়েক- 
বার ইনফ্রুয়ে্ধ|। এইরূপ মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে এবং আণবিক বোমার জন্ম তখন হয় 
নাই--এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। 

ক্রমণের পরে ভাইরাসের অথুগুলি জীব- 
কোষের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহারাই কোষের 
রাসায়নিক সক্রিয়তার নিয়ন্ত্রক হইয়া দাড়ায় । এই 
অণুগ্তলির প্রভাবে যে ভাবেই হউক কোষের 
রাসায়নিক অবস্থার এবধপ পরিবর্তন ঘটে যাহার 
ফলে কোষের মধ্যে আপনা হইতেই এই অণু স্থষ্টি 
হইতে থাঁকে। ভাইরাসের অথু এই ভাবেই 
সংখ্যায় বাড়িয়। বিস্তার লাভ করে। 

ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটিলে জীবকোষের মধ্যে 
ভাইরাসকে ধ্বংস করিতে পারে, এইরূপ ওষধ 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সাঁলফা ও পেনিসিলিন 
জাতীয় ওঁসধনমূহ জীবাণুঘটিত ব্যাধির ক্ষেত্রে বিশেষ 
কার্ধকরী হইয়াছে; কিন্তু ভাইরাসঘটিত রোগে 
এইসব প্রয়োগে তেমন কিছু ফল পাঁওয়] যায় ন|। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


॥ ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


বর্তমান ইনফুয়েগায় সালফা ডায়াজিন, পের্টিট 
সাল্ফ, প্রভৃতি অনেক গুধধই প্রয়োগ করা 
হইতেছে। এইসব এষধ প্রয়োগে হয়তো আন্ুমঙ্গিক 
উপপর্গের উপশম হয়, কিন্ত ইহাদের প্রতিক্রিাম 
ইনফ্রুয়েপ্তা ভাইরাসের অণুগুলির ধ্বংস সাধন বা 
বিস্তার রোঁধ কর! সম্ভব হয় কিনা বলা শক্ত। 

ইনফুয়েগ্ার সংক্রমণ রোধ করাঁও কঠিন 
ব্যাপার। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ইনকুয়েগ্জার জীবাণুগুলি 
ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই শ্বাসনালীকে আশ্রয় 
করে। ইনফুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ব্যক্তির হাচি, কাশি, 
থুথুর সঙ্গে জীবাণুগুলি বাতাসে ছড়াইয়৷ গিয়া 
সহজেই অপরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। 
এই জন্য জনবহুল স্থানে ইহারা খুব অল্প সময়ের 
মধ্যেই ছড়াইয়। পড়িবার স্থযোগ পায়। বর্তমানে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাধোগ বিশেষ- 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি নানারূপ দ্রুতগামী 
যানবাহন ব্যবস্থার প্রসার ঘটিবার ফলে অল্প সময়ের 
মধ্যেই এক দেশ হইতে অপর দেশে বোগ বিস্তার 
লাভ করিতে পারে। সংক্রমণের পরেই যে তৎক্ষণাৎ 
রোগ প্রকাশ পায়, এমন নহে । সংক্রামিত ব্যক্তি 
নিজের ও অপরের অজ্ঞাতেই রেল, জাহাজ, প্লেনে 
চড়িয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে জীবাণু বহন 
করিতে পারে। ইনফ্রুয়েঞজার মত সহজ সংক্রামক 
ব্যাধিকে একস্কানে আটক রাখিবার মত কোন 
ব্যবস্থায়ই এখন পর্যন্ত কার্ধকরী হয় নাই। বিশেষতঃ 
ভাইরাসের জীবাণু জীবকৌধের বাহিরে বহুকাল 
নিক্কিঘ্ন থাকিয়াও আবার উপযুক্ত আশ্রয় পাইলে 
বিস্তার লাভ করিতে পারে। 

ভাইরাসের আক্রমণ ঘটিলে রক্তের মধ্যে প্রতি- 
বোঁধক পদার্থের স্থষ্টি হয়। রোগ নিরাময়ের পরে 
এই প্রতিরোধক পদার্থ রক্তে থাকিয়া ষায় এবং 
উক্ত ভাইরাপের পুনরাক্রমণ ব্যাহত করে। হাম, 
বমস্ত প্রভৃতি অনেক রোগ একবার হইলে জীবনে 
আর এ রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। 
অনেক ক্ষেত্রে আবার এই অঞ্জিত প্রতিরোধ শক্কি 


অগা, ১৯৫৭ ] 


ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় এবং তদবস্থায় আবার এ 
রোগের পুনবাক্রমণ ঘটিতে পারে। আক্রমণের 
তীব্রতাঁর উপর অঙ্জিত প্রতিরোধ শক্তির পরিমাণ 
নির্ভর করে। আক্রমণ যত তীব্র হয় অঙ্গিত 
প্রতিরোধ শক্তিও তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। ইনক্রুয়েগার 
ক্ষেত্রেও দেখ! যায় যে, এই অজিত প্রতিরোধ শক্তি 
খুব দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৮৯* সালে 
আক্রান্ত ইনফ্রয়েগ্জার প্রতিরোধক পদার্থ ৭০৮০ 
ব্্পর বয়ন্ক বৃদ্ধের রক্তে এখনও ব্তমান রহিয়াছে। 
তবে শুধু প্রত্যেক জাতীয় ভাইরাসেরই নয়, 
প্রত্যেক স্রেনের প্রতিরোধক পদার্থও স্বতন্ত্র। এই 
কারণেই এই বারের ইনক্য়েগ্া এত ব্যাপক 
হইয়াছে। পুর্বে যাহারা ইনক্রয়েজায় আক্রান্ত 
হইয়াছে তাহারাও এই নৃতন ই্্রেনের আক্রমণ হইতে 
অব্যাহতি পায় নাই। 

ভাইরাল রোগের সংক্রমণ খটিলে আমাদের 
দেহে যেমন প্রতিরোধক পদার্থের স্থষ্টি হইয়া ভবি- 
স্কতে এ রোগের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে 
অব্যাহতি দেয়, সেইরূপ আবার ভ্যাকৃসিন বা 
সিরাম সহযোগে বাহির হইতে প্রতিরোধক পদার্থ 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইলেও রোগবিশেষের 
আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকা যায়। অনেক রোগেই 
এখন প্রতিষেধক রূপে এইব্প ভ্যাকৃমিন প্রভৃতির 
ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য এইভাবে অজিত গ্রতিরোধ- 
শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হম না। প্রতি বৎসর বসন্তের 
টীকা লওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই 
আছে। ইনক্ুয়েগার প্রতিষেধকরূপেও ভ্যাকৃসিনের 
ব্যবস্থা আছে । আমাদের দেশে বর্তমানে কল্প র, 
কলৌলি, হপকিন্স ইনষ্রিটিউটে এশিয়ান ক্লু-র 


এশিয়ান ফন 


৪৪৯ 
ভ্যাকৃনিন প্রস্তুতের তোড়জোড় চলিয়াছে। শীগ্্রই 
ভ্যাকৃসিন পাওয়া! যাইবে, এইরূপ ভরসাও পাওয়া 
গিয়াছে। তবে এই সব ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন 
উৎপাদনের অস্থবিধা এই যে, গ্্রেনটির সীমান্ত 
পরিবর্তন হইলে এ ভ্যাক্মিনে আর কোন কাজ 
হইবে না। ইনফুয়েঞার সকল ষ্রেনের পক্ষে সমান 
প্রতিষেধক ভ্যাকৃসিন স্থষ্টির চেষ্টা অনেক কাঁল 
হইতেই চলিয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টা এখন পর্যস্তও 
ফলবতী হয় নাই। 

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপান হইতে 
আরও মারাত্মক রকমের আর একটি ইনফুয়েগার 
ঢেউ আপিতেছে। আতঙ্কে স্কুল-কলেজে গ্রীক্মাব- 
কাঁশের মেয়াদ বুদ্ধি করা হইয়াছে। প্রয়োজন 
হইলে বৌস্তোরা, সিনেমা প্রভৃতি বন্ধ করিম 
দেওয়ার কথাঁও উঠিয়াছে। ১৯১৮-১৯ সালেক 
ইউরোপীয় ইনফুয়েঞার ইতিহাস পর্ধীলোচনাঁয় দেখা 
গিয়াছে যে. প্রথম বারের তুলনায়» পরব্তা 
আক্রমণ তীব্রতর হইয়াছিল এবং পরবর্তী আক্রমণে 
মৃত্যুর হার প্রথম বারের তুলনায় অনেক অধিক 
হইয়াছিল। বর্তমান এশিয়ান ফ্ুর ক্ষেত্রেও 
দ্বিতীয় আক্রমণ প্রথম বারের তুলনায় আরও 
গুরুতর হইতে পারে বলিয়া [বিশেষজ্ঞের আশঙ্ক। 


তবে উক্ত ইউরোপীয় ইনফ্রুয়েঞীয় 
দেখ গিয়াছে যে, প্রথম বারে যাহারা আক্রান্ত 
হইয়াছে, পরবতী আক্রমণ হইতে তাহারা অধি- 


করিতেছেন। 


কাংশই রক্ষা পাইয়াছে। এশিয়ান ফু-ব ক্ষেত্রেও 
যদি তাহাই হয় তবে যাহার! প্রথম বারের আক্রমণ 
হইতে অব্যাহতি পাঁইয়াছে, দ্বিতীয় আক্রমণে 
তাহাদেরই হয়তো ভয় বেশী রহিয়াছে । 


মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি 


প্রীন্মুবিমল সিংহরায় 


সাগরতীরে গিয়ে নীল জলরাশির উচ্ছলতা 
দেখতে দেখতে যখন দৃষ্টি ফিরে এসে পড়ে 
তটভূমির গায়ে, যেখানে চলে সফেন সাদা জলের 
ছুরস্ত মাতামাতি--মনট! তখন অন্ত চিন্তায় মগ্ন 
হয়ে পড়ে। মন পিছিয়ে পড়তে চায় বহুকাল 
আগের দিনগুলিতে । সামনের এই বিস্তীর্ণ সাগর 
আর স্থলভাগের বিবর্ণ ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় 
চোখ বুলিয়ে নিতে ইচ্ছা করে_-তাদের স্ৃষ্ি- 
রহস্য জানবার আকাজ্ফায় ব্যাকুল হয় মন। এই 
আকাজ্জা শাশ্বত, এই কৌতুষল চিরকালের । 
তবে বৈজ্ঞানিকেরা কৌতুহল আর আকাজ্কা নিয়েই 
চপ করে বসে থাকেন না। খুজে পেতে চান 
ব্যাখ্য|--বুনে চলেন যুক্তির জাল। মহাদেশ আর 
মহাসাগরের উৎপত্তি সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম 
হয় নি। 

মোলাস খুব সোজা পথে এর সমাধান খুজে পেতে 
চাইলেন। তিনি বললেন যে, ভূপৃষ্ঠ যখন গলিত 
অবস্থায় ছিল তখন তার উপরে বাযুমগ্ডলের অপম 
চাঁপের ফলে স্থষ্টি হলো৷ সাগরের নীচু আর স্থলের 
উচু স্থান। চেম্বারলিন তীর বিখ্যাত [11)০6- 
51109] মতবাদের সাহায্যে পৃথিবীর জন্ম ব্যাখ্যা করে 
বললেন যে, স্্বপৃষ্ঠ থেকে ব্চ্যিত ভগ্নাংশগুলি 
পৃথিষী তৈরী করবার সময় সব জায়গায় সমান 
ভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। যেখানে জমা হয়েছে 
বেশী সেখানে হয়েছে মহাদেশ, আর যেখানে 
হয়েছে অপেক্ষাকৃত অভাব সেখানকার নীচু জাঙজগায় 
উৎপন্ন হয়েছে সাগর। ল্যাপওয়ার্থ বললেন যে, 
প্রথমে গঠিত তৃপৃষ্টে কোন প্রকার চাঁপের ফলে 
ভাজের উৎপত্তি হয়। এতাঙ্জের উ্বভঙ্গ এবং 
অবতল-ভঙ্গ যথাক্রমে স্থলভাগ এবং সমুত্রগর্ভের 


স্থষ্টি করে। লঙ সাহেবও এই তথ্যটি পদার্থ- 
গাণিতিক দ্বিক থেকে বিচার করে সমর্থন 
করেছেন। 

উনবিং শতকে এ সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ 
প্রচলিত ছিল। সেটি হলে! জল ও স্থল সংস্থানের 
স্বায়িত্ব। এ মতের পৃষ্ঠপোষক জে. ডি. ডা! 
বলেন যে, স্থলভাগ সব সময় স্থলই ছিল, কখনো 
জলভাগের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে নি। বিগত 
এতকের মধ্যভাগে সার চালন লায়েল এবং 
আরও অনেক প্রকৃতি-তন্্রবিদ্‌ স্থল ও জলের অব- 
স্থানের এই স্থাগ্িত্বকে মেনে নিমেছিলেন। 

কিন্তু পরবতী ভিক্টোরিয়ান যুগে এ মতবাদের 
বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা] উপস্থিত করেন 
এডওয়ার্ড ফর্বেস। তিনি এ বিষিয়ে বিভিন্ন দেশের 
জীব্জন্ত ও গাছপালার প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি 
আকধণ করে দেখালেন যে, স্থল এবং জলের মধ্যে 
স্থান পরিবতন নাহলে জীবের বিতরণকে ব্যাখ্যা 
করা যাচ্ছে না। তাই তিনি বললেন যে, সমুদ্র 
অথবা মহাদেশের বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার 
আগে তাদের কতকগুলি বিব্তনের মধ্য দিয়ে 
যেতে হয়েছে। 

চার্লল ডারউইন এলেন তারপর । তিনি 
যুক্তি সহকারে ফর্বেএর মতবাদকে যুক্তি- 
হীন বলে প্রমাণিত করেন। নিজস্ব মতবাদ, 
জীবের উৎপত্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি, আর 
ব্ললেন-এক জীব-গোীর সকল জীবই এক 
জন্মস্থান থেকে অন্ঠান্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। 
এখানেই সংঘর্ষ বাধলো তার আর ভানার মত- 
বাদের মধ্যে । ভানা তো বলছেন, মহাদেশগুলি 
যেমন ছিল এখনও তেমনিই আছে। তবে এখনকার 


অগা, ১৯৫৭] 


বিচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে অতীতে কোন যোগাধেগ 
না থাকলে ডারউইনের মতানুদারে জীবের স্থান 
পরিবতন সম্ভব হলো কেমন করে? নিজের মতকে 
যুক্তিহীন বলে মেনে নেবেন কেন ডারউইন? 
তাই বললেন যে, কালে যখন এ বিষয়ে আরও 
তথ্য সংগৃহীত হবে এবং আরও ব্যাপক পৰীক্ষা 
চালানো! সম্ভব হবে তখন হয়তো তার ধারণাই 
সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং জীবজন্তর স্থানাস্তর 
গমন সংক্রান্ত প্রশ্বেরও মীমাংসা খুঁজে পাওয়া 
যাবে। 

প্রফেমর চার্পল স্ুচার্ট, ডানার মতবাদ মেনে 
শিলেন সত্য, কিন্তু তার একটু পরিবর্তন করে 
দিলেন। তিনি বললেন যে, সমুদ্র এবং স্থলভাগ 
ভূপুষের স্থায়ী সংস্থান সন্দেহ নেই বটে, তবে একথ। 
বিশ্বাস কর! ভুল হবে যে, এদের আকার চিরকালই 
আজকের মত ছিল। তিনি ডানার মতবাদ থেকে 
আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এই বলে যে, 
অতীতে নিশ্চয়ই ছুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে 
গেতুর মত সঙ্বীর্ণ স্থলপথের যোগাযোগ ছিল। 
এর দ্বারা ডারউইন-এর মতবাদ এবং ভূপুষ্টে 
জীবজন্ত ও গাছপালার বিতরণ ব্যাখ্যা করাও 
সম্ভব হলো। কিন্তু পরবর্তাকালে অনেকে এই 
মতবাদকেও মেনে নিতে চান নি। 

যে কারণগুল জল ও স্থল সংস্থানের স্থায়িত্বকে 
মেনে নিতে বৈজ্ঞানিকদের অন্ুপ্রণিত করেছিল 
তাদের মধ্যে নিয়োক্ত দুটিই প্রধান-_ 

১। বরবুদা ও বোণিও প্রভৃতি কয়েকটি 
সামুদ্রিক দ্বীপ ছাড়া অন্ত কোন দেশের পাললিক 
শিলায় গভীর সমুদ্রের সিন্ুকর্দমের সন্ধান পাওয়া 
যায় নি। এই থেকে অনুমান কর! হয়েছিল ষে, সে 
সব স্থান কখনই সমুদ্রগর্ভে থাকতে পারে না। 

২। ধর্দি স্থলভাগ জলভাগের সঙ্গে স্থান 
পরিবর্তন করে তাহলে সমুদ্রগর্তের অপেক্ষাকৃত 
ভাবী 91708 ( আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'৯ থেকে ৩) 
কখন কখন ৩৪ পর্যস্ত হয়ে থাকে ) শিলার পরিবর্তে 


মহাদেশ ও মহ।সাগরের উৎপত্তি 


৪৫১ 


হান্কা 5181 শিল।কে (আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৭) 
নিমজ্জিত হতে হয়। এ ব্যাপারট] পদার্থ বিজ্ঞানের 
দিক দিয়ে অসম্ভব। যধিও দেশের কতকট! 
আংশিকভাবে নিমজ্জিত হতে পারে, কিন্তু সমগ্র 
দেশের পক্ষে এরকম হওয়াট। সম্ভব নয়। 

ড্র. টি. ব্রেনফোর্ডই প্রথম পূর্বব্তী স্থায়িতব- 
বাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি বললেন, এখন 
যেখানে বড় ঝড় সমুদ্র দেখা যায় সেখানে হয়তো 
মহাদেশের এক অভঙ্গ বিস্তৃতি ছিল। তারপর 
কোন প্রাকৃতিক কারণে সে মহাদেশের কতকটা 
অংশ কয়েক হাজার ফ্যাঁদম নীচে নেমে গেলে 
সেখানে হলো সমুদ্র--ছ পাশে পড়ে রইল 
ছুইটি বিচ্ছিন্ন দেশ। ব্রেনফোর্ড তাঁর সিঙ্াস্তে 
পৌছুতে দক্ষিণের সমুদ্রগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন । 
এই নমুদ্রগুলির বিস্তৃতি ও গভীরতা ছুই-ই বেশী 
এবং এদের মধ্যে দ্বীপের সংখ্যাও কম। কিন্ত 
স্থাগিত্ববাদ সমর্থকদের পূর্বোক্ত দ্বিতীয় কারণটির 
পাণ্টা আক্রমণে তার মতবাদও প্রতিষ্ঠিত হলো 
না। 

ভূপৃষ্টের জল ও স্থলভাগের বতমাঁন অবস্থা 
বিচারে লেখিয়ান গ্রীন পৃথিবীর এক অভিনব 
রূপ কল্পনায় অনুপ্রাণিত হলেন। তিনি যে 
মতবাদ পেশ করলেন তার নাম হলো চতুস্তলক 
মতবাদ (60:91)60181 15101010515) | ডিনি 
পৃথিবীকে তার বর্তমান অবস্থায় একটি চতুশুলক 
(]650091601017) বলে কল্পনা করেছেন। চতুস্তলক 
হলো ধৈর্ঘ্য-প্রস্ত-বেধবিশিষ্ট একটি আক্কৃতি এবং 
এর চারটি সমান ত্রিভুজাকার পার্খ আছে। 
পৃথিবীকে এই চতুত্তলকের সঙ্গে তুলনা করবার মুলে 
আছে কতকগুলি পর্ধবেক্ষণ। সেগুলি হলো-- 
১। পৃথিবীর উত্তর গোলাধে”স্থলভাগ আর দক্ষিণ 
গোলাধে+জলভাগের আধিক্য; ২। দক্ষিণ আমেরিকা, 
আফ্রিকা ও অষ্টেলিয়া-এই তিনটি মহাদেশয় 
স্থলভাগের দক্ষিণমুখী সম্প্রঘারণ। ৩। জল এবং 
স্থলভাগের মধ্যে প্রতিপাদ (4১1)00091) সম্পর্ক । 


৪৫২ 


তারপর যখন দেখা গেল যে, পৃথিবীকে চতুস্তনক 
রূপে কল্পনা করলে এই সব পর্যবেক্গণগুলিকে সহজেই 
ব্যাখ। কর! যায়, তখনই মতবাদটি প্রচলিত হয়ে 
পড়লেো৷ এবং প্রতিষ্ঠা সথদূঢ় করবার জন্তে এর স্বপক্ষে 
এল আরও ব্যাখ্য]। আমর! জানি যে, গোলকই 
সর্বাপেক্ষা অধিক আয়তনবিশিষ্ট প্রণালীসঙ্গত 
একটি আকৃতি, আর সেক্ষেত্রে চতুস্তলক হলো! 
স্বাপেক্ষা কম আয়তনের অধিকাঁরী। এথেকে 
অনুমান করা হয়েছিল যে, পৃথিবী যখন শীতল 
হওয়ার সময আয়তনে কমতে আরম্ভ করলে। তখন 
গোলাকৃতি থেকে চতুস্তলকা$্তিতে পরিবতিত 


উন ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বধ ৮ম সংখ 


এত যুক্তি ও উদ্দাহরণও কিন্তু এই বলিষ্ 
মতব।দটিকে টিকিয়ে রাখতে পারলো না। 
প্রতিবাদ এল এর বিরুদ্ধে। বিপক্ষদলের বন্তব্য 
হলো এই যে, সমপত্ব ভূত্বকে আবৃত পৃথিবীর 
সঙ্কোচনে চতুন্তলক আকৃতির স্থষ্টি কোন প্রকারেই 
সম্ভব নয়। এর কারণও তারা দেখিয়েছেন । 
তারা বলেছেন যে, পৃথিবীর উপাদানে গঠিত কোন 
জিন্ষকেই চতুস্তলক আরুতিতে পরিবতিত করা 
সহজ নয় এই কারণে যে, চতুণ্তলকের উচু কোণ 
এবং প্রান্তের ভার অত্যন্ত বেশী হবে এবং মীধ্যা- 
কর্ণের সাম্য রক্ষার জন্যে এ সব অঞ্চলগুলি নীচে 





হতে থাকে । যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, 
শীতল হওয়ার ফলে পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়েছে তাহলে 
সমুদ্রগর্ভ এবং স্থলভাগের উৎপত্তির কারণ দেখানো 
চলে। এই মতানুপারে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের 
সঙ্কৌচনের ফলে ভূপৃষ্ঠের নীচে যে ফাঁকা জায়গাঁর 
সী হয়েছিল, ভৃত্বক. স্বভাবত:ই তার মধ্যে 
বিক্ষিপ্তভ'বে নেমে গিয়ে তৈনী করেছিল সমুদ্রগর্ভ। 
এমনি করে ঢতুস্তলকের চতুষ্পার্থ্ে স্থপ্টি হলো চারটি 
মহাসাগর-্প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাপাগর, 
আটলাটিক মহাঁপাগর, আর্কটিক সাগর প্রভৃতি) 
আর চতুন্তলকের কোণ ও প্রান্তের উচু জায়গা গুলিতে 
দেখা দিল মহাদেশগুলি। ( ২নং চিত্র প্রষ্টব্য )। 


ক্রমে যখন সাম্যের প্রকৃত 


নামতে আরম্ত করবে। 
অবস্থা ফিরে আনবে তখনই থামবে এই অধো- 


গমন। খুব ছোট একটি ভূ-গোলকে চতুস্তলক 
আকৃতি প্রদান করা যাঁয় বটে, কিন্ত আমাদের 
পৃথিবীর মত বিশাল গোলকে তার বল্পনা করা 
সম্ভব নয়। তাই এখন আর এই মতবাদের প্রচলন 
নেই। | 

এবার একটু অন্য দিক দিয়ে বিষয়টাকে চিন্তা 
করা যাক। এখানে ভেবে নিতে হবে যে, যে 
কোন উপায়ে স্থষ্টি হয়েছিল স্থলভাগের--কেমন 
করে হয়েছিল সে প্রশ্ন এখানে নয়। অনেকের 
মতে, অতীতে আজকের বিচ্ছিন্ন স্থলভাগ একটি 


অগাষ্ট, ১৯৫৭] 


বিস্তৃত ভূমিভাগে সংযুক্ত ছিল। নাম তাঁর 
78175868 । আর এই ভূখণ্ডের চার পাশে 
ছড়িয়ে ছিল এক অভিকাঁয় সাগর | 7810117919559 
নামে খ্যাত সে অতীত সাগর। বর্তমানে সাগর 
দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলির পাললিক শিলায় 
জীবাশ্ম স্তরায়ণের মিল দেখে 791)8869-র 
অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া চলে। এই বিস্তৃত ভূমি- 
ভাগের অন্থবহেন দ্বার! স্থষ্টি হয় বর্তমীনের মহা 
দেখগুপল, আর এ নবনিমিত মহাদেশের আনাচে- 
কানাচে স্থান করে নেয় 021010919598-র জল- 
রাশে_আজকের সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি । 

মহাদেশের অন্ুবহ মতবাদটির পথগ্ুদর্শকদের 
শাম করতে গেলে সবার আগে বলতে হয় আলফ্রেড 
ওয়েজেনারের কথা । আটলান্টিক মহাসাগরের 
উভয় তীরে আফ্রিক। ও দক্ষিণ আমেরিকার জীবাশ্ম, 
পাললিক শিলার স্তরায়ণ এবং গিরিশ্রেণীর স্রটাইকের 
অত্যাশ্র্য মিল দেখে তিনি বললেন যে, এই দুটি 
দেশ এককালে একটি অবিচ্ছিন্ন মহাদেশের অংশ 
ছিল। তার মতে নিরক্ষরেখা এবং পশ্চিমমুখী 
চাপের ফলে 09176860-র অন্ুবহ সম্ভব হয়েছিল। 
এশিয়া মহাদেশ নিরক্ষরেখার দিকে অ।র আমেরিকা 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার দরুণ যথাক্রমে ভারত 
ও আটলান্টিক মহাসাগরের হৃষ্টি হয়। 

তলদেশের আকৃতি পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র- 
পৃষ্ঠের উঠা-নামাকে এই মতবাদের সাহায্যে সহজেই 
ব্যাখ্যা করা যায় এবং ব্রেনফোর্ডের যুক্তিও 
সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করা সম্ভব হয়। যদিও এই 
মতবাদের পক্ষে অকাট্য অনেক প্রাকৃতিক যুক্তি 
রয়েছে, তবু অন্থুবহের চাপ সম্বন্ধে নিদিষ্ট কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। €ৈজ্ঞানিকের! 
অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করেছেন। 

পৃথিবীর শিলাগত সংস্থানের উপর ভর করে 
আরও একটি মতবাদ দাড়িয়ে আছে। আমর! 
জানি যে, ভূত্বকের উপরিভাগের শিলার (একে 
919] বল! হয়; কারণ রাসায়নিক ভাবে 91159 


মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি 


৪৫৩ 


আর ৪10100101010-এ এই শিল। গঠিত) আপেক্ষিক 
গুরুত্ব তার নীচের শিলাস্তরের (এর নীম 31075 7 
কারণ 511107॥ আর 1709£106519-ই এর প্রধান 
রাসায়নিক উপাদান) চাইতে অনেক কম। 
আপেক্ষিক গুরুত্বের এই তারতম্যের জন্তে গলিত 
পৃথবীর জমাট বাঁধবার সম হাঁন্কা' 518] শিলা 
ভূত্বকর উপরিভাগে সর্বত্র সমানভাবে জমা হয়, 
আর তার নীচে থাকে 91189 ত্তর । এই জন্রেই 
এট অঙ্মান ক্র! খুবই স্বাভাবিক যে, তৃপৃগের 
প্রত্যেক জায়গায় উপরে 5181, আর তার ঘলায় 
পাওয়া যাবে 51090 1 কিন্তু সমুদ্রগর্তে তো শুধু 
9179-ই পাওয়া যায়) উপরের 3191 স্তরের সন্ধান 
তো৷ মেলে না! সেখান থেকে ওট! তবে গেল 
কোথায়? এটা হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোথাও 
আত্মগোপন করেছে, আর নয় তো পৃথিবী বহিভূর্তি 
কোন স্থানে উধাও হয়েছে। 

পৃথিবী বহিভূতত কোন স্থানের কথা বলতে 
চাদের কথাই মনে পড়ে সবার আগে। যদি 
ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচাাত হয়ে মহাশুন্যেই পাড়ি দিয়ে 
থাকে এই 5191 শিলা, তাহলে শুধুমাত্র ঠাদেই তার 
সন্ধান পাঁওয়। যেতে পারে । একথা সকলেই মেনে 
নেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসের খুব পুরনো এক 
অধ্যায়ে লেখা আছে চাদ্দের জন্মকথা। যদি চাদের 
জন্গের আগেই তৃপৃষ্ঠের 519] আবরণ তৈরী হয়ে 
গিয়ে থাকে তাহলে পৃথিবী থেকে চাদ যখন বেরিয়ে 
গেল তখন তার সঙ্গে 59] শিলার কিছুটা অংশ 
যে চলে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি! তৃপৃষ্ঠ 
পর্যবেক্ষণের পর দেখ] গেল যে, প্রশান্ত মহাসাগরের 
বিস্তত অঞ্চল থেকেই বেশীর ভাগ 919] আবরণ 
হারিয়ে গেছে। এথেকে অসমণ্ড ফিশার এই 
দিদ্ধান্ত উপনীত হলেন যে, তৃপৃষ্ঠ থেকে চাদ 9191 
শিলার কিছুটা অংশ নিয়ে গিয়ে পিছনে ফেলে 
রেখে গেছে প্রশান্ত মহানাগরের এই বিরাট খাত। 
আর সেই শুন্য স্থান পূরণ করতে চারপাশের 
দেশগুলি এল এগিয়ে। এই গতির ফলে হৃষ্টি 


৪৫৪ 


হলো আরও খাত--দেখা দিল অন্যান্ত সাগরগুলি। 
যদিও মতবাদটি সেকালে খুবই আকর্ষণীয় মনে 
হয়েছিল তথাপি কিন্তু টিকৃতে পারলো না। এই 
মতবাদ অনুসারে এট মেনে নেওয়| হয়েছে যে, 
চাদের জন্মের সময় পৃথিবী নিশ্চয়ই গলিত অবস্থায় 
ছিল; তা না হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে শিলার বিচ্যুতি সম্ভব 
হয় কেমন করে? আর তাই যণি হয়, তখন তো! 
917] আবরণের স্্টি হতেই পারে না। তাই 518] 
শিলা শিপ চাদের বিচ্যুতি কখনই সম্ভব নয়। 

আর যদি এ শিলাকে পৃথিবীরই কোথ।ও 





ভন ও বিজ্ঞান 





| ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


উঠা-নামা ( ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। এট! মনে করা 
যেতে পারে যে, পৃথিবীর সে অবস্থায় কোন জ।য়গায় 
হয়তো এরূপ আোতের সৃষ্টি হলো। সেটি সোজা 
উপরের ধিকে উঠে গিয়ে অন্ুভূমিকভাবে ছড়িয়ে 
পড়লো এবং পরে নীচের দিকে নেমে গেল। যখন 
এই স্রোত খুব দ্রুত তালে উঠানামা করে তখন 
সেট] অন্ুভূমিকভাবে ছড়িয়ে পড়বার সময় তৃপুষ্টের 
9191] আবরণকে একদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে 
পারে। যেখানে ছুটি নিক্নগামী পরিচলন শোত 
মিলিত হয় সেখানে জমা হয় 519] শিল। আর 


২), 


২নং চিত্র 


উত্তপ্ত তরল পদার্থের পরিচলন শ্োত। 


থাকতে হয় তাহলে ভূমিভাগের মধ্যেই তাকে 
খুঁজতে হবে। পুথিবীর অতীত ইতিহাসে সমস্ত 
ভূপৃষ্ঠটে যে শিল! ছড়িয়ে ছিল, সেট] কোন কারণে 
একটা অঞ্চলে জমা হলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে, 
আর স্থষ্টি করলে| দেশগুলির_-এই অন্ুমাঁনকে ব্যাখ্য। 
করবার জন্তে পরিচলন আোতের মতবাদের উদ্ভাবন 
করা হয়েছে । তরল পদার্থ ষে প্রণালীতে ঠাণ্ডা 
হয়, সেই প্রণালীতেই ঠাণ্ডা হয়েছিল উত্তপ্ত পৃথিবীর 
তরল শিলা রাশি। প্রণালীটি হলো পরিচলন স্রোতের 


স্ষ্টি করে ভূমিভাগের। আবার যেখানে ছুটি 
উধ্বগামী শ্রোতের মিলন হয় সেখান থেকে বিদূরিত 
হয় সে শিলা সেখানেই সৃষ্টি হয় সাগরের। 
এত সব যুক্তিতর্ক সত্বেও সঠিকভাবে জল ও স্থল- 
ভাগের উতপত্তিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি, 
মতানৈক্যের অবকাশ বয়ে গেছে প্রচুর। মানুষের 
বৈজ্ঞানিক মন কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না; 
প্রকৃত রহস্ত উদঘাটনে একদিন না| একদিন ৮ 
সাফল্য লাভ করবেই । 


জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান 
শ্রীনীরেন্দুকুমার হাজরা 


তখন সমাজে হ্ট্টি হয়েছে পরিবার-বিভিন্ন 
গোঠি। মানুষ যাযাবর ধুণ্তি ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করতে শিখেছে আবিষ্কার করেছে কৃষির 
কাঁজ। স্থায়ীভাবে এই বসবাস আরম্ভ হয়েছিল 
নদী পরিবেষ্টিত দেশগুলিতে, বিশেষ করে মিশর, 
ব্যাখিলন, চীন ও ভারতবর্ষে । কৃধির কাজ আধি- 
বারের জন্টে মান্য পেয়েছিল স্বাধীন চিন্তার প্রচুর 


সময়। তার সঙ্গে সমাজে দেখা ধিয়েছিল ব্ক্তিগত 
মালিকানা | মানুষ নিজের স্ুুখ-সম্পদ নিয়ে 
ব্যস্ত । মানুষ শিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবার ফলে 


স্বাধীন চিন্তার সথযোগটুকু ছেড়ে দিয়েছে সমাজের 
বিশেষ একজনের উপর। পরে সেই ব্যক্তিই 
হয়েছে সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি- পুরোহিত বা 
ধর্মযাজক । স্বাধীন চিন্তার ফলে পুরোহিত লাভ 
করেছে পাণ্িত্য। ভগবানের দোহাই দিয়ে 
সাধারণ মানুষের কাঁছ থেকে আদায় করেছে 
প্রচুর সেপামী যা পরে ট্যাক্সে পরিণত 
হয়েছে। মানুষ শিক্জের বলে যা কিছু জেনেছে, 
তার পরিমাণ না জানলেই নয়। এই পরিমাণ 
নির্ধারণই মানুষকে উদ্ধদ্ধ করেছিল জ্যামিতি বা 
রেখাগণিত আবিষ্কারে। 

মিশর ব| ব্যাঁবিলনে পুরোহিত ব|ধর্মযাজবদের 
হাতে ছিল এই শিক্ষার চচা। সমস্ত বিজ্ঞান 
সীমাবদ্ধ ছিল নানাপ্রকার প্রাণহীন আলোচনার 
মধ্যে। সাধারণের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বিশেষ 
সন্দেহের চোখে দেখা হতো? কারণ তা ছিল 
পুরোহিতদের আধিপত্যের অন্তরায়। বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি চলেছিল অতি মন্থর গতিতে । নেই 
সময়ে গ্রীকদের তেমন কোন সামাঞ্জিক বাধা 
ছিল না; প্রচলিত নিয়ম বা সামাঞ্জিক সংস্কারকে 


ছেড়ে তার যুক্তিকেই স্থান দিয়েছিল সকলের 
উপরে । স্তরাং তাদের হাতে যে বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার 
কিছুই নেই । 

প্রাচীন গ্রীক-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ধাদের কথা 
জানা যায় তাঁরা ছিলেন আইওনিয়ান সম্প্রদায় 
তুক্ত। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত 
পণ্ডিত থেল্স। তিনি ছিলেন একজন পূর্তাবদ্‌ 
_ হেলিম নদীর বাধ তাঁরই কীতি। গণিতশাস্তরে, 
বিশেব করে রেখাগণিত ব। জ্যামিতি সম্থন্ধে তিনি 
গব্যেণা করেন। মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে 
তিনি সেই দেশের ব্যবহারিক জ্যামিতি সঙ্গন্ধে 
বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। নতুন করে তিনি 
অনেক কিছু প্রমাণ করেন যা পরে ইউক্িডের 
গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । তাই আজও তিনি গণিত- 
শানে, বিশেষ করে রেখাগণিতের প্রথম অষ্ট। 
হিসাবে সন্মানিত হন। 

থেল্সের পরে শরীক দেশে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
গড়ে উঠে সেটি হচ্ছে পিথাগোরীয়ান সম্প্রদায়। 
এই সম্প্রনায় স্ষ্টি হয়েছিল পিথাগোরাসকে কেন্দ্র 
করে। তিনি থেল্সের জ্যামিতিক স্ত্র অনুমরণ 
করে গব্যেণা আরম্ভ করেন এবং মিশর ও ব্যাবিলন 
পরিভ্রমণ করে ক্রোটন অঞ্চলে এক শিক্ষায়তন 
খোলেন । এই প্রতিষ্ঠান ছিল এক গুপ্ত সমিতি-- 
বিশেষ এবং যাবতীয় গবে্ষণাই এ প্রতিষ্ঠানের 
নামে প্রকাশিত হতো। সেজন্যে আজ বলাযায় 
না, পিথাগোরাস ও তার ছাত্রদের মধ্যে কার 
কৃতিত্ব কতটুকু? তবে একথ| ঠিক, পিখাগোরাসের 
চরম সাফল্য হচ্ছে তার জ্যামিতি । তার জ্যামিতির 
প্রতিপাদ্য আজ আর কারও অজানা নেই। 


৪৫৬ 


আইওনিয়ান ও পিথাঁগোরীয়ান সম্প্রদায় ছাড়া 
গ্রামে আরও কয়েকটি শিক্ষিত সম্প্রদায় দেখা 
যায়; যেমন-_-ইলিয়াটিক সম্প্রনায়। এখিনিয়ান 
সম্প্রদায়, আলেকজেনডরিয়ান সম্প্রদায় । ইলিম়াটিক 
সম্প্রদায়ের বিশেষ কৃতিত্ব বীজগণিতে। তার- 
পর এথিনিয়ান সম্প্রদায়ের সময়ে জ্যামিতিকে নতুদ 
দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার চেষ্টা হয়। আর সে চেষ্টা বেশ 
কিছুটা সাফলাম্ডিতও হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের 
শ্রেঠ মনীষীদের মধ্যে প্রেটো ছিলেন অনন্ত- 
সাধারণ। তিনি দীর্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র । 
তিনি জ্যামিতিক প্রমাণ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য 
আবিষ্কার করেন। তাছাড়া জ্যামিতিকে ধারা- 
বাহিকভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল তার 
অলীধারণ। এই সময়েই গ্রীসে অস্কশাস্ত্রের অনুশীলন 
প্রাধান্য লাভ করে। এর পরে আলেকজেনডিয়ান 
সম্প্রদায়ের অভুাদয় হয়। এই সম্প্রদায়ের সময় 
গ্রীক জাতি অন্যান্ত জাতি অপেক্ষা গণিতে বিশেষ 
উন্নতি লাভ করেছিল আলেকজেনডরিয়াত। 
এখানেই তাদের চরম কীতি স্থাপন করে গেছেন 
_-ইউক্রিড, আকিমিডিস, আর এপোলোনিয়াস। 

আজও যেজ্যামিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
- সেটা ইউক্লিডের জ্যামিতি । তীর জ্যামিতির 
গ্রতিপত্তি সমানভাবে চলে আসছে । অনেকের 
ধারণা, ইউক্লিডের জ্যামিতির সবটাই তার নিজের 
গবেষণার সৃষ্টি নয়। একথা ঠিক যে, তার পূর্বে- 
কার সৰ কিছু গবেষণ1। তিনি একত্র করেছিলেন 
এবং নিজেও যথেষ্ট নতুন তথ্য আবিষ্কার করে- 
ছিলেন। ঘষে প্রণানীতে জ্যামিতির প্রমীণগুলি 
আমরা পাই, সে প্রণালী ইউক্লিভের নিজস্ব । 
জ্যামিতির সংজ্ঞা এবং ম্বতঃলিদ্ধগুলির জন্যে তিনি 
চিরম্মরণীয় । এছাড়া তিনি জ্যামিতির সাহায্যে 
আলোক-রশ্মির ধারা স্থদ্ধেও গবেষণা করেন। 

আকি“মডিস ছিলেন ব্যবহারিক শাস্ত্রের পক্ষ- 
পাতী। তিনি জ্যামিতির স্ুম্ষ্ প্রমাণগুলি নৃতন 
ভাবে সমাধান করেন; তবে তার জ্যামিতির 


ভভ্ভান ও বিল 


| ১০ম ব্য, ৮ম সংখ]! 


গবেষণার বিষন্ন ছিল-বুত্তের পরিধির সঙ্গে তার 
ব্যাসের সম্বন্ধকি? তার ্ম্ম হিসাব তিনি এক 
নতুন ভাবে দিয়ে গেছেন । কি ভাবে প্যারাঁবোলার 
যেকোন অ'শের কালি কষ] যেতে পারে, তার 
সমাধানও তিনি করেছেন। ক্যালকুলাম বাদ 
দিয়ে যে হিসাব সম্ভব তাঁর অনেকাংশ সেই যুগেই 
তিনি শেষ করে গেছেন । 

এপোলোনিয়ান্কে আলেকজেনড্রিয়ান সম্প্র- 
দায়ের শেষ মনীষী বলা যেতে পারে। তীর কীতি 
হলো কোণিক্স। তিনি এর সব প্রতিপীছ গুলি 
আবিষ্কার করেন। প্রায় চারশ? প্রমাণ তিনি 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন । প্যারাঁবোলা, ইলিপস্‌ 
এবং হাইপাঁরবোলা--এ সব নাম তীরই দেওয়া । 

গ্রীসের সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এলে ॥ 
ধীরে ধীরে তাঁর উন্নত শির অবনত হলো নানা- 
প্রকার রাজনৈতিক কার্ধকারণে। গ্রীস অবরুদ্ধ 
হলো মুলমানদের দ্বারা, পূর্বের স্বাধীন চিন্তায় 
পড়লো বাধা। শুধু তাই নয়, সকলের সমবেত 
চেষ্টায় আলেকজেনড্রিয়াতে যে পাঠাগার গড়ে 
উঠেছিল 1 তখনকার মুপলমান সমাট খপিফ 
ওমরের আদেশে ধ্বংম হয়ে গেল। ফলে বনু 
পুরীতনের নতুন কবে পুনবাঁবৃত্তি চললো প্রায় এক 
সহম্ত্র বছর ধরে। 

এই দীর্ঘ সময়ে শুধু ইউক্রিড, আকি- 
মিডিসেরই পর্যালেচনা হয়েছে। তারপর যে 
নতুনত্ব দেখ! দিয়েছে তা ডেকাঁটের বিষ্লেষণী 
জ্যামিতিতে। ইউক্লিডকে যাচাই করতে গিয়ে 
এই নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। ইউপ্লিডের মতে, 
ছুটি সমাস্তরাল রেখা কখনও কোন এক নিদিষ্ট 
বিন্দুতে মিলতে পারে না। ডেকাঁটে বিশ্লেষণ 
করে দেখলেন ষে, এই মত পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব, 
পৃথিবীর বাইরে কোনদিন সম্ভব নয়। পৃথিবীর 
বাইরে স্থদূরে কোন এক নিদিষ্ট বিন্দুতে তারা 
মিলিত হবে। ডেকার্টের যুগ পার হয়ে জ্যামিতির 
গতি শ্ুন্ধ হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে--আপে- 
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ক্ষিকতাবাদের যুগে । এই যুগেই মানুষের দৃষ্টি প্রথর 
থেকে প্রথরতর হলো-সন্ধান পেলে! চরমমত্যের। 

আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণ করে দিল যে, 
চতুর্মাত্রিক বিশ্বকে ত্রিমাত্রিক রূপে অনুভব 
করবার মূলে রয়েছে মানুষের অক্ষমতা বা যুক্তিহীন 
বুদ্ধি! দেশ ও কালকে পৃথকভাবে দেখাই 
মানুষের রীতি । এই রীতির দাপ হয়ে থাকলে 
চলবে না--সত্যকে স্থান দিতে হবে সকলের 
উপরে । দেশ-কালের যুক্ত পরিণতি বা চতুর্মাত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন সংস্করণকে 
বোঝবার প্রয়াস পেতে হবে। আইনষ্ট।ইনের এই 
তত্বকে সর্বপ্রথম রূপ দিয়েছিলেন রুশ বিজ্ঞানী 
মিন্কোভক্ষি। 

এবার আসা যাক সত্য যাচাইয়ের ব্যাপারে। 
সরল রেখার কল্পনা কতটুকু বাস্তব? আপাত- 
দৃষ্টিতে সরল রেখাকে বান্তব বলেই মনে হতে 
পারে। ঘিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূ-পৃষ্ঠকে 
সমতল বা সরল রৈখিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 
কিন্তু আজ সকলেই জানে যে, ভূপৃষ্ঠ সমতল নয়-- 
গোলাকার । গোলাকার পৃথিবীর উপর বসে সরল 
রেখার কল্পনা কর বাতুলতা ছাড়া আর কি হতে 
পারে? গোট৷ পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর দিয়ে একটা 
সরল রেখ! টান| কোন কালেই সম্ভব নয়। আর 
যে রেখা টানা হবে তা হবে গোলাকার । শুধু সে 
বক্রই নয়_-তাঁর প্রাস্তদ্বয় মিলবে এসে এক বিন্দুতে । 
অথচ ইউক্লিড দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়েছিলেন যে, 
সরল বেখার প্রান্তদ্ধয়ের সাক্ষাৎ ঘটবে না কোন 
কালে। সরল রেখার সংজ্ঞ। কি? ছুটি বিন্দুর মধ্যে 
ক্ষুদ্রতম দূরতকে পরিচিত করা হয় সরল রেখা 
হিসাবে। কিন্তু গোলাকার ভূপৃষ্ঠের উপর ছুটি বিন্দুর 
সংযোজক রেখাগুলির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুত্র যে 
বেখাটি পাওয়] যাবে, সেটিও হবে বাকা। সে জন্তে 
আজকের জ্যামিতিতে সরল রেখা বলে কিছুই নেই। 
য। আছে তার নাম দেওয়া হয়েছে দিওডেদিক। 
আজ সরল বেখার স্থান কৌথাঁয়ও নেই, এমন কি 


জ্যামিতির অতীত ও বত'মান 
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মহাশৃন্ে, জ্যোতিবিজ্ঞানেও নয়। জিওডেসিক 
পূর্ণ করেছে সরল রেখার স্থান। আইনষ্টাইন এটা 
প্রমাণ করেছিলেন অঙ্কশাপ্ত্ের সাহায্যে | 

ইউক্লিভীয় জ্যামিতিতে ত্রিভুজ নিয়ে আলোচন। 
করলে দেখা যাঁয়- ত্রিভুজের তিনটি কোণের 
সমষ্টি দুই সমকোণ। গোলাকার ভূপুটের উপর 
সরল রেখা নিষ্বে ত্রিভুজ আকা কোন দ্বিনই সম্ভব 
হবে নাএবং ত্রিভুজের কোণগুলির সমষ্টি কখনও ছুই 
সমকোণের সমান হবে না। একটু চিন্তা করলেই 
দেখ! যায়_-প্রত্যেক দ্রাঘিমা] রেখা বৃহত্তম বৃত্ত, 
অর্থাৎ বিযুব রেখাকে স্পর্শ করে সমকোণে। 
অতএব ছুট! দ্রাঘিম1 রেখা নিয়ে যে ত্রিভুজ গড়ে 
উঠবে--তাঁর কোণগুলির সমষ্টি কখনই ছুই 
সমকোণের সমান হবে না বরং বেশীই হবে] 

নব্য-জ্যামিতি অর্থা২ আইনষ্টাইন-বীমানীয় 
জ্যামিতি এখানেই শেষ নয়। এসব প্রথম কল্পন। 
করেন জার্ধান জ্যামিতি-বিশারদ রীমান। এই 
নব্য-জ্যামিতি স্থ্টি হয়েছে রীমান ও আইনষ্টাইনের 
বাস্তবধ্মী কল্পনায় । সেজন্তে আজ নব্য-জ্যামিতিকে 
আইনষ্টাইন-বীমানীয় জ্যামিতি বলে অভিহিত 
করাহয়। এখন প্রশ্ন উঠে-তবে মিন্কোভগ্ষির 
জ্যামিতি বাস্তব-ধমী হলো না কেন? তিনি তো 
আইনষ্টাইনের চতুর্মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তার 
জ)াঁমিতিকে দেখেছিলেন। তিনি আইনষ্টাইনের 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছিলেন বটে, কিন্ত অকৃতকাধ 
হয়েছিলেন--ইউর্লিডের কল্পিত সরল রেখাকে স্থ।ন 
দিয়ে। 

ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে কোন কিছুর আয়তন 
পৰিমাপের যে কল্পনা বা যুক্তি_-সেখানে ছিল 
মা্ঠষের অক্ষমতা । চতুর্মাত্রিক, অর্থাৎ দেশ-কালকে 
নিয়ে গঠিত যে জ্যামিতি তার কথা তখন ছিল 
মাছষের কল্পনার বাইরে । আজকের দিনে 
বাস্তবের সঙ্গে ত।ল রেখে চলতে হলে নব্য- 
জ্যামিতি, অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক জ্যামিতিকে স্থান 
দিতে হবে সকলের উপরে। 
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প্রশ্ন উঠতে পারে, নব্য-জ্যামিতি সৃষ্টির আগে 
বিজ্ঞান কি আমাদের কিছুই দে নি? বিজ্ঞান 
অনেক কিছুই দিয়েছে ঠিক কথা, শুধু দেয়নি গু 
সত্যের সন্ধান-য| দিয়েছে বর্তমান জ্যামিতি। 
এট আরও ভালভাবে বোঝা যাঁবে অধ্যাঁপক 
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উক্তি থেকে--নির্ণেয়বাদ মান্ষকে 
নিষ্পাণ যন্ধরূপে কারণবাদের নিগড়ে আবদ্ধ করে 
ভাগ্যের শরণার্থী হতে বাধ্য করেছিল। নয় 


উন্ভতান ও বিজ্ঞা 


[ ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


কোয়াপ্টামবাদ্র সেই অসাধ্য আদর্শের স্থানে একটি 
প্রণিধানযোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে এবং 
অনেকখানি বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। নয়া 
কোয়ান্টাম থিওরী প্রকৃতির লীল৷ অনুধাঁবনের পথ 
বিশেষভাবে এগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের গতি 
চলমান। সময়োপযোগী যেটুকু সত্যের সন্ধান 


পেয়েছে--তার উপর ভিত্তি করে সে সম্মুখের দিকে 
এগিয়ে চলেছে ।, 
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বুষ্টল এয়ারক্র্যাফ টু কোম্পানী কতৃণ্ক নিমিত বৃহদারুতির উইগ 

টানেল। মোট ১,৯৫০ অশ্বশক্তির দুইটি বৈদ্যুতিক মোটবের 

বারা চালিত একটি পাখার সাহাঁষ্যে এই টানেলের মধ্য দিয়! 
বাতাদ প্রবাহিত হয়। পাখাটির ব্যাস ২২ ফুট ১৪ ইঞ্চি। 


ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


পসিথিয়ান ও ধিথিঘ্া নাম প্রাচীন গ্রীক 
এতিহাসিকদের নিকট পাওয়া গিয়াছে । খুঃ 
পৃঃ ৮ম শতাব্দীতে হেসিয়ড এই নাম প্রথম 
ব্যবহার করেন। তাহার পরে আরিষ্িঘ়াস 
(খুঃ পৃঃ ৬৮৯) এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। 
ই্যাবো ও হেবরোডোটাসের লেখায় এই ছুই জন 
এতিহানিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ 
এইরূপ অনুমান করেন যে, হোমারের (খুঃ পৃঃ ৮৫০) 
বিখ্যাত কাব্য ইলিয়ডে সিথিয়ান জাতির উল্লেখ 
পাওয়। যায় €(]11190 50]17.5)1 হেরোডোটাস 
মীড সম্রাট পিয়াক্সজারেসের ( খুঃ পৃঃ ৬৩৪-৫৯৪ ) 
সময় লিখিয়ানদের মিডিয়া আক্রমণের, শিথিয়ান- 
দের সহিত যুদ্ধে সাইরাদের নিহত হইবার ( খুঃ 
পৃঃ ৫২৯) এবং থৃঃ পৃঃ ৫১১ সালে দারিযুমের 
দিথিয়া আক্রমণের বিস্তৃত বিবর্ণ পিয়াছেন। 

আলেকজাগ্ডারের এশিয়া আঁভযানের বহু পুবে 
পিখিয়ান জাতির সহিত গ্রীক এতিহাগিক্দের 
এই পরিচয় হইতে বুঝ| যায় যে, ভারতবধের 
ইতিহাসের প্রঙ্গে যে সকল পিখিয়ান জাতির উল্লেখ 
কর] হয়--ভারতব্ষের সহিত তাহাদের সম্পর্ক 
খুঃ পৃঃ ২য় শতাব্দীর শেষাঁধে আরস্ত হয়--গ্রীক 
এতিহাপিকদের পরিচিত পিথিয়ান জাতি তাহার! 
নহে। হেরোৌডোটাস দার্যুল কতৃক যে পিথিয়া 
আক্রমণের কথা বপিয়াছেন, সে পিখিয়া ইয়ুরোপে 
অবস্থিত। থুঃ পৃঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকগণ 
যখন কৃষ্ণ সমুদ্রের উত্তর অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন 
করে তখন তাহার! দেখিতে পায় যে, দক্ষিণ রুশিয়ার 
রেপ বাঁ তৃণময় অঞ্চল এক যাষাঁবর জাতির আরধি- 
কারে। এইজতিকে গ্রীকগণ পিথিয়ান নাম দেয়। 
পশ্চিমে ষ্টেপ অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ড্যানিউব নদী 


(রুমানিয়ায় ওয়ালেশিয়া) পযন্ত পিখিয়ানগণ 
ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। নীষ্টার ও নীপার নদীর 
তীরে ও দক্ষিণ-পূর্ব পোদেলিয়ায় তাহাদের বিস্তৃত 
উপনিবেশ গড়িয়া উঠিঘ়াছিল। আজোভ সমুদ্রের 
পূর্ব-উপকূলে নিখিয়ানদিগের যে গো বাস করিত 
তাঁহার নাম ছিল রয়েল সিথিয়ান। এ গোার 
রাজা ক্রিমিয়ার অভ্যন্তর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
দারিযুন কতৃকি সিথিয়া অভিযানের যে বিবরণ 
পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যাঁর যে, বস্পোরাসের 
উপর সেতু বাধিয়া দারিযুস গ্রীসে উপস্থিত হন। 
তারপর উত্তর-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইয়া ড্যানিউব 
অতিক্রম করেন। ডন নদীর কুল এবং সম্ভবতঃ 
ভন্লগ। পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন । 

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের এই সিথিয়ান জাতি 
সম্বন্ধে জানা খায় যে, তাহারা আপনাদিগকে সে 
অঞ্চলের আদিম অধিবাঁণী বলিয়া মনে করিত। 
নীপার নদী অঞ্চলে সিথিয়ান রাজাদের বহু প্রাচীন 
সমাধি স্তপ (701:6817) দেখিতে পাওয়া যায়। 
হেরোডেটাস দারিযুসের সিথিয়া আক্রমণের সময়কার 
(ুঃ পৃঃ ৫১১) সিথিয়ার রাজার নাম এবং তাহার 
পূর্ববর্তী পাচজন রাজার নাঁম দিয়াছেন। তাহার 
প্রদত্ত বিবরণ মিলাইয়! কেহ কেহ এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ইউরোপে সিথিয়ান জাতির 
উপনিবেশ স্থাপন বছু প্রাচীন কালের ব্যাপার; 
যদিও সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, তাহার] খুঃ 
পৃঃ ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল। সারমাঁসিয়ান জাতির আক্রমণে 
বিপর্যস্ত হইয়া বহু পিথিয়ান ড্যানিউব অতিক্রম 
করিয়! দে।ক্রঙ্জায় প্রবেশ করে। এই মারমাসিয়ান 
পিখিয়ান গোগীর একটি শাখা ছিল। হেরো- 


৪৬০ 


ডোটাসের সময়ে ইহার] ডন ও কাম্পিয়ান সাগরের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করিত। 

ম্যাসিডোনীয় ও পাথিয়ান আমলের ইরানের 
মানচিত্রে গ্রীক ও রোমান ভৌগালিকগণ 
কাম্পিয়ান সাগরের পূর্বে, যাহা এখন তুর্কমানিস্থান, 
সেইখানে পিথিয়র অবস্থান দেখাইয়াছেন। 
কাম্পিয্ান সাগরের পূর্বভাগের সিথিয়ার নাম 
5০5%0019. 10016. [009.0100 | [70809 বলিতে 
ঠিক কোন পর্বতশ্রেণী বুঝায়, সে সম্বন্ধে কোন 
পরিক্ষার ধারণা পাওয়া যাঁয় না। মোটামুটি 
মত এই যে-- 

[0 ([009,05) 19 012 ০0 00095 (21005 
1১101) (0০ 000161)6 £০0£18191)215 901)691 
60109৬61256] 1190691)16615 1001 আঞা) 01 
0%9.0 10)0150£6. [0 105 10050 09:918116 
20011080101) 16 91002915 [0 10621) 0) 
৮০966170916 01£ 0106 10110921275285+, 
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12160 10101) 02100107006 106100060 ভা10) 
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21) 200091195  25050106 70000091195 , 
ইমাউস অর্থে আল্তাই পর্বতমাল! ধরিলে দিথিয়ার 
এক অংশের মধ্যে পড়ে আরল-কাম্পিয়ান ও 
বলখাস নিম্নভূমি ও অপর অংশে, অর্থাৎ 9০50019 
০ষটাঞ। [002000-এ পড়ে জুঙ্গেরিয়া ও মঙ্গোলিয়] 
হইতে চীনের প্রাচীর পর্ধস্ত অঞ্চল। একটি 
ংশের দক্ষিণ লীমান1 ইরান, জেরাকশান ও পামীর 
এবং অন্য অংশের দক্ষিণ সীমানা কারাকোরাম- 
কুয়েনলুন পর্বতশ্রেণী। মোটামুটি বলা ঘায় যে, 
পামীর ও পূর্ব তুকীস্থান লইয়া মধ্য এশিয়ার ২১ 
লক্ষ ৪৫ হাঁজার বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চলের ইচ্ছামত 
যে কোন অংশকে সিথিয়া নাম দেওয়া হইত। 
ইয়ুরোপের প্রাচীন পিথিয়াকে ইহার সঙ্গে ধরিলে 


হাঙ্গেরী পর্বস্ত সিথিয়ার প্রসার বাড়িয়া যায়। 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১ম ব্য, ৮ম সংখ্যা 


সিথিয়ান গো্ঠীভুক্ত বিভিপ্ন জাতি 


হেরোডোটাসের আগের গ্রীক এতিহাসিকেরা 
শুধু দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার সিথিয়ান জাতির সঙ্গে 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সারমাসিয়ানদের 
নিকট সিথিয়ানদ্রের পরাজয় ও বিপর্যয়ের পরে 
গ্রীকগণ এশিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 
অধিবাসীদিগকে সিথিয়ান নাম দিতে আরস্ত 
করে। ক্রমে অপরিচিত ও দূরবর্তী জাতিমাত্রেই 
শিথিয়ান নামে অভিহিত হইতে থাকে । (00617 
1090776 0202002 ৪2 79০01166  025151790101) 
12177005200 1955 1001 
09619105.১ )| রোম সাঁআাজ্যের আমলে সিথিগ্না 
বলিতে উত্তর এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল বুঝাইত। 
খৃষ্টায় ৪র্থ শতাব্দী হইতে কাম্পিয়ান ও উরালের 
পূর্বের অঞ্চল হইতে যে সকল জাতি ইয়ুরোপ 
আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদিগকে আর পিথিয়ান 
নামে অভিহিত হইতে দেখা যায় না, তাহাদের 
বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহাদের নাম হুন, আবর, তাতার বা তু, 
বুলগার, উগ্রিয়ান বা ফিন, খাজার, মঙ্গোল 
ইত্যাদি । মঙ্গোল, তুর্ক বা ফিনো উগ্রিয়ান 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিকে কেহ কেহ হুনিক 
বা পিথিয়ান গোষ্ঠী নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
পরবর্তীকালে এই হুনিক বা সিথিয়ান নামটির 
পরিবতে ইহাদের পরিচয় দিবার জন্য তুরানী 
(তুর্কো-ইরানীয়ান), উরাল-আল্তাইক, আল্তাইক, 
ফিনো-উ্রিয় ইত্যাদি নামের প্রচলন হইয়াছে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমান এতিহীসিকগণের বর্ণনা মতে দক্ষিণ-পূর্ব 
ইযুরোপ অথবা! পশ্চিমে ড্যানিউব হইতে পূর্বে 
ভল্গা ও উরল নদী পর্যস্ত অঞ্চল এবং কৃষ্ণ সাগর ও 
আজোভ সাগরের তীরবর্তা অঞ্চল সিথিয়ান জাতির 
অধ্যুষিত এলাকা ছিল। এই এতিহাসিকেরা 


সিথিয়ান গোঠীতৃক্ত অনেকগুলি জাতির নাম 


06 1000: 


অগাষ্ট, ১৯৫৭ ] 


করিয়াছেন। রয়েল সিথিয়ান ও সারমাপিয়ান 
জাতির নাঁম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে । বুগ ও 
নীষ্টার নদীর তীরবর্তা অঞ্চল মিশ্র গ্রীক ও 
সিথিয়ান জাতির উপনিবেশ ছিল। নিয় ভল্গা 
অঞ্চলের [71155586096 এবং তল্গা ও উরলের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলের [75806 জাতির নাম পাওয়া 
যায়। মীড ও আকামনীম্ন সাআাজ্যের আমলে 
ইযুরোপের বাহিরের অঞ্চলের (মধ্া এশিয়া বা 
তুকী স্থান) ছুইটি সিখিয়ান জাতির বিশিষ্ট উল্লেখ 
পাওয়া যায়। মিডিগ্া আক্রমণকারী সিথিয়ান 
জাতিকে শক বলা হইয়াছে । শক নামটি কখনও 
সিথিমান গোষার একটি বিশিষ্ট শাখা, কখনও 
সাধারণভাবে সিথিয়ান গোষ্ঠীকে বুঝাইবার জন্য 
ব্যবহার কর] হইয়াছে । কেহ কেহ এইরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিডিয়া আক্রমণকারী শক 
জাতি ককেশাসের দাবিয়েল পাশ বা ককেশীস ও 
কাম্পিয়ানের মধ্যবর্তী দ্ারবেণ্ড পাশ অতিক্রম 
করিয়া মিডিয়ায় অভিযান করিয়াছিল। এই মত 
অন্থমারে শকদের বাসভূমি দক্ষিণ-পূর্ব কুশিয়ায় 
দাড়ায়। কোন কোন মতে, মাসাজেটের আক্রমণে 
বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া শক জাতি আমু 
দরিয়া অতিক্রম করিয়া মিডিয়ায় প্রবেশ করিয়া- 
ছিল। মাসাজেট জাতির বাসভূমি ছিল সির 
দরিয়া ও আরল সাগরের উত্তরে এবং আবুল ও 
কাম্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অর্থাৎ উষ্ট 
উট মালভূমি ও উহার উত্তরে। হেরোভোটান 
সকল ট্রান্স কাম্পিয়ান যাঁধাবর জাতিকে এই নাম 
দিয়াছেন। উল্িখিত থিপাজেট ও মাসাঁজেট- 
দিগের নাম ও বাসভূমির তুলন1 করিয়া উভয়কে 
সম্পকিত বলিয়া! মনে করা যাইতে পারে। শকদের 
সম্বন্ধে ইহার পরে বল! হইবে। 

ম্যাসিভোনীয়৷ ও ব্যাকৃটিয়ায় গ্রীক শাসনের 
আমলে মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের আরও প্রপার 
হইবার ফলে গ্রীক ও রোমান এঁতিহাসিকেরা 
সিথিয়ান বলিয়৷ অভিহিত আরও কতকগুলি জাতির 


ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 
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নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
সময় হইতে পিখিয়া বলিতে কাম্পিয়ান সাগরের 
পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বুঝাইতে আরম্ভ করে। 

ব্যাক্টিয়ায় ঘণটি স্থাপন করিয়া আলেকজাণ্ডাঁর 
সগডিয়ানার মধ্য দিয়া পির দরিয়া ও তাঁহার উত্তর 
অঞ্চলের সিথিয়ানদের দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন 
অধ্যাপক নোলডেক. ও গুট্স্মিডের মতে, এই 
অঞ্চলের সিথিয়ান ছিল তুরানী গোষ্ঠাব অন্তভূ্ত 
এবং 41916 01062 25 
07021701017 01 00270100151) 
19০৪৮” । তুরানীদের দেশ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ 
ছিল মধ্য-এশিয়ার বাঁণিজ্যপথ স্থরক্ষিত করা এবং 
ইরানের উত্তর সীমান্তে তুরাঁনী যাযাবরদের 
আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধক কর!। 

প্রাচীন ইরানের মানচিত্রে কাষ্পিক্সানের পৃবে 
সিথিয়া, সিথিয়ার দক্ষিণে দাহী ও দাহীর পূর্বে ও 
সগডিয়ানার পাশমি কোরাসমিয়ার অবস্থান 
দেখান হইয়াছে । এই সমগ্র অঞ্চলের অধিবাঁপীর 
সাধারণ নাম দেওয়া! হইয়াছে পিখিয়ান। সিথিয়ার 
অবস্থান হইতে উহার অধিবাঁপীদিগকে মাসীজেট 
বলিয়া অন্মাঁন করা চলে। দাহীদিগের বাঁসভূমি 
হিরকানিয়! এবং মার্গীস, আমু ও সির দরিয়া 
নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বল] হইয়াছে । কোরাস- 
মিয়ার অধিবালীদিগকে শক বা মাসাজেটের শাখা 
বলা হয়। ইরানের পাথিয়ানরা কোন কোন 
মতে, দাহীদিগের শাখা; আবার কোন কোন মতে, 
ইরানী ও নিথিয়ান সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি। 

সে যাহা হউক, ইরানের উত্তরের মরুময় 
অঞ্চলের মানীজেট, শক, দাহী, কোরাঁসমি প্রভৃতি 
জাতিকে সাধারণভাবে সিথিয়ান নাম দেওয়! 
হইয়াছে। ইতিহাসের বর্ণনায় ইহাঁরাই 101725 
০£ 006 00:00017) 0256105, যাহারা পুনঃপুনঃ 
ইবান আক্রমণ করিয়াছে । ইহারা সকলেই তুকাঁ 
গোষ্ীয় কিনা পরে দেখা যাইবে । এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, আলেকজাগার ব্যাক্‌টিয়া 
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আক্রমণ করিলে শক ও দাহী জাতি ব্যাক্টিয়ার 
শ(সনকর্তা বেহ্ছসকে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
সগডিয়ানার শাদনকত| ম্পিতামেনেস পরাজিত 
হইয়া মাসাঁজেটদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। আকামেনীয় আমলের শেষের দিকে 
কৌোরাসমিয়ার প্রধান পশ্চিমে ককেশাসের পাদভৃমি 
পধন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিতেন । 

ব্যাক্টিয়ায় গ্রীক শাসনের এতিহাসিকেরা 
কয়েকটি নৃতন জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহারাঁও পিথিয়ান বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
ব্যাক্টিয়ার গ্রীক কাঁজা ডেমেটিয়াস তারিম 
অববাহিকার পথে চীনের সহিত বাণিজ্যপথ 
স্রক্ষিত করিবার জন্য পূব তুকীস্থানে সৈন্যবাহিনী 
পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে যে সকল 
জাতির পরিচয় পাওয়| যায় তাহাদের মধ্যে ফৌনী, 
আত্তাকোরী, তোখারি জাতির নাম উল্লেখ করা 
হইয়াছে । প্রিনির মতে, আত্তাকারী হোয়াংহে। 
নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে, অর্থাৎ কানস্থর 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ( কোকনরে ) বান করিত। 
ফৌন্ী জাতির বাসভূমি ছিল ইহার পশ্চিমে । 
তোথারি জাতির বাসভূমি ফৌনী জাতির বাপ- 
ভূমির পশ্চিমে। অনুমান করা হইয়াছে যে, 
খোটান অঞ্চল ছিল তোখারি জাতির আদি 
বাসভৃূমি। ই্র্টাবোর মতে, কতকগুলি জাতি 
মিলিয়া ব্যাক্টিয়া গ্রীকদের হাত হইতে কাড়িয়া 
লয়। এই সকল জাতির মধ্যে তিনি আসিয়াই, 
পাপিয়ানি, তোখারি ও শাকারৌকের নাম 
করিয়াছেন। ইহারা সকলেই শকদের দেশে বাঁস 
করিত। ইহাদের সঙ্গে সগডিয়ানার অধিবাসীরা! 
যোগ দিয়াছিল। শকদের বাসভূমি সম্বন্ধে কিছু 
বল! হয় নাই। 

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আরল- 
কাম্পিয়ান অঞ্চল হইতে সরিয়া লক্ষ্যস্থল ক্রমে 
বলখাল হর্দ অঞ্চল, পূর্ব তুকীস্থান ও চীনের 
সীমানা পর্ধস্ত আসিয়াছে । ভিমেটি,য়াসের অভিষান 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম ব্য, ৮ম সংখ্যা 


খুঃ পৃঃ ১৭৭ সালের ব্যাপার এবং ব্যাক্টিয়ার 
গ্রীক রাজত্ব ধ্বংস হয় অন্থমান খুঃ পৃঃ ১৪০-১৩৮ 
সালের মধ্যে। 


যিযুচী (কুশান, তোখারি ) শক, 
হিয়েঙননু 


এইবার চীনদেশের ইতিহাসের বিবরণের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। দিথিঘান আক্রমণের 
সব্প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চীনের ইতিহাসে । 
চৌ-বংশের সমাট মুহওয়াঙের রাজত্বকালে (খুং 
পৃঃ ৯৩৬) সিথিয়ান বা তাতারগণ চীনের 
সীমান্তবর্তা প্রদেশগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন 
করিতে থাকে । ইহার পর খু: পৃঃ ৩য় শতকে 
হিয়েড-নু ও ফরিযুচীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
চীন সম্রাট চে-হাং-তে ([1)517) :0510850%, 
খুঃ পুঃ ২১০) হিয়েড-নুদের পরাজিত করিয়া 
মঙ্গোলিয়ার অভ্যন্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য 
করেন। ইহাদের উপদ্রব বন্ধ করিবার জন্ 
তিনি চীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর নির্মাণ করিতে 
আরম্ভ করেন। চীন আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া 
হিয়েউনু জাতি সেন-সে ও কানন্থর মধ্যে যে 
ফ্িযুচী রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আক্রমণ 
করে। পরাজিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া 
ঘিযুচীগণ তুবীস্থান ও কাম্পিয়ানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে 
( ট্রান্স-অক্সিয়ানা ) চলিয়া যায়। হান বংশের 
সম্রাট উ-তে হিয়েঙ-ম্ছদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘিযুচী- 
দের সাহাধ্য পাইবার জন্য একজন দূত্তকে যিষুচা 
রাজধানীতে পাঠান (খুঃ পৃঃ ১২৯)। এই রাজ- 
দূতের নাম চ্যাংকিয়েন। 

চ্যাংকিয়েনের বিবরণ হইতে কতকগুলি 
জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ম্নিমুচী জাতি 
সগতিয়ানায় খ্যাং-কিন পির দরিয়া! অঞ্চলে ইয়েন- 
সাই কৌোরাসমিয়ায় বাস করিত। খ্যাংকিনদের 
অধিকৃত অঞ্চলের (পির দরিক্ার উভয় তীর) 
পূর্বে ছিল হিয়েঙ-নুদের রাজ্য । তাহিয়া (ব্যাকৃটি,যা) 


অগা, ১৯৫৭ ] 


য্িযুচীদের আধিকারে ছিল। এইরূপ অনুমান 
কর] হইয়াছে যে, এই ইয়েন-সাই গ্রীক এঁতি- 
হাসিকদের আওরমসি। আওরপসিদের পশ্চিম- 
ভাগ কাম্পিমান সাগরের পশ্চিম হইতে ডন 
নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পুর্বভাগ 
কাম্পিয়ান সমুদ্রের উত্তর কুল হইতে সির দরিয়ার 
দক্ষিণ পধন্ত বিস্তৃত ছিল। আওবসিদের অন্ত 
নীম আদারসি এবং ইহারাই উল্লিখিত 
সারমাসিয়ান জাতি। কাম্পিয়ান সাগর ও 
আজৌোভ সাগরের মধ্যবতী অঞ্চল এশিয়াটিক 
সারমাপিয়া। ইয়ুরোপীয় সারমাপিয়া বলিতে 
পোলাগ্ডের পর অংশ ও রুশিয়ার দক্ষিণ অংশ 
বুঝাইত। ককেশাসের প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট দারিয়েল 
59177801096 [০9:০৪ নামে পরিচিত ছিল। 
পরবর্তা চীনা ইতিহামে ইয়েন-সাই জাতির 
নাম হইয়াছে আ-লান-না। ই্র্যাবোর বিবরণে 
ব্যাক্টিয়ার গ্রীক রাজ্য যাহার! ধ্বংস করিয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে শকারৌক জাতি অন্যতম । 
ইহার] যে অঞ্চলে বাঁস করিত তাহার গ্রীক নাম 
মাজিয়ানা। একজন এতিহাসিক এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, চ্যাংকিয়েনের উল্লেখিত খ্যাংকিন 
জাতি ও ষ্র্যাবোর উল্লেখিত শকারৌক জাতি 
অভিন্ন। ষ্র্যাবোর বঘিত আপিয়াই ও আসিয়ান 
এবং টলেমীর বণিত জাতিয়াই, অধ্যাপক নোল্ড, 
কে-র মতে তোখারি জাতির বিভিন্ন নীম । এই 
তোখারি জাতির চীন] নাম গিযুচী। 

থুঃ পৃঃ ২য় শতাব্দীতে ( খৃঃ পৃঃ ১৭৭) হিয়েউ- 
সুদের প্রসঙ্গে দ্ষিযুচী জাতির উলেখ পাওয়া 
যাইতেছে । তোখারি, আপিয়াই, আসিয়ানি, 
জাতিয়াই ছাড়া যিযুচীদের আরও কতকগুলি 
নাম আছে; যথা-য়িযুত, যিয়েত, ঘেত, কাওচাং) 
কাশান, কুশান ইত্যাদি। তা বা তোখারি বড় 
য়িয়ুচী নামে পরিচিত। তোখারি ভারতীয় 
ইতিহালে তুখার, তুষার প্রভৃতি নামে পরিচিত । 
অন্থমান কর! হয় যে, তোখারি গোষ্ঠী বা জাতির 


ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 
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নাম ফিয়ুচী দলের নাম। কাওচাং বা কাশান 
চীন ইতিহাসে হই-খে-দের দক্ষিণ শাখা। তাহারা 
খৃষ্টের জন্মের পূর্বে তিয়েনশানের দক্ষিণ ও পূর্বে 
পামীর ও কুয়েন-লুন পথস্ত বিস্তত অঞ্চলে বাস 
করিত। ভুই-খে-দের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে । 
য়িযুচী জাতি সেন-সে হইতে বিতাড়িত হইয়। 
পশ্চিমে অগ্রসর হইবার সময় প্রথমে উস্থুন ও 
পরে সে-জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দেন- 
সে হইতে যাত্র! করিবার পর মরুভূমি পার হইয়া 
তিয়েনশানের উত্তরের পথে প্রসিদ্ধ জুঙ্গেবীয়ান 
গেট অতিক্রম করিয়া য়িযুচীরা বলখান তু 
অঞ্চলে উন্বনদের ( কিয়াড-কুয়ান ) দেশে প্রবেশ 
করে। ইহারা ইলী নদীর অববাহিকীয় বাঁস 
করিত । উন্ুনদিগকে পরাজিত করিদা ঘ্রিযুচীর। 
দক্ষিণে নামিয়া কাঁশগড়ের উত্তরে ও সির দরিয়ার 
উত্তর-পূর্বে ইপিককুল অঞ্চলে শকদের দেশে 
উপস্থিত হয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, শকজাতি 
এই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্ভবতঃ 
কাশগড়ের পথে পামীর অতিক্রম করিয়া কাবুলে 
উপস্থিত হয়। ইহার পরে দেখা যায়--উস্থুন ও 
হিয়েঙ-হুদের মিলিত আক্রমণে গ্রিযুচী জাতি অধিরুত 
অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পশ্চিম দিকে অগ্রসর 
হইয়া তাহারা সগডিয়ানায় প্রবেশ করে। সগ- 
ডিয়ানীয় গ্রীক অধিকার লুপ্ত হয় ( খুঃ পুঃ ১৫৯ )। 
যিযুচী শক্তির অভ্যুদয় হয় ট্রান্স-অঝ্জিয়ানা 
ও ব্যাক্টিয়ায়। ক্রমে আফগশিস্থান ও উত্তর 
ভারত যিযুচী সাআাজ্যের অন্তভূক্ত হয়। তাহাদের 
একটি শাখা তারিখ অববাহিকার দক্ষিণ অঞ্চলে 
কুয়েন-লুন পর্বতের উত্তরের পাদভূমিতে উপনিবেশ 
স্থাপন করে। ইহারা ছোট ফিযুচী বা কিদারাইট। 
তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে চীনের 
সীমাস্ত পর্যস্ত অঞ্চলে স্থানে স্থানে মিযুচী উপনিবেশ 
বর্তমান ছিল। খুষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে য়িযুচী 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারক চীনে ধর্ম প্রচারের জন্য যাইত, 
ইহা জানা যায়। হিয়েঙ-হুদের আক্রমণ হইতে 


৪১৪ 


পশ্চিম জগতের সহিত সংযোগ ও বাণিজ্য পথ 
রক্ষা করিবার জন্য পূ তু্বীস্থানে যে সকল চীনা 
সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে 
ঘ্লিমুচী সৈম্ নিযুক্ত কর] হইত । এই সকল সৈন্যকে 
সাধারণভাবে হু (হু-বার্বারিয়ান) বলা হইত। 

ফরগণা, সগডিয়ানা ও ব্যাক্টিয়া অধিকার 
করিবার প্রায় এক শতাব্দী পরে যিযুটী প্রধান 
কিউ-পিউ-থিও (প্রথম কাঁডফাদিস ) পাঁচটি পৃথক 
যিযুচী রাজ্য এক্যবদ্ধ করিয়া কাঁশান বা কুশান 
সাশাজ্য স্থাপন করেন (ুষ্টায় ১৫ হইতে ৩* সালের 
মধ্যে )। কুশান সামাজ্যের শক্তি এত প্রব্ল হয় 
যে, কুশান পতি ইরানের আরমিকিডান সম্রাটদের 
গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। রোমের 
সাহায্যে ৩য় তেরিদেতিস সিংহাসন অধিকার 
করিলে সম্রাট ফ্রাওতেম কুশান রাজ্যে পলায়ন 
করেন (খৃং পু ২৭)। তাহার সাহায্যের জন্য 
এক বৃহ গ্রিযুচী বাহিনী পাথিয়া আক্রমণ করে। 
তেরিদেতিস পলায়ন করিয়া ঝোমে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। কাবুল অধিকার করিবার পরে অনুমান 
গুষ্টীয় ৪৫ সাঁল হইতে কুশান শক্তি উত্তর ভারতে 
অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। 

উত্তর ভারতে ফ্িমু”ী বাকুশান প্রভাবের কথা 
পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষে কুশান শক্তি ধ্বংস 
হইবার পরে আফগানিস্থানে কুশান বংশায়দের 
অধিকার বহুদিন পধস্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। খুষ্টীয় 
৭ম শতাব্দীতে হুয়েন গ্যাও, বার্দাকশানে তু-লো-পো 
বা তোখাপি রাজ্যের কথা বলিয়াছেন। তীহার 
বণনা হইতে জান যায় যে, পূর্ব তুকীস্থানের নিয়া 
ও এপগ্ডিয়ার নিকটে তু-লো-পো-দের পরিত্যক্ত 
বনতির চিহ্ন বতমান ছিল। 

ঘ্িযুচীদের দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয় ছে (939) 9০) 
জাতির সঙ্গে। ছে ছাড়া শকি বা শকাই নামেও 
ইহারা পরিচিত। ইহরাই টলেমী বাঁণত ইন্দো- 
সিথিয়ান। 

পিথিয়ান নামে পরিচিত ধে তিনটি জাতি 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৮ম সখখ্য। 


ভাঁপতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
ছুইটি,ঘ্রিসুচী, কুশান বা তোখারি জাতি ও শক 
জাতির কথা বলা হইয়াছে । এইবার হুন জাতির 
কথা বলা হইতেছে । 


হিয়েঙ-নু ও ভু 


পণ্ডিতগণের মতে, চীনা ইতিহাসের হিয়েউ-মু। 
গ্রীক ও রৌমাঁন ইতিহাসের ফুয়োনি বা উত্তশি 
ও ভুম্নি এবং ভারতীয় ইত্তিহাসের হন এক জাতি। 
ইহাদের আরও কয়েকটি নাঁম আছে--হৈতাঁল, 
হেপথালাইট বা শ্বেতহুন। 

কাঁনস্থর উত্তর পশ্চিমে হোয়াড-হো! বাঁ গীত 
নদীর উৎপত্তি স্থান কোকনরে গিযুচী বিজেতা 
হিয়েঙ-নু জাতির বাপ ছিল। এই অঞ্চল হইতে 
তাহার] চীনের সীমান্ত অঞ্চলগুলির উপর আক্রমণ 
চালাইত। খুঃ পৃঃ ১*ম শতাব্দীতে চৌ বংশের 
আমলে যে সিথিয়ান বা তাতার আক্রমণের উল্লেখ 
পাওয়া যায়, তাহার নায়ক সম্ভবতঃ এই হিয়েড-নু 
জাতি। চৌ রাজবংশ স্থাপনের সময়ে (খুঃ পুঃ 
১১০০ অব্দ)বা শ্তাং বংশের শেষ আমলে এই 
জাতি মঙ্গোলিয়ায় ধাঁজ্য স্থাপন করে। এই সময় 
হইতে চীনের সহিত তাহাদের বিরোধ । খু: পৃঃ 
৩য় শতাবীতে পিন ও হাঁন বংশের আমলে 
তাহাদের উপদ্রব বৃদ্ধি পানন। ইহার পরে ঘ্নিযুটী 
জাতির সহিত মংখর্ষের ফলে এবং চীন সামাজ্য 
পূব তুকীস্থানে প্রসার লীভ করিতে থাঁকিলে 
হিয়েও-নুদের তত্পরতা বিবরণ ক্রমে অধিক 
পবিমাণে পাওয়া যাইতে লাগিল। এই তৎপরতার 
প্রভাব পরোক্ষভাবে ইরান, ভারতবর্ষ ও পূর্ব 
ইউরোপের ইতিহাসে লক্ষিত হ্য়। 

চীনা ইতিহাসের এই হিয়েও-ছু ও হুন জাতি 
যে অভিন্ন এ সম্বন্ধে [0০ 09183০5-এর মত 
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খুঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দীতে হিয়েও-নু জাতি চীনের 
প্রাচীর হইতে কাম্পিয়ান সাগর পর্যস্ত এক বিশাল 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
শেষভাগে শক্রর আক্রমণে এই সাম্রাজ্য ভাপ্িয়! 
পড়ে এবং হিয়েও-নুদের একটি দল পশ্চিমদিকে 
পলায়ন করিয়া উরল নদীর তীরর্তাঁ অঞ্চলে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। 

হুনদের ইতিহাস সম্বন্ধে একটু পরিক্ষার ধারণ! 
করিতে হইলে প্রথমতঃ ভাঁরতব্ধ, ইরান ও পূর্ব 
ইউরোৌপে তাহাদের তৎপরতার কিছু বিবরণ 
দিতে হইবে। ততৎপরে আরও কয়েকটি জাতির 
মৃহিত তাহাদের সম্পর্কের কথা বলিতে হইবে। 

ভারতবর্ষে হুনদের তৎপরতার পরিচয় পাঁওয় 
যায় খুষ্টীয় ৪৫৫ হইতে ৫২৮ অন্দের মধ্যে, যখন 
বালাদিত্য ও যশোঁধর্ধণের আক্রমণে মিহিরগুল 
পরাজিত ও বন্দী হন। মুক্ত হইয়া মিহিরগুল 
কাশ্মীর ও গান্ধারে রাজত্ব করিতে থাকেন। 
সুতরাং ভারতবর্ষে হুন প্রভাবের স্থিতিকাল ৫৪০ 
খৃষ্টাব্দে মিহিরগুলের মৃত্যুর সময় পথন্ত লইয়া যাওয়া 
যায়। মোটামুটি ৭০ হইতে ৮* বসর কাল 
ভারতব্ষের সীমানার মধ্যে হুনদিগের তৎপরতার 
পরিচয় পাওয়া ষায়। 

ইরানের ইতিহাসে তৎপরতার 
পরিচয় পাওয়া যায় খুষ্টীয় হইতে 
অব্দের মধ্যে; অর্থাৎ ইরানের সঙ্গে তাহাদের 
সম্পর্ক ৮* বখ্সরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। 
থৃষটীয় ৫ম শতাব্দীতে হুনরা ব্যাক্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। সাপানীয় সম্রাট ২য় এজীদগার্দের 
এক পুত্র ফিরোজ হুনদের সাহায্যে সিংহাসন 
অধিকার করেন। সিংহাসন অধিকার করিবার 
পরে পুরস্কারের পরিমাণ লইয়া বিবাদ বাধিয়া 
যায়। লড়াইতে ফিরোজ নিহত হন। হন 
বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়] বিপর্যয় 
বাধাইয়া দেয়। কাঁরেন বংশের জরমিহর হুন- 
দিগের দাবী মিটাইয়া রাঁজো শাস্তি ফিরাইয়। 


হুনদিগের 
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ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 
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আনেন। ইহার পর ফিরোজের পুত্র ১ম কবধ 
অসন্তুষ্ট সামন্ত ও পুরোহিত গোগীর দ্বারা 
রাজ্যচ্যুত হইলে হুনদের সাহাধ্যে রাজ্য পুনরধিকার 
করেন ( খুষ্টীয় ৪৯৬ )। 

এই সাসানীয় সম্রাট ১ম কবধের সম্বন্ধে একটা 
কৌতুকজনক বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এখনকার ভাষায় ইনি একজন সাম্যবাদী ছিলেন । 
মাজদাক নামে এক ব্যক্তি একটি নৃতন মত 
প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং কব্ধ তাহার 
উত্পাহদাতা ছিলেন। এই নৃতন মত 4৫07017- 
00. 17 00010710706 01100506100 090 176 আ110 
1170 9. 90121001606 60005 800 109 
919001]10 1117216 60 00036 1.0 1090 1701001, 
এই নূতন মত অঙ্গসারে কাজও আরম্ত হয়। 
অভিজাত সম্প্রদায় ও পুরোহিত গোগার সহিত 
বিবাদ আরম্ভ হয় এই নৃতন মত লইয়া। রাজ্যচ্যুত 
হইয়া সম্ভবতঃ সাম্যবাদী সমাটের মতের পরিব্তন 
ঘটিয়াছিল। কারণ তাহার অন্গমতি অনুসারে 
তাহার পুত্র খক্র (খত অনোপবান, 
মাজদ্াকের ক্রমবর্ধমান অনুচরমগ্ডলীকে একবারে 
উতসাদিত করিয়! দেন। 

খক্র হুনদের হাত হইতে ব্যাকৃটিয়া কাঁড়িয়। 
লইয়াছিলেন (খুষ্টায় ৫৬০)। ব্যাক্টিয়ার উত্তরে 
তাহাদের রাজ্য তুকীরা অধিকার করিয়াছিল। 
ইহার পরে ইরানের ইতিহাসে হুনদের তৎপরতার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

পূর্ব ইউরোপে হুনদের তৎপরতার পরিচয় 
পাওয়া যায় থুষ্টীয় ৩৭২ থুষ্টাব্ব হইতে । ইহার 
পূর্বে তাহারা কাম্পিয়ান সাগরের উত্তরের অঞ্চলে 
এবং ভল্গা ও ডন নদীর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । ৩৭২ খৃষ্টাবে বালামির নেতৃত্বে তাহারা 
পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। ভিসি 
ভিপিগথ, গথ ও বাঁইজানটাইন সমাটদিগের সঙ্গে 
তাহাদের ক্রমাগত সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে । আটিলাব 
প্রতাপে বাইজানটাইন সম্রাট হুন-প্রধাঁনকে বাধষিক 


৫১৩-৫ ৭১) 


৪৬৬ 


কর দিতে বাধ্য হ্ইয়াছিলেন। ৪৫২ খৃষ্টাব্ডে 
আটিলার মৃত্যুর পর পুর ইউরোপে হুন প্রভাব 
নষ্ট হয়। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, এই প্রভাব 
৮ ব্খ্সরের আধক স্থায়ী হয় নাই। 

ভারতব্ধ, ইরান ও পূর্বইউরোপ--এই তিন 
অঞ্চলেই হুন প্রভাব ৭* হইতে ৮০ বৎসরের বেশী 
স্থায়ী হয় নাই। এই তথ) দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 

আটিলার মৃত্যুর পরে হুনদের কয়েকটি দল 
সার্ভিয়া, মৌলডেভিয়। ও ওয়ালেশিয়ায় বসবাস 
করিতে আরম্ভ করে। প্রধান দল উরুল অঞ্চলে 
তাহাদের পূর্ব বাসভূমিতে ফিরিয়া যায়। বুলগারি 
নামে ইহারা এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করে ও 
শক্তিশালী বাঁজ্য স্থাপন করে। আবরদের হাতে 
এই রাজ্য ধ্বংস হয়। খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝি বুলগারি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণ1 করে। 
এই সময়ে তাহারা খাজারদের সম্পর্কে আসে। 

ভারতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব ইউরোপে হুনদের কার্ধ- 
কলাপের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে দেখা 
যাইবে যে) 72 001275-এর বণিত চীনের প্রাচীর 
হইতে কাঁম্পিয়ান সাগর পরস্ত বিস্তৃত সাআজ্য 
থুঃ পুঃ ১ম শতাব্দীর শেষভাগে ধ্বংস হইবার 
কাহিনী তাহার সহিত মিলে না। ভারতবর্ষ ও 
ইরানে খুঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে 
তাহাদের তখ্পরতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। এই জন্য সন্দেহ হয় যে, চীনা ইতিহাসের 
যিয়ুচী বিজয়ী হিয়েঙ-ন ও ৫ম শতাব্দীর এই হুন এক 
জাতি নহে। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য 
আরও কয়েকটি জাতির কথা বলিতে হইতেছে। 
এই জাতিগুলির নাম ছোট ফ্িযুচী বা কিদারাইট, 
যুয়ান-যুয়ান, তৃকিউ। আবর ও খাজারদের কথাও 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইবে। 

ফ্িমুচীর1 কানস্থ হইতে বিতাড়িত হইয়! 
পশ্চিম দিকে অগ্রমর হইবার সময়ে তাহাদের 
কয়েটি দল পূর্ব তুকী স্থানের দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি 
স্থাপন করে। খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম দ্রিক 


স্তান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ) 


(কোঁন কোন মতে ৪র্থ শতাব্দীর ৩য় ভাগ) 
পর্ষস্ত তাহারা এই অঞ্চলে থাকিয়া যায়। এই 
সময়ে যুয়ান-যুয়ান জাতি তাহাদের আক্রমণ করে। 
তাহারা পামীর অতিক্রম করিয়া কাবুল ও 
ব্যাক্টিয়ায় প্রবেশ করে। যুয়ান-যুয়ান জাতির 
নাম হইতে অনুমান কর! হইয়াছে, ইহারা মঙ্গোল 
গোগির লোক। ইহারা কিয়েনশান (আলতাই) 
পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে বাদ করিত। তুকিউ 
জাতিও তাহাদের অধীনে এই অঞ্চলে বাস 
করিত । 

যুয়ান-যুয়ানগণ ব্যাক্টিয়া হইতে ছোট ঘিযুচী- 
দলের প্রধান কিদীরকে ( চীন] নাম কি-তো-লো ) 
কাঁবুলে বিতাড়িত করে। কাবুল হইতে ইহাদের 
একটি দল গান্ধারে আপিয়া সেখানে ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠে। একটি মত অনুসারে শ্বেত হন জাতি 
যখন ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্পাপ অতিক্রম 
করে তখন তাঁহার! ব্যাক্টিয়ায় যুয়্ান-যুয়ানদিগকে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়। অন্য একটি মত অনুসারে 
হন সাআীজ্য ধ্বংস করিয়া যুয়ান-যুয়ান জাতি 
অকৃসাসের উত্তরে আপনাদিগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। তাহাদের সাত্রাজ্যও হুন সাম্রাজ্য 
নামে পরিচিত। 


তুকিউ জাতি 


৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ( খৃষ্টীয় ৫৫২ ) যুয়ান- 
যুয়ানগিদ্কে পরাজিত করিয়া তুকিউ জাতি এক 
বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। [01. (018:69- 
এর মতে এই তুকিউ জাতিই তুর্ক জাতি। তুকিউ 
সম্রাট খাকান বা ইলিখান নামে পরিচিত ছিলেন। 
থাকান সিঞ্িবু অক্ণাসের পূর্ব ও উত্তরের অঞ্চল 
অধিকার করেন এবং সাসানীয় সমাট থ্রু ব্যাকৃটি যা 
দখল করেন। অক্সাঁস নদী ইরান ও তুরাঁনের 
সীম] নির্দেশক হইয়া দাড়ায় । 

এই তুকিউ (চীনা নাম) জাতির উৎপত্তির 
ইতিহাস অস্থসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই সম্বন্ধে 


অগাষ্ট, ১৯৫৭) 


অনেক রকম মত গ্রচলিত আছে। একটি মত 
অন্নসারে তাহারা আসোনা হুনদের বা হিয়েউ-মুদের 
একটি শাখা। অন্য মত অন্গুসারে তাহার। কাঁরহুক 
(তুর্ক গোষ্টীয়)। তৃতীয় মত অন্ুপারে তাহারা 
হুই-খে, হোয়াহো বা খোই-খু, প্রাচীন উইগুর 
জাতি, এই সকল নামে চীনা ইতিহাসে পরিচিত 
ছিল। একজন পণ্ডিত এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে, এই হুই-খে জাতির দুইটি শাখা ছিল। 
দক্ষিণ শাখা চীনের কাওচাংয়ে বাস করিত। 
ইহাদের অন্য নাম কাশান বা কুশান-_ কাওচাং 
হইতে আসিয়াছে । কাশান বা কুশান যে ঘ্লিযুচী 
গোঠীর একটি নাম উপরে তাহা বলা হইয়াছে । 
তিয়েনশান পর্বতশ্রেণীর পূর্ব ও দক্ষিণ হইতে 
পাঁমীর ও কুয়েন-লুন পধস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাহারা 
বাস করিত। 

আবর জাতি যুয়ান-যুয়ানদের সহিত সম্পকিত 
বা তাহাদের একটি শাখা । কেহ কেহ বলেন যে, 
মধ্য এশিয়ায় যুয়্ান-যুয়ান জাতি পূর্ব ইযুরোপে 
আবর নামে পরিচিত। পূর্ব ইয়ুরোপে আবর 
জাতির তত্পরতা প্রকাশ পাইয়াছিল খুষ্টীয় ৬৯ 
শতাব্দীতে । আবরদের পশ্চাদাুসরণ করিয়৷ তুকী 
জাতি পূর্ব ইয়ুরোপে অগ্রসর হয়, ক্রিমিম্ান 
বনফোরাম অধিকার করে ও হেপথালাইট হুন 
জাতি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। 

কেহ কেহ খাজারদিগকে শ্বেত হুনদের সহিত 
সম্পকিত বলিয়াছেন। কেহ কেহ তাহাদিগকে 
উগ্রিয়ান বাঁ তুক্ণী গোষ্টীয় বলিয়া মনে করেন। 
কোন কোন মতে, তাহার! বর্তমান কালের জিয়ার 
অধিবাসীদিগের পূর্ব পুরুষ। থুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে 
কাম্পিয়ান সাগর খাজার সাগর নামে পরিচিত 
ছিল। সে যাহা হউক, অতি প্রাচীনকাল হইতে 
খাজারগণ আর্মেনিয়া, ইরান ও বাইজানটাইন 
সাআজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত । পূর্ব ইযুরোপে 


হুন, আবর সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে খাজারদিগের 


অত্যুদয় ঘটে (খৃঃ ৬০০-৯৫০ )। মধ্যযুগের 


ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 
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ইরানের সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া শাহনামায় 
উত্তরের সকল গোগঠীর যাঁধাবর আক্রমণকাপী 
জাতিকে নিবিচারে খাজার নাম দেওয়া হইয়াছে। 

উপরের বিবরণে শক, যিযুচটী ও হুনদের 
নৃতাত্বিক পরিচয় দেওয়! হয় নাই। এই সুদীর্ঘ 
বিবরণ দিবার উদ্দেশ্ট, সিথিয়ান নামে অভিহিত 
জাতিগুলির সংক্ষিপ্ত এতিহাপিক পরিচয় দ্েওয়া। 
এই সংক্ষিপ্ত এতিহাঁসিক পরিচয় হইতে দ্রেখা 
যাইতেছে যে, ইযুরৌপের কার্পেখিয়ান পর্বতশ্রেণী 
হইতে উত্তর-পশ্চিম চীন ও মঙ্গোলিয়া। পযন্ত 
পশ্চিম হইতে পূর্বে এবং মাইবেরিয়ার দক্ষিণ 
হইতে এশিয়ার কেন্দ্রীয় পবতব্লয়ের উত্তর 
পাদভূমি পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলে 
প্রাচীন যুগের ও খুষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পরিচিত 
অধিবাসী জাতিগুলিকে নিখিয়ান নাম দেওয়া 
হইয়ীছে। এই জাতিগুনি প্রধানতঃ তুর্ব-মঙ্গোল 
গোষ্ঠীর লোক। তারপর দেখা যাইতেছে, খুঃ পুঃ 
৯ম শতাব্দী হইতে ৬ঠ শতাব্দী পস্ত চীন, 
পূর্ব-ইঘুরোপ, ইরান, ব্যাক্টিয়া, আফগানিস্থান ও 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে 
ইহাদের তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া! যাইতেছে। 
ভারুতবষের ইতিহাসে খুঃ পৃঃ ১ম শতাঁবী হইতে 
খুষ্টায় ৬ শতাব্দীর শেষভাগ পধন্ত সিথিয়ান 
নামে অভিহিত শক, ঘ্িয়ুচী ও হুনদিগের তৎ- 
পরতার কাল। ইহার পরে তাহাদের আর কোন 
উল্লেখ নাই; ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই -আফ- 
গানিস্থান, ইরাঁণ ও পূর্ব ইয়ুরেপের ইতিহাসেও 
নাই। 


সিথিয়ান জাতির বৃহত্তর কমক্ষেত্র 


এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আরও দেখা 
যাইতেছে যে, এই তিনটি জাতির বৃহত্তর কার্ষক্ষেত্র 
ভারতবর্ষের বাহিরে । একটি জাতি আর একটি 
জাতির চাঁপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
সবিতে ও বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়৷ পড়িতে বাধা 


৪৬৮ 


হয়; ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাদের কেহই সরাসরি 
অভিযান করে নাই । এই তিনটি জাতির মধ্যে হন 
জাতির অধিকাংশ দল পশ্চিমদিকে চলিয়া যায়। 
কাম্পিয়ানের উত্তর হইতে বলকান পর্যস্ত অঞ্চল 
তাহাদের এক শতাব্দীব্যাপী কর্মক্ষেত্র ছিল। 
আটিলার মৃত্যুর পর ছত্রভঙ্গ হইবার পরেও তাহারা 
কাম্পিয়ানের পূর্বে আর ফিরে নাই। ফিযুচীদের 
একটি অংশ ট্রান্স অঝ্সিয়ানা, ব্যাক্টিয়া ও কাবুলে 
এক শতাব্দী কাটাইয়া' ভারতবর্ষের উত্তর সীমানার 
মধ্যে প্রবেশ করে। শক জাতি সগডিয়ান।, 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৮ম সংখ্যা 


ব্যাথটি যা, কাবুল ও হেলমণ্ড উপত্যকায় ছড়াইয়া 
পড়ে। খুঃ পৃঃ ৬ শতাব্দী হইতে গৃষ্টায় প্রথম 
শতাব্দী (৫8) পর্বস্ত ইরানের ইতিহাসের সঙ্গে 
তাহাদের যোগ রহিয়াছে । ইহাদের একটি দল 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। এই 
তিনটি জাতির নৃতীত্বিক পরিচয় প্রবন্ধীস্তরে 
আলোচ্য। 











এই বিষয় সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর 
খ্যার "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
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মালবাহী অতিকায় বিমানের নমুনা। 


আচার্ষ প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মজীবন 


(১৮৮৯--১৯১৬) 


শ্রীমনোরগ্জন গুপ্ত 


১৮৮৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে 
রসায়নে ডক্টর উপাধি লাভ করবার পর আরো এক 
বছর সেখানে গবেষণা করে ছয় বছর পর প্রফুল্লচন্্র 
১৮৮৮ সাঁলের অগাষ্ট মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
হাতে এক পয়সাও ছিল না। জাহাজেই মালপত্র 
বেখে হেড পার্শারের কাছ থেকে আট টাকা ধার 
করে তিনি জাহাজ থেকে কলকাতাপ পথে নেমে 
পড়লেন । প্রথমেই বন্ধুদের কাছ থেকে ধুতি-চাদর 
ধার করে নিয়ে তিনি বিদেশী পোষাক ছেড়ে 
দিলেন এবং ২।১ দিন পরেই দেশের বাঁড়ীতে পিতা: 
মাতার কাছে চলে গেলেন। তার পিতার তখন 
আথিক সঙ্গতি অনেকথানি হ্রাস পেয়েছিল। 

ইংল্যাণ্ড ছাড়বার আগেই তখনকার দিনের 
বড় চাকুরী পাওয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি ভারত 
গভর্ণমেণ্টের সেখানকার উধ্বতন কতৃপক্ষের সঙ্গে 
দেখা-সাক্ষাৎ ও তদ্ধির করেছিলেন। কিন্তু কোন 
চাকুরীর ব্যবস্থা করে আদতে পারেন নি এনে- 
ছিলেন তথনকার বঙ্গদেশের শিক্ষীবিভীগের ডিরেক্টর 
আযালফরেট ক্রক্ট সাহেবের কাছে প্রেসিডেন্সী 
কলেজের অধ্যক্ষ টনী সাহেবের (তখন তিনি 
বিলাতে ছিলেন ) এক চিঠি। চিঠির মূল বক্তব্য 
ছিল--ডাক্তার রায়কে নিযুক্ত করলে তিনি যে 
শিক্ষা বিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ হবেন তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 

কিন্ত এই পত্রে কিছু কাজ হলো না। তিনি 
তার বন্ধু ভাঃ অমূল্যচরণ বন্থর বাড়ীতে থেকে 
চাকুরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছুদিন তিনি 
অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতেও ছিলেন। 
চাকুরী নেই, লেববেটবীর অভাবে গবেষণার কাজও 


বদ্ধ; খুব কষ্টে তাঁর দিন কাটছিল। তিনি অধ্যক্ষ 
টনী সাহেবকে ধরলেন, প্রেসিডেন্সীর রসায়নের 
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পেডলারকেও বললেন । লেঃ 
গভর্ণর স্যার ষ্টয়ার্ট বেলীর সঙ্গে দেখা করতে 
দাজিলিং গেলেন। এ দেশের কলেজগুলিতে 
ব্সায়নশাস্সের আদর তখনও হয় নি। ভারতীয় 
শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হওয়ার আশা আর ছিল না। 
বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হওয়ার চেষ্টাও সফল 
হলো না। অবশেষে প্রায় এক বছর পর রসায়নের 
অধ্যাঁপনার জন্যে প্রেপিডেন্নী কলেজে একটি নৃতন 
পদের স্যট্টি হলো । প্রফু্লচন্দ্র ২৫০২ মাসিক বেতনে 
এই পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ ১লা জুন, ২৮ বছর 
বয়সে কাধে যোগদান করেন। এভাবে বাংলাদেশে, 
তথ সর্বভারতে রসায়নের চর্চা, গবেষণা ও শিক্ষা 
প্রতিষ্টার সুচন] হয়। 

বলাবাহুল্য, প্রাদেশিক সাভিসের 
07619551660 পদে নিযুক্ত হয়ে প্রফুললচন্ত্র তৃপ্ত 
হতে পারেন নি। তিনি তৎক্ষণাৎ দাজিলিং গিয়ে 
ক্রকৃট সাহেবকে বললেন যে, তার গ্রতি ভারতবাসী 
বলেই আচার করা হয়েছে। ক্রকৃট ত্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, আপনার জন্তে জীবনে অনেক পথ খোলা 
আছে, কেউ আপনাকে এই পদ গ্রহণ করবার জন্তে 
বাধ্য করছে না। এই তিক্ততা তিনি হজম করে- 
ছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরকালে জগত্বাঁনীকে দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন ফে, বস্তত;ই তার রলায়নশাস্ত্রের জ্ঞান 
তাকে নানা সার্থক পথে নিয়ে যাওয়ার মত 
উচ্চাঙ্গের ছিল। 

হেয়ার স্কুলে প্রথম ভতি হওয়ার পর যে ঘরে 
তিনি বসতেন সেই ঘরে তীর বিজ্ঞানের ক্লাশ হলো; 


এভাবে 


৪8৭০ 


আর যেখানে তার বেঞ্চটি ছিল সেখানেই তার 
অধ্যাপকের চেয়ার পাতা হলো। ধৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাগ্ডণি ক্লাশে চিত্তাকর্ষক না হলে ছাত্রদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না বুঝে তিনি আগের 
অভিজ্ঞতার উপর আরও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে 
লাগলেন। ডিমনষ্ট্রেটের চন্দ্রভূষণ ভাঁছুড়ীর সহ- 
যোগিতায় তিনি বসরাধিক এই ব্যাপারে ঘনঘন 
পরীক্ষা করে খুব দক্ষ হয়ে ওঠলেন। ছাত্রেরা তার 
বন্তৃতা ও রাসায়নিক পরীক্ষায় এত আকৃষ্ট হতো 
যে, তার তাদের বন্ধুদের অন্তান্য কলেজ থেকে 
আমন্ত্রণ করে আনতো।। এভাবে অচিরেই তিনি 
কলকাতায় একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক হিসাবে 
পরিচিত হলেন । 

ক্লাশ হয়ে গেলেও তার ছুটি নেই। যতটা 
পারেন লেবেরটরীতে কাটান । নানাবিধ বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। বেড়াতে গেলেও 
বেশী দূরে যান নী_কলেজ স্কোয়ারেই বেড়ান, 
কখনও বা গড়ের মাঠে। সঙ্গে থাকে ছাত্রদল। 
তারাই তার বন্ধু, সাথী ও সম্ধল। স্বজন-পরিজন 
তাঁকে আয়ত্তে রাখতে পারে নি-কেবল কাজ আর 
কাঁজ, যা ক্রমশঃ তাকে পারিবারিক বন্ধন থেকে 
মুক্ত করে জনসাধারণের একজন করে তুলেছিল। 
ব্ষয়ে বিরাগ, জ্ঞানান্বেষণে তপন্বী, আচার-ব্যব্হারে 
শিশু, পৌষাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণ এই 
অধ্যাপকের খ্যাতি ক্রমশঃ কলকাতার স্বধী ও 
বিদগ্ধমগ্ুলীর মধ্যে আলোড়ন এনে দিল তিনি 
সকলের কাছেই সমাদৃত হতে লাগলেন । 

তখনকার দিনের বাংলাদেশের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিদের তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হন। 
সাধারণ ব্রাক্ষপমাজের সন্ত হওয়ার পর ব্রাক্ষবন্ধু- 
সভা ও সান্ধ্য সম্মিলনী গঠন করবার ভার তার 
উপরে পড়ে। ঞধি রাজনারায়ণ বস, অমৃত 
বাজারের শিশিরকুমার ঘোষ, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্ত্ 
মৈত্র, ভাঃ নীলরতন সরকার, সঞ্তীবনী সম্পাদক 
কষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণচ আচার্য, আলিপুর 


শান ও বিভজান 


| ১০ম বধ, ৮ম সংখ্যা 


পশুশালাধ্যক্ষ রামব্রহ্ধ সান্যাল, ডাঃ বিপিণ্বিহারী 
সরকার, ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর প্রভৃতি তার গুণে 
মুগ্ধ ছিলেন। সকলেই তার পরিপোষক হলেন। 

বিজ্ঞান চর্চার প্রত্তি লোককে আকৃষ্ট করবার 
জন্যে তার অন্ুস্থত এক পদ্ধতির বিষয় কৃষ্ণকুমার 
মিত্র মহাশয়ের কাছে শুনেছি । তখন কুষ্ণবাবু 
সিটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সেখানে প্রফুলচন্্ 
শিশি করে কতকগুলি স্ত্গন্ধি রাসায়নিক এনে 
ক্লাশে ক্লাশে দেখিয়ে ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়তে 
উৎসাহিত করে বক্তৃতা করতেন। 

প্রেসিডেন্সী কলেজে তার অধ্যাপনা ও বিজ্ঞানের 
গবেষণ। সম্বন্ধে তিনি তার আত্মচরিতে লিখেছেন_- 

“আমি টেবিলের উপরে পোড়ান হাড়ের গুড়ার 
নমুনা রাখিতাম। যে উপকরণ হইতে ইহা গুস্তত 
তাহার সঙ্গে এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। গর, 
ঘোড়া অথবা মানুষের কঙ্কাল হইতেও ইহার 
উত্পত্তি হইতে পারিত। হাঁড়ভম্ম রাসায়নিক 
হিলাবে বিশুদ্ধ মি পদার্থ, র)সায়নিকের নিকট 
ইহা ফলফেট অব ক্যালপিয়ম এবং চূর্ণ আকারে 
ইহা আয়বিক শক্তিবর্ধক ওধষধরূপে ব্যবহৃত হয় । 
আমি অনেক সময় খানণিকট] হাড়ভম্ম আমার মুখে 
ফেলিয়। দিতাম এবং চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতাম 
এবং ছাত্রদেরও তাহাই করিতে বলিতাম। 

* * আমি অবসর সময়ে গবেবণা কাধ্য 
করিতে লাঁগিলাম। বর্তমান সভ্যতার একটা 
আনুসঙ্গিক ব্যাধি খাছ্যদ্রব্যে ভেজাল ক্রমশঃ বাড়ি 
উঠিতেছিল। ঘি ও সরিষার তৈল, বাঙ্গালীর 
খাছ্ান্রব্যের মধ্যে এই দুইটাই বলিতে গেলে কেব্ল 
স্সেহ পদার্থ * * আমি এই শ্রেণীর খাগ্ধত্ব্য 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। 
বিশ্বাসযোগ্য স্থান হইতে এই সব দ্রব্য সংগ্রহ 
করিলাম। * * এই কাজ হাতে লইয়া আমাকে 
প্রভৃত পরিশ্রম কারিতে হইল। আমি তিন বৎসর 
পধ্যস্ত এই কাধ্যে ব্যাপূত ছিলাম এবং আমার 
গবেষণার ফলাফল জার্ণাল অব দি এপরিয়াটিক 


অগাই) ১৯৫৭] 


সোসাইটী অব বেঙ্গল নাঁমক পত্রিকায় ( ১৮৯৪) 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

পুরাতন একতল1 গৃহে প্রেমিডেন্সী কলেজের 
রসায়ন বিভাগ অবস্থিত ছিল। কিন্তু এখন এত 
কাঁজ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, এ গৃহে আর স্থান 
সঙ্কলান হইতেছিল না * * একধিন আমি 
প্রিন্সিপাল টনীকে লেবরেটরীতে ডাকিয়া! আনিলাম 
এবং চারিধিকে ঘুগিয়া বায়ুতে কয়েক মিনিট 
নিঃশ্বাম লইতে অনুরোধ করিলাম । * * তিনি 
ছুই মিনিট লেবরেটরীতে থাকিয়! উত্তেজিতভাবে 
বাহির হইয়া গেলেন এবং শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টরকে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি 
কড়া চিঠি লিখিলেন। ** পেডলার সাহেবও 
বুঝিতে পাঁগিলেন যে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম 
সহ একটি নুতন লেবরেটরী নির্মাণ করা একান্ত 
প্রয়োজন । তিনি ক্রক্টকে সব কথা বুঝাইয়া 
স্বমতে আনিলেন এবং বাংলা গভর্ণমেন্টের শিকটও 
নুতন লেবরেটরীর জন্য লিখিলেন। * * আমর! 
শীত্রই জানিতে পাঁরিলাম যে, গভর্ণমেণ্ট নৃতন 


লেবরেটরীর প্র্যান মর্ধর করিয়াছেন। * * ১৮৯৪ 
সালে আমরা নৃতন বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ 
করিলাম। 


*** শীপ্রই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এই 
এই নৃতন বিজ্ঞানাগার দেখিবার জন্য বিশিই 
ব্যক্তিগণ আপিতে লাগিলেন এবং এই ১৮৯৪ 
সাল হইতেই আমার রাসায়নিক গবেষণাকাধ্যে 
নৃতন শক্তি ও উত্সাহ সঞ্চারিত হইল। আমি 
কতকগুলি দুর্লভ ভারতীয় ধাতু বিশ্লেষণ করিতে- 
ছিলাম-_আশ1 ছিল যে, যদি ছুই একটি নূতন 
পদার্থ আবিষ্কীর করিতে পারি । * * এমন সময়ে 
আমার রাসায়নিক জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরি- 
বর্তন ঘটিল * * পারদের উপরে আসিডের ক্রিয়ার 
ছারা মাঁকিউরাস নাইট্রেট প্রস্তত করিতে গিয়া 
আমি নীচে একপ্রকার পীতবর্ণের দানা পড়িতে 
দেখিয়! কিয় পরিমাণে বিশ্মিত হইলাম। প্রথম 

৫ 


আচার্য প্রফুল্লচজ্রের কর্মজীবন 


৪৭১ 


দৃষ্টিতে ইহা কোন বেপিক সন্ট বলিয়৷ মনে হইল। 
কিন্ত এরূপ প্রক্রিয়া ঘর এ শ্রেণীর সন্টের 
উৎপত্তি সাপাঁরণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। যাহ! 
হউক, প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা মাকিউরাস সপ্ট 
এবং নাঁইট্রাইট উভয়ই প্রমাণিত হইল। 

মাঁফিউরাস নাইট্রাইট ও আনুমঙ্গিক বহু সংখ্যক 
পদার্থ এবং সাধারণভাবে মাকিউরাঁস নাইট্রাইট 
সম্বন্ধে গবেষণার প্রকৃত (বিস্তৃত ) বিবরণ দেওয়ার 
প্রয়োজন এখানে নাই ; কেন না তৎসন্বন্ধে শতাধিক 
নিবন্ধ রসায়নশান্্র সহন্ধীয় সাময়িক পত্রসমূহে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই সময় অধ্যয়ন ও লেবরেটরীতে গবেষণা-- 
এই ছুইভাগে আমি আমার সময়কে বণ্টন করিয়া 
লইলাম। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্যও 
কতকট1 সময় নিদিষ্ট থাকিল। * * আমিবেশ 
জানিতাঁম, আমাদের কবিরাজগণ বহু ধাতব ওষধ 
ব্যবহার করিতেন; উদয়চাদ দত্তের 71966119 
10102 0£ ৮.০ [710005 নামক গ্রন্থে ইহার 
বিবরণ আছে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত মূল সংস্কৃত 
গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, আমি কৌতুহলের 
বখবতা হইয়া তাহার কযেকখানি পড়িলাম। 
প্রেসিডেন্পী কলেজের লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত 
[30100610965 [১4১151)11015665 01605 নামক 
গ্রন্থও পড়িলাম। * * প্রপিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক 
বার্থেলোর সঙ্গেই আমার পত্র ব্যবহার হইল। * * 
তিনি আমাকে যে উত্তর দেন তাহা তাহারই 
যোগ্য। ** এই পত্র আমার মনের উপর 
অমীম প্রভাব বিস্তার করিল-- * * বার্থেলোর 
অনুরোধে আমি রসেজ্্সার সংগ্রহের ভূমিকার 
উপরে নির্ভর করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলাম এবং 
তাহার নিকট উহ! পাঠাইয়া দিলাম। * * বার্থেলো 
আমার প্রবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেন এবং 
তাহ! অবলম্বন করিয়া] 09010791 065 9221) 
পত্রে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি এ 
মুক্রিত প্রবন্ধের এক কপি এবং সিরিয়া, আরব ও 


৪8৭২ 


মধ্যযুগের রসায়ন সম্বন্ধে তিনখণ্ডে সমাণ্ড তাহার 
বিরাট গ্রস্থও একখানি পাঠাইলেন। আমি সীগ্রহে 
এ গ্রন্থ পড়িলাম এবং সঙ্বল্প করিলাম যে, এ 
আদর্শে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস আমাকে লিখিতেই 
হইবে। * * একদিন সন্ধ্যাকালে এসিয়াটিক 
সোসাইটির সভাগৃহে * * টেবিলের উপর একখানি 
[000291063 পড়িয়া রোমাঞ্চিত 
কলেবর হইলাম। আমি একজন রসায়ন শাস্ত্রে 
নবীন অধ্যাপক | * * অপর পক্ষে বার্থেলো একজন 
শীর্ষস্থানীয় রাসায়নিক এবং রসায়নশাস্ত্রের বিখ্যাত 
ইতিহাসকার। তিনি আমাকে 5৪৬০ বা 
মনীষী বলিয়! উল্লেখ করিতেছেন। আমার মনে 
ধারণ] হইল যে, কোন উচ্চতর স্ট্টিকার্যের জন্য 
আমার জীবন বিধাতা কর্তৃক নিদিষ্ট হইয়াছে। 

রসায়ন বিষয়ে হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধানে আমি 
প্রবৃত্ত হইলাম । * * ভারতবর্ষের বড় বড় লাইব্রেরী- 
সমূহ এবং লগ্নস্থ ইত্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীর 
কর্মকর্তাদের নিকটও পুঁথির খোজ করিলাঁম। 
পণ্ডিত নবকান্ত কবিভূষণ প্রত্যহ ৪৫ ঘণ্টা করিয়! 
এই কাধ্যে আমাকে সাহাধ্য করিতেন। তাহাকে 
আমি কাশীতে সংস্কৃত পু'থির সন্ধানে পাঠাইলাম।” 

১৯০২ সাঁলে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস প্রকাশিত 
হলে সর্ধত্র প্রফুল্লচন্জর অভিনন্দিত হন। ভাঃ 
মহেক্রলাল সরকারের 0০815869700 0171781 01 
11০0101150 পত্রে (১৯০২, অক্টোবর), [2170160£০ 
& ৪001০ পত্রে উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হয়। 
বার্থেলে। স্বয়ং 00991009125 99৮৪7 পত্রে 
(১৯০৩, জানুয়ারী ) ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ সমালোচন! 
করেছিলেন। 

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথমভাগ 
প্রণয়নে প্রফুল্লচন্দ্রকে এত কঠোর ও দীর্ঘকাল 
পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, তখনকার দিনের 
রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে তিনি 
সময় পান নি। এজন্যে দ্বিতীয়ভাগ রচন1 কিছু- 
কালের জন্যে স্থগিত রেখে নব্যরসায়ন বিষ্তার 
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সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্যে ব্যস্ত হন। কিন্তু 
গবেষণার কাজ কখনও স্থগিত হয় নি। €ব্জ্ঞানিক 
পত্রিকাসমূহে, বিশেষতঃ লগ্তন কেমিক্যাল 
সোসাইটির পত্রে নাইট্রাইট সম্বন্ধে তার বহু 
প্রবন্ধ এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। 

পড়াশুনা! করে নব্যরসায়ন সম্বন্ধে তার যা 
জ্ঞান হলো তাঁতে তার তৃপ্তি হয় নি; তাই তিনি 
বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি গবেষণাগার 
দেখবার ইচ্ছা! করেন। গ্রভিন্িয়াল সাভিসের 
অধ্যাপক হলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রসিদ্ধি লীভ 
করবার ফলে আইন শিথিল করে গভর্ণমেপ্ট তাকে 
রাহাখরচা দিয়ে বিলাতে পাঠান (অগাষ্ট, 
১৯০৪), তীর প্রথম বিলাত যাত্রার ঠিক বাইশ 
বছর পর। 

লগ্ডনে পৌছে দ্রেখলেন, প্রত্যহ লেবরেটরীতে 
কিছু কাঁজ না করলে ভাল লাগে না। তাই তিনি 
ডেভি-ফ্যারীডে রিসার্চ লেবরেটরীতে কাজ করবার 
অন্থমতি সংগ্রহ করে নিলেন। বড় বড় লেবরেটরী- 
গুলিতে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি দেখে 
বেড়াতেন। এমনি করে ডেওয়ার, সার উইলিয়াম 
র্যামজে, বন্ধু ও সহপাঠী জেম্স্‌ ওয়াকার প্রভৃতির 
লেবরেটরী দেখলেন এবং অনেক রসায়নবিদের কাছে 
পরিচিত ও সম্মানিত হয়ে জার্জেনীতে গেলেন। 
জার্মেনীতে অনেক লেবরেটরী দেখলেন এবং ভ্যাণ্ট- 
হফের সঙ্গে পরিচিত হলেন; এমিল ফিসারের 
সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটলো । প্যারিসে পৌছে তিনি 
মপিয়ে সিলভ্য।! লেভির সহযোগে বার্থেলের সঙ্গে 
মিলিত হন। বার্থেলে! তাকে বহু সমাদরে গ্রহণ 
করেন। কলকাতায় ফিরে এমে তিনি নতুন 
উৎসাহে কাজ স্থরু করেন (১৯০৪); কিন্তু 
বিলাতের যুবক-বৃদ্ধ প্রত্যেকের যেমন বর্মোৎসাহ 
দেখে এসেছিলেন তাঁর তুলনায় বাঙ্গালীর ছিধাগ্রস্ত 
ভাব তাকে পীড়িত করে তুললো । 

“এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিল যাহ! ভাগবত 
ইচ্ছা বলিয়া! বোধ হইল। অন্ততঃ তখনকার মত 
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ইহা জীবন্নত বাঙ্গালীর দেহে যেন নৃতন প্রাণ 
সঞ্চার করিল। আমি লর্ড কাজ্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের 
কথাই বলিতেছি। 

লর্ড কার্জন সাআজ্যবাদের দৃতরূপে শঙ্কিত 
হৃদয়ে দেখিলেন বাংলা দেশে জাতীয়তার ভাব 
দ্রুতবেগে বুদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য 
এশ্বধ্যশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতের সমগ্র 
ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। 
* * ম্যাকিয়াভেলির দুষ্ট বুদ্ধি ও নিষ্ঠুর দূর্দখিতার 
সঙ্গে তিনি বাংলা দেশকে ছুইভাঁগে বিভক্ত করিয়! 
ফেলিলেন। এমন ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে উত্তর- 
পূর্ব ভাগে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়। * * বাংলা- 
দেশের হ্বদয়ে এমন এক শাণিত অস্ত্র সন্ধান করা 
হইল যাহার ফলে বাঙ্গালী জাতির সংহতি নষ্ট 
হয়, হিন্দু মুপলমানে চিরবিরোধ উপস্থিত হয় এবং 
বাংলার জাতীয়তা বোধ ধ্বংন হয়। 

দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের প্লাবন বহিয় 
গেল। ** সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিবার উপায় আমার 
ছিল না। * * এই আন্দোলন আমার হৃদয় স্পর্শ 
করিল। এই নবজীগরণের ফলে বিজ্ঞানের জন্ই 
বিজ্ঞান সাধনার আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থিত 
ইইল।” 

এই সাধনায় তীর সঙ্গে যে সব ছাত্র যুক্ত 
হয়েছিলেন বা গবেষণায় লিপ্ত হয়েছিলেন, তাদের 
কথা প্রফুল্লচন্ত্র অত্যন্ত মেহ ও প্রশংসার সঙ্গে 
আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন--“আমার নিকট 
গ্রথম গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যতীন্দ্ 
নাথ সেন। তিনি রায়টাদ প্রেম্ঠাদ বৃত্তি লাভ 
করেন। মাঁকিউরাস নাইট্রাইটের গবেষণায় তিনি 
আমার সহযোগিতা করেন। পরে তিনি পুষার 
কৃষি ইনষ্রিটিউটে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে 
ইম্পিরিয়াল সাডিসে স্থান লাভ করেন। 

১৯০৫ সালে পঞ্চানন নিয়োগী আমার নিকট 
রিসার্চ স্কলার ছ্িলেন। তাহার কিছু পরে আমেন 
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আমার সহকারী অধ্যাপক অতুল গঙ্ষোপাধ্যায়। 
* * অতুলচন্ত্র ঘোষ নামে একজন যুবক রিসার্চ 
স্কলার রূপে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন 

১৯০৯ থৃষ্টাকে বাংলার রাসায়নিক গবেষণার 
ইতিহাসে একটি নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। 
এ বৎসরে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সী 
কলেজে প্রবেশ করেন। তাহারা সকলেই 
পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন । জ্ঞানেন্দ্রচন্রর ঘোষ, জ্ঞানেন্জনাথ 
মুখোপাধ্যায়, মাণিকলাল দে, সত্যেন্্রনাথ বন্ধ 
এবং পুলিনবিহারী সরকার আই. এস-সি ক্লাশে 
ভি হন। রমিকলাল দত্ত এবং নীলবুতন ধর 
বি. এস-সি উপাধির জন্য প্রস্তুত হইভেছিলেন। 
মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ হইতে আই. এস-সি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এই সময় ঘোষ, মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সঙ্গে বি. এস-সি ক্লাসে ভন্তি হইলেন। 
* * তাহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, 
যাহা সচরাচর দুল ।** তাহাদের চরিত্রে এমনই 
একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আমি তাহাদের প্রতি 
আকুষ্ট হইলাম। 

১৯১০ সালে আমি একটি বত্ব লাত কনি। 
জীতেজ্রনাথ রক্ষিত সেণ্ট জেভিয়ার্প কলেজ 
হইতে বি. এস-সি পরীক্ষা! দিয়! অরুতকাধ্য হন। 
* * কয়েক খণ্ড পরিত্যক্ত কাঁচের নল হইতে 
তিনি এমন সব যন্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিতেন, 
যাহ! এতদিন জাশ্মীনী বা ইংলগ্ডের কোন ফার্ম 
হইতে আনাইতে হইত । ** শীঘ্রই বুঝিতে 
পারিলাম তিনি একজন ছুর্লভ গুণসম্পন্ন কন্মী। 
আযামাইল নাইট্রাইটের সংশ্লেষণ কাধ্যে তিনি 
আমার সহায়তা করিয়াছিলেন।” 

নাইট্রাইট ও হাইপোনাইট্রাইট লহ্বদ্ধে তার 
সহযোগে আর একজন ছাত্র, বাজেন্দ্রলাল দে 
( ১৯১৩-১৯১৬ ) কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। প্রফুল্লচন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ হেতু সিটি 
কলেজ থেকে এসে হেমেন্দ্রকুমার লেন ও 
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বিমানবিহারী দে তার কাছেই রসায়নে এম-এ 
পড়তে আরম্ভ করেন। উলিখিত প্রত্যেকটি ছাত্র 
যে কেবল বিজ্ঞানের সববৌচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন তা! নয়, বিজ্ঞান-জগতে স্বাধীন গবেষণ। 
ও আবিষ্কারের জন্যে যশন্বী হয়েছেন । 

১৯১২ সালে লগ্ডনে বৃটিশ সাআাজ্যের অন্তর্গত 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 
হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আচাষ প্রফুল্লচন্্র ও 
দেবপ্রমাদ সর্বাধিকারীকে এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি 
হিসাবে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ভারতের 
বিজ্ঞান গবেষণাকারী ও ছাত্রদের প্রতি আরও 

হান্থুভূতিশীল হওয়ার জন্যে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা 
করেন। সেখানেই তিনি কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত ( ২৫শে 
জুন, ১৯১২) এক পত্র পান। তাঁর কিয়দংএ 
উদ্ধত করছি। 

"আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত 
২৪শে জানুয়ারী তারিখে সিনেটের সন্মথে খখন 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্যাপকপদের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, 
তখন আপনি ছুখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোন ব্যবস্থী করা হয় 
নাই । * * আমরা একটি পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন 
শান্ত্ের_দুইটি অধ্যাপকের পদের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছি । মিঃ পাঁলিতের মহত দান এবং তাহার 
সঙ্গে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে আরও 
আড়াই লক্ষ টাঁকা দিয়া আমরা এই সব ব্যবস্থা 
করিতে সক্ষম হইয়াছি। * * বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
রূসায়নাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্ত আমি 
আপনাকে এখন মহানন্দে আহ্বান করিতেছি। 
* * আপনি ফিরিয়া আপিলেই আপনার সহায়তায় 


আমরা প্রস্তাবিত গবেষণাগারের পরিকল্পনা গঠন 
করিব এবং যত শীঘ্র সম্ভব উহা কীধ্যে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিব। আপনাকে পি. আই. ই 
উপাধি দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি সুখী 
হইয়াছি। কিন্ত আমি মনে করি ইহা দশ বৎসর 
আগেই দেওয়া উচিত ছিল ।” 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৮ম সংখ] 


দেশে ফিরে এসে প্রফুল্লচন্জর প্রেসিডেন্সী 
কলেজেই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন । তখন 
জে. পি. ঘোষ, জে. এন. মুখাজি এবং মেঘনাদ 
সাহা উদীয়মান টেজ্ঞানিক। বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা 
সেই সময় দর্ত ও ধরের গবেষণাসমূহের উল্লেখ 
করছিলেন। এগব দেখে পরবতীরা উৎমাহিত 
হতে লাগলেন। ঢাকা থেকে এসে প্রফুলচন্দ্র গুহ 
(১৯১১) প্রফুল্পচন্দজ্ের শিক্ষাধীনে ছিলেন। তিনি 
উত্ক্ষ্ট গবেনণ। করে যথাসময়ে প্রেমচাদ রায়চাদ 
বৃত্তি লাভ করেন। 

এরপর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ ছেড়ে বিজ্ঞান 
কলেজে রসায়নে পালিত অধ্যাপকপদে যাওয়া 
(১৯১৬) অবধি বিবরণ তাঁর ভাবাতেই সংক্ষেপে 
প্রদত্ত হচ্ছে। 

“প্রেসিডেন্পী কলেজেই আমার কম্মজীবনের 
প্রধান অংশ অতিবাহিত হইঘ়াছিল। এখন 
আমাকে সেই কাধ্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে 
হইল। * * কিন্ত কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিবার পূর্বে ভূতপুর্ প্রিন্সিপাল এইচ. আর. 
জেমসের যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে 
আমি বিস্বৃত হইব না। * * গবেষণা-বৃত্তি স্থাপনের 
সঙ্গে মৌলিক গব্ষণ। কাধ্যের কিছু উন্নতি 
হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তিরও সীমা আছে। 
ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুই একজন ব্যতীত 
আমার ছাত্রদের মধ্যে ধাহারা ইউরোপে খ্যাতি 
অজ্জন করিয়াছেন, তাহাদের কেহই বৃত্তিধারী 
ছিলেন না। * * রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, 
জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রেলিডেম্সী 
কলেজে গব্ষেণ! বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন না। 
কিন্ত তৎ্মত্বেও এম. এস-পি পাশ করিবার পরেও 
কলেজ লেবরোটরীতে তাহাদিগকে গব্ষেণা 
করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। প্রিন্সিপাল 
জেম্স্‌ অনেক সময় বলিতেন, এরূপ কৃতী ছাত্রের 
যে কলেজের সঙ্গে কিছুকালের জন্য সংশিষ্ট 
থাঁকিবেন, ইহা! কলেজের পক্ষে সৌভাগ্যের কথ! । 


অগা ১৯৫৭] 


এই সময় প্রচারিত হইতে থাকিল যে, স্কুল অব 
কেমিপ্রি, অর্থাৎ রাসায়নিক গোগা গড়িয়া উঠিতেছে। 
* * বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র “নেচার্‌* এই 
বিষয়টি স্বীকার করেন। উক্ত পত্রের ২৩শে মার্চ, 
১৯১৬ তারিখের সংখ্যান্স লিখিত হইয়াছিল-- 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালগ্লের * * বিজ্ঞান বিভাগের 
ডীন যে বক্তৃতা করেন তাহা আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । গত ২০ বৎসরে বাংলাদেশে রসায়ন 
সম্বন্ধে ঘে সব মৌলিক গব্ষেণ করা হইয়াছে 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । * * 
অধ্যাপক রায়ের কাধ্য ও দৃষ্টান্তের ফলেই এই 
বিছ্যৎগো।ঠার প্রতিঠ। হইয়।ছে ।” 

১৯১৬ সালে তিনি প্রেপিডেন্পী কলে ছেড়ে 
নব্প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদান 
করেন। সাধারণ শিল্পমানুসারে তিনি আরও 
এক বছর ওখানে থাকতে পারতেন; কারণ তখনও 
তার ৫৫ বছর পুর্ণ হয় নি। 


আচাধ প্রফুল্লচন্দ্রের কম 'জীবন 


৪৭৫ 


প্রেপিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কালে তার 
যে সব পুস্তক-পুণ্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাদের 
নাম--প্রাণী-বিজ্ঞান, 01891715921] 2.9999:01 0? 
617013129192170% 0011665. 1015) 189১-1৬19, 
1897, নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি) 
বাঙ্গালীর মন্তিষ্ষ ও তাহার অপব্যবহার ; [715091:5 
02 171700 01)701505 প্রভৃতি । পরবতীঁকালে 
তার আরও বই ও প্রবন্ধাবলী মুদ্রিত হয়েছে। 
বস্তুতঃ তাঁর বিজ্ঞান কলেজের জীবন বিবিধ কর্ম 
ধারা প্রবাহিত হয়ে বাংলা দেশকে রামধনুর গ্তায় 
বিবিধ বর্ণচ্ছট।য় সমুজ্জল করে তুলেছিল। বাঙ্গালী 
ও ভারতবাসীকে তিনি কেবল বিজ্ঞান অন্ুশীলনেই 
প্রবুদ্ধ করেন নি, শিক্ষিত জনগণের মনে সববিষয়ে 
জাতীয়তাঁবোধ উন্মেষের জন্যে দিকে দিকে কের 
সুচনা করেছিলেন। বাঙ্গালী এই পরহিতত্রতী 
মানন্দরদী, আত্মভো লা মনীধীর ডাকে সাগ্রহে সাড়া 
দিয়ে কৃতার্থ বোধ করতো । 





যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ধরণের বিমান-এক্স-১৩। এই বিমানগুলি, 
একেবারে খাড়াভাবে ওঠা-নামা করতে পারে। 


রাসায়নিক পরীক্ষায় ফিন্টার পেপার 


গ্রীহারাণচজ্জর চত্রবভী 


সামাগ্ত ফিন্টার পেপার! দ্রেখে মনে হয় বটে 
সামান্য, কিন্তু গবেষণাগারে এব বিবিধ প্রয়োগ 
দেখলে এই ধারণ। ব্দলে যাবে। রসায়নাগারে 
সাধারণতঃ পরিশ্াবণের জন্যে এর ব্যবহার হয়ে 
থাকে । কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর গবেষণার 
ফলে ফিন্টার পেপার আজ বিশ্লেষণাত্বক রপায়নে 
যুগান্তর এনেছে। 

পরিশ্রাবণের কাজ ছাড়া পেপার ক্রোম্যাটো- 
গ্রাফি, পেপার ইলেক্টেশফৌরেসিস, ইলেক্টেন 
ক্রোম্যাটোগ্রাফি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ফিল্টার পেপার 
আজ অপরিহাধ হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এ 
বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। 


পেপার €ক্রাম্যাটোগ্রাফি 


মার্টিন ও তার সহকর্মীরা ১৯৪৪ সালে পেপার 
ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১২১৩ 
বছরের মধ্যেই রসায়নশাত্প এবং জব বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করেছে। 

পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির পদ্ধতিতে যে সব 
সরগ্ামের প্রয়োজন হয়, সেগুলি ব্যয়বহুল নয়। 
আবার পরীক্ষণীয় বস্তর পরিমাণ খুব অল্প হলেও 
চলে। অন্যান্ত পদ্ধতির চেয়ে এটি খুব সহজ ও 
সরল; অথচ এই পদ্ধতিতে মিশ্রিত বস্তগুলিকে 
পরিদ্ধারভাবে পৃথক করা যাঁয়। এখন প্রায় সব 
দেশের গবেষকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পঙ্ধতি 
প্রয়োগ করে ভাল ফল লাভ করছেন। আামিনো 
আযমিড, শর্করা, আমিন, ডাই, উপক্ষার, ষ্টেরল, 
ষ্েরয়েড, নিউক্রিক আযাপিড, ফ্যাটি আযসিত, 
ফলূফট, ইষ্টার, আমিষ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, 


ইন্অগ্যানিক ক্যাটায়ন ও আানায়ন প্রভৃতি এবং 
আরও অনেক মিশ্র পদার্থ যা পৃথক করা কষ্ট- 
সাধ্য ও স্ময়সাপেক্ষ তা সহঙ্গে এবং সম্তোবজনক 
ভাবে পৃথক করা যায়। পেপার ক্র্যোম্যাটো গ্রাফি 
সম্বন্ধে এই পত্রিকার (মার্চ, ১৯৫৫ ) বিশদভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। 


পেপার ইলেক্টে'ফোরেসিস 


বৈজ্ঞানিকেরা! পেপার ক্রোম্যাটো গ্রাফিতে কাজ 
করেই ক্ষান্ত হলেন না, ফিল্টার পেপারে তড়িৎ 
প্রবাহ চালালে কি ফল পাওয়৷ যায়, সে সম্বন্ধে 
পরীক্ষা করতে লাগলেন । পরীক্ষায় তারা সফল- 
কাম হলেন। বৃহৎ অণুবা যে সব পদার্থ জটিল 
অণু দিয়ে গঠিত (যেমন আমিষজাতীয় পদার্থ ), সে 
সব পদার্থকে পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি পদ্ধতির 
চেয়ে পেপার ইলেক্টোফোরেসিস পদ্ধতিতে 
পরিষ্কারভাবে পৃথক করা সম্ভব হলো! । 


যে নব অণু বা পরমাণু তড়িৎ-শক্তি বহন করে 
তাদের যদি ভড়িৎ-ক্ষেত্রে রাখা যায় তাহলে তার৷ 
তড়িৎ-শক্তি, ভর ও আকৃতি অঙ্ছ্যায়ী বিভিন্ন 
গতিতে চলতে থাকে । পেপার ইলেকফোরেসিস 
পদ্ধতিতে এই ব্যাঁপারটিকে কাজে লাগানো হয়েছে। 
বাফার ভ্রবণে ফিণ্টার পেপারের একট1 ফালিকে 
ভিজিয়ে নিয়ে সেই ফালির ছুই প্রান্তে ছুট! 
তড়িৎপ্রাস্ত লাগিয়ে ফাঁলির উপর লম্বালমি ভাবে 
একটা তড়িৎ্-ক্ষেত্র তৈরী করা হয়। এই ফালির 
উপর তখন ফোটার আকারে পরীক্ষণীয় বস্তর মিশ্রণ 
প্রয়োগ করলে মিশ্রিত পদার্থগুলি ফালির ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকে। 
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এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন আমিষ জাতীয় পদার্থ, 
পিউরিন্স, পিরিমিডিন্স্, নিউক্রিক আযাসিভ, 
উপক্ষার, শর্করাঁজাতীয় পদার্থ, ফস্ফরাসঘটিত 
জৈব পদার্থ প্রভৃতিকে বিশ্সেষিত করা হয়েছে। 
নেক ধাতব পরমাণুকেও এই পদ্ধতিতে বিনেষিত 
করা গেছে। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসকদের অনেক 
সুবিধা! হয়েছে এবং তাদের গবেষণাগারেও এই 
পদ্ধতিতে শ্য়মিতভাবে কাজ চলছে। 


রাসায়নিক পরীক্ষায় ফিল্টার পেপার 


৪৭৭ 


ভ্রবণকে সমুচ্চতায় রাখা দরকার। ফিপ্টার 
পেপারের সরু ফালি বা চওড়া ফালিকে, যে 
বাফার দ্রবণ নিয়ে কাজ করা হবে, সেই ভ্রবণে 
ভিজিয়ে ফিন্টার পেপার দিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার 
পর কাচের ট্র্যাণ্ডের উপর এমনভাবে সাজানো! 
হয় যাতে উভয় প্রীস্ত পু ও 7 বাঁফার ত্রবণ 
পাত্রে ডুবে থাকে। তারপর বেলজারটিকে কাঠের 
চাকৃতির খাঁজে বসিয়ে খাজের চারদিকে গ্রীজ 





১নং চিত্র 
উল্লম্ব গতির জন্যে এরূপ যন্ত্র পেপার ইলেক্টোোফোরেসিসে ব্যবহৃত হয়। 


এই পদ্ধতিতে অনেক উপায়ে কাজ হয়ে থাকে। 
বিভিন্ন কাজের উপর সেটা নির্ভর করে। শিষে 
কয়েকটির বিবরণ দেওয়1 হলো । 

(ক) উল্নম্বগতি--( ১নং চিত্র ভ্ষ্টব্য)। 4৯ 
গোলাকার খাজকাট! কাঠের চাকৃতি, ৪ ব্লেজার, 
০ ছিপি, 7 কীচের ট্র্যা্ড, চু, চা, ও 
বাফার ভ্রবণের পাত্র ও 0 সাইফন প্রভৃতি 
সরগামগুলি উল্ল্ঘ পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয়। 


সাইফনের সাহায্যে পাত্রগুলিতে বাফার 


দেওয়া হয়। বেলজারের ভিতরট। ঝাফার দ্রবণের 
বাম্পে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। প্র্যাটিনাম দিয়ে তৈরী 
তড়িত্প্রাস্ত ছুটি কিন্তু ঢু ও 77 পাত্রের মধ্যে 
থাকে। এর কারণ হলে! যাতে ফালিগুলি তড়িৎ- 
প্রান্তের সংস্পর্শে না আসে। তড়িৎপ্রীস্ত দুটিকে 
প্রধান সরবরাহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তড়িৎ 
প্রবাহের পথে মিলিআ্যাম্মিটার, ভেরিএবল 
রেজিষ্ট্যান্স, ভোণ্টমিটার প্রভৃতি থাকে । তড়িৎ 
প্রবাহ খুব কম যায় বলে মিলিত্যাম্মিটার লাগে। 


৪৭৮ 


খানিকক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে ভোণ্টেজ এবং 
তড়িত্-প্রবাহ ঠিক করে বদ্ধ করা হয়। বেলজরের 
ছিপিটি খুলে পরীক্ষণীয় বস্তুর মিশ্রণ মাইক্রো- 
পিপেট বা মাইক্রোপিরিঞ দিয়ে ফালির শীর্ষে 
প্রয়োগ করে ছিপিটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত, 
৬।৭ ঘণ্ট। বা আরও বেশীক্ষণ মময়। সেটা অবশ্ঠ 
কাজের উপর নির্ভর করে। তড়িৎ-প্রবাহ যাওয়ার 
পর ফালিগুলিকে বের করে শুকিয়ে সুচক-দ্রবণ 
'শ্প্রে করা হয়। ফালিগুলিকে শুক করবার পর 
কতকগুলি দাগ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক 
শেত্রে ভেজাবার আগে ফালিগুলকে অতি- 








শান ও বিজ্ঞান 
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উপর আর একখানি কাচের পাত রাখা হয়। 
অনেকে কাজের স্থবিধার জন্যে নিজের ইচ্ছামত স্ 
তৈরী করে নেয়। 

(গ) ফিপ্টার ডিস্ক ইলেক্টেব'ফোরেসিস-- 
সারকুলার পেপার ক্রোম্যাটো গ্রফির ন্তাঁয় এই 
পদ্ধতিটি প্রবর্তিত হয়েছে । এক্ষেত্রে একেবারে 
বুন্তাকার ফিপ্টার পেপার ব্যবস্ৃত ন1 হয়ে পরিধির 
কাছে ইংরাজী ৬ অক্ষরের মত কাঁটা থাকে। 
ফিপ্টার পেপারের কেন্দ্রের চারদিকে আর একটি 
ছোট বৃত্ত একে মাঝখানে গর্ত করে বাফার 
দ্রবণে ভিজিয়ে, শুকিয়ে এবং এ গর্তে ফিপ্টার 
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২নং চি 
পেপার ইলেক্টেফোরেসিসে অন্তভুমিক গতিতে কাজ 
করবার জন্য এ বুকম যন্ত্র বাবহত হয়ে থাকে। 


বেগুনী আলোয় রাখলে প্রতিপ্রভা বা শোষণ 
দেখা যায়। 

(খ) অগ্থভুমিক পদ্ধতি--অন্তভূমিক পদ্ধতিতে 
কিকি সরঞ্জাম লাগে ২নং চিত্রটি দেখলে তা বুঝতে 
পারা যাবে। £& পাসপেক্সের বাক্স, ৪ কাচের 
ঢাকনা, 0 ও 7) ছিপি, 3১ নু, ], 17 ০ 
ও 17: বাফার দ্রবণের পাত্র, ছু কাঁচের 
ইবৌনাইটের ফ্রেম; এর উপরে ফালিগুলি সাজানো 
যাঁবে। পূর্বের মত ক্রিয়াগুলি করবার পর ছিপি 
খুলে পরিক্ষণীয় বস্তর মিশ্রণ ফালিগুলির মাঝখানে 
ফোটার আকারে দিয়ে ছিপি বন্ধ করে দেওয়! 
উচিত। কোন কোন যন্ত্রে ফিপ্টার পেপারের 
ফালিকে একখানি কাচের পাতের উপর বেখে তার 


পেপারের পল্তে ঢুকিয়ে ছুটি পেটিডিসের মধ্যে 
রাখা হয়। এদুটি পেটিডিসের ভিতরে বাঁফার 
দ্রবণ সমেত আরও একটি ছোট পেটিডিস 


থাকে। প্রথমোক্ত পেটিডিস ছুটির উপরেরটি 
ঢাকুনার কাজ করে। এর মাঝখানে একটি বড় 
গত আছে। গর্তটি ছিপি দিয়ে বন্ধ থাকে। 


বাফার-আযগার ভি  কাচনলের একটি প্রান্ত 
ছিপি ও পল্তের মধ্যে গিয়ে ছোট পেটিডিসের 
বাফার দ্রবণে ডোবে। অপরটি ধনাত্মক তড়িৎ- 
প্রান্তেব পাত্রে থাকে । পেটিডিন ছুটি একটি 
প্রকোষ্ঠ তৈরী করে, যাঁর ফলে ভিতরে সম্পৃক্ত- 
করণের স্থবিধা হয়। এই প্রকোষ্ঠটি আরও বড় 
একটি পেটি,ডিসের মধ্যে থাকে । এতে বাফার 
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দ্রবণ ঢেলে এবং ফিণ্টার পেপারের পরিধির কাঁছে 
কাটা ৬-গুলিকে বাফার ভ্রবণে ডুবিয়ে দিতে হয়। 
বাফার-আ্যাগাঁর ভর্তি অন্য কাঁচ নলের একটি প্রান্ত 
এ বাফার দ্রবণে, আর অপরটি খণাত্বক ভড়িৎ- 
প্রান্তের পাত্রে রাখা উচিত। এখানে তড়িৎ্- প্রবাহ 
কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে যাঁয়। ঢাঁকৃনাটি খুলে 
ছোট বুত্তের পরিধির উপরে অবস্থিত কয়েকটি 
বিন্দুতে মাইক্রোপিপেট দিয়ে পরীক্ষণীয় বস্ত্র মিশ্রণ 
প্রয়োগ করে একটি বিন্দুতে প্রমাণ দ্রবণ ও সথচক 
দ্রবণ দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা তড়িত্-প্রবাহ চলবার 
পর স্চক দ্রবণ পরিধির কাছে গেলে ফিল্টার 
পেপারটি বের করে শ্রকিয়ে সচক দ্রবণে ভেজান বা 
ছড়ানে। দরকার । তারপর পেপারটিকে শুকিয়ে 
নিলে বেশ স্ৃন্দর উপবৃত্তের আকারে দাঁগ দেখতে 
পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি খুব সহজ ও সরল। 
এক সঙ্গে অনেকগুপিকে পৃথকীকরণের স্থবিধা হয়। 

এখন দেখা যাচ্ছে যে, ফিণ্টার পেপারের উপর 
তড়িৎ-প্রবাহ চালালে পরীক্ষণীয় বস্তগুলি দু-ভাগে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে। কতকগুলি ধনাত্মক, আর 
অন্যগুলি খণাক্সক ভড়িত্প্রান্তের দিকে যায়। 
বফার দ্রবণের 2নু এবং আয়নিক ট্রেংথের উপর 
এটা নির্ভর করে। পরীক্ষণীয় বন্তগুলির আইসো- 
ইলেকটি,ক পয়েন্টস দেখে বাফার দ্রবণের আলু- 
মানিক 7 নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন কাজের 
জন্টে বিভিন্ন বাঞ্চার দ্রবণ, তার 917 এবং আয্নিক 
স্রেংখ ও বিভিন্ন ক্রমের ফিল্টার পেপার দরকার । 
একই রকমের মান পেতে হলে একই 707-এর 
বাফার দ্রবণ, ফিণ্টার পেপার, তাপ, তড়িৎ-প্রবাহ 
এবং ভোণ্টেজে কাজ করা উচিত। স্চক দ্রবণ 
ছড়াবার পর শ্রক্ষ ফালিগুলিকে ইলেকট্রোফোরে- 
গ্রাম বলে। ভেন্সিটোমিটার যন্ত্রের সাহাষ্যে এই 
ইলেকট্রোফোরেগ্রামগুলির মাত্রা ভাগ করতে পারা 
যায়। পেপারের সাদা অংশকে শূন্য ধরে লেখ বা 
গ্রাফ আক হয়। যেখানে দাগের ঘনত্ব বেশী 
সেখানে গ্রাফের শীর্ষদেশ পাওয়া যাঁয়। 
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৪8৭৯ 
পেপার ইলেকট্রোফোরেসিস জোন-ইলেক- 
ট্রোফোরেমিসের মধ্যে পড়ে। জোন-ইলেক- 


ট্রোফোরেসিসে মণ্ডলের মত দাগের স্ি হয় বলে 
এরূপ নাম দেওয়া হয়েছে । পেপার আইয়োনো 
ফোঁরেদিস কথাটিও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ 
বলেন যে, ছোট ছোট অণু নিঘে কাঁজ করাকে 


পেপার আইয়োনোফোরেসিস বলে। যাহোক, 
পেপার আইয়োনোফোরেমিস এবং পেপার 


ইলেকট্রেফোরেসিসের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন 
পার্থক্য নেই। 

সাম্প্রতিক কাদে যেসব বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় 
পেপার ইলেক্ট্রোফৌরেসিস যন্বগুলিব উন্নতি 
সাধিত হয়েছে তাদের মধ্যে উইল্যাণ্ড, ফিসার, 
ডুরাঁম, তুর্বা, ইলেস্কেপ, ক্রেমার, টিসেলিয়স, বুস্কেল, 
ম্যাকডোল্যাণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখধোগ্য। 
এই পদ্ধতিটি প্রবতিত হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে। 
এত কম সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে প্রায় আট শতাধিক 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 


ইলেক্টে ক্রোম্যাটোগ্রীফি 


কোন দ্রব্য ফিন্টার পেপারের উপরিতলে 
শোধিত হলে তড়িৎ-ক্ষেত্রে তার গতি মন্থর হয়ে 
পড়ে। এক্ষেত্রে ইলেক্টবোফোরেপিস এবং পেপার 
ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহাঁধয নিলে পূথকীকরণের 
কাজে অনেক স্ববিধা হয়। আমিনো আপসিড 
পৃথক করবার জন্তে হোগার্ড এবং ক্রোনার ১৯৪৮ 
সালে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তারা দেখেন 
যে, পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফির চেয়ে এই পন্থায় 
অস্জাতীয় এরং ক্ষীরজাঁতীয় আঁমিনেো আয পিড- 
গুলির মধ্যে ভাল ভাবে ব্যবধান করতে পারা 
যায়। 

ইলেক্টোক্রোম্যাটোগ্রাফিতেও অনেক উপায়ে 
কাজ করা হয়। নীচে কয়েকটির বিষয় বলা 
হচ্ছে - 
(ক) প্রথমে ইলেক্ট ফোরেসিসের কাছ, 
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তারপর তড়িৎ-প্রবাহের গতির সমকোণে পেপার 
ক্রোম্যাটোগ্রাফি করা। 

(খ) এক সঙ্গে একদিকে দ্রাবক ও তড়িৎ- 
প্রবাহের গতি। 

(গ) এক সঙ্গে দ্রাবকের গতির সমকোঁণে 
তড়িত্-প্রবাহ । 

এসব পন্থায় কাজ করতে হলে প্রথমে সৃবিধা 
মত ফিন্টার পেপারকে বাফার দ্রবণে ভিজিয়ে 
শু করে পরীক্ষণীয় বস্ত্র দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়। 
প্রয়োগ বিন্দুটি ফিপ্টার পেপারের এক দিকের 
মাঝখানে থাকে । খ-এর ক্ষেত্রে তড়িত্ প্রবাহ 
চাঁলাবাঁর জন্যে ফিণ্টার পেপারের তলায় দু-দিকে 
কলয়ড্যাল গ্র্যাফাইটের প্রলেপ দেওয়া হয়। 
ষ্েনলেস ীলের টফটি, যাঁর মধ্যে ফিল্টার পেপারের 
অপর দিকট1 থাকে, খণাত্মক তডিত্প্রান্তের কাজ 


স্পট | পিপিপি ক" পিটা০৮৮৮ ৮ কক ক সপ ক প৮ ৮৯০ 


বুটেনে নিষ্িত 'টেলিভিসন বাদ । | বাসটিতে 
টেলিভিসন প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে । 


ভভান ও বিজ্ঞান 
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করে। ভড়িত-প্রবাহের গতি পরিবর্তন করলে 
প্রয়োগ বিন্দুর উপরে ছু-দিকে গ্র্যাফাইটের প্রলেপ 
লাগে। ষ্রেনলেম ্টালের ক্লিপগুলি ড়িৎপ্রাস্ত 
ছুটিকে প্রধান সরবরাহের সঙ্গে সংযুক্ত করে । গ-এর 
বেলায় ফিন্টার পেপারের ছু-ধারে ছু-দিকে 
গ্র্যাফাইটের প্রলেপ দিতে হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
সমভাবে প্রলেপন করা উচিত। গ-পদ্ধতিটি 
দ্িমাত্রিক পদ্ঘতির মত। এই পদ্ধতিতে খুব 
কাছাকাছি ২ ড৪]10০-এর আমিনো আাসিড, 
যেমন-লিউপসিন, আইসোৌলিউপিন, নলিউপিন 
এবং ফিনাইল-আযালানিনকে পৃথক করতে পারা 
গেছে । 

ইলেকট্রোক্রোম্যাটো গ্রাফির পদ্ধতিগুলির অনেক 
উন্নতি হয়েছে । বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলের সাহায্যে 
অবিরাম পুথকীকরণ এবং ত্রিমাত্রিক পন্থাতেও 
অনেকে কাজ করছেন। 


চিকিৎসায় সর্পগন্ধা 
শ্রীদুর্গাদাস 


বর্তমান যুগে যে ছুটি অতি কঠিন বোগ সভ্য 
সমাজকে বিধ্বস্ত করছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, 
রক্তের চাপবুদ্ধি (77161) 1010০90] 79:559016 ) 
আর অন্যটি হচ্ছে হৃদ্যগ্রের ধমনীরোগ (09০00 
01700000519 )। এই ছুটি রোগেই পৃথিবীর বনু 
মপীষী, জননেত1 ও বিজ্ঞানীর মৃত্যু সংবাদ আমরা 
প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হই। 

এই ছুটি রোগের সঠিক কারণ এখনও জান 
যায় নি, তবে এর চিকিৎসার জন্যে মানুষ বিভিন্ন 
যুগে বিভিন্ন বস্ত ব্যবহার করেছে। কিন্তু যে ভেবজটি 
ভারতে প্রায় আড়াই হাঁজার বছর ধরে ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে, ইউরোপ ও আমেরিকায় নানাগ্তকাঁর 
গবেষণার ফলে তা-ই আজ সব দেশে আদৃত 
হয়ে উঠেছে। 

যোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্ম।ন ডাক্তার 
লেনার্ড রাউল্ফ ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধানে প্রাচেোর 
বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। তার কয়েক বছর পরে 
ফরালী উদ্ভিববিদ্‌ প্রুময়ার ভারতে সর্পগন্ধার 
সন্ধান পান এবং রাউল্ফের সম্মানার্থে তার নাম 
গ্রায় ৩৩০ 
বছর অবহেলার পর বিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন 
ভারতীয় উদ্ভিদবিদি ও চিকিৎসক স্্পগন্ধার বিষয়ে 
নতুন গব্ষণা আরস্ত করেন। তারপর সথইজারল্যাও 
ও যুক্তবাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা আরও নানাবিধ পরীক্ষার 
এর গুণাগুণের বিষয় প্রমাণ করেন। ফলে, নতুন 
করে সপগন্ধার জয়যাত্রা স্থুরু হয় এবং চিকিত্সার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর আদর বাড়তে থাকে । 


আগে এই ভেষজটি নানা রোগে ব্যবহৃত হলেও 


প্রধানতঃ মৃগী, সন্ন্যাস, অনিত্র! ও সাধু রোগেই এর 
প্রয়োগ ছিল বেশী। 
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১৯৩১ সালে দিল্লীতে ডাঃ সালিমুজ্জামান 
সিদ্দিকি ও ডাঃ রাফা, হোঁসেন সিদ্দিকি সপ্গগন্ধার 
শিকড় থেকে পাঁচটি উপক্ষার (91%81010) 
আবিষ্কার করেন। তার অল্প পরে কলকাতায় 
[09108] 9০13০901-এর ডিরেক্টর ডাঃ রামনাথ 
চৌপরার তত্বাবধানে ডাঃ বস্থু ও ডাঃ সেন এ বিষয়ে 
আরও পরীক্ষা করেন । সালে একমাত্র 
ভারতেই ১০ লক্ষ রোগী রক্তের চাপের জন্যে এই 
ভেষজ ব্যবহার করে । তখন থেকেই মানসিক ও 
সায়বিক রোগে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। ১৯৪৯ সালে বোস্বাই-এর ডাঃ রুস্তমলাল 
উকিল রক্তের চাপে কাতর ১০০ জন রোগীর উপর 
পরীক্ষা করে দেখান যে, বাবিটুরেট পধায়ের কৃত্রিম 
ওযুধের চেয়ে এই ভেযজটি অনেক ভাল। এই 
সংবাদ প্রকাশের পর বোষ্টনের ম্যালাচুসেট্স্‌ 
হাসপাতালে ভাঃ উইলকিন্স্‌ এই বিষয়ে গবেষণা 
স্থরু করেন। এই সময়েই দেরাছনে সপগন্ধার 
উত্পাদন বুদ্ধির জন্যে এবং বোস্বাইয়ে এর গুণাগুণ 
পরীক্ষার জন্যে বিস্তৃত গব্ষেণা আরস্ত হয়। 

১৯৫০ সালে স্ুইজারল্যাণ্ডের একটি স্বৃহৎ 
ওষুধের কারখানীয় (07১৪) ডাঃ এমিল সিটুলার 
কয়েকজন মহযোগীর সঙ্গে সর্পগন্ধার উপক্ষার 
গুলিকে পৃথক করবার জন্যে ছুটি জটিল যন্ত্র উদ্ভাবন 
করেন। 961206150 (001)1:0108609£91017% এবং 
0০667 ০0০00 620906100--এই ছুই 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে তীরা এই কাঁজে বিশেষ সাফল্য 
লাভ করেন। সিটুলারের লহকর্মী ডাঃ মুলার সর্ব- 
প্রথমে রিসাপিন নামক উপক্ষার বিশোধিত অবস্থায় 
নিষফাশন করেন। সঙ্গে সঙ্গে আর এক সহকর্মী 
ডাঃ হিউগে। দেখান যে, সর্পগন্ধীর উপক্ষারের 


১৯৪০ 
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মধ্যে এটিই সব চেয়ে শক্তিশালী । এই বৈজ্ঞানিক 
দল তখন পিসাপিনের বাসাম্মনিক প্রকৃতি নিরূপণে 
আত্মনিয়োগ করেন। দেখা গেল-_পিসাপিনের 
আণবিক গঠন অতি জটিল। সর্গে সঙ্দে ইছুর, 
পায়র| ও রিসাস জাতীয় বানরের উপর এই ওষুধের 
পরীক্ষা সুরু হয়। প্রিসাস বানবের প্রকৃতি অতি 
ক্রুপ এবং অস্থির । ওধুধ প্রয়োগে তারা সহজেই 
শান্ত হলো, অথচ তাদের ঘুমের পরিমাণ বুদ্ধি বা 
চেতনা লোপ হলো না। উছুবের রক্তের চাপ 
ঞত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে এই ওষুধের সাভায্যে তা 
কমানো সম্ভব হলো। রিশার্পিনের একটি প্রধান 
গুণ এই ষে, শরীরের কোন তন্তর উপর এর 
বিষক্রিয়া নেই । ২০ মাসের শিশু ভুলক্রমে একবার 
৮০০ মাত্রা পরিমাণ ওযুধ খেয়ে ফেলে। তিন দিন 
খুমন্ত অবস্থায় থাকবার পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে 
ওঠে। 

মস্টিষ্ষের উপরের দিকে অবস্থিত প্রধান অংশে 
(০০1001010 ) এই ওষব অবসাদ ঘটায় না। 
[11১0009181005 নামক অপেক্ষাকৃত নীচের 
অংশে এব ক্রিয়ায় রক্তের উচ্চচাপ ধারে ধীরে কমে 
আসে, রোগীর অস্থিরতা ধীরে ধীরে হাস পায় 
এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রতগতি মন্থর হয়ে আমে । অধিক 
মাত্রায় দিলে থুমের পরিমীণও বাড়ে। হাজার 
হাজার গরোগাণ উপর পরীক্ষায় এই গুথগুলি সম্পূর্ণ- 
ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রক্তের চাঁপ কমাবার 
অন্য [10091019105 0510101:01)10109 21100) 
1750191921779 ইত্যাদি কৃত্রিম ওষুধ থাকলেও 
তাঁদের ব্যবহারে নানা অস্থবিধা আছে; এমন কি, 
বিপদও হতে পারে। পরিসাঁপিনে কিন্তু ত। ঘটে 
না। লক্ষ লক্ষ রোগীর উপর নিথধিপ্ধে প্রয়োগ করে 
ডাক্তারেরা এখন সন্তষ্ট হয়েছেন। আমেরিকায় 
৯০ লক্ষ মানসিক রোগীর চিকিত্সায় এর ফলে 
যুগান্তর ঘটেছে বল! যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও 
সামুরোগ ছাড়াও অন্য অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার 
ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সবচেয়ে নতুন এবং আশার কথা এই যে, 
সম্প্রতি রিসাপিন করোনারি থন্বোসিস রোগেও 
ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। রক্তচাপের রোগে 
যেমন ধমনীগুলি শক্ত হয়ে যাওয়ায় স্থিতিস্থীপকতা 
কমে গিয়ে সেগুলি রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটায়, 
করোনারি রোগে হ্ৃদ্যস্ত্রের নীচের ধমনীতেও 
সেই অবস্থা ঘটে। সেই সঙ্গে রক্তের কিছু অংশ 
জমাট বেঁধে ডেলার আকারে তার মধ্যে আটকে 
গিয়ে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত স্থটি হয়। এর ফলে 
হৃংপিণ্ডের মাংসপেশী-যাঁদের দিনরাত সর্বশরীরে 
রুক্ত সঞ্চলন অক্ষুগ্ন রাখতে হয়-যথেষ্ট পরিমাণে 
পোষকবস্ত ও অক্সিজেন না পেয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। 
এই রোগে হৃৎপিণ্ডের সামনে অবস্থিত বুকের 
পেশীতে দারুণ বেদনাবোধ হয়। সেই বেদনা বাঁম 
কাঁধ দিয়ে বাম হাত পযন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কোন 
কোন ক্ষেতে বেদনার বদলে বুকে ভার বোধ হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চপ কমে এবং নাড়ীর গতি 
দ্রুত হয়। রক্তের চাপ কম হওয়ায় মৃত্রগন্থি ও 
মন্তিষ্ধে নানা উপনর্গ দেখ! দেয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ফুস্যুদে জল জমে । 10০0০০৪1910" 
£901) যন্ত্রের সাহায্যে এই রোগকে অন্য রোগ 
থেকে তফাৎ করা সম্ভব। যাঁদের রক্তের চাপ 
বেশী তাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশী 
দেখা যায়। 

এই রোগের চিকিৎসায় রোগীকে নড়াচড়া 
বন্ধ করে সম্পূর্ণ শাস্ত রাখা দরকার। রোগ- 
প্রকাশের আগে থেকেই বুকে সামান্য বেদনা 
হলেও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার । 
£500109. 0০০69119 নামক কষ্টদায়ক রোগ থেকে 
করোনারির আক্রমণ সুরু হতে পারে। আক্রমণ 
স্থরু হলে অন্ততঃ দেড়মাঁন রোগীকে বিছানায় শুইয়ে 
রাখা একান্ত দরকার । বেদনীরোধের জন্যে মফিন 
প্রয়োগ করা দরকার হতে পারে। রক্তের চাপ 
বাঁড়াবার জন্তে ডিজিট্যালিস বা অন্ত কোন উত্তেজক 
ওষুধ দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। 


অগাষ্ট, ১৯৫৭ ] 


রক্তের সঞ্চালন বাড়াবার জন্তে 00121001176 
80011095119 দেওয়া যেতে পারে। রক্তের জমাট 
বাঁধা বন্ধ করবার জন্যে এখন অনেক ওষুধ পাওয়া 
যায়। স্ইজারল্যা্ডের ভাঃ স্ুম্যান সম্প্রতি 
দেখিয়েছেন যে, এই বোগেও রিসাপিন প্রয়োগে 
স্বফল পাওয়া যায়। অল্প মাত্র'য় এ নাড়ীর গতি 
ধীরে ধীরে কমিয়ে আনে । 

আর একটি নতুন খবর এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে 
নিউ ত্রান্স্উইক সহরে স্কুইব ইনট্টিটিউটের কয়েক- 
দল বিজ্ঞানী সংশ্্রেষণ প্রক্রিয়ায় রিসাপিন প্রস্ততে 
সক্ষম হয়েছেন। এই রকম জটিল রাসায়নিক 
সংশ্লেষণ অতি দুরূহ ব্যাপার। এখন এই বিজ্ঞানীর! 
আশা করেন যে, সহজলভ্য বস্তু থেকে একদিন এই 
মূল্যবান ওষুধ প্রস্তত করা সম্ভব হবে। শুধু 


- ই প 


ঠ 


চিকিৎসায় সর্পগন্ধ। 





৪৮৩ 

যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ৩ থেকে ৩২ কোটি ডলার 
মূল্যের রিসাপিন বিক্রয় হয়। স্ৃতত্নাং এই প্রস্তুতি 
যে বিশেষ লাভজনক হবে তাতে সন্দেহ নেই। 
কৃত্রিম উপায়ে কারখানার কোন বস্ত তৈরী করবার 
মূল্য তখনই বোবা যায়, যখন যুদ্ধ বা অন্য 
কোন কারণে বিদেশ থেকে কাচা মাল আমদানী 
বন্ধ হয়ে যায়, অথবা যখন কৃত্রিম ওষুধ স্বাভাবিক 
ওষুধের চেয়ে কম দামে তৈরী করা সম্ভব হয়। 
আবার আসল ওষুধের কাছাকাছি রাসায়নিক 
গঠনযুক্ত অথচ শক্তিশালী ওধুধ কম খরচে তৈরী 
হতে পারে। ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা 
এভাবে কুইনিনের ব্দলে ব্যবহার্য আরও শক্তি- 


শালী ওষুধ অনেকগুলি তৈরী হয়েছে। 


আজকাল রেডিও ভাল্ভের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহার 


করা হচ্ছে। তাছাড়া মাইক্রোফোন ও কম্পিউটর প্রভৃতি যন্ত্রে ট্র্যানজিষ্টর 
ব্যবস্বত হয়। একটি বৃটিশ রেডিও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানায় প্রচুর 
পরিমাণে জারমেনিয়াম ট্র্যানজিষ্টর তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। 


পরলোকে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র 


গত ১২ই জুলাই শুক্রবার কলিকাতা বিশ্ব- 
খিছ্ালয়ের রপায়নশাপ্ডে্ ভূতপূর্ব পালিত অধ)াপক 
ডাঃ প্রফ্ু্চন্ত্র মিত্র থন্বোসিণ রোগে স্থখলাল 
কারনানী হাধপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন । 
মৃত্যুকালে ডাঃ মিত্রের ৭৫ বতসর বয়ন হইয়াহিলি। 
তাঁহার পত্বী পূর্বেই পরলৌকগমন করিয়াছিলেন । 
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ড1ঃ গ্রফুল্চন্ত্র মিত্র 


১৮৮২ সালে ডাঃ মিত্র বরিশাল জেলায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। গ্রেপিডেন্দী কলের হইতে তিনি 
বি. এমপি ও রপায়নশাস্ে এম. এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯১২ সালে বালিন বিশ্ব- 


খিগ্ভালয় হইতে পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়। 
সােন্স কলেজে রসায়নশাস্ত্রের রাসবিহারী ঘোষ 
অধ্যাপকরব্ধূপে যোগদান করেন এবং ১৯১৬ সালে 
তিনি পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে 
তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 

দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সহিত সিনেট ও পিপ্ডিকেটের সদস্য 
হিপাবে ঘণিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। সায়েন্স 
কলেজের সংগঠন কাঁধে তীহার অবধান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


তিনি কেবল বিজ্ঞান সাধকই ছিলেন না 
সাহিত্যের প্রতিও তাহার অঙ্গরাগ ছিল অপরিসীম। 
ইংরেজী ছাড়াও তিনি ইটালিয়ান, ফরানী, জার্মান 
ও রুশ-এই চারিটি বিদেশী ভাষা জানিতেন। 
পাহিত্যের প্রতি তাহার অঙ্গরাগ এতই প্রবল ছিল 
যে, টলগ্টয়ের রচনাবলী মূল ভাষায় পড়িবার জন্ত 
ভিনি শেষ জীবনে রুশ ভাষ| শিক্ষা করিয়াছিলেন। 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহিত ডাঃ মিত্র 
বিশেষভাবে সংশ্সি্ই ছিলেন। পরিষদ প্রকাশিত 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান? পত্রিকার তিণিই ছিলেন প্রথম 
মম্পা্ক। ১৯৪৮ হইতে ১৯৪৯ সাল পযন্ত তিনি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্পাদন। করিয়াছিলেন । আজ 
তাহার মৃত্যুতে বাংলার তথা সমগ্র দেশের বিজ্ঞান 
জগতের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার 
নহে। আমরা পরলোৌকগত রসায়নাচার্ধের স্মৃতির 
প্রতি অদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


অগান্ট- 3৯১৫৭ 


দশয়া বষয' $ ৮ম সঙ্খঢা 





আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
জন্ম--২র] অগাষ্ট, ১৮৬১ মৃত্য 





১৬ই জুন, ১৯৪৪ 


বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়ত। 


এখন আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহাকে এককথায় “বিজ্ঞানের যুগ" বলা 
যাইতে পারে। বর্তমান সভ্যতাঁর মাপকাঠি বিজ্ঞান। যে দেশ বিজ্ঞানে যত উন্নত, সে 
দেশ তত সভ্য বলিয় বিবেচিত হয়। আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিক আজ বিজ্ঞানের 
দ্বার! প্রভাবান্বিত। আমরা যাহ! দেখি, যাহা কিছু করি, তাহার সঙ্গে বিজ্ঞানের কিছু না 
কিছু সংযোগ আছেই । এই যে কলম দিয়। কাগজের উপর লিখিতেছি, সামনে বৈছ্যতিক 
আলো! জলিতেছে, দেয়ালে টিক্‌ টিক শব্দে ঘড়ি চলিতেছে__সবত্রই বিজ্ঞান। শয়নে, 
ভোজনে, বিলাসে_সর্কক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আমাদের সুখন্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করিতেছে । 

জড়জগতে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। জীবজগতে, এমন কি মনোজগতেও 
বিজ্ঞান প্রবেশ করিয়াছে । জীবনের এমন ক্ষেত্র নাই যেখানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুচিত 
হয়নাই । আজ জল, স্থল ও তন্তরীক্ষের সর্বত্রই মানুষের বিজয় অভিযান চলিয়াছে। সে 
সাগরের তলদেশ হইতে আহরণ করিয়াছে মুক্তী-মাণিক, সে ডানা মেলিয়া হিমাচল-শীর্ষের 
উধ্বে” উড়িয়াছে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গুপ্ত তথ্যও তাহার অজানা নাই। বিজ্ঞানের 
প্রভাবে বধির শুনিতে পাইতেছে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতেছে, খঞ্জ হাটিতেছে, মৃত্যু- 
পথযাত্রী লাভ করিতেছে নৃতন জীবন-রস। বিজ্ঞান আজ মানুষকে দিয়াছে সমগ্র ধরণীর 
আধিপত্য । শোকে সান্ত্বনা, ভোগে আনন্দ ও রোগে অভয়বাণী শুনাইতে বিজ্ঞান 
অগ্রণী হইয়াছে । আজ পৃথিবীর দূরতম অঞ্চল হইয়াছে এবেলা-ওবেলার পথ, মানুষ ঘরে 
বসিয়া শুনিতে পাইতেছে প্রবাসী বন্ধুর কন্বর ; এমন কি, তাহাকে চোঁখের সামনে দেখিতে 
পাওয়াও আজ আর অসম্ভব নয়। একদিন যাহা ছিল স্বপ্জের অগোচর, এখন তাহাই 
হইয়াছে অনায়াসলভ্য । বিজ্ঞানের কীন্তিকলাপের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অবাক 
হইতে হয়। যে সব দুর্বার প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের পূর্বপুরুষের মনে ভয় জাগাইত, আজ 
সেই সব শক্তি যেন আমাদের খেলার সাথী । যাহা ছিল কবি-কল্পনারও অগম্য, তাহাই 
এখন আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়াছে । বিশ্বনিয়নত্রা যেন বিজ্ঞানরূপেই আমাদের 
অভয়বাণী শুনাইতে মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আঁসিয়াছেন। তাই বিজ্ঞানের নিকট 
শ্রদ্ধায় ও সন্ত্রমে সকলেরই মস্তক অবনত হয়। 

প্রকৃতির গোপন ভাণ্ডার হইতে বৈজ্ঞানিকেরা এক এক করিয়া এত সম্পদ আহরণ 
করিয়াছেন, পৃথিবীর নিকট হইতে তাহারা এত গোপন রহস্য জানিয়া লইয়াছেন যে, 
আজ মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি যেন বিজ্ঞানবিদ, তথ! মানুষের একান্ত অনুগত । বৈজ্ঞানিকদের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল--অজানাকে জানা, জড়কে নিড.ড়াইয়৷ তাহার মর্সকথাটি বাহির কর]। 
সেইদিক দিয়া বিজ্ঞানীরা গৌরবের যতখানি উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, জ্ঞানের 
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অপর কোন বিভাগের সাধক তাহ কল্পনাও করিতে পারেন না। এইখানেই হইতেছে 
বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য । | 

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ স্থুরু হইয়াছে সেই সুদূর অতীতে, যেদিন মানুষ 
প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেইদিন হইতে সুরু হইয়াছে সভ্যতার 
সোপানে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর ধাপে ধাপে মানুষের হাতে বিজ্ঞান যেভাবে 
অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহ! ভাঁবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। বিজ্ঞানের এই 
দ্রুতগতি যদি অব্যাহত থাকে তবে আগামী একশত বৎসরে মানুষ যে কোথায় গিয়। 
দাড়াইবে, তাহা বুঝি বা কল্পনারও অতীত । 

কৌতূহল মানুষের সহজাত সংস্কার। বিশ্বরহস্তের যেমন সীম! নাই, সেই সম্পর্কে 
মানুষের কৌতুহল এবং তাহা নিবৃত্ত করিবার বাঁসন। ও সাঁধনারও তেমন সীম। নাই । 
এই কৌতুহল নিবুত্তির বাসনা! এবং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই মানুষকে উদ্ধদ্ধ 
করিয়াছে নৃতন নূতন আবিষ্ষারে। যে মানুষ একদা অরণ্যচারী হইয়া অসহায় অবস্থায় 
বন্য পশুর সহিত একত্রে বাস করিত, সে মানুষ যে বিজ্ঞান-সাধনার দ্বারা এশী শক্তি 
অর্জন করিবে, গ্রহে-গ্রহে পর্ষস্ত বিচরণ করিবার পরিকল্পন। করিবে- এই কথা বোধ হয় 
স্বয়ং বিশ্বরষ্টাও ভাবিতে পারেন নাই । 

আজ বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ উন্নত হইয়াছে--নৃতন নৃতন সত্য আবিষ্কারের 
দ্বার মানুষ ইহার প্রতিটি শাখাকে নিজের কার্ষে নিয়োজিত করিয়াছে । তবে বিজ্ঞানের 
অন্যতম শাঁখ! পদার্থবিদ্যাই আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
আবিষ্কারগুলির অধিকাংশই পদার্থবিষ্ভার অস্তর্গত। আবার উহাদের মধ্যে বিছ্বাৎ- 
শক্তির আবিষ্কারই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ বিদ্যুৎ আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে যেন নবযুগের অভ্যুত্থান হইয়াছে । তড়িংশক্তির 
সাহায্যে মানুষের যে কত কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্ত। নাই । ঘরের আলো? 
পাখার বাতাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাঁধু-বোম। পর্বস্ত সবত্রই ইহার বিচিত্র লীল। 
প্রকাশমান। আজ আর পাখার বাতাসে আমরা সন্তুষ্ট নই, ঘরকে *এয়ার কণ্ডিশন্ড, 
করিয়। প্রকৃতির দেওয়া শীত-গ্রীক্মকে অর্থহীন করিয়া দিতেছি। বৈছ্যতিক শক্তির 
সাহায্যে ট্রেন চলে, ট্রাম চলে, বড় বড় যন্ত্র চলে। যে কাজ পূর্ধে সম্পাদন করিতে 
বহুলোক ও প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হইত, তাহ! এখন চক্ষের নিমেষে সম্পন্ন হইতেছে। 
শুধু একটি সুইচ, টিপিয়া দিলেই হইল। উচ্চে আরোহণের জন্য আজ আর সোৌপান- 
শ্রেণীর উপর নির্ভর করিতে হয় না-বৈছ্যতিক উত্তোলন যন্ত্রই আমাদের সাহায্য 
করিতেছে । বৈছ্যাতিক চুল্লীর সাহায্যে নিঝপ্ঝাটে রন্ধনকার্ধ সম্পন্ন হইতেছে । রঞ্জেন-রশ্মি 
আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসকদের রোগনির্ণয়ে বিশেষ সুবিধ। হইয়াছে । বৈহছ্যতিক ঘণ্টা, 
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মাইক্রোফোন প্রভৃতির পশ্চাতেও আছে বিদ্যুতের কারসাজী। 
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বিছ্যৎশক্তি জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সকল ব্যাপারেই মানুষের সেবা করিয়া আপিতেছে 
এবং ইহার দ্বারা যাহাতে মানবসমাজের আরও বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, 
এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সেই গবেষণায় ব্যাপূত আছেন । 

পদার্থবিদ্যার অন্যান্ত বিভাগও বহু অসাধ্য সাধন করিয়া মানুষের সেবায় নিযুক্ত 
আছে । গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত দোৌলক ঘড়ির সুত্র ধরিয়া বর্তমানে বিভিন্ন প্রকাঁর ঘড়ি 
নিমিত হইতেছে । উহার সময় নিবূপণের একমাত্র অবলম্বন। টরিসেলির উদ্ভাবিত 
ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে এখন আবহাওয়ার প্রকৃতি, পর্বতাদির উচ্চতা প্রভৃতি 
অতি সহজেই নিরূপিত হইতেছে । থার্মোমিটারের প্রয়োজন কার না জানা আছে? 
জেম্স্‌ ওয়াটের গ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে আজ দানবীয় শক্তিসম্পন্ন রেল ইঞ্জিন সহস্র 
সহস্র যাত্রী ও লক্ষ লক্ষ টন মাল লইয়া ভূপুষ্ঠ কম্পিত করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে । স্থলপথে 
রেল ইত্ধিনের সহিত সার্থক প্রতিদ্বন্দিতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে-_-পেট্টোল-চালিত 
মোটরগাড়ী, বাস, মোটরসাইকেল প্রভৃতি । মহাসাগরের প্রলয়ঙ্কর মৃতি দেখিয়া 
আজ আর মানুষ ভীত নহে--জাহাঁজ এখন শুধু মহাসমুদ্রের বুকের উপর দিয়া সগর্বে 
বিচরণ করিতেছে না, প্রয়োজনমত তাহার মর্মস্থল বিদীর্ণ করিয়। কুস্তীরের মত গোপনে 
চলাফের। করিতেছে। উত্তঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আর আমাদের যাত্রাপথের বাঁধা স্থষ্টি করে না__ 
বিমান মানুষকে গগনচারী বিহঙ্গে পরিণত করিয়াছে । ছয় মাসের পথ ছয় দণ্ডে 
অতিক্রান্ত হইতেছে । দেশ-দেশাস্তরের ব্যবধান আজ অবলুপ্ত। আজ সকলেই সকলের 
নিকট-প্রতিবেশী। ঘরের রেডিও যস্ত্বটির চাঁবী ঘৃুরাইলেই লগ্ুনের 8. 8. ০. কিংবা 
আমেরিকার ৬. 0. &, হইতে সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাই। যানবাহনগুলি জগতের 
সহিত আমাদের দৈহিক সম্পর্ক ঘটাইয়াছে, আর রেডিও ঘটাইয়াছে মর্মের সম্পর্ক । 
ক্যামেরাঁয় ফটো তুলিয়া ধরিয়া রাখিতেছি দেশ-বিদেশের স্মৃতি । গ্রামাফোনে শুনিতে 
পাই প্রিয় শিল্পীদের কম্বর। মুখর ছায়াছবি শুধু আমাদের আনন্দই দিতেছে না, সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষাও দান করিতেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি 
স্থগ্মাতিস্থক্ম জীবাণুর জীবন-রহস্ । দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল দৃরের গ্রহ- 
নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করি। বিভিন্ন প্রকার লেন্স চোখের দৃষ্টিক্ষীণতাঁয় ব্যবহৃত 
হইতেছে। তারপর রেডার! এই আবিষ্কার শক্রবিমানের গোপন অভিসার ব্যর্থ করিয়া 
দিয়াছে। তাহার অবস্থান, দিক, দূরত্ব, গতিবেগ সবই ধরা পড়িয়া যায় এই হন্ত্রটিতে। 
পদার্থ বিজ্ঞানের নিকট আঁধুনিক মানুষের খণ যে অপরিসীম তাহাতে সন্দেহ নাই। 
টেলিভিশনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিতে হয়। ইহার সাহায্যে রেডিওর মত 
শুধু কথাই শুনা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে বন্তীকেও চোখের সামনে দেখা যায়। . ইউরোপ বা 
আমেরিকার অধিবাসীরা গৃহে বনিয়াই অভিনয়, নৃত্য, ক্রীড়া-প্রদর্শনী প্রভৃতি উপভোগ 
করিয়। থাকেন । 
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বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা রসাঁয়নবিষ্যা । ইহা! মানধ সমাজে অনন্থসাধারণ গুরুত্ব 
লাভ করিয়াছে--ইহাঁর উপযোগিতা আজ অপরিসীম । বিভিন্ন প্রকার ধাতু, অধাতু, 
অম্ন, ক্ষার ও লবণের সাহায্যে ইহা যে অসাধ্যসাধন করিতেছে তাহা অতুলনীয়। 
পেনিসিলিন প্রভৃতি আ্যান্টিবায়োটিক ওঁধধ এবং লৌহ ও গন্ধকঘটিত উবধসমূহ যে মানুষের 
প্রভূত উপকার সাধন করিতৈছে তাঁহা৷ আজ কাহারও অজানা নাই। নানাপ্রকার শিল্পেও 
রসাঁয়ন-বিচ্কা অপরিহার্ধ ; ঘেমন--রবার, চর্ন, কাগজ, কাঁচ, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি । রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় কয়ল। হইতে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে । কোল-গ্যাঁসঃ' 
আলকাতরা, বেঞ্জিন, তাঁরপিন, প্যারাফিন, বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য ও রং সবই কয়ল1 হইতে: 
পাওয়া যাঁয়। পেট্রোল, চিনি প্রভৃতি শোধনে, উদ্ভিজ্জ তৈল, মোম, সাঁবাঁন, সুগন্ধি 
প্রসাধন দ্রব্য প্রস্ততে রসায়নবিদ্। অপরিহার্য । আযমোনিয়াম সালফেট ও সিমেন্টের 
ব্যবহর সম্বন্ধে অনেকেরই জানা আছে। সেখানেও আছেন রসায়নবিদ্‌। প্লাষ্টিক, 
আযাস্বেস্টস্‌, সেলুলয়েড, এনামেল, পোপ্সেলিন কিংবা! পটারীর কাজ ছোট-বড় সবাঁরই 
প্রয়োজন। ইহার মূলে আছে রসায়নবিদ্যা। ক্লোরোফর্ম, ইথার, নাইট্রাস্‌ অক্সাইভ 
আবিষ্কারের ফলে অন্ত্রচিকিৎসকদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । বিশুদ্ধ সুরা, বহু ওষধ 
ও টনিক প্রস্ততে অবশ্য প্রয়োজন । বিজ্ঞানীর নাশীপ্রকাঁর গ্যাসকেও মানুষের সেবায় 
নিষুক্ত করিয়াছেন। অক্সিজেন মুমুুরোগীর প্রাণ রক্ষা করিতেছে । কাঁৰন ডাইঅক্সাইড 
অগ্রিনিবাণে সহায়ক । আযাসিটিলিন গ্যাস ঝাঙাই কাজ ও আলোক উৎপাদনে ব্যবহৃত 
হইতেছে। বিভিন্ন ধাতু--যেমন লৌহ, তাত্র, রৌপ্য বা আযালুমিনিয়ামের তৈয়ারী দ্রবাদি 
আম নিত্যই ব্যবহার করিতেছি । বিশেষতঃ লৌহ--সামান্ত আলপিন হইতে বিমান 
পর্ষন্ত সবর ইহার অবাধ গতিবিধি । ঘড়িতে এবং ক্যান্সার রোগে রেডিয়াম ব্যবহ্গত 
হইতেছে। | 

জ্যোতিবিগ্ঠার ক্ষেত্রে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের জন্ম, প্রকৃতি ও 
অ।বহা ওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব আবিষ্কৃত হওয়ায় এমন অনেক রহস্তের সমাধান 
হইয়াছে যাহার ব্যবহারিক দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
মূল্যবান খনিজদ্রব্য আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিকের কাঁজ। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, আযলুমিনিয়াম, 
তাত, অভ্র, কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি প্রকৃতির যত গোপন সম্পদ বিজ্ঞানীর! 
লুটিয়া লইতেছেন। উদ্ভিদ ও কৃরিবিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির ফলে “অধিক খাগ্ভ ফলাও 
নীতি নাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে । জীববিজ্ঞানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবের 
বিভিন্ন সাংঘাতিক ব্যাধি জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। এইসব জীবাণুর আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞানীর। চিরন্মরণীয় হইয়াছেন। শারীরবিজ্ঞানীরা 
মানবদেহের গঠন, তাহার বিভিন্ন যন্ত্র এবং. তাহাদের কার্য সম্বন্ধে গব্ষণ করিয়া 
মানুষের যে কোন রোগ দূর করিতে সহায়তা করিতেছেন। মনোবিজ্ঞানে ইলিস, 
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ফয়েড-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্ষার দুরারোগ্য মনোব্যাঁধি দূরীকরণে বিশেষ সাহায্য 
করিতেছে । 
বিজ্ঞান মানুষের যে অসামান্য উপকার করিতেছে তাহ! অবিসং বাদি সত্য হইলেও 
স্বার্থপর মানুষের হাতে পড়িয়া ইহার অপব্যবহারও কম হইতেছে না! মানুষের শুভ- 
বুদ্ধি জাগ্রত ন। হইলে ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান অবশ্য এইরূপ শুভবুদ্ধি 
জাগ্রত করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই । | 
প্রীকিশোরীমোহন অধিকারী 


টাকার কথ 


টাকা কি জিনিষ, তোমরা বেশ জান; কাঁরণ-__সভ্যযুগের এমন ছেলেমেয়ে নেই 
যেজন্মেই টাকা ন। দেখেছে । মনে কর তুমি ছুপুর বেল ঘরে বসে আছ, ম1 ঘুমুচ্ছেন, 
বাবা গেছেন আফিসে_এনন সময় রাস্তায় আইস্ক্রীমগয়াল। হেকে গেল। অমনি তুমি 
ছুটলে এ এক আনাটা নিয়ে ঘেট। বাবা আফিন যাবার সময় দ্রিয়ে গেছেন তোমাকে । 
তুমি জান এ এক আনাট। দিলে আইস্ক্রীমওয়াল। তাঁর একখণ্ড আইস্ক্রীম তোমাকে 
দেবে। তেমনি তুমি হয়তো। একখানা বই কিনতে চাও; তখন আর এ একটি আনায় 
চলবে না। দিতে হবে অমনি ধারা আরও এগারোটি, অর্থাৎ বইটার দাম বারো 
আনা। তেমনি কিনতে চাও একটি ফুটবল; তোমাকে দিতে হবে পাঁচ টাকা । তার 
মানে, তুমি কিছু কিনতে চাঁইলেই তোমাকে দিতে হাবে টকা, অর্থাৎ টাকার কাজ হচ্ছে 
কেনা বা কিনতে পারা । 
এই টাকাটা কি করে এল পুথিবীতে, সেই কথাটাই বলবো আজ তোমাদের । 
কিন্তু টাকার কথা বলতে গেলে তোমাদের প্রথমে একটু বলে নিতে হবে, মানুষের 
থ।; অর্থাৎ আমাদের নিজেদের কথা । আজকে আমরা বলি, আমরা সভ্য মানুষ! 
আমরা গ্রাম-নগর-বন্দর-জনপদে বাঁ করি; পৃথিবীর সকলের সঙ্গে আমাদের একট। 
যোগ আছে। কিন্ত চিরদিনই আর কিছু এমনি ছিল না। আমাদের পুর্পুরুষেরা-_ 
সে অনেক অনেক পুরুষ আগে-_মান্ুষের আদিম প্র-প্রপিতামহ গুহীমানবের থাকতো 
জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহার গর্ভে। আজ তোমরা যারা সহরে থাক, তোমাদের আশে- 
পাঁশে দেখছ চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী, আয়না কাগজ, কলম, ছুরি, সাইকেল 
মোটর-সাইকেল, মোটর, গ্রামোফোন, রেডিও, বাল, ট্রাম, ট্রেন, জাহাজ, এরোগ্লেন। 
দেখতে পাচ্ছ, এগুলো সব তোমাদের কাজে লাগে, তোমাদের বাব ওঁদের-- তোমাদের 
পাড়ার সবাইয়ের। তুমি জন্মাবার পর থেকেই দেখছ এই সব? কিন্তু কখনো! ভেবে 
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দেখনি যে, এসব জিনিষ চিরদিন ছিল না পৃথিবীতে । এর প্রত্যেকটিকেই গৌড়াতে 
কেউ না কেউ তৈরী করেছে, কিম্বা কোন একট] জিনিষই তৈরী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে 
অনেক লোকের চেষ্ট।য়। 

কিন্ত জঙ্গলে ছিল যখন আমাদের পূর্ধপুরুষ__সেই আদি মানবেরা, তাঁদের জিনিষ 
ছিল অতি অল্প; কিন্তু সেই অন্ন জিনিষ নিয়েই তাঁর! বিব্রত হয়ে উঠেছিল। সমাজের 
স্তরবিভাগ যখন আরম্ত হয়েছে তখন তাদের কেউ হয়তো বনে কাঠ কাটতো, কেউ 
হয়তো! ধান-গন-যব চাষ করতো, কেউ তৈরী করতে। হাড়িকুড়ি, কেউ বা শিকার করতে। 
বনের পশু, কেউ মাছ ধরতে। আবার কেউ পুষতো! গরু-ছাগল-ভেড়া-শুয়োর মুরগী- 
হাস। এমনি ধারা তারা করতো গোটা কতক কাজ। একই লোকের সব কীজ করা 
সম্ভবও নয়, স্ুবিধাজনকও নয়; কিন্তু সব জিনিষের সকলেরই প্রয়োজন, অন্ততঃ অনেক 
জিনিষেরই । যেমন ধর, ভাত সবাইকেই খেতে হয়; কাজেই চা'ল সকলকারই দরকার । 
কিন্তু একটি মাত্র লোক ধান চাষ করছে, তখন আর সবাই করবে কি? ধান কিনবে 
তার কাছ থেকে। মনে কর, আমি হাড়ি-কুড়ি তৈরী করি, আমার ধান দরকার। 
গেলুম ধানওয়ালার কাছে চারটে হাড়ি নিয়ে। চারটে হাঁড়ির বদলে সে আমাকে 
দিল এক সের ধান। যে ছাগল পোষে, মেও একট! ছাগল দিয়ে ছ'সের ধান নিয়ে 
গেল ধানওয়ালার কাছ থেকে । যেবনের পশু শিকার করে তার মাল হচ্ছে হাড়, 
লোম, চামড়া আর মাংস। আমার একখানা চামড়। দরকার, আর তাঁর দরকার 
হাড়ির_ আমার কাছ থেকে একখানা চামড়া দিয়ে নিয়ে গেল ছু'টে। হাড়ি । এই ভাবে 
চলতো তাদের কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য । একে বলে বিনিময় অর্থাৎ বদল, ইংরেজীতে 
বলে 39166: 1 কিন্তু তাতেই সমস্যার সমাধান হয় নি। কেন না, আমি হীাড়ি- 
ওয়ালা-_চাই চা”ল, কিন্ত চা'লওয়াল! চায় একখানা কাস্তে। তাকে আমি হাড়ি দিতে 
গেলুম; সে ফিরিয়ে দিলে বললে, হাঁড়ির দরকার নেই আমার। আমি কি তাহলে 
ভাঁত খাঁ না, বতক্ষণ ন। তাঁর হাঁড়ির দরকার হবে? তানয়। আমি তার কাছ থেকে 
জেনে নিলুম, তার দরকার কাস্তের। কাজেই কাস্তে ওয়ালার কাছে গিয়ে আমার হাড়ি 
দিয়ে নিয়ে এলুম কান্তে। তারপর কাস্তে দিয়ে পেলুম চাল। কিন্তু তাতেও সমস্য! 
মিটলো না। এখন আমি য1 দিতে পারি তা যদ্দি অন্ত লোকে ন1 নেয়, আমাকে দু'চার 
হুয়ার ঘুরে তার প্রয়োজনমত জিনিষ জোগাড় করতে হবে। তার পরেও সমস্য 
আছে--বে ছাগল দিল, সে তার সঙ্গে যে ছাগল নিল তার ঘাড়ে নতুন সমস্ত দিল 
তুলে। সে ছাগলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁকে আবার দরকার খাওয়াবার, অর্থাৎ নতুন 
খরচা। তার উপরে ছাগল হারিয়ে যেতে পারে, মরে যেতে পারে--হরে-দরে লাভ 
হলো না কিছুই । তখন মানুষ দেখলো! যে, কাস্তেটা লোহার-_-শক্ত জিনিষ, মরে না, 
সহজে নষ্ট হয় না, বাইরে চরাতে গিয়ে হারাবার ভয় নেই, রাখবার জন্তে বেশী জায়গ! 


অগাষ্ট, ১৯৫৭ ) জানধার কথা ৪৯১ 


জোড়ে না, তার চাহিদাও বেশী, প্রয়োজন হয় প্রায় সবারই--এমনি আরও অনেক 
সুবিধা। কাজেই মানুষ আরম্ত করলো তার জিনিষ দিয়ে কুড়ল, কোদ।ল, দা, ২স্তা, 
ছুরি, কাস্তে নিতে । আর যখনই যা কিছু দরকার, নের করে দিত তার অস্ত্রশস্ত্রের 
মজুদ । কিন্তু তারও মুক্ষিল আছে, মব দা-কুড়লই এক রকম নয়। কারুরট। পাকা 
লোহার, কারুরট। একটু কম পাঁকা, কেউ যন্ত্রী ভাঁল, কাজেই জিনিষ সুন্দর; তাঁর 
উপরে আছে আকারের তফাৎ, আয়তনে ও ওক্গনের তফাঁৎ। তখন মানুষের মধ্যে 
যারা ছিল তখনকার দিনে বুদ্ধিমান তাঁরা বসে ঠিক করলো-_দাঁও নয়, কুড়লও নয়, 
একেবারে আনকোরা লোহা । একট ওজন ঠিক করা হলো তার এক মাতা হচ্ছে 
এক টাকা, আধ মাত্রা আধ টকা, তেমনি সিকি টাকা । চললো কিছু দিন এই রকম। 
তারপর দেখা গেল যে, লোহা মর্চে ধরে নষ্ট হয়, হাতে হাতে ক্ষয় হয় বেশী, তা 
ছাড়াও সে ধাতুর অধিকতর প্রয়োজন অন্য জায়গাঁয়। তখন ঠিক করা হলো! তামা, 
রূপা, সোনা । 

ছণচে ঢেলে ছাপ মার! টাকার প্রচলন তখনও হয় নি; কাজেই যে কেউ নিজের 
টাকা নিজেই তৈরী করে নিতে পাঁরতো। তাঁতে টাকার চেহারা তো এক রকম 
থাকতোই না, ওজনেরও তারতম্য ঘটতো প্রায়ই । যখন টাকা! তৈরীর ভার নিল সর্দার, 
রাজ। বা রাষ্ট্র, তখন ধীরে ধীরে টাকাতে ছাপ পড়লে। ওজন ঠিক হলো, তা এল কলে 
তৈরী আধুনিক টাকাতে। শ্রীবিনায়ক সেন 


জানবার কথ। 
১। শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি মানবসদৃণ প্রাণীরা অনেক ক্ষেত্রেই সুক্ষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে 





১নং চিত্র 
থাকে । রীতিমত শিক্ষা দিলে মানুষের অনেক কাজ এদের দিয়ে করানো যেতে পারে ! 
বিশেষজ্ঞদের মতে, মন্ুত্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীরাই সবচেয়ে চতুর। অভ্যাসের 


৪৯২ | গাল চি বিজ্ঞান ১০ম ব্ষ) ৪ম সংখ্য। 


ফলে মানুষের কোন কোন কাজ আয়ন্ত করতে সক্ষম হলেও এর! কিন্তু কথা বলতে. পারে 
না। কথা বলবার জন্যে এদের অনেক রকম শিক্ষ। দেওয়া সত্তেও. সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে 
মুখের যে অংশের সাহাঁষ্যে মানুষ কথ। বলে, শিম্পাঞ্জীর মুখে সে সব অংশই আছে। কিন্তু 
অনেক গবেষণার পর বিশেষজ্ঞের মত প্রকাঁশ করেছেন যে, শিম্পাঞ্ধীর মস্তিষ্কের য়ে অংশ 
কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করে তা অপরিণত অবস্থায় থাকবার ফলেই এর কথা বলতে পারে না।, 

২। অনেক বছর পূর্বেই পৃথিবীতে মুদ্রার প্রচলন হয়েছে । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
রকমের মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং সেগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। মুদ্রার ইতিহাস 
আলোচনা করলে দেখ! যায়__-মাড়াই হাজার বছর পূর্বেও তুরস্ক দেশে রৌপ্যনিমিত মুদ্র 





২নং চিত্র 


প্রচলিত ছিল এবং তাতে লিডিয়ার রাজাদের প্রতীকের ছাপ থাকতো। পুথিবীর 
প্রাচীনতম যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে, সেগুলি তুরস্কের সাডিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল । 





৩নং চিত্র | 
৩। প্রাণীজগতের সবাই কি সমানভাবে বিভিন্ন রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে? এর 


১১৯৫৭ ] জানবার কথ ৪৯৩ 


উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন_ মানুষ, রীসাস গোষ্ঠীর বানর এবং পায়রা লাল, হল্দে, সবুজ, 
নীল ও বেগুনি রঙের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। কুমীর, পেচা, বাছুড়, বিড়াল, 
কুকুর ও গিনিপিগের কোন বরণানুভূতি নেই। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে মোরগ এবং মাছ 
নাকি একটা বা ছুটা রং দেখতে পায়। 

৪। মিষ্টতার স্বাদ অন্থভব করবার ক্ষমতা আমাদের কি পরিমাণ আছে? খুব 
সামান্য, পরিমাণ মিতার, স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি কি? বিজ্ঞানীদের মতে-- 
মানুষের মিষ্টত।র স্বাদ অনুভব করবারও একট। সীম। আছে । তারা বলেন যে, ১০০ ভাগ 





৪নং টি 
জলে এক ভাগ চিনি মিশ্রিত করলে মিষ্টতার স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্ত 
কোন কোন প্রজাপতির মিষ্টতা অনুভব করবার ক্ষমতার কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। 
তাঁরা ৩০০,০০০ ভাগ জলের মধ্যে ১ ভাঁগ চিনি থাকলেও মিষ্টত অনুভব করতে পারে। 
৫। অধিক দৈহিক ওজনের জন্যে মযাগেলান প্রণালীর চিলিয়ান মেষপালন ক্ষেত্রের 





৫নং চিত্র, 
আনেক , ভেড়া মারা -যায়। দৈহির ওক্সনের জন্যে মৃত্যু--কথাট। শুনে অনেকেই হয়তো 
বিস্মিত হবে। কিন্তু ব্যাপারট। সত্য ; এদের শরীরের পুরু পশমই এদের. মৃত্যুর. কারণ। 


সু 


৪৯৪ গান ও বিজ্ঞান 1 ১০ম বধ, ৮ম সংখ) 


বর্ধাকালে এদের পুরু পশম ভিজে খুব ভাঁরী হয় এবং মাঁটিতে গড়াগড়ি দেবার পর এরা 
নিজের চেষ্টায় আর দাড়াতে পারে না। যদি এই অবস্থা থেকে এদের উদ্ধার না করা হয় 
তাহলে এদের মৃত্যু অবশ্যন্তাবী। 


৬। চর্বণযোগ্য খাগ্যবস্ত সব প্রাণীই দাতের সাহায্যে চিবিয়ে খায়। কিন্তু এমন 
প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা খাছ্যবস্ত পায়ের সাহাঁষ্যে চিবিয়ে খায়। এই 
প্রাণীগুলির দেহ!কৃতি অশ্বক্ুরের ন্ায় এবং দেখতেও অদ্ভুত। আদিমতম জীবের মধ্যে 
এরাও অন্যতম ৷ কাঁকড়ার দেহাকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্ঠ থাকায় এদেরও এক জাতের কীাকড়া 





৬নং চিত্র 


বল। হয়। আসলে এরা কীকড়া নয়, বরং এদের মাকড়সা এবং কাঁকড়াবিছাঁর দুর- 
সম্পর্কিত আত্মীয় বলী যেতে পাঁরে। এদের রক্তে তামার অস্তিত্ব আছে বলে উজ্জল 
নীলাভ দেখায়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে-লিমিউলাস পলিফেমাস। 

৭। আজকাল মানুষ নানা জাতের পাখী পুষে থাকে। প্রাচীন যুগের 
মানুষ সম্ভবতঃ প্রথমে মুরগী পুষতে আরম্ভ করেছিঙ্গ। অনেক জাতের মুরগী দেখা 





ণনং চিত্র 


গেলেও বর্তমানে যে সব জাতের মুরগী দেখ। যাঁয় তাদের উৎপত্তি হয়েছে ভারতের লাল 
জঙ্গলী মুরগী থেকে। 


বিবিধ 


সৌর-বিস্ফোরণের তথ্য সংগ্রহ 


স্্দেহের বিস্ফোরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের 
জন্য গত ১লা জুলাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ 
একটি রকেট সান নিকোলাস দ্বীপ (ক্যালি- 
ফোর্রিয়া) হইতে উধ্বণকাশে প্রেরণ কর! হয়। 
আস্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসরে মার্কিন নৌবহর 
এই প্রথম রকেট ব্যবহার করিল। রূকেটটি 
উধব্কাশে ৭৫ মাইল পর্যন্ত উঠিয়াছিল। 

এই দ্বীপ হইতে এই ধরণের আরও ১৩টি রকেট 
ছাড়া হইবে। রকেটটির দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ; ওজন ১৫ 
শত পাউও। আকাশে ৭৫ মাইল পর্যন্ত উঠিয়া 
রকেটটি উক্ত দ্বীপ হইতে ২৫ মাইল দূরে সমুদ্রগর্ডে 


পতিত হয়। 
উধ্বের বায়ুস্তরে চৌম্বক ঝটিকার আকারে 


সর্যদেহের ষে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের বার্তা পৃথিবীতে 
আসিয়া পৌছিয়াছে, সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান 
শেষ হইবার পূর্বেই গভ ১লা জুলাই অপরাহ্ধে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারসমূহ হইতে স্র্যদেহে 
আর একবার প্রচণ্ড আলোড়ন পরিদৃষ্ট হয়। স্থ্ষ- 
দেহে এই বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে 
নৃতন আলোড়ন দেখা দিবে কি না. তাহা এখনও 


বুঝ। যাইতেছে না। 
চেকোশ্নোভাক বিজ্ঞান পরিষদের অয়নমণ্ডল 


গবেষণা-কেন্দ্র হইতে জানানো হইয়াছে যে, পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের উধ্বস্তরে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা 
দিয়াছে। ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বর্ষের উদ্বোধন কালে 
অয়নমণ্ডলের কম্পন এবং উত্বর মেরুর আকাশে 
মেরুজ্যোতির আবির্ভাব প্রাগের গবেষণাগারে 
পরিষ্কারভাবে ধর! পড়িয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গে তেলের অনুসন্ধান 


জান! গিয়াছে যে, ভারত-্ট্যানভাক পেট্রোলিয়াম 


পরিকল্পন। অন্্যায়ী পশ্চিমবঙ্গে তৈলের জন্য যে 
অনুসন্ধান কাধ চালান হয়, তাহাতে যে ফল পাঁওয়। 
গিয়াছে তাহ! আশাজনক। 

এ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সরকার এখন 
নিঃসন্দেহ হইয়াছেন যে, বধমান অঞ্চলে প্রচুয় 
পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইবে। 


এশীয় ক্লু-র টিকা 


লগুনের খবরে প্রকাশ যে, মেলবোর্ণের ওয়ান্টার 
আও এলিজা হল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ও 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনফ্রয়েঞজা বিশেষজ্ঞ স্যার 
ম্যাকফারলেন বার্ণেট বলেন ষে, বিভিন্ন দেশের 
বড় বড় ইনক্রয়েঞ্া লেবরেটরীতে ইতিমধ্যেই 
এশীয় ফ্ুর প্রতিরোধাত্মক নৃতন টিকা প্রস্ততের 
কাজ স্থরু হইয়া গিয়াছে। 

তিনি আরও বলেন যে, শীঘ্রই অষ্ট্লিয়ায় 
প্রচুর পরিমাণ টিকা প্রস্তত হইবে বপিয়া আশা করা 
যাইতেছে; তবে সেই পরিমাণ রপ্তানীযোগ্য 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

আগামী শীতকালে বুটেনে এই মহামারী দেখ। 
দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। 

আর একটি খবরে প্রকাশ- এশিয়ায় যে 
ধরণের ইঞুয়ো আরম্ত হইয়াছে তাহাতে 
গ্রয়োগের 'জন্ত লগ্ডনের একটি হাসপাতালের 
গবেষণাগারে একপ্রকার টিকা তেয়ারী হইয়াছে। 
প্যাডিংটনের সেপ্টমেরী হাসপাতালের রাইটফ্লেমিং 
ইনষ্টিটিউট অব মাইক্রোবায়োলজির অধ্যক্ষ 
মিঃ রবার্ট ্রুইক শ্তাঙ্ক বলিয়াছেন যে, এই টিকার 
কার্ধকারিত! পরীক্ষা করিয়৷ দেখা হইবে। 


এশিয়ার বৃহত্তম ট্রান্সমিটিং কেন্দ্র 
দমদম ক্যান্টনমেন্টের সগ্নিকটে গারুই-এ 


৪৪৬ 


এশিয়ার বৃহত্তম বেতার ট্রান্সমিটিং কেন্দ্র স্থাপিত 
হইতেছে । এই কেন্দ্র শির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে 
অগ্রসর হইতেছে এবং জুলাই মাঁসের মাঝামাঝি 
হইতে পুরাপুরিভাবে ইহার কাজ আরস্ত হইবার 
কথ।। তবে নভেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই 
কেন্দ্রটির উদ্বোধন করা হইবে। 

কেবলমাত্র ভারতীয় কর্মচারীরাই এই কেন্দ্রটি 
নির্মাণ করিতেছেন। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে 
স্থাপিত এই কেন্দ্রুটিক্কে শীতাতপনিয়ন্ত্রিতি করা 
হইবে। কেন্দ্রে যাইবার রান্তাটির উন্নয়নের জন্য 
২৫ হাজার টাক] ব্যয় করিতে হইবে। অসামরিক 
বিমান দপ্তর রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
গ্রহণ করিবেন। 


আমেদাবাদ জেলায় হরঞ্সা-মহেগ্োদারে। 
সভ্যতার চিহ্ছু আবিষ্কৃত 


বোস্বাইয়ে আমেদাঁবাদ জেলার চোলক। 
তালুকস্থিত সরগভাল গ্রামের লোথালে খনন 
কার্ধের ফলে হরপ্প। ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃৎপাত্র, শিলমোহর, মতি প্রভৃতি 
পাঁওয়। গিয়াছে । ইহাতে হরগ্লা সভ্যতা ও তৎ- 
পর্বর্তী তা-পিত্তল যুগের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ 
স্কবাপিত হইল। 

১৯৫৫ সালে লোথালে একটি পুরাতন স্তুপ 
আবিষ্কৃত হয়। তখনই ইহা এতিহাসিক ও প্রত্ব- 
তাত্বিকদের মধ্যে প্রবল উত্পাহের হ্ষ্টি করে। 
কারণ হরগ্পা-সভ্যতা যে দক্ষিণে সদূর কান্ধে 
উপসাগর পর্যস্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহাতে 
ভাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালের 
জান্গয়ারী মাস হইতে কেন্দ্রীয় প্রত্বতাত্বিক বিভাগ 
এখানে খননকার্ধ পরিচালনা করিতেছেন। ভারত 
ইতিহাসের গবেষণাকার্ষে স্থানটির যথেষ্ট গুরুত্ব 
আছে বলিয়া আগামী মরশুমেও খননকার্ধ 
চালাইয়া যাওয়া হইবে। 

খননকাধের ফলে হরগ্লা-সভ্যতার ন্মারক অস্ত্রশস্ত্র, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অলঙ্কার, শিল্প দ্রব্য ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। 
ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, লোথাল এককালে বেশ 
সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এখানে প্রাপ্ত শীলমোহরে 
খোদিত একশুঙ্গবিশিষ্ট ঘোড়া? ষাঁড়, ছাগল, হাতী 
ও মহিষের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা 
ছাড়া ষাঁড়, কুকুর, গণ্ডার ও শুকর প্রভৃতির 
পোড়ামাটির মৃতি পাওয়া গিয়াছে। মৃতিগুলি 
আশ্চধ রকমের বাস্তবান্গ। ইহাতে মনে হয়, 
তখনকার লোকের জীবজন্ত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান 
ছিল। | 

গলার হারের সোনার গোল দানাগুলি আকারে 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র। খুব সুক্ষ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত 
এগুলি প্রস্তুত করা সম্ভব নহে । মুতপাঁজরের উপরে 
অঞ্ষিত চিত্রগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। মঘুর, লতা 
তাল গাছ ও বট পাতা প্রভৃতি হরগ্পা-শিল্পের 
অন্ুরূপ। সংক্ষেপে বলা যায়, লৌথালের জনগণের 
অতুলণীয় শিল্প-প্রতিভা ছিল। 

তাত্রনির্মিত নর্তকী ও কুকুরের মূর্তি দুইটি 
ঢালাই শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। লোথালের লোকে 
কুঠার, স্থচ, তামা ও বেত্রনির্সিত ক্ষুর, গজদন্ত, 
হাড়ের পিন, ধারালো পাথর ও পোড়া মাটির গুলি 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিত। তাহারা ছিল 
ব্যবসায়ী জাত। 

সিন্ধু উপত্যকার সহরগুলির সঙ্গে তাহার! 
ব্যবনায় করিত। হরপ্প।মহেগ্োদারোয় ওজনের 
যে মাপ পাওয়া গিয়াছিল, লোথালেও পেরূপ মাপ 
পাওয়া গিয়াছে। 

খননকাধের ফলে সহরের যে গঠনপ্রণালী 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সেখানকার জনসাধারণ 
ষে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তাহ] বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। নগর পরিকল্পনার সুষ্ঠ 
অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল। বাড়ীগুলি পর পর 
লাইন বরাবর অবস্থিত এবং পোড়া অথবা রোদে 
শুকাঁনে ইট দ্বারা অধিকাংশ বাড়ীর মেঝে নিথ্িত। 


অগা&, ১৯৫৭] 


প্রত্যেক বাড়ীতে স্নানের জায়গা! এবং নমার ব্যবস্থা 
আছে। সগহরের নর্দমাগুলির সহিত বাড়ীর 
নালাগুলি সংযুক্ত । 

ভোগাবো ও সবরমতী নদীর জলে লোথাল 
মাঝে মাঝে প্লাবিত হইত। এই বন্থা হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য তথাঁকার জনগণ রোদে শুকানো ইট 
দিয়! উচ ভিত গিয়া তাহার উপরে গৃহ নির্মাণ 
করিত। ছুইটি ভিতের মধ্যবতাঁ স্থানে মাটি 
ফেলিয়! ভরাট করা হইত। লোথালে প্রায় সর্বত্রই 
একটির নীচে আর একটি করিয়া পর পর এইরূপ 
কতকগুলি ভিৎ খু'ড়িয়া বাতির করা হইয়াছে । এক 
এক যুগের পর নৃতম যুগের মানুষ আসিয়া নৃতন 
করিয়| ঘর বাধিয়্াছে বলিয়াই মনে হয়। একটি 
স্তরে ১৫টি কাচা মাটির কঠিন ডি ছিল। ইহার 
মধ্যে ১২টি অক্ষত অবস্থায় আছে। প্রতি দুইটি 
ভিতের মধ্যবতাঁ পথের উত্তর দিক হইতে নরম] 
বাহির হইয়। গিয়াছে। 

গত বৎসর ভিতের মধ্যবর্তী স্থান হইতে পিন্ধু 
অঞ্চলে প্রচলিত বর্ণমালা এবং জন্ত-জানোয়ারের 
প্রতিকৃতিযুক্ত ৭৫টি পোড়ামাটির শীলমোহর উদ্ধার 
করা হয়। এই বৎসরে পোড়া ইট দ্বারা নিমিত 
কতকগুলি বাড়ী ও নর্দমা খুঁড়িয়া বাহির করা 
হইয়াছে । এখানে চতুক্ষোণ ইটের গীথুনির মধ্যে 
পশ্তর কঙ্কাল ও পোড়ামাটির অলঙ্কার পাওয়া 
গিয়াছে। ইহার তাংপধ এখনও নির্ধারিত হয় 
নাই। 

লোথালের মৃৎশিল্লের বিশেষ গুরুত্ব আছে। 
চিত্রিত বা সাদামাটা! কালো ও লাল রঙের মৃৎপাত্র, 
সিন্ধু অঞ্চলের শীলমোহরের অনুরূপ শীলমোহর ও 
তরগ্লার মৃত্শিল্পের অনুরূপ মৃতৎ্শিল্লের নিদর্শন 
দেখিয়া মনে হয়, সৃত্পাত্র পোড়াইবার বিশেষ 
কৌশল ইহাদের জানা ছিল। ইহা মধ্যভারত 
ও দাক্ষিণাত্যের তাশআ্রপিত্তল যুগের সভ্যতার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । কাজেই ইহার ফলে হরগ্না-সভ্যতা 
ও থুঃ পূর্ব এক হাজার বধ্নরের প্রাচীন তাত্র-পিত্তল 


[বা বধ 
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সভ্যতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হইল বলিয়া 
ধরা যাইতে পারে। 


মধ্য হিমালয়ের মাচাপুছারে শৃে 
অরো হণ 


উইলফ্লেড নয়েস ও ডেভিড কক্স নামে দুইজন 
ইংরেজ গত ২রা জুন মধ্য হিমালয়ের ২৩ হাজার 
ফুট উচ্চ মাচাপুছারে শূঙ্গ আরোহণে সমর্থ 
হইয়াছেন । 

পাচজন সদস্য লইয়৷ গঠিত এই বুটিশ অভিযাত্রী 
দলের নেতা মেজর রবার্টন ১৮ই জুন নেপালের 
পররাষ্ট্র দপ্চরে এই বিশ্বসক্কুল পর্বতশৃঙ্গ আরো হণের 
বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠার সংবাদ জানাইয়াছেন। অবশ্য 
সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, তাহারা 
স্থানীয় জনগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা জন্যই 
উক্ত শৃঙ্গের শেষ দ্রেড়শত ফুট আরোহণ করেন 
নাই। তাহারা স্থানীয় জনগণকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন যে, পবিভ্র মাচাপুছারে শূঙ্গের উপর 
কেহই দণ্ডায়মান হইবে না। 

এই দৃরারোৌহ শৃঙ্গ আরোহণে সাফল্যের কোন 
বিস্তৃত বিবরণ এই পধন্ত পাঁওয়া যায় নাই। 

এই অভিযাত্রী দল ইতিপূর্বেই পোখরায় 
প্রত্যাবতন করিয্ীছেন। এই অভিযাত্রী দলের 
অন্যতম আরোহী রোগার চোর্লে গীড়িত হইয়া 
পড়ায় তাহাকে দেশে পাঠাইতে হয় বলিয়া একজন 
কম আরোহী লইয়াই অভিযান চালাইতে হয় এবং 
পর্বতারোহণের পোষাক-পরিচ্ছদ বিলঘ্ষে আপিয়। 
পৌছায় অভিযান আরম্ভ করিতেও বিলম্ব হয়। 

অভিযাত্রী দলের নেতা স্থানীয় নেপালীপিগকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কেহই এই শৃঙ্গে পদক্ষেপ 
করিবে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই মাচা- 
পুছারে শৃঙ্গ দেবতাদের পবিত্র আবাসস্থল। 
অন্যথায় নয়েস ও তাহাদের অভিযানের শেষ পর্যায়ে 
উক্ত শৃঙ্ষে আরোহণ করিতেন । 

কাঞ্চনজজ্ঘ! অভিযানের ক্ষেত্রেও চার্লদ ইভাম্ 
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এরূপ করিয়াছিলেন। তিনি পিকিমের বৌদ্ধগণকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত শৃঙ্গে পদক্ষেপ 
করিবেন না। হিমালয়ের অধিবাসীদের বিশ্বীম এই 
যে, দেবনিবাস এই পর্বতের উপর কোনরূপ উপন্রব 
করা হইলে তাহাদের ছুঃখ-ছুর্ভোগ স্ষ্টি হইবে। 


পৃথিবী কি উ্ণতর হইতেছে? 


ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ যে, মানুষ 
কর্তৃক বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর 
চারিদিকে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধির এক আবরণ 
স্থষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, আমেরিকান 
বিজ্ঞানীর তাঁহ। পরীক্ষ। ও অনুসন্ধান করিবেন । 

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ কতৃক ঘোষিত 
হইয়াছে যে, বামুতে কাঁবন ডাইঅক্সীইডের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাঁইতেছে বলিম্া পৃথিবীর আবহাওয়া 
ক্রমশ: উষ্ণতর হইতেছে--এই অভিমত পরীক্ষার 
জন্য আবহাওয়া বিশেষজ্ঞগণ উত্তর মহাসাগরে 
বায়ুর নমুন। গ্রহণ করিবেন । 


সিগারেটের ধুমপায়ীর বিপদ 


একজন ডাঁচ চিকিৎনক আমগ্ভারডাঁমে বলেন যে, 
২৫ বৎসর বয়সে যাহারা সিগারেটের ধূমপান করিতে 
আরস্ত করিবে তাহাদের প্রতি ১১ জনের মধ্যে 
একজন ৭৬ বত্নর বয়স হইবার পূর্বেই ফুস্ফুসের 
ক্যান্সার রোগে মারা যাইবে। 

স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বিশ্ববি্ালয় হইতে 
ডক্টুর অব মেডিসিন উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে একটি 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় মিঃ সি, 
ভ্যান প্রুদডিজ পূর্বোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়া 
বলেন যে, ষাহারা ধৃমপায়ী নহে তাহাদের এভাবে 
মারা যাইবার সম্ভাবনা ৪০ গুণ কম। 

লগ্ডনের এক সংবাদে গ্রকাঁশ, বৃটেনের 
মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করেন ষে, গত ১০ বৎসরের অধিককালের 
মধ্যে বুটেনে ফুস্ফুসের ক্যান্সার রোগে মৃত্যুসংখ্য। 


নান ও বিজ্ঞান 


[ ১*ম বর, ৮ম সংখ্যা 


দ্বিগুণ হইয়াছে এবং সিগারেটের ধৃমপানই ইহার 
একমাত্র সম্ভাব্য কারণ। 

কাউন্সিল আরও বলেন, যে সকল প্রমাণ পাওয়া 
গিয়ছে তাহা হইতে মনে হয় যে, বর্তমানে যে হারে 
লোক এই রোগে অক্রান্ত হইতেছে তাহাতে 
চিরকাল অত্যধিক ধৃমপায়ী প্রত্যেক ৮ জনের 
মধ্যে একজন ফুসফুসের ক্যান্সার রোগে মারা 
যাইবে। যাহারা ধুমপান করে না তাহাদের 
প্রতি ৩০০ লোকের মধ্যে মাত্র একজন এই রোগে 
মারা যাইতে পারে। 


ধুমপানের অনিষ্ঠটকারিতা 


পশ্চিম জার্জেনীর মেডিক্যাল ইনফরমেশন 
সাঁতিস বিপোট দিয়াছেন দে, যাহারা ধূমপান করেন 
না তাহাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত ধূমপায়ীদের 
হৃৎপিণ্ডের পীড়া ঘটিবার সম্ভাবন] ১২গ৭ বেশী। 

হৃৎপিণ্ডের ধমনীর সুলতাজনিত পীড়াম 
(করোনারী স্কেরোপিস) আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে 
শতকরা ৯৩৩ জন ধূমপায়ী। অবশিষ্ট শতকরা 
৬৯৭ জন ধূমপানবজিত। 

নিকোটিন রক্ত সঞ্চালন এবং নাঁড়ীর গতি বুদ্ধি 
করে। 

রিপোে বলা হইয়াছে যে, গ্লেম্মানালীর পীড়া 
্রঙ্কাইটিস, ফুস্ফুসের ক্যান্সার, উদর ও পাকস্থলীর 
প্রদাহ এবং মৃত্রাশয়ের ক্যান্সারের সহিতও ধৃম- 
পানের সম্পক রহিয়াছে । 


উত্তর মেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা কেকা 


একজন মাকিন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন ধে, 
যুক্তরাষ্্ সরকার উত্তর মেরু অঞ্চলে ভাসমান বরফ 
স্তপের উপর ছুইটি বৈজ্ঞানিক গবেষণ! কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছেন। 

এই বৈজ্ঞাপিকটির নাম জন, সি, বীভ এবং ইনি 
আস্তর্জীতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসর পালন সম্পকিত 


অগাষ্ট, ১৯৫৭ | 


উত্তর মেরু অঞ্চলে মাঁকিন কাধশ্চী পালনের 
চেয়ারম্যান । তিনি বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় 


বলিয়াছেন যে, ভাসমান কেন্দ্র ছুইটিতে মার্কিন 
টবজ্ঞানিকেরা হিমবাহ সম্পর্কিত বিজ্ঞান, সমুদ্র 
বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণ। 
করিবেন। 

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসর পালন 
উপলক্ষ্যে সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কার্স্থচী তৈয়ারা 
কর! হইয়াছে, গর্ডন লীল সেই সম্পর্কে বলেন যে, 
গবেষণা পরিচালনা কর! যায় এরূপ ৭০ খানার্ও 
অধিক জাহাজ এবং সমুদ্রের উপরিতল পরিমাপ 
সম্পর্কিত ২২৬টি কেন্দ্র হইতে যে গব্ষেণ করা হইবে, 


পৃথিবীর ৩৫টি রাষ্্র তাহাতে সহযোগিতা করিবে। 
এই সবপ্রথম পৃথিবীর সমুদ্র সম্পর্কে ব্যাপকভাবে 
প্রান্থ ১৮ মাস ধরিয়া গবেষণার কাজ চালানো 
হইবে। 

মিঃ লীল বলিয়াছেন যে, সমুদ্র সম্পকে এমন 
কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সমস্যা রহিয়াছে, যেগুলি 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের আগ্রহ থাকা সত্বেও তাহারা 
এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। 


গ্রহ হইতে গ্রহান্তর যাত্রার মহড়া 


মাকিন বিমান বহরের তরফে ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তর যাত্রার কৃত্রিম 
মহড়াকালে ৫ জন করিয়া দশটি দলকে বিমান- 
যোগে শূন্মা্গে প্রেরণ করা হইবে। এই জাতীয় 
ভ্রমণের ক্লেশ মানুষ কতট! সহা করিতে সমর্থ, তাহ। 
দেখাই ইহার উদ্দেশ্ত। প্রস্তাবিত দলগুলির লোৌক- 
জনকে একটি প্রকোঠের মধ্যে ঠাপাঠাসি করিয়া ৫ 
দিন রাখা হইবে। গপ্রকোষ্ঠটি আয়তনে একটি 
পরিবারের উপযোগী “সেলুন কার; হইতে বড় 
নহে। তীহারা একটি ব্যোমচারী যানে 
আহার, শয়ন ও অবপসরবিনোদন করিবেন। 
বিমানটি ভূমিত্যাগ করিবে না, উহা জজজিয়ায় 
ম্যারিয়েটায় অবস্থিত লকহিড বিমান কারখানায় 
থাকিবে। মনম্তত্ববিদ, জীববিদ্াবিদ, ইঞ্জিনিয়ার 
ও একজন চিকিৎদক সহ ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিশেষজ্ঞের সাহায্যপুষ্ট বিমান কোম্পানীর বিজ্ঞানীর! 
পূর্বোক্ত দলের অবস্থ! পর্ধবেক্ষণ করিবেন। 


বিবিধ 


৪৭৯৯ 


এনারেষ্ট ও তুষার-মানব 


আমেরিকান পর্বতারোহী সমিতি যথারীতি 
পরবাষ্ট দপ্তরের অনুমতি লইয়া! আগামী বসস্তকাঁলে 
এক অভিযানে একই সঙ্গে এভারেষ্ট আরোহণ ও 
তুষার-মাঁনবের সন্ধানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। 

এক যাত্রায় ছুই উদ্দেশ্ত সাধনের অনুমতি 
নেপাল সরকার দিবেন কি না, সমিতি সে সম্বন্ধে 
খোজ করিলে নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাকি 
জানাইয়াছেন যে, সমিতি পর্বতারোহণ ও ইয়েতি 
সন্ধান সম্পর্কে নেপাল সরকারের সঙ পালন করিলে 
এবং এভারেস্ট ও তুষার-মানবের জন্য পৃথক পৃথক 
দক্ষিণা দিতে রাজী থাকিলে নেপাল সরকার 
তাঁহাদের আবেদন বিবেচনা করিতে পারেন। 

সমিতিকে তুষার-মানবের জন্য পাচ হাজার 
টাকা এবং এভারেষ্টের জন্য তিন হাজার টাকা 
দিতে হইবে। সমিতি নেপাল সরকারের সমুদয় সর্ত 
স্বীকার করিয়াছেন এবং আট হাজার টাকা দক্ষিণ! 
দিতে সম্মত হইয়াছেন। সমিতিকে এখন অভিযাত্রী 
দলের সা্যদের নাম ও তীহাঁদের পরিচর 
জীনাইতে হইবে । হিমালয়ে এই পযন্ত যত অভিযাত্রী 
দল গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে ইহাই বৃহত্তম 
দল হইবে। 


আমেরিকার দানবীর ও কোটিপতি বৈজ্ঞানিক 
অনুসদ্ধিতস্থ টম ঙ্গিক, যিনি গত বসস্তকালে 
নেপালের অন্তর্গত পুরৰ হিমালয় পর্যবেক্ষণ 
করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও আগামী সেপ্টেম্বর মাসে 
তুধার-মীনবের সন্ধানে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিযানের 
জন্য নেপাল সরকারের সহিত কথাবার্তা চালাই- 
তেছেন। শ্িক তাহার দলে একজন অষ্ট্রেলিয়ানকে 
লইতে চাহেন। কিন্তু তাহার জন্য অষ্ট্রেলয়ান 
সরকারের ছাড়পত্র লইতে বল! হইয়ীছে। এই 
ছাড়পত্র না থাকিলে তাহাকে দলে যোগদান করিতে 
দেওয়া হইবে না। গত অভিযানের সময় তিনি 
অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে না 
পারায় নেপাল সরকার তাহাকে অভিযাত্রী দলের 
সঙ্গে যাইতে দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে 
তিনি কোন গ্রকারে অন্রমতি আদায় করিয়া লন। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ 
নবম বাধিক সাধারণ অধিবেশন 


বিজ্ঞান কলেজ 
পদা্বিষ্ঠা বিভাগের কক্ষ 


২০শে জুলাই, ৫৭ 
শনিবার, ৪-৩০ ট| 


কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী 


পরিষদের এই নবম বাধিক সাধারণ অধিবেশনে 
মোট চল্লিখজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই 
সভায় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রাসত্যেন্দ্রনাথ 
বন্থু মহাঁশম্নের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহঃ সভাপতি 
ডাঃ রুদ্রেন্্রকুমার পাল মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। সভায় নিয়লিখিত প্রাস্তাবসমূহ 
যথোচিত আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হয়। 

সভার নিয়মিত কাধারস্তের পূর্বে কর্মনচিব 
মহাশয়ের বিবরণীতে আলোচ্য বত্মরে পরিষদের 
সদস্য ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবতী, জিতেন্দ্রমৌহন সেন 
ও ডাঃ প্রফুল্লচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনে 
গভীর শোক প্রকীশ করা হয়। অতঃপর সভাপতি 
মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে সভায় উপস্থিত 
সভ্যবুন্দ এক মিনিট কাঁল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া 
পরলোৌকগত সভ্যত্রয়ের লোকাস্তরিত আত্মার প্রতি 
অদ্ধাজ্ঞাপন করেন, এবং নিয়লিখিত শোক প্রস্তাব 
গৃহীত হয় :-- 


শোক প্রস্তাব 


আমরা পরিষদের এই বাধিক অধিবেশনে 
উপস্থিত সভ্যগণ পরিষদের একান্ত শুভামন্ুধ্যায়ী ও 
পৃষ্ঠপৌষধক ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্তাঁ, জিতেন্দ্রমোহন 
সেন ও ডাঃ প্রফুল্লচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের পরলোক 
গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শোক প্রকাশ 
করিতেছি । পপিষর্দের প্রতিষ্ঠা কাল হইতেই 
ইহার] পরিষদের সক্রিয় সভ্য ছিলেন এবং পরিষদের 
সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় নানীভাবে সাহায্য করিয়াছেন। 


বিশেষতঃ ডাঃ মিত্র পব্যিদের গ্রতিষ্।তুগণের 
অন্যতম ছিলেন ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পত্রিকার 
প্রথম কয়েক বছর সম্পাদনা কার্য পরিচালনা 
করিয়াছিলেন। পরিষদ ইহাদের খণ চিরদিন 
সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে । আমর পরিষদের 
এই প্রবীণ সভ্যত্রয়ের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করিতেছি এবং ইহাদের শোৌক- 
সম্তপ্ধ পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা 
প্রকাশ করিতেছি । 

অতঃপর এই শোক প্রস্তাবের অনুলিপি 
পরলোকগত সভ্যগণের আত্মীয্বগের নিকট প্রেরণ 
করিবার জন্য ক্সচিব মহাশয়কে অন্থবরোধ করা 
হয়। 


বাধিক বিবরুণী 


অতঃপর পরিষষের কর্মনচিব শ্রীপর্বাণীসহায় 
গুহনরকাঁর মহাশয় আলোচ্য ১৯৫৬-৫৭ সালে 
পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্ম, আথিক অবস্থা ও পরি- 
কল্পনাি সম্পর্কে বাধিক বিবরণী পাঠ করেন। 
বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদের অভাব অস্থুবিধা ও আশা- 
আকাজ্জার প্রতি উপস্থিত সভ্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া এই বিবরণী দান প্রসঙ্গে কর্মমচিব মহাশয় 
সভ্যগণের সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগিতা কামন। 
করেন। যথোচিত আলোচনার পরে এই বাধিক 
বিবরণী সর্বপন্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 


হিসাব-বিবরণী ও ব্যয় বরাদ্দ 
পরিষদের গত বাধিক অধিবেশনে নির্বাচিত 


অগা, ১৯৫৭] 


হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর ) শ্রী পি. কে, গুহঠীকুরতা, 
চাটার্ড আকাউণ্টেপ্ট মহাশয়ের পরীক্ষত আলোচ্য 
১৯৫৬-৫৭ সালের বিভিন্ন হিসীববিবরূণী যথাসময়ে 
সভ্যগণের অবগতি ও বিবেচনার জন্য সবলের 
নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ 
শ্রক্ঘশীলকুমার আচাধ মহাশয়ের উপস্থাপিত উক্ত 
হিসাববিবরণী যথোচিত আলোচনার পরে 
সবসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। কাজের নু বধার 
জন্য পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকার আয়- 
ব্যয় পণীক্ষান্তে পুথক পৃথক হিপাব বিবরণী প্রস্তত 
করা হইয়াছে বলিয়া হিসাব-পরীক্ষক মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। 

অতঃপর ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য পরিষদ ও 
পত্রিকার বিভিন্ন আয়-ব্যয়ের আঙ্মীনিক সম্ভাব্য 
বরাদ-পত্র সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত 
করা হয়। কোষাধ্যক্ষ মহাঁশর কর্তৃক রচিত ও 
শিয়মাঙুযায়ী ইতিপূর্বেই সাধারণ সভ্যগণের নিকট 
প্রেরিত এই বরাদ-পত্রের কোন কোন স্থানে 
কয়েকজন সভ্য নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়। 
কয়েকটি গঠনমূলক পরামর্শ দান করেন। কোষাধ্যক্ষ 
মহাশয় উক্ত সভ্যগণের অভিমত ও পরাম্শ 
বিবেচনা করিয়া দেখিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। 
অতঃপর পরিষদ ও পত্রিকার পৃথক পৃথক ব্যয়- 
বরাদ্দ-পত্র সর্সম্মতক্রমে অনুমোদন 
করে। 


লাভ 


কমধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্ধকরী সমিতি গঠন 


পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সাধারণ 
সভ্যগণের প্রস্তাবিত নাম ও কার্ধকরী সমিতির 
স্থপারিশ এক সঙ্গে বিবেচনা করিয়া নিষ্মানুগ 
সভ্যগণের নিম্নলিখিত নামগুলি পরিষদের পরবতী 
কর্মাধ্যক্ষমগ্লী ও কার্ধকরী সমিতির সদস্যপদে 
অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। অতঃপর 
উপস্থিত সভ্যগণের সর্বঘম্মত অন্থমোদনে উক্ত 
তাঁলিক1 অনুযায়ী নিয়বোক্ত সভ্যগণকে লইয়া! ১৯৫৭- 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


/ 
৫০৬ 


১৫৮ সালের জন্য পরিষদের কর্মীধ্যক্ষমগ্ুলী ও 
কার্করী সমিতি গঠিত হয় £-- 


কমধ্যক্ষ মণ্ডলী 


প্রীদত্যেন্্রনীথ বন্থ-- সভাপতি 
শ্রাচারুচন্দ্র ভট্টাচাষ-- সহঃ সভাপতি 
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্র-- 


£ঠ 


শ্রহৃহদচন্দ্র মিত্র- , , 
শ্রনিখিলরঞ্তন সেন-- , » 
প্ররুদ্রেন্্কুমার পাল-- ১, » 


শ্ীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুডী--, » 
শ্রীহ্ছশীলকুমার আচাধ-_-কোৌষাধ্যক্ষ 
শ্রীপবাণীসহায় গুহসরকাঁর_কর্মসচিব 
প্রান্মশীলকুমার মুখাজি--সহযোগী কর্মসচিব 
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় » রর 


কার্ধকরী সমিতি 


১। শ্রাবিনয়কষ্ণ দত্ত 

২। শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা 
৩। শ্রীমৃত্যুঞ্র়কুমার মিত্র 

৪| শ্রীগোপালচন্দ্র ভন্টাচার্য 

৫। শ্রীগৌরদাস মুখাজ 

৬। শ্রী'্ঘজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
৭। শ্রীমীনেজ্নাথ বস্থ 

৮। শ্রপূণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 

৯। শ্রীনিরগীন মুখোপাধ্যায় 


১০। শ্রইন্দুভূষণ চট্ট পাধ]ায় 
১১। শ্রানগেন্দ্রনাথ সেন 
১২। শ্রীপশুপতিনাথ চট্োপাধ্যায় 
১৩। শ্রীমদনমোহন চক্রবতখ 
১৪। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্থু 
১৫। শ্রীজ্যোতিষচন্্র ঘোঁষ 
উপরোক্ত সদন্তবৃন্দ উপস্থিত সভ্যগণ কতৃক 


সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া! সভাপতি 
মহাশয় ঘোষণা করেন। এই নবনির্বাচিত কর্মাধাক্ষ 


৫১২ 


মণ্ডলী ও কার্ধকরী সমিতি অগ্য তারিখ হইতে 
নিয়মানুযায়ী পরিষদের পরিচালনা ভার গ্রহণ 
করবিল্ননে। 


সারম্বত সংঘ গঠন 


সাবস্বত সংঘের বর্তমান সংঘপচিব মহাশয় 
আলোচ্য বংসরে সংঘের কাজকর্ম সম্পর্কে একটি 
বিবরণী দান করেন। অতঃপর পরিষদের গঠন- 
তত্তরের বিধান অনুসারে নৃতন সারম্বত সংঘ গঠন 
প্রপঙ্গে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তীব অনুসারে গত 
বৎসরের সারম্বত সংঘের সভ্যগণ এই বৎসরেও পুন- 
নির্বাচিত হন এবং এই প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হয়। নিয়মান্যাম়ী এই নবগঠিত সারস্বত 
সংঘের পরবর্তী প্রথম সাধারণ অধিবেশনে সংঘ- 
নামক ও সংঘলচিব নির্বাচিত হইবেন এবং বিভিন্ন 
শাখা সংঘ পুনর্গঠিত করিয়! বিভিন্ন শাখার আহ্বায়ক 
নির্বাচিত হইবেন । 


হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন 


পরিষদের গত ব্সরের হিনাব-পরীক্ষক শ্রপ্রশীস্ত 
কুমার গুহঠীকুরতা, চাটার্ড আকাউন্ট্যাণ্ট মহাশয় 
বর্তমান ১৯£৭-৫৮ সালের জন্য পুনরায় পরিষদের 
হিসাব-পরীক্ষক পদে সর্বপন্মতিক্রমে নির্বাচত হন। 
সভাপতি মহাশয়ের প্রন্তাবব্রমে ও শ্রাকানাইলাল 
সাহা মহাশয়ের অন্থমোদনে এই শির্বাচন প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 


অনুমোদক-মগুলী নির্বাচিত 


পরিষদের নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে বর্তমান 
সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ 
অচুমোদন করিবার জন্ত নিয়লিখিত সাদস্যগণকে 
লইয়া অনুমোদকমগ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত 
হন। 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ৮ম সংখ্যা 


শ্রামণালকাস্তি দাশগুধ, শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ, 
শ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্ধ, শ্রীচারুন্ত্র ভটাচাধ, 
শ্রহ্ৃশীলকুমার আচার্ধ। 

উপরোক্ত পাঁচজন নির্বাচিত অন্ুমোদক এবং 
এই সৃভার সভাপতি ও পরিষদের কর্মনচিব মহাশয় 
উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিলে 
পিয়মাুঘাঁয়ী তাহা কার্ধকরী বলিয়। গণ্য হইবে। 


সভাপতির ভাষণ 


এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক 
শ্রীদত্যেন্্রনাথ বস্থ মহাশয়ের অশ্নুপস্থিতিতে নিবাচিত 
সভাপতি ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমীর পাল মহাশয় পরিষদের 
বিভিন্ন কর্মতৎ্পরতার বিবরণ দিয়া একটি নাতিদীর্ঘ 
ভাষণ দেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট 
হইতে পরিষদের নিজন্ব গৃহ নির্মাণের জন্য প্রন্তাবিত 
জমি পাইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বিবুতি দান 
করেন এবং এই বিষয়ে কর্পোরেশনের বতমান মেয়র 
অধ্যাপক শ্রীত্রিগুণা সেন মহাশয় যে আন্তরিক 
সহযোগিতার মনোভাব প্রকাঁশ করিয়াছেন তজ্জন্ত 
তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। অতঃপর পরিষদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
প্রচেষ্টায় উন্নতি ও অগ্রগতির উদ্দেশ্তে সভ্যগণের 
সর্বাশগীন সাহাঁধ্য ও সহযোগিতা কামনা করিয়া 
ডাঁঃ পাল তান্ার অভিভাষণ শেষ করেন্‌। 
অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্তবাদ জাপন করিয়া 
সভাপতি মহাশয় সভার সমাপ্তি ঘোষণ। করেন। 
প্ররুদ্রেন্দ্রকুমার পাল শ্রাসর্বাণীসহায় গুহসরকার 
সভাপতি কর্মপচিব 
অন্ুমোদকমগ্ডলীর স্বাক্ষর :-- 
১। শ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্ 


২। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত 
৩। শ্রস্থশীলকুমার আচার্য 
৪ শ্রীচারুচন্দ্র ভষ্টাচাধ 
&| পরিমলকাস্তি ঘোষ 





সম্পাদক--স্রীগোপালচন্দ্র জষ্টাচার্য 
ইদেবেশ্রনাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪1২।১, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুণ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাত। হইত প্রকাঁপক কতৃক মুকিত 





1ম € 


বিজ্া ন 











সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ 


ঘবম মংখ্যা 





প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


পশু" শব্দ ইন্দো-ইযুরোপীয়; অর্থাৎ আধ- 
তাঁষাভাষীরা কোন এক অনিষ্ট যুগে অজ্ঞাত স্থানে 
একত্র বাস করিত, সেই সময় হইতে “পশু, শব 
চলিত। জামান ভাষায় ৬1০1), প্রাচীন 
জার্ানে ঢা)এ, গথিক ভাষায় 21170, 
লাতিন ভাষায় 1১০০5, ইরাশীয় ভাষায় 7১950 
ও বৈদিক ভাষায় “পশু, | সংস্কতেও এই পশু 
শব্ধ স্থুপরিচিত। আঘেরা অনেক জন্তই হয়তো 
দেখেন- কিন্তু সবগুলিকে বন্ধন করিয়া কাজে 


লাগাইতে পারেন নাই । তাহার যেগুলিকে পশ. 


বা পাশ দিয়া বাধিতে পারিয়াছিলেন তাহাদিগ- 
কেই পশু” বলিয়াছেন। পশ হইতে পাস্‌, 
ফাঁস প্রভৃতি শব্ধ আপিয়াছে। 

পশু” শব্দ বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞীয় পশু 
বুঝাইত। তাহাদের সংখ্যা পাচটি--অশ্ব, গো, 
মেষ, ছাগ বা অজ ও মানব। 

চারটি সম্বন্ধে বুঝা যায় যে, তাহাদের বীধিয়া 
কাঁজে লাগানো হইয়াছিল; কিন্তু মানবও এই 
তালিকাতুস্ত কেন? বোধহয় আদিম যুগে শক্র- 
পক্ষীয় মানুষকে পশ. বা বন্ধন করা হইত; দামের 


হ্যায় ব্যবহৃত এবং সময়ে সময়ে দেবতার উদ্দেস্ট্ে 
যজ্ঞের পশুর হ্যায় হত্য। করা হইত। 

ঝেদাদিতে পধস্ত পশুর উলেখ আছে। 
অথর্ববেদে সাতটি প্রাণীকে পশ্ড বলা হইয়াছে। 
টাকাকাঁর বলেন, উপরিউক্ত পাঁচটি জন্ত ব্যতীত 
গর্ভ ও উদ্ট লইয়া সপ্ত পশু । খর (গর্ভ) 
ও উষ্ট--মধ্য এশিয়ার ইরানীয় জ্ঞাতিদের সহিত 
বাস করিবার সময় বৈদিকেরা এই ছুই পশুকে 
দেখেন, ইহার পৃবে নয়) কারণ ইযুরোপীয় 
জ্ঞাতিদের মধ্যে এই শব্দ ছুটি অজ্ঞাত। 

বৌধাঁয়ন মতে গ্রাম্য পশু সাতটি--অজ, অশ্ব, 
গো, মহিষ, বরাহ, হন্তী ও অশ্বতরী। আপত্তস্ত 
মতে অন্থরপ-অজ, মেষ, গো, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট 
ও নর। 

এই পশুকে বৈদিকেরা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেন-_-উভয়দন্ত ও অনন্যোদস্ত। তাছাড়া আহাধ 
গ্রহণোপায় দ্বার পশুকে হম্তাদানা ও মুখাদানারূপে 
শ্রেণীত করা হইয়াছিল। হস্তাদানার অর্থ, যাহারা 
হস্ত বা কর দিয়া আহার করে) যেমন-_মনুষা, 
হস্তী ও মর্কট। মুখদানার অর্থ--যাহারা মুখ 


সব 
৫০৪8 


দিয়া প্রত্যক্ষভাবে আহার করে; যেমন--অশ্ব, 
গো, মেষ, অজাদি প্রাণী । 

তীছাড়া পশুকে দ্িপদ ও চতুপ্পদ শ্রেণীতেও 
বিভক্ত করা হইত। মানুষ দ্বিপদ-_সে পশুদের 
মধ্যে প্রধান) সে-ই পশুদের মধ্যে একশত শরদ? 
জীবিত থাকে । বৈদিকেরা মনে করিতেন যে, 
মনুষ্য অন্যান্য পশুর ন্যায় বাকৃশক্তিসম্পনন | পশু- 
দের মনোভাব প্রকাশের 
বলিয়াছেন। পশুদের মধ্যে মনোভাব প্রকাশের 
শক্তি আছে, ইহা তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
এতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে উদ্ভিদ, পশু ও মনুযের 
মধ্যে মনঃশক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে বিশদভাবে 
আলোচন] হইয়াছে । 

দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী ছাড়। শ্বাপদ প্রাণীর 
কথ অথববেদে পাওয়া যায়। শ্বাপদ শব্দের অর্থ 
হিংস্র জন্ত। শ্বা বা কুকুরের স্যাম নখাদি- 
বিশিষ্ট প্রাণীকে শ্বাপদ বলে। শ্বন (শ্বা) 
মানুষের সর্বপ্রাচীন সঙ্গী । শ্বন্এর ন্তায় নখ- 
পদযুক্ত আর্ন্য প্রাণীকে শ্বাপদ বলা হইল। 
লাতিনে ক্যানিস, শ্বন্‌ শব্দের উচ্চারণভেদ মাত্র। 
শ্বাপ্দ শব্দের বিপরীত 'জগৎ' শব্ব। জগৎ বৈদিক 
সাহিত্যে গৃহপালিত পশু বুঝাঁইত। (৬০০ 
[11001]. 266) | 

প্রাণিজগংকে. অেণীত করিবার গ্রথম প্রমান 
ঝগেদের মধ্যেই দেখা যায়) ধখা-বাদ্ব্য 
(খাহাবা আকাশে বিচরণ করে), আরণ্য ও 
গ্রাম্য । বৈদিক সাহিত্যে প্রাম্ম ৬০।১৫টি পাখীর 
নাম পাওয়া যাঁয়। কিন্তু সবগুলিকে সনাক্ত 
করা যায় নাই । 

অথবব্দে হইতে পাঁচটি শ্রেণীর প্রাণী পাওয়। 
যায়; যথা--(১) মুগ। মৃগ বলিতে হিংশ্র জন্ত 
বুঝাইত। মৃগয়া বশিতে হরিণ শিকার বুবাইত 
না। সে যুগে অরণ্যসমূহ হিংন্র শ্বাপদপূর্ণ ছিল। 
গ্রামবাসীদের পশুপাল প্রায়ই বিপন্ন হইত; সেইজন্য 
রাঁজীরা মৃগয়ায় বাহির হইতেন। হিংশ্র জন্তর 


ভন ও বিজ্ঞান 


উপায়কে বাঁচ, 


| ১০ম বৰ, নম সংখ্য। 


অভাবে হরিণ মাবিয়া আনিতেন বলিয়া! বোধ হয় 
কালে হরিণও মুগ নামে অভিহিত হইয়া! থ।কিবে। 
(২) সপক্ষ প্রাণী--হংস, স্থুপর্ণ (ঈগল জাতীয় 
পক্ষী), শকুন। এখানে পূর্বোল্লিখিত বায়ব্য ও 
সপক্ষ প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কর! হইয়াছে; কারণ 
সকল সপক্ষ প্রাণী বায়ব্য নহে; "যেমন-_হংস। 
পরযুগের শ্রেণীকারেরা হংসকে জলেচন প্রাণীর 
অন্তর্গত করিয়াছেন । (৩) জলেচর-_-শিশুমার, 
অজগর (অজ বা ছাগ খাদক কুস্তীর বা হার্জর 
হইতে পারে )। (৪) মব্স্য-খগ্েদের শেষের 
দিকে একবার মাত্র মস্ত শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। তবে অন্তান্ত বৈদিক সাহিত্যে মতস্ত শব্দের 
ভুরি ভূরি ব্যবহীর হইয়াছে । (6) রজপা, 
অর্থাৎ পোকামাকড় । ইহাই পরে স্বেদজ বন্যা 
শ্রেণীত হইয়াছে। 

এই পর্যন্ত যে করপ্রকার শ্রেণীকরণের চেষ্টার 
কথা আমরা বলিলাম, তাহা প্রাণীকুলের আহাৰ, 
বিহার প্রভৃতি বাহ্িক প্রভেদ দেখিয়া! করা 
হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের উৎপত্তি বা বীজের 
দিক হইতে বিচার করিয়া বগাকরণের প্রয়াসও 
প্রাচীনকালে দৃষ্ভ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ 
প্রাচীন গ্রন্থ । উপনিষদ্কার প্রাণীকে তিনভাগে 
বিভক্ত করেন--(১) অগ্ডজ--অণ্ড বাড়িম হইতে 
যাহাদের জন্ম; (২) জীবজ, অর্থাৎ্ৎ থে প্রাণী 
জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং (৩) উত্ভিজ্ঞ। 
শঙ্করাচার্য এই উপনিষদের ভাষ্যকালে বলিয়াছেন 
যে, উদ্ভিজ্জ প্রাণী শাঁকসব্জি প্রভৃতি জেব পদার্থ 
হইতে জন্মগ্রহণ করে! এই মত চরকেরও ছিল 
এবং শঙ্কর চরকের মত অনুনর্ণ করিয়াছেন। 
তবে শঙ্কর ধলেন, ম্বেদজ প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি 
অগ্ড হইতে, কতকগুলি উত্ভিদ হইতে জাত। 

এতরেয় অবরণ্যকে প্রাণিঙ্গৎ চারিটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত--অগুজ, জারুজ বা জরামুজজ, উত্ভিজ্ষ ও 
স্বেদজ। 

এই গ্রাচীনকালের দ্রষ্টাদের মতে, উতদ্ভিদাদি 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ ] 


হইতে প্রাণী হইতে পারে; কিন্তু বীজ ব্যতীত জীব 
স্ষ্ট হইতে পাবে না। ইহা ছাড় তাহারা বলিতেন, 
অজৈব পদার্থ হইতে কখনও জীবনের উন্মেষ হইতে 
পারে না। কিন্তু পতঞ্জলি (খৃঃ পৃঃ ১৫০) 
পাঁণিনীর ব্যাকরণের মহাঁভাঙ্তে বলিয়াছেন যে, 
কেবল মাত্র প্রাণী নহে, তৃণাদিও অজৈব পদার্থ 
হইতে সন্ত হইতে পারে। সেই যুগের বিশ্বাস 
মত তিনি বলিম্াছেন যে, ছুর্বাদি তৃণ গো ও 
ছাঁগের লোম হইতে এবং বুশ্চিক গোময়ে উৎপন্ন 
হয়। তবে পতপ্রলি এই গুলিকে উৎপত্তির কারণ 
বলিয়। নির্দেশ করেন নাই; তিনি কেবল মাত্র 
প্রকাশের শিমিত্ত বলিয়াছেন। 

বৈদিক সাহিত্যাদির পর মহাভারতে আমরা 
প্রাণিজগতের বগাকরণ দেখিতে পাই । ছান্দোগ্য 
হইতে এখাঁনে ব্গীকরণ আরও স্ক্্ম ও পর্যবেক্ষণ 
গভীর বলিয়া মনে হয়। তবে মহাভারতের ষে 
যে অংশে এই সকল তথ্য ও তত্ব পাওয়। যাঁয়, 
তাহার রচনা কাল নির্দেশ করা কঠিন বলিয়া 
উহা! চরকাদি আযুবিজ্ঞানীদের পূর্বের, কি পরের 
বিশেষণ তাহা বলা যায় না। 

মহাঁভীরঙকাঁরের মতে, পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম 
এই দ্বিবিধ জীব। তন্মধ্যে জঙ্গমই শ্রেষ্ঠ । জঙ্গম- 
যোনি তিন প্রকার-_ম্বেদজ, অগ্জ ও জরীয়ুজ 
( ভীম্মপর্ব, ৪ অধ্যায়)। তবে শাস্তিপর্বে (২৩১ 
অধ্যায়) প্রাণীগণ জরামুজ, অও্জ, ম্বেদজ এবং 
উদ্ভিজ্জ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । প্রথম শ্রেণী- 
করণটি প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। 

মহাভারতে আছে--“জরাযুজগণের মধ্যে মান্ষ 
ও নীনারূপধারী যজ্ঞপাঁধন পশু সর্বশ্রেষ্ঠ সেই 
পশ্ত চতুর্শ প্রকার। তগ্মধ্যে সপ্ত আরণা 
114) ও সপ্ত গ্রাম্য (19226561০9660)। )। লিং, 
ব্যাস্ত, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভলুক, বানর--এই সাতটি 
আরণ্য পশু | আর গো, ছাঁগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, 
অশ্বতর ও গর্দভ--এই সাতটি গ্রাম্য পশু। এই 
১৪বিধ গ্রামা ও আরণ্য পশু বেদে কথিত হইয়াছে। 


প্রাচীন ভারতে প্রা ণী-বিজ্ঞান 


০৫ 


গ্রাম্য পশুর মধ্যে মন্তয়ু এবং আরণ্য পশুর মধ্যে 
সিংহ শ্রেচ। প্রাণী মাত্রেই পরস্পরের উপজীব্য 
এবং স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে।” 
মহাভারতের এই বর্ণনা পাঠে মনে হয়। এই 
শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন এবং লেখক বেদ ব্যতীত 
অন্য কোন শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জানিতেন না। 
মন্গুসংহিতাঁয় মহাভারতের শান্তিপর্ষের নির্দেশ 


অনুশ্থত হইয়াছে । অমর্পিংহের কোষগ্রন্থে 
মহাভারতকারের ভীম্মপবোল্লিখিত বগাঁকরণ 
সমথিত। কোষধকার আরণ্য পশ্থবর মধ্যে সিংহকেই 


প্রথম স্থান দিয়াছেন । তীভার এই বর্গের নাম 
সিংহীদি বর্গ। মহাঁভারতকারও সিংহকে আরণ্য 
পশুর মধ্যে প্রধান ব্লিয়াছেন। ইহারা সকলেই 
কোন এক বিজ্ঞানীর শ্রেণীকরণকেই অনুসরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অমরপিংহ চরক- 
স্ুশ্রতাদির ন্যায় অত পুজঙ্ঘানপুঙ্খরূপে প্রাণিজগতের 
শ্রেণীকরণ না করিলেও প্রাণী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান 
যে গভীর ও ব্যাপক ছিল, পে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ) 
কারণ তাহার তালিকায় বহু জাতীয় প্রাণীর উল্লেখ 
পাই। 

প্রসস্তপাঁদ তাহার বৈশেষক ভাষ্য গ্রন্থে প্রাণি 
জগৎকে ছুইটি বড় কোঠায় ভাগ করিয়াছেন; 
যথা_-(১) অযোৌনিজ, অর্থাৎ যে সব প্রাণী যোনি- 
সংযোগ ব্যতীতই উৎপন্ন হয়; সেই সব অতি 
কষ্রজন্ত। (২) যোনিজ, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্ী-প্রাণীর 
সংযোগে ষে প্রাণীর জন্ম হয়। যোনিজ প্রাণীকে 
প্রসস্তপাদ ছুইটি বর্গে বিভক্ত করিয়াছেন-- (ক) 
জরাযুজ ও (খ) অগুজ। মন্ষ্য, চতুষ্পদ, আরণ্য ও 
গ্রাম্য পণ্ড গুভৃতি জরামুজ। পক্ষী, সরীম্থপ অগ্ডজ 
প্রাণী বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে। 

উদয়নের মতে সরীশ্ছপ বলিতে মত্স্তা, কীট, 
মাকড়সা প্রভৃতি বুঝায়। ক্ষুদ্র জন্ত বলিতে প্রসম্ত- 
পাদের মতে--(১) যাহাঁদের অস্থি নাই; (২) যাহাদের 
দস্ত নাই; (৩) যাহাদের হাঁজারটি এক মুঠার মধ্যে 
ধরিতে পাবা যায়; (9) যাঁহাদের সহজ্জেই পিষিয়। 
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ফেলা যায়; (৫) নকুল (বেজি) পরস্ত সমস্ত 
প্রাণী । 

ধর্ম সংহিতার মধ্যে হারীত সংহিতার মাংস 
অধ্যায়ে (২০-২২ অধ্যায়) আহার্য প্রাণীসমূহের একটি 
শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাই; যথা-(ক) চতুষ্পদ 
এই বর্গের মধ্যে এণ (হরিণ ), চিত্রাঙ্গ, ছিকর, 
রোহিত, শুকর, শশক, শল্লকী, শল্যক, গোধা, 
মুষক । (খ) স্থলচর শ্রেণীর মধ্যে সমস্ত পক্ষী । 
(গ) জলচর শ্রেণীর মধ্যে জলচর পক্ষী, মকর, 
মংস্থ, কচ্ছপ, কুলীর (কাঁকড়া )। তবে হারীতের 
এই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ ও সেই যুগের আদর্শেও 
অবৈজ্ঞানিক। 

কৌটিল্যের নামে অর্থশাত্্ কোন্‌ সময়ে সম্কলিত 
ও সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট নম; তবে 
তাহার মধ্যে প্রাচীনকালে প্রবাদগত ধার] রক্ষিত 
হইয়াছে বপিয়া মনে করা হয়। কোৌটিল্যের গ্রন্থে 
আমরা বহু পশুপক্ষীর নাম পাই। রাঁজসরকার 
হইতে ইতর জন্তদ্দের বক্ষার নিমিত্ত বহু উপায় 
অবলম্বন করা হইত। স্থানে স্থানে “অভয় বন' 
প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইত। নিয়ম ছিল--এই 
সকল বনে আশ্রিত জন্তদিগকে কেহ ধরিতে, 
গীড়ন করিতে বা হত্যা করিতে পারিত লা। এই 
সকল বনে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল ন]। 
এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার অর্থদণ্ড হইত। 
এই সকল বিধি কার্ধে পপিণত করিবার জন্য 
সুনাধ্যক্ষ নামে রাঁজকর্মচীরী নিযুক্ত থাকিতেন। 

যে সকল জন্ত এইরূপে আশ্রিত ও রক্ষিত 
হইত তাহাদের উল্লেখ নিয়ে করা হইল-_ 

১। পক্ষী, মুগ প্রভৃতি যে সকল প্রাণী 
রাজপরকারের রক্ষণাধীন বনে বাস করিত এবং 
সেই বনমধাস্থ সরোবরসমূহে যে সকল মংস্য 
থাকিত। 

২। যে সকল পক্ষী, মৎস্য, মগ এবং অন্যান্য 
প্রাণী জীবহিংসা করে না, অর্থাৎ অন্ত জন্তর প্রাণ 
সংহার করে না। 


ভান ও বিজ্ঞান 
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৩। বৎস, বুষ এবং ধেঙু বা দুগ্ধবতী গাভী । 

৪। হম্তী, অশ্ব, মনুষ্য, বৃষ অথবা গর্দভের 
অনুরূপ সামুদ্রিক জন্ত। এই বচনটি হইতে বুঝা! 
যায় যে, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক জীব্জন্তর সহিত 
তখন লোকের কিছুট। পরিচয় হইয়াছিল। 

৫। নদী, হুদ এবং কুল্যার মত্স্য। 

৬। নিম্নলিখিত কতকগুলি শিকাঁরের উপঘুক্ত 
পাণী--সারস, ক্রৌঞ্চ উত্ক্রাশক, দাতুযুহ, হংস, 
চক্রবাঁক, জীবজ্জীবক (ময়ূর জাতীয় ), ভূঙ্গরাঁজ, 
চকোর, মত্তকোকিল, মমূর, শুক ও মদনশারিক 
( ময়না )। 

৭। যে সকল পশুপক্ষী মাঙ্গল্যস্চক বা পবিত্র 
বলিয়া বিবেচিত হইত। 

"যে সকল হিৎশ্্র পশু, পক্ষী বা মস্ত অপরাপর 
প্রাণীদিগকে হত্যা করিয়া খাইত ( প্রসহ ), 
তাহাদিগকে ধৃত করা বৈধ বলিয়৷ গণ্য হইত ।৮ 
(প্রাচীন দণ্ডনীতি-_নরেন্দ্রনাথ লাহা, পৃঃ ৩৮-৪১)। 

অশোকের অন্ুশাসনে বহু জীবের নাম আছে। 
তন্মধ্যে কতকগুলি হত্য। করা নিষেধ, কতকগুলি 
তাহার রন্ধনশালায় খাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত হইত । 

খুঃ পূর্ব চতুর্থ শতক হইতে গ্রীক ও তৎ্পরে 
রোমান লেখকগণ ভারতীয় প্রাণী সম্বন্ধে কিছু 
কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মেগাস্থে- 
নিসের লুপ্ধ ভ্রমণ কাহিনীর খণ্ডিত রচনার মধ্যে 
ভারতের পশুপমূহের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের 
ব্যাত্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার] আয্ম- 
তনে সিংহের দ্বিগুণ ও অতিশয় বলশালী। বনু 
জাতের বানরের কথা তিনি বলিয়াছেন--কাহারও 
লাসুল ২ হাত দীর্ঘ, কাহারও € হাত। তাহাদের 
মুখ লাল এবং তাহারা দলবদ্ধভাঁবে বাস করে। গ্রীক 
লেখক এরিয়ান বলেন যে, তিনি শুনিয়াছিলেন 
কোন কোন রাজ! উহাদের আহাধ দান করেন। 

হস্তী সম্বন্ধে মেগাস্থেনিস ও অন্য বৈদেশিক 
লেখকের] বিস্তৃতভাবেই আলে।চনা কারয়াছেন; 
কারণ এরূপ প্রাণী তাহারা কখনও দেখেন 
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নাই। এতঘ্যতীত বিশাল এক জাতের কুকুরের 
উল্লেখ পাওয়া যায়; তাহারা কামড়াইলে শী 
ছাড়ে না। সিংহ ও বুষকে ইহারা আক্রমণ 
করিত। পূর্ববঙ্গের সরাইলের কুকুরের সাহম ও 
হিংম্রতা স্পরিচিত। 

কঞ্ণপারকে গ্রীকরা হরিণের ন্যায় মন্তকবিশিষ্ট 
একশুঙ্গ অশ্থ বলিয়াছেন। এরিয়ান 'কতোজান, 
নামে যে জন্তর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ৷ গণ্ডার 
মনে হয়। এছাড়া বন্য ছাগ, বন্য বুষ, বন্য 
মেষের কথা পাই। 

এই সকল পশু ব্যতীত তাঁহার এক জাতীয় 
বৈছ্যুতিক মাঁছ, ব্হুবিধ সর্প ও সপক্ষ-বুশ্চিক 
এবং অজগরের উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থেনিস 
বলিয়াছেন-অজগর সাপ এত প্রকাণ্ড যে, 
হরিণ ও বৃষ সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে। বোধ 
হয় সবই তাহার শোনা কথা- বাজদরবাবরের 
দূতাবাসে বসিয়া এই সব দেখা যাঁয় না। 

জলজ প্রাণীর মধ্যে মত্ন্ত ব্যতীত মুক্তাবহ শঙ্খ 
বা শুক্তি ও তাহার শিকার সম্বন্ধে তথ্য গ্রীক 
লেখকগণের গ্রন্থির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা 
ছাঁড়া গ্রীক এতিহাসিক হেরোদোতাম উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের এক জাতীয় স্বর্ণবাহী পিগীলিকার 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ স্থম্পষ্ট নহে। খনি 
হইতে শ্রমিকের! ষখন বাহির হয় তখন পিপীলিকার 
সারির হায় দেখায়। সেই দৃশ্তটার কথাই অতি- 
রঞ্চিতভাবে পিপীলিকার স্বর্ণপন্ধীন রূপে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে কি? 

মানুষের] বুদ্ধি ও জ্ঞান যখন অপরিপক্ক তখন 
সে নান! প্রাকৃতিক ঘটনায় টব শক্তি আরোপ 
করিত। শাকুন-। বিদ্যা (0:51020101) পৃথিবীর বনু 
প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইতালীর 
প্রাচীনতম অধিবাসী ইউট্রাঙ্কানর! পক্ষী ও প্রাণীর 
গতি, শব্ধ, অন্ত্রাদির অবস্থান পধবেক্ষণ করিয়া 
শুভাশুভ নির্ণয় করিত। প্রাচীন চীনারা কচ্ছপ 
দগ্ধ করিয়া তাহার শুক্তির উপর চির, (0:90) 


প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান 
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দেখিয়া মঙ্গলামঙ্গল কল্পনা! করিত। ভারতেও 
এই শাকুন-বিষ্কা লোকধর্মের অন্তর্গত। এখনও 
টিকৃটিকি বা যষ্টিপাতন সম্বন্ধে গ্রন্থ দেখা যায়। 
প্রাচীন ভারতে শাকুন-বিদ্ভার যাবতীয় বিশ্বাসগুলি 
ব্রাহমিহির তাহার “বৃহৎ সংহিতা” গ্রন্থে সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। লোকে পক্ষী ও পশু সম্বন্ধে 
পুঙ্থানুপুজ্ঘ পর্যবেক্ষণ করিত। বরাহমিহির প্রাণি- 
জগৎকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যথা-_- 
গ্রাম্য, আরণ্য, অশুচর, ভূচর, ব্যোমচর, দিবাচর, 
নিশাচর ও উভচর । তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাণি- 
সমূহের রব, গতি, দৃষ্টি ও উক্তি হইতে স্ত্রী, পুরুষ 
ও র্লীব ভেদ করা যায়। বরাহমিহির প্রাচীন 
খধিগণের ছুইটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । ( বৃহৎ 
সংহিতা, ৮৬ অধ্যায়, শোক ৮-৯) 

প্রাণিজগৎ্ৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাঁবে অন্সন্ধীন 
আরম্ভ হয় আঘুর্বেদ চর্চা হইতে । ওধধ ও পথ্যের 
সন্ধানে তাহারা আজ সর্বচরাঁচরকে জাঙ্গম 
(১717791), উদ্ভিদ (01900) ও পাথিব (1%1106191) 
-এই তিনভাগে বিভক্ত করিয় অন্সন্ধান ও 
গব্ষেণায় প্রবুর্ত হন। 

জাঙ্গম বা প্রাণিজগতৎকে চরক খষি জরামুজ, 
অগুজ, স্বেদজ ও উদ্ভতিজ্জ_-এই চারি শ্রেণীতে ভাগ 
করেন। এই শ্রেণীকরণ প্রাচীন। স্ুশ্রুত সংহিতায় 
আছে “লোকজগত দ্বিবিধ; যথা--স্থাবর ও জঙ্গম। 
বৃক্ষাদি স্থাবর এবং মনুষ্য দি জঙ্গম নামে অভিহিত ।” 
জঙ্্ম যা প্রাণীসমূহ চতুবিধ--( ১) সংস্বেদজ, অর্থাৎ 
শৈত্য ও তাপ হইতে যাহাদের জন্ম হয়। সুশ্রুতের 
টাকাকার ভন্বন বলেন যে, এই শ্রেণীর নাম প্রথমে 
করা হইয়াছে, তাহার কারণ--সকল প্রকার প্রাণীর 
উৎপত্তির জন্য শৈত্য ও ভাঁপের প্রয়েজন। (২) 
জরায়ুজ__জরাঘু হইতে যাঁহীদের জন্ম; (৩) অগ্ুজ, 
(৪) উত্ভিজ্জ, অর্থাৎ যাহীরা ভূমি উদ্ভেদ করিয়া 
জন্মায়। 

স্শ্রুত জরামুজ প্রাণীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন; ইহার মধ্যে মনুষ্য প্রথম। দ্বিতীয়-_ 
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ব্যাল, অর্থাৎ যে সব পশু মাংদ আহার করে; 
তৃতীয়_-পশু, যাহারা শাকভোজী। পক্ষী, সর্প 
ও সরীশ্ছপ অগ্ডজ শ্রেণীর অন্তর্গত। কৃমি, কীট, 
পিপীলিক! প্রভৃতি প্রাণী ম্বেদজ। মও্ডকাঁদি প্রাণী 
উদ্ভিজ্জ বলিয়া কথিত হইয়াছে । যে সব প্রাণীর 
জন্ম-ইতিহাঁস সহজে চোঁখে পড়ে না, সেই সব 
প্রাণীকে উদ্ভিজ্জ প্রাণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে । 
টীকাকার ডল্ন বলেন যে, এই শ্রেণীবিভাগ 
যথার্থ যোনি-সংকর (০:933 01151015)) অর্থাৎ 
শ্রেণীত জীবসমূহের কোনটিই সম্পূর্ণরূপে জরায়ু 
বা অগুজ নহে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন 
যে, পক্ষীকুলের, অর্থাৎ যাহারা পক্ষবিশিষ্ট প্রাণী 
তাহাদের মধ্যে বাছুড় (জতুক) ও বলাকা 
( একপ্রকার হংস) জরামুজ। ব্লাকার মধ্যে 
কতকগুলি অগুজ। সর্পের মধ্যে অহিপতাকা 
নামে একপ্রকার নিবিষ সর্প জরামুজ। ম্বেদজ 
প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি পিপীলিকাঁজাতীয়, 
মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে। এই ম্বেদজরা 
পৃথিবী ও জীবদেহের শৈত্য ও তাপ হইতে 
উত্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে কমি “কোষ্ঠ- 
পুরীষদিবম্পসম্ভবাঃ, অর্থাৎ উদবস্থিত ঝিষ্ঠ। হইতে 
উতৎ্পন্ন। ইহা ছাঁড়া মৃতদেহ ও পচা দধিদুগ্ধো- 
ভতও হয়। 

চরক কৃমি জাতীয় প্রাণীর বিংশতি ভাগ 
করিয়াছেন; তন্মধ্যে যুক (উকুন) ও পিপীলিকা 
--এই দ্বিবিধ কৃমি বহির্নল। যুক কৃমি ব্ছুপাদ 
বিশিষ্ট ও কেশাশ্রয়ী। পিপীলিকা অর্থাৎ লিখ্যা- 
কমি সুক্ষ, বন্্াশয়া (পিশু ), কেশদ প্রভৃতি 
ছয় প্রকার কমি শোণিতজ; অস্ত্রাদ প্রভৃতি সাত 
প্রকার কৃমি কফজ। ককেরুক প্রভৃতি পাচ প্রকার 
কমি পুরীষজ। (স্ুত্রস্থান ১৯। দ্র. গরুড় পুরাণ, 
১৭৯ অধ্যায় )। 

বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষভ।বে অথর্ববেদে কৃমি 
ও কীট বহুবার উল্লিখিত আছে। কৃমি বিষাক্ত; 
পর্বতেঃ অরণ্যে, জলে, বৃক্ষে ও মানবদেহে বর্তমান 


গুন ও বিজ্ঞান 
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থাকে । প্রাচীনেরা জানিতেন যে, কৃমি ও কীট 
মানুষের পীড়ার কাঁর্ণ। অথর্ববেদে কীট সম্বন্ধে 
অনেকগুলি মন্ত্র আছে; কীট পর্যায়ে বহু নামও 
পাওয়া যায় (৬০নু. [)0. 7, 180)। 

কীট সম্বন্ধে ডন্বন বলেন যে, বৃশ্চিক ও 
ষড়বিন্দু প্রভৃতি প্রাণী ম্বেদজ কীটের অন্তর্গত। 
ইহার মধ্যে বৃশ্চিক গোময়, সর্পবিষ্ঠ, গলিত 
কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়। গোময়ারদি পরিবেশে 
এই সকল কীট জন্মাইতে পারে। কিন্তু জন্মাই- 
বার হেতু তাহারা নহে। 

সুশ্রত সংহিভীকাঁর ছয় প্রকার পিপীলিকা, 
ছষ প্রকার মক্ষিকা, পচ প্রকার মশক (ইহার 
মধ্যে এক একপ্রকার সামুদ্র ও পার্বত্য জাতীয়) 
ত্রিশ প্রকার বৃশ্চিক ও ষোল প্রকার মীকড়মার 
উল্লেখ করিয়াছেন। কীটসমুহের মধ্যে জোনাকী 
ও তৈলকীট নামে এক জাতীয় পোকাকে সুশ্রত 
আলোকদাতা বলিয়াছেন। 

কীট সম্থন্ধে স্ুশ্রুত টাকাকাঁর ডল্বন পুর্বাচার্ 
লাড্যায়নের মত বহুবার উদ্ধত করিয়াছেন। 
লাঁড্যায়ন কীট সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়' 
কীটসমৃহকে নিয়লিখিত চিহ্‌ দ্বার। পৃথক করেন; 
ষথা--(১) বিন্দুচিহন ঝা গাজরের বর্ণ, (২) পক্ষ, (৩) 
পাদাদি, (৪) মুখ, (৫) নখ, (৬) তীক্ষ লোম 
বা শুয়া, (৭) কণ্টক-লাঙগুল ( লেজে কাটা), 
(৮) সংশ্লিষ্ট পক্ষরোম, (৯) শব্দ (ম্বন), (১০) 
আকার (প্রমনণ ), (১১) সংস্থান (দেহের গঠন), 
(১২) লিঙ্গ, যোনি আদি, (১৩) বিষ ও অন্যের 
দেহের উপর তাহার ক্রিয়া । | 

পিপীলিকা সম্বন্ধে ডষ্বন বলেন যে, ইহার! 
ও তদ্জাতীয় প্রাণী স্বেদ হইতে জন্মলাভ করে, 
অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়! 
উঠে । ডাশ ও মশা দেংশ মশকাদি) প্রায়শঃই 
ম্বেদজ। 

জলৌক! (জৌক) কাটাদ্দি শ্রেণীর মধ্যে 
পড়ে। আধূর্বেদ শাঙ্মে রক্তমোক্ষণার্থ ত্রিবিধ 
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উপায় কথিত আছে; তন্মধ্যে জলৌকার দ্বারা 
রক্তমোক্ষণ সচরাচর প্রচলিত ছিল। এই জন্য 
যাবতীয় জলৌকাবর্গকে ভিযকদের বিশেষভাবে 
পর্যালোচনা করিতে হইয়াছিল। স্শ্রুতের মতে, 
জলৌকা ১২ প্রকার। ইহার মধ্যে ছয় প্রকার 
সবিষ; ছয়প্রকার নিধিষ। এই নিবি শ্রেণীর 
জলৌকি। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হইত। নুশ্রুত 
অতি বিস্তৃতভাবে জলৌকার আকাত ও গ্রকৃতি 
বাণস্থানাদির ব্ণনা করিয়াছেন । 

অন্তান্ত কীটের মধ্যে মক্ষিক!। সম্বন্ধে আমু- 
বেদকারগণ সবিশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
কারণ মধু আযুর্বেদীয় ওষধের একটি বিশেষ 
উপাদান। তজ্জন্য কোন্‌ মক্ষিকার কি প্রকার 
মধু তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান তাহাদের করিতে 
হয়। আযুরেদ শানে আট প্রকার মক্ষিকার উল্লেখ 
আছে; খথা__মক্ষিকা। ভ্রমর, ক্ষুদ্র মক্ষিকা, পুত্তিক, 
ছত্র, অর্থ, উদ্দলেক ও দাল। সুশ্রত সংহিতা 
ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রত্যেকটি মক্ষিকার 
আকৃতি ও গুণ বণিত হইয়াছে । 

বৈদিক সাহিত্যে মক্ষিকার নাম আবঙ্গর। 
ইহা ছাড়। সর, ভূ, মক্ষ, মক্ষিকা, মধুকর প্রভৃতি 
নাম পাওয়া যায়। উপরিউক্ত ন্বেদজ প্রাণী 
ব্যতীত বৈদিক সাহিত্যে ইন্্রগোপ (0০০1091 
11520), উপজিহ্নিকা ( উপজীকা, উপদীকা', 
উর্ণনীভ, খগ্যোত; তৃণঙ্গলয়ুক, দংশ (ডাশ ), 
পতঙ্গ, ভূঙ্গ, মক্ষ, মঞ্ষকা, মশক সৃচিকা প্রভৃতি 
কীটের নাম দৃষ্ট হয়। 

স্বেদজ প্রাণীর পরে অও্জ প্রাণীবর্গ। অণু 
প্রাণীর অন্তর্গত সর্প সম্বন্ধে প্রাচীনগণ বহু তথ্য 
সংগ্রহ করেন। ভারতে যতগ্রকার সর্প আছে, 
পৃথিবীর কুত্রাপি তাহা দৃষ্ট হয় না। তবে সর্প 
সম্বন্ধে আর্ধখষির। যেলব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
তাহ! বোধহয় ভারতের আদিবামীদের নিকট 
হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। পাশ্চ।ত্য 
সর্প-চিকিৎদ] প্রবতিত হইবার পূব পযস্ত একমাত্র 


প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান 


/ 
৫০৯ 
চিকিৎসা যাহ! দেশমধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা 
দেশজ । বাংলাদেশে মাল বৈগ্যগণই সপ-চিকিৎসক 
বলিয়! পরিচিত ছিলেন। 

ধণ্থেদে অহি শব্দ প্রাই দেখা যায়। সপের 
বিষ আছে, নকুল (বেজী) সপের শক্ত এবং 
সর্পের বিষ নকুলের দেহে বিষক্রিয়া করে নাঁ_ 
প্রভৃতি বিষয় তাহারা জীনিতেন।। অবশ্য নকুল যে 
সর্পবিষে আহত হয় না, এই কথা সত্য নহে; 
আসলে নকুলের ক্ষিপ্রগতির জন্য সে সর্পকে হত্যা 
করিতে পারে। 

বেদ ও অন্যান্ত সংহিতায় বহু প্রকার সপের 
নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ব্তমানে নাম দিয়। 
সেগুলি চিনিবার উপায় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণের 
অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে সপপবিদ্যার উল্লেখ আছে। 
গোপথ ব্রাঙ্গণে সপবেদ ও সাংখ্যায়ণ এবং অশ্ব- 
লায়ন শ্রতশ্ত্রে ব্ষিবিদ্ভার কথা আছে। 

আমুর্বেদে বিষপ্রয়োগ ও বিষ-চিকিৎস।র জগ্য 
সর্প জাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে পধালোচন! করিতে 
হইয়াছিল। 

স্বশ্রত সংহিতায় সর্পের আলোচনা দেখ 
যাঁয়। এই গ্রন্থের মধ্যে পচটি বিভিন্ন শ্রেণীর 
সপেঁর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে মাত্র 
এক জাতীয় সর্প নিবিষ এবং চারি জাতীয় সপ 
সবিষ। সবিষ সর্পের মধে; এক শ্রেণী সংকণ 
এবং তিন শ্রেণী জাত-সাপ। এই তিন শ্রেণী 
বিষাক্ত সপের বিষয় বিএদভাবে বণিত হইয়াছে; 
যথা -(১) দবিকর ( কৃষ্ণসপ, মহাকৃষ্ণ পদ্ম, মহাপান্স 
ও শ্খপালী )। ইহারা ফণ।বিশিষ্ট, দ্রতগ।মী, 
দিবাচর। ফণায় রথচত্র, লাঙ্গল, ছত্র প্রভৃতি 
চিহু আছে । (২) মগুলী_ ইহারা স্ুল, ধীরগতি, 
নিশাচর । ইহাদের দেহের উপর চক্র বা গোলাকার 
চিহ। চরকের মতে ইহাদের ফণা নাই। (৩) 
রগিমৎইহাও ফণাহীন, নিশাচর। ইহাদের 
গাত্রে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন থাকে এবং বু বণবিশিষ্ট 
হমু। 
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দধিকর শ্রেণীর মধ্যে ছাব্বিশ রকমের নাম 
আছে। ইহারা অল্প বয়সে ভীষণ বিষাক্ত। 
মণ্ডলী শ্রেণীর ছুই প্রকার নাপ আছে। মধ্যবয়সে 
ইহারা মারাত্মক বিষাক্ত হয়। রূগিমৎ্থ শ্রেণীতে 
দশ রকম সাঁপের নাম প্রদত্ত হইয়াছে । ইহারা 
অধিক বয়নে মারাত্মক হয়। 

নিবিষ সর্পের বারে! রকমের নাম পাওয়া যায়) 
ইহার মধ্যে অজগরের উল্লেখ আছে। বৈকট্য 
বা সংকর বর্ণের সাপ দশ প্রকারের। ইহার 
মধ্যে তিনটি শ্রেণী কতকগুলি বিষধর সর্পের 
সংযোগে উৎপন্ন । প্রাচীন ভিষকাচাধগণ প্রত্যেকটি 
জাতির সর্পের বিষ ও বিষক্রিয়া পৃথকভাবে পধা- 
লোচন! করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটির ক্রিয়া স্থশ্রুত 
সংহিতায় সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । 

আয়ুবেদ গ্রন্থ ব্যতীত পুবাণাদিতেও সপ 
সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়। যায়। ভবিষ্য পুরাণ 
হইতে জানা যায় যে, জ্যষ্ঠ মামে নাগজাতি 
যৌনিসংবদ্ধ হয়, বর্ধাকালে গর্ভধারণ করে এবং 
কার্তিক মাসে ২৪০টি পর্যন্ত অণও্ড প্রসব করে। 
এগুলি অগ্ডের অধিকাংশই সর্পেধা আহার 
করিয়া ফেলে । অবশিষ্ট অগুগুণি ছুইমাস-_ 
অগ্নি পুরাণের মতে একমাস পরে ফাটিয়া যায় এবং 
সর্প বাহির হয়। 

সোনালি রডের অণ্ড হইতে পুরুষ সর্প, উহা 
হইতে কিঞ্চিৎ ফিকা ও একটু লম্বা ধরণের অগ্ড 
হইতে স্ত্রী-স্প ও শিপিষ ফুলের রডের অও্ড হইতে 
উভয়লিঙ্গ সর্প নির্গত হয়। সাত দিনে সপ্পের 
বর্ণ কৃষ্ত্ব প্রাপ্ত হয়। এক পক্ষকাল বা! 
বিশ দিনে সর্পের দন্ত উদগম ও তৃতীয় সপ্তাহে 
দন্তে বিষোদ্গম হয়। পঁচিশ দিনে এই বিষ মারাত্বক 
হয়। সাধারণতঃ ছয় মানে সাপ খোলস ( কঞ্চুক) 
পরিত্যাগ করে। 

সর্পের গতি সম্বন্ধে গ্রাচীনের। বলিয়াছেন যে, 
মাটির উপর চলিবার সময় উহাদের পেটের নীচের 
চামড়া যথাক্রমে সন্্চিত ও বিস্তৃত হয়; ইহার 


শুন ও বিজ্ঞান 
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ফলে গতি উৎপন্ন হয়। ইহাদের শরীরে ২৪০টি 


সন্ধি আছে। 


মান্য, নকুল, ময়ূর, চকোর, বৃশ্চিক ও শৃকর 
কর্তৃক সর্প নিহত হয়। এই সব শত্রু হইতে নিষ্কৃতি 
পাইলে সর্প ১২০ বৎসর পধস্তও বাচিতে পারে। 
নিবিষ সর্পের আমু অপেক্ষাকৃত অল্প- সাধারণত: 
৭৫ বৎসর হয়। অগ্ম পুরাণের মতে, স্পেব দস্তসংখ্য। 
৩২; তন্মধ্যে ৪টি দন্ত বিষাক্ত । 

উত্ভিজ্জ, স্বেদজ ও অওুজ প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণ- 
ভাবে ও অহিকুল সম্থদ্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিলাম। ইহাদের অপেক্ষা আরে 
প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ কাঁধ অপেক্ষাকৃত সরল 

চরক ও স্ুশ্রুতে বহু প্রকার প্রাণীর মাংসের 
দোঁষগুণ বিচার আছে। সেই মাংসের গুণাগুণ 
নির্ধারণের জন্য প্রাণিজগৎকে পধবেক্ষণ করিতে 
হইয়াছিল। তীহারা মোটামুটিভাবে স্তন্যপায়ী ও 
পন্মীদের আবাদ, আহার, ব্যবহারাদির উপর 
লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। 

প্রাণীলমুহ্ের বানভেদ করিরা চরক ভূমিকে 
(১) জাঙ্জল বা পার্বত্য ও জঙ্গলপৃণ স্থান এবং (২) 
অনৃপ বা জলাশয় ও তন্নিকটস্থ দেশ রূপে দেখিয়া 
ছেন। বাঁগভট্ এই ছুইটি ছাড় সাধারণ বলিয়া 
একটি ভেদ স্বীকার করিম়াছেন। 

চরকরুত সমগ্র মাংসবর্গের ৮ট ভাগ এইরূপ ১." 

১। প্রনহ--মাংপাশী ব নিরামিষাশী-স্থলচর 
পশু ও পক্ষী, যাহারা সহসাপূর্বক আহার করে, 
তাহাদিগকে প্রপহ বলে। 

২। অনৃপ--যে সকল প্রাণী জলাশয় বা নদীচরে 
বিচরণ করে) যথা--বরাহ, মহিষ, হাক, হস্তী, 
গণ্ডার, গরু প্রভৃতি । 

৩। ভূশয় বা বিলেশয়--ভেক, গোসাপ, সর্প, 
সজারু প্রভৃতি প্রাণী। যাহার! গর্তে বা বিলে বাস 
করে তাহারা বিলেশয় । | 

৪। বারিশয়-জলজ প্রাণী; যেমন--মতস্তাদি। 

৫। জলচর-যে সকল পক্ষী জলে বিচরণ 
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করে; যথা--হংস, সাঁরূম, কলহংস, বক, কার্গক, 
প্লব, বলাকা, উৎক্রো শ, চক্রবাক, জলকাঁক, কৌঁচবক 
ও রক্তশীর্ষ। 

৬। জাঁঙ্গল--যে সকল প্রাণী জঙ্গলে বাস 
করে। প্রধানতঃ হরিণ জাতীঘ্ব পশু ইহার 
অন্তর্গত । 

৭। বিক্ষির--যে সকল পক্ষী আহারকালে 
আহার্য বিকীর্ণ করিয়! ভক্ষণ করে। বাগ ভট্ট ২৫টি 
পক্ষী এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত করিয়াছেন। 

৮। প্রতুদ_যে সকল পক্ষী চঞ্চদারা আহত 
করিয়। ( ঠোঁকরাইয়া ) আহার করে। 

চরক ব। আত্রেয় মত অনুসরণ করিয়া! বাগ ভট 
তাহার “অষ্টান্্ হৃদয় সুত্র গ্রন্থে মাংম বর্গীয় প্রাণীকে 
৮টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; তবে তাহার 
ক্রম একটু পৃথক । যথা--(১) মৃগ ( ইহাকে চরক 
জাঙ্গল বলিয়াছেন ), (২) বিক্ষির, (৩) প্রতুদ, 
(৪) বিলেশয়, (৫) প্রপহ, (৬) মহামুগ (চরক ইহাকে 
আনৃপ বলিয়াছেন ), (৭) জলচর, (৮) মংস্য (চরক 
ইহাকে বারিশয় বলিয়াছেন )। 

উক্ত অষ্টবিধ বর্গের মধ্যে প্রথম তিনটি--মৃগ, 
বিক্ষির ও গ্রতুদ্দ বর্গ__জার্গল এবং শেষ তিনটি__ 
মহামুপ, জলচর ও মত্স্ত--আনৃপ এবং মধ্য ছুইটি 
-বিলেশয় ও প্রসহ- উভচর নামে খ্যাত। 
( বাগ ভট্ট, ৬ষ্ঠ অধ্যায় )। 

ছাগ ও মেষ ইহারা গ্রামেও বিচরণ করে 
এবং জঙ্গলেও বিচরণ করে। এই ব্যামিশ্রচরত্ব-হেতু 
উত্পত্তি স্থান সম্বন্ধে নিশ্চয়ত্ব নাই। এই জন্য 
অষ্ট প্রকার মাংম হইতে ইহাদিগকে পৃথক করা 
হইয়াছে। 

সুশ্রুত হুত্রস্থানে (৪৬ অধ্যায়) প্রাণীসমূহের 
৬টি শ্রেণী করিয়াছেন); যথা--১। জলেশয়, ২। 
আনৃপ, ৩। গ্রামা, ৪। ক্রব্যাদ ( মত্স্তভোজী ), 
৫. একশফ ( এক খুর, অর্থাৎ অথণ্তিত খুরবিশিষ্ 
প্রাণী), ৬। জাঙ্গল। এই সমস্ত বর্গকে পুনরায় 
সুলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করাযাইতে পারে; যথা 


প্রাচীন ভারতে প্রা ণী-বিজ্ঞান 
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_জাঙ্গল ও আনৃপ। অর্থাৎ উচ্চ ভূমিজাত ও 
নিমনভূমি বা জলবনুল স্থানে উদ্ভৃত। 

সুশ্রুত জাঙ্গল ও আনৃপ প্রাণীসমৃহকে যথাক্রমে 
আট ও পাঁচ ভাগে পুনরায় শ্রেণীত করিয়াছেন । 
জাঙ্গল বর্গে আছে-_জজ্ঘাল, বিছ্ষির, প্রতুদ, গুহাশয়, 
প্রসহ, পর্ণমুগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য এবং আনৃপ বর্গে 
আছে--কুলেচর, প্রব, কোশস্থ, পাঁদিন ও মংস্থয | 

মত্হ্য ছিবিধ_-নাদেয় বা নদীজাত ও সামুদ্র বা 
সমুদ্রজাত। তিমি, তিমিঙ্গিল 5010 591) ?), 
কুলিশ, পাকমত্স্ত, নিরালক, নন্দিপরলক, মকর, 
গর্গর, চন্দ্রক, মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সমুদ্রজাত 
মত্ন্য বলিয়া খ্যাত ছিল। নাদেয় ও সামুদ্রজাত 
মৎস্য ব্যতীত চুণ্টজাত, কৃপজাঁত, .বাপীজাত, 
মরোবরজীত, তড়াগজাত, গিরিপ্রশ্রবণজাঁত মৎস্তের 
বিশিষ্টতার কথা স্বশ্রুতে উল্লিখিত হইয়াছে। 

পাদিন অর্থ পদবিশিষ্ট জলজন্ত। এই শ্রেণীর 
মধ্যে কুস্ভীর, কৃর্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিক 
ও শিশুমার পড়ে। 

কোঁশস্থ প্রাণী বলিতে শঙ্খ (00700171218 ), 
শঙ্খন, শুক্তি (06911 00053615), শম্বুক, কর্কট 
প্রভৃতি প্রাণী বুঝায়। স্শ্রত পক্ষীজাতিকে 
জাঙ্গল ও আনৃপ উভযনত্র বগীত করিয়াছেন। 
আনৃপ পক্ষীকে প্লব বলে, অর্থাৎ জলে সাতার 
দিয়া বেড়ায়। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে হংস, সারস, 
কারণ, বক, ক্রৌঞ্চ, শরারিকা ইত্যাদি । 

অষ্টবিধ জাঙ্গল প্রাণীর মধ্যে তিন শ্রেণাই 
পক্দী। ইহারা স্থলচর ও ব্যোমচর। সুশ্রদতের 
বিধির, প্রতুদ ও প্রসহবর্গ চরকেও আছে; তবে 
চরকের প্রসহবর্গে পশ্ুও অস্তর্গত। কারণ যাহারা 
হঠাৎ ছাড়িয়া আহার করে তাহাদিগকে চরক 
এই সংজ্ঞার অন্তর্গত করিয়াছেন। স্থশ্রুত কেবল 
এ ম্বভাবযুক্ত পক্ষীকেই প্রসহবর্গের মধ্যে 
ধরিয়াছেন। 

স্থশ্ুত সংহিতায় অন্যত্র (ক্রত্রস্থান ৪৬) 
পক্ষীজাঁতিকে আহার্য বিচার করিয়া শ্রেণীত করা 


৫৯২ 


হইয়াছে; যেমন--ফলাহারী, মাংসাশী, মতস্যাশী, 
ও ধান্তভোঁজী। 

আনৃপবর্গে কতকগুলি কুলেচর প্রাণী, অর্থাৎ 
যাহারা জলাশয়ের নিকট বাস করে, যেমন--হস্তী, 
গবয়, মহিষ, রুক্, গণ্ডার, বরাঁহ, চমরী প্রতি 
বৃহৎ চতুষ্পদ জন্ত অন্তর্গত করা হইয়াছে। ন্শ্রুত 
আনৃপ 'প্রাণী--পশু-পক্ষী অভেদে - ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। যে সকল পশু ও পক্ষী গ্রাম ও 
জলাশয়ের অতি নিকটে বাস করে তাহারা মহাঁ- 
ভিম্তন্দী এবং যাহারা দূরে বাস করে তাহারা 
অল্লাভিয্ন্দী নাঁমে খ্যাত। 

এখন অবশিষ্ট থাকিল পাঁচ শ্রেণীর জাঙ্গল 
প্রাণী। জাঙ্গল বর্গের বিলেশয়ের অন্তর্গত কতক- 
গুলি প্রাণী ব্যতীত আর সমস্তই স্তন্যপায়ী জন্ত। 
জঙজ্ঘাল বর্গে বন্য, তৃণভুক, দ্রুতগামী চতুষ্পদ 
প্রাণী-_যেমন নানাজাতির হরিণ ও কুষ্ণসার 
বুঝায়। পর্ণমগের অর্থ বানর, বৃক্ষমর্কটিকা (রূপী 
বানর ), মদ্গু ( মালুয়া সাঁপ ?), বৃক্ষমৃষিক (গেছে 
ইদুর) প্রভৃতি প্রাণী। পর্ণম্গের মধ্যে পুতিঘন 
নামে বৃক্ষ-বিড়াল হইতে অতিশন্স ছূর্গন্ধ নির্গত 
হয়। 

পূর্বে যেসব প্রাণী “পশু” নামে পরিচিত ছিল, 
চরক-ম্ৃশ্রত যুগে তাহার! গ্রাম্য প্রাণীর অন্তর্গত। 
ইহারা অশ্ব, অশ্বতর, গো, গর্দভ, উদ্র, ছাগ, 
মেষ প্রভৃতি । 

গুহাশয় প্রাণীরা মাংসভোজী বা ক্রব্যাদ। 
পিংহ, ব্যান, বুক, খক্ষ, তরক্ষু, দ্বীপি, বভ্র, 
জদ্থুক ও মার্জার গ্রভৃতিকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত 
করা হইয়াছে। 

বিলেশয়, অর্থাৎ যে প্রাণী গর্তের মধ্যে বাদ 
করে--জরামুজ ও অগুঙ্গ এই ছুই শ্রেণীর জীবকে 
এই বর্গের মধ্যে ধরা হয়। গোধা, শশ, তুজঙ্, 
ইছুর, শঙ্লকী, সজারু নকুল প্রভৃতি বিলেশয় 
প্রাণী । আযুরেদ সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ করিতে গিয়া 
ভিষকাচার্ধগণ প্রাণী-জগৎকে শ্রেণীত করেন, 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


॥ ১০ম বধ, ৯ম সংখ্যা 


প্রত্যেকটি বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করেন। আর 
জনের অহিংস| প্রচার করিবার জন্ত জীবঙ্জগৎ 
সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন । জীবহিংসা পাপ-- 
কিন্তু সেই জীব কাহারা--এই ছিল তাহাদের 
অন্থপন্ধীনের বিষয়। সেই গবেষণা হইতে আমরা 
একটি স্ুুদংগত শ্রেণীকরণ পদ্ধতি পাই। উমা- 
স্মতীকৃত তত্বার্থাধিগম নামক জৈন গ্রন্থে এই 
বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন্‌ প্রাণী কোন্‌ 
কোন্‌ ইন্দ্রিয় অধিক ব্যবহার করিতে সক্ষম, তাহারই 
বিচার করিয়৷ এই শ্রেণীকরণ হইয়াছে । 

১। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দুইটি ইন্দরিয্-_ যেমন 
স্পর্শ ও স্বাদ যাহাদের প্রবল, সেই প্রাণীগুলি 
অন্তত কত হইয়াছে । যথ।-_- 

ক। অপাঁদিক ( পদহীন কীট ) 9০০911০1053 
খ। মুপুরক; গ। গঙুপাদ (গাটযুক্ত পদ) 
45101010009 7 ঘ। শঙ্খ, শুক্তিকা, শুক প্রভৃতি 
0105690881)$7 উ | জলুকা (জোক )। 

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে তিনটি ইন্ডিয়-_ম্পশ, 
রস ও ঘ্রাণ যাহাদের প্রবল, সেই সকল প্রাণী 
বগাত হইয়াছে। 

ক। পিপীলিকা 
17510072107070218) 7) খ। 


(765) 17010001010605, 
রোহিলিকা (লাল 
পিপড়ে); গ। উপচিকা, কুন্দুঃ তুবুরক (ছার- 
পোকা, ডাঁশ প্রভৃতি [762010668 )) ঘ। 
ত্রপুসবীজ, কর্পাসাস্থিক (উকুন, পিষু প্রভৃতি 
£৯06618, £10168018)7 উ | শতপদী, উত্পতক 
চ। তৃণপত্র (71806 116০)7 ছ। কাষ্ঠহারক 
(উই প্রতৃতি ) 
[7210011076090019) | 

৩। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে চারিটি ইন্টিয়-- 
স্পর্শ, রদ, ত্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি যাহাদের প্রবল, সেই 
সকল প্রাণী। ৃ্‌ 

ক। ভ্রমর, বরত, শারজ (8625, ভ/235, 
[70275605) ) খ। মক্ষিকা, পুত্তিকা, দংশ, মশক 
(চা1163, 07955 03800165, 10050016939) 


]61001069) ট691090618, 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ ] 


গ। বৃশ্চিক, নন্দ্যবর্ত (9০921913, 9919615) 3 
ঘ। কীট (706210193, 7/100]১5) ; ও | পতঙ্গ 
(0312591)0101961, [,090050)। 

৪। চতুর্থ বা শেষ শ্রেণীর মধ্যে পঞ্ষেন্দরয় 
স্পর্শ, রূস, ভ্রাণ দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি যাহাদের 
মধ্যে আছে সেই সকল শ্রেণীত হইয়াছে । তবে এই 
পঞ্চেন্দ্রিয়ের সকল ইন্দ্রিয় সর্বজীবে সমান নহে) 
তজ্জন্য ইহ1 কয়েকটি বর্গে বিভক্ত কর। হইয়াছে । 

১। মস্ত) ২। উরগ) ৩। ভূজগ। সাধারণ 
ভাষায় উরগ ও ভূজঙ্গ প্রতিশব্ববাঁচক; কিন্তু এখানে 
পৃথক করিবার হেতু আছে। যে সকল সর্প বক্ষ বা 
উরস দিয়া চলে এবং গোধ।, টিকটিকি, গিরগিটি 
প্রভৃতি প্রাণী ভূজের সাহায্যে বিচরণ করে, উভয়েই 
সপজ্জাতীয় প্রাণী; ৪। পক্ষী; ৫। চতুষ্পদ । 

উমাম্মতীকৃত এই চারিটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম 
তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীসমূহ মেরুদণ্ডহীন) 
চারি বা পঞ্চেক্দরিয়যুক্ত প্রাণীসমূহ মেরুদপ্তী। 

এই শেষোক্ত মেরুদণ্তী প্রাণীনমৃহকে উমাম্মতী 
তাহাদের জন্মপদ্ধতি দ্বারা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন; যথা--১। অগুজ প্রাণী--সর্প, গোধা, 
কৃকলাস, গৃহগোলিকাঁ, মত্স্য, কুর্ম, নক্র, শিশুমার, 
লোমপক্ষ পক্ষীকুল। 

শিশুমার অগুঙ্গ প্রাণী নহে, উহা জীবজ। 
এখানে ভুল করিয়! ইহাকে অগুজ প্রাণীতুক্ত 
কর! হ্ইয়াছে। ভেকের উল্লেখ নাই। বোধহয় 
হুশ্রুতের স্তায় মণ্ুককে ইনি উদ্ধিজ্জ প্রাণী মনে 
করিয়াছিলেন। তবে চতুষ্পদী ও শতপধী সর্প- 
বর্গের পরেই সুশ্রত ভেকের উল্লেখ করিয়াছেন। 

২। জরাযুজ--শ্ুন্তপায়ী প্রাণী যাহারা জরাফু 
সমেত ভূমিষ্ঠ হয়। মচুয্য, গবাদিপশু, সিংহাদি 
অন্ত সবই জরাযুজ। 

৩। পোতজ--.মনুষ্ত, গবারদিপশ্ড ও সিংহাঁদি 
জন্ত ব্যতীত অন্যান্ত জীবজ প্রাণী; যথা--শল্লক 
( সজারু ), হস্তী, শ্বাবিৎ লালণ (09150180103 
22089), শশ, শাগ়িকা ( কাঠবিড়ালী ), নকুল, 


প্রাচীন ভারতে প্রা ণী-বিজ্ঞান 


/ 
৫১৩ 


মৃষিক, চর্মপক্ষী, যেমন-__জলুকা ( বাঁছুড় ), ব্লগুলি 
(15106 00%)১ ভারও্ড (090081903 019), 
পক্ষিবিড়াল ( উদ্বিড়াল? ) প্রভৃতি গ্রাণী পোতজ 
শ্রেণীর অন্তর্গত । “পোঁতিক" অর্থ শীবক। বর্তমান 
প্রাণী-বিজ্ঞানে [২0067019, 
[1)5600%018, (01)1109700919--এই চারি শ্রেণীর 
সহিত “পোতজ' বিভাগের সাদৃশ্ঠ পাওয়া ঘায়। 

বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে 
মানুষ আদিযুগ হইতে স্ুসংবদ্ধ করিয়া দেখিতে 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছে । জাগতিক জাঙ্গম, 
উদ্ভিদ ও পাধিব বিষয়কে মাচ্ষ শ্রেণীত করিয়। 
পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । গ্রীমের পণ্ডিত শিরোমণি আরিস্তো- 
তল প্রথম জীব-জগতকে শ্রেণীত করেন। তাহার 
৮টি শ্রেণী এইরূপ-_ 

1৬001010215, 3105) 0%1081005, (30৪- 
01079203, [191)05+ 1৬191101505) 0০109090621)5, 
৬101) রোমান 
শ্রেণীকরণ অগ্রাহ্থ করিয়া 
ভূচর ও জলচর এই তিন 

তারপর হইতে এই পধস্ত 


ভারতেও 


[0900901098১ 


[1059065, 4৯101100815 91)0115 | 
বিজ্ঞানী প্রীনি এই 
প্রাণী-জগতকে বাঁয়ব্য, 
ভাগে বিভক্ত করেন। 
বহু বিজ্ঞানী শ্রেণীকরণ করিয়াছেন। 
অনুরূপ চেষ্টা চলিয়াছিল। বৈদিক যুগ হইতে 
হিন্দু যুগের অবপানকালের মধ্যে বহু তন্বজ্ঞানী, 
ভিষক, ধর্মাচাধ জগতের বিচিত্র প্রাণীর মধ্যে 
যোগাযোগ কোন্থানে তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা 


করিয়াছিলেন । আমর! হিন্দুদের এই নির্গলিত 
জ্ঞানকে এখানে স্থুমংবদ্ধ করিয়া লিপিবন্ধ 
করিতেছি। 


সমগ্র প্রাণী-জগৎ ক্ষুদ্র জন্তু ও তির্ক যোনি 
এই ছুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ক্ষুত্র জন্তকে 
অযোনিজ ও যোনিজ এই ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র জন্তকুল মেরুদণ্ডহীন। কৃমি, 
জলুকা, কোশস্থ, পিপীলিকা, ভরমর-মক্ষিকাদি বর্গ 
ইহারা শ্রেণীত। 


৫১৪$ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১*ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


তিধক যোনির মধ্যে অণ্ডজ ও জরাযুজ, এই প্রাণী, বিলেশয়, পর্ণমুগ, অক্রব্যাদ ব| অহিংনক, 
ছুই ভাগ করা হইয়াছে । অগুজ-এর মধ্যে মস্ত, 
উরগ, ভূজগ--উপবর্গত্রম নির্ণাত হইয়াছে। 
জরাযুজ-এর মধ্যে পোতজ বা মৃগপক্ষী বা চর্মপক্ষ সর্বশেষে মনয্য। 


পিপি লপাগা পা হাপাপি ৫৯০১ পা পপ ত-০ সপ ২০০০৮ 


ক্রব্যাদ বা হিং প্রাণী এবং সর্বোপরে এবং 
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ভারতের দণ্ডনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ১৯২৫। 


শে সত পাল 5 5 ০ আজ জল প পরলে শ। ৭ সা ও রি 





০ সির রর 


বুটেনের রয়্যাল মারণডেন হামপাতালে পারমাণবিক পরিত্যক্ত 
পদার্থ সিজিয়ামের সাহায্যে কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের 
চিকিৎসা কর! হচ্ছে। 


ভারতের ধাতৰ খনিজ সম্পদ 
শ্রীমিহির বন্মু 


খনিজ সম্পদে ভারত যথেষ্টই সমৃদ্ধ; আর 
ধাতব খনিজের ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচুরধ অনেক 
ক্ষেত্রেই নিজের প্রয়োজনের বাইরেও অপরের 
চাহিদ| মেটাতে পারে । তবে একথাও ঠিক ষে, 
সমস্ত খনিজের চাহিদার অনুপাতে খনিজ উৎপাঁদনে 
ভারত স্বরংসম্পূর্ণ নয়। আসলে আজকের দিনে 
এমন কোন দেশই নেই যাঁকে কোন না কোন 
থনিজের জন্যে অপরের উপর নির্ভর করে থাকতে 
হয় না। অমন যে শিল্পজগতের প্রাণকেন্দ্র 
আমেরিকা, তাকেও টিন ও নিকেল আকরিক 
অপর দেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ভারতের 
যে ছুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতুর আকরিকের 
প্রাচুর্য আমাদের দেশের চাহিদা মেটাবার পরেও 
বিদেশে রপ্তানী করা চলে তা হলো-_-লৌহ ও 
ম্যাঙ্গানিজ খনিজ। এছাড়াও ভারতের টাইটে নিয়াম 
আঁকরিক ও মোনাজাইট বিদেশে চালান যায়। 
বর্তমান চাহিদায় আযলুমিনিয়াম ও ক্রোমিয়াম 
আকরিকে ভারত মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল । 
ভারতকে অপরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় 
যে সব খনিজের জন্যে, তার তালিকাঁও খুব ছোট 
নয়; যেমন-_সীসা, দস্তা, টিন, রূপা, নিকেল ও 
তামার আকরিক। তবে আশা করা যায় যে, 
আরও জোরদার খনিজ অন্বেষণ, কোন কোন ক্ষেত্রে 
খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির নিয়োগ ও সু 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্ঠিভঙ্গীতে খনির কাজ পরিচালনা করে 
ভারত তার ঘাটতি ধাতব খনিজের প্রয়োজন 
অনেকট। কাটিয়ে উঠতে পারবে । এই উন্নয়ন 
ভারতীর ভূতত্ব সমীক্ষা ও ভারতীয় খনি সংস্থার 
কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করছে। শিল্পপতি ও 
খনি মালিকদের সহযোগিতা ও এক্ষেত্রে একান্ত কাম্য। 


আমাদের দেশে লৌহ আকরিক (প্রধানত; 
হেমাটাইট ও কিছু লৌহ চুম্বক) বিভিন্ন স্থানে 
স্তবীভূত হেমাটাইট-কোয়ার্টজ (পরিবতিত ) 
শিলা অঞ্চলে পাওয়া যায়। বিহারের সিংভূমে, 
উড়িস্তার কেওঞ্জর, বোনাই অঞ্চলে, মধ্যভারতের 
বাস্তার, দক্ষিণ ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ 
করে মহীশূরের বাবাবুদান পাহাড়ে আঁকরিক লৌহ 
উৎপন্ন হচ্ছে । তবে বিহার ও উড়িয্যার খনি- 
গুলি থেকেই আমাদের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ 
লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিশেষ 
করে সিংভূমের নোয়ামুণ্তি (লোহামুণ্ডি) লৌহ- 
খনি আমাদের গৌরবের স্থান; কারণ এটি 
এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি। এই অঞ্চলের লৌহ 
আকরিকের সঠিক সঞ্চয় নির্ণয় করা হলে এটি 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহখনির গৌরব পেতে 
পারে। নোয়্ামুণ্ডি ও তার কাছাকাছি ওয়! 
অঞ্চলে লৌহ আকরিকের যে বিপুল সম্পদে 
আমাদের দেশ সমৃদ্ধ, তার সঠিক সঞ্চয় নির্ণাত 
না হওয়া পর্যস্ত লৌহশিল্পে ভারতের পূর্ণমান 
যাচাই হবে না। ষদিও আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান 
খরচের হারে আমাদের লৌহ আকরিক সম্পদ 
হাজার বছরেও ফুরাবে না, কিন্তু খরচের হার 
ক্রমশঃ বাঁড়বে এবং অবস্থা অনুযায়ী রঞ্চানী বাড়াতে 
হবে। স্ৃতরাঁং সম্পদ বৃদ্ধিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, 
আর রাজস্থানের লৌহ আকর আবিষ্কারের সম্ভাবন। 
সেই অগ্রগতিরই শুভ সথচনা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
শেষে আমাদের লৌহ আকরিকের উৎপাদন ১২৫ 
লক্ষ টনে পৌছানো উচিত। উত্পাদন বাড়াতে 
খনির কাজে যস্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। 
আমাদের দেশে শ্রমিক শক্তির খরচ কম; 


৫১৩৬ ৃ 
তাহলেও যন্ত্র ও মান্বশক্তি একই সঙ্গে কাজে 
লাগানো উচিত। যদিও নোয়ামুণ্ডি লৌহ খনিতে 
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ চালাবার সুচনা হয়েছে, 
তবুও মনে হ্য় এই পদ্ধতি বাদাম পাহাড়, গুরু- 
মহিষানী, সথলাইপত ও অন্যান্য লৌহখনি অঞ্চলেও 
বিস্তৃত হওয়া দরকার । বাংলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলের 
সিডেরাইটকে কাঁজে লাগাবার চেষ্টা করলে হয়তো 
নিক্ষল হবে না। এ ছাড়াও নিশ্রেণীর আক- 
পিককে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করা, “বু ভাষ্ট” প্রভৃতি 
আকরিকের আরও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের জন্তে 
তথ্যান্ুলন্ধানের প্রয়োজন বুয়েছে। বিহার-উড়ি- 
স্যার লৌহ আকরিক জামসেদপুর ও বার্ণপুরের 
ইম্পাত কারখানার চুলীতে যোগান দেওয়া হচ্ছে। 
এছাড়া রাউরকেলা ও ভিলাই-এর কাজ দৃঢু 
পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। 

ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারতের একটা বিশিষ্ট 
স্থান আছে। ম্যাঙ্গানিজ আকরিকেপ প্রধান 
অংশ উত্পন্ন হয় মধ্যভারতে। সেখানে ভাগ্ারা, 
বালাঘাট, চিন্দুয়ারা, নাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি 
স্থানে এই আকরিক সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে। 
আরও আছে মাদ্রাজের সান্দুর ও ভিজাঁগাপট্রম, 
মহীশূরেন চিতলক্রগ, সিমোগা, বোশ্বাইয়ের পাঁচ- 
মহল, রতনগিরি প্রভৃতি স্থানে । উড়িস্তার জামদা 
উপত্যক1 ম্যাঙ্গানিজ আকরিকে সমৃদ্ধ। এছাড়। 
বিহার ও উড়িস্কার লৌহখনি অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ 
আকরিকের যে সব ছোট ছোট সম্পদ আছে 
সেগুলিকে আরও স্থনজরে দেখা উচিত। লোহা 

ও ম্যাঙ্গানিজ একই স্থানে উৎপন্ন হলে তাতে 
সুবিধাই বেশী, যেমন হয়েছে উড়িষ্যার জোডায়। 
আমাদের প্রয়োজন মিটিয়েও এই ম্যাঙ্গানিজ 
বুটেন, আমেরিকা ও জাপানে রপ্তানী হচ্ছে। 
তাহলেও আরও আকরিক সম্পদের অনুসন্ধানের 
যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করা যায় না। 
তবে এই সঙ্গে আকরিক সম্পদের সঠিক লঞ্চয় 
ও প্রকৃত মানও জানতে হবে। এসব কাজে 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৯ম সংখ] 


আমাদের দেশে আরও ব্যাপকভাবে ডিলিং 
পদ্ধতি চ।লু হওয়া দরকার। যদিও ম্যাঙ্গানিজের 
ব্যবহার বহুবিধ তাহলেও আমাদের দেশে ম্যাঙ্গী- 
নিজযুক্ত ইম্পাত ও ছু একটি রাপায়নিক দ্রব্য 
তৈরীর কাজ ছাড়া আর কোন কাজে লাগানো 
হয় না। এদ্দিকে উন্নয়নের একটি বিরাট সম্ভাবনার 
পথ খোলা রয়েছে। 

ক্রোমিয়ামের প্রধান আকিক ক্রোমাইট। 
বিহারের সিংভূমে (প্রধানতঃ জজুহাটু অঞ্চলে ), 
মহীশৃরে, মাপ্রাজের সালেম ও উড়িস্তার 
নোয়াসাহীতে ক্রোমাইট উৎপন্ন হচ্ছে। কঠিন 
ইস্পীত ও দু-একটি বাপায়নিক দ্রব্য তৈরীর কাজে 
লাগানো ছাড়া উৎপন্ন ক্রোমাইটের একটা বড় 
অংশ ভারতের বাইরে চলে যায়। এই খনিজ 
উৎপাদন বুদ্ধির জন্যে আরও জোর অনুসন্ধান ও 
ভারতের আন্টীবেসিক আগ্রেয়শিলা অঞ্চলের বিশদ 
ভূতাত্বিক মানচিত্র তৈরীর প্রয়োজন রদেছে। 

রুটিল ও ইলমেনাইট, টাইটেনিয়ামের প্রধান 
আকরিক। এই ছুটি, বিশেষ করে ইলমেনাইটের 
সন্ধান মিলেছে এদেশে। ত্তিবাস্করের সমুপ্রতটে 
নিন্দিকারাই থেকে লিপাবুম ও কন্যাকুমারিকা 
ঘিরে এই খনিজ দ্রব্য ছড়িয়ে আছে। 

আযালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইট (বা 
আযলুমিনাস-লেটেরাইট ) সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ। 
মধ্যভারতের কাটুনি, বালাঘাট, যশপুর প্রভৃতি স্থানে 
ভারতের বঝ্সাইট সম্পদ রয়েছে । এছাড়াও থে সব 
স্থানে বন্স।ইটের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হলো জম্মু 
কাশ্মীরের চাকার, মধ্যভারতে বালাঘ।ট, জিলারা॥ 
রূপঝর, বন্ধের রতনগিরি ও ঝাঁচির পকৃপৎ। 
ভারতে ৫% আযালুমিনা যুক্ত বক্মাইটের সঞ্চয় 
২'৫-৩ কোটি টন ও এর চেয়ে নিয়শ্রেণীর বক্মা- 
ইটের সঞ্চয় ২৫ কোটি টন । এতদিন আলুষিনিয়াম 
উৎপাদনে যারা অগ্রণী ছিলেন তার] হচ্ছেন 
আযালুমিনিয়াম কর্পোরেশন আর ইগ্ডিয়ান আযালু- 
মিনিয়াম কোম্পানী । ১৯৫৭-৫৬ সালে ভাবতে 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ ] 


৭২ হাঁজার টন আযালুমিনিয়াম উত্পন্ন হয়েছে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আমাদের অস্তত: ২৫ 
হাজার টনে পৌছুতে হবে। ভারতে আযালুমিনিয়াম 
শিল্পের একট] উজ্জ্রল ভবিষ্যৎ রয়েছে । এই অগ্র- 
গতির পথে প্রধান অস্থুবিধা ছিল--সস্তা বিদ্যুৎ- 
শক্তির অভাব, তা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে । আশ! 
করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কয়েকটি শক্তিশালী আলুমিনিয়াম উত্পাদন কেন্দ্র 
গড়ে উঠবে। আযালুমিনিয়াম উৎপাদন ছাড়াও 
ভারতের বক্সাইটকে বিভিন্ন রাসায়নিক ও তাপ- 
নিরোধক দ্ব্য তৈরী, জালানী তেল শোধন ও 
উচ্চশ্রেণীর পিমেণ্ট ততরীর কাজে লাগানে! যেতে 
পারে। এসব শিল্পের ভবিষৎ উন্নতির জন্যে বক্সাইট 
উত্পাদন বৃদ্ধির প্রয়ৌজনীয্বতা রয়েছে, আর এজন্যে 
ভারতে ক্রিটেলীস যুগের শেবে যে বক্সাইট স্থষ্টির 
সময় এসেছিল তার প্রতি নজর রেখে অহ্ুন্ধীন- 
কার্য চালাতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
বন্সাইট উত্পাদনে আমাদের লক্ষ্য প্রীয় 
লক্ষ টন। 

আমাদের তাত উত্পাদন দেশের চাহিদার 
অনেক নীচে পড়ে রয়েছে । এক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, পিংভূমে উত্পন্ন ভাঁমার প্রায় সবটাই 
মউভাগারের শোধনাগারে পিতলে রূপাস্তরিত 
করা হয়। তাম আকরিকে আমাদের একমাত্র 
নির্ভরস্থল সিংভূমের তামবন্ধনী। স্থতরাং এ 
ছাড়াও প্রাচীনযুগের পরিত্যক্ত তাত্রথনি অঞ্চল- 
গুলিতে বাপক অনুসন্ধান চালাতে হবে। রাজ- 
স্থানের সিংহানা, ক্ষেত্রী £ভূৃতি স্থানে, মাত্রীজ, 
মধ্যভারন, পিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন থনি- 
গুপির অবস্থা জানবার জন্যে ভূ-পদাথিক পদ্ধতিতে 
অনুসন্ধান চালাবার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। 
অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারতে ভূ-রাঁসায়নিক পদ্ধতি চালু 
হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই সঙ্গে আমাদের 
তথাক থত নিয়শ্রেণীর আকরিককে আরও উন্নত 
করবার ও কাজে লাগাবার চেষ্টা করে যেতে হবে। 


১৭৫ 


ভারতের ধাতব খনিজ সম্পদ | 


৫১৭ 


দন্ত) ও সীস| সম্পদে ভারত ভারী দীন। 
প্রকৃতপক্ষে রাজস্থানের জাওয়ার খনিই এই 
আকরিকের একমীত্র উৎস। এখানে উৎপাদন 
বুদ্ধির সঙ্গে খনির ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। 
এই অঞ্চলে প্রাচীন যুগে যে বিস্তৃত স্থান জুড়ে 
খনির কাজ চলেছিল, সেখানে যে আরও বিশদ ও 
ব্যাপক ভূতাত্বিক তথ্যাঙ্থলন্ধানের প্রয়োজনীয়ত। 
আছে, সেকথা মানতেই হবে। এছাড়া ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে গ্যালেনার ছোটখাটে। সম্পদগ্ুলি 
কাজে লাগানো ও প্রাচীন খনি অঞ্চগুলিতে 
অন্ুপন্ধীন চালাবাঁর বিষয় ভেবে দেখতে হবে। 

একথ| অবশ্য ঠিক যে, বর্তমানে আমাদের 
জ্বালানী অনুসন্ধানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 
কিন্তু সেজন্যে ধাতব খনিজ উন্নয়নকে অবহেলিত 
রাখলে চলবে না। বর্তমান অবস্থা যা-ই হোক 
না কেন, একথা মানতেই হবে যে, প্রতিটি ধাতব 
খনিজের ক্ষেত্রে আরও অন্বেণের প্রয়োজন 
আছে; তা! না হলে খনিজ সম্পদে ভারতের সঠিক 
মান অনিশ্চিত থেকে যাবে। এই অন্ুসন্ধান- 
কাধের সাফল্য ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষা! ও ভারতীয় 
খনি সংস্থার সুচারু কর্মপরিচাঁলনা ও তৎপরতার 
উপরই অনেকখানি নির্ভর করছে। অনুসন্ধান 
কাষে ভূ-রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও আরও 
ব্যাপক ড্রিলিং পদ্ধতি চালু হবে বলে আশা করা 
যাঁয়। এছাঁড়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে খনি উন্নয়নের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। 
বিভিন্ন খনিজ থেকে বিশেষ করে ম্াাঙ্গানিজ ও 
টাইটেনিয়াম খনিজ, ক্রোমাইট, বল্মাইট প্রভৃতি 
থেকে রাসায়নিক শিল্প গড়ে তোপবধার আরও 
বিরাট সম্ভাবনা আছে। এসব কারণে উৎপাদন 
বৃদ্ধিই আমাদের একাস্ত কাম্য। শিল্পপতি ও 
বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় আমরা অবশ্যই 
সহজে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উত্পাদন লক্ষ্যে 
পৌছুতে পাঁরবো। 


ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস 


শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত 


গত কয়েকমাস ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি 
দেশে ইনফুয়ে্া মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। 
ইতিপূর্বে ১৮৮৯-৯১ সালে এবং ১৯১৮-২১ সালে 
পৃথিবীতে অন্গরূপ ব্যাপক ইনফ্য়েগা দেখা দেয়। 
এছাড়া আধুনিক কাঁলে সীমাবদ্ধভাবে কখনও 
কখনও দু-একটি দেশে ইনফুয়েগা। দেখ! দিয়েছে। 

প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, ইনফ্রয়েপ্ত। একটি 
জীবাণু-সংক্রামিত রোগ, কিন্তু পরে দেখা গেছে 
যে, এটি একটি ভাইরাস-সংক্রামিত রোগ । রোগের 
ব্যাপক বিস্তৃতি ও ফিন্টার দিয়ে বেরিয়ে যায়, এমন 
ভাইরাস দ্বার! যে সব বোগ হয়, তাদের দিকে লক্ষ্য 
রেখে ১৯১৮ সালের ব্যাপক মহামারীর সময় সন্দেহ 
করা হলো যে, ইনফ্ুয়েগ্া ভাইরাস-ঘটিত রোগ। 
এই সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হলো, যখন দেখা গেল 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গ্লেম্সা ফিণ্টার করে গলার 
বা নীসিকাঁয় ইন্জেকশন কর! হলে সুস্থ ব্ক্তিরও 
ইনফুয়েগ্া। হয়। ১৯৩৩ সালে লগুনের ন্যাশন্তাল 
ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চের কমার] ( শ্মিথ, 
আযনড্রস, লেইডু) রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর 
গলা-ধোয়া জল ফিস্টার করবার পর বেজীর 
নাঁসিকাতে প্রয়োগ করে দেখলেন, তাহা বেজীকে 
সংক্রামিত করেছে। জীবাণু সাধারণতঃ ফিণ্টারের 
সুক্ষ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে 
না। কিন্ত ভাইরা আকারে এত ক্ষুদ্র যে, 
সেগুলি সহজেই ক্র ফিণ্টারের ভিতর দিয়ে 
অতিক্রম করে যায়। অন্তান্ত ভাইরাসের মত 
ইনক্লুয়েঞ| ভাইরাসের বিশেষত্ব এই যে, উহার 
জীবিত কোষের সংস্পর্শে এলে বংশবিস্তার ও 
রোগ-সংক্রমণ করে। 

ইনফুয়েঞধা ভাইরাল 


দেখতে গোনাকারু। 


ভাইরাস কণাঁকে গরম বাঁতাসে শুষ্ক করলে সেগুলি 
সামান্ত চ্যাপ্ট হয়ে যায়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে 
দেখলে ভাইরাসের ব্যাস ১১*-১৩* মিলিমিউ 
(১ মিলিমিউ»৮০*০০০০০০১ সেন্টিমিটার) বলে 
মনে হয়। কিন্তু ভাইরাস কণাকে শৈত্যে শুষ্ক 
(1০০2০ 075105) করলে ততটা চ্যাপ্টা হয় ন! 
এবং ব্যাস কমবেশী ৮০ মিলিমিউর কাছাকাছি 
হয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ও গ্র্যাডোকল 
ফিলট্রেশনের দ্বারা নিরীত ব্যাসের তারতম্য 
হয়ঃ 
গ্র্যাভোকল ইলেকট্রন 
ফিলট্রেশন মাইক্রোস্কোপ 

"জাতীয় ইনফ্রয়েগ। 

ভাইরাস 
ট-জাতীয় ইনফুয়েঞ্া 

ভাইরাস ১০৩-3:৮ মিঃ মিউ 

এব] প্রীয় সমস্ত স্যক্মম ফিণ্টারের ভিতর দিয়ে 
অতিক্রম করতে পারে। 

ছুই সপ্তাহ ঠাণ্ডায় জমানো হলেও ইনফুয়েগজা 
ভাইরাঁদ বেঁচে থাকে। ঠাণ্ডায় জমানোর পর 
শুষ্ক করে রেফ্িজারেটারে রেখে দিলে ৬ সপ্তাহ 
প্ষস্ত এদের শক্তি থাকে। ভাইরাস পারদ-ঘটিত 
যৌগের দ্বাপ্লা নিজ হয়, আবার থায়োগ্লাইকোলেট 
দ্বারা পুনজাঁবিত হয়। এরা ৫০৭-৫৪০ ডিগ্রী উত্তাপে 
নষ্ট হয়ে যায়। এদের *'*৫% ফর্মযালীন ভ্রবণে ১৮ 
ঘণ্ট। রাখলে অথবা আলট্রাভায়োলেট আলোতে 
রাখলে নিজীব হয়ে যায়। আয্মোডিন, ভাবী ধাতুর 
যৌগ, মার্করিওক্রোম দ্বারা বেশ ও সাস্ফা 
থায়াজোল, ফিনোল, গ্লকোজ, সোডিয়াম থায়ো- 
সালফেট দ্বারা মৃদুভাবে নির্জীব হয়। 


৮০-১২০ ৯০4 ১১*৫ মিঃ মিউ 


৯০-১৩০৩ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ ] 


গ্রেটবুটেনে মহামারীর সময় পৃথকীকৃত 
ভাইরাপকে &-জাতীয় ভাইরাল বল! হয়। অন্ঠান্য 
দেশে আর9 এক জাতীয় ভাইরা পৃথক বরা 
হয়েছে যা £&-জা তীয় ভাইরাস থেকে তআ্যার্টিজেনিক- 
ক্রিয়াতে খুবই ভিন্ন। তাকে ৪-জাতীয় ভাইরাস 
ব্লা হয়। (০-জাতীয় অন্য একটি ভাইরালও 
আবিষ্কৃত হয়েছে । প্রাণীদেহে রোগ উৎপাদন করে 
না, এমন ইনফুয়েগ্তা ভাইরাঁসও পাওয়া গেছে। 
তাদের *-জাঁতীয় ভাইরাম বলে। এ&-জাতীয় 
ভাইরা নাকি পুরনো ও বহুস্থানব্যাপী বিস্তৃত) 
ট-জাতীয় ভাইরাস খুব সীমাবদ্ধ জায়গার সংক্রমণেই 
শুধু পাওয়া যায়। এবারকার মহামারীর ভাইরাস 
£&-জাতীয়। পূর্বেও ও ট-জাতীয় ভাইরাস 
ছাঁড়া অন্য ভাইরাসের সাহাধ্যে সংক্রমণ হয়েছে 
বলে জানা গেছে। পরীক্ষাগারে ভাইরাসের 
সাহাষ্যে মানুষকে সংক্রমণের ক্ষেত্রে &-জাতীয় 
অপেক্ষা ৪-জাতীয় ভাইরাস ধিয়ে ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। কিন্তু বেগী ও ইছুরের 
ক্ষেত্রে উ-জাতীয় ভাইরাস দিয়ে সংক্রমণ খুব 
কষ্টকর। ্‌ 

ভাইরা কণাগুলি নিউক্লিওপ্রোটিন দিয়ে 
তৈরী; তবে নিউক্লিক আপিডের রকম ও পরিমীণ 
সন্দদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়। গেছে। এদের 
দেহে প্রায় সমপরিমাণ ডিসোঝ্সিরিবোনিউ ক্লিক 
আমিড ও বিবৌনিউক্লিক আমিড আছে। 
ম্যানোজ, গ্যালীকটোজ, ম্লোকসামিন ইডনিট দিয়ে 
তৈরী একরকম পলিশস্তাকারাইড ৪ পাওয়া গেছে। 
ভাইবাধ যেসব জীবিত দেহ-কোষে বান করে 
তাদের পপিস্যাকারাইডের সঙ্গে এই পলিশ্থ্যা- 
কারাইডের এমন সাদৃশ্ত আছে যার ফলে সন্দেহ 
হচ্ছে যে, ভাইরাঁপের উক্ত পলিস্তাকারাইভ সম্ভবতঃ 
এর দেহের অঙ্গীতৃত নয়। ভাইরাসের নিউ- 
.ক্লিওপ্রোটিনের প্রোটিন অংশের অ)ামিনেো। আযদিভ- 
গুলির সঙ্গেও আশ্রয়স্থল সেই জীব-কোষের 
আযামিনে। আমিডের সাদৃশ্য আছে। এতে মনে হয় 


ইনফুয়েঞা-ভাইরাস 


) ৫১৯ 


ভাইরাঁদ কণ|। জীবদেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার 
(1469911519) উপাদানগুলি নিয়েই বংশবিস্তার 
করে। 4১ ও উ-জাতীয় ভাইরাসের প্রোটিন 
ংশে নিম্ন লখিত প্রায় ১৭টি আমিনো আপিড 
নিম্োক্ত পরিমাণে পাওয়া গেছে-- 
আলামীন ২৫, ২৬; আজিনীন ৫, ৪) 
আযপপারটিক আযপিভ ৭৫, ৭৩) গ্রটামিক 
আযাপিড ৭.৭, ৬২) গ্লাইসিন ২৫, ২৯7 হিষ্টিডীন 
১৪, ১৫) আইপেোলিউদীন ৪১, ৪২; পিউদীন 
৫'৩। ৫.৫) লাইলীন ৩৬, ৪৭) মিথিয়োনীন 
২'৩, ২'১; ফিনাইল এলানীন ৩৭, ৩৪; প্রোলীন 
২৬, ২৭) সেরিন ২২, ২২) থিয়োনীন ৩৭, 
৪'০) টিপটোফেন ১১,০৭7 টাইরোসীন ৩১, 
২১; ভ্যালীন ৩৪, ৩'২। 
প্রত্যেকটি আমিনো আপিডের পার্শববতথ 
সংখ্য। ছুটি যথাক্রমে জাতীয় (চ]২ ৪ ভাইরাস) 


ও 7-জাতীয় (16০ ভাইরাস) ইনফ্ুয়েতী 
ভাইরাদের আমিনো শতকরা আযমিডের 
পরিমাণ । 


স[ধারণতঃ ভাইরাসের চাষ কর! হয় জীবিত 
কোষে অথবা মুরগীর ডিমের মধ্যে | জে. জে. 
বাড়িং ডিমের কোবিও-আযালাণ্টইক পর্দায় ( ডিমের 
ভিতরে জণকে আবুত করে যে পর্দা থাকে) 
প্রথম ভাইরামের চাষ করেন। ইনজুয়েগা- 
ভাইর।স গিয়ে এই ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ 
করেন মেলবোর্ণের এম. এফ, বার্ণেট। মুরগীর 
ডিমগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র জীবাণুমুক্ত থাকে । ফলে 
ডিমের অভ্যন্তরভাগ ভাইরান ও জীবাণু চাষের 
পক্ষে একটি আদর্শ পুষ্টিমাধ্যম ও আধারও বটে। 
সম্পৃক্ত ভিমগুলি স্থবিধামত ৪ থেকে ১৫ দিনের 
মধ্যে “তা? দেওয়ার পর এই কাজে ব্যবহার করা 
হয়। কোন কোন ভাইবঝাসের জন্তে অল্পদিন 
তা'-দেওয়া ডিমের দরকার; আবার কোন কোন 
ভাইরাসের জন্যে বেশী দিনের “তা”দেওয়৷ ডিমের 
দরকার হয়। প্রথমে ডিমের বায়ুপ্রকোষ্ঠের 


৫২৩ 


কাছাকাছি অংশের খোসার একটি ক্ষুদ্র অংএ 
এমন ভাবে তুলে নেওয়া হয়, যাতে খোসার 
নীচের পর্দাটি নষ্ট না হয়। তারপর এই পর্দায় 
সামান্ত একটি ছিদ্র করলেই কোরিও-আ্যালাণ্টইক 
পর্দাটি পাওয়া যাঁয়। পিরিঞ্চের সাহায্যে ইনফ্রু- 
যেগ্াভাইরাম দ্রবণ এ পর্দায় প্রমোগ করা হয়। 
খোপার ছিদ্রটি কভার-গ্াস দিয়ে 
দেওয়া দরকার। অন্যান্ত ভাইগাস চাষের মত ইন- 
ফ্ুয়েঞ্া-ভাইরাসের চাষের সময় লক্ষ্য বাখতে হয়, 
যাতে অন্য কোন ভাইরাস বা জীবাখু ডিমে প্রবেশ 
করতে না পরে । কয়েকদিন পর ওই আযল।ণ্টইক 
পর্দার তরল পদার্থ ভাইরাম প্রাপ্রির একটি 
ভাল উত্প হয়ে দাড়ায়। 

ডিমের আযালাপ্টইক পর্দায় ইনফুয়ে্- 
ভাইরাস চাষের সময় হাষ্ট, ম্যাকক্রিল্যা্ড ও 
হেয়ার পৃথক পৃথকভাবে লক্ষ্য করেন যে, যখন 
আকস্মিকভাবে ওই আযালাণ্টইক পদার দ্রবণ মুরগীর 
ভ্রণের সংস্পর্শে আসে তখন ভাইরাস ভ্রণের 
লোহিত রক্তকণিকাগুলিকে জমাট করে ফেলে। 
ইনফ্ুয়েপ্তা-ভাইরাসের মানুষ, গিনিপিগ প্রভৃতি 
প্রাণীদের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধবার এই 
বিশ্ষত্বের সাহায্য গ্রহণ করে ভাইরাস 
কণার পরিমাণ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি প্রচলিত 
হয়েছে। 

ডিমের মধ্যে যখন জাতীয় ইনক্রয়েঞা- 
ভাইরাস চাষ করা হয়, তখন তাঁদের জীবনের ছুটি 
অবস্থা বা স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অবস্থা 
(0-অবস্থা) যখন পৃথক করে ডিমের কুস্থমের 
মধ্যে চাষের জন্যে দেওয়া হয়, তখন ইনফ্রুয়েগা- 
ভাইরাস বংশবিস্তার করে খুব দ্রুতগতিতে ; কিন্তু 
আযালাণ্টইক পর্দায় ততট] দ্রতগতিতে বৃদ্ধি পায় 
না। এই অবস্থায় ভাইরাদগুলি মুবগীর লোহিত 
কণিকা অপেক্ষা! মানুষ, গিনিপিগ, কবুতর প্রভৃতির 
লোহিত কণিকাঁকে বেশী জমাট করে। দু-তিনবার 
ডিমের মধ্যে এভাবে চাষ করলে ইনফ্রয়েগা- 


বন্ধ করে 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, নম সংখ্য। 


ভাইরাস 0-অবস্থা থেকে [0-অবস্থায় পরিবতিত 
হয়। ০0-৯]) পরিবর্তনের মধ্যে অন্য একটি অস্থির 
মাধ্যমিক অবস্থা আছে বলে মনে করা হয়। 
আলাণ্টইক পর্দায় চাষের অময় বংশবুদ্ি 
ও বিভিন্ন প্রাণীর রক্তকণিকাঁর জম।ট বাধাবার 
তারতয্যই প্রধানতঃ 0 এবং [)-অবস্থার পার্থক্য। 
0-অবস্থা সংক্রমণশীল নয়, বরং পর্বত 1)-অবস্থার 
কাঠামো বলে মনে হয়। ইনক্ুছ্েধা-ভাইরাসের 
[-অবস্থা মুরগী জণের পক্ষে অত্যন্ত শ্মতিকাবক। 
ইনজেকমন দেওয়ার জন্যে ব্যবস্ৃত ইনফ্ুয়েঞ্ঠ)- 
ভাইবা অনেক বার চাষের জন্তে স্বাভাবিক 
ভাইরাস থেকে এক পৃথক অবস্থা প্রাপ্ত হয়| 73- 
জাতীয় ভাইরামে এই রকম স্থম্পষ্ট ০0-৮) 
পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় নয়। 

যখন আযলাণটইক পর্দা ইনক্রুয়েঞা- 
ভাইরাস চাষ করা হয় তখন দেখা যায় যে, 
আয।মিনো আপিড মিখিয়োনীনের অন্ুবূপ মিথো- 
কিন, ইথিয়োক্সিন, মিখিয়েনীন সালফোক্সিন তাদের 
বৃদ্ধি ব্যহত করে। জ্রণের মধ্যে চাষ করবার সময় 
আ'ল্ফা-আযামিনো মালফোনিক আযাসিডও অনুরূপ 
কাজ করে। 

£& ও [3-জাতীয় ভাইরাপের বিশেষত্ব এই যে, 
এরা শ্বাসধস্ত্রের উধ্বব ও নিম অংশেই আক্রমণ বা 
সংক্রমণ মীমাবদ্ধ রাখে এবং সেখানেই মাত্র বংশ- 
বিস্তার করে। শ্বাস্যস্ত্রেরে এশিখেলিয়াম কোধ- 
গুলিকে আক্রমণ করে ও বংশবুদ্ধির ফলে এপি- 
থেলিয়াম কোঁষগুলি নষ্ট হয়। ভাইরাসগুলি 
কোষের উপরে থেকে পার্বতী কোধগুলিকে 
আক্রমণ করে ও সংক্রমণ বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে 
পড়ে। সংক্রমণের বিস্তার শুধু এপিথেলিয়াম 
কোষের উপরিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে । শ্বাসযস্ত্রের 
কোন কোন অংশ, যেমন ক্রক্ষিউলার এপি- 
থেলিয়াম কোষ, খুব সহজেই ভাইরামের দ্বার! 
সংক্রামিত হয়। আক্রমণের ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার 
মধ্যে রোগের লক্ষণ গ্রকাশ পায়। নাসিক বা 


সেপ্টেত্বর) ১৯৫৭ ] 


শ্ব।সনালীতে সংক্রামিত বিনষ্ট কোঁধ থেকে ইনক্রয়েঞ- 
ভাইরাস নাপিক ও ফ্াাবিংস-এ আসে। সেখানে 
ভাইর[পগুলি লালাঁর রসে সিক্ত হয় এবং হাচি ও 
কাশির সঙ্গে লালাপিক্ত ভাইরাস বাইরের বাযুতে 
আসে। লালা ও জশীয় অংশ বাদুতে বাম্পীভৃত 
হওয়ার পর ক্ষুদ্র ভাইর'ম কণা প্রাণী বামানুষের 
শ্বাসের সঙ্গে শ্বামবন্ে প্রবেশ করে? আঁশথেলিমাম 
কোনে কোথাও প্রথমে সংক্রামিত 
পার্বতী মংশে ছড়িয়ে পড়ে। 


হয়; পরে 
শ্বাসযন্ধের বিভিন্ন কোষে ইশগ্রযেঞ্া-ভাইরাস 
যে শোধিত হয়, তার পরীক্ষায় দেখা গেছে বে, 
ফন্ফুলে ইনফুয়েজ।-ভাইরান প্রবেশ কৰিদে দিলে 
ফুম্ফুদের কোব্গুলি খুব দ্রুত ভাইরা শোণ 
করে এবং কিছু সমর পরে ভাইরাসগুলি আপনা 
থেকেই খিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আমে । জীবিত 
বেজীতে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, ভাইবাস- 
গুলি দ্রুত ফুসফুদের কোছে সংযুক্ত হম্স। প্রথমে 
ভাইরামগুলিকে মহজেই বিযুক্ত করা যায়, কিন্ত 
পরে দুঢভাঁবে সংযুক্ত হয়ে থাকে। 
ইনফুয়েঞ্জা-ভাইরাস যখন দ্রেহকে আক্রমণ 
করে তখন ভাইবাসগুলি সংগ্লি্ট কোনে সংযুক্ত 
হয় এবং কৌধগুপির কোন কোঁন উপাদান ভাই- 
রাঁসের দেহের কোন এনজাইমের ছ্বারা বিনষ্ট হয়। 
লোহিতকণাকে ভাইবান আক্রমণ করলে লোহিত 
কণিকার উপরিস্থ কোন কৌন উপাদান নষ্ট হয় এবং 
লোহিত কণিকাঁগুলি জমাট বাঁধে । লোহিত কণিক] 
খেকে তাইরাসগুলিকে বিযুক্ত করধার পর লকঙ্গ্য 
কর] যায় যে, এই ভাইরাস কণিকাগুলি অন্য লোহিত 
কণিকাঁকে জমাট বাধাঁতে পারে, কিন্তু ভাইরাস বিষুক্ত 
লোৌহিতকণিকাগুলিকে অন্য ইনফ্রয়েগ্তা-ভাই রাঁস 
থার। আর জমাট বাধানো যায় না। ভাইরাসের 
দেহে কোন এনজাইম আছে বলেই এমন হয়। 
বার্ণেট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভ|ইরাস 
কণার উপরিভাগে মিউপসিম্যাজ নামে একপ্রকার 
এনজাইম আছে। জীবকোধষে সংক্রমণকালে এই 


ইনফ্রুয়েঞ্জা-ভাইর।স 


৫২১ 


এনজাইম কোষের উপগ্রিভাগের রাসায়নিক 
উপাদান মিউপিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়; ফলে জীব- 
কোধের মিউপিন উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্সিস 
(১৯৪৭) রক্তের সিরামে ভাইরাসের বৃদ্ধি ব্যাহত 
করে, এমন একটি পদার্থ বের করেন। পরে দেখা 
খায়, সেটি দ্রব্ণীয় মিউপিন এবং তার সঙ্গেই ভাইরাস 
সংযুক্ত হয়। একবার ইনয্লয়েঞা-ভাইরাসের ঘ।বা 
আগ্রান্ত হলে কোষের মিউপিন উপাদান নষ্ট হয়ে 
যায়। পরবতী ভাইরাস আক্রমণের সময় কোধগুলি 
এই মিউপসিন উপাদান-যুক্ত থাকে না বলে পরবতী 
সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। 
ইনফুয়েঞ্া-ভাইপাম গুলির খুব সহজেই পরিব্যস্তি 
বা গুণগত পরিবর্তন (19626100) হয়। তাঁর 
ফলে কখনও কখনও এদের রোগ উৎপাদনকারী 
শ্মমৃতা কমে যায়, কখনও আবার রোগ-উত্পাদনের 
ক্ষমতা এতই বেড়ে যার যে, অতি অল্প সময়ে 
ইনফুয়েঞ্জা মহামারীরূপে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। 
সাম্প্রতিক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণজাত 
বিকিরণের ফলে সম্ভবত: ভাইবাম কণার পরিবতন 
হয়েছে বলে অভিমত প্রকাঁশ করেছেন জৈবরসান্বন- 
বি ডাঃ পিবি। 
অন্তান্য ভাইরাস রোগের মত ইনক্রুয়েগা-আ ক্রাস্ত 
দেহের রক্তে আট্টিবডি তৈরী হয়। এই আযান্টিবডির 
অবস্থিতি হেতু পরবতীকালে এই জাতীয় ভাইরাসের 
আক্রমণ থেকে কিডুট! প্রতিষেধক পাওয়! যাঁয়। 
এই আযান্টিবডিগুলি আক্রমণকারী তাইবাসের 
ংস্পশে এসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়; ফলে ভাই- 
রাসগুলি অকর্ণ্য হয়ে পড়ে, তারা আর জীব- 
কোযকে আক্রমণ করতে পারে না। এভাবে 
ভাইরা সংঘুক্তির দ্বারা আক্রমণ প্রতিবোধী 
আযান্টিবডির পরিমাণ কমে যায়, কিন্তৃভাইরাস আক্রমণ 
বেশী হলে এভাবে আ্ান্টিবডি আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে পারে না। আ্যা্টিবডির সঙ্গে ভাইরাসের 
সংযুক্তি ষদি দৃঢ় নাও হয়, তথাপি ভাইরাসের 
কোষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্যোগ অনেকট। 


৫২২ 
নষ্ট হয়। এর ফলে কিছুটা প্রতিষেধক পাওয়া 
যাঁয়। 

ইনফ্ুয়েগ্কায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রতিষেধক 
হিনাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। 
ডিমের আযালান্টইক পর্দায় সতর্কতার সঙ্গে 
ভাইরা চাষ করে মৃত ভাইরাস দেহের ত্বকের 
নীচে ইনজেকশন করা হয়। ফলে দেহের রক্তে 
আযাট্টিবডির পরিমাণ খুব বুদ্ধি পাঁয়। দেহে যতখানি 
ভাইরাস প্রবেশ করানো হয় তদহ্পাঁতে আ্যান্টিবডির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দেহে বেশী পরিমাণ ভাইরাস 
প্রবেশ করিয়েদিলে সর্বোচ্চ পরিমাণ আযার্টিবডি 
স্ষ্টি করা সম্ভব। 

অধমুত ভাইরাস নাসিকাঁপথে দেহে প্রবেশ 
করিয়ে বেশ ভাল ফল পাওয়া গেছে। £& এবং 
ঢ-জাঁতীয় উভয় ভাইরালই এরূপভাবে প্রবেশ 
করানো সম্ভব। এতেও আযান্টিবভডির পরিমাণ 
বুদ্ধি পায়। যাদের বহুদিন ইনফ্রয়েঞ] হয় নি 
তাদের অধ্থত ভাইরাসের (নাপিকা-পথে ) 
প্রতিষেধক খুব ফলপ্রদ। রোগাক্রমণের ফলে 
দেহে যে স্বাভাবিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা স্থষ্টি হয়, 
উপরোক্ত পদ্ধতিতেও তেমনি প্রতিষেধক পাওয়া 
যায়। যার] বহুকাল ইনফ্রয়েগ্র(য় আক্রান্ত হয় নি 
তাঁদের ক্ষেত্রে ত্বকে ভাইরাঁদ ইনজেকশন ও 
নাপিকাপথে অধমৃত ভাইরাস প্রবিষ্ট করানো-- 
এই উভয় পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহীরে খুব ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইনগ্রুয়েগা তদারক 
কমিশন ১৯৪৪ সালে 4 ও 3-ভাইরাসযুক্ত একটি 
খুব ফলপ্রদ টীকা বের করেছেন, যার ফলে সেনা- 
বিভাগে রোগের প্রকোপ কমে গেছে। মৃদু কিন্ত 
বহুবিস্তৃত মহামারী প্রাহুর্তাবের পূর্বে সেনাদলে 
টাক] দেওয়া হয়েছিল বলেই হয়তো! খুব আশাপ্রদ 


গটান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখা 


ফল পাওয়া গিয়েছিল। ব্হুদেশব্যাগী ব্যাপক 
মহামারীর সময় এই রকম ব্যবস্থায় তেমন লাভ 
নাও হতে পারে। হসফ্যাল (১৯৪০-৪১) 4৯- 
জাতীয় ভাইরাস ও ডিস্টেম্পার ভাইরাস- 
ব্যবহার করে যে টীক| বের করেন তা অন্তান্ত টাকা 
অপেক্ষা শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
ব্ক্তিগতভাবে টাকার প্রতিষেধক সময়ের তারতম্য 
হয়। প্রায়দু-মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত গ্রতিষেধক 
কাযকবী হয়। যে জাতীয় ভাইরাস দিয়ে দেহে 
টাকা দেওয়া হয়, শুধু সেই জাতীয় ভাইরাসের 
বিরুদ্ধেই প্রতিষেধক অবস্থা দেহে স্থষ্টি হয়। যেহেতু 
টাকাতে সাধারণত: এক বা ছুই জাতীয় ইনফ্রয়েপ্তা- 
ভাইরাস ব্যবহৃত হয় সেহেতু এব্দপ টীকার দ্বারা সমস্ত 
রকম ইনফুয়েগ্তাভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ 
সম্ভব নয়। এবারকার মহামারীর কাঁরণ 4-জাতীয় 
ভাইর।স। অষ্টেলিয়া ও ইউরোপের কোন কোন 
দেশে এশিয়া থেকে &-জাতীয় ভাইরাস সংগ্রহ 
করে প্রতিষেধক টীকা তৈরী হয়েছে । ভারতে 
ভাইরাল রিসাচ ইনগ্রিটিউটে ও শিমলায় এ জাতীয় 
টাকা তৈরী হচ্ছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে। 
ইনফ্ুঘ়েঞধার আক্রমণের পর রোগীর রক্তে আটিবঠি 
তৈরী হয়। সেই অ্ার্টিবডিযুক্ত রক্ত অন্ধ সুস্থ 
দেহে প্রবেশ করিয়ে দ্রিলে প্রতিষেধক ব্যবস্থা স্থষ্টি 
হয় বলে কলকাতার আর. জি. কর কলেজের জনৈক 
অধ্যাপক লক্ষ্য করেছেন। 

ভাইরাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা! এখনও 
খুব সুস্পষ্ট নয়। এশিয়ায় ইনফুয়েঞজার প্রাহুর্ভাবের 
পর বিশ্ব-্বাস্থ্যসংস্থা (৬170), বিভিন্ন দেশের 


চিকিৎসা ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারগুলিতে এ 
নিয়ে দ্রুত কাঁজ আরস্ত হয়েছে । ভাশা কব] যায়, 


এসব কাজের ফলে আরও অনেক কিছু জানা ষাঁষে। 


মৃত্তিকা-নিমিত দ্রব্যাদি পোড়াইৰার পদ্ধতি 
শ্রীহীরেক্দ্রনাথ বস্তু 


মুত্তিকা-নিমিত দ্রব্যাদি শুকাইবার পর উহাকে 
কঠিন ও স্থায়ী করিবার জন্য পোঁড়ান হইয়া! থাকে। 
সাধারণ টেরাকোটা বা পৌঁড়া-ম।টির দ্রব্য।দি 
একবার মাত্র পোড়ান হয় এবং উহার উত্তাপ ৮০০? 
হইতে ৯০০০ সেন্টিগ্রেডের বেশী হয় না। কিন্তু গ্লেজ 
দেওয়া দ্রব্যাদ্িকে দুইবার পোঁড়ান দরকার হয়। 
দ্রব্যের তারতম্য অন্গলারে গ্রথম্বারে ৮০০১ 
সেন্টিগ্রেডের মধ্যে পৌঁড়ান হয়। এই প্রথমবারের 
পোড়ানকে ইংরেজিতে বিস্বিট-পোড়ান বল। হর 
এবং ইহার আনল উদ্দেশ্য মাটির দ্রব্যকে শক্ত 
করিয়া লওয়া, যাহাতে এগুলি গ্লেজের তরল 
ঘোলাতে ডুবাইবার সময় নষ্ট না হইতে পারে। 
আমরা এই প্রথমবারের পোঁড়ানকে সেকা বা 
মৃদু-পোড়ন বলিতে পারি। এই মুছু পোডনের ফলে 
মৃত্ত্রব্যাদি শক্ত হইয়| থাঁয় বটে, কিন্তু বেশ সরন্ধ, 
অবস্থায় থাকে । ইট, টালী গ্রভৃতি পোড়া-মাটির 
দ্রব্যাদি এই সেঁকা অবস্থাতেই ব্যবহাঁর কর! হইয়া 
থাকে । 

ফেয়ান্স, স্টৌন-অয়ার, পোসেলিন প্রভৃতি দ্রব্য 
মেকিবার পর উহাদের উপর একটি বিশেষ গ্রলেপ 
লাগাইয়। দেওয়] হয় এবং এই প্রলেপসহ প্রব্যগুলিকে 
দ্বিতীয়বার পোঁড়ান হইলে সেগুলির গাত্রে একটি 
পাতলা ও সুচিকণ কাচীয় শুর লাগিয়া যায়। 
এই কাচীয় পাত লা শ্তরকেই গ্লেজ বলা হয়। এই 
গ্রলেপটি চূর্ণ অবস্থায় জলের সহিত মিশাইয়া 
লাগাইতে হয় বলিয়৷ দ্রব্যগুলিকে আবার শুকাইয়া 
লওয়া দরকার । তবে এই ভিজা প্রলেপ শুকাইতে 
বেশী দেরী হয়না বা কোন আশঙ্কা থাকে না) 
রোদ ব1 গরম হাওয়ায় শুকান হইয়া থাকে। 
প্রলেপ লাগাইয়া দ্বিতীক্পবার পোড়ানকে গ্লেজ- 


৬. 


পোঁড়ন বা প্রলেপ-পোড়ন বলা হম্ম। পোঁড়াইবাঁর 
তাপ দ্রব্ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে; যেমন-- 
ফেয়ান্সের গ্নেজ-পোঁড়নের তাপ ১০০০ হইতে ১১৫৯০ 
সে.হয়। ষ্রোন অয্মারের প্লেস পোড়ান হয় ১১০০০ 
হইতে ১২৫০০ সে, তাপে এবং পোসেলিন গ্লেজ 
পোড়ানর তাপ ১৩০০০ হইতে ১৫০০” সে. পযন্ত 
হইয়া থাকে। 

যেসকল গ্লেজকরা দ্রব্যের উপর চিত্রাঙ্কন করা 
হয় তাহাদের তৃতীয়বার পোড়ান দরকার হয়। 
এই পোড়ানর ফলে অস্ষিত চিত্রগুলির রং গলিয়া 
যায় এবং ঘষিলেও আর উঠিয়া যায় না। এই 
তৃতীম্নবার পোঁড়।নর তাপ ৭০০০ হইতে ৯০১০ 
সে-এর মধ্যেই দরকার হয়। এই পোড়াঁনর ইংরেজি 
নাম এনামেল-পোড়ন। আমর ইহাকে চিত্রণ- 
পোঁড়ন বলিতে পারি । 

মৃত্দ্রব্যা দি পোঁড়াইবার জন্য যে বিশেষ প্রকারের 
ভাটি ব্যবহার কৰা হইয়া থাকে তাহাদের বিল্ন্‌ 
ব্লা হয়। এই সকল ভাটি নানা পুকারের হইয়! 
থাকে এবং গঠন পদ্ধতির উপরই উহাদের কাধ- 
কারিতা নির্ভর করে। কিন্তু যে কোনও পদ্ধতিতেই 
গঠিত হউক না কেন, এই সকল কিল্নের তিনটি 
প্রধান অংশ থাকিবে। 

ইহাদের বৃহত্তম অংশটি একটি গোল বা চতুক্ষোণ 
ঘর ব] গ্রকোষ্ঠ, যাহাকে ইংরেজীতে চেম্বার বলা 
হয়। এই প্রকোষ্টের ভিতরেই পোঁড়াইবার ভ্্ব্যগুলি 
সাজাইয়া রাখিতে হয়। যদি এ দ্রব্যগুলি খোলা 
অবস্থায় প্রকোষ্ঠের ভিতরে সাঁজাইয়া বাখা যায় 
তবে আগুনের ধোয়া লাগিয়া গ্নেজ নষ্ট হইয় 
যাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং দ্রব্যগুলিও পরস্পর 
জুড়িয়। যাইতে পারে। স্বতরাং ভ্ত্রব্যগুলি প্রথমে 


৫২৪ & 


ছোঁট ছোট তাপসহ বাক্সে সাজাইয়। সেই বাঝ্স- 
গুলিকে প্রকোষ্ঠের ভিতরে স্তরে সুরে সাজাইয়া 
রাখা হয়। এই বিশেষ প্রকারের তাপ-মহনশীল 
বাক্সকে স্তাগার বলা হয়। প্রকোটি পূর্ণ হইয়। 
গেলে উহার প্রবেশ পথটি বাহির হইতে ফায়।র 
ত্িক দিয়] বন্ধ করিয়] দেওয়া! হয় । 

কিল্নের দ্বিতীয় অংশের নাম অগ্নিকুগড। 
প্রকোঞ্ঠের আয়তনের অন্গপাঁতে তিন হইতে এগারটি 
অনিকুণ্ড প্রকোষ্ঠের চীরিদ্ক ফিরিম্া নিমিত 
হইয়া থাকে । বাহির হইতে এই সকল অগ্রিকুণ্ডে 
আগ্তন জ্বালীইলে উহার উত্তাপ ও শিখা সহজেই 
প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্তাগারগুলির 
টাঁবিপার্থে প্রধাহিত হয় এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে 
উত্তপ্ত করিয়া! তোলে । অবশিষ্ট গরম গ্যাস ও ধুম 
চিম্নি দিয়! বাহির হইয়া যায়। গ্রকোঁষ্ঠের ভিতর 
যত বেশী উত্তাপের দরকার হয় অগ্নিকুণ্ডের সংখ্যা 
তত বেশী রাখ] হয়, যাহাতে অন্ন সময়ে অধিক 
পরিমাণ কয়ূল। জালা ইয়া উত্তাপ বৃদ্ধি কর] যাইতে 
পারে। কয়লার অভাবে কাঠ বা তৈল দিয়াও 
অগ্রিকুণ্ডে আগ্তন জালান যাইতে পারে। 

কিল্ন্‌ বা ভাটির তৃতীয় অংশের নাম চিম্নি বা 
ধুমনল। ইহা সাধারণতঃ প্রকোষ্ঠের বাহিরে 
পৃথকভাবে গ্রথিত করা হয় এবং মাটির নীচে সুড়ঙ্গ 
বা পালী দিস ইহাকে প্রকোঞ্টের সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দেওয়] হই] থাঁকে। এই চিম্ণিব প্রধান 
কাধ গ্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে ধূম ও অপ্রয়োজনীয় 
গ্যান আকধণ করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া। 
কারণ কয়লার ধোয়া ও অপ্রয়োজনীয় গ্যাসসমূহ 
বেশীক্ষণ গ্রকোষ্ঠোর ভিতর থাক] বাঞ্চনীয় নহে। 

মৃত্্রব্যাদির আকার ও প্রকার ভেদে ভাটি 
জাঁলাইবার সময় বিভিম্ন হয়। সাধারণতঃ 
পোর্সেলিন পোড়াইতে সময় কম লাগে। মোটা 


বা ঠাপ জ্রব্য পোড়াইতে সময় বেশী লাগে।, 


ফেয়ান্প দ্রব্য আরও ধীরে পোড়াইতে হয়। 
পোড়ান শেষ হইলে ভাটিকে খুব ধীরে ঠাণ্ডা 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৯ম মংখ]। 


করিতে হয়, নতুবা ভাটির মধ্যস্থিত দ্রব্য ফাটিয়। 
যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ভাটি ঠাণ্ডা হইলে 
তাহার ছুয়ার হইতে অগ্নি-ইষ্টক খুলিয়া ফেল! হয় 
এবং প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে শ্তাগারগুলি বাহির 
করিয়া লওয়া হয়। বাহিরের হাওমায় স্তাগারগুলি 
বেশ ভালভাবে ঠাণ্ডা হইয়! গেলে দ্রব্যগুলিকে 
বাছাই করিতে হইবে। কারণ সর্বপ্রকার সাবধানতা 
ও যত্ব লওয়া সত্বেও দ্রব্য গুলির কিছু ভাগ ফাটিয়া 
যাঁয় অথবা অন্ত প্রকারে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা 
যায়। সাধারণভ্ঃ পোঁড়াইবার কালে শতকরা ১০ 
হইতে ২০ ভাগ পধন্ত নষ্ট হওয়া অসম্ভব নৃহে। 
এই সকল সাময়িক ভাটি প্রতিবার উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা 
করিতে তাপের অনেক তারতম্য হয় বলিয়। মাটির 
প্রব্য ফাটিসা যাইবার বেশী সম্ভাবনা দেখা দেয় 
এবং তাঁপের্ও অনেক অপচন্ন হয়। এই সব অপচয় 
নিবারণের জন্য নূতন প্রকারের অবিরাম-গতি 
ভাটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে, ঘাহার ভিতর 
তাপের বেশী তারতম্য হয় না এবং দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা 
করিবার সময় তাপের অপচয় হয় না। এই 
অবিরাম-গতি ভাটিতে পোড়াইলে নষ্ট দ্রব্যের সংখ্য। 
অনেক কমিয়া যায় এবং দ্রব্যের গুণও অনেক বৃদ্ধি 
পায়। 

এই অবিরাম-গতি ৬।ট দুই প্রকার--(১) 
প্রকোষ্ট ভাটি ও (২) সুড়ঙ্গ ভাটি। প্রথম 
প্রকারের ভাটি ইট, অগ্রি-ইট প্রভৃতি ভারি ও ১স 
গ্রব্যেবু জন্য প্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয় প্রকারের ভাটি 
হাল্কা ধরণের উচ্চ অেণার দ্রব্যের জন্যই ব্যবহার 
করা হইযা থাকে। 

গ্েজকর। দ্রব্যাদ্ির উপর চিত্রাঙ্কন করিয়া 
তৃতীয়বার পোড়াইবার সমগ্ন এক বিশেষ প্রকারের 
তাটি ব্যবহার করা হয়, যাহার নাম মাফল বা বন্ধ- 
ভাটি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, বাহিরের অগ্রিকুণ্ড 
হইতে উদগত ধৃম ও গ্যাস ইহার প্রকোষ্ের ভিতর 
প্রবেশ করিতে পারে না। স্থতরাং সাক্ষাংভাবে 
অগ্নির সংস্পর্শে না রাখিয়া চিত্রিত ভ্রব্যকে উত্তপ্ত 
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কর। যায়। অগ্নির ধূম ও গ্যাঁদ রঙের সংস্পর্শে 
আপিলে রং নষ্ট হইয়! যাঁওয়ার সম্ভাবন। থাকে। 
মাফল ভাটিতে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ থাকে। 
এই প্রকোষ্ঠের দেয়াল যে সব ইট বা টালী দরিয়া 
তৈয়ার কর! হয় তাঁহা উচ্চতাপ সহনশীল অগ্নিষ।টি 
ও তাঁপ-পরিবাহী খনিজের মিশ্রণে তৈম্বার কর! 
হইয়া! থাকে । সুতরাং বাহির হইতে অগ্নির তাপ 
গ্রকোষ্ঠের দেয়াল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে ভিতবে 
প্রবেশ করে এবং বন্ধ গ্রকোষ্ঠটের ভিতরের দ্রব্যকে 
উত্তপ্ত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ এই প্রকোচ্জের 
ভিতরে ৭০০০-৯০০০ সে. পধন্ত তাপ আনা হয় 
এবং উত্তাপের কাজ শেষ হইলে ভাটিকে ধীরে ধীরে 
ঠাণ্ডা করিয়া প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ফেলা হয়। 
এই প্রকার ভাটিতে তাপ বেশ ধীরে উঠান ও 
নামান যায় বলি! ইহার মধস্থিত দ্রব্য সহজে ফাঁটে 
না। মুৎশিল্প ব্যতীত আরও নানাপ্রকার কাঁষে 
এই প্রকার মাফল ভাটি ব্যবহার কর! হইয়। থাকে। 
মুতদ্রব্য পোড়াইবার কালে উহাদের ভিতর 
কি প্রকারের রাসায়নিক ও অন্যবিধ পরিবর্তন 
ঘটিয়| থাকে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া! হইল। 
অবিশুদ্ধ মাটিতে গ্রস্তত টেরাকোটা দ্রব্যাদি 
ভাঁটিতে ধীরে ধীরে উত্তপ্ধ হইলে দ্রেখা যায় যে, 
উহাদের ওজন ক্রমশঃ কমিয়া। যাইতেছে । এই 
ঘাটতির প্রধানতঃ তিনটি কারণ দেওয়া হয়। 
প্রথমতঃ ভাটির তাঁপ. ২০০০-৩০০? সে. পর্যন্ত 
উঠিলে মাটির টৈব অবিশুদ্ধ পদার্থনমূহ জলিয়া 
উড়িয়া যায় এবং এই অবিশুদ্ধ পদার্থের পরিমাণ 
মৃত ওজন কমিঘ়া যায়। এই সময়ে ভাটির ভিতর 
প্রচুর হাওয়া! প্রবাহিত করা দরকার; কাঁরণ বায়ুর 
অক্সিজেন ব্যতিরেকে জৈব পদার্থ জলিয়। যাইতে 
পারে না। জৈব পদার্থ জলিয়া ন| গেলে. উহ! 
অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায় এবং দ্রব্যের ভিতর 
কালো দাগ আনে। ইহার ইংরেজি নাম ব্র্যাক 
কোর। অধিক তাঁপে এই অঙ্গীর জলিবার সময় 
যেগান উৎপন্ন হয় তাহ! দ্রবাকে ফাপাইয়া বা 


মৃত্তিকা-নিশ্লিত দ্রব্যাদি পোড়াইবার পদ্ধতি । ৫২৫ 


ফুলাইয়া দেয়। এই প্রকারের কালো দাগযুক্ত 
ফাঁপ| ইট ব| টালীকেই আমরা ঝাম] বলিয়া থাকি । 
মাটি একবার ঝ।মা হইয়া গেলে উহার আর সংস্কার 
হয় না। 

ভাটির তাঁপ যখন +০০০ সে. উপরে উঠে তখন 
দ্বিতীয় বার ঘাটতি দেখা যাঁয়। এই সময়ে মাটির 
কণার কেলাপন জল বিয়োজিত হইয়! 
যাইতে স্থরু করে এবং প্রীয্ব ৮০০" সে, পর্যন্ত এই 
ঘ।টুতি চপিতে থাকে । বিশুদ্ধ পাদ মাটিতে এই 
কেলামন জলের পরিমাণ এতকরা ১১-১৩ ভাগ 
হইতে দেখা যায়; কিন্তু অবিশ্ুদ্ধ মাটিতে কেলাপন 
জল এত বেশী হয় না। 

ভাটির তাপ যখশ প্রায় ৯০০০ সে. পর্যন্ত উঠিয়া 
যায় তখন তৃতীয়বার সামান্য ঘাটুতি হইয়া! থাকে। 
এই সময় মাটির অদৈৰ অবিশুদ্ধ পদার্থসমূহ 
বিয়োছিত হয়। যেমন আলকালী, চুন ও লৌহের 
কার্বনেট ব! সালফাইড প্রভৃতি বি্বোজিত হইয়া 
অক্সাইডে পরিণত হইয়া যাঁয়। এই প্রকারে নানাবিধ 
পদার৫থ জলিয়! যাইবার বা বিয়োজিত হইবার ফলে 
পোড়ামাটি বেশ সরন্ধ, এবং দৃঢ় হইয়া পড়ে। 
অবিশুদ্ধ মাটিতে যে সব লৌহ যৌগিক থাকে তাহা 
এই সময়ে বি্ধোজিত হইয়া লৌহ অক্মাইডে 
পরিণত হয়। এই লৌহ অক্সাইডের রং লাল 
বলিয়া পোড়া ইট বাঁ টালীর রং লালচে হইয়া 
থাকে। যে মাটিতে লৌহ যৌগিক থাকে ন1 তাহ৷ 
পোঁড়াইলে সাদা হইবে। এই প্রকার শক্ত ও 
মরন্ব, অবস্থাকেই বিষ্ষিট-পোড়ন বা মৃদ-পোড়ন 
বলা হয়। ইট, টাঁলী ও গৃহস্থালীর হাঁড়ি-কলপি 
প্রভৃতি টেরাকোট। দ্রব্যাদি এই অবস্থাতেই ভাটি 
হইতে বাধ্রি করিয়া লওয়া হয়। সাধারণ গৌণ 
মাটিতে যে সব অবিশুদ্ধি থাকে তাহ। অল্প তাপেই 
বাপি অথব। দিলিকাঁর সহিত যুক্ত হইয়া গিলিকেটে 
পরিণত হ্য়ূ। এই ক্ষার-চুন-সিলিকেট প্রায় 
৯০০০ সে, তাঁপেই গলিয়া তরল হইয়া যাঁয় এবং 
অবিশুদ্ধ পোঁড়ামাটিকে বেশ দৃঢ় করিয়া দেয়। 


উড্ভিয়। 


৫২৬ শান ও বিজ্ঞান 


কিন্তু সাদা মাটিতে প্রস্ত দ্রব্য এত অল্প তাঁপে 
তেমন দৃঢ় হইতে পারে না; কারণ বিশুদ্ধ সাদা 
মাটিতে ক্ষার বা চুনজাতীয় অবিশুদ্ধি অনেক কম 
পরিমাণে থাকে। সুতরাং সাদা মাটিতে প্রস্তুত 
ফেয়ান্ন দ্রব্যাদি স্থদৃঢ করিতে আরও তাপের 


দরকার হইয়! থাকে। 

সাদ মাটিতে প্রস্তত দ্রব্যকে ভাটির ভিতর 
১১৯০ সে-এর কিছু উপরে উত্তপ্ত করিলে মাটির 
সহিত যে ফেলম্পার মিশ্রত করা হইয়া থাকে 
তাহা গলিতে আরম্ভ করে এবং তাপ প্রায় ১২০০ 
সে. হইলে উহ! গলিয়া তরল হইয়া! যায়। এই 
গলিত তরল প্দার্থ মাটির আলুমিনা ও সিলিকার 
কণ।কে ঝেষ্টন করিয়া ফেলে । ইহার ফলে মাটি 
দ্রব্যগুলি বেশ শক্ত হইয়া যায় এবং উহাদের 
রন্ধ তাও অনেক কমিয়া যায়। ফেব়ান্স জাতীয় 
স।দ। মাটির দ্রব্যাদি এই অবস্থায় ভাটি হইতে 
বাহির করিয়া লওয়া হয়। স্থৃতরাঁং এই প্রকারের 
মুত্দ্রব্য বেশ শক্ত হইলেও উহাতে কিছু বন্ধ, 
থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ ফেয়ান্সের রন্ধ,ত! 
শতকর! ৬-৯ ভাগ, টালীর ১০-১৫ ভাগ এবং ইটের 
১২-১৮ ভাগ হইতে দেখা যায়। 

ভাটির তাঁপ ১২৫০০ সে. পর্যস্ত উঠিলে গলিত 
ফেলম্পার আরও তরল হইয়! সচ্ছিত্র দ্রব্যের গ্রতি- 
রদ্ধে, প্রবেশ করে এবং ব্রব্যের বন্ধ,তা সম্পূর্ণ 
বিনষ্ট করিয়া উহীকে আরও দৃঢ় করিয়া দেয়। 
ষ্টোন-ওয়ার বা কড়িমাটির দ্রব্যাদি এই কিন 
অবস্থায় ভাটি হইতে বাহির করা হয় বলিঘ়্াই 
ইহাদের নাম ষ্টোন-ওয়ার দেওয়। হইয়াছে, যাহার 
অর্থ পাথরের মত কঠিন সামগ্রী। ভাল ষ্টোন- 
ওয়ারের রন্বতা শতকরা একভাগের বেশী হওয়া 
উচিত নহে; তবে সাধারণ ২-৩ ভাগ পর্যস্ত হইতে 
দেখা যাঁয়। 

পোর্সেলিন মণ্ডে তৈয়াৰী দ্রুব্যকে খন ভাটিতে 
১৩০০০ সে-এর উপরে উত্তপ্ত করা হয় তখন মণ্ডস্থ 
ফেলম্পার ও অন্ঠান্ত গলনশীল খনিজ সকল গলিয়া 


[ ১০ম বম, ৯ম সংখ্য। 


এক তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই অতি 
উত্তপ্ত তরল খনিজ পদার্থ পিলিকা ও আযালুমিনার 
কণাসমুহকে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত করিতে থাকে 
এবং উহাদের রন্ধ,ত। একেবারেই নষ্ট করিয়া দেয়। 
ইহার ফলে সাধারণ পোর্সেলিন কাচীয় এবং ঈষৎ 
অনচ্ছ হইয়া যাঁয়; যেমন অনচ্ছ ও সচ্ছিদ্র ব্লটিং 
কাগজ তৈলপিক্ত করিলে উহা ঈষৎ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত 
হয় এবং উহার রন্ধ তাও বন্ধ হইয়া যায়। কাচীয় 
পোসেলিন ও অস্থি পোরমেলনের জরব্যাদি এই 
অবস্থায় ভাঁটি হইতে বাহির করিয়! লওয়। হয়; 
কারণ তাপ আরও অধিক হইলে এই প্রকারের 
দ্রব্য বিকৃত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 

নানা ধরণের কঠিন পোর্সেলিনের মণ্ড হইতে 
তৈয়ারী দ্রব্যাদি পোড়াইতে অনেক অধিক তাপ 
লাগে। অবস্থাভেদে তাপের পরিমীণ ১৪০০০ 
১৬০০০ সে. পধন্ত দরকার হইতে পারে। ভাটির 
তাঁপ ঘত বেশী বাড়িতে থাকে, গলিত ফেলম্পার 
ও অন্যান্ত গলিত খনিজ তত বেশী পিলিকা ও 
আযালু'মনার কণ! দ্রবীভূত করিতে থাকে । অবশেষে 
এ গলিত তরল খনিজ সম্পুক্ত হইয়া যায়) অর্থাৎ 
আর অধিক দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতা থাকে না। 
যদি এই অবস্থায় ভাঁটকে ধীরে ধীরে শীতল কর৷ 
যায় তবে এ সকল ত্রবীভভূত সিলিকা ও আযলুমিনার 
কণ! কেলাপিত হইয়া এক নৃতন যৌগিকরূপে বাহির 
হইয়া পড়ে; যেমন ঘন রস শীতল করিলে মিছরির 
দানা বাহির হইয়া থাকে। এই নূতন যৌগিকের 
নাম মূলাইট এবং ইহার রাসায়শিক সংকেত 
3 41505.2 51051 এই মূলাইটের কেলাস ঝ 
দান] স্থচের মত সরু ও লঙ্থ৷ আকারের হয়। 

কঠিন পোর্সেলিন দ্রব্যে এই মুলাইট কেলাসের 
খ্যাযত বেশী হুয়া উহার কণঠিন্ত, তাপবাহীতা 
এবং তড়িৎরোৌধক ক্ষমতাও তত অধিক হইতে 
দেখা যায়। উদাহরণম্বরূপ বলা যাইতে পারে 
যে, উচ্চ তড়িংরোধক পোর্সেলিনে এই মুলাইটের 
পরিমাণ শতকরা ৩* ভাগ হয় এবং রসায়নাগারে 


সেপ্টেম্বর) ১৯৫৭ ] 


বাবহৃত পোসেপিন পাত্রে শতকরা ৩৫ ভাগ হওয়া 
বাঞ্চনীয়। মোটর গাড়ীতে যে ম্পাঞফিং প্রাগ ব্যবহার 
কর হয় তাহার পোর্সেলিনের অংশের জন্য শতকব। 
৩৫-৪* ভাগ মুলাইটবিশিষ্ট বিশেষ পোর্সেলিন 
প্রস্তত করিতে হয়। 

পোঁড়াইবার পর মৃত্দ্রব্যে নানাপ্রকারের ক্রট 
দেখা যায় এবং প্রতি ভাটি হইতেই কিছু সংখ্যক 
ভ্রুটিপূর্ণ দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকল ক্রটি নিবারণ 
করিতে হইলে তাহার কারণ ও প্রতিকার কিছু 
জানা দরকার। ভাঁটিতে মৃত্দ্রব্য ফাটিয়া যাওয়া 
অথবা বাকিয়া যাওয়াই সাধারণ ও প্রধান ক্রটি। 
ভাটি উত্তপ্ত করিবার কালে অথব! শীতল করিবার 


ভাপা কাযা কারার টি ও ৪ ৭ ৬ ০ ৮ ৮2৮ ৪৯৯ ই, ও ৮ চলা তত ৮৪ 





মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যাদি পোড়াইবার পদ্ধাতি 





সেন্ট বারঘথোলোনমিউ হামপাতালে অনুষ্ঠিত একটি অস্ত্রোপচারের 


॥ ৫২৭ 


সময় বেশী তাড়াতাড়ি করিলে অথবা ভাটির ভিতর 
হঠাৎ অধিক ঠাণ্ডা হাঁওয়। প্রবেশ করিলে যুতদ্রব্য 
ফাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । মাটি বামাটির 
মিশ্রণ যত তাপ সহা করিতে পারে তাহার অধিক 
তাঁপ দিলে মুত্দ্রব্য বিকৃত হইয়া যায়। কাঁচ! 
মাঁটির দ্রব্য শুকাইবার সময় সঠিক যত্র না লইলে 
অনেক সময় সামান্ত বাকিয়! যাঁয় যাহা সহজে দৃষ্টি- 
গোচর হয় না, কিন্তু পোড়াইবার পর বেশ বুঝিতে 
পার] যায়। স্যাগারে সমতলভাঁবে না সাজাইলে 
শুক দ্রব্যগুলি বঝ;কিনা যাওয়ার সম্ভাবনা! থাকে। 
ইহ] ছাড়া আরও নাঁনা কারণে মৃত্্রবয পাকিয়। 
যাইতে পারে। 


দৃশ্ট এক মাইল দুরে অবস্থিত লগুনের রয়েল কলেজ অব সার্জেনের 


গ্রেট হলে রডীন টেলিভিসনের সাহাধ্যে প্রদখিত হয়। 


ছবিতে 


সেট বারথোলোমিউ হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে রডীন 
টেলিভিশন ক্যামেরার ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। 


বিশ্ব-রহস্যে তড়িৎ 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


আদিম মানব মেঘের বিজশীচমক ও বজ- 
পাতের ধ্বংসলীলায় বিভ্রান্ত হতো); ভাবতে। 
দেবতার রোষবহ্ি! প্রকৃতির এই প্রচণ্ড ক্রিয়া 
ঘুগধুগাস্তর ধরে মানুষ দেখে এসেছে, আর ভয়ে, 
বিস্ময়ে বিহ্বল হয়েছে । কিন্তু ব্যাপারটা কি--তার 
কোন জ্ঞান মানুষের ছিল না, এই সেদিন অবধি! 
মাত্র অষ্টাদশ শতাব্ধীর মাঝামাঝি, ১৭৫২ খুষ্টান্দে 
বেঞ্ধামিন ফ্রাংক্িন তার সেই বিখ্যাত "ঘুড়ির 
পরীক্ষায় প্রমাণ করেন--এট। তড়িতের ক্রিয়া । 
মেঘে সঞ্চারিত তড়িত-স্ক,রণের ফলে পৃথিবীতে এই 

ংসলীল ঘটে, তারই আলোকচ্ছট, তাঁরই গঞ্জন। 
বস্ততঃ এ সেই একই তডিত্শক্তি, যা আমরা 
পুথিবীতেও সৃষ্টি করতে পারি রেশমী কাপড় দিয়ে 
কাচদণ্ড ঘষে বা অন্যান্ত উপায়ে। প্রভেদ মাত্র 
তীব্রতায়। সে কালের মনুষ্য-হুষ্ট তড়িৎ ছিল 
নগণ্য, অস্থিত্ব মাত্র লক্ষিত হতো । গুহাবাশী 
আদিম মানবও সহম। হয়তো তার চামড়ার 
পোষাকে আযান্ধার১শিমিত অলঙ্কারের ঘর্ষণে 
অগ্ঞাতে তড়িৎ হৃষ্টি করতো।। খুষ্টের জন্মের প্রা 
ছ'শ বছর আগে গ্রীক পণ্ডিত থেল্স্‌ চামড়ার 
ঘর্ষণে আযাবের এই তড়িত-ধর্ম প্রথম লক্ষ্য করেন । 
মান্ষের জানের ইতিহাসে ভড়িতের এই হলো! 
প্রথম আবির্ভাব। আযান্থারের গ্রীক গ্রতিশব্ধ 
£ইলেক্ট ন” থেকে পদার্থের এরূপ ধর্ম বা শক্তিকে 
ইলেকটি,সিটি বলা হয়--অমর| বাংলায় বলি তড়িৎ 
ব। বিছ্যুৎ। 

পৃথিবীতে এক সময় মান্ষ ছিল ন1। তারপর 





১-গ্রাচীন কালের রজন জাতীয় এক প্রকার 
হল্দে উদ্ভিজ্জ পদার্থ; কঠিন শিলীভূত অবস্থায় 
পাওয়৷ যায়। 


মাচছুষ এল, সেও লক্ষ লক্ষ বছর আগে। ক্রমে সে 
বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করেছে-_-চাম আবাদ শিখেছে, 
কাপড় বুনেছে, আগুন জ্বেলেছে ও তার তাপ 
ও আলোক ব্যবহার করতেও সুরু করেছে বহু 
কান; কিন্তু তডিতের স্বরূপ জেনেছে ও তার 
ব্যবহার শিখেছে মাত্র এই সেদিন। এর কার্ণ 
আছে। তড়িৎ মানুষের প্রত্যক্ষ ধরাছোয়ার 
বাইরে একটা অদৃশ্ঠ শক্তি মান্র-এর কোন, 
বস্তপত্। নেই। কোন পদার্থে তড়িৎ সঞ্চার হলে 
তার ওজন কিছুমাত্র বাড়ে না, দৃশ্ততঃ কোন 
পরিবর্তনও লক্ষিত হয় না। সৌঁজাসর্জে তড়িতের 
পরিচয় লাভ করবার মত কোন ইন্ছিয় মানুষের 
নেই; অবশ্য উচ্চ বিভবসম্পন্ন তড়িতের মারাত্মক 
স্পর্শাঘীতের কথা ম্বতন্ত্র। তড়িতের বিভিন্ন 
প্রকাশমাত্র মাঈষ জানতে পাঁরে-বিশেষ ব্যবস্থায় 
তড়িৎ শক্তির বূপান্তরে অপরাপর শত্তির উদ্ভব 
হয়--আলো জালে, তাপ দেয়, শব্দ স্থি করে, 
যন্ত্রদি চালার। তাপ, আলোক, শব প্রতৃতিও 
শক্তি বটে; কিন্তু এগুলি আমাদের. ইঞ্জিগগ্রাহ্য__ 
আমর] অনুভব করি, দেখি এবং শুনি। তড়িতের 
প্রত্যক্ষ পরিচয়ে বাঁধ! থাকলেও ইদানীং আমর! 
এর বিভিন্ন কার্যকরী শক্তি ও রূপান্তরের নিবিড় 
পরিচয় পেয়েছি । আজ ভড়িতের মত এমন 
অনুগত ও শক্তিমান সেবক মী্চংঘর আর নেই । 
আঞ্জ যি কোন রিপ-ভ্যান্-উইস্কল মাত 
শ'দেড়েক বছর ঘুমিয়ে জেগে উঠতো তাহলে সে 
তার পুরনে। পুখিবীকে চিনতেই পারতো না। 
মানব-সভ্যতা এই স্বল্নকালে অতি ত্রুত এগিয়ে 
গেছে--তড়িতের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগে 
পৃথিবীর চেহার] একেবারে বদলে গেছে। নান।- 


সেপ্টেপ্বর, ১৯৫৭ ] 


ভাবে, নানা বস্তুতে মান্ুঘ বহু পূর্বেই তড়িৎ স্ষ্টি 
করেছে, কিন্তু ১৮৩১ খুষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডের 
ডায়নামো যন্্ আবিষ্কারের পর থেকে সুক্চ হয়েছে 
তড়িতের প্রকৃত জয়যাত্রা। আজ বৈছু/তিক 
আলোকে পৃথিবী প্রাবিত-পাখ। খুরছে, ট্রাম 
ছুটছে, কলকাবরখানার ইঞ্জিন চলছে। রেডিও, 
টেলিভিনন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডার, 
এক্স-রে গ্রভৃতি বতমান সভ্যতার অজন্র উপকরণ 
_সবই তড়িতের থেলা। তড়িৎ যেন জড়জগতের 
মূীভৃত শক্তি_এক অদৃশ্ঠ যাঁছুকর! উপশিসদে 
আছে-ত্রঙ্গ শিরাকার, 
জীবে, সব বস্থতে বিরাজমান । উপনিষ্দকার বঙ্গ 
বলতে হয়তে!। কোন শক্তির কল্পনা করেছেন্‌। 
তড়িংকে এমনই একটা শক্তি বলা যায়। সার 
বিশ্বময়-জলে-স্থলে, অশ্রীক্ষে সবত্র তড়িৎ রয়েছে 
ঘুমন্ত) জানতে হবে, জাগাতে হবে। মানুম আজ 
জেনেছে, সব বস্তর পারমাণবিক গঠনে তড়িতের 
ক্রিঘা-মুলতঃ তড়িৎকশিকার সমবায়েই পৃথিবীর 
যাবতীয় পদার্থ গঠিত। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে-- 
বিভিন্ন পদার্থের পরমীণু বন্ততঃ সবই এক, পার্থক্য 
মাত্র তাদের ইলেক্ট,ন, প্রোটন প্রভৃতি তড়িৎ 
কণিকার সংখ্যায় ও বিস্তাসে। অতএব জগতের 
সষ্টিবহস্তের মূলে যে তড়িতেরই ক্রিয়া, এ কথ 
আজ আর অতুযক্তি নয়। 

জগতের সবত্র যেন তড়িতেণই খেলা-বস্তর 
সংগঠনে তড়িৎ, বাযুমণ্ডলে তড়িৎ, এমন কি 
প্রাণীদেহেও তড়িতের ক্রিয়া চলছে! এক কথায় 
শড়িৎমন্ন এই ত্রিভুবন। কথাটার তাৎপর্য একে 
একে বিচার করে দেখা যাক £-- 

নৈমগিক তড়িতের প্রকৃষ্ট প্রকাশ হলো! মেঘের 
বিদ্যৎ্চমক ও বস্ত্রপাত। মেঘলা রাতের বিজলী- 
চমকে চোখে ধাঁধা লাগে, খানিক পরেই হয় 
ব্্রপাত। বিপরীত তড়িত্ধমী মেঘপুঞ্জের পরস্পরের 
সান্সিধে) বিছ্াৎস্কুরণে আচম্কা এই আলোকের 
প্রকাশ। ভধ্বণকাশে মেঘপুঞ্জের মধ্যে মৃদু তড়িৎ 


বিশ্ব-রহস্তে তড়িৎ 


কিন্ত বিশ্বের সবত্র সব. 
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স্ক্রণ কিন্তু অহরহই ঘটছে, আর তাঁর প্রভাবে 
বাুমগ্ুলের গ্যাপীদ্ব বস্ত তড়িতাবিষ্ট হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের 
প্রায় ৭ মাইল উপ্রে রয়েছে তড়িতাবি্ই কণিকার 
শর; একে বলে আমনোক্ষিয়ীর । এর নিম়স্থ 


তড়িৎ প্রভাবেই রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে 
ভূপুষ্ঠে ফিরে আসে । এজন্তেই রেডিও-তরঙ্গ সোজা 
মহাশুন্টে চলে যেতে পারে না, ভূপৃষ্ঠ ধরে দূর 
দুরাস্তরে গিয়ে পৌছায়। আবার ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২৫ 
মাইল উধ্বের বাযুন্তরে সুযালোকের আলট্রা 
ভায়োলেট রশ্মি তত্রত্য অক্সিজেনকে ওজোন গযাসে- 
রূপান্তবিত করে। এই রূপান্তরের বিক্রিয়ায়ও 
তড়িৎকণিকা উদ্ভুত হয়। 

নৈমগিক তড়িতের আর একট] বিশেধ প্রকাঁশ 
হলো মেরুপ্রভা। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মের 
অঞ্চলের আকাশে যে €বচিত্র্যময় আলোকচ্ছটা 
দেখা যায় তাও তড়িতের প্রভাবেই স্থটটি হয়ে 
থাকে। উত্তর মেরুদেশের এই জ্যোতি প্রভাকে 
বলে অরোর। বোরিয়ালিস, আর দক্ষিণ মেরুর 
এই আলোকচ্ছটাকে বলে অরোরা অগ্েলিন। 
দক্ষিণ মেরুর নিকটে লৌকবসতি নেই; কাঁজেই 
খুব কমই লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়। উত্তর 
মেরুর সঙ্নিকটস্থ দেশনমুহে এই মেরুজ্যোতি অতি 
মনোরম দেখায়; তত্রত্য আকাশে বিভিন্ন আকার 
ও বিভিন্ন বণের উজ্জল প্রভা প্রতিভাত হয়। এই 
মেক্প্রভা মূলতঃ বায়ুমণ্ডলীম্ম তড়িতের প্রভাবেই 
সষ্টি হয়ে খাকে। ভৌগোলিক কারণে মেরু অঞ্চলের 
আকাশে ত্বভাবতঃই বাধুর চাপ থাঁকে কম। সেই 
হাল্কা বাযুর মাধ্যমে আক্মনাগ্নিত বামুকণিকার 
তড়িৎ প্রভাবে এনপ বর্ণাভার স্থট্টি হয়। এ ষেন 
অনেকটা আধুনিক রঙীন নিয়ন-আলোর মত-- 
অল্প চাপের নিয়ন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ চলাচলের 
ফলে এই বণ্ভীন আলোক যেভাবে সৃষ্টি হয়, মেরু- 
জ্যোতিও প্রধানত: তদনুবূপ। 

নৈগিক: তড়িতের বিশেষ প্রকাশ বিজলী 
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চমকে ও মেরুপ্রভায় যে কৌন দর্শকই দেখতে 
পায়; কিন্তু অহরহ এমন স্ক্মভাবে সারা বিশ্বে 
নভোমগুলীয় তড়িৎবিকিরণ ঘটছে যা সুক্ষ 
বৈজ্ঞানিক পবীক্ষাতেই মাত্র ধরা পড়ে। সম্প্রতি 
এই তড়িৎ কিচ্ছুরণের সন্ধান পাওয়! গেছে, যাকে 
মহাজাগতিক রশ্মি বা “কস্মিক রে? বলা হয়। 
মহাশূন্ত থেকে অতি সুক্ম তড়িকণিকা তরঙ্গাকারে 
ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত বধিত হচ্ছে। কোথায় এর 
উৎপত্তি তা ছুজ্ঞেয়। অনস্ত দীর্ঘপথ অতিক্রম 
করার ফলে এর প্রোটন, নিউট্রন গ্রভৃতি কণিকার 
পৰ্বম্পর সংঘর্ষে মেপন নামক এক নৃতন কণিকার 
উদ্ভব হয় এবং তাই পুথিবীতে পৌছায়_-এইবূপ 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । কস্মিক বশ্মিতে প্রধানত; 
মেসন কণিকারই সন্ধান পাওয়া যায়। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন নৈমগিক কারণে 
পৃথিবীর বাঘূষণ্ডলে নানাভাবে তাঁড়তের ঝ্রিযা 
»লছে অনন্তকাল ধরে। বিশেষতঃ কস্মিক রশ্মির 
বৈছ্যাতিক প্রঙাব বায়ুমণ্ডলের সবত্র বিরাজমান । 
এই শবাবিক্কুত রশ্মির অতি স্থপ্ম মৌলিক কণিকা- 
প্রবাহ অনন্তকাল ধরে পৃথিবীতে আসছে। কস্মিক 
রশ্মির এপ প্রভাব সম্পর্কে গবেবণা চলছে। 
কারো কারে। মতে, মহাশৃন্যেব এই সুক্ষ তড়িৎ- 
কণিকাই বিশ্বন্থষ্টির মূল বস্ত এবং গ্রহ-নক্ষত্রাধিও 
এরই প্রভাবে সুষ্ট। যাহোক, স্ষ্টি-রহন্তের সমাধান 
না] হলেও টব ও অজৈব বিভিন্ন সত্বায় ভড়িতের 

নং প্রমাণিত হয়েছে। জীবদেহে তড়িতের 
প্রভাব কিব্ূপ দেখা যাক-- 

কেবল বামুমগডলেই যে তড়িতের ক্রিয়া চলছে 
এমন নয়, জীবমাজ্রেরই দৈহিক ক্রিয়ায় অল্প।ধিক 
পরিমীণে তড়িতের উদ্ভব হয়ে থাকে। জীবের 
দেহ অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জৈবকোষের সমবায়ে 
গঠিত; প্রত্যেকটি কোষই জীবস্ত। জীবের জীবন 
বা প্রাণ যেকি বস্ত তা অগ্যাপি নিকূপিত হয় নি? 
তথাপি এ কথা বলা যেতে পারে যে, দেহের 
ংগঠক অসংখ্য জীবকোষের পারস্পরিক ক্রিয়ার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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সমষ্টিগত জৈবশক্কিতেই প্রাণের বিকাশ। জীবের 
প্রাণশক্তির মুখ্য পরিচয় হলো হৃৎস্পন্দন। প্রত্যে কটি 
হৃস্পন্দনে অতি মুছু ভড়িৎ্-প্রবাহের উদ্ভব হয়ে 
থাকে । দেহাভ্যন্তরে উদ্ভৃত এই ভড়িতের প্রবাঁহই 
কাডিয়োগ্রাফ যন্ত্রে আলোকচিত্রের পদ্ধতিতে 
রেখাপাত করে। এই বেখাচিন্তরকে বলে কাঁডিয়ো- 
গ্রম। স্পন্দনের ধা] অনুযায়ী উদ্ভৃত তড়িৎ 
প্রবাহের বৈষম্য এ রেখায় বক্রতা প্রকাশ 
পায়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, জীবমাত্রেরই দেহে 
অতি মৃন্ব ওডিং-প্রবাহ প্রতিনিয়ত পরিচালিত 


ইহচ্ছে। 


'আবার জীবদেহের মাংসপেশীর সঙ্কোচন- 
প্রসারণেও মৃদু তড়িস্প্রবাহের হ্ষ্টি হয়। বস্তৃতঃ 
কোন কর্মমম্পাদনের প্রেরণা এলেই পেশী৫ 
সংগঠক অগশিত কোে মৃদু তড়িৎ-স্পন্মঘন ঘটে 
এবং তারই প্রভাবে পেশীর মায়বিক শংকোচন- 
গ্রসারণে কর্মশক্তি উপজাত হয়। কোন পেশী 
বিকল বা অসাড় হয়ে গেলে উপযুক্ত স্থানে সহস। 
মৃদু তড়িৎ-স্পন্দন দিলে ততক্ষণ পেশী সংকুচিত হয় 
এবং পরমুহূর্তে তাঁর স্বাভাবিক প্রসারণ ঘটে। 
এভাবে ক্রমশঃ অসাড় পেশী পুনরায় কমনক্মম হয়ে 
ওঠে। এন্প তড়িৎচিকিত্পীয্ মাংসপেশীর তড়িৎ 
প্রভাবেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। জীব-বিজ্ঞানের 
গবেষণার প্রমাণিত হয়েছে যে, মণ্ডিফই দেহ্যস্ত্রের 
প্রধান নিয়ামক-_ মস্তিষ্ক থেকেই ইচ্ছ। ও অনুভূতি 
সাযুপথে সারাদেহে মুহূর্তে সাড়। জাগায়। এই 
ক্রিয়া বৈছ্যাতিক তারবার্তীরই অন্ুবূপ। বস্তুতঃ 
জৈবতড়িতের প্রভাবেই এরূপ সম্ভব হয়। মশ্ডিষুই 
সেই তড়িৎ শক্তির কেন্দ্র এবং সর্বাঙ্গের স্সাযুজাল 
ঘেন টেলিগ্রাফের তার। যাহোক, . মস্তিষ্কের এই 
তড়িৎ-ম্পন্দনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়! যায় 
আধুনিক এন্সেফালোগ্রাফীতে। আয়ুব মাধ্যমে 
সঞ্চারিত হয়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে যে তড়িৎ" 
স্পন্দন ঘটে, তারই অনুরূপ সাড়া যান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
রেখাকারে প্রতিফলিত হয়। এই এন্সেফালো- 
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গ্রামের রেখার বিভিন্নতা লক্ষ্য করে মস্তিষ্বের 
বিভিন্ন স্াযুকেন্দ্রের কার্ধকারিতা বুঝ। যায়। 

এরূপ বৈছুতিক ক্রিয়া যে সব জীবের দেহেই 
চলছে তাতে সন্দেহ নেই--পরিমাণে কম বা বেশী 
হতে পারে মাত্র। সাধারণতঃ জীবদেহে উদ্ভূত 
তড়িৎপ্রবাহ এত মৃদু যে, প্রত্যক্ষভাবে তার 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এমন অনেক 
জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের দেহে তীব্র 
তড়িখক্তির অস্তিত্ব লর্ষিত হয়ে থাকে । এমন 
অনেক মাছ আছে যাদের স্পর্শে তীত্র তড়িতাঘাত 
অনুঠূত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় কোন কোন 
নদীতে একপ্রকার বাণ মাছ আছে। সেগুলি 
ইলেক্টিক ইল? বা জিম্নোটানম নামে পরিচিত। 
এখুপি সাধারণতঃ ৩-৪ ফুট লঙ্বা হয়। এদের 
দেহোত্পন্ন তড়িৎ এমন তীব্র যে, স্পর্শ মাত্রেই 
অপরাপর মাছ তড়িতাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। 
মাঈমেগ মৃত্যু না ঘটলেও অসহা যগ্থণ! ভোগ করে। 
এই মাছ ওদেশের অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় খাগ্য। 
কৌশলে তারা এই মাছ ধরে। নদীতে তারা দলে 
ধলে ঘোড়া ছেড়ে দেয়, আর সেই ঘোড়ার দেহের 
স্পশে দ্রিমনোটাসের দেহের তড়িৎ ক্রমে নিঃশেধিত 
হয়ে গেলে তাদের ধরা হয়। 

ফ্যারাডে এই মাছ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষ। 
করে দেখিয়েছেন, এদের দেহোৎপন্ন তড়িৎ ও 
বাইরের সাধারণ তড়িতের মধ্যে কোন তফাং 
নেই। জীবদেহোৎপন্ন গুড়ি, নৈসগিক তড়িৎ 
এবং [বৃভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তড়িৎ সবই এক। 
কেবল গ্গিম্নোটান নয়, ইলেক্টিক-রে? বা টপ্পেডে 
নামে আর এক রকম মাছের মধ্যেও তড়িৎ- 
শক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। যাহোক, এদের 
দেহাভ্যস্তরে ব্যাটারীর প্লেটের মত এক বিশেষ 
: ধরণের মাংসপেশীর সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই পেশীর 
অদ্ভুত কার্ধকারিতায় তড়িৎ উদ্ভুত হয়ে সজীব 
আযাকুমূলেটরের মত তড়িৎ কোষে সঞ্চিত হয়ে 
থাকে। | 


বিশ্ব-রহুণ্তে ভড়িু 


॥ ৫৩১ 


অতএব দেখা গেল, বিভিন্ন কৌশলে মানুষ যে 
তড়িৎ উৎপাদন করে বাতি জালাচ্ছে, কল চালাচ্ছে 
এবং অজস্র প্রয়োজনে লাগাচ্ছে- সেই একই 
তড়িৎ বিভিন্ন নৈসগিক উপায়ে বাুম গুলে উৎ- 
পাদিত হচ্ছে; আবার সেই তড়িৎই স্বাভাবিক 
জৈবপ্রক্রিয়ায় জীবদেহেও স্থষ্টি হচ্ছে। জল যেমন 
সমুদ্রের হোক, নদীনালা বা সরোবরের হোক 
অথবা বৃষ্টিপাতের হোক--সবই জল, প্রত্দে মাত্র 
তাঁর গতি ও পরিমাণে তড়িংও সেরূপ- কৌথ।ও 
স্থির-তড়ৎ্, কোথাও প্রবাহ তড়ি কোথাও 
মারাত্মক রকমের তীব্র, কোথাও এত মৃদু খে, যন্ত্র 
সাহীষ্য ব্যতীত লঙ্সিত হয় না। তবে একথা আজ 
নিশ্চিত বল| যাঁয়। বিশ্বের সবত্রই তড়িতের খেলা 
চলছে-যাবতীয় হষ্টি-বৈচিত্ের মূলেই তড়িতের 
ক্রিয়া। কঠিন, তবল বা বায়বীয় ঘষে কোন অবস্থায়ই 
হোক, জগতের প্রত্যেকটি বস্তু ক্ষুদ্রাতিক্ুর্ 
কণিকারও মৌলিক উপাদান হলো তড়িৎ, আগুশিক 
বিজ্ঞান এ কথা আজ প্রমাণ করেছে। বখাটা কি, 
একবার দেখ। যাক :-- 

আধুনিক বিজ্ঞানে নানারূপ সুস্ম ও জটিল 
পরীক্ষায় পদার্থের পৰম1ধুসংগঠনে বিভিন্ন তড়িৎ 
কণিকার ক্রিয়া সবাংশে মমথিত হয়েছে । বিতিশ্ 
মৌলিক পদার্থের পরখীথুর ইলেকট্রন কণিকার 
সংখ্যা বিভিম্ন। পরমাণুর নিউক্রিয়াম গঠিত হয় 
ধনতড়িৎ্যুক্ত কয়েকটি প্রোটন কণিকা ও তড়িৎ- 
বিহীন কয়েকটি নিউট্রন কণিকার সমবায়ে। 
যে কোন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়ামের প্রোটন 
সংখ্যা প্রদক্ষিণকাঁরী ইঞ্চেকট্রন সংখ্যার মমান-- 
উভয়ের তড়িত্শক্তিও সমান; কিন্তু একে অন্তের 
বিপগীতধমা। কাজেই সামগ্রিকভাবে পরমাণু, 
তথা পদার্থ ম্বভাবতঃই তড়িৎশূন্য । সমশক্তি সম্পন্ন 
বিপরীতধমী তড়িৎকণিকায় গঠিত বলেই 
কোন পরমাণু, তথা পদার্থে তড়িতের অস্তিত্ব 
লক্ষিত হয় না। এই সমতাগ্রাপ্ত ও সপ্ত তড়িৎকেই 
বিভিন্ন বৌখলে জাগ্রত করে তড়িৎখক্তি উৎপাদিত 


&৩২ । 


হচ্ছে। যাহোক, পরমাখুর গঠনসধ্ন্বীয় গবেষণায় 
একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, ইলেকট্রন, 
প্রোটন প্রভৃতি তড়িকণিকাই জাগতিক পদার্থের 
মূল উপাদ্দান। এক ছুজ্েয় গ্রার্কীতিক বিধানে 
তড়িংশক্তি পদার্থে রূপান্তপিত হয়ে সমগ্র বিশ্বগ্রুতি 
রচিত হয়েছে। 

পদাথের পরমাণু বিভাঁজনে যে প্রচণ্ড শক্তির 
উদ্ভব হয় তার উতদ এই তড়িতখক্তি, ষা শিউক্িয়াসে 
স্বপ্ধ অবস্থায় থাকে। বিশেষে ব্যবস্থায় সামান্য 
একটু পদার্থের অগণিত পরমাণুর নিউপ্রিয়াম ভেঙে 
এক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তড়িংশক্তি তাপ, 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখা 
আলোক প্রভৃতি সবশক্তির আধার--পারমাণবিক 
ভড়িত্খন্তি এই লব শক্তির আকাঁরেই বিমুক্ত হয়। 
বিজ্ঞানের মতে পদার্থ ও শক্তি মূলতঃ এক-- 
পদার্থের বিলুপ্তিতে শক্তির উদ্ভব এবং শক্তির 
অন্তর্ধধনে পদার্থের উৎপত্তি হয়ে থাকে। 

যাহোক, এনব জটিল তথ্যের আলোচনা 
না করেও একথ| বলা চলে, দৃশ্ঠ বা অদৃশ্য জাগতিক 
সকল পদাথের হুষ্টির্হস্তের যুলেই তড়িৎ্বিশ্বের 
সবত্র, সবাবস্থায়। সকল বস্তুতে তডিতের করিনা 


বতমান। 





পারমাণবিক গবেষণ। কার্ধে ব্যবহ্বত ক্যামেরা । এই ক্যামেরার 
নাহায্যে খুব অল্প সময়ে এবং অতি দ্রুত গতিতে আলোক চিত্র 
গ্রহণ করা হয়। 


উদ্ভিদের শরৎকালীন পত্র বিমোচন 


প্রীআশুতোব গুহঠাকুরতা 


পাত| উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় অংশ হইলেও 
এককভাবে ইহার জীবন দীর্ঘ নয়। গাছ একদিকে 


নৃতন পাতা স্থ্টি করিয়া ভাহার এশর্য বৃদ্ধি করে, 


অপরদিকে পুরাতন পাতাগুলি বিবর্ণ হইয়া একে 
একে ঝরিয়া পড়ে। অনেক গাছেই আবার পত্রের 
শজন ও বিমোচনের ব্যাপারে তুর প্রভাব বিশেষ- 
ভাবে পরিলক্ষিত হই থাকে। 
বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন_- 
“আমলকি বন ক[পে-ধযেন তার 
বুক কণে দুরু দুর, 
পেয়েছে খবর, পাতা খসানোর 
সময় হয়েছে সুরু |? 
শুধু আমলকি নয়, খরৎকাঁলে অনেক গাঁছেরই পাতা 
ঝরিবার ধুম পড়িয়া যায়। আমলকি, শিমুল, 
পলাশ গ্রভৃতি গাছগুণি নিশেষে সমস্ত পাতা 
ঝাড়িয়া ফেলিয়! শূন্য ডালপালা লইয়া শীতের 
আগমন প্রতীক্ষা করে। আম, কাগাল প্রভৃতি 
গাছগুলি সম্পূর্ণ নেড়া না হইলেও এই সময় 
অধিকাংশ পত্র বিলর্জন দিয়া তাহারাঁও শ্রাহীন 
হইয়! পড়ে। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার পরশে যে 
নবপত্রের কুঁড়ি গাছে গাছে প্রাণের সাড়৷ জাগা- 
ইঘ়্াছে, বর্ধার জলধাঁরাঁয় সিক্ত হইয়! যাহার! 
সবুজ সমারোহের সৃষ্টি করিয়াছে, শরতের সমাগমে 
তাহারাই হলুদ বা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং দলে 
দলে গাছের বুক খালি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে 
আরস্ত করে। 
পাতা শুধু গাছের শোভা নয়, ইহারা গাছের 
প্রাণম্বরূপ। পাতার মধ্যেই রচিত হয় গাছের 
পুষ্টিকর খাত্য। এই খাগ্য সঞ্চালিত হইয়াই 
গাছের সর্বাংশের গঠন ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয় এবং 


এই জন্যই শরৎ 


গাছ তাঁহার জীবনধারণের শক্তি লাভ করে। 
পত্রের হরিৎ পদার্থ সৌরশক্তি আহরণের ক্ষমতা 
ধারণ করে এবং এই মৌরশক্তির সহায়তা য়ই গাছ 
বামু হইতে শোষিত কার্বন ডাইঅক্মাইডকে শর্করায় 
পরিণত করে। এই শকরার বিশ্লিষ্ট অংশের সহযোগে 
প্রোটিন, ফ্যাট ও অন্যান্ত নানাপ্রকার ৫জৰ 
যৌগিক স্থষ্টি হইয়! উদ্ভিদদেহের পুষ্টি সাধিত হয়। 
পত্রশোধিত মৌরতেজ হইতে উদ্ভিদ জীবনধারণের 
উপযোগী সর্বপ্রকার শক্তির সবব্রাহ লাভ করে। 
শক্তি ও পুষ্টির উদ্ম হইলেও জীবনের প্রয়োজনেই 
আবার উদ্ভিদকে অবস্থাবিশেষে তাহার এই 
প্রয়োজনীয় অংশকে বিসর্জন দিতে হয়। 

খাদ্য ও শক্তির সরবরাহ ব্যতীত উদ্চিদের 
শ্বাসক্রিয়া ও জলমোক্ষণেও পত্রই প্রধান অবলম্বন। 
পত্রের অগণিত রন্ধ,পথে বায়ু প্রবেশ করিলে তাহার 
অক্সিজেন উত্ভিদরসে দ্রবীভূত হইয়া আমাদের দেহে 
রক্তবাহিত অক্সিজেনের মতই উদ্ভিদের বিভিন্ন 
অংশে পরিচালিত হয় এবং উহার শ্বভীবসিদ্ধ দহন- 
ক্রিয়া সম্পাদন করে। উত্ভিদ মৃত্তিকা হইতে যে 
জল শোষণ করে তাহার অধিকাংশই পত্রের রন্ধপথে 
বাপ্পাকারে নির্গত হইয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে 
পত্র হইতে এই জলমোক্ষণের ব্যপারটি অপচয় 
বূপে গণা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জল- 
মোক্ষণ জলশোষণ ক্রিয়ার মতই উদ্ভিব-জীবনের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক । উদ্ছিদের খনিজ খাছ্যের উপা- 
দানসমূহ জলের সঙ্গেই মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ 
দেহে শোধিত হয়। এইপব পদার্থের যথে(পযুক্ত 
সরবরাহ লাভের জন্য প্রক্মনোজনের অতিরিক্ত 
অধিক পরিমাণে জল উদ্ভিদকে শোষণ করিতে 
হয়। অতিরিক্ত জল বাহির হইয়! যাওয়ার ব্যবস্থ। 


৫৩৪ ॥ 


আছে বপিয়াই উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে তাহার দেহ 
গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যথেষ্ট পরিমীণে 
গ্রহণ করিতে পারে। 

উতভিদের জলশোধণ ও জলমোক্ষণ ব্যাপার 
দুইটি অনেক পরিমাণে পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর 
নির্ভরশীল। মুত্তিকার জলীয় অংশ কমিয়া গেলে 
শোষণের পরিমাণও স্বভাবতঃই হ্রাস পায়। 
তাপের পরিমাণ হাস, পাইলে অনেক গাছের কোষের 
সক্রিয়তা কমিক্া যায়; মূলের শোষণ শক্তিরও হাঁস 
ঘটে। বায়ুর আর্রতার পরিমাণ কমিয়া গেলে 
উদ্ভিদের জঙ্মোক্ষণের পরিমীণ বৃদ্ধি পায়। এই 
কাঁরণগুলি উদ্ভিদের শরৎকালীন পত্র বিমোচনের 
সঙ্গে বিশেষ স্বন্কযুক্ত। শরৎকাল হইতেই মৃত্তিকা 
শুদ্ধ হইতে থাকে, তাঁপের পরিমাণ ক্রমশঃ হাস পায় 
ও বায়ুর আর্দতা কমিতে থাকে। শীতকালে এই 
অবস্থাগুলি চরমে পৌছায়। শোষণ-ক্ষমতা| হাঁস 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলমোক্ষণের পথ বন্ধ না করিতে 
পারিলে গাছের জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা 
থাকে। গাছ পাতা বাড়াইয়া এই সঙ্কট হইতে 
পরিজাণ পায়। প্রতিকূল অবস্থায় শোষণ ও 
মৌক্ষণের মধ্যে একট! সমতা! বিধান করিয়া মূল ও 
কাঁগুকে কোন প্রকারে সপ্তীবিত বাখিবার ব্যবস্থা 
করে। কাগেই শরৎকালীন পত্র বিমোচনকে 
উদ্ভিদের প্রতিকূল অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রস্তুতি বলা 
যাইতে পাবে। 

পত্রঞ্চলক বৃস্ত বা বোটার পাহাষ্যে কাণ্ডের সঙ্গে 
যুক্ত থাকে। কাণ্ডের রসবাহী নালীসমূহ বৃস্তের 
কেন্দ্রস্থল খিয়। শিরা-উপশিবাঁয় পত্রফলকের সবক 
বিস্তৃত হইয়াছে । এ শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া 
কাঁওড হইতে পত্রের সর্বাংশে বস সঞ্চালিত হ্য়। 
পত্রফপকে প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা নামক 
দুই প্রকারের তন্ত থাকে। প্যালিসেড কোবগুলি 
লগ্থাটে এবং অধিকাংশ পত্রহবিৎ ইহাদের মধ্যেই 
অবস্থিত। এই কোষগুলি পাতার উপরিভাগে 
সারি সারি লজ্জিত থাকে। কোধষগুলির প্রাচীর 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


খুবই পাতলা। ইহাদের উপরে অবস্থিত পাতার দৃঢ় 
বহিরাবরণ বাুব প্রত্াক্ষ সংঘাত হইতে ইহা- 
দিগকে রক্ষা করে। এই প্যালিসেড কোষগুলিই 
গাছের খাছ প্রস্ততের প্রধান কারখানা । এইসব 
পত্রকোষকে সক্রিয় রাখিতে নিয়ত প্রচুর জলের 
সরবরাহ প্রয়োজন । কোধাস্তর্বী ফাক হইতে 
কোঁষগুলি জলের সরবরাহ লাভ করে। শিরা- 
উপশিরাগুলি কোধাস্তর্বতী ফাকের সঙ্গে যুক্ত 
থাকিয়া শিয়ত জলের যোগান দিয়! চলে। আবার 
এইমব কোষে যে খান্চ গঠিত হয় তাহ।ও কোষাস্ত- 
বর্তী ফাক হইতেই শিরা-উপশিবার পথে উদ্ভিদের 
বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। কোধাস্তবতা 
ফাকগুলে পাতার নীচের দিকের ষ্টোমেটা নামক 
বিশেষ ছিদ্রপথের সঙ্গেও সংযুক্ত । এ ছিদ্রপখেই 
বহ্রজগতের সঙ্গে উদ্ভিদের গ্যাসীয় আদান-প্রদান 
ঘটে। উদ্ভিদদেহ হইতে জলও বাঁষ্পাকারে এই 
ছিদ্রপথ দিয়াই বাহির হইয়া যায়। শরতক।লের 
শুষ্ক আবহাওয়ায় যখন উদ্ছিদে জলের অনটন ঘটিতে 
আরম্ত করে তখন আত্মরক্ষীর ডপ।য় স্বরূপ জল- 
নিকাশের পথগুপি রুদ্ধ করাই তাহার প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে। পত্র বিমোচনের দ্বারা গাছের এই 
উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়। 

শুধু ষে কাণ্ডের জল সংরক্ষণের জন্যই উদ্ভিদের 
পত্র বিমোচন প্রয়োজন হয় এমন নহে। পাতা 
পুরাতন হইয়া পড়িলে উহার গঠনমূলক কর্নশক্তি 
হাস পায়। উদ্ভিদের পক্ষে এ অকর্মণ্য পঞ্জের ভার 
বহন অনাবশ্তক। কাজেই পুরাতন পত্রপগ্তলি ক্রমে 
ক্রমে কিয়া পড়ে এবং নৃত্তন পাতা বাহির হইয়া 
তাহাদের কর্মভার গ্রহণ করে। চিবহরিৎ উদ্ভিদের 
পাতার পরমাযুও এক বৎসরের অধিক নহে। 
এইসব গাছেরও পুরাতন পত্রগুপি ক্রমে ক্রমে বিদায় 
গ্রহণ করে; তবে কোন বিশেষ খতুতে গাছ শুন্য 
করিয়া একযোগে ঝরিয়া পড়ে না। | 

উত্ভিদ-পত্র পুরাতন হইয়। পড়িলে তাহার 
ক্লোরোফিল বা হরিৎ পদার্থের পরিমাণও হাম 


লেপ্টেপ্ধর, ১৯৫৭ ) 


পাইতে থাকে এবং উহা ক্রমশঃ লাল বা হলুদ রঙে 
পরি্বিতিত হয়। পত্রের মধ্যে ্লোরৌফিল ব্যতীত 
ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, আযাস্থোলায়ানিন নামক 
অন্যান্য রগ্জক পদার৫থও থাকে। পাতার সতেজ অবস্থায় 
যখন ক্লোরোৌফিলের পরিমীণ অধিক থাকে তখন 
এইসব রঞ্জক পদার্থ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, 
পাতাটিকে গাঢ সবুজ বর্ণের দেখায়। পুরাতন 
পত্রে ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস পাইতে 
থাকিলে অন্য রঞ্জক পদার্থের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া 
ওঠে। উত্ভিদের প্রকারভেদের উপর পত্রের অপর 
রপ্তক পদার্থগুলির পরিমাণ নির্ভর করে এবং 
উহাদের পরিমাণ অন্যায়ী পুরাতন বিভিন্ন বর্ণ 
লাভ করে। ক্যারোটিনের পরিমাণ অধিক থাঁফিলে 
পাতাগুলি হয় হলুদ বর্ণের, আর আ্যান্থোনায়ানিনের 
পরিমাণ অধিক থাকিলে পাতাগুলি হয় লাল। 
এই উভয় রগ্ক পদার্থের বিভন্নবূপ সংমিশ্রণগত 
বর্ণচ্ছট।ও প্রকারভেদ বিভিন্ন গাছের পাকা 
পাতীয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সব গাছে 
শরৎকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে, বাহ্িক ও আশা্রীণ 
অবস্থার প্রভাবে উহ।দের পাতা গুলিতেও এই 
সমম্ম একযোগে ক্লোরোঞ্লের পরিমাণ দ্রুত হাঁস 
পাইয়া এইরূপ ব্ণচ্ছট। প্রকাশ পাম্স এবং ইহার 
ফলে এ নব গাঁছের বন এক নূতন শোভায় মণ্ডিত 
হইয়া €ঠে। 

বৃস্তঘমেত পাতাগুলি কাণ্ডের সংযোগস্থল 
হইতে এমন নহে খপিয়া আসে, মনে হয় যেন 
পড়িবাঁর জন্য উহার অতি আল্গাঁভাবেই বৃক্ষদেহ 
ংলগ্ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। এতদিন 
যাহারা ঝড়-বাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপন 
অন্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে আঙ্জ বাতাসের মৃদু 
আন্দোলনেই তাহারা কাণ্ড হইতে স্বলিত হইয়] 
পড়িতে থাকে । পাতার এই সহজ স্মলনের 
প্রস্ততি অনেক পূর্ব হইতেই আরন্ত হয়। পত্র 
বিস্তারের দ্বারাই গাছ তাহার পুষ্টি ও জীবনধারণের 
শক্তি লাভ করে; আবার পত্রের পূর্ণ গঠন সমাপ্ত 


উদ্ভিদের শরৎ্ক।লীন পত্র বিমোচন 


॥ ৫৩৫ 


হইবার পূর্বেই পাতা অকেজো হইয়া পড়িলে 
যাহাতে সহজে বজিত হইতে পারে, গাছ সেই 
ব্যবস্থাও করিয়া রাখে । এই কাধ সম্পাদনে বুস্তের 
নীচের দিকে, কাণ্ডের সংযোগস্থলের সন্নিকটে 
স্থষ্টি হয় এক প্রকারের দুর্বল প্রাচীরবিশিষ্ট ক্ষুদ্র 
কোষের। এই কোষের স্তর বৃন্তের পরিধি হইতে 
আড়ভাবে ক্রমশঃ কেন্দ্রাবস্থিত রসনালীর দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে । এই স্তরের ক্রমবিস্তারের 
ফলেই উহার উভয় ধিকের বন্ধনে বিচ্ছেদ রচিত 
হয়। এই বিচ্ছেদ-স্তর রসনালীকে বিভক্ত করিতে 
না পারিলেও চতুদিক হইতে ইহার চাঁপে রসনালী 
প্রায় রুদ্ধ হইয়া আমে । ইহার ফলে পঞঙ্জের রস 
সরবরাহ হাস পাইতে থাকে । ক্রমশঃ এই স্তরের 
গভীর্তা বুদ্ধি পাইয়া উহার উভয় দিকের তন্তর 
মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ আনয়ন করে। অতঃপর এই 
বিচ্ছেদ-স্তরের কোষের প্রাচীরে ভাঙ্গন আরম্ত 
হইয়া কোষগুলি পরস্পর হইতে অসংলগ্ন হইয়। 
পড়ে। ইহার ফলে এ স্থানটি অতি সইজ-ভঙ্গুর 
হইয়া থাকে এবং বাধুর মুছু আন্দোলনের বেগ সহ্য 
করিবার শক্তিও থাকে না; এমন কি, এই অবস্থায় 
পাতার আপন ভাঁরই ডভহার পতনের পক্ষে 
যথেষ্ট হয় । 

বিচ্ছেদ-স্তর পূর্ণ গঠনের পূর্বে কোন কারণে 
পাত ঝরিয়া বা শুকাইয়া গেলে এ পাতা গাছে 
লাগিয়াই থাকে, সহজে পড়ে না। এই বিশেষ 
কোষের শুর শুধু পাতার বোটায় নয়, ফলের 
বৌটায়ও শ্ষ্টি হইয়া থাকে । কোন কারণে এই 
স্তরের গঠন দ্রত হইলে অকালে কল ঝরিয়া পড়ে। 
কোন কোন গাছের কুঁড়িও ঝরিয়া পড়ে; সে 
স্থলেও এই বিশেষ কোষের স্তর রচিত হইতে দেখা 
যায়। 

ফলের অকাল পত্তন নিবারণে অব্সিন প্রয়োগের 
ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । অক্সিন প্রয়োগে বিচ্ছেদ- 
স্তরের গঠন বাধাপ্রাপ্ত বা বিলম্বিত হওয়ায় ফলের 
অকাল-পতন নিবারিত হয় বলিয়া জান। গিয়াছে। 


৫৩৬ 


জল পিঞ্চনেও বিচ্ছেদ-স্তবের গঠন বিলম্বিত হইতে 
পারে। শরংকাঁলে অধিক বৃষ্টিপাত হইলে পত্র 
বিমোচন বিলম্বে আরম্ভ হয়। এইরূপ শরৎ্কালে 
কৃত্রিম আলোর সাঁহাধ্যে দ্রিবাভাগের পরিমাণ বুদ্ধি 
করিলে বিচ্ছেদ-স্তরের গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয় ও বিলম্বে 
পত্র বিমোচন ঘটে । দিবাঁভাগের তুম্ব তাও শরৎ- 
কালের পত্র বিমোৌচনের একটি কারণ । 

পত্রকে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াই উদ্ভিদ 
ক্ষান্ত হয় না। ক্ষতস্থানের তন্ত যাহাতে উন্মুক্ত 
ন। থাকে সেই জন্য বিচ্ছেদ-স্তরের নীচেই সোলাকোষ 
দ্বরা গঠিত একপ্রকার সংরক্ষক স্তরের সৃষ্টি করে। 
পত্রত্থলনের পর এই সংরক্ষক স্তরটি ক্ষতস্থানকে 
আবৃত রাখিয়া এ স্থান হইতে জলের অপচয় 
নিবারণ করে এবং এ স্থানকে রোগসংক্রমণ হইতে 
মুক্ত রাখে। বিচ্ছিন্ন রসনালীর মুখে একপ্রকার 
বিশেষ কোষের হষ্টি হইয়। রস নির্গমের পথ রুদ্ধ 
করে। কাদেই দেখা যাইতেছে যে, পত্রহ্থলনের 


গুন ও বিভ্ভান 


| ১০ম বধ, নম সংখ্য। 


পরে ক্ষতস্থানটিকে বেশ আটিয়া বন্ধ করিবার 
ব্যবস্থাটিও উদ্ভিদ খুব নিখুতভাবেই মম্পন্ন করিয়া 
থাকে। 

শরৎকালে পাতা ঝরিবার পূর্বে পত্রাবস্থিত 
অজৈব উপাদানের অধিকাংশই কাণ্ডাংশে সঞ্চালিত 
হইয়া যাঁয়। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, 
ম্যাগ নেশিয়াম, লৌহ ইত্যাদি--উদ্ভিদের গঠন 
ক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট এই অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান- 
সমূহের কোন কোনটি পত্রাবস্থিত প রমাণের 
শতকরা ৯০ ভাগ পধন্তও কাগ্ডাংশে সঞ্চালিত 
হইতে পারে বলিয়! জানা গিয়াছে । পত্রের গঠন- 
মূলক কার্ষের জন্য এই মকল পদার্থ গুল কাণ্ড হইতেই 
সরবরাহ হয়। বিদায়ের পৃবে পাতাঁগুলি ফেন 
তাহাদের সঞ্চয় মুল ভাগারে জমা দিয়া শেষ 
কর্তব্য সম্পাদন করে; অথবা গাছগুলিই যেন 
পত্র বিমৌচনের সময় হইলে উহাদিগকে অন্তঃসার- 
শূন্য কিয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। 





দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর মেক্সিকোর ফটোর উপর অঙ্কিত পৃথিবীর 


কৃত্রিম উপগ্রহের কল্পনা চিত্র । 


২০০ থেকে ১৫০০ মাইল উধের্ধে একপ 


কৃত্রিম উপগ্রহ ঘণ্টায় ১৮,০০০ থেকে ১৯,০০০ মাইল বেগে পরিভ্রমণ করবে 
এবং বেতার সন্কেতের দ্বারা উচ্চ আবহমগ্লের সংবাদ পৃথিবীতে প্রেরিত হবে। 


বর্ণ 


শ্রীদীপন্কর মুখোপাধ্যায় 


প্রৃতির নিয়ম এমনই যে, যে বয়সে মস্থণ 
কমনীয় ত্বকের প্রাধান্যই জীবনের অন্ততম সম্পদ 
বলে তরুণ-তরুণীরা মনে করেন, সেই বয়সেই 
তাদের ত্বকের উপবে দেখা দেয় ছোট ছোট 
ব্রণ। এই সব ত্রণ অবশ্বা বেশীর ভাগ সময়েই 
বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, কিন্তু অনেক 
ক্ষেত্রেই মুখের উপরে দাগ রেখে ঘায়। এ.দাগ 
যে শুধু ছেলেমেয়েদের মুখের উপরেই থাকে 
তা নয়, তাদের মনের ভিতরেও হীনমন্যতাঁর 
আভান রেখে যায়। এর ফলে তারা ক্রমে ক্রমে 
অসামাজিক হয়ে পড়ে । টৈশোর ও যৌবনের 
সন্ধিক্ষণে খুব কম লোরই এই ব্রণের হাত থেকে 
রেহাই পায়। তবুও অনেকেরই ব্রণ ওঠবার 
কারণ স্ঘদ্ধে একট] হীন ধারণ। আছে। 

এতদিন আমাদের ধারণ। ছিল যে, ব্রণ যেমন 
আপনা থেকেই ওঠে তেমনি আপনা থেকেই 
মিলিয়ে যায়, কোন ওধুধেই সারে না। বৈজ্ঞানিক- 
দের, বিশেষ করে কলাম্থিযা ইউনিভাপিটির একদল 
কর্মার চেষ্টা প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনা থেকে 
মিলিয়ে যাবার আগে ব্রণ সারানো। যায় এবং 
বিশ্রী ক্ষতের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যাঁয়। 

ব্রণ কেন হয় তা জানতে হলে আমাদের 
ত্বকের গঠন সম্বন্ধে একট| মোটামুটি ধারণা থাকা 
দর্কার। ত্বকের মধ্যে রয়েছে অপংথা ম্দেদগ্রন্থি। 
এদের কাজ হচ্ছে, ঘামের আকারে শবীর থেকে 
লবণ ও জল বের করে দেওয়া । এছাড়া আরও 
এক রকমের গ্রস্থি রয়েছে ত্বকের মধ্যে । এদের 
বলে সিবেসাস গ্রস্থি। এই গ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ 
লোমকৃূপের আশেপাশে থাকে । এসব গ্রন্থি থেকে 
যে রদ নির্গত হয় তাঁকে বলে সিবাম। এই সিবামে 


প্রধানতঃ চবি ও মোমজগাতীযঘ পদার্থ থাকে। 
এসব গ্রন্থির বিমুখ কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে 
ব্রণ দেখা দ্েয়। 

এখন দেখা যাক, একটা বিশেদ বয়সে ব্রণ 
বেরোয় কেন? টৈশোর এবং যৌবনের সঙ্ধি- 
ক্ষণে আমাদের শরীরের মধ্যে হর্ষোন বা 
উত্তেজক রসের জন্যে অনেক পরিবর্তন আসে। 
এই সময় রক্তে ইঞ্টোজেন অপেক্ষা এখ্ডেোজেনের 
পরিমাণ আন্তরপাতিক হারে অনেক বেশী থাকলে 
ব্রণ হয়। এগ্ডেোজেন পুং উত্তেজক বম হলেও 
মেয়েদের ডিম্বাশয়ে কিঘ্ৎ্পরিমাণে উত্পন্ন হয় 
এবং ইষ্টোজেন প্রধানত; নারীদেহের বস হলেও 
পুরুষের অণ্ডকোষে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
এগ্ডো জেনের প্রভাবে লোমকুপের চারপাশের 
সিবেসাস গ্রন্থির উৎপন্ন রস বেড়ে যায় এবং 
দেখা গেছে যে, মুখের গ্রন্থিগুলিকেই এগ্ডেোজেন 
বেশী প্রভাবান্বিত করে। এসব গ্রন্থিজাত স্নেহ ও 
মৌমজাতীয় পদার্থ তকের উপরকার ময়লার সঙ্গে 
মিশে লোমকুপ বন্ধ করে দেয় এবং এর ফলে 
গ্রন্থির আর বেরুতে পারে না। এসব ময়ল 
জায়গায় জীবাণু সংক্রমণ হতে খুব বেশী দেরী হয় 
না এবং একবার সংক্রমণ হলে অবশ্য ক্ষতচিহ্থের 
হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুর । 

উত্তেজক রসের অসগতী করণের প্রধান ও 
প্রত্যক্ষ কারণ হলেও অনেকগুলি গৌণ কারণের 
উপর ব্রণের কম বাবেশী ওঠা নির্ভর করে। পাঁবান 
কম মাথা, বেশী প্রসাধন করা, শ্বেতপার ও চবি 
জাতীয় খাগ্ঠ, বিশেষ করে খুব বেশী চকোলেট 
খাওয়া এবং বাঁজে চিন্তা করা--এপবই ব্রণ 
বেরোতে সাহায্য কবে। 


৫৩৮ 


ব্রণ সারাতে হলে প্রথমেই যত্ব নিতে হবে 
যাতে ব্রণ খোটা না হয়। এছাড়া পূর্বোরিখিত 
পরোক্ষ কারণগুলির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
দরকার। ব্রণ উঠলে দিনের মধ্যে তিন-চারবার 
সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া দরকার । ঘুমাবার আগে 
মুখে সাবান দিয়ে একট| মলমও লাগানো যেতে 
পারে। এতে থাকবে পাঁচ গ্রেন রেসরূসিনল, 
১০ গ্রেন ্তালিপিলিক আাধিড এবং এক আউন্স 
ভেসেলীন। এই মলমটা পরপর তিন দিন লাগানোর 
পর এক'দন বিশ্রাম দিতে হবে। এভাবে ৬ 
দফ| লাগাতে হাব। এতে যদি না কমে তবে 
এর চিকিৎসা নিজেদের হাতে না রেখে কোনও 
অভিজ্ঞ চিকিৎমকের পরামর্শ নেওয়াই ভাল । 

এখন দেখ! যাক, আধুনিক বিজ্ঞানের হাতে 
ব্রণের আর কি কি চিকি্দা আছে। এদের 
মধ্যে প্রধান হচ্ছে_আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ও 
রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা । আল্ট্রা- 
ভায়েলেট রশ্মির দ্বারা চিকিৎসার ফলের স্থ।ঘরিত্ব 
সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে; তবে রঞ্জেন রশ্ি- 
চিকিৎসার সফলতা সঙ্থন্ধে দ্বিদত নেই। রঞ্জেন 
রশ্মির চিকিৎসায় ত্বকের কোঁষগুলির কাধক্ষমত। 
বন্ধ হয়ে যাঁয় এবং সিবামও উৎপন্ন হতে পারে 
না। তবে অভিজ্ঞ লোক দিয়ে এই চিকিৎমা ন! 
করালে মুখ কালো হয়ে যেতে পারে। 

স্্ী-হর্মোন ইষ্টরোজেন দিয়ে চিকিৎসার ফলেও 
ব্রণ কমে যায়। আগেই বলা হয়েছে ষে, এণ্ড জেন 
আধিক্যের ফলে ব্রণ হয়। শরীরে যদি ইষ্ট্রোজেন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৯ম সংখ)। 


ইনজেকশন দেওয়া যাঁয় তবে হর্মোন সমতা 
আবার ফিরে আমে । তবে এই চিকিৎসা করবার 
সময় কতকগুলি বিষয়ের দিকে খুবই নজর দেওয়! 
দরকার । মেয়েদের মাসিকের সময় এই চিকিৎসা 
বন্ধ রাখ! দরকার; আর ছেলেদের বে্লোয় লক্ষ্য 
রাখতে হবে যে, এই ইনজেকশনের ফলে তাদের 
দেহে নীরীত্ের কোন বিকাশ হচ্ছে কি না। 

এত রকম চিকিত্পা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার 
পরে দেখ! গেল যে, অনেকেরই ব্রণ সম্পূর্ণভাবে 
সারছে না। তাদের বেলায় জীবাণু সংক্রমণ 
হয়েছে বুঝতে হবে। আমাদের ত্বকের উপরে 
অনেক জীবাধু আছে। সাধারণ অবস্থায় এরা 
আমাদের কোন ক্ষতি করে না; কিন্ত ব্রণ উৎপত্তির 
ফলে ষ্্যাফাইলোকক্কাম শ্রেণীর জীবাণুর লোম- 
কূপের মধ্যে আটকে যায় এবং তখন তাঁদের 
অনিষ্টকারী বপ দেখা দ্েয়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা 
হর আযার্টিবায়োটিক্স্‌ দিয়ে; যেমুন--টেট্রাসাইক্রিন, 
ট্রেপটো!মাইসিন, রেরোমাইসিটিন ইত্যাদি । যদি 
ত্বকের উপরে একটি বিশেষ জায়গায় একটার পর 
একটা ব্রণ ওঠে তবে সেখানে পেনিমিলিন 


ইনজেকশনে অনেক ক্ষেত্রেই সফল পাওয়া যায়। 
আধুনিক বিজ্ঞানের শেষ অস্ব হচ্ছে ত্বক 
স্থানীস্তরকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসাঁ। এতে 
মুখের উপরে আর কোনও ক্ষত থাকে না। 
এই হলো ত্বকের সৌন্দর্য ও মহ্থণত৷ রক্ষায় 


সফলতার অন্যতম শহায়ক। 


মহাশুহ্যে অভিযান 


শ্রীকরুণাময় দাশ 


অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়তো! অন্ধকার 
আকাশের দ্িকচক্রবালে তাঁকিয়ে দেখতে পাব-- 
একটি ছোট আলোকিত গেলক আকাশের এক 
প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বিপুল বেগে 
ছুটে চলেছে । স্তব্ববিস্ময়ে” তাকিয়ে দেখবো 
মহাশুন্ত অভিযানে মান্গষের প্রথম পদক্ষেপ। মানুষের 
এই মহাশুন্য অভিযানের প্রচেষ্টা আণবিক বিস্ফো- 
রণের মত চাঞ্চল্াকর না হতে পারে, কিন্ত 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রচেষ্টা মানুষের 
অগ্রগতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। 

মীমের তৈরী এই কৃত্রিম উপগ্রহ মাজষের 
মহাশুন্যে অন্যান্ত গ্রহ ও উপগ্রহ অভিযানের 
জন্যে প্রয়োজনীয় নান। তথ্য এনে দেবে। আমরা 
সেই দিনটির ভন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকবো যেদিন 
মানুষের চাদে যাবার কল্পনা ছেলেন্ুলানো ছড়া 
থেকে সত্যে পরিণত হবে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ই এই অনুষ্ঠানে অগ্রনী হয়েছে। 
অবশ্য অন্যান্ত দেশও চুপচাপ বসে নেই । সোঁভি- 
য়েটও এই অনুষ্ঠানে হাত দিয়েছে। যুক্তরা্ট 
ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, ১৯৫৮ সালের 
মধ্যেই ভাবা অন্ততঃ দশটি নকল উপগ্রহ মহাঁ- 
শুন্যে নিক্ষেপ করনে। এতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
থবচ হুবে প্রায় ১* কোটি ডলার। 

এই নকল উপগ্রহের আকার, আয়তন, 
কোন্‌ শক্তি দ্বারা চালিত হবে এবং কোন্‌ কোন্‌ 
যন্্ এতে সন্গিবিষ্ট হবে, সেসব এখনও সঠিক বলা 
যায় না। এ নিয়ে এখন নানারকম গবেষণা 
চলছে। বিজ্ঞানী, ইঞ্রিনীয়ার ও বিশেষজ্ঞের এ 
নিয়ে অক্লাস্ত পরিশ্রম করছেন। অতীতের জ্ঞান, 
অভিজ্ঞতা এবং নাঁনা গবেষণা থেকে তাঁরা মোটামুটি 


একটা ধারণ। করতে সক্ষম হয়েছেন। এর 
আগেও কয়েকবার তারা শৃন্তপথে প্রান্স ২৪২ 
মাইল উচ্চতায় নানা যন্ত্র স্পিবি্ট রকেট পাগাতে 
নক্ষম হয়েছেন এবং ছাতক ও বেতার যন্ত্রের 
সাহায্যে মহাশুন্যের নানা পপ্রয়োজনীর তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন। | 

সম্ভবতঃ এই নকল উপগ্রহ রকেটের সাভাষে) 
আকাশপথে যাত্রা করবে । একর খরচ কমাবার 
জন্যে এবং গতিবেগ বাঁড়াবার জন্যে একটি তিন 
পর্যায়ের রকেট বাবহাঁর করা হবে। রকেট-চালিত 
এই কৃত্িম উপগ্রহ শুগ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর রকেট- 
গুলি মাটিতে নেমে আপবে। নকল উপগ্রহের 
আয়তন নির্ভর করবে তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের (থে 
রকেটের সাহায্যে গোলকটি একটি সঠিক কক্ষপথে 
নিক্ষিপ্ত হবে) অগ্রভাগের ব্যাসের উপর। 
তবে হয়তো এর ব্যাস ২০ ইঞ্চির মত হতে পাবে। 
এর চেয়ে ছোট হলে এতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হবে না। দুববীক্ষণ ও 
রেডার যন্ত্র ছাঁড়া গোঁলকটি দ্রেখা! যাবে না। 

এই নকল উপগ্রহের আকৃতি গোলাকার 
হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এটাই বিজ্ঞানসম্মত 
বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। আর একটি বিশেষ 
কারণ এই যে, গোলকটি যে ভাবে যে দিকেই ঘুরুক 
না কেন, গতির দিকে তার আকৃতি সব সময় একই 
থাকবে এবং এর ফলে বিজ্ঞানীরা গোলকাটর উপর 
বায়ুর প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে নিধাঁরণ করতে 
পারবেন । এর ফলাফল হয়তো ভবিষ্যতে বিমান ও 
শৃন্ত পরিভ্রমণকাঁরী যানের আঁকাঁবে এক বিবর্তন এনে 
দেবে। বিভিন্ন যন্ত্-পন্সিবিষ্ (যার ওজন হবে প্রায় 
১০২ পাউণ্ড) এই গোলকটিকে হাল্কা করবার 


৫৪০ & 


জন্যে এর বাইরের আবরণ আলুমিনিয়াম অথবা 
প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী করা হবে। সব নিয়ে ওজন হবে 
প্রায় ৩০ পাউগড। গোলকটির ওজনের উপর অনেক 
কিছুই নির্ভর করবে। তার কারণ, একে নিক্ষেপ 
করতে হবে আকাশে ৩০* মাইলের উধেব্ধ এবং 
যখন এই গোলকটি পৃথিবী পরিক্রমা করতে থাকবে, 
তখন তার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮০০৭ মাইলের 
কাছাকাছি। হিসেব করে দেখা গেছে, মাত এক 
পাউগ্ 
জালানী বেশী খরচ হবে। 


ওজন বেশী হলে অন্ততঃ ৩০৭ পাউও 
তাই ওজন যাঁতে বেশী 
ন1 হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। 
নানীবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে 
কৃত্রিম গোলকটির ভিতরে অনেকগুলি যন্ত্র সন্িবিষ্ট 
করা হবে। গোঁলকটিকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে 
পাওয়ার সম্ভাবন। না থাকায় (কারণ, নিদিষ্ট সমম্ 
শূন্যে অবস্থানের পর, যাঁ ছু-সপ্তাহ থেকে এক বছর 
কাল অন্গমান কর] হয়েছে ) গোলকটি আকাশপথে 
নামবার সময় বাযুস্তরের সঙ্গে সংঘর্ষে উক্কাপিতের 
মত জলে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক 
বেতার সাহায্যে 


তথ্যগুলি স্বয়ংত্রিয় যন্ত্রে 


পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে। এসব ৈছ্যুতিক 
যন্ত্রের জন্যে যে তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন হবে, তা 
একটি বিশেষ ব্যাটাগী থেকে পাএয়া যাবে। 
ব্যাটারীতে যে শক্ত সঞ্চিত হবে তা ১৫ দিনের 


জন্তে যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ৯ম সংখ্যা 

যদিও এই যঙ্ত্রের কাজ চলবে মাত্র দিন পনেরোর 
জন্তে ; তবুও নকল উপগ্রহটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে 
আঙ্গমীনিক এক বছর ধরে। তখন বৈজ্ঞানিকের৷ 
মহাকাশে এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবেন-- 
দুরবীক্ষণ ও রেডার যন্ত্রের সাহাঁয্যে। এতে 
হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যেতে 
পারে। 

সম্প্রতি আমেরিকার জনসাধারণকে এই পরি- 
কল্পনার একটা মোটামুটি ধারণা দেবার জন্যে একটি 
চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ্য়। এই 
পরিকল্পনার উদ্যোক্তা হচ্ছে মাঞফচিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নৌ-গব্ষণা বিভাগ । পুথিবীর বিভিন্ন জাগা 
থেকে জ্যোতিবিদ ও বৈজ্ঞানিকেরা এর গতিবিধি 
দূরবীক্ষণ ও অন্যান্ত যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করবেন। 
তাদের উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হলে পরমাণু মণ্ডল, র্তেন রশ্মি, 
অতবেগরনী রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি এবং আমাদের 
বাষুস্তরের পরপারের ক্ষুদ্র উদ্কাপিণ্ড (11010- 
[0606011669) সম্বন্ধে এমন বু অজানা তথ্য সংগ্রহ 
করা যাবে, যা হয়তো আমাদের মহাশৃন্তে পাড়ি 
দ্রেওয়াঁর পথ নির্দেশ করে দেবে। 

নান্থষ চিরদিন কল্পনাবিলাসী | শুধু তাই নয়, 
সে স্বভাবতঃ অতৃপ্ত । ইচ্ছার প্রেরণায় বৈচিত্রযই 
তার কাম্য। চিরাদনের আশা, মাষ অদম্য 
অপরাজেয় হবে । তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাঁর এই 


সদর্প যুদ্ধ ঘোষণা। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


রাশিয়ায় সৌরশক্তি সংগ্রহের কেন্দ্র নিমণ 


মক্কোর কুজিনাভঙ্ষি পাওয়ার ইনগ্রিটিউটের 
এক খবরে প্রকাশ, স্্যবশ্মি হইতে শক্তি সংগ্রহ 
করিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবপায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের 
উপযোগী অতিকায় যন্ত্র শীঘ্রই রাশিয়ার আমেশিয়। 
অঞ্চলে স্থাপন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে শত 
শত আয়না এবং নানাপ্রকার স্বঘংক্রিয় যন্ত্রে 
নির্মাণকাধ চলিতেছে । 

তুরক্ষের সীমান্তের অন্তিদূরে অবস্থিত 
আরাবাট পর্বতের নিকটব্তী সমতল ভূমিতে 
মৌরশক্তি সংগ্রহকারী এই অতিকায় যন্্রট স্থাপন 
করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বনুদিক হইতে 
বিচার করিয়া এই স্থানটি উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হয়। আরারাটের সমতলভূমি মরুভূমির 
পযায়ে পড়ে। এখানে সেচের সাহায্যে কধিকাষ 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । সারা বৎসর এ অঞ্চলে 
২৬০০ ঘণ্টা হধরশ্মি পতিত হয়। সুযরশ্মির পক্ষে 
এরূপ অন্ুকল স্থান রাঁশিয়াতে আর নাই । এখানে 
প্রতি . বর্গগজে বৎসরে বিশ লক্ষ ক্যালোরি স্থধতাপ 
পতিত হয়। 

আরারাট পবতের নিকটবতাী আজারবাইজানের 
অন্তর্গত বাকু অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল 
পাওয়া যায়। অদূরে জজ্জিয়াতে কয়লার খনি 
রহিয়াছে । ককেসাস অঞ্চলের ভ্রতগামী আৌতি- 
স্বতী হইতে প্রভূত পরিমাণে তাপশক্তিও 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । পারমাণবিক শক্তি 
উত্পাদন করিবার স্থযোগও এখানে আছে। 
এতগুলি শক্তি-উতৎ্স থাকা সত্বেও ত্র্যরশ্ি 
হইতে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টায় রাশিয়ানরা 
পরাজ্ুখ নহে। ইহার কারণ তাহারা বলেন যে, 
পারমাণবিক শক্তি উৎপার্দন অপেক্ষা ইহাতে খরচ 


অনেক কম। রাশিয়ায় যে সমস্ত অঞ্চল কয়লা, 
তৈল ও জল-শক্তির উৎপার্ন ক্ষেত্র হইতে 
বহুদূরে অবস্থিত, সেই সকল স্থানে এই ব্যবস্থা 
প্রচলন করিবার পথপ্রদর্শক হিসাবে এই পরি- 
কল্পনাটি গ্রহণ কর! হইয়াছে । 

আরারাট অঞ্চলে ১২৪ একর ভূমির উপর 
এই স্ুযশক্তি কেন্দ্রটি স্থাপিত হইবে। এই 
ট্রেশনটির দৃশ্ঠ ৪ হইবে বিচিত্র। অন্ঠান্ত শক্তি-উৎ- 
পাঁদন ক্ষেত্রের ন্যায় এখানে গগনম্পন্শী চিমনীর 
অেণী থাকিবে না বা জল-শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রের 
হায় অতিকায় বাধও থাকিবে না। 

সৌভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইহার যে নঝ্সা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়-প্রায় আধমাইল 
ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে ১৩১ ফুট উচ্চ 
একটি বুকুজ রহিয়াছে । বুরুজের উপরিভাগে 
একটি ঘূর্ণায়মান ট্টাম বয়েলার স্থাপিত আছে। 
সথষের উত্তাপের দ্বারা এ জল ফুটিয়! উঠিলে উহা 
হইতে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ৪৪০ পাউও চাপের বাম্প 
উৎপন্ন হইবে । এ বাষ্প পাইপের মধ্য দিয়া ১২০০ 
কিলো ওয়াট টাবাইনের ভিতর প্রবেশ করানো 
হইবে। 

তেইশটি রেল লাইন বৃত্তাকারে বুরুজটির চাঁবি 
দিকে বসান আছে। এ লাইনগুলির উপর দ্রিয়। 
তেইশখানি ট্রেন স্বপ্নংক্রিঘ্স ব্যবস্থায় বুরুজটির চারি- 
দিকে বুত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। ট্রেনগুলির 
উপর মোট ১২৯৩ খানি আয্না এমনভাবে বসানো 
আছে যে, উহা হইতে সকল অবস্থাতেই হৃর্ষরশ্মি 
প্রতিফলিত হইয়া বুরুজের উপরে অবস্থিত ঘুর্ণায়- 
মাঁন জলের ট্যাঙ্কের উপর পড়িতে থাকিবে । এই 


সকল প্রক্রিয়া স্্যরশ্মির উত্তাপের সাহায্যে স্বয়ং 
ক্রিয়ভীবেই চলিতে থাকিবে। 


৫৪২। 


বৃত্তাকারে স্থাপিত লৌহ্বত্ম গুলির চারিদিকে 
ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। 
ইহাঁতে ধুলি অনেকাংশে নিবারিত হইবে; কাজেই 
আয়নাগুলির কলুষিত হইবার সম্ভাধন| কমিয়া 
যাইবে। আয়নাগুপির মোট আয়তন হইল 
২৪০০০ বর্গফুট । এই ষ্টেশনের উত্তীপো পন 
ব্যাটারীটি হইল ২৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন। 
সমগ্র ষ্রেশনটি হইতে বরে 
কিলোৌওয়াট আওয়ার শক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়। 
হিসাব কর] হইয়াছে । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের অগ্থান্ত অঞ্চল অপেক্ষা 
আর্সেনিয়া অঞ্চলে স্ুর্যবশ্মির প্রথরতা বেশী বটে, 
কিন্তু কেবলমাত্র এ কারণেই স্থানটি ষে সৌর- 
শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র হিনাবে নিবাচিত হইয়াছে 
তাহা! নহে। স্্ধরশ্মি হইতে সংহত উত্তাপকে 
সরাসরি ব্যাপকভাবে বাবহার করিবার পক্ষেও 
এ স্থানটি বিশেষ উপযোগী । স্থানীয় একটি লাভ- 
জনক কাজে স্যশক্তি নিয়োগ করিবার প্রয়োজনও 
এ অঞ্চলে রহিয়াছে । আর্মেনিয়ার একাংশ জলা- 
ভূমি এবং অপরাংশ জলের অভাবে শুষ্ক । শ্ু- 
রশ্মর উত্তাপে চালিত পাম্পের সাহায্যে জলা- 
ভূমির জল শোধষ+ করিয়া শু অঞ্চলে প্রেরিত হইতে 
থাকিবে । ইহার ফলে ছুইটি অঞ্চলেই কৃষিকার্ধের 
উন্নয়নে বিশেষ সুব্ধি। হইবে এবং সৌভিয়েট 
ইউশিয়ণের মোট আবাদী জমির আরতন বৃদ্ধি 
পাইবে। টাবাইনের উদ্ধত্ত বাপ্পের দাহায্ে 
বরফ প্রস্তুত করা হইবে। এ অঞ্চলে বরফেরও 
বিশেষ চাহিদা রহিয়াছে । 

পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানীরা বলেন ষে, কেবল 
মাত্র দিনের বেলাতেই স্থর্যশক্তি কেন্দ্রটি কার্ধকরী 
হইবে। রাত্রিতে বা মেঘল! দ্রিনে ইহার কাজ স্থগিত 
থাকিবে। তবে মেঘলা আকাশ বা বুষ্টিপাত এ 
অঞ্চলে খুবই কম। 

মেঘলা! বা বৃষ্টির দিনে সৌরতেজের অন্পতায় 
এবং রাত্রিকালে উহার সম্পূর্ণ অতাবেও যাহাতে 


২১৫০ ০১০ ০০ 


জান ও বিজ্ঞ 


| ১০ম বষ, ৯ম সংখ্যা 


ছেখনের কাজ বন্ধ না থাকে তাহার জন্য অতি 
সহজ এক পরিকল্পন। সৌভিয়েট বিজ্ঞানীরা প্রকাশ 
করিয়াছেন। অতিকায় থার্মোন বোতলের ন্যায় 
উত্তাপ সংরক্ষক বহুসংখ্যক বিশেষ ধরণের পাত্র 
মাটির নীচে সংস্থাপিত হইবে। দিনমানে সুধের 
উত্তাপ ব্যাহত হইলে রাত্রিকালে পাত্রের সংরক্ষিত 
উত্তঞ্থ জলের সাহায্যে ষ্টেশনের কাজ চালু রাখ। 
হইবে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময সৌরতেজ সংহত 
করিয়া ব্যবহার কারবার কাঁজে প্রথম উল্লেখযোগ্য 
সাফল্যের সংবাদ পোভিয়েট রাশিয়া হইতে 
প্রকাশিত হয়। কুজিনাভক্কি ইনষ্টিটিউটের ডাঃ 
মৌলেরো প্রমুখ কতিপয় বিজ্ঞানী সৌরতেজ 
সংহত করিয়া উহার সাহায্যে লৌহ দ্রবীভূত 
করিতে মঙ্ষম হন। পরে এ ইনষ্টিটিউটের 
বিজ্ঞানকমীরা আরও পরীক্ষা চালাইয়া যাইতে 
থাকেন। বতমানে তাহার! বলেন যে, কেবলমাত্র 
পরীক্ষাক্ষেত্রে নহে, সরাসরি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৌর- 
তেজ সংহত করিয়া ব্যবহার করিবার কৌশল তাহারা 
এমনভাবেই আয়ত্ত করিয়াছেন যে, আমেরিকান 
বা অন্টান্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এখনও তত দূর 
অগ্রসর হইতে পারেন নাই । তবে জান। গিয়াছে, 
এই কাজে যে প্যারাবোলিক-সিলিনপ্তিক্যাল আয়ন 
সোভিজ্টে রাশিয়ায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহা প্রথম 
আমেরিকায় ম্মিথসোনিয়ান ইনষ্িটিউটের ভাঁঃ পি. 
জি, আবট উদ্ভাবন করেন। 

সম্প্রতি রাশিয়া হইতে আরও প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, তাহারা অচিরেই বিশেষে কৌশলে 
টার্ধাইন ঝা ্টাম ইঞ্সিনের সাহাষ্য না লইয়ী সৌর- 
তেঙগ হইতে নরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার 
উপযোগী একটি কেন্দ্র নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবেন। 
তাহারা বলেন, এখন পর্ধস্ত অন্যান্ত দেশে যেসব 
সৌরশক্তি-চালিত বিছ্যুৎ-উৎ্পাঁদক যন্ত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, সেগুলির কার্ধকারিতা ২ হইতে ৩ ওয়াট 
পর্ধস্ত। ইহাঁর কারণ এই যে, থার্মো-এলিমেপ্টগুলি 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ ] 


অতিশয় ক্ষীণ। কিন্তু সোভিয়েট দেশে প্রস্তত 
সৌর-বিছ্যুৎ উৎপাদক যত্ত্রগুলির কোনটি ৪০ 
ওয়াটের কম নহে। 

কজিনাভস্কি ইনষটটিটের অপর একটি প্রচেষ্টা 
হইল সৌব-চুলী নির্মাণ করা। শুনা যায় যে, ১৯৫১ 
সালে সর্বপ্রথম যে নমুনা চুলী নিমিত হয় তাহা 
৪-৫ জনের খাছ্য রন্ধন করিবার উপযোগী এবং উহা 
সহজে বহন কর! যায়। রা্্রীর অপটিক্যাল ইনষ্টি- 
টিউটে নিমিত মৌর-চুজীর নাম দেওয়া হইয়াছে 
সাঁন কিচেন সথুটকেশ?। রান্নার পর উহাকে মুড়িয়া 
ফেলিলে একটি স্থটকেশের মতই দেখিতে হয় এবং 
উহা একজনে হাতে করিয়৷ বহন করিবার উপযোগী । 
রাশিয়ার সৌরশক্তি বিজ্ঞানীরা মধ্য-এশিয়ায় 
অভিযানের সময় এ ধরণের চুলী লইয়া যান এবং 
প্রয়োজনমত উহার সাহায্যে চা ও খাদ্য প্রস্তুত 
করিয়া থাকেন। 

ইনষ্টিউটের একজন কমী তীহাঁর মস্কোস্থিত 
একটি কক্ষে এ ধরণের একটি যন্ত্র বরফ প্রস্থতের 
কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এ যন্ত্রটি ৫০ 
ওয়াট শিসম্পন্ন ছিল। কমীটি নাকি মাত্র ১২০ 
ওয়াট ব্যবহার করিবার পর বাকীটুকু আযাকুমু- 
লেটরের মধ্যে রাখিয়া দিতেন । রাত্রে এবং মেঘল। 
দিনে এ আ্যাকুমুলেটর হইতে বরফ উত্পাদনের 
শত্তি সরববাহ হইত। যন্ত্রটর মধ্যে সোডিয়াম 
ধাতু প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সেযাহাই 
হউক, সোভিয়েট রাশিয়ায় এই পধস্ত বাাপকভাবে 
সৌর-চুলী নিম্িত হইবার কথা শুনা যায় নাই। 

উৎসাহী রাশিয়ানেরা বৈদেশিক উদাহরণ দিয়া 
দেশের লৌকের কাঁছে বলিয়া থাকেন-_ভাবতবর্ষে 
এবং ইউনাইটেড ষ্টেটুসে অনেক দিন পূর্বেই সৌর- 
শক্তি সংগ্রহের কেন্দ্র নিশ্নিত হইয়াছে এবং 
জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সৌর-চুল্লী ব্যবহৃত 
হইতেছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাশিয়াতে 
এখনও এরূপ সৌর-চুল্লী নির্মাণ করিবার কোন 
উদ্যম দেখ! যাইতেছে না। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


॥ ৫৪১৩০ 


ইহার কারণ হইল এই ষে, সোভিয়েট নীতি 
অনুযায়ী কোন বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার 
জন্য ছোট কাজ স্থগিত রাখা হয়। বুনিয়াদি শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করিবার উদ্দেশ্টে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ অগ্রাহা করা হইয়া! থাকে । এই নীতির সহিত 
ভারতবর্ষের নীতির অনেকটা মিল রহিয়াছে। 

অনেকেই ছোটখাটো! সৌর-চুল্লী নির্ধাণের চেষ্টা 
স্থগিত রাখিয়া আরারাটের মরু অঞ্চলে রাশিয়ানদের 
দ্বারা নিমিত সর্বপ্রথম অতিকায় সৌর পাওয়ার 
হাউস দেখিবার অপেক্ষায় আছেন। 


মস্তিক্ষে রেডিও যন্ত্র সংযোগে আজ্ঞাবাহী 
কলের মানুষ নিম 1৭ 


পিকাগোর ন্যাশন্তাল ইলেকট্রনিক কনফারেছ্গের 
এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, মস্তিষ্কের ভিতরে সুক্ষ 
রেডিও গ্রাহক যন্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া মানুষকে 
চিন্তাশৃন্য স্বাধীন কলের মাশ্ুষে রূপান্তরিত করা 
সম্ভব। এইরূপ প্রক্রিয়াকে বায়োকণ্টেল বলা হয়। 
এই ব্যবস্থায় কৌন একটি অঞ্চলের অধিবাসীকে 
আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত করা যাইতে পারে। 
কারণ উহারা কেইই আর স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করিতে পারিবে না। 

মিঃ: শাফার নামক মিলফোর্ডের একজন 
ইঞ্জিনিয়ার এ সভায় বলেন, বায়োকণ্টেল সম্বন্ধে 
ব্হু গবেষণ। চলিতেছে । এই ব্যবস্থায় মানবদেহের 
কেন্দ্রীয় আায়ুর মধ্যে কতকগুলি বৈদ্যুতিক সংকেত 
অনুপ্রবেশ করাইঘা দিবার ফলে তাহার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, চিন্তা এবং মনের আবেগের 
প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সমন্তই কলের মত নিয়ন্ত্রণ করা 
সম্ভব। 

মিঃ শাফারের মতে, কোন বিজেতা জাতি 
শল্যচিকিৎসক নিয়োগ করিয়া বিজিত জাতির 
প্রত্যেক শিশুর (জন্সের কয়েক মাস পরেই ) 
মস্তিষ্কের বিশেষ অংশে কয়েকটি তাঁর প্রোথিত 
করিয়। দিবে এবং এ তারের বাহিরের দিকের 


৫8৪8 ॥ 


প্রান্তগুলি মাথার ত্বকের নীচে সন্নিবেশিত একটি 
সকেটের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। কয়েক বৎসর 
পরে এ সকেটটিতে একটি ক্ষুদ্রকায় রেডিও গ্রাহক 
যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তখন হইতে 
এ শিশুটি বায়োইলেকটি,ক নংকেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হইতে থাকিবে। 

বায়োকন্টেশল সম্বন্ধে মি: শাফার প্রকাশ করেন 
যে, ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা করোটিতে ছিত্র করিয়া 
উহার মধ্য দিয়া মগ্ডিষ্ষের ভিতর ইলেকট্রোড 
প্রবেশ করাইয়া মস্তিষ্কের রোগীদের রোগ পর্যবেক্ষণ 
করিতেছেন। দেখা গিয়াছে, ইহাতে রোগী 
কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না এবং কয়েক মাস 
যাবৎ ইলেকট্রোডগুলি প্রোথিত থাকিলেও মন্তিক্ষের 
তন্তগুলির কোন ক্ষতি হয় না। 

জন্তদের উপর পরীক্ষায় আরও অধিক দূর 
অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। ইছুরের মস্তিষ্কে 
ইলেকট্রোড সন্নিবেশিত করিয়া কতকগুলি বিষয়ে 
উহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে; 
যেমন--যেখানে ভীত হইবার কোন কারণ নাই 
বৈছাতিক সংকেতের দ্বারা উাহারা সেখানে ভীত 
হইয়! পড়ে। আবার ক্ষুধার সময়ে খাছ্ছাত্রব্যের 
নিকটে না যাইয়। বায়োকণ্টেণলের ফলে কেবল 
আঘাত পাইবার জন্ত বৈদ্যুতিক তারের উপর 
পড়িয়! শক খাইতে থাকে । 


চৌন্বক রেফ্রিজারেটর 


কেঞিংজের এক গবেষণাগারে নূতন ধরণের এক 
বেফিজারেটর উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । নিম্তাপ উৎপাদনে ইহা প্রচলিত 


সমস্ত রেফ্রিজীরেটরকে অতিক্রম করিয়াছে। 


ভন ও বিভ্ঞা 


[ ১০ম বধ, ৯ম সংখা 


বিজ্ঞানীরা সবনিয় তাঁপের যে সীমা নিরধারণ 
করিয়াছেন (-২৭৩০০), এই রেফ্রিজারেটরে প্রায় 
উহার নিকটবর্তা নিম্নতাপ উৎপাদন করা সম্ভব 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুথিবীর আবহাওয়ার 
বাহিরে মহাশৃন্যের তাপ অপেক্ষা নিম্নতর তাপ 
এই রেফ্রিজারেটরের অভ্যন্তরে ঘটান যাইতে 
পারে। 

উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বলেন যে, 
প্রচলিত সাধারণ রেফ্রিজারেটবের কৌশলের সহিত 
এই নৃত্তন রেফ্রিজারেটরের মূলগত কোন সামগ্স্য 
নাই।. ইহা ম্যাগনেটিক কুলিংয়ের সাইক্লিক 
প্রিন্সিপলের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
ওহিয়ো। জ্টেট ইউনিভাপসিটির ডাঃ ড্যণ্ট ও ডাঃ হির 
এই কৌশলটি প্রথম আবিষ্ীর করেন। 

এই অভূতপূর্ব শৈত্য উৎপাদনের জন্ 
রেফ্রিজারেটরের ভিতরে কোন গতিশীল বস্ত্র বা 
কোন প্রবহমীন তরল পদার্থ সন্নিবেশিত হয় নাই। 
এইগুলির পরিবর্তে ইহাঁর ভিতরে তিন ইঞ্চি 
লম্বা একটি প্র।ষ্টিকের পাত্রে একপ্রকার রাঁপায়নিক 
পদার্থ আবদ্ধ আছে। বাহিরের চুম্বকশক্তির সাহাঁষ্যে 
ইহার তাপ হাস পাইতে থাকে। 

কোন কোন পদার্থ চূম্বকধর্ম প্রাপ্প হইলে উহা 


উত্তপ্ত হইয়া উঠে, আবার চৌম্বকত্ব অপস্থত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে উহা শীতল হইতে থাকে। পদার্থের 
এই মৌলিক ধর্ম সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যাবৎ 
বিজ্ঞানীরা গব্ষেণ। করিতেছেন। এইরূপ অভূত- 
পূর্ব নিম্নতাপ উত্পাদন ও রক্ষণে ইহাই সর্বপ্রথম 
সাফল্যজনক যন্ত্র। 

শ্রীবিনয়কৃঝ দত্ত 


বিবতনের ইতিহাসে জীবাশ্ম * 
শ্রীকল্যাণকুমার রায় 


বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এই 
সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে, ছু'শো কোটি বছরেরও 
পূরে স্ষ্টি হয়েছে এই পুথিবী। স্ষ্টির পর 
বহুকাল এই পৃথিবী ছিল প্রাণীদের বাঁসের প্রতিকূল; 
ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবাশ্ের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে 
বিজ্ঞানীরা ধারণ! করেছেন যে, প্রায় পৌনে ছু'শো 
কোটি বছর পূর্বে পুথিবীতে প্রথম প্রীণের 
আঁবির্ভীব ঘটে। 

পৃথিবীর স্তরে শুরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের ধাঁরাঁ- 
বাহিকতার সংকলন দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্তরের বয়সকাল এবং সমকালীন 'প্রাণী-জগতের 
প্রাণপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

কাঁলপরিক্রমায় জীবের জীবনে-_ আকৃতি 
ও প্রকৃতিতে যে রূপাস্তর ঘটেছে, সেই 
অভিব্যক্তির ইতিহাসের প্রধান সাক্ষী হচ্ছে 
ভূপঞ্জরে প্রাপ্ত বিভিন্ন যুগের জীবাশ্ম । প্রাপ্ত 
জীবাশ্মের বৈচিত্র্য, (শিষ্ট্য এবং তৎকালীন 
ভূৃন্তরের শ্রেণীভেদে পৃথিবীর ইতিহাসকে নাঁনা 
যুগ, মহাযুগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। 

প্রাণীর যখন প্রথম আবির্ভাব হয়, সে যুগকে 
বলা হয়েছে এয়োজোয়িক মহাযুগ। তারপর 
আসে আকিয়োজোয়িক মহাঁযুগ--এক বা ছ্বিকোধী 
প্রাথমিক প্রাণীর আবির্ভাব কাল। এরও পরে কঠিন 
আবরণহীন প্রাণীর আবির্ভাব কাল--প্রোটারো- 
জোয়িক মহাযুগ। জীবন-প্রবাহের প্রায় একশ, 
পঁচিশ কোটি বছর জুড়ে রয়েছে এই তিন 
মহাযুগ--যে সময়ে স্বল্পকোষী শৈবালজাতীয় 
প্রাণীদের কঠিন আবরণ না থাকায় তাঁদের 
দেহাংশ ভালভাবে অশ্বীভূত হতে পারে নি। 
শিলাপৃষ্টে তাঁদের অবস্থান ও বিচরণের কিছু কিছু 


তাঁই এই 
হয়েছে 


অস্পষ্ট চিহ্নাদি পাওয়া গেছে মাত্র । 
তিন মহাযুগকে একত্রে বল! 
ক্রিপ টোজোয়িক মহাঁধুগ । 

পরবতাঁ পঞ্চাশ কোটি বছরের ইতিহাস বেশ 
স্পষ্ট-তৃন্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে ক্রমপরিণতির 
স্ুম্প্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁই এ কালকে- 
বল! হয়েছে, প্রকাশ্ প্রাণীর মহাযুগ বাঁ ফ্যানারো- 
জোয়িক এবা। এই প্রকাশ্ঠ প্রাণীর যুগকে প্রার্ধ 
জীবাশ্মের বিভিন্নতা ও অভিব্যক্তি অন্গযায়ী 
তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

পেলিওজোয়িক মৃহাযুগের স্থায়িত্ব প্রায় ত্রিশ 


কোটি বছর। ত্রিশ কোটি বছরের প্রাণীর 
অভিব্যক্তির নিদর্শন_এই মহাযুগের জ্তবে 
প্রার্থ জীবাশ্ব। এই মহাযুগের মুখ্য প্রাণীরা 


অমেরুদণ্ডতী। ত্রিশ কোটি বছরের শেষ তৃতীয়াংশে 
মত্ম্ত, ভেক ও বিছা জাতীয় উভচর এবং ক্ষুত্র 
সরীল্থপ জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব 
এবং মৎস্য ও উভচরের বিশেষ প্রাচুর্য দেখ] যাঁয়। 
এই মহাযুগের মধ্যভাগে বনস্পতির ( অপুষ্পক 
বৃক্ষের) ও শেষভাগে ভাঙীয় ঘন বনের 
প্রাচূর্যের প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই যুগের 
উদ্তিদেই পৃথিবীর কয়লার স্তরসমূহের বেশীর 


ভাগ গঠিত। 
উপরোক্ত মহাযুগের পরবর্তী প্রায় ছ্বাদশ 


কোটি বর্ষব্যাপী সময়--মেসৌজোয়িক মহাযুগ। এই 
মহাযুগের প্রথম দ্রিকে পেলিওজোগ্নিক মহাযুগের 
বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর বিলোপ ঘটে। অনবলুপ্ত ও 
নবাবিভূতি জীতিসমূহের মধ্যে একট] দ্রুত পরি- 
বর্তন দেখা যায়। বহু জাতি, প্রজাতি এমন কি; 
কয়েকটি বর্গ চিরতরে বিলুপ্ত হয়। 


৫৪৬ 


স্তরসমূহের মধ্যে অন্ুসন্ধীনের ফলে জানা গেছে 
-কোন কোন জাতের প্রাণী কোন একটা বিশেষ 
কালের স্তর থেকে পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী কোন 
একট1 বিশেষ কালের স্তর পধস্ত। এই জাতীয় 
প্রাণীর জীবাশ্ম স্তরনমূহের কাঁল নির্দেশক । এই 
প্রাণীসমূহের জীবনকাঁল যত সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃতি যত 
বেশী, নির্দেশক হিসাবে তাদের মুল)ও তত 
বেশী । 

অমেরুদণ্ডী সেফালোপভ,. (অর্থাৎ যে সব 
প্রণীর পা মাথার মধ্যে দোঁমড়ানে!) শ্রেণীর 
মধ্যে পরিবর্তন বিশেষে লক্ষাণীম। এই শ্রেণীর 
বিভিন্ন বর্গ” গোত্র ও জাতির জীবনকাঁল 
খুবই কম। এজন্যে মহাযুগের শুর্সমূহকে ক্ষু্ 
ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ কর! সম্ভব হয়েছে এদের 
জীবাশ্বের লাহায্যে। 

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ডাইনোদর জাতীয় 
অতিকায় জন্তদের আবির্ভাব ও গ্রাছুর্ভাব এবং 
অবশেষে বিলৌপ-এই মহাযুগকে বিশেষভাবে 
নির্দেশে করছে। সবীস্থপ জাতীয় প্রাণীদের 
প্রাহুর্ভাবের স্মারক জীবাশ্মও সমসাময়িক স্তরে 
প্রচুর পরিমাণে ছড়িঘে রয়েছে। 

উপরিউক্ত মহাঁযুগের শেষ সময়ে অথবা এর পর- 
ব্তী মহাযুগের প্রথমে স্তন্পাঁয়ী জন্ত ও সপুষ্পক 
উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। আজ থেকে মাত্র আট 
কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত এর পরিধি । এই মহা যুগে 
বিশেষ করে মেকুদণ্ডী প্রাণী-জগতে যে রূপান্তর 
ও বিবর্তন এসেছে তা যেমনই দ্রুত, তেমনি জটিল 
ও চিত্তাকর্ষক । 

এই মহাযুগের প্রথম দিকে, ইয়োপিন প্রধুগে 
পাওয়। অশ্বের জীবাশ্মের সামনের পায়ে আছে চারটি 
পদ্দাগ্র, পিছনের পায়ে আছে তিনটি । এদের উচ্চতা 
ছিল বিড়ালের মত। অভিব্যক্তির ফলে প্রায় 
তিন কোটি বছর পরবে অলিগসিন প্রযুগে 
এদের সামনের পাঁয়ের একটা পদাঁগ্র, অর্থাৎ অঙ্গুলি 
লোপ পায় এবং অপরগুলির সংখ্য। থাকে ঠিক; 


ভ্ভান ও বিজ্ঞান 
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কিন্তু উচ্চত। হয় মেষের মত। আরও প্রায় দেড় 
কোটি বছর পরে মাইওসিন গ্রযুগে প্রতি পায়ের, 
তিনটি পদাগ্রের পাঁশের ছুটি বেশ ছোট হয়ে যায় 
উচ্চতা যায় আরও কিছু বেড়ে। প্রায় ছুকোটি বছর 
পরে প্লায়োদিন প্রযুগে ক্ষুদ্র পদাগ্র ছু'ট হয় ক্ষুদ্রতর 
-উচ্চতাও বাড়ে অনেকটা । তারপর গ্রিষ্টোসিন 
প্রুগে ক্ষুদ্র পদাগ্র ছুটি লোপ পায়_আর বধিত 
অবয়ব এসে দীড়ায় বর্তমান আশ্বে। শুধু পদাগ্র এবং 
উচ্চতার দিক থেকেই নয়- দাত, চোয়াল প্রভৃতি 
অঙ্গের ক্রমপরিবর্তন হয়েছে এমনিভাবেই ; শুধু 
অশ্বেই নয়-মেরুদণ্ডী বি'ভন্ন জাতীয় প্রাণীদের 
মধ্যেও | ঠিক এমনি ক্রমবিবর্তনের ফলেই আজকের 
মানুষ নিয়েছে জন্ম । 

প্রা আট কোটি ব্ছর আগে লেমুরের 
অস্তিত্বের স্বাক্ষর পাওয়া যাঁয়। প্রায় তিন কৌঁটি 
বছর পরে অভিব্যক্তির ক্রমপধীয়ে বানরজাতীয় 
জীব দেখা যায়। ক্রমশঃ এথেকে এসেছে গিবন, 
ওরাংওটাং, শিম্প।প্ী, গরিলা এবং সব শেষে 
মীনুষ। কাল এবং পারিপাশিকের প্রভাবে মানুষের 
ভিতরেও রয়েছে বিভিন্ন জাতিভেদ। আজকের 
জগৎ গড়ে উঠেছে এমনি ভাবেই- অতীত ধারাকে 
বহন করে। 

শুধু মেরুদণ্তী প্রাণীই নয়_ অমেরুদণ্ডী প্রাণী- 
দের শ্রেণীসমূহেও ক্রমব্বর্তন বিশেষ লক্ষ্যণীয়। 
ফোরামিনিফেরা, গ্যাঞঙ্োপোডা) ল্যামেলিব্রা ক্কিয়াট। 
প্রভৃতি শ্রেণীসমূহের জাতি ও প্রজাতিদের জীবাশ্ম 
থেকে তা পরিফার বুঝা যায়। 

উত্তিদের দৈহিক গঠনেও ক্রমশঃ জটিলতা এসেছে। 

পুরাকালের উত্ভিনাদি পেয়েছে লোপ- আধুনিক 
কালের উত্তিদ এসেছে ক্রমশঃ 

বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণে পৃথিবীর ইতি- 
হাসের নতুন ন্তুন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে মাছষের 
সামনে । বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম থেকেই 
ডারুইন প্রাণী-জগতের ক্রমবিবর্তন প্রতিপাদন 
করেছেন । হাকুলি, আর্ঘস্ট হেকেল এবং আধুনিক 
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যুগের উত্তরস্থ্রীরা পূর্বাচার্ধদের এই সিদ্ধাস্ 
মেনে নিয়েছেন । 

১৮৮০ খুষ্টাঝের কিছু পূর্বে উইলিয়াম স্মিথ 
সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, ভূপৃষ্টের কোন নিদিষ্ট 
স্তরে যে সব জীবাশ্ম দেখা যায়-অন্যান্ত স্থানের 
সমকালীন ও সম অবস্থায় গঠিত স্তরেও সাধারণতঃ 
সেরূপ জীবাশ্সমৃহ দেখা যাবে। পৃথিবীর ত্তব- 
বিশ্ঞাসে এর দান অপরিপীম। এই আবিষ্কার 
এক সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে মানুষের সামনে দেখ। 
দেয় এবং অধুনা বিচ্ছিন্ন বহুস্থানের অতীত 
যোগাযোগের ব্যিয় নিদেশ করে। 

বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন আবহাওয়া ও আব্ট্টনীর 
মধ্যে থাকতে অভ্যন্থ। এই আবহাওয়ার ক্রম- 
পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণীরা নিজেদের খাপ খাইয়ে 
নিতে চেষ্টা করে, বাচতে চীয় প্রতিকূলতার মধ্যেও 
--এই হলো জীবনযুদ্ধ। পফলকাঁম প্রাণীরা এক 
কাল অতিত্রম করে পরবতী কালেও বেঁচে 
থাকে_-এ হচ্ছে যোগাতমের উদ্বর্তন। কিন্তু 
অক্ষমেরা লুপ্ত হয়ে যায়। পারিপাশ্থিকের 
দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেত কতকগুলি ব্র্গ- 
গোত্রাদি লোপ পেয়ে যায়--ছু'একটি জাতি বা 
প্রজাতি কোনও কারণে কালাতিক্রম করতে পারে। 
প্রাকৃতিক পরিবঙনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের মধ্যে 
শ্রেণী বা গোত্র বিশেষের অবলুপ্চি ও কতকাংশের 
কালাতিক্রমকে বল! হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন । মেসো- 
জোঁয়িক মহাযুগের শেষপাদে এটি বিন্ষে লক্ষ্যণীয় । 
সে সময়ে সেফালোপড শ্রেণীর বেশীর ভাগ প্রাণী 
বিশেষতঃ তাদের নটিলয়েড এবং আমোনয়েড 
বর্গদ্ধম প্রায় লোপ পায়। নটিলয়েড বর্গের 
কেবলমাত্র নটিলান জাতি এখনও সমুদ্রে পাওয়। 
যাঁয়। 

ভূত্তরে স্থলচর প্রাণীদের জীবাশ্র ঠিক পর্যায়- 
' ক্রমে পাওয়। হুলভ। কেন না, ভাঙায় স্তর গঠন 
তেমন পূর্ণ ও বিশাল নয়-_যেমন সমুব্রে বা হদে 
সম্ভব। তাই সমুদ্র, হুদ এবং জলাভূমির স্তর ও 
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জীবাশ্মের পর্যায়ক্রম অনেকটা ভাল ভাবে জান৷ 
গেছে। তীর সন্নিহিত সমুদ্রে করত ও বহুল পরিমাণ 
স্তর গঠনের ফলে প্রাণীরা এখানে অধিক সংখ্যায় 
স্তরীভৃত হয়। এক একটি জাতি ও প্রজাতির 
স্থায়িত্ব তাই কম। যেহেতু গভীর সমুদ্রের 
প্রাণী ধীরে স্তর গঠনের ফলে কম সংখ্যায় স্তরীভূত 
হয়, সেজন্যে তাদের জাতি, প্রজাতিদের স্থায়িত্বকাল 
বেশী। কিন্তু উপকূলবর্তী সমুদ্রের তল অবধি 
আলোকরশ্ি প্রবেশ করতে পারে বলে 
এই অঞ্চলের প্রাণীরা তলনিবাসী এবং তাদের 
প্রজাতিদের অধিক বিস্তৃতি অসম্ভব। অপরপক্ষে 
গভীর সমুদ্রের তলদেশে আলোক প্রবেশ করতে ন! 
পারায় সেই অঞ্চলের প্রাণীরা সন্তরণশীল। ফলে 
বিস্তৃতি তাদের পুথিবীব্যাপী মৃহীসমুত্রে। 
স্তরবিন্তাসে ও স্ম্সাঁমদিকতা নির্ণয়ে এ যথেষ্ট 
সহাঁয়ক। 

শুধু জীবজগতের অভিব্যক্তিই নয়--অতীত 
পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণও আজ জীবাশ্মের 
সাহায্যে জানা সম্ভব হয়েছে । যেমন- কোন এক 
কালের ভূম্তরে পাওয়া গেল--ট্রাইলোবাঁইট, 
ব্রাকিওপড, সেফালোপড প্রভৃতি প্রাণীর জীবাশ্ম, 
যা থেকে এ সিদ্ধান্তই কর| সম্ভব যে, এ কালেন্তর 
যখন গঠিত হয় তখন তা সমুদ্রতলে ছিল। আবার 
যদি কৌথাও দেখি গ্যাষ্টরোপড ও ল্যামেলিত্র্যাঙ্কের 
আধিক্য তখন এ কথা বল] ভূল হবে না যে, সেস্তর 
এঁ লময়ে অগভীর সমুদ্র তলে, নদী বা হ্রদের মোহনায় 
গঠিত। কোনও স্তরে প্রচুর প্রবাল জীবাশ্মের 
প্রাপ্তি স্বচিত করে যে, এ স্তর অগভীর (৪০৭ হাতের 
অনধিক ) সমুদ্রতলের উষ্ণ (৬7 ফাঃ) অঞ্চলে 
অবস্থিত ছিল। আবার শৈবাল ও ফার্ণ জাতীয় 
জীবাশ্মের প্রাচুর্ষে জলাভূমির অন্তিত্ব এবং ভূচর 
প্রাণীর আধিক্য বা জীবাশ্মের অভাব থেকে স্তরটি 
গঠনকালে সমুদ্রতলে ছিল, না স্থলভাগে ছিল, 
তা সিদ্ধান্ত কর! যাঁয়। 

হিমালয় যে পেলিওজোয়িক মেসোৌজোঁয়িক এবং 
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কেনোজোয়িক মহাধুগের মধ্যকাল অবধি সমুদ্রতলে 
ছিল তার প্রমাণ দেয় হিমালয়ের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত 
জীবাশ্বলমূহ । দক্ষিণ ইউরোপ, মধ্য ও পশ্চিম 
এশিয়া, আফগানিস্থান, হিমালয় ও ব্রপ্গদেশের বিভিন্ন 
স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সাদৃশ্ত থেকে এই সিদ্ধান্ত করা 
যায় যে, অতীতে এসব অঞ্চল এক বিস্তৃত সাঁগরগর্ভে 
নিমজ্জিত ছিল। এই সাগর এ সব অঞ্চল দিয়ে 
আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত রেখেছিল। 
বিশেষতঃ উদ্ভিদ জীবাম্মের স্পষ্ট বৈসাদৃশ্ঠ, এই 
দাগবরের উত্তর ও দক্ষিণে যে ছুটি বিরাট ভূভাগ 
ছিল নিদেশ দেয়। বিজ্ঞানীরা 
ভূভাগের নাম দিয়েছেন আঙ্গীরাল্যাণ্ দক্ষিণ 
ভূভাগের নাঁম দিয়েছেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড এবং 
এদের মধ্যবতী সাগরের নাম টেখিস সাগর। 
অনেক বিজ্ঞানী বর্তমীনে এই মত পোঁধণ করেন যে, 
এই গণ্ডোক্ানাল্যাণ্ড একত্র স্থমংবদ্ধ দক্ষিণ আমে- 
রিকার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ, কুমের মহাদেশ, দর্ষিণ 
আফ্রিকা ও মাডাগাঙ্কারীয় অঞ্চল, ভারতের 
দাক্ষিণাত্য ও অষ্টেলিয়া মহাদেশ দ্বারা গঠিত ছিল । 
এসব মহাদেশে প্রাপ্ত জীবাম্মের প্রকৃতিগত মাদৃশ্য 
তার প্রমাণ দেয়। পেলিওজৌয়িক মহাযুগের শেষ 
ভাগে প্রাঞ্ধ গ্লোসোপ্টেরিন জাতীয় বৃক্ষপত্রের 
জীবাশ্ম এপব দেশে সমকালে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত 
আঙ্গারাল্যাণ্ডে এ সময়ে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের প্রাচু 
ছিল যা গণ্োয়ান। ভূভাগে পাওয়া ঘাঁয় নি। 
এসব দেশগুলি যে রুমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, 
জীবাশ্োর ক্রমশঃ পার্থক্য থেকে তা অনুমান করা 
ষায়। ভারত মহাসাগরের বর্তমান অবস্থার স্থষ্টি এ 
ভাবেই হয়েছে বলে অনেকের ধারণা । মহাদেশগুলির 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার তথ্য আবিষ্ষার করেন জার্মান 
বৈজ্ঞানিক ওয়েজেনার এবং বিভিন্ন যুগ ও মহাযুগে 
মহাদেশগুলির অবস্থান কিরূপ ছিল তার কতকগুলি 
সম্ভাব্য মানচিত্রও তিনি অঙ্কন করেন। তার 
প্রণীত “77০ 021617 0£ 0010170065 2100 
0০68175” নামক গ্রন্থে এগুলি এবং আরও অনেক 


তাঁর উত্তর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


তথ্য-প্রমাণের বিচাঁর-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার প্রখ্যাত ভূতাত্বিক এ. এল. ড্য টয়েট 
তাঁর সমর্থনে একটি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন 
(0৮17 ৬/০0061176 00010100170 )১ যাতে 
ওয়েজেনীরের মতবাদের সমর্থনে বহু প্রমাণের উল্লেখ 
আছে। জীব্তত্ববিদেবীও আধুনিক প্রাণীসমূহের 
পরীক্ষার দ্বার| এই সিদ্ধান্তেই পৌচেছেন যে, মধ্য- 
আফ্রিকা, মাডাগাস্কার ও ভারতবর্ষের নিয় মেরুদণ্তী 
প্রাণীদমূহের মধ্যে যথেষ্ট সারৃশ্ঠ বর্তমান । এর! 
যে অতীতে একই ভূভাগে বসবাঁপকারী প্রাণীদের 
উত্তরপুরুষ, এরূপ অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি 
ও প্রমাণ রয়েছে। 

এ ভাবে বিভিন্ন যুগে জল ও স্থলভাঁগের 
অবস্থান এবং ক্রথে তাদের স্থান পরিবর্তন জীবাশ্মের 
সাহায্যে জানা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন বৃহত্তর স্থল- 
ভাগের মধ্যে স্থলসংযোগ, বিভিন্ন বৃহত্তর জলভাঁগের 
মধ্যে জলসংযোগ এবং স্থলপ্রাটীরের সাহায্যে জল- 
ভাঁগকে পৃথক করবার খবরও তাঁরাই যোগাচ্ছে। 

পেলিওজোয়িক ম্হাযুগের শেষ ভাঁগকে নিম্ন- 
গঞ্চোয়ান। যুগও বলা হয়। মে সময়ে কাশ্মীরের 
উপর দিয়ে গঞ্ডোয়ানা ও আঙ্গারাল্যাত্ডের মধ্যে যে 
স্থলসংযোগ ছিল, পেই স্থানে প্রাপ্ত উদ্ভিদ-জীবাশ্মের 
দ্বার! জেলেস্ক তাঁর সিদ্ধান্ত করেন। আঙ্গারাল্যাণ্ডের 
রুশীয় উদ্ভিদের সঙ্গে এবং গণ্োয়ানাল্যাণ্ডের 
গ্লোসোপ্টেরিস জাতীপ্ন উদ্ভিদের সংস্পর্শে উভয়ের 
সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত সন্কর বৃক্ষের জীবাশ্ম এর প্রমাণ 
দেয়। 

দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতের 
দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত সবীম্থপ জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম 
থেকে অধ্যাপক ভন হিউয়েন এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে, মেপোজোগ়িক বা উচ্চ গর্োয়ান। 
যুগে এসব ভূভাগের মধ্যে অবশ্যই স্থলসংযোৌগ. 
ছিল। | 
কেনৌজোয়িক মহাযুগের প্রথমপাদে উত্তর আমে- 
রিকায় অশ্বের আবির্ভীব এবং আফিকাঁয় হস্তী 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ | 


জাতীয় প্রাণীর (2:909301921)5) আবিভাব এবং 
মধ্যভাগে অশ্বের ইউরোপ ও এশিয়া তত্পরে 
আফ্রিকায় বিস্তার এবং হস্তীর এশিয়া, ইউরোপ ও 
তৎপরে উত্তর আমেরিকায় প্রপার এই কথাই প্রমাণ 
করে যে, কেনোজোয়িক মৃহাযুগের মধ্যভাগে এশিয়া, 
আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ বেরিং 
প্রণালীর নিকট দিয়ে এশিয়! ও ইউরোপের সঙ্গে 
উত্তর আমেরিকার ঘনিষ্ঠ স্তলসংযোগের স্ছষ্ট 
হয়েছিল। বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, টেখিম সাগর এ 
সময়ে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছিল যাতে এশিয়া, 
ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে ঘণি্ স্থলনংধোগ 
স্থাপিত হয়। ৃ্‌ 

পেলিওজোয়িক মহাযুগের মধ্যভাঁগ পধস্ত প্রা 
জীবাশ্ম থেকে দেখা যায় ষে, হিমালয়ে প্রাপ্ধ 
জীবাশ্মের সঙ্গে ব্র্গদেশে প্রাপ্ত জীবাশ্মের যথেষ্ট 
বৈসাদৃশ্ত আছে। সেই সমরে কোনও স্থলভাগ যে 
উভয় জলভাগকে বিযুক্ত রেখেছিল তা অন্গমান 
করা যায় এবং মনে হয়, এই মহাযুগের মধ্যভাগে 
এই বিভাজক সম্ভবতঃ বিনষ্ট হয়ে যায়, বার ফলে 
উভয় অঞ্চলের প্রাণীগা উভয়াঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 
পরবতীকালে এ স্থানসমূহে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সাদৃশ্ঠ 
থেকে এর গ্রমাণ পাওয়া যায়। 

তাছাড়া অতীত পৃথিবীর জলবাধু সম্বন্ধেও 
জীবাশ্ম যথেষ্ট আলোকপাত করে। বিভিন্ন জল- 
বাযুতে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে থাকে? 
জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই 
স্থলচর প্রাণী এবং উত্ভিদমমূহেও পরিবর্তন দেখা 
যাঁয় এবং কতক জাতি লোপ পায়। 

আমেরিকায় কেনোজোগিক মহাঁধুগে অশ্বের ক্রম- 
বিবর্তনের কথা কিছু বলা হয়েছে। একটু লক্ষ্য 
করলেই বোঝা যাবে যে, গতিশীল অঙ্গ-প্রভ্যঙ্গের 
উপরই এর প্রভাব বেশী এবং গতি দ্রুততর 
হওয়াই এই পরিবর্তনের লক্ষ্য। এথেকে 
বৈজ্ঞানিকদের অনুমান এই যে, আমেপিকাঁয় কেনো- 
জোয়িক মহাযুগের প্রথমদিকে জলাভূমি প্রচুর 


বিবভর্নের ইতিহাসে জীবাশ 


৫৪১ 


ছিল এবং এক পদাগ্রবিশিষ্ট পায়ে চলাফেরা করা! 
সেখানে মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু আব- 
হাওয়া শুষ্ক থেকে শুক্ষতর হওয়ায় অশ্বের একস্থান 
থেকে স্থানাস্তরে খাছ্যের সন্ধানে যাবার প্রয়োজন 
হয় এবং ক্রমশঃ তাদের পরিবর্তন আসে। 

শিয় গঞ্জোয়ানা যুগের প্রথন ধিকে গতোয়ানা- 
ল্যাণ্ডে গাণ্ডা আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, 
অপরিবতিত ফেল্স্পার-গঠিত শিশীর বৈশিষ্ট্য 
থেকে । কেন না, শীতল এবং শুষ্ক কালো ন| হলে 
হিমবাহবাহিত শুড়িপমূহ পাওয়া যেত না এবং 
ফেল্স্পার নামক খনিজ পদার্থ চীনামাটিতে পরিণত 
হতো । এরপর যে বহু উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল ত1 
বোবা ষায়, প্রচুর কয়ল! এবং উত্ভিদ-জীবাম্ম থেকে । 
কয়লার উতপভ্ভির জন্যে চাই প্রচুর উদ্ভিদ আর 
জলাভূমি এবং প্রচুর উদ্ভিদের জন্তে চাই আর্রোফ, 
জলবাদু। এই সময়ে ত। নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা 
ভৃম্তরে এত কয়লা পাওদা যেত ন|। এরপর 
আবার এক শুষ্ক জলবাঘুর কাল আমে, যখন বৃক্ষাি 
প্রচুর পরিমাণে জন্মায় নি। তারপরও এককালে 
পুন্বার পাওয়া যার কয়ল|। এভাবে জলবাদুর 
পরিবততন চলে। বিশ্সেষণে এভাবে অতীত জলবায়ুর 
[ব্যয় জান। যায়, আর তার গতি নির্দেশ করে 
জীবাশ্ম । 

স্থলভাগের সাময়িক উত্থান ও অবনমনের 
ইতিহাসও জীবাশা রাখে অমর করে। দাক্ষিণাত্যের 
ভূমি প্রাচীনতম কগিন শিলাগ্স গঠিত এবং পেলিও- 
জোঘ়িক মহাধুগের পুর থেকেই ভূপু্ঠে রয়েছে। 
কিন্ত কেনোজোয়ি মহাযুগের প্রায় ৪।£ কোটি বছর 
পূবে মেসোজোমিক মহাযুগে মাত্রাড, পণ্ডিচেরী, 
আবিয়ালুব ও ভিচিনোপলীব সমুদ্রোপকুলভাগ 
অবনমনের ফলে সমুদ্র এগিয়ে আসে; তাই এ 
সময়ের উপকূলবর্তী সামুদ্রিক প্রাণীর প্রচুর জীবাশ্ম 
এখানে স্তরে স্বরে ছড়িয়ে রয়েছে । ৪81৫ কোটি 
বছর এরূপ থাকবার পর এ উপকূলভাগ আবার 
ভূপৃষ্ঠে জেগে ওঠে, সমুদ্রোপকূল পিছিয়ে যায়। 


৫৫০ & 


ফলে সেখানে মেসোজোয়িক ম্হাযুগের অবসান 
কালের প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যাঁয়; কিন্তু তৎ- 
পরবর্তী যুগের জীবাশ্ম পাওয়া যায় নি। উপকৃল- 
ভাগের উত্থান ও অবনমন সম্বন্ধে তাই উপরিউক্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 

জীবাশ্বের অবস্থান দেখে আজ তাই বোবা 
সম্ভব, অতীতে কোন্‌ সময়ে পৃথিবীর চেহারা ছিল 
কেমন। কোথায় নিম্েণীর প্রাণীদের ছিল 
প্রাছুর্ভাব-যা থেকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
উতৎ্পন্ন হয়েছে খনিজ তেল। কোন্‌ যুগে এবং 
কোথায় ছিল বিশাল বৃক্ষসমূহের প্রাচুধ যা থেকে 
নান! প্রন্বিয়ায় বৃক্ষ রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। 
কোন্‌ অঞ্চলে এবং কোন্‌ যুগে ছিল প্রবালের 
বহু বিস্তৃতি, যা থেকে গঠিত হয়েছে বহু চুনা- 
পাথরের স্তর--সিমেপ্ট, চুন ইত্যাদির উৎপাদন হয় 
যা থেকে। এমনি ভাবে আধুনিক যুগের সভ্য 


ভান ও বিশ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


মানুষের অর্থনীতির উপরেও পরোক্ষে প্রভাব 
বিস্তার করেছে জীবাশ্ম । 

পৃথিবীর গহ্বরের অন্ধকার ভেদ করেছে মানুষ, 
গ্রহ করেছে অমূল্য তথ্য, চিস্তা করেছে তথ্যের 
পিছনে লুকানো তত্বের। পুরনো দিনের তথ্যের 
উপর সংগৃহীত হচ্ছে নতুন তথ্য--নতুন তত্ব রূপ 
নিচ্ছে তার উপর। অজানাকে ক্রমাগত জয় 
করে চলেছে মানুষ, কিন্তু অজ্ঞানের ঘনঘট। অনেকটা 
কেটে গেলেও অন্ধকার একেবারে কাঁটে নি। 
আপাতবিরোধী তথ্যের সংগ্রহে স্থানে স্থানে 
প্রকাশমাঁন তবের উপর সংশয়ের মেঘ দেখা 
দিয়েছে । ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধিৎস্থ 


মনের উপর এসে পড়েছে তাই আরও তথ্য 
সংগ্রহের আহ্বান আর সংশয়মুক্তির স্বাভাবিক 
দায়িত্ব । 

জীবাশ্মলিপির পাঠোদ্ধার তাই আজ সভ্য 
পৃথিবীর মহাসম্প্দ | 





লজ 
শর্ত শক ০ 
সু রাস 


হাই ভোণ্টেজের বৈদ্যুতিক দীজসরঞীমের ইনস্থ্যলেশনের কার্যকারিতা 


নুক্মরভাবে পরিমাপ করবার যন্ত্র। ৩০ বছরের গবেষণার পর বৃটেনের 
বৈদ্যুতিক গবেষণা সমিতি এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন। 


সঞ্চয়ন 
পৃথিবী কি প্রকৃতই গোলাকার? 


উইস্কন্সিন বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধাঁপক জি, পি, 
উলার্ড সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেছিলেন- ইপ্জিনীয়ার 
ও প্রকতি-বিজ্ঞানীর1 তদের বাধাধরা কতকগুলি 
হিসাবের জন্যে পুথিবীর সাতটি বিভিন্ন আকার 
স্বীকার করে নিয়ে গব্ষেণ চালাচ্ছেন, একথা 
সাংব।দিকের! জানেন কিনা? 

অধ)াপক উলার্ড ব্যাখ্যা করে বলেন, পৃথিবীর 
আকৃতি সম্পর্কে তথ্যের অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতির 
জন্যে অথবা! আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে 
তথ্যের অভাবের জন্তেই এবধূপ বিভিন্ন আকারের 
কথা স্বীকার করে নিয়ে তালা গব্ষেণার কাজে 
অগ্রসর হয়েছেন। 

পৃথিবীর প্রকৃত আর্তি কিরূপ, অ।জ পর্যন্তও 
তাঁ সঠিক জানা যায় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
মাধ্যাবর্ষণ শক্তির পরিমাপ কি, সে সম্পর্কে এখনও 
যথেষ্ট তথ্য ন| পাওয়াতেই পৃথিবীর যথার্থ আকৃতি 
নিরূপণ কর] সম্ভব হয় নি। 

মাধাকর্ষণ শক্তির পরিমাপ ও পৃথিবীর প্রকৃত 
আকার-এই ছুটি বিষয়ের মধ্যে ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক 
ঝয়েছে। আন্তর্জতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বছর 
উপলক্ষ্যে ৬০টিরও অধিক সংখ্যক দেশের বিজ্ঞানীরা 
এই ছুটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করবেন। ভূ-পদা্থ- 
বিজ্ঞান ব্ছর উপলক্ষ্যে গবেষণা সরু হয়েছে 
১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই এবং ১৯৫৮ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তা চলবে। 

মানচিত্র প্রস্তত করা, নৌচাঁলন বিজ্ঞ।ন এবং 
বিজ্ঞানের আরও নানা শাখায় গবেষণার জন্তে 
পৃথিবীর আকার জম্পর্কে আরও নিভুলি তথ্য 
জান]! একান্ত প্রয়োজন। অতি দজ্রতিগতিসম্প্ 
বিমান নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজন আরও 
অনেক বেড়ে গেছে। 

বর্তমানে অধিকাংশ দেশের মানচিত্র প্রস্তত 
করবার কাজে যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, 
তার ফলাফলের মধ্যে পূর্ণ সঙ্রতির অভাব পরি- 
লক্ষিত হচ্ছে । 


সাধারণভাবে, ভূগোলবেতা ও মানচিত্র প্রস্তত- 
কারকগণ পরিচিত স্থানগুলিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 
পরিমাপ অবগত হতে চাঁন। গণিতজ্ঞদের পক্ষে 
তখন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এসব স্থানের দুরত্ব 
নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হবে। এভাবে সব দুরজ- 
গুলি জানা গেলে মানচিত্র প্রস্ততকারকেরা কোন 
অঞ্চলের অবস্থান নিহুলিভাবে নির্দেশ করতে 
পারবেন। 


আলোচন। গ্রসঙ্গে অধ্যাপক উলার্ড বলেন যে, 
আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বছরে মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তির পরিমাপের পরিকল্পন। ছার! বিজ্ঞানীর এই 
সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী তথ্য আদান-প্রদ!নের স্থযে।গ 
পেয়েছেন। 


বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে 
আরও ব্যাপক তথ্য অবগত হওয়ার পর তার 
ভিত্তিতে যে গবেষণ। করা হবে, তার ফলে পৃথিবীর 
প্রকৃত আকৃতি নির্ধারণে অনেকখানি সহায়তা 
হবে। 


যথেষ্ট সংখ্যক মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ সংগ্রহ কর] 
এমন একট।| গুরুতর কাঁজ য| আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ- 
বিজ্ঞান বছরের মত আন্তর্জাতিক সহযে।গিতা পূর্ণ 
প্রয়াস ব্যতীত সম্পাদন কর! সহজ নয়। 


অধ্যাপক উল্লার্ড বলেন, পৃথিবীর প্রকৃত আকার 
নিকূপণে বিজ্ঞানীদের সহায়তা কর। ব্তীতও 
মাধ্যাকধণ শক্তির পরিমাপ দ্বার] ভূত্বক সম্পর্কে ও 
পাহাড়-পর্তত কি ভাবে স্থষ্টি হয়, সে সম্পর্কে 
মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর উপরিভাগের 
উতক্ষেপ ও অবক্ষেপ সম্পর্কে তথ্যাদিও জান। 
ঘাবে। 


অধ্য।পক উলার্ডের মতে, এই সকল তথ্যের 
সঙ্গে পেট্রোলিয়াম সঞ্চয় ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। 

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বছরে যে ১৩টি 
বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা কার্ধকরী করা হচ্ছে, মাধ্যা- 
কর্ষণ শক্তির পরিমাপ তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্ত 


৫৫২ + 


পরিকল্পনাগুলির ছ্ব। আব্হবিদ্য1, মেকজ্যোতি ও 
সূর্যান্তের পর পশ্চিমীকাশে রক্তিমাভ, আয়নমগুলীয় 
পদার্থবিজ্ঞান, সৌর-ক্রিয়া, মহাজাগতিক রশি, 


জান ও বিজ্ঞন 


! ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


উরধবতন আব্হম্গুল, দ্রাঘিম| ও অক্ষাংশ নিধণর্ণ, 
হিমবাহ, সমুদ্রবিজ্ঞান ও ভূমিকম্প বজ্ঞন সম্পর্কে 
নতুন তথ্যাদি অবগত হওয়া যাঁবে। 


পুস্তক পরিচয় 


চক্ষু ও মূর্ধ্য--অনগবাদক--শীবিষু মৃখোপাধ্যায়। 
গ্রকাশক--ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী ।  ৬৪-এ, 
ধর্মতল। দ্বীট, কলিকাঁতা-১৩; পৃঃ ১৫১ মূল্য -এক 
টাক। পঁচাত্তর নয়া পয়স]। 
পুস্তকখানি বিশিষ্ট বৈজ্ঞ।নিক মেগ্গেই ইভ।নো- 


চোখ ও সূর্য সংক্রান্ত অংশের বাংলা অন্গবাদ। 
আলোক, হ্ুর্য ও চোখের মধ্ো পারস্পরিক সম্পর্কের 
বিষয় পরিষ্কারভাবে নুঝাইবার জন্ত আলোক- 
বিজ্ঞানের বিব্ধি তত্ব, স্থযে তেজোত্পওির রহস্য) 
দর্শনেক্দ্িয়ের বিবর্তন, কোপ (মবাদ, পরমাণুতত্ব, 
তেজক্ষিয়তা প্রভৃতি ততীয় বিজ্ঞানের অনেক জটিল 
বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। মূলের বর্ণনা- 
রীতি অন্গসরণের ফলেই হউক, কি আক্ষরিক 
অনুবাদের জন্যই হউক, স্থানে স্থানে বর্ণনার প্রার্ধলতা 
ব্যাহত হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। বাংল! সংখ্যা 
লিখন প্রণালী অনুসরণে অস্ত্বিধার কারণ না 
থাকিলেও (অন্ততঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে) বর্ণণীয় বিষয়ের 
মধ্যে ইংবেজী সংখ্য। ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ পৃষ্ট|- 
সংখ্যা ও চিত্রনিদেশক মংখ্যাগুলি বাংলায় দেওয়! 
হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য বুঝ। গেল না। মোটের 
উপর এই কথা বলা ঘাঁয়, পুণ্তকখানি পড়িয়া এই 
সকল বিষয়ে অ্গপাগী পাঠকমাত্রেই ধিশেষ উপরুত 
হইবেন। 

খাগ্-কথ।-( তৃতীয় সংস্করণ) শ্রীনবেন্দ্রনাথ 
বন্থ। প্রকাখক--বঙ্গীঘ্ সাহিত্য পরিযৎ্; ২৪৩১, 
আপার সাকুর্লার রোড, কলিকাতা-৬; পৃঃ ৯৪) 
মূল্য-_দেড় টাকা। 

পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৮ 
সালে। তাহার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে খাগতত্ব 
ও পুঃ্টি সম্বন্ধে অনেক নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
নৃতন সংস্করণে কিছু কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন 
কর! হইয়াছে। আমাদের জীবনধারণ, দেহের 
ব্লবুদ্ধি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত খাচ্যের 


প্রয়োজন। সেই খাগবস্থর গুণাগুণ এবং শরীরের 
উপর তাহাদের গ্রতিক্রিয়! সমন্ধে জনসাধারণের 
কিরদংশ কতকট! অবহিত থাকলেও অনেকেই 
অনেক ভ্রান্ত ধারণ। পোষণ করেন। পুস্তিকাখ।নিতে 
দেহপুষ্টি, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন খাগ্ভের গুণাগুণ সম্বন্ধে 
অল্পকথায় প্রার সকল বিষয়ে যেভাবে আলো।চন। 
করা হইয়াছে তাহা খাদ্য স্থন্ধে অনেকেরই ভ্রান্ত 
ধারণ। নিরসনে সহায়ক হইবে। এততঘ্যতীত শবীর 
গঠনের জন্ট প্রোটন, ফ্যাট, কার্বোহইডে্, 
ভিটামিন প্রভৃতি পদার্থ আমাদের আহাধ বস্তর 
কোন্টিতে কি পরিমাণে আছে তাহার একটি দীর্ঘ 
তালিকা সন্নিবিষ্ট হওয়ায় সাধারণ পাঠকের নিকট 
পুশ্তকখানির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিশ্ব ও পরমাণু-ভ. মেজেনৎদেভ ) (প্রথম 
খণ্ড--বিশ্ব )। অন্রবাদক--শ্রীসত্যব্রত বন; 
প্রকাখক-ইঠ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পনী, ৬৪-এ ধর্মতল! 
্রাট, কলিকাতা-১৩; মুল্য--এক টাকা বাষটি নয়া 
পর্দ]। 

সুদুর অতীতে প্রয়োজনের তাগিদে আকাশের 
জ্যোতিষ্ষপমূহের পধবেক্ষণ হইতে ্যে।তিবিদ্যার 
গোড়াপত্তন হইয়াছিল। মেই হইতে আজ পর্যস্ত 
সৌরপরিবারের গ্রহ-উপগ্রহ এবং বহিধিশ্বের 
নীহারিকা, নক্ষত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান 
যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, পুস্তকখানিতে মোটামুটি- 
ভাঁবে তাহার মনোজ্ঞ ইতিহাস বণিত হইয়াছে 
এবং প্রসঙ্গত; ধুমকেতু, উক্কা, আলোর বর্ণালী 
বিশ্লেষণ, মহাগাগতিক রশি, আকাশের বেতার 
তরঙ্গ, জীবস্ত বিশ্ব, গ্রহ-উপগ্রহার্দির অতীত ও 
ভবিত্যৎ, শক্তি ও শক্তির বূপাস্তর প্রভৃতি বু বিষয়ে 
আলোচনা কর] হইয়াছে । সাধারণ সর্বশ্রেণীর 
পাঠকেরাই বইখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ 
করিবেন এবং বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে উত্ম্ক 
পাঠকদের কৌতুহল অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 





কিশোর বিজ্ঞানীর 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৫পা্০ হারে ---০৯৫৭ 


দয় বয় ও মা সাঙখ77 





বিরাটাকুতির থালার শ্টার় ২৫ট বাংসবিশি এই বঞ্টির নাম রেডিও 


টেলিক্ষোপ। ফুোপ্য় পেকে পুধাস্ত পথন্থ রি খশ্রট সুমের দিকে মুখ করে 


থাকবে । সুধের মধো যে রেডিও এনাগি উৎপন্ন হচ্ছে তা এই খা পর। 


॥. 


পডবে। ত। ঢা! সুর্ম সম্বন্ধে অনগ15) গুর'পুণ '৩পাদিও এই খগ্রর সাভাযো 


জান] সম্ভব হবে। এই গবেমণার ফলে পুণিবী এবং আবহাওয়'হ উপর সুষের 


প্রচাৰ সম্পকিত পিবিপ তথ্যাদি ভান। খাবে বলে শিজ্ঞানাবা আশা করছেন। 


আশ্তজার্তক ভুগ!গ্রিক বধ িপলক্ষো গবেষণার জগ্চে মস্ত বাপে এই রেডিও 


শখ 


?টলিস্বেরপ বাবগত হবে| 


জলের ফৌ টায় জীবন্ত প্রাণী 


পুকুরের এক ফৌটা জলের মধ্যে ষে এত স্ুক্াতিশ্রন্ম প্রাণী ছুটাছুটি করে 
বেড়াচ্ছে, সে কথা কি আগে জানতো কেউ? আমর। যাঁদের কথা ভাবতেই পারি ন।, 
সেই অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবন্ত প্রাণীরাঁও যে ওদেরই জন্তে তৈরী কোন সংগ্রহশালা 
থাকতে পারে, একথ। কল্পনা করাও পু€বকার লোকেদের কাছে অসম্ভব ছিল। 
আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম এই অতিক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে 
স্থায়ীভাবে কোন সংগ্রহশালায় রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়। 

ডঃ জর্জ রোমা নামে জান্মেনীর মিউনিকের এক ভূতপুর্ব অধিবাসী এই 
আণুপীক্ষণিক প্রাণীসমূহের বাসস্থানের নির্মাতা । তিনি এই নবনিমিত বাসস্থানের নাম 
দিয়েছিলেন মাইক্রোভাইভারিয়াম। মাইক্রোভাইভাপ্িয়াম হচ্ছে এমন একটা কুঠবি 
যেটা দেখতে অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত। কুঠরির দেয়ালগুলিতে তিন ফুট ব্যাস 
পরিমিত গোঁলাকৃতি পর্দ। ঝোলানো থাকে-_অনেকটা জাহাজের ভেনটিলেটরের মত। 
নীচের অংশ দিয়ে মাইক্রোভাইভারিয়ামের মধ্যে আলো প্রবেশ করে। 

বিশেষ ধরণের চশম। দিয়ে এ পর্দাগুলির উপরে আণুবীক্ষণিক প্রাণীগুলির ছবি 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। বি“চত্র আকৃতির এবং অদ্ভুত প্রকৃতির জীবন্ত প্রাণীরা ক্রমাগত 
ছুটাছুটি করে বেড়ার়। চটিজুতার মত আকৃতিনিশিষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরা, যাদের 
ইংরেজীতে বলে সি.পাঁর আনিমলকিউল, ওলটপাঁলট খায়, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে এবং 
তাদের খাছ্যেপযোগা জীবাণুর সন্ধ(ন করে। ডাঃ রোমাটের সংগ্রহশাল।য় শুধুমাত্র 
এরাই নয়, ঝিহুকাকৃতি প্রোটোজোয়াও আছে। এগুলি জলের মধ্যে শ্যাওলা জাতীয় 
উদ্ভিদের উপর তরতর করে উঠে শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এই রকম ছোট 
ছোট প্রাণী-_-কোঁনট। সরু ফলার মত দেখতে, কোনটা বা হাসের মত দেখতে --বৃত্তাকারে 
ক্রমাগত ঘুরতে থাকে । 

আরও এক প্রকারের প্রাণী আছে, যেগুলি দেখতে বন্দুকের নলের মত এবং তাঁরা 
সর্বদ। মার্বেলের মত গড়াগড়ি দিয়ে চলাফেরা করে । উক্ত প্রাণীগুলিকে বলা হয় 
ডভিডিনিয়।। জলের মধ্যে জীবন্ত প্যাঁরামিসিয়াদের সঙ্গে জীবন্ত ভিডিনিয়া মিশিয়ে দিয়ে 
দেখ। গেছে যে, মিশ্রণের ফলে ডিডিনিয়াঁদের ছুট।ছুটি মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়। এফেন 
সেই যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার আগের নিস্তব্ধতা । পরক্ষণেই যুদ্ধ আরন্ত হয়ে যায়। নলাক্কৃতি 
ভিডিনিয়ার দল এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্যারামিসিয়াদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। নিরীহ 
'মেষপালের মধ্যে বাঘের মত এরাও যুদ্ধরত প্যারামিসিয়াগুলিকে বর্শার মত শু'ড় দিয়ে 
আক্রমণ করে এবং নিজেদের দেহাভ্যন্তরস্থ বিষ দিয়ে সেগুলিকে হত্যা করে ফেলে। 
এই নলাকৃতি ভিডিনিয়াগুলির চেনার! খুবই অদ্ভুত মনে হয়। দেহের মাঁধখানে ছোট 


শ্ঞান ও বিজ্ঞান ১০ম বধ, নম সংখ) 


একটা খাঁজ আছে। কোমর অনেকটা বোলতার মত। দেখলে মনে হয়, যেন কোন 
অস্ত্র দিয়ে প্রাণীটাকে প্রায় ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে । 

মজার ব্যাপার এই যে, হিংস্র ডিডিনিয়াদেরও শত্রু আছে। তাঁরা হচ্ছে 
জমকালো সব জে-নীল রঙের ট্রাম্পেটার। এরা কোন জলজ গুলের উপর বসে থাকে আর 
সর্বদা ই। করে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। এদের লম্বা সৃতার মত শু'ড় (6191761)0) 
উপরের দিকে বাঁকাঁন থাকে । এ শুঁড় দিয়ে ডিডিনিয়াগচলিকে ধরে গিলে ফেলে। 
ট্রম্পেটারের দেহ বেশ স্বচ্ছ । এত স্বচ্ছ যে, শিকাঁর যখন তার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে 
তখন বাইরে থেকে বেশ দেখা যায়। অসহায় শিকার একটা অন্তিম কামড় দিয়েই 
মৃড়ু/মুখে পতিত হয়। তার পরেই পরিপাকক্রিয়া আরন্ত হয়। এমনিভাবে শিকার 
উদরস্থ করে খুষী মনে ট্রাম্পেটারের দল অন্যত্র প্রস্থান করে। প্রাণীতত্ববিদেরা অনেক 
রকমের ট্রাম্পেটারের বর্ণনা দিয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই সব ট্রাম্পেটারের 
হৃৎপিণ্ড ঘড়ির ব্যালান্স ছুইলের মত নিয়মিতভাবে চলতে থাকে । এদের দেহ এত 
স্বচ্ছ যে, গর্াশয়ের অভ্যস্তরস্থ জণগুলি£কও পরধন্ত পরিক্ষার দেখতে পাওয়া যায়। জলের 
আর এক রকমের অবৃশ্যপ্রায় প্রাণীকে বলে হাইড়।। হাইড়ার বিশেষত্ব এই যে, এদের 
মাথার দিকে অক্টোপাশের মত কতকগুলি শুঁড় আছে। এগুলির সাহায্যে হাইড়। ক্ষুদ্র 
ক্ষু্র জলজ কীট ধরে উদরস্থ করে। 

আণুবীক্ষণিক জগতের এই বিচিত্র প্রাণীদের একত্র করে একট। নাটকের সি 
করবার জন্যে ভাঃ রোমা প্র।য় পনেরো বছর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। 

পুকুরের এক ফেঁ।টা জল দেখতে বেশ পরিষ্কার। কিন্তু অণুবীপ্দণ যন্ত্রের নীচে 
দিলেই দেখতে পাওয়া যাঁবে, অসংখ্য জীবন্ত প্রাণী এ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এক 
বিন্দু জলের মধ্যে অনেক জীবন্ত উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ এবং ঝণকে ঝাঁকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন্ত 
প্রাণী দেখতে পাওয়া মাঁবে। 

কাচের শ্লাইডে এক ফৌট। জল দেওয়া হয় এবং বিশেষ ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
আয়নার সাহায্যে মাইক্রোভাইভারিয়ামের পর্দার উপর প্রতিফলিত করলেই এই 
বিচিত্র আকৃতির প্রাণীদের ছায়া পড়ে । সাধারণ ব্যবহ্গত আলোর সংস্পর্শে এলে এরা 
মারা যায় বলে বাম্প ঘনীভূত করবার স্বচ্ছ কাঁচের নলের মধ্যে কোন তরল পদার্থ 
রেখে সেই তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করানো হয়। উক্ত আধার 
থেকে বহিরাগত আলোর শক্তিশালী রশ্মি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এ আলো পর্দার উপর 
ফেলা হয়। এসব করবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী জটিল যন্ত্রপাতির আবশ্যক । কিন্তু 
পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রটির কৌশল এত সুন্দর যে, একসঙ্গে দশ-বারো ফৌট। জল দিলেও প্রত্যেকটি 
ফৌটায় মধ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী-জগৎ আছে তার পুর্ণাঙ্গ ছবি একই সঙ্গে বিভিন্ন পর্দার 
উপরে প্রতিফলিত হতে পারে । | 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ ] কাচ-শিল্প ১ ৫৫৫ 


ডাঃ রোমাট পাতনক্রিয়ার সাহাঁষ্যে জল বিশুদ্ধ করে নিয়ে। সেই জলের মধ্যে 
শ্যাওলা জাতীয় জীবন্ত উদ্ভিদ ছেড়ে দিতেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন তাপমাত্রার 
দিকে । কারণ বেশী বা কম--তাঁপের কোন রকম তারতম্যেই এই প্রাণীরা জীবনধারণ 
করতে পারে না। সুতরাং এদের উপযোগী তাপমাত্রার স্থগ্টি করা হতে। কৃত্রিম উপায়ে । 
এমনি ভাবে উপযুক্ত বাসস্থান এবং খাগ্ের বন্দোবস্ত করে এই ক্ষুদ্র প্রাণীকুলকে ছেড়ে 
দেওয়া হতো। লক্ষ্য করে দেখ। গেছে যে, এরাও সাধারণ প্রাণীদের মত খাবার পর একটু 
অলস এবং শ্লথগতি হয়ে পড়ে এবং অনাহারে থাকলে জীবনীশক্তি স্বাস পায়। 
কৃত্রিম উপায়ে উপযুক্ত বাসস্থান তৈরী করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে গ্রানীনমেত 
শাইড একটার পর একট। ধসানে। হয় এবং মাইক্রোভাইভারিয়ামের পর্দ(র উপরে পৃথিবীর 
অত্যাশ্চর্ষ প্রাণীদের জীবননাট্র চিত্র একের পর এক প্রতিফলিত হতে থাকে । দেখে 
অবাক হতে হয় যে, এই অতিত্মন্দ্র প্রাণীরাও জীবনধারণের জন্যে কত অদ্ভুত কৌশল 
আয়ত্ত করে নিয়েছে। 
শ্রঅমিয়কুমার মজুমদার 


কাচ-শিপ্প 


ইতিপৃবে তোমরা জেনেছ যে, কাঁচ তৈরী হয় স্বচ্ছ বালি গলিয়ে এবং সে বালি 
গলাতে রাসয়নিক প্রক্রিয়া আর আগুনের সাহায্য নিতে হয়। আরও জেনেছ যে 
আগেকার দিনের কাচ তৈরী হতে। ঘরোয়া কারখানায়, আর বর্তমান কালে হয় 
বৈজ্ঞানিক কারখানাঁ়। তারপর দরকাঁর--সেই কাঁচকে মানুষের প্রয়োজন মত আকার 
দেওয়া । 

বর্তম।ন কালের যে ব্যবসাদাঁরী বৈজ্ঞানিক কারখানা তা সব সময়েই হয় বিরাঁট। 
সেখানে বিরাট জাঁয়গ।, বিরাট বাড়ীঘর, বিরাট কলকজা-যন্ত্রপাতি। সেখানে টাকা 
খাটে অনেক, লোকও খাটে অনেক। মানুষ তার কাঁজকে সহজ করবার জন্তে উদ্ভীবন 
করেছে কলের, আর দ্রিনের পর দিন তার কলকে করে চলেছে উন্নততর, অর্থাৎ সভ্যতার 
মইটার সিড়ি দিন দিন উপর দিকে কেবল জুড়েই চলেছে। তবু সে মই যতই এগিয়ে 
চলুক, আর তার উপরের সিঁড়ি যতই বিরাট আর ব্যাপক হতে থাঁকুক, গোড়ার দিকের 
সি'ড়িগুলি তেমনি অটুট রয়েছে; কারণ, চিরন্তন বর্তমান দাড়িয়ে রয়েছে তার অতীতের 
ভিত্তির উপরে । তাই দেখতে পাওয়া যায়, ঘরোয়া কারখানা আজও চলে এবং যন্ত্রে যে 
কাজ হয়, সে কাজও হয় অতীতের পদ্ধতিকে মূল করেই। 

কাচের কাজে গোড়ার দ্রিকে চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। হস্তশিল্প 
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যেমন, যন্ব-শিপ্পেও তেমনি । তা হচ্ছে-- (ক) ফুঁ দিয়ে ফোলানো; €খ) বেলন; 
(গ) চাপা; (খ) টানা। 

হব্তশিলের কাজ যার। করে তার নিতান্তই কারিগর, তাঁদের মাইনে করা ছু-একজন 
মাণুষ থাকলেও প্রায়ই হয় তারা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এক-একটি পারবাঁর। সাধাঁরণ- 
ভাবে এই ঘরোয়। কারখানাকে অভিহিত কর। হয় দোকান বলে। এই ধরণের দোকান 
পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। ভারতবর্ষে কলকাতা-দিলী-বন্বের মত সহরে তো আছেই, সভ্যতার 
কেন্্রস্থল বিলেতের লগ্ন, আমেরিকার নিউ ইয়র্কেও তারা আছে। এরা কাচের 
ক।চ।ম।লটা তৈরী করে না, কাঁচ জিনিষটাকে এরা আকার দেয় মাত্র। এদের কাছে 
গোড়ার কীচামাল সরবরাহ করে রাস্তার উট্‌কো লোক। তোমরা দেখে থাকবে-- 
কলকাতার রাস্তায় কতকগুলি লোক বড় বড় চটের থলে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় 
এখানে-সেখানে, ডাষ্টবিনে, রাস্তায় কি খুজে খুঁজে চলে। এদের ভিতরে নানারকম 
লোক আছে, যাঁদের কাজ ফেলে-দেওয়া নানারকম জিনিষ কুড়িয়ে বেড়ানে। । এই দলের 
একট। অংশ খুঁজে বেড়ায় ভাঙ্গা শিশি-বোতল, আয়ন।, ছবি-বাঁধানে। কাঁচের টুকরা - 
এই সব। গৃহস্থের ঘর থেকে জড়ে। করা ভাঙ্গ। অকেজে। কাঁচও এর। কিনে নিয়ে যায়। 
তারপর চারদিক থেকে গিয়ে তাঁরা তাঁদের সংগৃহীত এই মাল বেচে দেয় এ কাচের 
জিনিষ তৈরীর দোকানে। কাঁচের জিনিষের কারবারীর গুদামঝাড। ভাঙ্গাটুরা কাঁচও 
এই দোঁকাঁনওলার। কিনে আনে। 

দোকানে সাধারণতঃ কাজ করে জন পাঁচ-সাতেক লোক। একজন থাকেন 
ওস্তাদ। তিনিই ফুঁ-দিয়ে ফোলাবার কাজটা করেন। একজন সব সময়েই উন্নুন থেকে 
গলানো নরম কাচটা নলের মাথায় তুলে দিতে থাকে । আর একজন থাকে 
মাঝখানে । তার কাঁজ একজনের হাত থেকে কাচমমেত এ নলট। আর একজনের হাতে 
পৌছে দেওয়া । এটুকু কাঁজের জন্যে অবশ্য একজন লোকের দরকার হতো! না, তবু 
তারও একটু কাজ আছে যে জন্তে তাকেও দরকার । আর ছু'জন থাকে-যাদের কজ 
হলে! লাঠি থেকে জিনিষট1 কেটে বের করে নেওয়।, ছোটখাটো! পালিশ দেওয়া, 
দরকার হলে হাতল বা কোন আল্পনা লাগানো এবং সব জিনিষগুলি এক জায়গায় 
নিয়ে সাজিয়ে রাখা । এ ছাড়াও হয়তে। ছু-একট।1 ছেলে-ছোকড়াও থাকে, যাদের কাজ 
ফাই-ফরমাস খাঁটা, এট সেট। এগিয়ে দেওয়।) অর্থাৎ তার তৈরী হচ্ছে ভবিষ্যতের 
কারিগর। এরা সাধারণতঃ হয় বাড়ীরই ছেলেপুলে । 

নিদেনপক্ষে ছুট উন্ুন দরকার হয় একাজে। একটাতে কাচট। সর্বদাই গলাঁনে 
হতে থাঁকে, আর একট। থাকে জিনিবট। তৈরী হওয়ার সময় মাঝে মাঝে আবার 
গরম করে নেবার জন্যে । কারণ ওটার ঠিকভাবে আকার দিতে গলিত কাচটার উত্তাপ 
সর্বদাই একটা বিশেষ মানে রাখা দরকার। দোকানের আসবাব বলতে এ ছুটি 
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উন্নুন ছাড়া থাকে গোটাকত লোহার পাত, গোটা ছ'চার পাথর, বড় বড় ছুরি, টিন 
কাটবার কাচির মত কীচি, চিম্টে, প্রয়োঙ্জনমত ছণচ আর অনেকগুলি ৪-৫ ফুট 
লম্বা লোহার নল এবং লোহার ডাণ্ডা। কাঁচের কাঁজ করতে সব সময়েই গরম 
করতে হয় বলে লোহার ডাঁণ্ড বা নলগুলিও ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠতে থাকে। 
সেজন্যে ওদের ধরবার জায়গায় দেওয়। থাকে কাঠের একটা আবরণ। তা সত্বেও 
নলগুলিকে ঠাণ্ডা হওয়ার অবকাশ দিতে মঝে মাঝে পাল্টে নিতে হয়। 

তোমরা সবাই হয়তো নলের মুখে সাবানের ফেনা লাগিয়ে বাতাসে বুদ্দ 
ছেড়েছ। অন্ততঃ কাউকে ন। কাউকে ছাড়তে দেখেছে তো নিশ্চয়ই ! ফুঁ-দিয়ে ফুলিয়ে 
কাচের জিনিষ তৈরীর ব্যাপারটা তেমনি । প্রথম লোক একটা লোহার নলের 
মাথায় এক খাবল গলানো কাঁচ আটকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছি'ড়ে তুলে দেয় দ্বিতীয় লোকের 
হাতে । দ্বিতীয় লোক সেটাকে কোন লোহার পাত বা পাথরের উপরে অল্প চাপ দিয়ে 
ঠিক করে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ ওস্তাদ পেটাকে একটা খাপের ভিতর পুরে ফুঁ-দিয়ে 
ফুলিয়ে দেন। তাতে সেটা ঠিক খাপের ভিতরকার আকার পাঁয়। এই খাপ থাকে ভিন্ন 
ভিন্ন অংশে বিভক্ত, যাতে ফোলানো হয়ে গেলে এক এক অংশ করে খুলে নেওয়া 
চলে। তারপর অন্ত কারিগরেরা ওস্তদের হাত থেকে নিয়ে খাপ খুলে নলের মুখ 
থেকে জিনিষটা কেটে বের করে নেয়। তখন তাদের কাজ হচ্ছে, গ্রয়োজনমত শেষবার 
একটু পাঁলিশ করে দেওয়া । 

এরা সবাই যাঁর যার নিজের কাজে সুনিপুণ। কাজ চলে ঝট্পট্‌। যেলোক 
নলের মুখে কাচ নেয়, সে এক খাবলে বারবার ঠিক একই মাপের কাচ তুলে দিতে 
পারে, যে টিপে টিপে ঠিক করে দেয়, সেও জানে ঠিক কতটা করবার দরকার। যিনি যু 
দেন তাঁরও কতটা করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে, সেটা সম্পূর্ণ জানঃ। এরা 
এমনভাবে জিনিষ তৈরী করতে পাঁরে যে, একই রকম জিনিষে নিতান্ত সুগম যন্ত্রপাতি 
দিয়ে মাপ! ছাড়া খালি চোখে তফাৎ ধর! প্রায় অসম্ভব। অনেক দিন ধরে কাঁজ করে 
অমন ওস্তাদ বনে" যায়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, তবু ওরা সবাই 
সব কাজ মোটামুটি রকম ভালই জানে, যাতে অস্থখে বা কোন কারণে কারুর 
অনুপস্থিতিতে দোকান বন্ধ করতে ন। হয়। 

বেলবার প্রয়োজন হয় সাদা সমতল ছবি বাধাবার কাচের মত কাঁচ তৈরী 
করতে। সেট! হয় সাধারণ লুচি বেলবার মত। কাচা কাচ গলিয়ে প্রথমে শিশি-র 
মত ফু'-দিয়ে ফুলিয়ে নিতে হয়। তার পর তার একদিক কীচি দিয়ে কেটে নিয়ে দরকার- 
মত লোহার পাঁতের উপর লোহার বেলুনী দিয়ে বেলে দেওয়। দরকার । যারা বেলবার 
কাঁজ করে তার! ভারী ওস্তাদ । চটপট কাজ করে যায় অথচ কাচের সুক্মতাঁর এতটুকুও 
তারতম্য হয় না। এই কাচকে ইংরেজীতে বলে প্লেট-গ্লাস। বাজারে বিক্রী করবার মত 
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বেশী মাত্রায় প্লেট গ্রাস ঘরোয়া কারখানায় আজকাল বড় একটা হয় না; সে কাঁজটা করে 
যন্ত্রপাতিওয়াল। বড় বড় কারবারীরা। দোকান শুধু তাদের নিজেদের প্রয়োজনমত 
সামীন্ত যেটুকু দরকার সেইটুকুই করে নেয়। 

শিশি-বোতল তৈরীর কাজ সব সময়ই ফু*-দিয়ে কর! হয়, কিন্তু এমন অনেক কাজ 
আছে যা! তাঁতে হয় নাঁ। যেমন বাটি তৈরী করতে দরকার হয় ছণচ। ছু'টি বাঁটির মত 
ছ'ণচ, একটি আর একটির চাইতে ছোট । কাচের প্লেট তৈরী করে বড় ছ'চের উপরে 
রেখে ছোট ছ'চটি দিয়ে চেপে দিতে হয়; তাঁরপর ধারগুলি কেটে পালিশ করে দিলেই 
হলে! | ছুটি ছণচেই প্রয়োজনমত নকা। বা কোন রকম লেখা রাখা চলতে পারে। 
চাঁপের সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিষের গায়ে তার ছাপও উঠে যায়। 

চিনির মিঠাই ওয়ালাকে তাঁর মিঠাই তৈরী করিতে দেখেছ কি কখনো ? চিনিট। 
জলে গুলে গরম করে কাদার মত করে নিয়ে টেনে টেনে নানারকম জিনিষ তৈরী করে। 
কাঁচের টানার কাজটাও এ রকম। গলা কাচ ছুদিক ধরে টেনে দিলে মাঝখানটা লম্ব। 
হয়ে যায়। অবশ্য ধরবার কাজট। করতে হয় যন্ত্র দিয়ে, হাঁতে অত গরম ধরা সম্ভব নয়। 
এর নানারকম প্রয়োজন আছে, তবে তার বিশেষ প্রয়োজন হয় কুজা, জাগ, কেরোমসিনের 
ডিব। ইত্যাদির হাতল লাগাতে । আসল জিনিষ তৈরী হয়ে গেলে কাচের লম্বা টান! দড়ি 
দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানাপ্রকার নক্সা কাটাও চলে এবং এ কারিগরেরা ত। করেও থাকে 
সময় সময়। 

এসব ঘরোয়। কারখানায় সাধারণতঃ তৈরী হয় মোটামুটি কয়েকটি জিনিষ--শিশি, 
বোতল, বাটি, গ্রাস, বৈয়ম, কুজা, কেরোসিনের বাতির ডিবা, লনের চিম্নী ইত্যাদি। 
এই কারিগরের প্রায়ই শিক্ষিত নয়, আর শিল্পী বা বৈচ্ভানিক তো নয়ই ; তাই তাদের 
কাঁজ বড় একট প্রগতির পথে চলে না। দ্রিনের পর দিন তারা একই কায়দায়, একই 
বস্তু তৈরী করে থাকে। 

প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে কলকাতার কলেজ ঘ্বীট থেকে হ্যারিসন রোড ধরে 
চিন্তরগ্রন আঁভিনিউর দিকে যেতে বাঁধারে কতকগুলি এ রকম কাঁচের দোকান ছিল। 
তোমরা যারা কলকাতায় থাক, ইচ্ছে হলে দেখবার চেষ্ট। করতে পার-যদি তার 
এখনও সেখানে থেকে থাকে । না হলেও কলকাতার এখানে-সেখানে নান! জায়গাতে 
তাঁরা আছেই 7; চোখ খুলে চললে চোঁখে পড়বেই একদিন না একদিন। দেখতে পেলে 
একটু ধাড়িয়ে দেখে নিও, মজা পাবে অনেক, একটা নতুন জিনিষও বুঝতে পারবে 
সোজাসুজি । 

এই হলে কাঁচের কাজের গোড়ার কথা । দোঁকাঁনে যে কাঁজ হয় হাতে, কাঁর- 
খানায় তা হয় যন্ত্রে_এই তফাৎ। কিন্তু তাহলেও বিজ্ঞান আর যন্ত্র মিলে এর অসাধারণ 
উন্নতি করেছে । তাতে এমন সব সুল্মাতিসৃক্ম কাঁজ হয় যা ন। শুনলে ব1 না দেখলে কল্পন। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ ] জানবার কথা ১৫৫৯ 


করাও অসম্ভব। কাঁচও যে কত রকমে তৈরী হচ্ছে তার আর শেষ নেই। অভঙ্গুর কাচ 
তো বহুদিন তৈরী হয়েছে, নমনীয় কাঁচেরও চেষ্টা হচ্ছে । কাচের সত তৈরী করে কাঁচের 
কাপড়ের সম্ভীবনাও দেখা যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এ কাঁচ যে কোথায় গিয়ে ফাড়াবে ত কেউ 
বলতে পারে না; কারণ বিজ্ঞানীদের জয়যাত্রা কোথাও গিয়ে থামে না। তোমরা যাঁর! 
আজকের কিশোর, মনে রেখো এ অগ্রগতিতে তোমাদেরও অংশ আছে। তার আরম্ত 
এখন থেকেই এবং সম্ভবতঃ তাঁর একট। মস্ত বড় ধাপ পাবে কলেজের কেমেন্ত্রীর ক্লাসে। 
প্রীবিনায়ক মেন 


জানবার কথা 


১। মাছ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় খাছ্যবস্তুর সন্ধানে এবং খাছ্যবন্ত দেখলেই 
ত1 উদরস্থ করে। শিকারী মাছেরাও চোখের সাহায্যে শিকারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাঁখে 
এবং স্যোগ পেলেই শিকারকে আক্রমণ করে। অবশ্য এসব কথা কারোর অজানা নেই। 
কিন্ত ক্যাটফিন নামক মাছের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ! যাঁয়। এরা প্রায়ই 





১নং চিত্র 


খুব ঘোলা! জলে বাস করে। কিন্ত ঘোল! জলে কিছুই চোখে দেখতে পাঁওয়া যায় না। 
তবে কি এরা না খেয়ে থাকে? মোটেই না। এদের মুখের কাছে যে লম্বা শেশয়। 
থাঁকে তার সাহায্যেই এরা খাগ্ঠবন্তুর সন্ধান পায় । 

২। আধুনিক কাঁলের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিসমন্থিত টাকশাল পূর্বে ছিল না। 
তবু মানুষ তখন টাকা তৈরী করতো । টাকা তৈরীর বর্তমান অবস্থায় পৌছুতে 
মানুষের বহু সময় লেগেছিল। আঁগ্কাঁল ধাতু দিয়েই টাকা তৈরী হয় এবং নোট ছাপা 


৫৬০. শান ও বিজ্ঞান | ১০ম বধ, ৯ম সংখ্যা 


হয় কাগজে । মানুষ টাকার জন্যে সব বস্তু ব্যবহার করতো--তন্মধ্যে মুনের চাঁকৃতি, 





২নং চিত্র 


জীবজন্তর দাত, মিষ্টি আলু, বিরাট মালবাহী গাড়ীর চাঁকীর মত বড় বড় পাথর, কাগজের 
টুকরা, ধাতব খণ্ডও উল্লেখযোগ্য । 

৩। আকাশ নীল দেখায়-- একথা সবাই জানে । বিজ্ঞানীরা বলেন যে, 
পৃথিবীর সবজায়গ। থেকে আকাশ সমান নীলবর্ণের দেখা যায় নাঁ। পৃথিবীর অন্ঠান্ত 





ওনং চিত্র 


অংশের তুলনায় গ্রীম্মমগ্ুলের অন্তভূক্তি দেশগুলির উপর আকাশের বর্ণ বেশ গাঢ় নীল 
দেখায়। আকাশের উপরে সামান্ত কয়েক মাইল পর্যস্ত এই নীলাভ বর্ণ দেখা যায়। 
কিন্তু ১৩ মাইল উচ্চতায় আকাশকে প্রায় কালে! বর্ণের বলেই মনে হয়। 

৪। যদিও আমর! স্ুর্যোদয় ও স্্যাস্ত--এই শব্দ ছুটি সব সময়েই ব্যবহাঁর করে 
থাকি, তথাপি আসলে কিন্ত সর্ষের উদয়ও নেই, অস্তও নেই। পৃথিবীর ঘূর্ণনৈর ফলেই মনে 
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হয়, স্ূ্যই যেন প্রকৃতপক্ষে দিকচক্রবালের উপরে ক্রমশঃ উদয় হচ্ছে এবং আঁবাঁর ধীরে 





৪নং চিত্র 


ধীরে অস্তাচলে গমন করছে । 

৫। বরফাচ্ছন্ন মেরু অঞ্চলের কথা অনেকেই শুনে থাকবে । এই অঞ্চলের 
যেখানেই তাকানো যাঁক, সর্বত্র কেবল বরফই দেখা যাঁয়। খানে সে সব প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বরফের চাঁই দেখা যায়--তা আমাদের ধারণাঁতীত । কেন না, আমরা তো 





শুধুমাত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত বরফ দেখতেই অভ্যন্ত। উত্তর মেরুর সন্নিহিত গ্রীণ- 
ল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক মাইল পুরু বরফের টাই দেখা যাঁয়। আবার দক্ষিণ 
মেরুর নিকট প্রায় ছুই মাইল পুরু বরফের ঠাই-ও দেখতে পাঁওয়! যায় । 

৬। আঞজকাল ঘোড়ার যে দৈহিক আয়তন দেখা যায়, চিরদিনই যে এদের এরূপ 
আয়তন ছিল--একথ। মনে করা ভুল। এদের পুধপুরুষদের দেহায়তনের কথা 
শুনলে বিস্মিত হতে হয়। ক্রমবিবর্তনের ধারায় ঘোঁড়ার দেহাঁয়তনে এই পরিবর্তন ঘটেছে। 
এক সময়ে এদের পূর্বপুরুষদের দেহের আয়তন ছিল একটি সাধারণ একটা বিড়ালের মত 


$ 
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এবং এক জাতীয় ড্র্টাগনফ্রাই বা ফড়িং কখনও কখনও ছু-ফুটেরও বেশী বড় হতো 
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৬নং চিত্র 
তাহলেই বুঝে দেখ, ঘোড়া এবং ফড়িং-এর কি রকম দৈহিক পরিবর্তন ঘটেছে ! 
৭। চন্দ্র বড় নাপুথিবী বড়? নিঃসন্দেহে পুথিবীই বড়। কেন নাঃ চন্দ্র হচ্ছে 
পৃথিবীর উপগ্রহ । পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় চন্দ্রের আয়তন হচ্ছে ৯ ভাগ । এ থেকেই 
বোঝা যায়--চন্দ্রের তুলনায় পুথিবী কত বড়! বিজ্ঞানীদের মতে, চন্দ্রেও পৃথিবীর মত 





শন্‌ং চিত্র 


পাহাড়-পর্বত আছে । পৃথিবীর পাঁচটি গিরিশূঙ্গ ব্যতীত আর সবগুলির তুলনায় চত্দরের 
গিরিশুগুলি বৃহত্তর । চন্দ্রের ডুয়ারফেল পর্বতটির উচ্চত। হচ্ছে ২৬,৬৯১ ফুট । 

৮। আমরা জানি--সোনা হলো খনিজ পদার্থ। কিন্ত যাবতীয় সমুদ্রের জলেই 
সোনা আছে বলে জানা গেছে। তবে সমুদ্রের জল থেকে এই সোন। উদ্ধার করা 
সহজ ব্যাপার নয়। সেজন্যে সমুদ্র-জলের সোনাকে কাজে লাগানে। সম্ভব হয় নি। 
বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে, প্রতি টন সমুদ্র-জলে প্রায় পাঁচ সেন্ট মূল্যের সোনা পাওয়া 


সেপ্টেগ্ধর, ১৯৫৭ ] জানবার কথ। ৫৬৩ 


যেতে পারে । জল থেকে এই সোনা নিক্ষাশনের জন্তে অন্ততঃ একবার ব্যাপক চেষ্ট। 





হয়েছিল--কিন্তু তা লাভজনক হয় নি এবং এখনও সমুদ্র-জল থেকে সোনা নিফ্ষাশনের 
চেষ্টা করা লোকসানের ব্যাপার বলেই মনে করা হয়। 

৯। পৃথিবীতে প্রত্যেক দিনে যেদব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের সংখ্য। নির্ণয় 
করা খুব কঠিন ব্যাপার । সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাধিক হিসাব 
প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের বর্ধপর্জীর হিসাব অনুযায়ী 
দেখ। যায় যে, প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৮৩ জন এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রায় পাচ হাজারের 





' মত জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে । যদি এই হারে জনসংখ্য। বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে বর্তমান 
শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর জনসংখ্য। ছিগুণ হয়ে যাবে! হিসাব করে দেখ! হয়েছে, 
বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা হচ্ছে ২১৭৭৭, ০০১০2০ । 


৫৬৪ ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১০ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


১০। কর্ণহীন জীবদের মধ্যে উইচ্চিংডি, ঝিঝি'পোঁক। তাদের পায়ের সন্ধি- 
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ৃ 6৫4৫14961 


১৭নং চিত্র, 


স্থল, অর্থাৎ হাটুর সাহায্যে শুনে থাকে । আর কোন জীব হাটুর সাহায্যে শোনে 
কিন তা অবশ্য জান! যায় নি। 

১১। আমরা জানি, কুকুরের ভ্রাণশক্তি খুব তীব্র । কিন্তু নিয়নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে 
প্রজাপতির স্রাণশক্তিও কম নয়। এক মাইল দূর থেকেও আ্রাণের সাহাযো এরা তাদের 





১১নং চিত্র 


সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে । এদের আ্রাণশক্তি যে কত তীব্র তা 
এথেকেই বোঝা যাঁয়। 


বিবিধ 


পরীক্ষাগ্ারে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ স্ষ্ি 


মৌভিয়েট বিজ্ঞান আকাডেমির সদন্য আলেক- 
জাণ্ডার ওপারিন গত ১৬ই অগাষ্ট এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশ হইতে আগত 
বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাকার্ধ চালাইলে পরীক্ষাগারে 
কত্রিম উপায়ে প্রাণ স্থট্টি করা সম্ভব হইবে বলিয়া 
তিনি.বিশ্বাস করেন । 

গত ১৯শে অগাষ্ট মস্কোয় প্রাণের উত্ম সন্ধে 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন আরস্ত হয়। আলেকজাপ্ডার 
ওপারিন বলেন যে, এই সম্মেলনে এই দ্রিক দিয়! 
কাজ কিছুটা অগ্রসর হইবে বলিয়৷ তিনি আশা 
করেন। জাপান, মার্কিন যুক্তবাষ্ট, ক্যানাডা, বৃটেন, 
ফ্রান্স, পশ্চম জার্মেনী প্রভৃতি চলিশটি দেশ হইতে 
বিজ্ঞানীর! পাচ দিনব্যাপী এই লম্মেলনে যোগ 
দেন। 

এই সম্বন্ধে এই সম্মেলনেই প্রথম লামগ্রিক 
আলোচনা! হয়। ইহার পুর্বে যে সকল সম্মেলন 
হইয়া গিয়াছে, সেগুলিতে কেবল এই সমস্যার পৃথক 
পৃথক দিকপগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষাকাধ চালানো 
হইয়াছে। 

ওপাবিন বলেন যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের 
কাজে, বিশেষতঃ বস্তর বূপান্তরীকরণের পথে নান! 
প্রতিবদ্ধকত! আপিয়াছে বটে, কিন্ত প্রাণীদেহে যেরূপ 
পরিবর্তন ঘটিয়া! থাকে, তাহারা সেইরূপ পরিবর্তন 
ঘটাইবাঁর কাজে সাফল্য লাভ করিতেছেন । 


হিমাচলে খনিজ তৈল 


সম্প্রতি লোকসভায় খনি ও জালানী সচিব 
প্রকে, ডি. মালব্য শ্রীপদম দেবের এক প্রশ্নের 
উত্তরে বলেন ষে, তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন 


হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি এলাকায় খনিজ ঠৈতলের 
সন্ধান পাইয়াছে এবং এখানে তেল চুয়াইস়। 
পড়িতেও দেখা গিয়াছে । 


গত মরশুমে এখানে নিয়মিতভাবে তৈলের 
সন্ধানকাধ চালানো হইয়াছিল এবং আগামী 
অক্টোবর মাস হইতে পুনবায় সম্ধানকার্য সুরু করা 
হইবে। অবশ্য এখন তৈল-খনি আবিষ্কার সম্পর্কে 
নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যাঁয় না। 

হিমাচল প্রদেশে প্রচুর সৈষ্ধব লবণ রহিয়াছে 
এবং আরও অনেক খনিজ দ্রবাদি রহিয়াছে। 
অবশ্য অর্থ নৈতিক দিক হইতে এই সব খনিজ দ্রব্য 
আহরণে স্থবিধা হইবে না। 


অন্ধে, খনিজ দ্রব্যের সন্ধান 


খনি ও জালানী সচিব শ্রীকে, ডি. মালব্য ৩০শে 
অগাষ্ট লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন ষে, 
অদ্ধে, খনিজ লৌহ ও অন্ান্ত খনিজ দ্রব্যাদি 
আহরণের জন্য অন্ধ. প্রদেশ সরকার একটি সংস্থা 
প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । 

শ্রীবেহ্কট স্থববার এক প্রশ্বের উত্তরে শ্রীমালব্য 
বলেন যে, ভারতীয় ভূতত্ব-সমীক্ষা অদ্ধে, খনিজ 
প্রব্য, ভূগর্ভস্থ জল সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এক মানচিত্র 
প্রস্তুত করিতেছেন। অনস্তপুর, বেলারী, কুড্ডাপ্না, 
কুল, চিত্র, বিশাখাপত্তন, গোদাবরী, কৃষ্ণা, 
নেলোর ও গুণ্ট,র জেলায় তথ্য সংগ্রহের কাধ 
সমাপ্ত হইয়াছে । গুপ্ট,র, কৃষ্ণা ও কন্ুলে লোহা, 
পাথর, রুষ্ণায় ক্রোমাইট, শ্রীকাকুলাম ও বিশাখা- 
পত্তনে ম্যাজানিজ, নেলোর এবং কন্ুলি জেলার 
গরিমনিপেস্তা ও শ্রকাকুলামে তা, গুণ্ট,র, কুড্ডাপ্ন॥ 
কৃষ্ণা, পূর্ব গোদাবরী ও বিশাখাপত্তনে চুনাপাথর 
প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 


ফুটবলের মত টোম্যাটো। 


বেলটসভিল, মেরিল্যাণ্ড - এখানে এমন একপ্রকার 
রানায়নিক সার আবিষ্কৃত হইয়াছে যাঁহ। ব্যবহারের 
ফুলে ১২ ফুট দীর্ঘ কপি এবং ফুটবলের আকারের 


৫৬৬ 


টোম্যাটে। জন্মানো সম্ভব হইয়াছে । এই রাপায়নিক 
দ্রব্যযোগে শুধু ফদলের আকারই বৃদ্ধি পাঁয় না, উহা 
তাড়াতাড়িও জন্মায়। 

ফরমোপসার ধানক্ষেতগুলিতে একপ্রকার ব্যাঙের 
ছাতা জাতীয় ভ্রব্য জন্মায়। তাহ! হইতেই এই 
সার তৈয়ারী করা হইয়াছে । এই ক্ষেতগুলিতে 
যে ধানগাছ জন্মিয়াছিল তাহ] এরপ দ্রুতগতিতে 
অন্বাভাবিক আকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, উহার 
ডগাগুলি হুইয়! জলের মধ্যে পড়িয়া নষ্ট হইতে 
থাকে। ইহ! দেখিয়াই উত্তিদ-বিজ্ঞানীরা এই ব্যাঙের 
ছাতার গুণ সম্পর্কে সচেতন হন এবং এই সম্পর্কে 
গবেষণা সুরু করেন। 


অফুরন্ত পারমাণবিক শক্তির উৎস সন্ধান 


যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারখানা সংলগ্ন 
গবেষণাগারসমূহে পারমখণবিক বিভাজন কিভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে, তাহার পন্থা! উদ্ভাবন 
করিবার জন্য বিজ্ঞানীর! উঠিয়া-পড়িয়। লাগিয়াছেন। 
তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইলে শক্তি-উৎপাদন 
সম্পর্কে কোন সমস্থ! থাকিবে না, অফুরন্ত শক্তির 
উৎস আবিষ্কৃত হইবে। 

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের যে 
দ্বাবিংশতিতম যান্মাসিক রিপোর্ট কংগ্রেসে উপ- 
স্থাপিত করা হইয়াছে তাহাতে বল! হইয়াছে যে, 
তাহার! নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পারমাণবিক বিভাজন 
ঘটাইয়া তাঁপ ও শক্তি উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিয়াছেন এবং ইহার জন্য বিপুলভাবে চেষ্টা করা 
হইতেছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিগ্ভালয়, ক্যালিফোণিয়। 
বিশ্ববিদ্যালয়, লস্‌ আলামসের সরকারী গবেষণাগার 
এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ইহার জন্য বিশেষভাবে 
গবেষণা করা হইতেছে । এই প্রসঙ্গেই রিপোর্টে 
ব্ল! হইয়াছে যে, এমন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া! বা 
পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য এই সকল চেষ্টা কর! 
হইতেছে যে, পারমাণবিক বিভাজন নিয়ন্ত্রিত 
হইবার ফলে নিয়ন্ত্রিতভাবে শক্তি উত্মারিত হইবে। 
এই শক্তিকে আবার বিছ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজে 
লাগানো যাইবে। 


ভান ও বিজ্ঞ/ন 


| ১০ বর্ষ, মম সংখ্য। 


ইহা ব্যতীত থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন 
ঘটাইবারও চেষ্টা হইতেছে । পারমাণবিক বিভাজন 
ঘটাইবার তুলনায় ইহা অনেক বেশী কঠিন। 
বিভাজন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর মত কোঁন 
ভারী পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থকে প্রায় সমান ছুই- 
ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হয়। ইহার মধ্যে কিছু 
কিছু নিউট্রনও থাকে । কিন্তু ফিউশন বা সংযোজন 
প্রক্রিয়ায় ছুইটি হাল্কা পরমাণুকে, যেমন-_-দুইটি 
হাইড্রোৌোজেনের আইসোটোপকে সংযোজন কর৷ 
হয়। এই দুইটি একত্রিত হইয়া ইহাঁদের তুলনায় 
ভারী একটি নিউক্লিয়াস (কেন্দ্রীয় পদার্থ ) স্থষ্ট 
করিয়া থাকে। 

এই নিয়ন্ত্রিত উপায়ে থার্মে নিউক্লিয়ার 
প্রতিক্রিয়। ঘটাইবার পথে যে সকল বাধ। আছে 
তাহা হইল-_ 

১। সংযোজন ক্রিগ্না সম্পন্ন করিবার জন্য পর- 
মাণুর মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন । ইহার 
জন্য দরকার প্রচণ্ড তাপ হষ্টির। 

২। তারপর বিভাজন ক্রিয়ায় যেমন পৌন:- 
পুনিক পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া চলিতেই থাকে, 
ংযৌজন ক্রিয়ায়ও সেইরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থত্টির 
পন্থ] উদ্ভাবন করিতে হইবে । তাপমাত্রা যাহাতে 
একই অবস্থায় রাখা যায়, ক্ষয় না পায় তাহার ব্যবস্থা 


করিতে হইবে। 

কমিশন ইহাতে বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে 
বিজ্ঞানীরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন; তবে 
এখনও ইহা গবেষণার পর্যায়েই রহিয়াছে । 

এই রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে 
যে, সংযোঞ্জন ক্রিয়। নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরিমিত শক্তি 
উৎপাদন পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন, ভয়টে রিয়াম, 
টিটিয়াম এবং হিলিয়ামের ছুইটি আইসোটোপকে 
কাজে লাগানো হইবে। সমুদ্রের জলে যথেষ্ট ডয়- 
টেরিয়াম আছে। তাহা হইতে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ 
বৎসর সমগ্র মানবজাতি শক্তি উত্পাদন করিতে 
পারিবে। 


সম্পাদক-শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 
শীদেবেক্রানাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪1২1১, আপার সারকুলার রৌড হইতে প্রকাশিত এবং গুগ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল! লেন, কলিক।তা! হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্ধিত 
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মায়াবী তীরের সন্ধানে 
প্রীমাধবেন্রনাথ পাল 


“জীবনের মূলে রয়েছে দহনকার্য। স্বপ্ন 
মন্ডিষ্ের ক্রিয়াকলাপ সগ্তাত এবং মস্তিষ্কের ক্রিগা- 
কলাপ মাধারণ দহনকাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
স্বপ্ন হচ্ছে মন্তিক্ষের একপ্রকার জ্যোতি বিকিরণ ।” 
কোন বিছ্যাঙ্য়ের শিক্ষক ছাত্রদের জীবন স্বপ্ন 
বিষয়ক একটি রচন] লেখবার আদেশ করায় জনৈক 
ছাত্র উপরের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে। এর পুরস্কার 
স্বরূপ তাকে যেখুবখারাপ নম্বর পেতে হয়েছিল, 
মে কথা বলাই বাহুলা। অদ্ভুত প্রকৃতির এই 
ছাত্রটি নাম পল আরলিখ; জাতিতে ইন্থদী। 
১৮৫৪ খুষ্টান্দে জার্মেনীর সাইলিসিয়া গ্রদেশে তার 
জন্ম হয়। 

পল আরলিখ একজন গ্রপিদ্ধ জীবাণু-শিকাঁরী। 
চেহারাতে আধুনিকতার ছাঁপ ছিল খুবই প্রকট, 
কিন্ত তার চিন্তাধারার মধ্যে প্রবাহিত হতো 
মধ্যযুগীয় একট1 আমেজ। মায়াবী তীর নিক্ষেপ 
করে জীবাণু ধ্বংস করতে হবে-_এ কথাটি প্রায়ই 
তীর মুখে শোনা যেত। এই উক্তি তাঁকে সকলের 
কাছে হাম্যাম্পদ করে তুলেছিল। ক্ষ্যাপ। 
ডাক্তারের কাটুন একে শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁকে 


উপহান করতো। অবশেষে পল আরণ্লখ কিন্তু 
সত্যই এক স্বপ্রভাতে মায়াবী তীর তৈরী করে 
ফেললেন। মারাত্মক বিষ আসেনিক থেকে তিনি 
এমন এক ওযুধ আবিষ্কার করেন যার প্রভাবে 
অগনিত মানুষের জীবন পিফিলিস রোগের 
প্রকোপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই ওষুধ 
আবিষ্কারের জন্তে পল আরলিখের কত পরিশ্রম, 
কত উদ্যম ওকত অর্থ ব্যগিত হয়েছিল তার 
কাহিনী খুবই বিস্ময়কর 

বিষ্ভালয়ের শিক্ষা সমাঁপনাস্তে পল পর পর 
কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজে পাঠ গ্রহণ করেন। 
ব্রেসল, ষ্রাসবার্গ, ফ্রাইবার্গ এবং লাইপজিগ কলেজের 
অধ্যাপকদের অভিমত ছিল এই যে, পল আরলিখ 
সাধারণ ছেলেদের মত নয়; সে খারাপ ছেলেদের 
দলে । যেসব দীর্ঘ নামের তালিক। ডাক্তারী ছাত্রদের 
মুখস্ত করতে হতো, তিনি সে সব মুখস্ত করতে 
সব সময়েই বিরত থাঁকতেন। পল ছিলেন বিদ্রোহী 
-_মুখ্যত: লুই পাস্তর এবং রবার্ট ককের পরিচালিত 
বিশ্রোহের মূর্ত গ্রতীক ছিলেন তিনি। অধ্যাপকের! 
শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে 


৫৬৮ 


পরিচিত হওয়ার নির্দেশ দ্রিলে, পল মেই দেহের 
বিশেষ কোঁন একটি অঙ্গচ্ছেদ করে তাঁকে আরও 
স্থক্মতর অংশে ব্যবচ্ছেদ করতেন এবং সেসব 
স্থম্মতর অংশের মধ্যে নানাপ্রকার রং দিয়ে রপ্ঠিত 
করে দেখতেন। কেন যেতিনি রং দিয়ে রঞ্জিত 
করতে পছন্দ করতেন, সে বিষয়ে তার নিজেরই 
কোন সুস্পষ্ট ধারণ। ছিল না। জীবনের শেষদিন 
পর্যস্ত পলের এক আনন্দের ব্যাপার ছিল, এসব উজ্জল 
রঙের শিশির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা । 

পল বিশ্বাস করতেন, রুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় 
করবার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুবও প্রাণসংহার কর! 
সম্ভব। রোগীদের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চিন্তা- 
মগ্ন হায় তিনি এমন তীক্ষদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতেন 
যে, মনে হতো যেন সে দৃষ্টি ত্বক ভেদ করে শরীরের 
অভ্যন্তরে দেখবার জন্যে অনণুবীক্ষণ যঙ্ত্রেরে মত 
অন্তদূ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠতো। সেই অণুবীক্ষণের 
মাধ্যমে তিনি যেন সুস্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করতে 
পারতেন, জীবন্ত কোষের দল নেচে নেচে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে দ্রেহের মধ্যে । এসব কোঁষ রাসায়নিক 
জটিল ফমূ্লার রূপ নিয়ে তার চোখের সম্মুখে 
মূর্ত হয়ে উঠতো। জীবন্ত কোষ এবং শৃঙ্খলিত 
কার্বন পরমাণুর দ্বার] রচিত বলয়ের মধ্যে কোন 
পার্থক্য তার কাছে ছিল না। রঙের অণু এবং 
জীবন্ত কোষের অণুর মধ্যে তিনি বিশেষ কিছু 
স্বাতন্ত্্য লক্ষ্য করতে পারতেন ন1। পলযেষুগে 
এসব কল্পনার রাজ্য বিচরণ করতেন, সেই যুগে 
এরূপ কল্পনা করা একটি বিপ্লবাত্ক ঘটনা । পল 
এভাবে কল্পনার সাহায্যে নিজের মনোমত জীবনের 
রাসায়নিক ব্যাখ্য। খাড়া করে তোৌলেন। অকম্মাৎ 
তিনি একটি ঘোষণ1 প্রচার করেন--জীবস্ত 
প্রাণীকে আমি রঞ্চিত করবো। রং এবং জীবস্ত 
কোষের রাসায়নিক গঠন তো একই! জীবস্ত 
প্রাণীকে বধিত করতে পারলে তাদের সম্পর্কে 
অনেক তথ্যই জানতে পারা যাবে। একথা মনে 
ইওয়ামাজ তিনি তার প্রিয় রং মেথিলিন বু সামান্ 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


পরিমাণে একটি খরগেসের কানের মধ্যে ঢেলে 
দিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা! গেল, রক্ত- 
শআ্োতের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে নীল রং। 
কিন্ত বিস্মিত হয়ে দেখ.লন, কেন জানি সেই রং 
ন্নাযুতস্ত্রের প্রত্যন্ত দেশে এসে স্থির হয়ে গেল এবং 
শুধুমাত্র সেই অংশটুকুকেই রঞ্তিত করে দিল। এ 
তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! বিজ্ঞানের সব তত্ব- 
কথা তিনি বিশ্ত হলেন। তার এক অদ্ভূত 
ধারণার উদয় হলো--হয়তো বা মেখিলিন বু 
বেদন| হরণ করতে পারবে। যেমনি ভাবা অমনি 
তিনি দেই মেখিলিন ব্লু কয়েকজন যন্ত্রণাকাঁতর 
রোগীকে ইন্জেকশন করে দিলেন। কেউ কেউ 
কিছু আরাম পেল বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
নানাপ্রকার উপদর্গের সৃষ্টি হলেো। পলের কল্পনা 
শূন্যে মিলিয়ে গেল। তা যাঁক__কিস্তু এই ঘটনা 
থেকে পল খুঁজে পেলেন তার ভাবস্তৎ কর্মপন্থার 
স্থত্র। দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশকে বাদ দিয়ে 
শুধুমাত্র স্রায়তন্ত্রকে রঞ্জিত করতে পারে-_মেখিলিন 
বর এই বৈশিষ্ট্য দেখে তিনি এক অদ্ভুত ধারণার 
ব্শবর্তা হয়ে উঠলেন। পলের মনে হলো-_ 
প্রাণীদেহের শত শত তন্তকে ছেড়ে শুধুমাত্র 
বিশেষ একটি তন্তকে রঞ্চিত করতে পারে এই রং। 
স্থৃতরাং এমন কোন রং পাওয়া যেতে পারে যার 
সাহায্যে মানুষের দেহের কোন তস্তকে বিন্দুমাত্র 
রঞ্ধিত না করেও শুধুমাত্র থে জীবাণু সেই দেহকে 
আক্রমণ করেছে, তাঁকেই রঞ্জিত করতে পারা যাবে 
এবং অবশেষে তাঁর বিনাশ ঘটানও অসম্ভব হবে 
ন1। সুদীর্ঘ পনেরে! বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর 
সেই স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে পরিণত করতে সাফল্য 
ল।ভ করেছিলেন । 

ইমিউনিটি ও বিষের প্রভাব জীবনের সঙ্গে 
কেমন ভাবে আঙ্কিক স্ত্রে আবদ্ধ আছে, সে 
বিষয়ে পল কিছুদিন রবার্ট ককের অধীনে গবেষণ! 
করেন এবং তার কিছুদিন পরে ১৮৯৬ খৃষ্টান 
পল আরলিখ বালিনের নিকট [২০581 [1:0891913 
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11506005001 96180255606 নামক প্রতি- 
ঈানের ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্ত 
ইমিউনিটি ও সিরাম সংক্রান্ত বিষয়ে তার কার্যাবলী 
ব্যর্থতায় পর্ধবমিত হয়। 

১৮৯৭ থৃষ্টাবধে তিনি কর্মকেন্দ্র সরিয়ে আনেন 
ফরাঙ্কফুর্ট অন মেন নামক শহরে। ফ্রাঙ্বফুর্ট বালিনের 
কর্ম কোল।হল থেকে বেশ দুরে নিরিবিলি পরিবেশের 
মধ্যে অবস্থিত। তাছাড়! ফ্রাঙ্বফর্ট তখন বড় ঝড় 
রলায়ন-বিজ্ঞনীদের পরিচালনায় নানাপ্রকার বং 
প্রস্ততের জন্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। পলের 
তখন রঙের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। ব্হু বিত্তশালী 
ইছদী তখন ফ্রাঙ্বফুর্টে ছিলেন এবং তাদের জন- 
কল্যাণ স্পৃহা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাঁভ করেছিল। 
0. আগছ্যাক্ষরযুক্ত চারটি জার্মান শব্দের আবেদন 
পলের নিকট খুবই তীব্র ছিল; যেমন--0611 বা 
অর্থ, 09৫9] বা ধৈর্য, 06901)101. বা কৌশল 
এবং 210০1 বা ভাগ্য -- এই চারটি বিষয়ের সম্মিলন 
মায়াবী তীর আবিষ্কারের জন্যে একাস্তভাবে 
প্রয়োজনীয় বলে পলের ধারণা জন্মেছিল। 
এই সবগুলি বিষয়ের সাক্ষাৎ ফ্রাঙ্কফুটে ঘটতে 
পারবে বলেই পল ফ্রাঙ্থফুর্টে তার কর্মকেন্্র সরিয়ে 
আনেন। 

পলের সম্পর্কে একটি বিচিত্র ব্যাপার এই ষে, 
তার যাবতীয় চিন্তার খোরাক অতি অল্পই তিনি 
প্রকৃতির রাজ্য থেকে সংগ্রহ করতেন। বই- 
এব মাধ্যমে তার যতকিছু জ্ঞান ও চিন্তার 
সন্ধান তিনি পেতেন। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় 
প্রকাশিত রসায়ন বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধিকাংশ 
পত্রিকার তিনি গ্রাহক ছিলেন! এই সব ভাষার 
অনেকগুলির সঙ্গেই তার কোন পরিচয় ছিল না। 
তবুও তিনি এই সব বৈজ্ঞানিক পু'খির মধ্যে ডুবে 
থাকতেন। তাঁর গব্ষধাগারের প্রতিটি আনাচে- 
কানাচে ছিল বই-এর স্ত,প এবং কোন দর্শক এলে 
তার পক্ষে বই-এর উপর ছাড়া বসবার আর কোন 
জায়গা থাকতো না। এসব বই এবং তার সঙ্গে 


মায়াবী তীরের সন্ধানে 


ইনট্িটিউট থেকে আনা হলো। 


৫৬৯ 


অফুরস্ত সিগারের ধেশয়্ার মধ্য দিয়ে তার বহু 
অর্থ নিঃশেষে উবে যেত। 

মায়াবী তীর আবিষ্কারের জন্যে পল যে গবেষণ। 
স্থুরু করেন তারই প্রারালে, ১৯০১ সালে তিনি 
একদিন আযালফন্সে ল্যাভেরান নামে একজন 
জীবাণু-শিকারীর গব্ধণার বিবরণ পাঠ করছিলেন। 
ল্যাভেরান ট্রাইপ্যানোসৌম জীবাণু নিম্নে গবেষণা 
করেছিলেন। এই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাথুর 
আক্রমণে ঘোড়ার পশ্চাদদেশে মল-ডি-ক্যাডিরাস 
নামে একপ্রকার রোগ দেখা দেয়। ল্যাভেরান 
সেই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু ইছুরের দেহে ইনজেক্ট 
করে দেখেন যে, এই জীবাণুর আক্রমণে প্রত্যেকটি 
ইছুর ৃত্যুমুখে পতিত হয়। ট্রাইপ্যানৌসোম 
জীবাণু-আক্রাস্ত ইদুরেব দেহে জ্যাভেরান আর্সেনিক 
বিষ ইনঞেক্ট করে দেখলেন, কিছু কিছু ইছুরের 
সামান্ত উপকার হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। ল্যাভেরান এই পর্যস্তই লক্ষ্য করে 
ছিলেন মাত্র । 

ল্যানেরাঁনের কাঙ্জের এই বিবরণ পড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে পলের মন আলোড়িত হয়ে উঠলো । এই তো 
পরীক্ষার উপযুক্ত একটা জীবাণুর সন্ধান পাওয়! 
গেছে! ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু অপেক্ষাকৃত 
বৃহধাকৃতির এবং সাধারণ মাইক্রো ক্কোপের সাহায্যে 
সহজেই লক্ষ্য করাযায়। ইছুবের দেহে এনের খুব 
সহজেই বংশবৃদ্ধি খটে। কাজেই ট্রাইপ্যানোসোম 
জীবাণুর সাহাষ্যে মায়াবী তীর সন্ধানের কাজ সুরু 
করা যেতে পাবে। 

১৯০২ সাল থেকে স্থরু হলো পলের মায়াবী তীর 
সম্ধানের কাজ। বিভিন্ন রঙের শিশিতে লেবরে- 
টরীর তাকগুলি ভরে উঠতে লাগলো । 
সিগা নামে জনৈক জাপানী ডাক্তার পলের 
সাহাষ্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। মল-ডি-ক্যাডিরাম 
উৎপাদনকারী ট্রাইপ্যানৌসোম জীবাণু একটি মৃত 
গিনিপিগের দেহের মধ্যে প্যারিসের পাস্তর় 
একটি ইছুরের 


৫ ৭৩ 


দেহে এই বীজাণু ইনজেক্ট করে দেওয়া হলো। 
একের পর এক করে পাচ শত বিভিন্ন রং প্রয়োগ 
কবে পরীক্ষাকারধ চালিয়ে যেতে লাগলেন তারা 
ছুজনে--পল ও সিগাঁ। পল নানারকম ফন্দিফিকির 
বের করেন এবং সিগ। সেগুলিকে প্রয়োগ করে 
তাদের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন । ইছুর- 
গুলি কোন রঙের প্রভাবে নীলবর্ণ, ৫কানটির 
প্রভাবে বা হলুদবর্ণ ধারণ করে থাকে, আর 
ওদিকে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুগুলি সেসব 
ইছুরের রক্তম্ত্রোতে উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে। 
শতকর! একটি ইছুবও ধাচে না, একের পর এক 
মৃত্যুবরণ করে। 

ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এসে পলের মন চিন্তাকিষ্ট 
করে তোলে। এমন সময় একদিন (১৯০৩ 
সালে) তিনি লক্ষ্য করলেন, বেঞ্জোপারপিউরিন 
নামে একটি রং ইদুবরের রক্তে হুচারুরূপে ছড়িয়ে 
পড়ে না। অমনি পলের চিস্তাআোত এক বিচিত্র 
খাতে প্রবাহিত হলে! । তিনি সিগাকে উদ্দেশ 
করে বললেন-দেখ, যদ সামান্ত একটু পরিবর্তন 
করে, অর্থাৎ একটি সালফো-গ্রপ বেঞ্জোপার- 
পিউরিন অনুর মধ্যে সংযোগ করে দেওয়া যায় 
তবে হয়তো! সামান্য পরিবর্তিত রঙট] ইছুবের 
রক্তে ভালভাবে মিশে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়তে পারে। 

পল নিজে বড় একটা জটিল যন্ত্রপাতির ধার 
ধারতেন না; শুধু মাত্র টেষ্ট টিউবের মধ্যে এট] ওটা 
রং ঢেলে সামান্য সামান্য কাজকর্ম করতেন। কিন্ত 
তার রাসায়নিক জানের অগ্রতুলতা ছিল ন]। 
তিনি অভিজ্ঞ এক রূসাঁয়ন-বিজ্ঞানীকে তার মতলব 
বুঝিয়ে দিলেন এৰং সেই বিজ্ঞানীর অধ্যবসায়ের 
ফলে তৈরী হয়ে এল সামান্য পরিবতিত বেঞ্রো- 
পারপিউন্সিন রং । 

দুটা হৃষটপু্ ইছুরের দেহে সিগ। ট্রাইপ্যানোসোম 
জীবাণু ইনজেক্ট করে দিলেন। একদিন যায়, 
ছুদিনও শেষ হতে চলে-্-ইছুরের চোখগুলি ক্রমশঃ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ১০ম সংখ্া। 


স্তিমিত হয়ে আমে এবং আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় 
দেহের প্রতিটি লোম খাঁড়া হয়ে ওঠে। আর 
একটি দ্রিনের মধ্যেই তাদের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে 
যাবে। এই অবস্থায় এদেরই একটি ইছুরের দেহে 
সিগা সামান্ত পরিবন্তিত বেঞ্জোপারপিউরিন রং 
ইনজেক্ট করে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
ইছুরটি লাল হয়ে উঠলো; আধবোজা চোখের তাঁর! 
পর্যন্ত গভীর লাল বর্ণ ধারণ করলো! রঙের আভায়। 
পলের জীবনে সে একটি স্মরণীয় দিন, ভাগ্যদেবতা 
বুঝি প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়েছেন! ট্রাইপ্যানোসোম 
জীবাণুর দল সেই ইছুরের রক্তআোত থেকে চিরতরে 
বিদায় নিতে স্থরু করেছে। সামান্ত পরিবতিত 
বেঞ্জোপারপিউরিন_-এই লাল রঙের মায়াবী 
তীরের আঘাতে শেষ জীবাণুটি পর্যস্ত মৃত্যুবরণ 
করলে! । ইদুরটির চোখের পাতা ধীরে ধীরে খুলে 
গেল; খাচার মধ্যে তার দেহট1 নড়েচড়ে উগলো 
এবং করুণ দৃষ্টি তুলে চারদিকে তাকাতে লাগলো। 
এই ইছুরটিই সর্বপ্রথম ট্রইপ্যানোতেম জীবাণুর 
আক্রমণ ব্যর্থ করে দ্িল। ট্রাইপ্যান ধেভ নামক 
এই রঙের সাহাষ্যে তিনি দেই ইছুটির জীবন্দান 
করতে সক্ষম হলেন। পল তো এমনিতেই অসম্ভব 
রকম আশাবাদী ছিলেন, এবারে এই সাফল্যে 
তিনি আরও বলীয়ান হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই 
সাফল্য যেন গভীর তিমিরের মধ্যে ক্ষণিকের 
বিছ্যুৎঝলকের মত দেখা দিয়ে আবার শুন্টে 
মিলিয়ে গেল। অসীম অধ্যবসায় সহকারে 
সিগা ইছুরের দেহে ট্রাইপ্যান রেড ইনজেঙী 
করতে সরু করে দ্রিলেন। ফলে, কোন কোন 
ইদুর একটু হ্থস্থ হয়ে উঠলো, আবার কোন কোন- 
টির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ষাট দিন পরে হঠাৎ নানা রকম 
উপমর্গ দেখা দিতে লাগলো--কারো লেজ হয়তো 
বা খুলে গেল। মিগা পলকে ডেকে এনে দেখালেন, 
সেই ইছুবের রক্তে ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর দল 
অবদমিত, কিন্তু একেবারে মৃত নয়। ট্রাই 
প্যানোসোম জীবাধুগুলির সহনশীলতা অদ্ভুত। 


অক্টোবর) ১৯৫৭] 


রঞজক পদার্থের সাহাধ্যে আক্রমণ চলবার সময় এদের 
মধ্যে কতকগুলি শক্তিশালী জীবাণু হয়তো রঙের 
অগুগুলিকে জড়িয়ে ফেলে কিংবা রঙের অণুগুলি 
থেকে দূরে সরে গিয়ে উপযুক্ত স্থযোগের অপেক্ষা 
করতে থাকে। স্থযোগ উপস্থিত হলেই তারা 
হাজারে হাজারে বংশবিস্তার করতে সুরু করে। 
এভাবে পলের সামান্ত নাফল্যের পশ্চাতে হতাশার 
অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ইছুরের দেহে যে 
টরাইপ্যানৌসোম জীবাণু ট্র(ইপ্যান রেডের আক্রমণে 
কাবু হয়ে পড়ে, সেই ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু খন 
বালা বাধে গিনি পগ, কুকুর প্রভৃতির দেহে, 
মেখানে ট্রাইপ্যানৌসোম জীবাণু আদৌ ট্রাইপ্যান 
বেডের সংস্পর্শে আসে না। ফলে, পলের মত 
ধৈর্যশীল ব্য'ক্তর পক্ষেও এই বিফলতার তাড়না 
মহা করা ভয়ানক পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। 
যাহোক, এসব পরীক্ষার মধ্য পিষে পলের ধারণ! 
হলো যে, আপাতদৃষ্টিতে কোন অকেজো বের 
অণুর মধ্যে সামান্য একটু পরিবর্তন করতে পারলে 
সেই অণুটিকে রোগ উপশমকারী ওষুধে পরিণত 
করা যেতে পারে। এই বিশ্বামই আবার পলকে 
নতুন কর্মআ্বোতের মধ্যে ঠেলে দিল। 

এই সময়ের মধ্যে ফ্রাঙ্কফুটে পলের খ্যাতি দিন 
দিনই বেড়ে উঠতে লাগলো। ১৯০৬ সালে পলের 
ভাগ্য স্বপ্রপন্ন হলো। জর্জ স্পাইয়ার নামক এক 
ধনীব্যক্তির বিধবা পত্বী মিসেস স্পাইয়ার তার 
স্বামীর স্থৃতিরক্ষার্থে জর্জ ম্পাইয়ার হাউস্‌ নামে 
একটি গবেষণাগার স্থাপনের সম্কল্পল করে পলকে 
প্রচুর অর্থ দান করেন । জর্জ স্পাইয়ারের বিধবা 
পত্বীর সাহা না প্লে হয়তো পল তার মায়াবী 
তীরের সন্ধান কখনও পেতেন কিনা সনেহ। এই 
অর্থে পল এক বিরাট গব্ষণাগার গড়ে তোলেন 
এবং অভিজ্ঞ বামায়নিক নিযুক্ত করেন এবং তাদের 
দিয়ে নানারকম রং প্রস্তত করিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে 
যেতে লাগলেন পূর্বের মত। কিন্তু নিয়মিতভাবে 
প্রত্যেকটি রঙের পরীক্ষা সত্বেও সাফলোয় কোন 


মায়াবী তীরের সন্ধানে 
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লক্ষণই দ্রেখা গেল না। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা 
আড়ালে তাকে নিরোধ বলে উপহাস করতে 
লাগলেন । 

পল একদিন লাইব্রেরীতে বসে একখানি 
রাসায়নিক পত্রিকা পড়ছিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত 
একট! ওষুধের নাঁম তার চোখে পড়লো-আযাটঝ্সিল 
শব্দটির অর্থ 'বিষ নয়'। বিষ নয়--এই আযাটক্সিল 
থুমরোগের আক্রমণ থেকে অনেক ইছুরকে রক্ষা 
করেছে এবং যাদের মধ্যে ঘুমরোগের জীবাণু নেই, 
গেমব ইছুৃকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে । কিন্তু 
আযাটক্সিলের সাহায্যে ঘুমরোগের আক্রমণ সম্পূর্ণ- 
রূপে প্রতিরোধ,করা সম্ভব হয় নি। কেন না» ঘুম- 
রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত হলেও সেসব ইদুর 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় অন্ধ অথবা অনেক ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে স্বরে করে আযটঝ্সিলের 
প্রভাবে । আযাট ঝসলের- মধ্যে বেঞ্ধিন ন'মক একটি 
জৈবপদার্থ ও আঁদেনিক বাসায়নিকভাবে সংযুক্ত 
আছে। এই বিবরণটি পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গে 
পলের খেয়ান হলোআটক্সিলকে সামান্ত একটু 
পরিবর্তন করতে হবে। যদিও তিনি জানতেন 
যে, বসায়ন-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আ্যাটগ্সিলকে 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করে কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। 
পল লেবরেটরীতে বসে ভাবতে লাগলেন, কিভাবে 
আটকঝ্সিলের এই সামান্ত পরিবর্তনটুকু ঘটানে। 
যায়। পলের লেবরেটরীটি অদ্ভুত রকমের । কারণ, 
এখানে না হিল একট! বিকার, না ছিল একটা 
রেটর্ট, না ছিল একটা থার্মোমিটার। অনেক 
সময় রঙের শিশিগুলির লেবেল পর্যস্ত থাকতো 
ন1। কিষ্ত পলের স্থৃতিশক্তি এমনই প্রখর 
ছিল যে, প্রতিটি শিশির মধ্যে যে রং থাকতো 
তার প্রত্যেকটিকেই তিনি নিতু্লভাবে সনাক্ত 
করতে পারতেন। এসব রঙের শিশির মধ্যে 
একটি মাত্র বুনসেন বার্ণারের জলস্ত শিখ! 
লেবরেটরীর দর্শকদের অভ্যর্থনা জানাতো। 
কিন্তু এই লেবরেটরীতে বদেই একদিন তিনি বলে 


৫৭২ 


উঠলেন--আযাটক্সিলকে আমি পরিবতিত করতে 
পারবো এবং ভগবানই জানেন, কত শত যৌগিক 
পদার্থই যে তা থেকে তৈরী হবে! আত্মহার। 
হয়ে তিনি ছুটে গেলেন তাঁর প্রধান রসায়নিক 
বার্থহাইমের ঘরে এবং তাকে বললেন--আ্যাটক্সিলের 
পরিবর্তন সম্ভব। আমরা এই আটঝ্সিল থেকেই 
কয়েক শত, এমন কি, আপসেনিকের কয়েক সহ 
নতুন যৌগিক প্রস্তুত করতে পারবে! । পল চিৎকার 
করে এমনি সব কত কথা বললেন বার্থহাইমকে 
এবং ভুরি তুবি সব অন্তত প্রক্রিয়ার ব্ষিয্ উল্লেথ 
করলেন। 

দীর্ঘ ছুটি বছৰ ধরে পল ও তার সহকমীঁদের 
কঠোর পরিশ্রম চলতে লাগলো । অবশেষে 
আযটঝ্সিল পরিবতিত করে এক নতুন যৌগিক 
পাওয়া গেল এবং নতুন যৌগটির প্রভাবে 
ট্াইপ্যানোসোমে আক্রান্ত কয়েকটি ইছুর সেরে 
উঠলো। ট্রাইপ্যানোদোম জীবাণু ইছুরের দেহ 
থেকে ব্দায় নিয়ে গেল বটে, কিন্তু কোন 
কোন ইদুরের রক্ত জল হয়ে গেল এবং কোন 
কোন ইদুর তাদের বাকী জীবনটা নেচে কাটাতে 
সরু করলো । তারা বেচে গেল সত্য, কিন্ত 
সেজন্যে যে মূল্য তাদের দিতে হলো তাতে 
শদ্নতান যেন উল্লাসে নৃত্য সুকু করে দিল। ট্রাই- 
প্যানোসোম জীবাণুর আক্রমণ থেকে সপ্পূর্ণ 
নিরাময়ের ব্যাপারট। সকলের নিকট অমস্তব বলেই 
মনে হতে লীগলো। 

পল ছিলেন আশাবাদী। অবিচলড।বে তিনি 
কাজ চালিয়ে ধেতে লাগলেন। নতুন নতুন আরও 
সব যৌগিক আবিষ্কৃত হতে লাগলো, কিন্ত রোগ 
নিরাময়ে তারা কোন কাজেই এল না। অত্যধিক 
মাত্রায় এই পদার্থগুলি ইছুরের দেহে ইনজেক্ট 
করবার ফলে তাদের প্রাণহানির শঙ্ক! বেশী হওয়াতে 
তিনি অল্লমাত্রায় এসব পদার্থ ইনজেক্ট করতে 
লাগলেন। ফল বিপরীত হলো। অল্প মাত্রায় 
ব্যযহারের ফলে ই্রাইপ্যানোসোম জীবাণু এসব 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


ওষুধের বিপক্ষে প্রতিরোধ, অর্থাৎ ইমিউনিটি সঞ্চয় 
করে দিব্যি আরামে ইছুরের রক্তে বিচরণ করতে 
লাগলে! এবং ইদুরগুলি দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে 
সুরু করলো । 

এভাবে প্রথম পাচশত একানব্বইটি আর্সেনিকের 
যৌগিক পদার্থের সাহায্যে যে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ 
কর! হয়েছিল, তার প্রতিটির সঙ্গেই জড়িত ছিল 
ব্যর্থতার ইতিহাস। পল কিন্ত অবিচলিত উৎ্সাহে 
নতুন নতুন পরিকল্পনা করতে লাগলেন এবং 
বার্থহাইমকে নতুন নতুন যৌগিক প্রস্তুতের নিদেশ 
দিতে লাগলেন। অবশেষে বু পরিশ্রম ও 
অধ্যবসায়ের ফলে ১৯০৯ সালে পল এসে পৌছলেন 
তার জীবনের আকাজ্িত দিনটিতে । সেদিন পল 
তার ছয়শত-ছয় (৬০৬ ) সংখ্যক যৌগিকের সন্ধান 
পেলেন। এর আবিষ্কারের পশ্চাতে বার্থ হীইমের 
অক্লান্ত অধ্যবপায়কেও স্মরণ করতে হবে। অসীম 
ধৈর্য ও যত্ব সহকারে প্রস্তুত করতে হয় এই যৌগিক 
পদার্থটিকে। দাহা ইথার নামক দ্র(বক থেকে খুব 
সতর্কতার সঙ্গে পৃথক করতে হয়। এতে এতদূর 
সাবধানতা অবলগ্গন করতে হয় যে, ক্ষণিকের জন্যেও 
বায়ুর সংস্পর্শে এলে পদার্থট একটি মারাত্মক বিষে 
পরিণত হয়ে যায়। ৬০৬ সংখ্যক যৌগিককে রসায়ন 
বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয়_-ডাইঅক্সি-ডাই- 
আযমিনো-আসেনো বেঞ্োন-ডাইহাইড্রেক্লোরাইভ । 
টাইপ্যানোসোম জীবাণু ধ্বংস করতে এই পদার্থের 
প্রভাব ও ক্ষমতা প্রচণ্ড । এক মাত্রাতেই 
ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণু সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং 
কোন প্রকার বিরূপ উপপর্গ, যেমন-র্ক্ত জল হয়ে 
যাওয়া, নাচন স্থরু হওয়া! প্রভৃতি আদে দেখা দেয় 
না। ৬০৬ সংখ্যক যৌগিকটি সম্পূর্ণরূপে নির্তরযোগ/ 
ও নিরাপদ ওষুধ । 

১৯০৬ সালে জার্মীন প্রাণিতত্ববিদ শওডিন 
পিফিলিস বৌঁগের কারণ স্পীইরোসেটা প্যালিডা 
নামক জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই জীবাণুগুপি 
দেখতে হাতল-ছাড়া কর্ক-স্ুবর মত। এই জীবাণু 


অক্টোবর, ১৯৫৭] 


সম্পর্কে শওডিন লিখেছিলেন যে, স্পাইরোসেটা 
গ্রণিঙ্গগতের অন্তর্গত এবং বস্ততঃ, ট্রাইপ্যানো- 
মোম জীবাণুর সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে...স্পাই- 
রোসেট। থেকে কখনও কখনও ট্রাইপ্যানোপোমের 
উদ্ভব হতে পারে। পল একদিন এই বিবরণটি 
পাঠ করছিলেন। স্পাইরোসেটার সঙ্গে ট্রাই- 
প্যানোলোম জীবাণুর যে সম্পর্ক শওডিন একদিন 
কল্পনা করেছিলেন, সেই তথ্যটি পলকে আর 
একভাবে অনুপ্রাণিত করলো । যদ্দি ট্রাইপ্যানো- 
সোম আর স্পাইরোপেটার মধ্যে সম্পর্ক থেকে 
থাকে তাহলে যাঁর সাহায্যে ট্রাইপ্যানোপে'ম 
ধ্বংস কর! যাঁয়, সেই একই তীরে তারই সগোত্রীয় 
স্পাইরোসেটাকেও নিহত করা যাবে! পল 
মোটেই চিন্তা করে দ্রেখলেন না যে, ট্রাইপ্যানোসোম 
ও স্পাইরোসেটার মধ্যে যে সম্পর্ক কল্পনা করা 
হয়েছে, তা যে মত্য তাঁর প্রমাণ কোথায়? কিন্ত 
অবিচলিত ও দৃঢ় পদন্মেপে পল এগিয়ে চলেন 
নতুন এক ছুঃদাহণিক অভিযানে । 

খরগোসের মধ্যে পিফি'লসের জীবাণু ইনজেক্ট 
করা হলো। এই পৰীক্ষাকার্ধে পলের সহকারী 
নিযুক্ত হলেন জাপানী এক জীবাণু-শিকাঁরী এপ, 
হাতা। একই পরীক্ষা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার 
করতে তিনি কখনই ক্লান্তি বোধ করতেন না। 
শুধুকি তাই--একই সঙ্গে বারোটি বিভিন্ন ধরণের 
পরীক্ষাকার্ধও চালাতে পারতেন, এমনই ছিল তার 
কৌশল ও ধৈর্য। ১৯৪৯ সালে অগাষ্ট মাসের 
একটি দিনে তারা উভয়ে দেই মিফিলিস্‌-আক্রাস্ত 
খরগোসের খাচার সামনে ধীড়িয়ে দেখছেন--হষ্টপুষ্ 
গড়ন, সবই স্থন্দর দেখতে; কেবল মাত্র অণ্- 
কোষের চামড়া শিথিল হয়ে গেছে এবং সেখানে 
বড় বড় ক্ষত দেখা দিয়েছে। সেই ক্ষতস্থান 
থেকে রক্ত নিয়ে পরীক্ষায় দেখ! গেল, সহস্র সহ 
স্পাইরোসেটা! জীবাণু উল্লাসে বৃত্য করে বেড়াচ্ছে। 
পল এবার তার সহকারীকে ৬০৬ সংখ্যক যৌগিক 
খরগোসটিকে ইনজেক্ট করতে নির্দেশ .দিলেন। 


মায়াবী তীরের সন্ধানে 
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পর্দিন দেখা গেল, ক্ষতস্থানের রক্তের মধ্যে একটিও 
জীবাণু নেই। আর ক্ষতস্থান। ধীরে ধীবে শুকাতে 
স্থরু করে দিয়েছে এরই মধ্যে। নতুন পাতলা! 
চামড়া উঠতে স্থরু করেছে সেখানে । এক মাসের 
কম সময়ের মধ্যে দেখা গেল, অণ্ডকোষ সম্পূর্ণ 
পিরাময় হয়ে গেছে, কেবলমাত্র ক্ষতের চিহ্ন ছুটি 
আছে। যাছ্মন্ত্র প্রভাবে যেন সব মিলিয়ে গেছে। 
পল তার ডাইবীতে লিখে রাঁখলেন--স্পষ্ট দেখা 
যাচ্ছে, উপযুক্ত পরিমাণ মাত্রা প্রয়োগ করলে 
স্পাইরোসেট] জীবাণু সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করা যাবে 
একবার মাত্র ইনজেকশন প্রয়োগ করেই । এতদিনে 
পল তার বহু আকাজ্িত মায়াবী তীরের সন্ধান 
পেলেন। 

পলের উত্পাঁহ কিন্তু এখানে এদেই থেমে গেল 
না। তিনি ভাবতে লাগলেন-_এই যে সম্পূর্ণ- 
নিরাপদ ৬০৬-সংখ্যক আর্জেনকের যৌগিকটি 
পাওয়া গেল, যাঁর সাহাঁধ্যে ইদুর ও খরগোৌসকে 
সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব হলো, মাহুষের 
দেহে এর কি কোন সফল প্রয়োগ হতে পারে না? 
এতে আপেশিকের বিষক্রিয় মানুষের শরীরে দেখা 
দিবে না তো? ইছুর ও খরগোমের ক্ষেত্রে যা 
নিরাপদ, মানুষের পক্ষে তা যে মারাত্মক হবে না 
তার প্রমাণ কোথায়? এই প্রকার সব চিন্তার 
মধ্যে পল আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। 
প্রথম খরগোমটির ক্ষতস্থান শুকাবার সঙ্গে সঙ্গেই 
তার বন্ধু ডাঃ কনরাভড অআ্যান্টকে তিনি 
চিঠি লিখলেন--পিফিলিনগ্রস্ত কোন রোগীর 
উপর আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই ৬০৬ 
ংখ্যক ষৌগিকের ইনজেকশন দিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখতে পারেন কিনা। উত্তরে আ্যাণ্ট সম্মতি 
জানালেন। 

১৯১৭ সাল। কনিগস্বার্গের এক বৈজ্ঞানিক 
সন্দিলনে উপস্থিত হয়েছেন পল আরলিখ। চাঁর- 
দিক থেকে অফুরস্ত প্রশংসা বধিত হচ্ছে। এত 
মতততা, এত কোলাহল, বুঝি বা পলকে তার ভাষণ 
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দেওয়া! স্থগিত রাখতে হয়! অবশেষে পল 
জানালেন, কেমনভাঁবে তিনি তীর মায়াবী তীরের 
সন্ধান পেয়েছেন। 

এই ওষুধের অভূতপূর্ব শিরাময় ক্ষমতায় বিশ্ব 
চমকিত হয়ে গেল। পৃথিবীর সব হাঁদপাতাঁল 
থেকে অনুরোধ আদতে লাঁগলো-এই ওষুধের 
জন্যে। স্যাঁলভীরপন (৬*৬ সংখ্যক যৌগিকের 
এই নাম দেওয়া হয়েছে ) যাছুমন্ত্রের মত কাজ স্তর 
করে দিল সর্ধত্ব। পলের ছোট্ট লেবরেটরীটি একটা 
কারখানায় পরিণত হয়ে বার্থহাইম ও 
তার সহকর্মীর1 দিনরাত খেটে স্বালভার্সন প্রস্তত 


গেল। 


করতে লাগলেন। বিশ্বের চারদিক থেকে পলের 
কাছে সহম্র সহত্র প্রশংসাপত্র ও সম্মানহুচক নানা 


প্রকার গ্রতীক আসতে ভাঁগলো। অবশেষে এই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ ১ম সংখ্যা 


অভিনব আবিষ্কারের জন্যে তকে নোবেল পুরক্কার 
দিয়ে সম্মানিত করা হলে] । 

পল জীবাণু-শিকারীদের পামনে এক নতুন 
পথ দ্বার উদঘাটন করে দিলেন। রূং থেকে ওষুধ 
তৈরীর রহস্তকে ধিরে চারদিকে গবেষণ। স্থুরু 
হয়ে গেল এবং তার ফলও পাওয়া গেল। পলের 
পুরনো কয়েকজন সহকমী এলবারফেন্ডের রঙের 
কারখানা থেকে এক নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেন। 
তার নাম দেওয়া হলো 17385০1-2051 রোডেপিয়া 
ও নায়্াপল্যাণ্ডের ঘুযরোগের অব্যর্থ ওষুধ এই 
7)5০1-205| এভাবে আরও বনু জীবাণুশিকারী 
আরও সব দুধর্থ জীবাণুকে শিকার করে মানুষকে 
রক্ষা করবে, একথা নিশ্চিত করে বলা চলে। 


এই নতুন পথের অগ্রদূত হলেন পল আরলিখ। 





উত্বণকাশের তাপমাত্রার অবস্থা জানবার জন্তে বিভিন্ন যন্ত্রমদ্থিত ছু-পর্ধায়ী রকেট প্রেরণের ব্যবস্থা।। প্রথম 
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4৫ বকমেরও বেশী বৈজ্জানিক যন্ত্রপাতি সমেত চালবশূন্ত রকেটটি ভাঞ্জিনিয়ার ওয়ালপ-সূু দ্বীপ থেকে 
উধ্বর্ণকাশে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। 


বিশ্ব-রহস্থ্য 


শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী 


বিজ্ঞানের রাজ্যে শেষ সত্য বা চরম সত্য বলে 
কোন মতবাদকেই মানা হয় না। যখনই আমর! 
কোন নতুন মতবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করি 
তখনই বুঝতে হবে, এই মতবাদের সাহায্যেই সব 
চেয়ে ভালভাবে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া 
গেছে। কোন যন্ত্র দিয়ে কাজ করতে গেলে আমরা 
সেই কাজের জন্যে সব চেয়ে ভাল যন্ত্রটাকেই 
কাজে লাগাই। পরে তার চেয়ে ভাল যন্ত্র আধিষ্কৃত 
হলে আমর। আগেরটার বদলে নতুনটাকেই 
ব্যবহার করি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব বিভিন্ন 
মতবাদ মানা হয় তাদের বেলায়ও একথাই খাটে । 
যখনই দেখা যায় কোন মতবাদের সাহায্যে একটা 
ব্যাপারের ব্যাখ্যা ঠিক পূর্ণীঙ্গরূপে পাওয়া যাচ্ছে 
না তখন কোন নতুন মতবাদকে তার ব্যাখ্যা- 
স্বরূপ ব্যক্ত কর! হয় এবং যতদিন আর নতুন সমস্যার 
উদ্ভব না হয় ততদিন তাকেই মানা হয়। মানুষ 
বরাবরই দেখে আসছে যে, কোন জিনিষকে 
উপর থেকে ছেড়ে দিলে মাটিতে এসে পড়ে। এই 
ঘটনা কেন হয়, তার জবাব হিসাবে নিউটন 
বললেন যে, বিশ্বের প্রতিটি জিনিষই পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যখন দেখা গেল, এই 
মত দিয়ে সব কিছুকেই ব্যাখ্যা! করা যাচ্ছে তখন 
একে সত্য বলে মেনে নেওয়া হলো। পরবর্তা 
কালে নিউটনের এই মতবাদ যখন কয়েকটা 
জায়গায় অচল হয়ে গেল তখন আইনষ্টাইন তাঁর 
নতুন বাখ্যা দিলেন। দেখা গেল, আইনষ্টাইনের 
ব্যাখ্যায় পূর্বের সব কিছু ব্যাপারের ব্যাখ্যা তো! 
পাওয়! যাচ্ছেই অধিকত্ত নতুন সমন্তাগুলিরও 
সমাধান হচ্ছে। কাজেই তখন আমরা তার 
মতকেই মেনে নিলাম। কিন্তু এখনও আমরা 
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বলতে পারি না বা আমাদের বল] উচিত নয় 
যে, আমরা এ সম্বন্ধে চরম সত্যে পৌছে গেছি। 
বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের যেজ্ঞান বা এ সম্বন্ধে 
যে সব মতবাদ আছে, সে সব সম্বদ্ধেও ঠিক একই 
কথ প্রযোজ্য । উপরম্ত মুস্কিলের কথা হচ্ছে ষে, 
এখানে আমাদের খুবই বেশী পরিমাণে নির্ভর 
করতে হয় অনুমান বা ধারণার উপর। তার 
চেয়েও বড় কথা, মানুষের চিন্তাশক্তির কোন 
কুলকিনার। নেই। এই মানুষই তাঁর চিস্তাশক্তির 
সাহায্যে বিশবব্রদ্মাগুকে আরও বড়, আরও স্থদুর- 
প্রসারী করে দিয়েছে অথচ নিজেই খুঁজে মরছে 
তাকে । মানুষ যেন এক হাত দিয়ে যাকে ক্রমাগত 
দুরে ঠেলে এগিয়ে চলেছে, আর এক হাতে তাকেই 
আবার অন্ধের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে । কাজেই 
এপ ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য হিসাবে কোন মতবাদকে 
য্থার্থরূপে প্রকাশের চেষ্টা অর্থহীন । 

বিশ্বতত্ব সম্বন্ধে মানুষ যখন থেকে কৌতুহলী 
হয়ে উঠেছে তখন থেকেই এর ছুটা জিনিষ সম্বন্ধে 
তাকে চিন্তা করতে হয়েছে । এক হচ্ছে, মহাবিশ্বে 
গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির যে গতি তার ব্যাখ্যা, আর 
হচ্ছে তাঁর সীম।। 

প্রথম দিকে গ্রহ নক্ষত্র সব কিছুকেই জীবস্ত 
প্রাণীর ম্যায় মনে কর! হতো । আকাশে এরা 
পাখীর মত ঘুরে বেড়ায় বা নৌকার মত ভেসে 
বেড়ায় বলে মনে করা হতো । প্রাচীন গ্রীকরা 
চাইলেন এর কোন বাস্তব যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা । 
তাদের ব্যাখ্যায় যাবতীয় বিশ্বটাই একটা বিশাল 
ঘুর্ণী। জলে বা বাতামে ঘৃর্ণী উঠলে খড়কুটা 
যেমন তার কেন্দ্রে গিয়ে জমা হয়, আমাদের 
পৃথিবী তেমনি এই ঘূর্ণীর কেন্দ্রে গিয়ে 
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পড়েছে। পরবর্তী গ্রীক পণ্ডিতদের যুগ থেকে 
মধ্যযুগ পধনস্ত একটা নতুন মত মানা হতো। তীরা 
ভাবতেন, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি তাদের নিজ নিজ 
নিদিষ্ট বিশাল গোলকে সংবদ্ধ হয়ে আছে এবং 
এই গোলকগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
কিন্তু কেন ঘুরছে, তার ব্যাখ্যা তারা কিছু দেন নি 
বা দিতে পারেন নি। তাই তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার 
উপর এর কারণ ছেড়ে দিয়েছেন। তারপরে আসে 
ডেকার্টের মতবাদ। এই মত অঙ্ছপারে যাবতীয় 
বিশ্বটাই হচ্ছে কতকগুলি ঘূর্ণীর সমষ্টি। এই 
রকম প্রতিটি ঘৃ্ণীই মহাকাশে কোন নিদিষ্ট স্থান 
দখল করে আছে। হ্য হলে। এই রকম একটা 
ঘূর্ণীর কেন্দ্রপ্িত সংহত বস্তপিগ্ড। পৃথিবী ও অপরা- 
পর গ্রহগুলি এই ঘূ্ণীর চারদিকে খড়কুটার মত 
ভেসে বেড়াচ্ছে । তারপরে অবশ্য নিউটনের 
মহাকর্ষ তত্বের আবিষ্কারের ফলে এ নিয়ে আর 
বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। তাই আইনষ্টাইনের 
পূর্ব পর্যস্ত এই গতির ব্যাখ্যা নিয়ে আর কোন 
মতবাদের উদ্ভব হয় নি। 

এই বিশ্ব কত বড় এবং অসীম না সশীম ? স্থান 
যদি অসীম না হয়ে সপীম হয় তবে সেই সীমার 
বাইরেই বাকি আছে? আমাদের এই যে বিশ্ব- 
ব্রন্মাণ্, এ রকম কি আরও আছে? এই সব 
প্রশ্ন চিরদিন মানুষের মনে উদ্দিত হয়েছে। 
মানবমনের এই চিরস্তন প্রশ্নের জবাঁব বিভিন্ন কালে 
চিন্তাশীল দার্শনিকের! দিয়ে আনছেন। প্রেটে! ও 
আযরিষটল প্রথমদিকের এই সব দার্শনিকদের 
অন্যতম। তারা বিশ্বকে সীমাবদ্ধ মনে করতেন। 
তাদের মতে, বিশ্বের এই সীমার বাইরে কোনও 
কিছু থাকতে পারে না, এমন কি শৃন্স্থানও নয়। 
আমরা জানি প্রাচীন গ্রীকদের মৃত ছিল, পৃথিবী 
সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্ত, আর গ্রহ-নক্ষত্রাদি সবাই 
তার চারদিকে ঘুরছে । এই মত মানতেন বলেই 
আযারিষ্টটল বিশ্বকে অসীম রূপে কল্পনা করতে 
পারেন নি। তার যুক্তি ছিল এই যে, আকাশের 
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কোন স্থান যদি পৃথিবী থেকে অসীম দূরে থাকে 
তবে ২৪ ঘণ্টায় তাকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে 
অসীম পথ অতিক্রম করতে হবে। তাই তাকে 
অসীম গতিতে চলতে হবে। কোন পদার্থের 
অসীম গতিবেগের কল্পনা অবাস্তব; তাই বিশ্ব যে 
অসীম, এই কল্পনাও অবাস্তব। বিশ্ব যে অসীম 
হতে পারে না, সে সম্বন্ধে তার এই যুক্তি 
মধ্যযুগ পর্যন্ত বেশ ভাঁলভাবেই চলে আসছিল। 
কিন্ত কোপানিকাসের মতান্গারে যখন মেনে 
নেওয়া হলে! যে, মহাকাশের নক্ষত্ররাজি সত্য সত্যই 
পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না, তখন আযারিষ্টটলের 
এই যুক্তি বানচাল হয়ে গেল। এই জন্তেই দেখা ঘাঁয়, 
কোপানিকামের পরবতী যুগে বিশ্বতত্বের যাবতীয় 
ব্যাখ্যায় অনেকে বিশ্বকে অশীম বূপেই কল্পনা করতে 
প্রয়াম পেয়েছে। কোপানিকাস নিজে অবশ্য এ 
সম্বন্ধে কিছুই বলে যান নি। তিনি তার পরি- 
কল্পনা অন্সারে সৌরজগৎকে সাজিয়ে তাঁর চার 
দিক দিয়ে অবস্থান নির্যয় করেছেন আমাদের দৃশ্ত 
মহাকাশের, যেখানে আমরা নক্ষত্ররাজি দেখতে 
পাই। প্রকৃতপক্ষে সেই স্থানই বিশ্বের সীম 
কি না, সে দশ্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। 
তার পর্বার্দের মধ্যে তাব সমর্থক টমাস 
ডিজেসই প্রথম এ সঞ্দ্ধে নতুন মত বাক্ত করেন। 
মনে করুন, এক বিশাল প্রান্তর জুড়ে বু গাছ 
লাগ!নে। আছে। প্রকৃতপক্ষে একটা গাছ থেকে 
আর একটা গাছ কিন্ত বেশ দুরে আছে। কিন্ত 
বু দুর থেকে যদি দেখা যায় তবে মনে হবে, 
গাছগুলি যেন পরস্পরের অতি নিকটে এক 
লাইনে দড়িয়ে আছে। বহু দূর থেকে দেখলে 
তাদের কোন্টি কাছে আছে, কোন্টি 
দুরে আছে তা বোঝা যাবে না। টমাস 
ভিজেন বললেন, অসীম স্থান জুড়ে নক্ষত্ররাজি 
ছড়িয়ে আছে; কিন্ত তারা বহু দূরে আছে বলে 
পৃথিবী থেকে তাদের সমান দূরেই মনে হয়। তবে 
তিনি এই বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে সৌরজগৎ ছাড়া 
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আর কিছুকে ভাবতে পারেন নি। এর পরেই 
এলেন ক্রনো। তিনি বললেন, বিশ্ব অসীম তাই 
তার কেন্দ্র বলে কিছু নেই। কারণ, যা অসীম 
তার কেন্দ্র থাকতে পারে না। তিনি অবশ্য এই 
মতকে সমর্থন করেছিলেন ধর্মের দিক থেকে। 
যেহেতু ঈশ্বরের ক্ষমতা অসীম তাই তীর স্থ্টিও 
অশীম-এই ছিল তার যুক্তি। নে যাহোক, 
তার মতে ছিল-বিশ্ব অপীম। আমরা যে সব 
নক্ষত্র দেখি, প্রকৃতপক্ষে তারাও এক একটি স্ুর্য। 
বিশ্বত্রন্ষাণ্ডের কোটি কোটি সুর্যের মধ্যে আমাদের 
সর্ধও অনীমের এক ক্ষুত্র কণা। নিউটনের 
মহাকর্ষ তব অন্থারে কিন্তু পৃথিবীকে অনীম 
বলে বর্ণনা করবার কোন উপায় রইলো না। 
কারণ তাহলে মহাবিশ্বের ধাবতীয় অসীম বস্তপুগ্জের 
পরম্পরের প্রতি পরম্পরের আকর্ষণের পরিমাণও 
হবে অসীম; ফলে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকবে 
না। বিশ্বের সীমারেখা সম্বন্ধে নিউটন মনগড়া 
কোন কথা বলেন নি। তিনি ভাবলেন, পৃথিবী 
থেকে যে সব তারাকে খুব শান দেখা, সেগুলি 
নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে খুব দূরে আছে। কাজেই 
নক্ষত্রাদির ওজ্জল্য দেখে তাদের দূরত্ব জানা যাঁবে। 
শুধু নিউটন ন্ন, সেই সময়ের অনেকেই এই মতে 
বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের এই মতবাদ সত্য হতো 
যদি সমত্ত নক্ষত্রের ওজ্জবল্যই সমান হতো! । তার! 
ধরে নিয়েছিলেন যে, সমস্ত নক্ষত্রই সুধের সমান 
উজ্জবল। কিন্তু জানা যায় ষে, সৃর্ধ থেকে ৩০০,০০৪ 
গুণ বেশী বা ৩০০১০৭০ গুণ কম উজ্জল নক্ষত্রও 
আছে। স্থতরাং এই মতবাদ পরে পরিত্যক্ত 
হয়। 

স্যার উইলিয়াম হার্শেল বিশ্বের যে রূপ দেন 
তা আবার সম্পূর্ণ অন্ত রকমের। তিনি আকাশের 
নক্ষত্রগুলিকে ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই 
সিদ্ধান্তে আসেন যে, মহাকাশে নক্ষত্রগুলি অবস্থিত 
আছে চায়ের প্লেটের মত একটা জায়গা জুড়ে 
এবং আমাদের স্র্ধ এর প্রায় ৫কন্্রস্থলে রয়েছে। 
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এর কিছুকাল পরে স্যাপলি প্রমাণ করেন যে, 
নক্ষত্রগুলি আকাশে প্লেটের মত আকারের জায়গা! 
জুড়ে আছে বটে, কিন্তু তার আয়তন হার্শেল যা 
অন্থমান করেছিলেন তাঁর চেয়ে অনেক বড়। 
তার চেয়েও বড় কথা তিনি বললেন-_স্থর্য এর 
কেন্্রস্থলে নেই,কেন্ত্র থেকে প্রায় ৪০,০০০ আলোক- 
বর্ষ দূরে আছে। হাঁরশেলের মতানুযায়ী কোনও 
কারণে মহাকাশের এক এক জায়গায় বহু নক্ষত্র 
একত্রিত হয়েছে । তিনি এদের নাম দেন নক্ষত্র- 
গোী। নক্ষত্রগো্ঠীর প্রতিটি নক্ষত্রই কিন্ত 
আবার তার কেন্দ্রের চারদিকে নিদিষ্ট সময়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। আমাদের সুর্য হচ্ছে এইরূপ নক্ষত্র- 
গোষ্ঠীর একটি নক্ষত্র। আমরা আকাশে যে সব 
নক্ষত্র দেখতে পাই, সে সবই সুধ যে নক্ষত্রগো্ঠীর 
অন্তর্গত তারই অন্ততুক্ত। আমাদের এই 
তারকাঁগোর্ঠীর বাইরে আরও বহু তারকাগোষঠী 
আছে এবং আমাদের এই তারকাগোঠী ও 
সেঘব তারকাগোষ্ঠীতে গঠনগত কোন পার্থক্য 
নেই। শুধু এই নয়, হার্শেল প্রমাণ করেন যে, 
এক একটি তারকাগোষী গড়ে প্রায় 
মিলিয়ন নক্ষত্র নিয়ে গঠিত। এক কথায় বলতে 
গেলে ব্হু নক্ষত্র নিয়ে এক একটা নক্ষত্রগোীর 
স্ষ্টি হয়েছে । এমব নক্ষত্রগোী মহাশূন্যে ভাসমান 
পদার্থের মত রয়েছে এবং এই প্রকার বহু নক্ষত্র- 
গোঠী বিশ্বজুড়ে অবস্থান করছে। 

আইনষ্টাইনের পূর্ব পর্বস্ত বিশ্বতত্ব সম্বন্ধে এই 
ছিল আমাদের ধারণা । তারপর তিনি এসে সব 
দিলেন ওলটপালট করে। এতদিন পর্যস্ত নিউটনের 
মহাকর্ষ তত্বের সাহায্যেই সব কিছুর ব্যাখ্যা কর! 
হতো । আইনষ্টাইন বললেন, জগতের সব কিছু 
পদীর্থই পরস্পরকে আকর্ষণ করে--এ ধারণা ভূল। 
একথণ্ড চুম্বক কোথাও রাখলে যেমন তার চারদিকে 
একটি চুম্বক-ক্ষেত্রের স্ৃটি হয়, মেবপ যেখানেই 
কোন বস্ত রাখ হয় তার চারপাশের স্থানে তার 
উপস্থিতির ফলে বক্রতার সৃষ্টি হয় এবং কোনও 
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বস্তর চতুর্দিগন্থ স্থানে এই বক্রতার পরিমাণ নির্ভর 
করে সেই বস্তর ভর ও গতিবেগের উপর। মহাকাশে 
ক্ধের উপস্থিতির জন্তে তার চারদিকের স্থান বক্রতা 
প্রাপ্ত হয়। সেই স্থানে গ্রহগুলির যে গতি তা সোজা 
হলেও স্থানের বক্ররতার জন্তে তাদের গতিপথও 
বাকা। মনে করুন, আমি পৃথিবীর যে কোন এক 
জায়গা থেকে ক্রমাগত একদিকে হাটতে হাটতে 
আবার সেখানেই পৌছলাম। দেখা যাচ্ছে, আমি 
ক্রমাগত মোজা পথেই হেটে গেছি; কিন্তু আমি 
যে পথে পৃথিবীকে ঘুরে এলাম, সেই পথটা হচ্ছে 
গোল। এখানে আমি সোজ। পথে বাকা স্থানে 
ভ্রমণ করেছি। আইনষ্টাইনের মতান্পারে, বিশ্বে 
যত পদার্থ আছে তাঁদের সমষ্টিগত প্রভাবের ফলে 
তার চতুষ্পার্্স্থ ক্ষেত্রে বক্রুতা উৎপন্ন হবে। সমগ্র 
বিশ্বের মোট বস্তপরিমাণ নির্দিষ্ট । তাই এই নিদিষ্ট 
পরিমাণ বস্তর দারা স্ষ্ট এই বক্তা ক্রমেই সম্পূর্ণতা 
প্রাথ হয়ে বিশাল মহাজাগতিক গোলকের হৃষ্টি 
করবে, যা হবে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। এই বিশ্ব 
নির্দিষ্ট পরিমাপের, অথচ সসীম। একটা পিঁপড়ে 
একট] ফুটবলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে যেমন কোন 
দিনও তার শেষ খুজে পায় না, সেরূপ এই 
বিশ্বেরও শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। 

আইনষ্টাইনের এই ব্যাখ্যাও কিন্তু বেশীদিন 
স্থায়ীভাবে টিকলে৷ না। ফ্রিভ জ্যান এবং ল্যে মেত্র 
বলে দুজন বিজ্ঞানী বললেন যে, আইনষ্টাইনের 
এই বিশ্বব্যাখ্যা আকৃতির দিক থেকে নিতৃ্ল বটে, 
কিন্তু এই অবস্থা স্থিতিশীল নয়। তার! বললেন যে, 
বিশ্বের কোন জায়গায় পদার্থের ঘনত্ব কমলেই 
সেখানকার ক্ষেত্রের বক্রতা কমতে থাকবে, অথবা 
এর পদ্দার্থের কোন স্থান বদল হলে সেই ছুটি স্থানের 
বক্তা বদলে যাবে, আর এর ফলে বিশ্ব নির্দিষ্ট 
আয়তনে স্থিতিশীল থাকতে পারবে না। ফলে, 
আইনষ্টাইন বিশ্বত্রদ্মাগকে সামগ্রিকভাবে যে রূপ 
দিয়েছিলেন তা ঠিকই রইলো বটে, তবে তিনি 
যাকে বলেছিলেন একটা নিিষ্টরূপে স্থায়ী তা আর 
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থাকলো না। বিশ্ব সর্বদাই, হয় সম্কৃচিত, না হয় 
প্রসারিত হবে। জ্যোতিবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের 
ফলে জানা গেছে যে, বর্তমীনে বিশ্বের চলছে 
প্রনারণের যুগ। দুবস্থিত নক্ষত্রগোষীলমূহের 
আলো পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তারা যেন 
ক্রমাগতই দূরে সবে যাচ্ছে। 

প্রসারিত বিশ্ব সম্বন্ধে একটু জন্য ধরণের কথা 
বলেছেন আর. সি, টোলম্যান। বর্তমানে বিশ্বের 
চলছে প্রসারণের যুগ। ভবিষ্যতে কোন মহা 
জাগতিক নিয়মের ফলে বিশ্ব আবার সঙ্কুচিত 
হবে। এতে বিশ্বকে একট] বেলুনের সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে যা অতীত কাল থেকে একবার 
ফুলছে, আবার চুপসে যাচ্ছে। আগেই বলা 
হয়েছে, কোন স্থানের বক্রতাঁর পরিমাণ নির্ভর 
করে সেখানকার পদার্থের পরিমাণের উপর। 
কাঁজেই বিশ্বের এই যে প্রসারণ ও সঙ্কোচন, এও 
নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের পদার্থের পরিমাণের 
ঘ্বারা। বর্তমানে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, অর্থাৎ 
বিশ্বের মোট পদার্থের পরিমাণ কমছে। কাঠ 
পুড়ে যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় তেমনি হু, 
তারকা প্রভৃতি সবাই শক্তি বিকিরণ করে তাদের 
পদার্থ ক্ষয় করছে। আইনষ্টাইন পদার্থ ও 
শক্তির যে অভিন্নতার কথ! বলেছেন, সেই হিসাবে 
আমরা অবশ্য বলতে পারি, শক্তিরূপে বিশ্বের স্থানে 
স্থানে সঞ্চিত যে পদার্থনমূহ ক্রমাগত মহাবিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়ছে, তাই আবার পুনরায় পদার্থে 
রূপান্তরিত হতে পারে। 

এই ভাবে হয়তো! বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ 
নিঃশেধিত হয়ে আবার নতুন জগৎ, নতুন সব 
কিছু গঠিত হবে। এভাবে মহাবিশ্বের জীবন-মরণ, 
ভাঙ্গন-গড়নের খেলা অনস্ত কাল ধরে চলতে 
থাকবে। | 

বিশ্বব্যাখ্য। সম্বন্ধে আমরা যে মতবাদই মেনে 
নিই না কেন, বিশ্ব সম্পূর্ণ অবস্থায় স্থিতিশীল 
থাক বা না থাক, তার পমগ্র বস্তসন্তার লিগে 
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ভাঙ্গুক বা গড়,ক অথবা! সমগ্র বিশ্বটা প্রসারিতই 
হোক বা সঙ্কৃচিতই হোক, আমরা বিশ্বের হৃষ্টি 
স্থদ্ধে কোন কিছুই বলতে পারি না। বিশ্বতত্ব 
সম্বম্বে আমাদের যত আলোচনা তা হচ্ছে এই 
নিয়ে ষে, বর্তমানে বিশ্ব যে অবস্থায় এসে পড়েছে, 
সেই অবস্থায় সমগ্র বিশ্বটা কি ভাবে আছে? 
বিশ্বের অতীত, অর্থাৎ কি ভাবে বিশ্বের ত্য 
হলে! অথবা তার ভবিষ্যৎ-অর্থাৎ বিশ্বের ধ্বংস 
আছে কি না, সে সম্বন্ধে কোন আলোচন। 
অর্থহীন। আমরা জানি যে, যেখানে কোনও 
কিছু নেই সেখানে কোন কিছুর স্ৃষ্টিও স্ম্ভব 
নয়। আবার কোন কিছু ভাঙগলেও সেখানে 
আর কিছু থাকতেই হবে। কাজেই কোন কিছু 
আছে বললেই বুঝতে হবে, আগে থেকেই সেখানে 
কিছু ছিল ঘা রূপাস্তবিত হয়ে নতুন কিছু হয়েছে। 
সুতরাং বিশ্বের এই যে বস্তসম্ভার, এর সৃতি 
হয়েছে নিশ্চয়ই কোন না কোন পদার্থ থেকে। 
কিন্তু সেই পদার্ঘই বা হ্টি হলো কেমন করে? 
কয়েকবার হয়তো। আমর] বলবো, এর আগে এই 
এই ছিল, কিন্তু শেষে আমাদের একবার গিয়ে চুপ 
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করে যেতে হবেই--যখন আমাদের ধরে নিতে হবে, 
এখানে আগে থেকেই কিছু ছিল। তারও আগে 
কি ছিল, সে প্রশ্ন চলে না। বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
কোন প্রশ্নও সেইবূপ অবাস্তর। কাজেই আমাদের 
যত কারবার সব বর্তমান নিয়ে। সেজনেই 
এখানে বিশ্বের অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন 
আলোচনা করা হয় নি। এখানে আলোচনা কর! 
হয়েছে, বর্তমান যে পরিস্থিতিতে বিশ্বের সমগ্র 
বস্তসস্ভার রয়েছে তাকে কিভাবে সাজানো যেতে 
পারে। এই বিশ্বত্রদ্দাণ্ড তাঁর সমগ্র বস্তসস্তার 
নিয়ে ঠিক কিভাবে গঠিত, সে সম্বদ্ধে সঠিক সত্য 
বলতে কাকে বোঝায় জানি ন।। এ সম্বন্ধে যত 
মতবাদ সবই মানুষের আপন মনের চিন্তাশক্তির 
ফলে উদ্ভৃত। এ সম্বন্ধে কোন মতবাদকেই নিভূ'ল 
সত্যরূপে বর্ণনা করা যায় না। আমাদের উদ্োশ্য) 
কি ভাবে ব্যাখা! করলে এই মহাতত্বকে সর্বাপেক্ষা 
সার্থকরূপে বর্ণনা করা যাঁয় তাঁরই আলোচন! কর] । 
সেই আলোচনাই এখানে করা হয়েছে, অতীত 
কাঁল থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত এ সন্বদ্ধে মানুষের 
চিন্তাধারার ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে। 


সিন্ধুর ব্বর্ণসম্পদ 


্রীআশুভোব গুহঠাকুরতা 


সমুদ্রের অপর নাম রত্বাকর। মান্ষ অতি 
প্রাচীন যুগেই সমুদ্রগর্ে মণিমুক্তার সন্ধান 
পাইয়াছে এবং এই জঙন্ভই সমুদ্র রত্বাক নামে 
অভিহিত হুইয়াছে। সমুত্রেন্ন লোনা জল যে 
ত্ব্প্ভারে সমৃদ্ধ, মাত্র উনবিংশ শতাবী় শেধাধ্বে 
মানুষ এই তথ্যের সন্ধান পাইয়াছে। পৃথিবীর এই 
জলয়াশি লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ত্বর্ণ যুগ যুগ ধরিয়া 
সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, তাহার পন্নিমাণ বনু কোটি 
টন। আাছ্ষ এতকাল তৃত্বফের অভ্যত্তর হইতে যত 


স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছে, সমুদ্রের এই সঞ্চিত স্বর্ণরাশির 
তুলনায় তাহার পরিমাণ অতি অকিঞ্চিংকর। 
কাহারও কাহারও হিসাব মতে, সমুদ্রের সমুদয় 
জলম়াশি মন্থন করিয়া! এই স্বর্ণ উদ্ধার করিতে 
পারিলে পৃথিবীতে যত লোক আছে, তাহাদের 
প্রত্যেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার স্বর্ণের অধিকারী 
হইতে পারে। দেবতাদের চক্ষুর অন্তরালে সমুদ্র 
যে রত্বনস্তার গুপ্ত বাধিযাছিল মানুষের কাছে 
তাহা! ধরা পড়িয়াছে বটে, তবে এখন পর্যন্ত মানুষ 
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দেবতাদের মও সমুদ্র মন্থন করিয়া এই বত্ব উদ্ধারের 
ব্যবস্থ| করিয়া উঠিতে পারে নাই। 

সমুদ্রের এই স্বর্ণ ভূভাগ হইতেই লব্ব। কোয়া- 
টজ নামক একপ্রকার প্রশ্থরের সঙ্গে স্বর্ণের বিশেষ 
সাহচধ বিদ্যমান। খনিতে যে ম্বর্ণ পাওয়া যায় 
তাহ। এই প্রন্তরের মধ্যেই মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। 
অবশ্য কোয়াট জ. প্রন্তরমাত্রেই যে ্বর্ণকণিকা বহল 
করে, এমন নহে। স্বর্ণবাহী প্রস্তরখগ্ুগুলি উন্মুক্ত 
অবস্থায় থাকিলে আবহাওয়ার প্রভাবে ক্রমশঃ ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয় এবং তদবস্থায় ন্বর্ণকণিকাগুলি প্রস্তর 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। এই কণিকাগুলি এত 
ক্ুপ্র যে, সহজেই জলে ভাসিয়া চলিতে পারে। 
কাজেই ভূভাগ হইতে এই মুক্ত কণিকাগুলি বৃষ্টির 
জলে ধোৌঁত হইয়া প্রথমে নদীতে এবং নদীআোতের 
সঙ্গে অবশেষে সমুদ্রে স্থান লাভ করে। পৃথিবীর 
সেই আদিকালে সমুদ্র স্থট্টি হইবার পর হইতে 
কোটি কোটি বৎসর ধরিয়! ক্রমাগত এই ভাবেই 
ভূভাগের স্বর্ণ সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। ইহাই 
সমুব্দের দ্বর্ণসমৃদ্ধির ইতিহাস। 

বর্ণ যে শুধু ভাসমান কণিকারূপেই সমুদ্ধে 
পরিবাহিত হয় এমন নহে। কিছু পরিমাণ স্বর্ণ 
বৃষ্টির জলে ভ্রবীভূত হইয়াও থাঁকে। খুব কম 
মৌলিক পদার্থই ন্বর্ণের সহিত সহজে রানায়নিক 
সংযুক্তি লাভ করিতে সক্ষম। ক্লোরিন, ব্রোমিন, 
আয়োডিন, নাইটি ক আসিভ প্রভৃতি ব্যতিক্রমের 
অস্তভূক্ত। ইহাদের সঙ্গে ন্বর্ণের সহজেই রাসায়নিক 
মিলন ঘটে। ক্লোরিন ও ত্রোমিন সামুদ্রিক লবণে 
প্রচুর আছে । আকাশে বিদ্যৎস্ফুরণের ফলে নাইটিক 
আামিড ও আয়োডিন স্যটি হয় এবং বাপায়নিক 
ংযোগ ঘটিয়া কিছু পরিমাণ স্বর্ণ দ্রবীভূত 
অবস্থায় বৃষ্টিধারাঁর সঙ্গে সমুদ্রে পরিবাহিত হয়। 

সমুদ্রের জলে এই মুল্যবান ধাতুর অস্তিত্ব ১৮৬৬ 
ধৃষ্টাব্বে ফরাপী বিজ্ঞানী প্রোঃ ওয়ার্টজের একটি 
বস্তৃতায় সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। সমুদ্রের জল এত 
দিন শুধু একটি লবণাক্ত ভ্রাবণরূপেই গণা হইয়া 


শান ও বিজ্ঞান 
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আসিয়াছে; কাজেই এই সংবাদ বৈজ্ঞানিক মহলে 
বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থ্টি করে। বিভিন্ন দেশের 
বিজ্ঞানীর! সমুদ্রজলে কি পরিমাণে স্বর্ণ আছে এবং 
উহ! কি ভাবে উদ্ধার করা যায়, সেই সম্বন্ধে 
নানারপ গবেষণায় লাগিয়া পড়েন । 

১৮৮৭ খুষ্টান্বে ইংরেজ রাসায়নিক সন্ট্যাড 
সমুখ্ধের জলে স্বর্ণের পরিমীণ সম্বন্ধে একটি গব্ষেণা- 
মূলক বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের 
বিভিন্ন উপকূল হইতে জল লইয়! পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার হিসাব মতে, প্রতি টন জলে 
স্বর্ণের পরিমাণ ৬.৫ মিলিগ্র্যাম এবং সমুদ্রে নিহিত 
সমস্ত স্বর্ণ উদ্ধার করা হইলে পৃথিবীর প্রত্যেক 
লোকের ভাগে পড়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণ। 
ইহার কয়েক বৎসর পরে অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলম্থ জল 
পরীক্ষা! করিয়া তদ্দেশীয় একজন বিজ্ঞানী প্রকাশ 
করেন ষে, সামুদ্রিক স্বর্ণের মোট পরিমাণ দশ 
হাজার কোটি টন। অতঃপর ১৯০২ খুষ্টাবে 
স্থইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক আ্যারহেনিয়াস 
তাহার পরীক্ষ। হইতে পূর্ববতী গবেষকদের পরিমীণ- 
গত হিসাব কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ 
করেন। তবে তাহার সঙ্গে পূর্বনির্ণীত হিসাবের 
পার্থক্য খুব বেশী নহে । তাহার হিসাবেও স্বর্ণের 
পরিমাণ ীড়ায় প্রতি টনে ৬ মিলিগ্র্যাম। ইহার 
পরে প্রসিদ্ধ জার্ম'ন রাসায়নিক হ্যাবার এই সম্বন্ধে 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হাবার আমোনিয়া 
হঙ্গেষণের উপায় আবিষ্কার করিয়া জার্মেনীর এক 
গুরুতর সমস্যা দূর করিয়াছিলেন। ইংরেজের 
অবরোধে চিলি হইতে নাইট্রেট আদা বন্ধ হইলে 
বিন্ফোরক পদার্থের কারখানাগুলি যখন অচল 
হইবার উপক্রম হয় তখন হাবারের 'মাবিষ্কাবের 
ফলেই এই সমন্তার সমাধান হয়। পরাজিত 
জার্মেনী যখন চতুর্দিকের নিষ্পেষণে জর্জরিত তখন 
ইহা হইতে মুক্তির জন্য আবার সেই হাধারের 
শরণাপন্ন হয়। হাবার যদি সমুদ্রের জল হইতে 


অক্টোবর, ১৯৫৭ | 


স্বর্ণ নিক্কাশনের উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন 
তবে জার্মেনী আবার তাহার স্বতগৌরব পুনরুদ্ধারে 
সক্ষম হইবে। 

হাবার দশ বমর ধরিয়া সপ্তসমুদ্র মন্থন করিয়া 
বেড়ান। সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতা হইতে জল 
লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এমন কি, বিভিন্ন 
সামুদ্রিক জীব এবং উত্ভিদও তাহার পরীক্ষা হইতে 
বাদ পড়ে নাই। তিনি দেখিতে পান যে, গভীরতা 
অনুযায়ী সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের জলে স্বর্ণের 
পরিমীণ বিভিন্ন রকম । মেরু অঞ্চলের বরফে ব্বর্ণের 
পরিমাণ চতুপ্িকের সমুজ্রের জল অপেক্ষা অনেক 
অধিক। সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসমান ডায়েটম 
প্রভৃতি যে পব জীবকণিক1 দমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর 
আহার যোগাইয়া চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ত্বর্ণের 
পরিমাণ জলের তুলনায় অনেক বেশী। প্রথম 
কিছুকাল সাধারণভাবে পরীক্ষার পর তিনি সমুদ্র- 
জলে ন্ব্ণের পরিমীণ সম্বন্ধে আরহেনিয়াসের 
হিপাবই সমর্থন করেন। কিন্তু পরে তাহার নিজের 
কতকগুলি পরীক্ষালন্ধ ফলের অসামপ্রস্ত হেতু 
নিজেরই সন্দেহ উপস্থিত হ্য়। তিনি এইসব 
অসামপ্ধস্তের কারণ অন্ুসন্ধীনে তাহার পরীক্ষা- 
প্রণালী বিশেষভাবে যাঁচাই করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত 
হন। তখন ধর! পড়ে ধে, জল বিশ্লেষণে তিনি 
যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যেই খুব সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ সংযুক্ত 
থাকিবার ফলে যথাযথভাবে ন্বর্ণের পরিমাণ 
নিরূপণে গোলযোগের স্থট্টি হইয়াছে । পরীক্ষাকার্ষে 
ব্যবহৃত এ সকল রাপায়নিক পদার্থ হ্বর্থযুক্ত হওয়ার 
ফলে জলের নিরূপিত স্বর্ণের পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এ নকল পদার্থ সম্পূর্ণ ্বর্ণ বিমুক্ত অবস্থায় 
ব্যবহার করিবার পরে তিনি অতি হতাশাব্যগ্তক 
ফল লাভ করেন। তখন তিনি দেখেন যে, প্রতি 
দশ টন জলে এক পেনি মূল্যের ন্বর্ণও নাই। 
তাহার এতদিনের অক্লাস্ত চেষ্ট। যে পণুশ্রমে পরিণত 
হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে তিনি এক বিষাদপূর্ণ বিবৃতি 


জিদ্ধুর ক্বর্ণসম্পদ 


৫৮১ 


প্রকাশ করেন। এ বিবৃতির পরিশিষ্টে তিনি 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, সমুদ্রের জল হইতে স্বর্ণ 
নিষ্কাশন অপেক্ষা তৃণস্তপের ভিতর হইতে একটি 
হারানে। সথচ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সহজ। 

হাবারের তিক্ত অভিগ্ঞতা সত্বেও কিন্তু সমুদ্র 
হইতে স্বর্ণ আহরণের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই। 
হ্বাবারের এই বিবৃতি প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত 
পরেই, খৃষ্টাব্দে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাতাইচি যাস্থদ। চীন-সমুদ্রের জল পরীক্ষা করিয়া 
প্রকাশ করেন যে, ম্বর্ণের পরিমীণ ঘথেষ্টভাবে 
নিষ্াশনযোগ্য । তাহার হিসাবে, "প্রতি দশ টন 
জলে ২৫ সেণ্ট মূল্যের ত্বর্ণ বিদ্যমান । এই হিসাবে 
সমস্ত সামুদ্রিক স্বর্ণ ছাকিয়া তুলিলে পৃথিবীর জন- 
সমষ্টির জন্য গড়পরতা ভাগের পরিমাণ দীড়ায় দশ 
লক্ষ টাকার স্বর্ণ। 

যাস্ুদার এই বিবৃডির পরে বিভিন্ন দেশের 
গবেষকগণ আবার নবোছ্যমে ব্বর্ণ নিষ্কাশনের উপায় 
আবিষ্কারে লাগিয়া পড়েন। কে কার আগে 
আবিষ্কার করিতে পারে, ইহা কইয়া কিছুকাল 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া ষায়। 

এই সময় একজন প্রখ্যাত উদ্ভাবক টমাস 
মিডগেলি একটি বিবৃতিতে বিশেষ জোরের সঙ্গে 
প্রচার করেন যে, দশ বৎসরের মধ্যেই ব্যাপকভাবে 
স্বর্ণ নিক্ষাশনের উপায় আবিষ্কৃত হইবে। ইহার 
কিছু পরেই ডাউ কেমিক্যাল ওয়াকসের প্রেমিডেণ্ট 
উইলার্ড ডাউ প্রকাশ করেন যে, তাহাদের ব্রোমিন 
তৈয়ারীর কারখানায় সমুপ্রের জল হইতে স্বর্ণ 
শিষ্ষাশনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার 
হিমাব অন্ুধায়া এক ডলার মূল্যের ন্বর্ণ নিষ্কাশনে 
তখন ব্যয়ের পরিমাণ দশ ডলার হইতে থাকিলেও 
তিনি আশা করেন যে, ক্রমশঃ এই ব্যয়ের পরিমাণ 
কমিয়া আসিবে এবং ভবিষ্যতে লাভজনকভাবে 
স্বর্ণ নিষ্কাশন সম্ভব হইবে। সমুস্ের জল হইতে 
ব্রোমিন নিফাশনের অন্গরূপ রাসায়নিক উপায়ে 
কোন দিন লাভজনকভাবে স্বর্ণ নিফাশিত হইবার 


১৯৩০ 


৫৮৭ 


গ্ 


সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকের মনেই অবশ্য সন্দেহ 
থাকিয়া যায়। কারণ সমুদ্রের জলে ক্রোমিনের 
পরিমাণ স্বর্ণের অপেক্ষা প্রায় ৩০ হাজার গুণ 
অধিক। 

ইহার পরের বত্মরেই বিখ্যাত ইলেক্ট্রো- 
কেমিই ডাঃ ফিক্ক প্রচার করেন যে, ৩ বত্পরের 
চেষ্টা তিনি টবছাতিক উপায়ে সমুদ্র জলের স্বর্ণ 
সহজে নিফাশন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাহার 
ব্যবস্থায় দুইটি ধাতব পাত একটি ব্যাটারীর খণ ও 
ধন তড়িৎ্-প্রান্তে সংযোগ করিয়া জলে নিমজ্জিত 
করিলে খণ তড়িৎ-প্রান্তের সহিত সংযুক্ত পাতে 
জলস্িত ত্বর্ণ সাঁঞ্চত হইবে। তিনি তাহার 
বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, জাহাজের প্রোপেলারকে 
ধণ তড়িৎ-প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া জাহাজ 
চালাইলে প্রোপেলারের পাখাগুলিতে প্রত্যেক 
সমুদ্রধাত্রায় পুরু হইয়া স্বর্ণের আস্তরণ পড়িবে এবং 
এইভাবে অতি সহজে অনেক পরিমাণে সামুদ্রিক 
স্বর্ণ লাভ হইতে পারে। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে প্রকাঁশ পায় যে, ডাঃ 
ফিন্ক এই প্রক্রিয়ায় স্বণ নিষ্কাশন যত সহজ মনে 
করিয়াছিলেন উহা তত সহজ নহে। ধাতব 
পাতটিকে মিনিটে অস্ততঃ পনেরো হাজার বার 
ঘুরান প্রয়োজন হইয়া পড়ে । হিসাব করিয় দেখা 
হয় যে, এরূপ বেগে ঘুরাইতে যে খরচ পড়ে তাহার 
পরিমাণ, নংগৃহীত স্বর্ণের মূল্য অপেক্ষ। অস্ততঃ পাচ 
গুণ বেশী । 

এই সময় ওরিগন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রসায়ন 
শাঙ্থের অধ্যাপক ক্যাগ্ডওয়েলও অনেক কাল 
গবেষণার পরে রাসায়নিক উপায়ে স্বর্ণ সংগ্রহের 
সষ্ভাবনা স্থন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাঁশ করেন। 
তাহাতে তিনি তাহার গবেষণার অভিজ্ঞতা হইতে 
দেখান যে, এই উপায়ে এক পেনি মুল্যের স্বর্ণ 
নিষ্কাশন করিতে চারিশত ডলার মূল্যের রিএজেপ্ট 
খরচ হইবে। 

ইহার পরে নিয়ন ল্যাম্প ও তরল বাহু গ্রস্ততের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১*ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


উদ্ভাবক ফরাসী দেশীয় জর্জেদ ক্লভ অন্ত এক 
অভিনব উপায়ে সামুক্রিক হ্বর্ণ নিষাশনের চেষ্ট। 
করেন। ১৯৩৬ খুষ্টান্বে তাহার এই পরীক্ষ। 
আরম্ভ হয়। সমুদ্রগামী একটি জাহাজে একটি 
দীর্ঘ লোহার চোঙ বপান হয়। এ চোঙের মধ্যে 
আয়রন পাইবাটিসের একটি যৌগিক পদার্থ 
ভরিয়া! উহার ভিতর দিয়া বেগে জল উঠাইবার 
ব্যবস্থা করা হয়। আক্বরন পাইরাটিসের স্বর্ণ 
আকর্ষণের ক্ষমতা আছে। কাঞ্জেই এ নলের মধ্য 
দিয়া যত জল উঠিবে তাহার সমন্ত ত্বর্ণ উক্ত 
রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হইবে, এক্প 
আশ] কর! ষায়। কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া জাহাজ 
চলিবার পরে দেখা গেল যে, পাইরাটিসের মধ্যে যে 
স্বর্ণ সঞ্চিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ অতি 
অকিঞ্চিৎকর। 

সমুদ্রজলে হ্বর্ণের পরিমীণ সম্বদ্ধে বিভিন্ন 
রালায়নিকের সিদ্ধান্তে বিশেষ অপামঞ্ন্ত দৃষ্টে 
ক্যান্ডওয়েল স্বর্ণ পরীক্ষার এক অতি স্থম্ম প্রণালী 
অবলম্বনে পুনরায় তাহার লেবরেটরিতে এই বিষয় 
যাচাই করিয়া দেখেন। এই প্রণালীতে সমুগ্জের 
বিভিন্ন স্থানের জল পরীক্ষা! করিয়া তিনি হ্বাবারের 
মতই হতাশাব্যঞক ফললাভ করেন। তাহার 
এই পরীক্ষায় তিনি সমুব্দরের জলে স্বর্ণের পরিমাণ টন 
প্রতি এক মিলিগ্র্যামেরও কম পাইয়াছিলেন। 

কিন্ত মান্ষ ইহাতেও ব্বর্ণ নিষ্চাখনের চেষ্টা 
হইতে নিরম্ত হয় নাই। ১৯৫১ সালে পর্বস্ত 
জনৈক জাপানী রাসায়নিক জাপানসমুদ্রের জল 
পরীক্ষ1 করিয়া বলেন যে, স্বণের পরিমাণ ষথার্থই 
নিষ্কাশনষোগ্য । তাহার মতে, টন প্রতি হর্ণের 
পবিষাণ ১.৩ মিলিগ্র্যাম। তিনি রৌন্দ্রের তাপে 
জল শুকাইয়! স্বর্ণ সংগ্রহের একটি উপায়ের কথাও 
বলিয়াছেন। তবে এখন পর্যস্ত এই উপায়ে 
কোথাও স্বর্ণ নিষাশনের চেষ্টা হইয়াছে বলিল 
জানা যায় নাই। | 

সমুদ্রের জল হইতে লাভজনক ব্যবস্থায় শর্ণ 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] 


নিষ্ষাশনের একটি প্রধান অন্তরাঁয়_শক্তি। সোনার 
পরিমাণ যেরূপ অল্প তাহাতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ 
স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল পাম্প 
করিয়া তুলিতে হইবে। কাজেই জল তুলিতে চাই 
শক্তি এবং শক্তির পিছনে আছে অর্থ । বিশেষজ্ঞদের 
মতে, একমাত্র এই শক্তির দিক হইতেই এক লক্ষ 
টাকা মূল্যের স্বর্ণ নিফফাশন করিতে অন্ততঃ উহার 
পাচ গুণ ব্যয় হইবে। 


কৃত্রিম টা 


৫৮৩ 


মানুষের অদম্য উৎসাহ একদিন হয়তো! ফলবতী 
হইবে। ভবিষ্যতে কোন দিন কেহ হয়তো শি্ধুর 
স্বর্ণসম্পদ আহরণ করিবার কোন সহজ ব্যবস্থা 
আবিষ্কার করিয়। যশন্বী হইবেন। তবে এখন 
পর্যস্ত এই সমন্যা সমাধানের কোন কূল দেখা 
যাইতেছে না। নমুদ্র হইতে স্বর্ণ নিষ্ষাশনের 
সমস্যাটি সমুদ্রের মতই বিশাল বপিয়া প্রতীয়মান 
হইতেছে । 


কৃত্রিম চাদ 


প্রীঅশোককুমার দত্ত 


আকাশের চাদের মত কৃত্রিম চাঁদ তৈরী হবে 
-গত কয় বছর ধরে এ নিয়ে বেজ্ঞানিকদের বহু 
জল্পনা-কল্পনা শোনা গেছে। সেই চাদ আজ তৈরী 
হয়েছে- একটি নয়, একাধিক । মাঁকিন সরকার 
এই উদ্দেশ্তে প্রায় সাড়ে তিন কোটি ডলার ব্যয় 
করছেন। শুধু টাকাই নয়, পরিকল্পনীটির বাস্তব 
রূপায়ণে বিংশ শতাবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগরী প্রতিভার সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছে। 
কয়েক হাজার যন্ত্রবিদ্‌ ও বিশেষজ্ঞ এ কাজে নিযুক্ত 
রয়েছেন। গত তিন বছরের পরিশ্রমে ইতিমধ্যে 
অন্ততঃ ছয়টি কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পূর্ণ হয়েছে। খুব 
সম্ভব আগামী বছরের প্রারভ্তে এই চাদ নতুন কক্ষে 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। 

বিষয়টি নিঃসন্দেহে আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত 
করে; কিন্তু একটি জিনিষ স্পষ্ট হওয়া দরকার। 
কৃত্রিম চাঁদ বলতে আকাশের চাদের প্রতিদ্বন্্ী 
দ্বিতীয় টাদের কল্পনা করলে তুল হবে। মানুষের 
তৈরী এই উাদ পূর্ণচন্দ্রের শ্ায় দর্শনীয় হবে না। 
.স্ুর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে অথবা অপস্থয়মান সন্ধ্যায় 
তারার স্যায় ক্ষুদ্ধ এক আলোকবিম্বুকে আকাশ- 
মার্গে অতি ভ্রত ছুটে যেতে কারো কারো চোঁখে 


পড়তে পারে--এইটিই মানুষের এত বল্পনার টাঁদ। 
এরই জন্যে কত পরিশ্রম ও অর্থব্য়! কিন্তু এ শুধু 
বৈজ্ঞানিকদের নিছিক কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যে 
নয়। এই পরিকল্পনার সার্থকতার মধ্যে মান্থষের 
চন্দ্র, মঙ্গল এবং অন্যান্য দূরতর গ্রহে পাড়ি 
দেওয়ার সম্ভাবনা নিহিত আছে। 

কিন্ত এই উদ্যম সাফল্যম্ডিত হওয়ার পথে 
অনেক বাঁধাও আছে। প্রথম অস্থবিধা, পৃথিরীর 
মাধ্যাকর্ণ। এই আকর্ষণ আকাশগামী কত্রিম 
টাকে নিয়ত পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করবে। 
কৃত্রিম টাদের গতিপথ কোনও কক্ষে নিিষ্ট রাখতে 
হলে তার গতিবেগ অতি ত্রত হওয়া প্রয়োজন। 
বৈজ্ঞানিকের! হিনাব করে দেখেছেন, ভূপৃষ্ঠের তিন 
শত মাইল দূর থেকে প্রদক্ষিণের জন্যে কৃত্রিম উপ- 
গ্রহটির গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় আঠাবে। হাজার মাইল 
হওয়া প্রবোজন। ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল, 
অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টায় নব্বই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করবে। গতিবেগ অতি দ্রুত সন্দেহ নেই, তবে 
তা কিছু পরিমীণ কম হলেও চলবে। ফ্লোরিডার 
পূর্ব উপকূলবর্তী কারনেভেরল অস্তরীপ থেকে কৃত্রিম 
টা্দ ছাঁড়া হবে। এস্থান সেকেণ্ডে ১৩৪০ ফুট 
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বেগে পৃথিবীর অক্ষের চতুদিকে আবতিত হয়। 
সোজ1 পূর্বমুখী করে উপগ্রহটি ছাড়া হলে এই 
পরিমাণ গতিবেগ প্রয়োজনীয় গতি থেকে কমানে। 
যাবে। কিন্ত এই গতিবেগ আসল সমস্যা নয়। 


এরোপ্লেন আজ শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটতে 
পারে। ঘন্টায় পচিশ হাজার মাইল ছুটতে সক্ষম 
রকেট তৈরীও আজ আর অনস্তব নয়। 

ভূপৃষ্ঠের উধের্ব তিন শত মাইল-নিশ্চয়ই অপর 
মানুষ আজ পধন্ত বিমানে 


এক গুরুতর সমস্যা । 


গন্ভান ও বিভ্ঞান 


| ১০ম বধ, ১ম সংখ্য। 


উধ্বে” গিয়ে মুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে সমুত্রে 
পতিত হবে। এ সময় গতিবেগ উঠবে সেকেও্ডে 
৪১৫০০ ফুট। প্রথম অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বিতীয় অংশের কাঁজ সুরু হয়ে যাবে। ফলে, 
কৃত্রিম চাদ খানিকট] বক্রপথে ২৬০ মাইল উপরে 
উঠবে। তখন গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ১৩১,৪০০ 
ফুট। এবার রকেটের তৃতীয় স্তরের কাজ হবে। 
এই তৃতীয় অংশেই কৃত্রিম চাদ বাধা থাকবে। তৃপৃষ্ঠ 
থেকে ৩০০ মাইল উঠে এই অংশটি যখন বিচ্ছিন্ন 





কত্রিম চাদের সম্ভাব্য কক্ষপথ । পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে রকেটের সাহায্যে 
৩০০ মাইল উপরে গিয়ে উপগ্রহটি নির্দিষ্ট কক্ষে স্থাপিত হবে। 


কিঞ্দিধিক পনেরো মাইল উঠতে সমর্থ হয়েছে। 
সম্প্রতি মার্কিন সরকাঁর উধ্র্ধ ৬ মাইল পর্যস্ত 
মনুয্যবাহী বিমান চালনার চেষ্টা করছেন। কিন্ত 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে নান! শ্রেণীর ভ্রতগামী 
রকেট তৈরী হয়েছে--এরোবী, বাম্পার, ডেকন-- 
আরো কত কি! ভাঁইকিং রকেট যোগে কৃত্রিম 
চাদ তিন শত মাইল উধ্বে” তোলবার পরিকল্পনা 
কর! হয়েছে । বকেটের তিনটি স্তর বা অংশ 
থাকবে। প্রথম অংশ তূপৃষ্ঠ থেকে ছত্রিশ মাইল 


হয়ে পড়বে, তখন কৃত্রিম চাদের গতিবেগ হবে 
ঘণ্টাঁয় ১৭,০৫৩ মাইল। 

বর্তমানে বেজ্ঞানিকদের চিন্তার কারণ হলো, 
৩** মাইল উধেব্ঁ গতিবেগ ঠিক ১৭০৫৩ মাইল 
হবে কি না। অবস্থা অনেকাংশে উধ্বণকাশে 
বাতাসের ঘনত্বের উপর নির্ভর করছে। অথচ এ 
বিষয়ে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানও অনিশ্চিত। তাই তো 
ক্যাপ্টেন মেট্‌স্গার বলেছেন, এ হলে একটি 
ছুঃসাহপিক প্রচেষ্টা মাত্র, সফলতা দৈব্র হাঁতে। 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] 


প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি যদি ৩০০ মাইল ছাড়িয়ে ওঠে, অথবা 
এর গতি যদ্দি ঘণ্টায় ১৭,০৫৩ মাইলের বেশী হয় 
তাহলে কৃত্রিম চাদ মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। 
আবার প্রয়োজনীয় উচ্চতা ও গতিবেগ কম 
হলেও তা ক্রমশঃ পৃথিবীর দিকে এসে নিষ্ 
আকাশের ঘনতর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে উন্কার 
মত জলে ভক্মীভূত হয়ে যাবে। 

কৃত্রিম টাদ-ভলিবলের মত। আমেরিকান 
সরকার প্রথম যে উপগ্রহটি ছাড়বেন তার ব্যাস 
হলে! কুড়ি ইঞ্চি এবং ওজনও খুব কম, মাত্র সাঁড়ে 
একুশ পাউও্ড। অথচ এরই মধ্যে বহু সুক্মাতিসুক্ষ্ম 


কৃত্রিম চাদ 
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করে পৃথিবীর সঠিক আকার এবং উধ্বগগনে 
বাতাসের ঘনত্ব বিষয়ে পদার্থবিদ্গণ প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারবেন। সংগৃহীত তথ্য- 
সমূহ পৃথিবীতে প্রেরণের জগ্ে একটি অতি ক্ষুত্ 
বেতার প্রেরক যন্ত্র এই কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত 
হবে। বেতার প্রেরক যন্ত্রট অধুনা আবিষ্কৃত সু্ধ- 
ব্যাটারীর সাহায্যে কাজ করবে। কৃত্রিম চাদে 
টেলিভিশন সেট বসাবাঁরও কথা আছে। টেলি- 
ভিশনের পর্দায় তূপৃষ্টের আপতিত ছায়া পুনরায় 
পৃথিবীর টেলিভিশন কেন্দ্রসমৃহে প্রতিফলনের 
ব্যবস্থ। করে পৃথিবী সম্বন্ধে বু অগ্জাত বিবরণ 





ভূপুষ্ঠ থেকে দেখ। কৃত্রিম টাদের কগ্সিত দৃশ্য । বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, 


খালি চোখেও কৃত্রিম চাদ দেখা যেতে পারে। 


সন্ধ্যায় বা ধকালে যখন 


সুর্যের আলে কৃত্রিম চাঁদের গাফে প্রতিফলিত হবে অথচ দর্শকের উপরকার 
আকাশে আলো থাকবে না তখনই একমাত্র এই টাদ ক্ষীণতম তারার 
হায় দেখা যাবে। 


যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে । এসব যন্ত্রের সাহায্যে 
আকাশের বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা এবং আর্রতার 
বিষয় জানা যাঁবে। ফলে, আবহাওয়ার ভবিষ্তুত্বাণী 
আরো! সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে। শুধু তাই 
নয়, মহাজাগতিক রশ্মি কোথা থেকে আসে, উধ্ব” 
আকাশ তড়িতাবিষ্ট কেন, সুর্যের ঝড় এবং আব- 
হাওয়ার মধ্যে কোন সধ্ন্ধ আছে কিন।- ইত্যাদি 
অনেক বিষয় সম্বন্ধে তথাদি জানবার স্যোৌগ 
হবে। চুম্বক ও মাধ্যাকর্ষণ সম্থদ্ধে নৃতন ধারণা, 
ক্ষুদ্র ক্ুত্র উক্ধীপিণ্ড, অত্বিবেগ্তণী রশ্মি প্রভৃতি 
সম্বন্ধে নতুন কিছু জানবার সম্ভাবনা আছে। 
তাছাড়া কৃত্রিম চান্দের গতিপথ ন্ুক্মভাবে পর্ধবেক্ষণ 


গ্রহের চেষ্ট৷ হবে। পুথিবীর বিভিন্ন দেশের 
প্রায় ছু" হাজার পধবেক্ষণাগার কৃত্রিম চাদের প্রতি 
লক্ষ্য রাখবে। | 

এই উদ্যোগ পর্বের প্রয়োজন আছে। এক 
দ্িক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের চাদ্দের চেয়ে 
আমরা নিজন্ব পৃথিবী সম্বন্ধে কমজানি। উধ্বঁ 
আকাশ, পৃথিবীর চৌপ্কত্ব, মেক আলোক, 
সাগর ও পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
নিতাস্তই পরিমিত । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই 
অপূর্ণতা দূরীকরণের জন্যে ভারত লহ পৃথিবীর ৬৪টি 
দেশ একযোগে তৎপর হয়ে উঠেছে। বর্তমান 
বছরের জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের 
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মধ্যবর্তাঁ আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষে বৈজ্ঞানিকেরা 
পৃথিবী সংক্রাস্ত তেরোটি বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পকে 
বিশেষ গব্ষেণার পরিকল্পনা করেছেন। এ বিষয়ে 
সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য --আকাঁশের বুকে কৃত্রিম 
উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা। মাঁকিন সরকার ভূ-পদার্থ 
গবেষণায় অনুমোদিত অর্থের প্রায় অধবণংশ শুধু 
এই উদ্দেশ্ঠেই ব্যয় করছেন। 

কৃত্রিম উপগ্রহযোগে অনেক বিষয় জানবার 
স্থযোগ হলেও একটি মাত্র কৃত্রিম টাদের সাহায্যে সব 
রকমের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। যেমন 
উধ্বণকাশের তড়িতাবিষ্টতা অনুধাবনের জন্তে কৃত্রিম 
টাদ প্রাষ্টিক ইত্যাদি বিছ্যাৎ-অপবিবাধী পদার্থে 
প্রস্তুত হওয়৷ প্রয়োজন । অথচ গ্রথমটির বাহিরাবর্ণ 
তামা, দন্ত, নিকেল, পা এবং খাটি সোনার স্তরে 
গঠিত। আমেরিকান সরকার ভূপৃষ্টের ২০০ থেকে 
৩*০ মাইল উধ্রণবারো! থেকে পনেরোটি কৃত্রিম 
টাদ ছাড়বার পরিকল্পনা করেছেন । 

অনেকে বলতে পারেন, এ সবের কি দরকার 
ছিল? নতুন তথ্য জানতে হলে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি বেলুনের সঙ্গে বেঁধে ছাঁড়লেই তো! চলতে 
পারতো! অথবা] উধ্বগাঁমী রকেট তো! রয়েছেই ! 
কিন্তু বেলুন খুব উঁচুতে উঠতে পারে না, আর 
রকেটের সাহাষ্যে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় 
মাত্র, নির্দিষ্ট কক্ষে প্রদক্ষিণ করে না বলে উধ্বণকাশে 
রকেটের স্থায়িত্ব কয়েক মিনিটের বেশী হতে পারে 
না। অপর পক্ষে কৃত্রিম টা উধ্বণকাশে অন্ততঃ 
কিছু দিন থাকবে বলে বিজ্ঞানীর] আশ] করেন। 
প্রথম চাটি না পারলেও ছ্িতীয় বারের চেষ্টায় যে 
তা সম্ভব হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


মাত্র কয়েক দিন কেন, বত্সরাধিক কাঁল কক্ষ রক্ষা 
করে চাও নিতাস্ত দুরাশ। নয়। বলা য|য় না হয়তো 
প্রথম উপগ্রহের ক্ষেত্রেই ৩1 সম্ভব হতে পারে। 
কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সোভিয়েট রাশিয়ারও 
উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা! আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যায় নি, তবে তাদের পরিকল্পনা 
ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধরূপ, এ বিষয়টি স্পষ্ট 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


হয়েছে। শোনা যায়। রাশিয়ার উপগ্রহটি দিনে 
ষোলবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের চেষ্টায় পরিচালিত 
হবে। 

আকাশের পুর্ণচন্্র এই আকাঁশচারী সামান্ত 
বস্তটিকে দেখে ব্যঙ্গ করবে, কিন্ত এই -কৃত্রিম টাদ 
থেকে পাওয়া তথ্যাদির সাহায্যেই বোধ হয় এক 
দিন সেই অদ্ধিতীয় টাদের বুকে মা্থষের পদার্পণ 
সম্ভব হবে। বাস্তবিকই সে দিনের আর বেশী বাকী 
নেই, বজ্ঞানিক বলছেন-_মীত্র পঞ্চাশ বছর । 

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে রকেটের 
সাহায্যও নেওয়। হয়েছে। তাছাড়া ভূ-পদার্থ 
বছরে এক মার্কিন সরকারই অনেকগুলি রকেট 
ছাঁড়বেন। এ বিষয়ে রাশিয়া ও বুটেনেরও 
পরিকল্পনা আছে। 

[ লগ্ুনের খবরে প্রকাশ, সে।ভিয়েট ইউনিয়ন 
গত ৪ঠা অক্টোবর ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে মহাকাশে 
একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে 
৫৬০ মাইল উপরে এই উপগ্রহটি প্রতি ৯৫ মিনিটে 
একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। টা 
কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে বল! হয়েছে যে, 
উপগ্রহটির ব্যাঁপার্থ ২৯ সে. মি. | উদীয়মান বা 
অস্তোম্মুখ স্্রধীলোকে সাধারণ দুরবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে উপগ্রহটিকে দেখা যাবে । উপগ্রহটি ঘণ্টায় 
১৭ হাজার মাইল বেগে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করছে। যুক্তরাষ্, ইংল্যাণ্ড, জাপান ও 
পৃথিবীর অন্ঠান্ অঞ্চলের মান্মন্দির থেকে দুর- 
বীক্ষণের সাহায্যে উপগ্রহটি দেখ! গেছে এবং 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বেতার কেন্দ্রে উপগ্রহ 
থেকে প্রেরিত সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেছে। 
সৌভিয়েট ইউনিয়ন পূর্বে কোনরূপ সংবাদ প্রচার 


না করেই অতফ্িতে উপগ্রহটি বহিরাকাশে প্রেরণ 
করায় সমগ্র পশ্চিমী জগতে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে। 
লৌভিয়েট ইউনিয়ন ক্ষেপণান্্র ও উপগ্রহ শ্ঙ্ির 
ব্যাপারে অনেক দুর অগ্রসর হয়ে গেছে বলে 
মাকিন সংবাদপত্র ও বেতারে মন্তব্য করা 
হয়েছে। ] | 


পারমাণবিক চুললী 


ভ্রীঅমরনাথ রায় 


আমাদের এই দৃশ্ঠ জগতের বাইরে রয়েছে 
এক বিরাঁট অদৃশ্ত জগৎ। সেই অদৃহ্য জগতেও 
রয়েছে কত বেৈচিত্র্য-কত বিম্ময়! যুগ যুগ ধরে 
বিজ্ঞানীরা সেই অদৃশ্য জগতের অনস্ত রহস্য 
উদঘাটনে ব্রতী আছেন। আজও তাদের চেষ্টার 
অন্ত নেই। কোথায় কোন্‌ স্ৃক্মাতিসস্ম বস্তু 
গোপনে লুকিয়ে আছে--তাকে খুঁজে বের করছেন 
তারা। শুধু খুঁজে বের করেই ক্ষান্ত হন না 
বিজ্ঞানীরা, কি ভাবে তাকে কাজে লাগানো 
যায় তার চেষ্টাও করেন । 

অনৃশ্ত জগতের এমনি এক বিম্ময় হলে পরমাণু । 
পদার্থের স্থক্মতম অংশ--যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
অবিভাজ্য, তাকেই বল হয় পরমাণু । পরমাণু 
দিয়ে গঠিত হয় অু। আর অণু সমাবেশে গঠিত 
হয় পদার্থ । যে কোন পদার্থের অণুকে ভেঙ্গে তার 
উপাদান--পরমীঁণুতে পৃথক করা যায়। অবশ্য 
তখন আর পদার্থের নিদিষ্ট রূপ বজায় থাকে 
না। আগেকার দ্রিনে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন 
যে, পরমাণুই বুঝি পদার্থের শেষ কণিকা । কিন্ত 
গব্ষণার ফলে জান! গেল যে, তা নয়--পরমীণুকেও 
ভাঙ্গা যায়। 

পরমাণুর গঠন-ব্যবস্থাকে একটি ছোটখাটো 
সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করা যাঁয়। পরমাণুর 
নিউ্রিয়াসে, অর্থাৎ কেন্ুস্থলে আছে প্রোটন বা 
ধনাত্মক ভড়িত্বাহী কণিকা এবং নিউট্রন বা 
তড়িঘ্বিহীন কণিকা । আর এই কেন্দ্রের চারপাশে 
নির্দিষ্ট কক্ষে আবতিত হচ্ছে ইলেকট্রন বা খণাত্মক 
তড়িদ্বাহী কণিকা । ইলেকট্রনের আবর্তন, 
কক্ষগুলি কিন্তু একই তলে অবস্থিত নয়। এরা 
কেন্দ্রের চারদিকে বিভিন্নতলে আনতিত হয়। একট! 


নিদিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়ম অন্ুমরণ করে বহিবৃত্বের 
ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রের নিউট্রন ও প্রোটনের 
সংখ্যা বর্ধিত হয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুর স্থগ্টি হয়। একটি পরমাণুর মধ্যে যতটুকু 
খণাআ্বক তড়িৎ থাঁকে ঠিক ততটুকুই থাকে ধনাত্মক 
তড়িং। উভয় তড়িতের ভারসাম্য রক্ষা হওয়ার 
দরুণ পরমাণু হয় তড়িৎ-নিক্িয়। 

পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রন 
পরস্পর স্থদূঢ বন্ধনে আবদ্ধ। এতই দৃঢ় বন্ধনে 
এরা আবদ্ধ ষে, সাধারণ অবস্থার এদের বিচ্ছিন্ন করা 
সম্ভব নয়। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরমাণুর 
বিদারণ ঘটানে। অম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে বস্তর 
মৌলিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হলো ১৯১৯ সালে 
রাদারফোর্ডের পরীক্ষার ফলে। রাঁদারফোর্ড 
দেখালেন যে, রেডিয়াম থেকে নির্গত আল্ফা 
কণা সাধারণ নাইট্রোজেনের কেন্দ্রে ঢুকে একটি 
প্রোটনকে ধাক্কা মেরে বের করে দিতে পারে। 
রাদারফোঁ্ড বললেন যে, পরমীণুর একূপ বিভাজন 
ইচ্ছামত সংঘটিত কর! যায় বটে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় 
খরচ পড়ে খুব বেশী। এই কাজেরাদারফোর্ড 
যে আল্ফা কণা ব্যবহার করেছিলেন তা প্রকৃত- 
পক্ষে হিলিয়াম পরমাণুরই কেন্দ্র; অর্থাৎ হিলিয়াম 
পরমাণুর বাহঃকক্ষের ইলেকট্রনগুলিকে অপনাবিত 
করলে ষে কেন্দ্রকণা অবশিষ্ট থাকে, সেগুলিই এই 
আল্ফ1 কণ!। 

ইলেকট্রনশৃন্য হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে ছুটি 
প্রোটন এবং ছুটি নিউট্রন থাকে। কাজেই 
হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র ধনাত্মক তড়িৎ সমন্বিত। 
বেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি স্বতংক্ফুরণশীল পদার্থ 
থেকে এই কণাগুলি আপনা আপনি প্রবল বেগে 


৫৮৮ 


বিচ্ছুরিত হয়। যে শক্তি এই প্রবল বেগের সৃষ্টি 
করে তার পরিমাণ কয়েক লক্ষ ইলেকট্রন- 
ভোণ্টের সমান। এই প্রবল শক্তিসম্পন্ন আল্ফা 
কণাগুলি যখন মুল পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে প্রচণ্ড 
ধাক। দেয় তখনই প্রোটন কণা নিত হয়। 
পরমাণুর কেন্দ্রকে বিদীর্ণ করলে কেন্দ্রের বিপুল 
বন্ধনী শক্তির একাংশ মুক্তি পায়। মুক্তিপ্রাপ্ন 
এই শক্তির পরিমীণও নেহা কম নয়! কিন্ত 
আল্ফ। কণাকে বুলেট হিপাঁবে ব্যবহার করে পরমাণু 
কেন্দ্র ব্দীরিণ-প্রক্রিয়ায় দেখা গেল যে, নবোত্পাদ্দিত 
শক্তির তুলনায় অধিকতর শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। 
কারণ পরমাণুর কেন্দ্র তাঁর সারা দেহের তুলনায় 
বহু গুণ স্ক্ম। এত ন্থক্ম লক্ষ্যবস্তর প্রতি 
আল্ফা কণ। সঠিকভাবে আঘাত করতে পারে না। 
ফলে, পরুমীণুর কেন্দ্রের অতি অল্পসংখ্যক কণ। 
আঘাতপ্রাঞ্থ হয়। উপরন্ত পরমীধুকেন্দ্র মাত্রেই 
ধনাত্মক তড়িৎ সমন্বিত। আবার আল্ফা কণাও 
ধনাত্মক তড়িৎ সমন্বিত। তাঁই আল্ফা কণা যতই 
পরমাণুর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় ততই সে 
বিতাড়িত হতে থাঁকে। কাজেই প্রচণ্ড বেগবান 
আল্ফা! কণার গতিবেগ ক্রমশঃ ত্রান পেতে থাকে 
এবং অধিকাংশ আল্ফা কণাই পরমাণু কেন্দ্র পর্যন্ত 
পৌছাতে পারে না। 

তারপর বস্তুর সত্বাস্তরের পরীক্ষা চললো নান! 
পথে। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্ধস্ত সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতা! থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরমীণু- 
কেন্দ্রকে ভাঙ্গতে হলে আরও বেগবান ও শক্তিশালী 
কণ। দ্বারা আঘাত করা দরকার । এরপর ১৯৩২ 
সালে আবিষ্কৃত হলে নিউট্রন। ১৯৩৩ সালে 
ইটাঙ্গীয় বিজ্ঞানী ভক্টর এন্রিকো ফেমি দেখালেন 
যে, কোন পরমাণুর উপর নিউট্রন্র গোলাবর্ষণ 
করলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিউট্টনকে এ পরমাণু- 
কেন্দ্রের অন্ততুক্ত করা যায়। এর ফলে গুরুত্ব 
বেড়ে যাওয়ার দরুণ সেই পরমাণু তার একটি 
আইদোটোপে পরিবতিত হয়। ফেমি আরও 


ভ্ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বললেন যে, কোন হাইড্রোজেনসমৃদ্ধ বস্তুর ভিতর 
দিয়ে পাঠিয়ে নিউট্টনের গতি কমিয়ে দিলে পরমাণুর 
কেন্দ্রে নিউট্রন অন্ততুক্তি প্রক্রিয়া আরও সহজে 
সম্পন্ন হয়। পরমীথুর কেন্দ্র ব্দারণের কাজে 
নিউট্টনকে বুলেট হিপাবে ব্যবহার করবার প্রধান 
সুবিধা হলে।-বিছ্বা্*নিরপেক্ষ বলে নিউট্রনের গতি 
খুবই সহজ হয়; সমধমী তড়িতান্বিত হওয়ার দরুণ 
আল্ফা কণিকার মত সে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। 
যাহোক, নিউট্রনের বুলেট বর্ণ করে পরমাণুর 
কেন্দ্রের গঠন-ব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা বস্তর 
রূপান্তর ঘটানোর প্রক্রিঘ্না যখন সবচেয়ে ভাবী 
মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের উপর প্রয়োগ 
কর" হলো তখন থেকেই পারমাণবিক শক্তি 
উত্সারণে আঁধুনিকতম অধ্যায়ের সুচন। হলো। 
১৯৩৯ সালে বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ অটো, 
হান যখন ফেসির পন্থা অবলম্বন করে 
ইউরেনিয়াম পরমাণুকে মন্থর গতি নিউট্রনের ছার! 
বিভাঁজনে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি দেখলেন যে, 
ইউরেনিয়াম বিভাজনের দ্বারা যে পদার্থ উত্পন্ন 
হলো! তার মধ্যে বেরিয়ামও বিছ্মান। বেরিয়ামের 
পারমাণবিক গুরুত্ব মাত্র ১৩৭। এতদিনের পরমাণু 
ভাঞঙ্গবার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হতো! সীমান্যই। 
আঘাতপ্রাপ্ত পরমীণু একটি নিউট্রন ছেড়ে এ 
পরমীণুরই কোন আইসোটাপে পরিণত হতে।। 
কিন্তু ২৩৮ পারমাণবিক গুরুত্বের ইউরেনিয়াম কি 
ভাবে ১৩৭ পারমাণবিক গুরুত্বের বেরিয়াম স্থষ্টি 
করতে পারে? অথচ এ তো মিথ্য। নয়--এ যে 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল! এর কারণ এই ষে, অত্যন্ত 
ভারী এই ইউরেনিয়াম পরমাণুর তেমন স্থায়িত্ব নেই। 
তাই ২৩৫ পারমাণবিক গুরুত্বের ইউরেনিয়ামের 
কেন্দ্রে একটি মস্থরগতি নিউট্রন প্রবেশ করতেই 
ইউরে নয়াম ভেলে পড়ে যেমন করে ভেঙ্গে পড়ে 
ইটের পর ইট দিয়ে সাজানো! ছোট্ট ছেলের খেলাঘর; 
অথবা জলের ফোটা বড় হতে হতে এক সময়ে 
যেমন প্রায় সমান ছুটি অংশে বিচ্ছির হয়ে পড়ে। 


অক্টোবর, ১৯৫৭] 


এই প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ হয়ে 
১৩৭ পারমাণবিক গুরুত্বের বেরিয়াম ও ৮২ 
পারমাণবিক গুরুত্বের ক্রিপটনে পরিণত হয় এবং 
এই রূপাস্তরণের সময় যে পরিমাণ বস্ত ক্ষয়িত হয় 
তা তেজরূপে প্রকাশ পায়। 
আইনষ্টাইনের সমীকরণের সাহাধ্যে এই ক্ষযপ্রাপ্ত 
বস্তমাত্রার তেজে রূপাস্তরণের দ্বারা যে পরিমীণ শক্তি 
উৎপন্ন হয়, ত| হিমাব করে বের করা যাঁয়। 
এথেকে জান যাঁয় বে, প্রায় এক পাঁউও্ ইউরেনিয়াম 
থেকে উৎপন্ন তেজের পরিমাণ ছুই কোটি পাউও 
কয়ল। পোড়ানো তেজের সমান। 

পরমাণু তালিকার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত 
পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রগুলির বন্ধনী শক্তি সবচেয়ে 
বেশী। অতএব দেখা যাঁচ্ছে যে, ছু'রকমের 
রূপাস্তরণের ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। 
এক হলো- হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রকে অধিকতর 
ভারী কেন্দ্রে রূপান্তরণের ব্যবস্থায়, অপরটি হলো-- 
ভারী পরমাণুর কেন্দ্রগুলিকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা 
কেন্দ্রে রূপাস্তরিত করবার ভিতর দ্িয়ে। ইউ- 
রেনিয়াম-২৩৫-এর বিদারণে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় 
শক্তি উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন থেকে কোন 
উপায়ে হিলিয়াম ত্ষ্টি করবার সময় আরও প্রচণ্ড 
শক্তি পাওয়া যেতে পারে | স্র্বে এই প্রক্রিয়াতেই 
প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়। মানুষ আজ এই প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করে এইরূপ 
প্রচণ্ড শক্তি উত্পাদনেও সক্ষম হয়েছে । 

যাহোক, পরমাণু ভেঙ্গে শক্তি আহরণ 
করবার যে উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, সে উপায়ে 
আহত পারমাণবিক শক্তিকে মান্য আজ 
কল্যাণকর কাঁজে নিয়োজিত করবার চেষ্টা করছে 
এবং একাজে কিছুটা সাফল্যও লাভ করেছে। 
যে যষ্ত্রের সাহায্যে পরমাণু ভেক্ষে শক্তি আহরণ 
করা হয় তার নাম পারমীণবিক চুলী বা আাটমিক 
রিয়যাক্টর | 

রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের 


পারমাণাবক চুল্লী 
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মত ইউরেনিয়ামও তেজক্রিন্ম পদার্থ) অর্থাৎ 
রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতির মত ইউরেনিয়ামও 
আপনা আপনি ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর ফলে উৎপন্ন 
হয় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকা । 
স্বাভীবিক ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব হলো 
২৩৮। এই ইউরেনিয়ামের তেজক্ছিয়া অপেক্ষাকৃত 
মন্থর গতিতে চলে । তাই একে বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে অধিকতর তেজক্ষিয় 
ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরী করা হয়। পারমাণবিক 
চুলীর মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ জালানী হিমাবে 
ব্যবহার করা হয়। চুলীর অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ ইউরেনিয়াম-২৩৫ স্থাপন করা হলে এই 
ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে স্বত:নিহ্ছতত নিউট্রন 
কণিকা আর একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে 
আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে দু'টি নিউট্রন 
বেরিয়ে আমে । এই ছুটি নিউট্রন আবার ছুটি 
পরমাণুকে আঘাত করে। ফলে চারটি নিউট্রনের 
স্থট্টি হয়। এভাবে ক্রমবর্ধমান হারে নিউট্রন ত্যহি 
হতে থাকে । নিউই্ন স্থ্টির এই প্রক্রিয়ার নাম 
চেইন রিয়্যাকশন বা অবিরাম পরমাণু বিদারণ ও 
নিউট্রন স্বজন প্রক্রিয়া। পারমাণবিক চুল্লীতে 
জালানী ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর তেজগ্্িয়া। নিঃশেষিত 
হলে তা সাধারণ সীপায় পরিণত হয়। 

পারমাণবিক চুলীর প্রাণকেন্দ্র হলে। চুলী-কক্ষ। 
এই কক্ষটির দেয়ালগুলি তাপঙহ উপাদানে তৈরী 


করা হয়। কক্ষের ভিতরে রাখা হয় তেজক্ষিম় 
জ্ালানী। এই কক্ষের ভিতরেই চেইন-রিয়্যাকশন 
চলতে থাকে । রিয়্যাকশনের সময় উত্পন্ন নিউষ্রন- 


গুলি যাতে দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে না যেতে 
পাঁরে তার জন্তে কক্ষটির চারদিক ঘিরে রাখা 
হয় মডারেটর বা নিউট্রন আটকাবার পদার্থের 
আবরণ দিয়ে। স্থুইমিংপুল শ্রেণীর পারমাণবিক 
চূলীতে ভারী জলকে মডাবেটর হিসাবে ব্যবহার করা 
হয় এবং চুল্লী-কক্ষটি এই জলেই ডুবিয়ে রাখা হয়। 
চেইন-রিয়্যাকশন যখন চলতে থাকে তখন 


৫৯০ 


চু্ী-কক্ষের ভিতরে তীপশক্তির পরিমাণ ধীরে 
ধীরে বাড়তে খাঁকে। এই ভাপশক্তির পরিমাণ 
একটা দির্িষ্ট সীমা অতিক্রম করলেই প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কাজেই চেইন-রিয়্যাকশনে 
পরমাণু বিদারণের সময় মুক্ত নিউট্রন নিয়ন্ত্রণ করা 
দরকার। এই কাজে, অর্থাৎ নিউট্রনের সংখ্যা 
কমাবার জন্যে চুল্লী-কক্ষের ভিতরে নিউট্রন শৌষক 
বোরোন অথবা ক্যাভমিয়াম ধাতুর দণ্ড রাখা হয়। 
এগুলিকে চুী-কক্ষের মধ্যে যথাযথভাবে সাজানো 
দরকাঁর, কারণ এর উপরেই নির্ভর করে চুল্লীর 
নিরাঁপতা ও কার্ীকারিতা। চুলী-কক্ষের ভিতরে 
নিউট্রন ফ্লাক্স, অর্থাৎ নিউট্রনের সংখ্যা বা চাপ 
নিদিষ্ট রাখতে পারলে নিদিষ্ট পরিমাপের শক্তি 
আহরণ করা যেতে পারে। নিরাপত্তীর জন্টে 
নিউট্রন-শোধক দগুগুলিকে যুক্ত কর! হয় স্বয়ংক্রিয় 
শক্তি পরিমীপক যন্ত্রের সঙ্গে । 

পরমাণু বিদারণের ফলে চুলী-কক্ষের মধ্যে 
যে প্রচণ্ড তাঁপ উতগন্ন হয় তা অপপারণ করা! 
দরকার। এই কাজে চুলী-কক্ষের মধ্যে স্থাপিত 
নলের ভিতর দিয়ে তাপ অপসারক কোন তরল 
পদার্থ (যেমন জল, বাঘু, হিলিয়াম অথবা তরল 
ধাতু )চালনা করা হয়। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এই 
তরল পদার্থ পাম্প করে নলের একমুখ দিয়ে 
চুললী-কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। চুন্নী-কক্ষের 
মধ্যে সঞ্চিত তাঁপে সেই তরল পদার্থ উত্তপ্ত হয়ে 
নলের অপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই উত্তপ্থ 
তরল পদার্থকে এবার নিয়ে যাওয়া হয় তাপ-বিনিময় 
কক্ষে। 

তাপ-বিনিময় কক্ষে উত্তপ্ধ তরল পদার্থের তাপ 
বিনিময়ের দ্বারা জলকে বাম্পে পরিণত করা হয় 
এবং সেই বাম্প বা ছ্ীমের সাহাষ্যে টারবাঁইন 
চালিয়ে বিছ্যুৎ উৎপাদন কর] হয়। তাপ বিনিময়ের 
পর উত্তপ্ত তরল পদার্ঘটি ঠা হয়ে যায়। তখন 
তাকে আবার পাম্প করে চুলী-কক্ষের ভিতর দিয়ে 
পাঠিয়ে দেওয়া হগ্। এভাবে এ চুলীর মধ্যেকার 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


অতিরিক্ত তাপ, তরল পদার্থের মাধ্যমে ক্রমাগত 
আহরণ করে বাঁষ্প স্ষ্টি কর! হম এবং সেই বাশ্পের 
সাহায্যে টারবাইন যন্ত্র চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করা হয়। 

গোটা পারমাণবিক চুল্ীটিকে ঘিরে রাখা হয় 
ইস্পাত, সীসা অথবা কংক্রীটের পুরু এবং ভারী 
দেয়াল দিয়ে; নচেৎ নিউট্রন অথবা অন্য কোন 
তেজক্িয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে এসে কর্মীদের 
বিপদের কারণ হতে পারে। 

১৯৫৬ সালের ৪ঠ1 অগাষ্ট বোদ্বাইয়ের নিকট- 
বর্তা উ্বেতে ভারতের নিজস্ব পারমাণবিক 
চূল্লী থেকে শক্তি উত্পাদনের কাজ আরস্ত হয়। 
মীনবকল্যাণে পারমীণবিক শক্তি নিয়োগের উদ্দেস্টযে 
গবেষণার কাঁজ চালাবাঁর জন্তে এই চুলীটি তৈরী 
কর! হয়েছে । সুইমিংপুল শ্রেণীর এই চুলীটি তৈরী 
করতে খরচ পড়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। ভারতের 
পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ 
এইচ. জে. ভাঁবার নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও 
ইঞ্জিনীয়ারদের মিলিত চেষ্টায় তৈরী হয়েছে এই 
পারমাণবিক চুললীটি। 

ভারতের এই স্থইমিংপুল পারমাণবিক চুলীটি 
যে ঘরে স্থাপন করা হয়েছে, সেটি দৈর্ঘ্যে ১০০ 
ফুট, প্রস্থে ৫* ফুট ও উচ্চতায় ৭০ ফুট। এই ঘরে 
যে সমকোঁণী জলাধারটি আছে তার কংক্রীটের 
তৈবী দেয়ীল ৮ ফুট চওড়া । জলাধারটি দৈর্ঘ্যে 
২৮ ফুট, প্রস্থে ১০ ফুট আর গভীরতীয় ২৮ ফুট । 
জলাধারের ভিতরের দিকের দেয়ালে এক বিশেষ 
ধরণের রং লাগানো আছে। এ জলাধারের 
জলের মধ্যেই চুলী-কক্ষটি ডুবিয়ে রাখা হয়। 
তাই এই চুল্রীকে হুইমিংপুল চুল্লী আখ্যা দেওয়া 
হয়। জলাধারের দেয়ালের উপর আড়াআঁড়ি- 
ভাবে স্থাপন করা হয়েছে লোহার বেল। এই 
রেলের উপর দিয়ে চাকাওয়ালা ট্রলি চলাফেরা 
করতে পারে। ট্রলির সঙ্গে স্দৃঢ় কাঠামো দিয়ে 
জলের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখ! হয়েছে চু্দী-কক্ষটিকে। 


অক্টোবর, ১৯৫৭] 


চৃল্লী-কক্ষটি দর্ধে্য ২ ফুট, প্রস্থে ২ ফুট ও উচ্চতায় 
২ ফুট। ট্রলীর সাহায্যে চুল্লী-কক্ষটিকে জলের 
মধ্যে ইচ্ছামত সরানো যায়। এই চু্লী-কক্ষে 
তেজক্ষিয় ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও আযলুমিনিয়ামের 
সঙ্কর ধাতু জালানী হিসাবে ব্যবস্থত হয়। কতক- 
গুলি লম্বা আ্যালুমিনিয়াম দণ্ডের এক প্রান্তে 
লাগানো থাকে জালানী পদার্থ_ ইউরো-আযালু- 
মিনিয়াম নামক সঙ্কর ধাতু । জলাধারের উপরের 
ট্রলি থেকে এই দগুগুলিকে এদিক-ওদিক সরানে। 
যায় অথবা নিিষ্টস্থানে স্থাপন করা যায়। 

আগেই বলেছি, জলাধারের জল একাধারে 
মডারেটর হিসাবে কাজ করে এবং উত্তপ্ত চুল্লীকে 
ঠাণ্ডা রাখে । পরমাণু বিদারণের সময় আ'ল্ফা, 
বিটা, গামা রশ্মি এবং নিউট্রন নির্গত হয়। সবচেয়ে 
বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর কণিকা হলো এই নিউট্রন । 
দেহের উপর নিউট্রনের প্রতিক্রিয়ার ফলে দেহের 
অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুপি বিকল হয়ে ষায়। মডারেটর 
এই বিপর্দের হাত থেকে কর্মীদের রক্ষা করে। 
চু্দীর ভিত্তরে কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও আছে। 
এরা বিপদের সময় আপন থেকেই পারমাণবিক 
চু্লীকে অচল করে দেয়। যদি কৌন কারণে এই 
্বয়'ক্রিয় যস্ত্রগুলি অচল হয়ে পড়ে অথবা চুম্সীতে 
বেশী তাপ সঞ্চিত হয় তবে জলাধারের জল বাম্পে 
পগ্ণিত হয়। তখন আর নিউট্রনের গতি হ্রাস 
করবার উপায় থাকে না। ফলে নিউট্রনগুলি আর 
পরমাণু বিদারণের কাঁজ করতে পারে না। তখন 
আপন] আপনিই চুষ্সীর কাজ বন্ধ হয়ে ষায়। 


পারমাণবিক চুল্লী 


৫৯১ 


চুল্লী-কক্ষ থেকে আরম্ভ করে জলাধারের কংক্রীট 
নিমিত দেয়াল ভেদ করে অপর পিঠ পর্যস্ত কয়েকটি 
স্বরঙ্গ আছে। এই স্থরঙ্গগুলির মধ্য দিয়েই চুী- 
কক্ষের মধো স্থষ্ট নিউট্রন শ্োত প্রবাহিত হয়। 
এই স্থরঙ্গপথে তেজক্ষিয় আইসোটোপ তৈরী করা 
যাঁ়, আবার এখানে পরীক্ষাধীন কোন পদার্থকে 
রেখে তার উপর তেজক্িয়তার প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায়। পারমাণবিক চুল্লীর দেয়ালের এক প্রান্তে ৬ 
ফুট লম্ব। ও ৬ ফুট চওড়া একট! গর্ত আছে। 
এই গর্তটি খাটি গ্র্যাফাইট ব্লক দিয়ে বন্ধ করা 


থাকে। এটিকে বল৷ হয় তাপশ্সভ্ ব৷ থার্মাল 
কলাম। এই গর্তের বিপরীত দিকে ৮ ফুট 


ংক্রীটের দেয়াল থাকবার কথা, কিন্ত তার জায়গান 
আছে ২ ইঞ্চি পুরু আযালুমিনিয়ামের পাত। এই 
পাতলা পাতের পিছনে ট্রলির উপর ৮ ফুট পুরু 
কংক্রীটের দেয়ালটি স্থাপন কর!| আছে। নিরাপদ 
আবরণ হিসাবে কোন্‌ দ্রব্যের কি কি গুণ আছে তা 
পরীক্ষা করতে হলে ট্রপির উপর স্থাপিত কংক্রীটের 
দেয়ালটিকে সরিয়ে তার জায়গাতেই £ই দ্রব্যটিকে 
রাখা হয় এবং পরীক্ষার কাজ চালানো ষায়। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের এই প্রথম পার- 
মাণবিক চুল্লীটির কাজ হলো গবেষণার কাজে 
সাহাধা করা। আশা করা যাঁয়--মানবকল্যাণে 
পারমাণবিক শক্তি নিয়োগকল্পে গবেষণার জন্টে 
ভারতের এই শুভ প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন সাফল্যম্ডিত 


হবে। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


উত্তিদ-বধক হমেধন জিধারিলিক আিভ 


পশ্ত-খাঁন্ভ উত্পাদনের জগ্ত যে তৃণের চাষ করা 
হয় তাহ। অতঃপর অধিকতর সার প্রয়োগের 
পরিবর্তে জিবাবিলিক আমিড প্রয়োগেই দ্রুত 
বুদ্ধি পাইতে থাকিবে বলিয়! জানা গিয়াছে । 

জিবারিলিক আপিভ হইল একটি উত্ভিদ- 
হর্মোন। বিশ বত্সর হইল জাঁপানীরা ইহার সন্ধান 
পাইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের 
সম্প্রতি এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। 

আমেরিকার বম্েদ টমদঘন ইষ্টিটিটিউটের 
কতিপয় বিজ্ঞানী কেণ্টাকি নীল তৃণের উপর 
ইহা প্রয়োগ করিয়া দেখেন যে, ইহার ফলে 
মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই এ ঘাসের রং ফিরিয়। 
আসে এবং ঘাস দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

অক্টোবর মাসে যখন এ ঘাসের বৃদ্ধি খুব কম 
থাকে, সেই সময় স্প্রে করিয়া মাঠে জিবাবিলিক 
আযাসিড প্রয়োগ করা হয়। ইহার ফলে কয়েক 
দিনের মধ্যেই ঘাসগুলির নৃতন পাতা বাহির 
হইতে থাকে এবং উহার রং উজ্জল সবুজ ₹ইয়া 
উঠে। ঘাঁনগুলি কাটিয়া ওজন করিলে দেখা 
যায় যে, উহ! টাটকা বা শুষ্ক উভয় অবস্থাতেই 
স্বাভাবিক ঘাস অপেক্ষা বেশী ভারী। সার 
সহযোগে জিবারিলিক আযাসিড প্রয়োগে ফল 
আরও ভাল হয় বপিয়] জানা গিয়াছে। 

বিজ্ঞানীরা বলেন ষে, গ্রীন্মপ্রধান দেশে শীত 
কালেও জিবারিলিক অআ্যাদিভ প্রয়োগে ঘাসের 
বৃদ্ধি দ্রুততর করা সম্ভব হইবে। 


পেপেন প্রয়োগে খরগোদের দেহে 
অদ্ভুত প্রতিক্রিয়। 


বিভিন্ন এনজাইম লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় 


শিউ ইয়র্কের বেলিভিউ মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ 
টমান পেঁপে হইতে নিষ্ষাশিত পেপেন নামক 
এনজাইম একটি খরগোদের শিরার মধ্যে 
ইনজেকমন করেন। ইহার ফলে তিন-চার ঘণ্টার 
মধ্যেই খরগোনটির দেহে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া 
পরিলক্ষিত হয়। খরগোটির খাঁড়া কান দুইটি 
স্পেনিয়্যাল কুকুরের কানের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। 
কয়েক দিন এই অবস্থায্স থাকিবার পর উহার কান 
দুইটি ক্রমশ: আবার খাড়া হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফিরিয়৷ আমে। 

এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখা যাঁয় যে 
খরগোমের কনের ম্যাটিক্স নামক কার্টিলেজ 
অস্থি পেপেনের দ্বার! দ্রবীভূত হইবার ফলে এব্প 
প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইঘ়াছিল। পেপেন এন্- 
জাইমের মধ্যস্থিত যে অংশটি এই প্রতিক্রিয়া 
আনয়ন করে, ডাঃ টমাস এখন তাহ! পৃথকভাবে 
শিঞ্ষাশন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 


তেজক্কিয় পদার্থের দ্বার। কীট ধ্বংস 


পারমাণবিক বিকিরণের দ্বারা শস্য এবং কাঠ 
ধ্বংসকারী কীট ধ্বংস করা সম্ভব বলিয়া! এক 
খবরে প্রকাশ । 

এক জাতীয় পোকা কাঠের ভিতর প্রবেশ 
করিয়৷ বরাবর ছিদ্র করিয়া ফেলে এবং অনেক- 
গুলি ছিদ্র হইবার ফলে কাঠখানি একেবারে নষ্ট 
হইয়া যায়। এই পোকাগুলির দ্বারা বহু মুল্যবান 
আসবাবপত্র, এমন কি জাহাজ পর্যস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

ইংল্যাণ্ডে ওয়েস্টমিনিষ্টার আযাবি, সেন্ট পল্স্‌ 
ক্যাথিড্যাল ও অন্যান্য বুকালের পুরাতন গির্জার 
মূল্যবান আসবাবপত্র এবং কড়ি-বরগ! ইত্যাদি 
ডেথ-ওয়াচ নামে এক জাতীয় পোকা সম্তাতি 


অক্টোবর, :৯৫৭ ] 


কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিতেছে । এই সকল মূল্যবান 
সামগ্রীর ধ্বংস নিবারণের জন্য এক পরীক্ষায় 
দেখ গিয়াছে যে, কৌবাণ্ট-৬* হইতে নিঃস্ত 
গামা রশ্মির প্রভাবে ডেথ-ওয়াচ ও ফানিচীর-বিটুল্‌- 
এর ডিমগ্ুলি নষ্ট হ্ইয়া যায়। সগ্প্র্থত 
ডিমগুলির উপর তিন-চার দিন বিকিরণ প্রয়োগেই 
ফল হয়। ডিমগুলি আরও পরিণত অবস্থায় 
থাকিলে বিকিরণের মাত্রা কিছু বেশী প্রয়োজন 
হয়। পরীক্ষায় আরও দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রী, 
পুরুষ উভয় কীটের উপর বিকিরণ প্রয়োগের ফলে 
অন্থবর ডিম উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

আযালিসবেরি ফরেষ্ট প্রোডাক্ট রিসার্চ লেববেটরির 
মিঃ: ফিসার ও মিঃ ব্রেচলি এই পরীক্ষা! পরিচালনা 
করেন। তাহার] বলেন যে, পরিণত বয়স্ক ডেথ- 
ওয়াচ বিটুল্‌ কয়েক মাস পধন্ত কাষ্ঠের অভ্যন্তরে 
অবস্থান করবার পর বাহির হইয়! আসে। 
বাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সময় এই 
ব্ষিয়ে নজর রাখা দরকার । 

হারওয়েল আটমিক এনাঞ্জি রিসার্চ এষ্টাব্রিস- 
মেন্টের কতিপয় বিজ্ঞনী এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ 
করেন যে, কৌবাণ্ট-৬* হইতে নির্গত গাম। রশ্মি 
বা ভ্য।ণ্ডিগ্রাফ হইতে উতপন্ন দ্রুতগামী ইলেকট্রনের 
সাহায্যে ধান্ঠাদি শশ্তের ক্ষতিকারক কীট ধ্বংস 
কৰ| বা উহাদের ডিমের উর্বরতা নষ্ট কর] সম্ভব। 

১৩ প্রকার ক্ষতিকারক কীটের উপর তেজক্ষিম 
রশ্মি প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে 
কীটগুলি, হয় মরিয়া! যায়, না হয় উহাদের বংশ বৃদ্ধি 
করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। 


টদনন্দিন খানের সঙ্গে ব্যাধির সন্থন্ধ 


নিউ ইয়র্কে দেহপুষ্টি সম্বন্ধে এক সভায় সাউথ 
আফ্রিকান মেডিক্যাল রিসাঁট ইনষ্টিটিউটের 
ডাঃ ওয়াকার বলেন যে, অল্প প্রোটিনযুক্ত খাছ 
খাইয়া মাউথ আফ্রিকার বাণ্ট, জাতি কেমন করিয়া 
সুস্থ সবল দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করে তাহ বিশেষ- 


বিজ্ঞান সংবাদ 


৫৯৩ 


ভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বর্তমানে ইউরোপ 
ও আমেরিকার অধিবাসীরা উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত খাছ 
খাইয়াও নানীপ্রকার রোগে ভূগিয়া থাকে। 
ইহার ফলে অদূর ভবিস্ততে এ সভ্য দেশগুলির 
অধিবাসীদের আয়ু্ষ'ল হাস পাইবার লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে। 

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেসব পুষ্টিকর খাগ্ 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়৷ বর্তমানে বিজ্ঞানীর] মনে 
করেন, বাণ্ট,রা সেই সব অনেক খাছ্য মোটেই 
ব্যবহার করে না। তাহা সত্বেও অথবা হয়তো 
সেই কারণেই উহারা কতকগুলি রোগ হইতে মুক্ত 
থাকে? যেমন-হৃংপিণ্ডের রোগ, কয়েক ধরণের 
ক্যানসার, মধুমেহ, পাকস্থলীর ক্ষত এবং 
আপেপ্ডিসাইটিল। 

বাণ্ট,দের খাদ্য হইল প্রধানতঃ ধান, গম, ভুট্টা 
শাক ও তরিতরকারি। এই ধরণের খাছ্ে 
ক্যালরির পরিমীণ যথেষ্ট এবং ইহার প্রোটিন উৎকৃষ্ট 
জাতীয় হইলেও অনেক সময় ইহাতে ক্যালসিয়াম, 
রিঝোক্ল্যাভিন ও ভিটামিন-ডভি মোটেই থাকে ন।। 
বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরণের থাগ্য অসম্পূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। 

কিন্তু দখ বৎসর যাব বাণ্ট,দের পরীক্ষা! কৰিয়। 
যে কল প্রয়োজনীয় তথা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা 
হইতে দেখা যাঁয় যে, উহাদের মধ্যে ধমনীর কাণিন্য 
রোগ অতিশয় বিরল। যদিও কোন কোন লোকের 
ধমনীর কাঠিন্ত থাকে, তাহা হইতে আমেরিকানদের 
মত হৃৎপিণ্ডের রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় 
না। বাণ্ট,দের দেহের রক্তে কোলেষ্টরেরোলের 
পরিমাণও আমেরিকানদের অপেক্ষা অল্প । 

গর্ভবতী দ্বীলোক ও স্তন্ত্রায়িনী মাতার পক্ষে 
ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া জানা আছে। 
কিন্তু বাণ্ট,দের খাগ্যে ক্যালনিয়ামের পরিমাণ অতি 
সামান্ত হইলেও বাণ্ট, মাতার দুধ আমেরিকান 
মাতার দুধ অপেক্ষা উতৎকৃষ্টতর এবং পরিমাণও 
বেশী। | 


৫৯৪ 


খানে ক্যালনিয়াম ও ভিটামিনের পরিমাণ 
অল্প হওয়া সত্বেও বাণ্ট, শিশুদের মধ্যে দাতের 
কেরিম রোগ হইতে দেখা যায় না। তাহাদের 
দেহের অস্থিও আমেরিকান শিশুদের মতই সবল। 

ডাঃ ওয়াকার বলেন, উপরিউক্ত বিষয়গুলির 
বিবেচনায় বাণ্ট,দের স্বাস্থ্য খুব সস্তোষজনক 
হইলেও কয়েকটি অবাঞ্চিত দিকও আছে। বাণ্ট, 
শিশুদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর সংখ্য] খুব বেশী 
এবং বয়স্কদের মধ্যে লিভারের রোগও কম নহে। 
কিন্তু তাহা সত্বেও সব দিক হইতে এক সঙ্গে 
বিচার করিলে দেখা যায় যে, সভ্যসমাজে যে সকল 
রোগ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইবার ফলে মৃত্যুর হার 
বাড়িয়া চলিয়াছে, বাণ্ট,জাতি সেই সকল রোগ 
হইতে মুক্ত । 


ক্যান্সারের গ্রভাবে দেহমধ্যস্থ আয়ো- 
ডিনের সার! দেহে বিক্ষিগুভাবে অবস্থান 


তেজক্ষিয়. আয়োডিনের সাহায্যে পরীক্ষা 
করিছা জানা গিয়াছে যে, ক্যান্সারগ্রস্ত হইলে 
দেহস্থ আয়োডিন দেহের সর্বজর বিক্ষিপ্তভাবে 
অবস্থান করে। 

স্বাভাবিক অবস্থায় সমন্ত আয়োডিন থাইরয়েড 
গ্রস্থির মধ্যে শোধিত হইয়া! থাইরয়েড হর্মোন গঠনে 
ব্যবস্ৃত হয় এবং উদ্ধৃত অংশ দেহ হইতে নিক্কান্ত 
হইয়া ষায়। ক্যালিফোনিয়া মেডিক]াল স্ষুলের 
ডাঃ স্কট ও ডাঃ ড্যানিয়েল তাহাদের পরীক্ষায় 
দেখেন যে, ক্যান্সারগ্রস্ত জন্তর দেহে আয়োডিন 
থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া ক্যানসার- 
আব ও উহার চতুষ্পার্থের তন্ততে চলিয়া আমে 
এবং দেহের অন্তান্য অংশেও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান 
করিতে থাকে। 

তবে ক্যান্মারজজনিত আব যখন খুব ছোট 
অবস্থায় থাকে তখন উহা ততুষ্পার্থের তস্কতে 
আয়োডিন সংগৃহীত হয় না। কিন্তু আব যতই 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে আয়োডিনও ততই ক্যান্সার 


গান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ১৭ম সংখ] 


তত্তর নিকটে এবং ত্বক, পেশী ও রক্তের প্লাজমার 
ভিতর ছড়াইয়। পড়িতে থাকে । 


কিন্তু ক্যান্সার প্রতিরোধী জন্তর দেহে 
ইনজেকপন করিয়া দিলেও আয়োডিন থাইরয়েড 
গ্রস্থর বাহিরে অন্ান্ত তন্ততে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে 
দেখা যায় না। আবটি বড় হইলেও উহার চতু- 


্পার্খের তস্তর মধ্যে আয়োডিনের অবস্থান 
পরিলক্ষিত হয় না। 
বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, ক্যান্সার তস্তর 


প্রোটিনের একটি উপাদান, কোন পলিপেপটাইডের 
দ্বারা আয়োডিন সংগ্রহ স্থরু হয়। এই রাসায়নিক 
পদার্থটি কোন ক্যান্সার প্রবণ জন্তর দেহে ইনজেকসন 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে থাইরয়েড 
গ্রন্থি হইতে আয়োডিন অন্যত্র প্রেরিত হইতে 
থাকে। 


ট্রাইটিয়ামের সাহায্যে সারা পৃথিবীর 
জলের আবর্তন পর্যবেক্ষণ 


আমেরিকান মিটিয়রোলজিক্যাল সোসাইটির 
এক সভার খবরে প্রকাশ যে, ট্রাইটিয়ামের সাহায্যে 
সারা পৃথিবীর জলের আবর্তন পর্যবেক্ষণ করা 
সম্তব। ট্রাইটিয়াম হইল হাইড্রোজেনের একটি 
রূপান্তর । .সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা তিন গুণ 


ভারী এই ট্রাইটিয়াম হাইড্রোজেন বোমার অন্যতম 
উপাদান। 


পৃথিবীর কোন অংশে হাইড্রোজেন বোমার 
বিস্ফোরণ ঘটিলে সার৷ পৃথিবীর ট্রাইটিয়ামের 
পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিজ্ঞানীও] 
ইহার পরিমাপ হইতে বোমা বিস্ফোরণের খবর 
পাইয়া থাকেন। | 


এনরিকে! ফেমি ইনঘ্রিটিউটের ভাঃ বিজম্যান 
বলেন, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের পক্ষে উাইটিয়াম 
খুব উপযোগী । কারণ ইহা অক্সিজেনের সহিত 
মিলিয়া জল উৎপন্ন হয়। ট্রাইটিয়ামের তেজক্ষিয়ত! 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] 


বারো বৎসর যাবৎ পরিমাপ করা যায় এবং উহা! 
দেহের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকারক নহে। 

সু হইতে উদ্ভুত মহাজাগতিক রশ্মির 
আঘাতে বাতাস হইতে উরাইটঘ্াম উৎপন্ন হয় 
বলিয়া বিজ্ঞানীদের বিশ্বাপ। তিন বৎসর পূর্বে 
অপারেশন কাস্ল্‌-এ নিমিত হাইড্রোজেন বোমা 
যখন প্রথম বিস্ফোরণ ঘটান হয় তখন হইতে সারা 
পৃথিবীর ট্রাইটিয়ামের পরমাণ দ্বিগুণ হইয়া 
গিয়াছে। 

প্রতি কিউবিক সেটিমিটার জলে টি.লিয়ন 
টিলিয়ন হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে বলিয়া জানা 
আছে। প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার জলে বর্তমানে 


কৃত্রিম উপগ্রহ পরিকল্পনান্ন এইরূপ পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্রা্কৃতি বতৃর্লি উধ্বেঁ 


বিজ্ঞান সংবাদ 





৭১০ ও চা... 


৫৯৫ 


গড়ে এক মিলিয়ন ট্রাইটিঘ়াম আছে বলিয়া দেখ! 
গিয়াছে। 

ডাঃ বিজম্যান উাইটিয়ামের সাহায্যে উত্তর 
মিসিনিপি উপত্যকার জলের আবর্তন হিসাব 
করেন। তিনি দেখেন যে, এ অঞ্চলে সমুদ্র হইতে 
উতিত বাম্পের শতকরা ৫২ ভাগ বৃষ্টির আকারে 
পতিত হয়। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, 
পিকাগো অঞ্চলে যেপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তাহার 
দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্র হইতে আনীত জলীয় বাষ্প 
এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় জলের বাষ্প 
হইতে উৎপন্ন । 


স্ী'বনয়কৃঝঃ দত্ত 





উতক্ষিগ্ত হইবে। ওয়াশিংটনের নৌ-গব্ষেণাগারে যন্ত্রবিজ্ঞানী ওয়েন 
ট্রেলর আযানটিনাযুক্ত একটি বতু'ল কম্পন পরীক্ষা করিতেছেন । 


শক্তির বিকপ্প উৎস 


প্রীহারাণচক্দ্র চক্রবর্তাঁ 


কমল! এবং তেল-_এ ছুট! খনিজ পদার্থই হলো! 
বিরাট শক্তির আধার । প্রায় দু-শ' বছর ধরে 
শর্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
এটা লক্ষ্য কর! গেছে যে, বাধিক খরচ ১৭ বছর 
অন্তর প্রায় ছিগুণ হয়ে পড়ে। ১৫১৫১০১৫ 
কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি বা ৫১৫১০১২ কিলোওয়াট 
ঘণ্টা শক্তি বছরে খরচ হয়ে খাকে। এক গ্র্যাম 
জলকে এক ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে 
পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাঁকে গ্র্যাম- 
ক্যালোরি বলে। আর ১০০০ গ্র্যাম-ক্যালোরি 
তাপকে বলে কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি। সাধারণতঃ 
তড়িৎশক্তিকে পরিমাপ করতেই ওয়াট কথাটা! 
ব্যবস্থত হয়। তড়িৎ্প্রবাহের আযাম্পিয়ার সংখ্যাকে 
তড়িৎচাপের ভোন্ট সংখা দিয়ে গুণ করলে যে 
গুণফল হবে, সেটাই তড়িৎ শক্তিরপরিমাপক ওয়াট 
ংখ্যা। ১০*০ ওয়াট-*১ কিলোওয়াঁট - ১৩৪ 
অশ্বশক্তি। শক্তি পরিমাপ করতে এই পরিমাপক 
খ্যাগুলিকেই বেশী ব্যবহার করা হয়। এক 
পরিমাপক সংখ্যাকে অন্য পরিমাপক সংখ্যাতে 
পবিণত করা যাঁয়। 
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কার্ধন এবং হাইড্রে।জেন উভয়েই দাহা পদার্থ 
এ ছুটি উপাদনই কয়লা আর তেলের মধ্যে 


বিদ্যমান । এদের পোড়ালে অঙ্গার অঙ্গারাস়ে 
পরিণত হয় আন তাপের সৃষ্টি করে। এই তাপ- 
শক্তিকেই যন্ত্রশাক্ত) তড়িৎশক্তি গুভূতি অন্য 


শক্তিতে আমষা ক্ষপাস্তরিত করে থাকি। এক 


গ্র্যাম অণু, অর্থাৎ ৪৪ গ্র্যাাম অঙ্গীরাম্ন উৎপন্ন হলে 
৯৪,৩০০ ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়। 
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কয়লা এবং তেলের মধ্যে আবার অনেক বাজে 
পদার্থ আছে। এখন বোঝা যাঁবে যে, কত কয়ল! 
বা তেল পোড়ালে এ বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া! 
যায়। এভাবে কমলা ও তেল ক্ষয় হতে থাকলে 
এমন একদিন আসবে যখন এদের আধারগুলি 
শূন্য হয়ে পড়বে। সেজন্তে বৈজ্ঞানিকের1 শক্তির 
বিকল্প উৎস সম্বন্ধে চিত্ত করছেন। 

বতমান যুগে বৈজ্ঞানিকদের শ্রেষ্ঠ অব্দান হলো 
পারমাণবিক শক্তি আহরণের উপায় আবিষার। 
ভবিষ্যতে কয়লা এবং তেলের পরিবর্তে মানবকল্যাণে 
এই শক্তি যাতে কাজ করতে পারে, সেই চেষ্টা 
চলছে। কিন্তু এই শক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে 
অনেক অস্থবিধায় পড়তে হয়। তাছাড়া পারমাণবিক 
শক্তি উৎপাদনে অনেক খরচ পড়ে। পাঁর- 
মাণবিক শক্তি ছাড়া শক্তির আরও কি কি উৎদ 
হতে পারে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক 
পরীক্ষা! করছেন। সে বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা 
করা ষাক। 

১। সৌর-শক্তি 

আমাদের পৃথিবী হর্ধ থেকে তাপরূপে যে শক্তি 
আহরণ করে তার পরিমাণ বিপ্ুল। ৪ ১১০২৩ 
টন শ্রেষ্ঠ কয়ল] আযান্থ যাসাইট পোড়ালে যে তাপ 
উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণ তাপ স্ুর্ধ এক বছরে 


বিকিরণ করে। 


নুর্ধ থেকে আমাদের পৃথিবী প্রায় ৯» কোটি 
৩০ লক্ষ মাইল দুরে আছে। এ বিপুল সৌর-শক্তির 


অক্টোবর) ১৯৫৭ ] 


মাত্র ১০ লক্ষাংশের ছু-সহম্রাংশ পরিমাণ, অর্থাৎ 
ড্ই্তত ৯ কই বা ২৮১০৯ অংশ পৌছায়। 
এই ক্ষুদ্রাংশই আমাদের কাছে বিপুল। কোন 
উন্নত দেশে যে পরিমাণ শক্তির দরকার তাঁর চেয়ে 
আরও বেশী সৌর-তাপ পুথিবীর স্থলভাগে আমে । 
হিপাঁব করে দেখা গেছে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রতিণিন 
যানবহন, উৎপাদন, রান্সা, গরম জল সরবরাহ এবং 
আরও অন্তান্ত সব কাঁজে মাথাপিছু ১৫০০০ 
ক্যালোরি বা ১৭৪ কিলোওয়াট-ঘণ্ট1 শক্তি খরচ 
হয়ে থাকে। প্রত্যেকের জন্তে প্রতিদিন স্ুর্ধ থেকে 
যে তাপ ও আলো পাওয়া ঘায় তার পরিমাণ হলো 
২৭ কোটি কিলোক্যালোরি। 

অঙ্গার আত্মকরণের ময় উত্চিদের। মাত্র শতকর! 
দু ভাগ সৌর-তাঁপ নেয়। বাকী অংশ নষ্ট হয়ে 
যায়। অযথা নষ্ট না করে কিভাবে সৌর-শৃক্তিকে 
কাজে লাগানো যায়, তার জন্যে অনেক রকম 
ন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হচ্ছে। লৌর-টুলী, ইগ্রিন, 
ব্যাটারী গ্রভৃতি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । বেল 
টেলিফোন লেবরেটরী ঘোষণা করেছে যে, 
বিশুদ্ধ পিলিকন দিয়ে তৈরী সৌর-ব্যাটারী শতকরা 
আট ভাগ থেকে এগার ভাগ পর্যন্ত সুধালোক 
তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। স্থুদুর 
পল্লী অঞ্চলে এসব যন্ত্র টেলিফোন লাইনের জন্টে 
তাড়িৎশক্তি উৎপাদনের কাজে আসতে পারে । 

সৌর-ইঞ্জিন নতুন জিনিয নয়। ১৮৮৪ সালে 
প্যারিসে এক ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয়েছিল। 
১৯১৩ সালে ২০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন সৌর-ইঞ্রিন সেচ 
কাজের জন্যে নীল নদ থেকে জল তুলে দ্িত। 
১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে দিলীতে ভারতের 
জাতীয় পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগারে সৌর-শক্তি এবং 
বাতাসের শি সম্বন্ধে ব্তৃতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে সৌর-ুল্লী প্রদশিত হয়। 
এই সভাতে রশ বৈজ্ঞানিক ভি. কেম রাশিয়ায় 
 ব্যবন্ৃত সৌর-চুল্লী সম্বন্ধে এক বিবরণ দেন। 
সৌর-শন্কিকে কাজে লাগাবার কতকগুলি 


শক্তির বিকল্প উত্স 


৫৯৭ 


অস্থবিধা আছে। স্ুধতাপের উষ্ণতা কম, আলোর 
অীত্রতা কাঁজে লাগাঁবার জন্তে বেশী নয়; তাছাড়। 
আসবার সময় আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। এসব 
অস্থবিধা থাকা সত্বেও অনেক স্থবিধা আছে। 
সুর্যের আলে! প্রায় নব জায়গায় ও বেশীর ভাগ 
সময় পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোন ক্ষতিক্কারক 
পদার্থ নেই। হৃুর্ধতাপকে কম ব!বেশী পরিমাণে 
ব্যবহার করতে পাবা যাঁয়। সৌর-শক্তি চালিত 
যন্ত্রগুলি ছোট, সরল আর পারমাণবিক চুল্লীর 
চেয়ে সম্তা। 

সৌর-শক্তি সংগ্রাহক যন্ত্র এমনভাবে তৈরী হচ্ছে 
যে, তার সাহায্যে ৩০*০ সেন্টিগ্রেডের চেয়েও 
উষ্ণতা বাড়াতে পার! যাঁয়। সংগ্রাহক যন্ত্রে আছে 
অশিবৃত্ত আকারে কাচের আয়না । এসব আয়ন! 
স্থষের আলো-কে এক জায়গায় কেন্দ্রীভৃত করে। 
যার ফলে অত উষ্ণতা উৎপন্ন হয়। শীতপ্রধন 
দেশে ঘর গরম রাখবার জন্যে, বিশেষ করে 
শীতকালে সৌর-শক্তিকে ব্যবহার করতে পাঁর! 
যায়। ডাঃ ম্যারিয়া টেক্কেপ এমন একটি যত 
উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে সর্যতাঁপ সংগ্রহ 
করে ভবিষ্যতের জন্যে বাখা যায়। সোডিয়াম 
সালফেট আর জল এর জন্যে দরকার । মেঘলা ব৷ 
বাদলের সময় দশদিন পর্যন্ত এই যন্ত্র তাপ সরবরাহ 
করতে পারে। ক্যালিফোনিয়া এবং ফ্লোরিডাঁতে 
বাঁড়ীর ছাদে কালে রং-করা পাইপের মধ্যে জল 
থাকে। এ জল স্থ্যতাপে গরম হয়ে বাড়ীর কাজের 
জন্তে ব্যবহৃত হয়। এখন প্রান্টিকের সৌর-শক্তি 
সংগ্রাহক যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। তার দাম কম। 

বাড়ী ঠাণ্ডা রাখবার জন্তেও স্র্ধরশ্মিকে 
কাজে লাগানে। হচ্ছে। গ্রীক্মপ্রধান দেশে খাগ্চ- 
দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্তে হিমায়ণ দরকার । কম 
্ষুটনাঙ্কের তরল পদার্থ নিয়ে এই সৌর-ইঞ্জিনের 
সাহায্যে হিমায়ণের ব্যবস্থা করতে পার গেছে। 
১৯৫৪ সালে ভারতে সৌর-শক্তি সম্থন্বে যে সভা 
হয় তাতে রুশ বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করেন যে, 


৫৪৯৮ 


রাশিয়াতে একটি সৌর-ইঞ্জিন একদিনে ২৫০ 
কিলোগ্র্যাহ বরফ তৈরী করতে পারে। 

পত্র-হরিত্যুক্ত উদ্ভিদের ন্যায় আযল্গিও স্ুর্ধ- 
কিরণের মাধ্যমে অঙ্গার আত্মকরণের সময় অজৈব 
পর্দার্থসমূহকে জৈব পদার্থে পরিণত করে। এই 
জলজ উদ্ভিদকে বিভিন্ন আকারে দেখতে পাওয়। 
যাঁয়। এককোষধী থেকে আরম্ভ করে বিরাট 
আকারের পযন্ত আল্গি দেখা গেছে। এখানে 
এককোধী আযাল্গি সম্থদ্ধে ক্ছি আলোচন! করা 
দরকার। 

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এখন আ্যাল্গির দিকে 
পড়বার কারণ হলো, নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আযল্গি, 
যেমন--ক্লোরেলা, বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করলে 
যে ফপল হয় তা সাধারণ ফমল অপেক্গ] দশ 
থেকে বিশ গুণ পর্যন্ত বাঁড়াতে পারা যাঁয়1 এসব 
পদ্ধতিতে অবশ্ত উৎপাদন করতে বেশ খরচ হয়। 

অঙ্গার আত্মকরণের সময় স্ধকিরণের মাঁধামে 
উদ্ভিদ পত্র হরিতের সাহায্যে শক্তি আহরণ করে। 
বায়ুর অক্গারাম্ ও পাতার ভিতরকার জলের 
রাসায়নিক সংযোগ ঘট্টয়ে শর্করা উৎপন্ন করে। 
অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে পুনরায় বায়ুতে চলে যায়। 
পত্র-হরিৎ এবং আলো এক্ষেত্রে বস্ততঃ অনুঘটকের 
কাঙ্জ করে মাত্র । 
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067150+60এ*--এই বাপায়নিক প্রক্রিয়ার 
জন্তে অণুপ্রতি ১১২ কিলোক্যালোরি শক্তি লাগে। 
গবেষণাগারে আযাল্গি নিয়ে গবেষণা করে দেখা 
যায় ষে, এক অণু শর্কর1 তরী করতে আট থেকে 
দশ বিকিরিত আলোক-শক্তির একক দরকার । সে 
জন্তে কম খর্চায় কেমন করে আযাল্গির চাঁষ করা 
যায় তার জন্তে চেষ্টা চলছে। 

আযাল্গির অনেক গুণ আছে। অন্থান্ত খাস্- 
ভ্রব্যের তুলনায় বাঁজে জিনিষ এর মধ্যে নেই বললেও 
হয়। এ খুব পুষ্টিকর আর সহজপাচ্য। শতকরা! 
পাশ ভাগেরও বেশী আমিষ জাতীয় পদার্থ এর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


মধ্যে থাকে । মাহুষের শরীরের পক্ষে খুব দরকারী, 
এ রকম দশটি আযমিনে! আদিড এই আমিষ 
জাতীয় পদার্থের মধ্যে আছে। 

পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়ছে। তাছাড়। 
পৃথিবীতে এখনও এমন সব দেশ আছে যেখানে 
লোকে পরিম।ণমত আমিষজাতীয় পদার্থ খেতে 
পায় না। তার ফলে তাদের শরীরের পু্টিণাধন 
হয় না। এসব জায়গায় এবং ভবিষ্যতে খাগ্ 
হিমাবে আযালুগি ব্যবহারের সস্ভাবন। আছে। 

গ্রীক্মপ্রধান অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ এখনও 
অনুমত, আর দারিদ্রযপড়িত। এখানে পধাপ্ত 
পরিমাণে সর্ষের আলো পড়ে। এক বর্গমীইলে 
যে পরিমাণ সুর্যের আলো পাওয়া যায় তাকে ঠিক 
ভাবে কাজে লাগাতে পারলে দশ লক্ষ কিলোওয়াট 
শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। এই বিরাট শক্তি 
ব্যবহার করে এসব দেশে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। 
তাহলে দেশের সম্পদ আর লোকের জীবনযাত্রার 
মান বাড়বে। 
২। অমৌর-শক্কি 

এ পর্যন্ত সৌর-শক্তি সম্বন্ধে আলোচন] হয়েছে। 
সূর্য ছাড়া শক্তির আরকি কি উত্স হতে পারে, 
সে বিষয়ে কিছু আলোচন।1 করবো। 
(ক) বাতাসের শক্তি 

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বাতাসের ব্যবহ।র 
জানতো। বাতাসের সাহায্যে সমুদ্রে পাল-তোল! 
জাহাজ চালাতো। পৃধিবীর অধিকাংশ অঞ্চল এই 
সব পাল-তোল! জাহাজের দ্বার আবিষ্কৃত হয়েছে। 
শস্তাদি ভাঙ্গবার জন্তে মানুষ বাতাম-কল উদ্ভাবন 
করে। এখন বিছ্যুৎউৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে বড় বড় 
প্রোপেলার লাগানো হয়েছে। বাতাসে সেগুলি 
ঘুরলে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়। শ্রেষ্ঠ ধন্ত্গুলির 
সাহায্যে ঘণ্টায় চার কিংবা পাঁচ মাইল 
গতির এক বগমাইল বাঘুপ্রবাহও ১৫*১০* কিলো 
ওয়াট শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। পল্লী অঞ্চলে 
বা যে সব স্থানে বৈদ্যুতিক ভার কম খরচা নিয়ে 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] 


যেতে অস্থবিধা আছে, সেখানে এসব যন্ত্রকে ঠিক 
ভাবে কাজে লাগাতে পারলে বেশ উপকারে 
আপবে। প্রায় পাচ লক্ষ বাতাস-কল মানবসেবায় 
প্রতিদিন কাজ করে বাচ্ছে। এদ্দের দিয়ে তড়িৎ- 
শক্তি উৎপাদন, সেচের জন্যে জল উত্তোলন এবং 
আরও অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 
আমেরিকার প্রেরী অঞ্চলে আর হল্যাণ্ডের পলী 
অঞ্চলে বাতাস-কলের সাহায্যে তড়িৎশক্তি উত্পাদন 
করে কষিকাজের অনেক সুবিধা হয়েছে। 
(খ) জল-বিছ্যৎ 

জলপ্রপাত আর খরক্রোতা নদী থেকে তড়িৎ- 
শক্তি উত্পন্ন করবার ব্যাপারটা এখন সকলের 
কাছেই পরিচিত। পৃথিবীতে কয়েকটি দেন আছে, 
যেমন নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি--যেখানে অনেক 
জলপ্রপাত দেখা যায়। এদের সাহায্যে সম্তায় 
তড়িৎশক্তি কৃষ্টি করে দেশগুলির শিল্প ও সম্পদ 
বেড়েছে । ভারতবর্ষের উত্তরবঙ্গ, আনাম এবং 
দাক্ষিণাত্যের খরল্রোতা নদী থেকে জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ভাঁরতব্ষ স্বাধীন 
হওয়ার পর জল-বিছ্যুৎ আর সেচের জন্যে অনেক 
বাধ, বিরাট জলাশয়, খাল ইত্যাদি তৈরী কর! 
হয়েছে। দামোদর নদের বাধ, হীরাকৃদ বাধ, 
মযুরাক্ষী নদীর বাঁধ, ভাকরা-নাঙ্গল প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ সারা দুনিয়ায় দশ কোটি কিলো- 
ওয়াটের জল-বিদ্যুৎ উৎপাদক যস্ কাজে লাগয়ে 
বছরে ১ ১২ কিলোওয়াট-ঘণ্ট। শক্তি তৈরী হচ্ছে। 
(গ) চান্দ্র-শক্তি 

স্র্য এবং চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁট। হয়। 
সুর্ধ অনেক দুরে আছে বলে চন্দ্রের আকর্ষণই 
বেশী ঢেউএর স্থষ্টি করে। কয়েক জায়গায় এব 
উচ্চতা ২৫ থেকে €* ফুট পর্যস্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের 
সেভানন ফাঁড়িতে আর নোভাস্কটিয়ার ফাণ্ডি 


শক্তির বিকল্প উত্স 


৫৯৯ 


উপসাগরে এ রকম ঢেউ দেখা যাঁয়। ঢেউ-এর 
সাহায্যে শক্তি তৈরী করবার জন্তে ফাণ্ডি উপনাগরে 
কয়েকটি পৰিকল্পন1 নিয়ে কাজ হচ্ছে। পরিকল্পনা- 
গুলি সফল হলে বছরে ১০০ কোটি কিলোওয়াট- 
ঘণ্ট1 শক্তি উৎপন্ন হবে। 

এ সব উত্ন ছাড়াও সমুদ্রের জল থেকে, 
পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে শক্তি পাওয়া যাঁয় কি না, 
সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা হয়েছে । সমুদ্রের জলের উপরি 
তল আর গভীর স্তরের মধ্যে উষ্ণতার তফাৎ 
আছে। এই উষ্ণতার তফাৎকে কাজে লাগিয়ে 
শক্তি তৈরী করবার জন্যে পরীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু 
সে পরীক্ষায় আশাপ্রদ ফল হয় নি। 

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এখনও গলিত অবস্থায় 
আছে বলে মনে হয়। সেখান থেকে তাপ সংগ্রহ 
করা কষ্টপাধ্য এবং ব্যয়বহুল। ১১৩০ সাল থেকে 
সজীব আগ্নেয়গিরি এবং উষ্ণ প্রশ্রবণগুলি আইস- 
ল্যাণ্ডে শক্তি সরবরাহ করে আঙলছে। রেকজীভিক 
সহরে প্রতিদিন দশ লক্ষাধিক ঘনফুট গরম জল 
এ সব প্রশ্রবণ থেকে পাঠানো হয়। ইটালীর 
টাঁসকেনীতে এক রকম প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখতে 
পাওয়া যাঁয়। প্রকৃতির এই খেয়ালকে সোফিওন 
বলে। মাটির ভিতর থেকে গর্ত দিয়ে বাম্প বেরিয়ে 
আসে। বাপ্পীয় ইঞ্জিন চালাবার জন্তে এই বাষ্প 
এ সহরে ১৮৯৪ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 

লোৌকসংখ্য। বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির খরচও 
বাড়ছে । কয়লা ও তেল ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে 
আসছে । যাতে শক্তির বিকল্প উত্স ধেকে কম 
খরচায় শক্তি পাওয়া যার, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা 
পরীক্ষা করে চলেছেন। যার ফলে নতুন নতুন 
যন্ত্র উদ্ভ'বিত উন্নয়ন হওয়ার সম্ভাবনা! রয়েছে। 
ভবিষ্ততে হয়তে। শক্তির এসব বিভিন্ন উৎ্ম মানব- 
সেবায় প্রত্ৃত পরিমাণে নিয়োজিত হবে। 


বাধ'ক্যে প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি 


শ্রীনিম'লচজ্জ দাস 


চিকিৎসা শানে এযাব এমন কতকগুলি 
রোগের সন্ধান মিলিয়াছে যাহার্দের লক্ষণ দেখিয়া 
গুরুতর কিছু মনে হয় না। এমন কি, সেগুলি 
যেআদৌ কোন রোগের লক্ষণ, অনেক সময়ে তাহা 
সন্দেহই হয় না। সেগুলিকে আমর! বৃদ্ধ বয়সের 
উপপর্গ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি এবং এই ভ্রান্তির 
সবযোগ লইয়াই ইহারা প্রভূত দুর্গতির কারণ হইয়া 
থাকে; এমন কি, সময়ে সময়ে মৃত্যুর মুখেও ঠেলিয়া 
দেয়। বাক্যে প্রস্টেট গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধি 
ইহাদেরই অন্যতম। হালপাতালে সাঁজিক্যাল 
ওয়ার্ডের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ রোগীদের মধ্যে এই রোগ 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 

এই রোগে কি হয়? রোগের নামকরণ হইতেই 
বুঝা যাইতেছে যে, বাঁধক্যর দরুণ ইহাতে প্রস্টেট 
গ্রন্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে শরীরের কোন 
একটি বিশেষ অংশে কিছু পরিবর্তন ঘটে, যাহার 
জন্য কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বৃদ্ধিকে 
নির্দোষ আখ্য। দেওয়া যেতে পারে এই কারণে 
যে, ইহ] টিউমার বা ক্যান্সার জাতীয় কোন উতৎ্কট 
ব্যাধি নয়। প্রস্টেটের টিউমার বা ক্যান্সার রোগে 
এই গ্রন্থির কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনিষ্ট- 
সাধনকারী এই সকল ক্যান্সার কোষগুলি শরীরের 
বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়৷ পড়ে, অর্থাৎ 70619509915 
হয় এবং রোগীকে ধারে ধারে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া 
দেয়। প্রস্টেটের এই রোগে কোষের সংখ) ঠিক 
থাকে, অর্থাৎ এই গ্রস্থিটি মোট যতগুলি কোষের 
দ্বার! গঠিত তাহাদের সংখ্যা অপরিবন্তিত থাকে । 
এই জন্তই ইহাকে নির্দোষ বৃদ্ধি বলা যাইতে পারে। 
স্ীলোকেরা কখনই এই রোগে আক্রান্ত হইতে 
পারে না; কেন না, স্ত্রীলোকের শরীরে এই গ্রন্থির 


অস্তিত্ব নাই। যেসব পুরুষের বয়স ৪৫-৫০ বৎসর 
পার হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপরই ইহার 
আধিপত্য । 

এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘন ঘন মৃত্রত্যাগ 
করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম ইহ। রাত্রিতেই বেশী 
হয়। রোগীকে রাত্রিতে ৩৪ বার শধ্যাত্যাগ 
করিতে হয়। এই লক্ষণ পরে দ্রিনে ও বাত্রে সমান 
হইয়া-যায়। মুত্রত্যাগ করিতে বসিয়া বেশ কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিবার পর মুত্র নির্গমন স্থুরু হয়। 
ক্ষেত্রবিশেষে ইহা কয়েক সেকেগ্ড হইতে কয়েক 
মিনিট পর্যস্ত হইতে পারে। কৌৎ দিয়া চেষ্ট] 
করিলেই মুত্র নির্গমণ বন্ধ হইয়া যায়। মৃত্রের ধারা 
পূর্বেকীর মত আর জোরে নির্গত হয় না, 81919 
চ০115-এর অগ্রভাগ হইতে ফোটা ফোটা করিয়া 
পড়িতে থাকে । কখনও কখনও আবার বেগ 
হইলে মোটেই ধরিয়া রাখা যায় না, বপিবার 
পুবেই মৃত্র নির্গমন সুরু হইয়া যায়। মৃত্রত্যাগের 
পর কখনই স্বস্তি পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন 
মুত্রথলিতে খানিকটা রহিয়! গেল। সময়ে সময়ে 
ুত্রত্যাগের পর উঠিয়া! দাড়াইবামাত্র কোথা হইতে 
খানিকট] বাহির হইয়া আলে। সাধারণতঃ দাড়াইয়া 
মুত্রত্যাগ করিতেই যেন স্থুবিধা হয়। বারে বেশী 
হওয়ার দরুণ প্রতিবারে মৃত্রের পরিমাণও কমিয়া 
যায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি উপরোক্ত লক্ষণগ্লি 
হয়তে। অনেককাল ধরিয়াই লক্ষ্য করিয়া থাকে। 
কিন্ত আগেই উল্লেখ করিয়াছি, রোগী কখনই 
এই লক্ষণগ্ুলিকে কোন রোগের কারণ বলিয়া 


মনে করে না এবং যত রোগী এই রোগে আক্রান্ত 


হয়, তাহাদের অধিকাংশই এই অস্থবিধাগুলি সম্বন্ধে 


অভিযোগ করে না। 68০ 16621761020 ০: 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] 


01100, অর্থাৎ মুত্র নির্গমন হঠাৎ বন্ধ না হওয়া 
পর্যন্ত তাহারা এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। 
এই 16€60007-এর ফলে কি হয়? ইহাতে 
কিডনি যথারীতি তাহাদের কাজ করে, অর্থাৎ 
ুত্রক্ষরণ করে এবং ইহা স্বাভাবিকভাবেই ইউ- 
রেটার বাহিয়া মুত্রথলি বা ইউরিনারী ব্লাডারে 
আপিয়! জমা হয়। সাধারণতঃ মুত্রথলিতে ১০ হইতে 
১৩ আউন্স মূত্র জমা হইলেই মৃত্রত্যাগ করিবার 


ঞ 
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বার্ধক্য প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি 


৬৩১ 


হয় না। মুত্রথলি হইতে অসম্ভব যন্ত্রণার স্্টি হয়। 
রোগী মর্মে মর্মে বুঝিতে পারে, তাহার মৃত্রথলি 
কানায় কানায় পরিপূর্ণণ কিন্তু অসহীয়ভাবে 
অসহা যন্ত্রণায় চীৎকার করা ছাড় আর কোন 
উপায় থাকে না। 

কাজেই ৪৫-৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন 
রোগী 4০৪০০ 
আগিলে এবং 


)ক 


16661001010 0 1:0০ লইয়! 


জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উপরোক্ত 


১নং চিত্র 


স্পৃহা হয়। অবশ্ত ২৩ হইতে ২৭ আউম্দ পর্যস্ত 
ইচ্ছা করিয়৷ ধরিয়া রাখাযায়। কিন্ত এই রোগে 
প্রস্টেটের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় এবং প্রস্টেটিক 
ইউরেথায় মোচড় লাগিবার ফলে মুত্র বাঁহর 
হইতে পারে না। ফলে, মৃত্রথলি পূর্ণ হইয়! ক্রমশঃ 
নাভি পর্যস্ত উঠিয়া আসে। মূত্রথলির চাঁপ অতাস্ত 
বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার পেশীগুলি সঙ্কুচিত করিয়া 
মৃত্র নির্গত করিবার চেষ্টা করে) কিন্তু কোন ফলই 


ইতিহাস পাইলে বাধক্াজনিত প্রস্টেট গ্রন্থির 
আয়তন বৃদ্ধির কথাই সর্বাগ্রে মনে হওয়া! উচিত। 
অবশ্য মলদ্বারের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া 
পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ 016168] 63210108001) 
06: :5০0000-এর সাহায্যে নিংসন্দেহ হওয়া সম্ভব। 
এমন কি, এক্স-রে ছবি বতিরেকে অনেক ক্ষেত্রেই 
ঢ. ২. করিয়া এই রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা 
হয়। 


৬০২ 


প্রস্টেটের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে শরীরের কি 
কি পরিবর্তন হয় তাহা আলোচনা কর! দরকার। 
এই পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করিতে পাঁরিলেই 
এই রোগের কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ হইতে 
পারে। অবশ্ত ইহার জন্য কিঞ্চিৎ শরীরব্যবচ্ছেদ 
বিদ্যা জানা প্রয়োজন । ১নং ছবিতে তাহাই 
বুঝাইবার চেষ্টা কর] হইতেছে । ক ক ছুইটি 
কিভ্‌নি। ইহারা মৃত্রক্ষরণ করে। খ খ দুইটি 
ইউবেটার বাহিয়া ইহা গ-চিহ্নিত মুত্রথলিতে 
আসিয়া জমা হয়। এই মুত্রথলির গলার চতুষ্পার্ে 
প-চিছ্িত প্রস্টেট গ্রন্থি অবস্থিত। মুত্রথলির গলা 
হইতেই ইউরেথ? সুরু হয়। ইহার তিনটি অংশ। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





ইউকে 


€ভার্শি 


[ ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ) 


পর্দা আছে, সেইরূপ পেট ও পেরিনিয়ামের মাঝে 
আছে 06115 01901795071 এই 06110 
01801)880-এর উপর প্রস্টেটের ঘাড়ে চড়িয়। 
রহিয়াছে মৃত্রথলি। তৃতীয় কথা--ম্বাভীবিকভাবে 
সমগ্র ইউরেথ 1টি ইংরেজী অক্ষর 5-এর মত বাঁক! 
(২নং চিত্র ভ্রষ্টরব্য)। চতুর্থ কথা--মুত্রথলির 
গলায় প্রস্টেট গ্রন্থিকে ঘিরিয়া একটি 501)10061 
থাকে। ইহার নাম 


[021117620170-এ 


30019170661 
০%621:109] 50101170065 নামে 
অপর আর একটি আছে। কিন্ত 
প্রথমৌক্ত 915100627-ই এই দুইটির মধ্যে শক্তি- 
শালী। মৃত্রত্যাগের সময় মুত্রথলির পেশীগুলি 


10061109] 


911111700০1 


নং চিত্র 


যে অংশ প্রস্টেট গ্রস্থির মধ্য দিয়! নাঁমিয়! যায় 
তাহার নাম প্রস্টেটিক ইউরেখ1। দ্বিতীয় অংশের 
নাম মেখে নীম ইউবেথা। ইহা পেবিনিয়ামের 
দুইটি পর্দার মধ্যে অবস্থিত। তৃতীয় অংশ পুং- 
যৌনাঙ্গের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে 0210116 
0816 07 81200158. বলা হয়। ইহা £191)3 

অগ্রভাগে 636]7081] 81600191 
দিয়া বাহিরের সহিত মিশিয়াছে। 
কাজেই মৃত্রথলি হইতে মুত্র ইউরেথ। দিয়া বাহিরে 
আসে। এই প্রসঙ্গে ধিতীয় কথা--উপরের দিকে 
পেট ও বুকের মাঁঝে যেমন মধ্যচ্ছদ| নামে একটি 


0615-এব 


0762005 


সন্কৃচিত হয় এবং এই 11706229]190171006 
আল্গ! হইয়া যায় ; ফলে মৃত্র বাহির হইয়া আসে। 
পঞ্চম কথা প্রস্টেটিক ইউরেখ। অত্যন্ত অনুভূতিশীল 
এবং মৃত্রথলি হইতে এক ফেৌট! মৃত্র ইহার মধ্যে 
প্রবেশ করিবা মাত্র 25106010100) 16062 সুরু 
হয়। ইহার ফলে মুত্র নির্গত হইয়া যায়। 

প্রস্টেট বৃদ্ধি পাইলে কি হইতে পারে? 
প্রস্টেট বৃদ্ধির সঙে সঙ্গে প্রস্ট্টিক ইউরেখ1ও 
বৃদ্ধি পায়। কেন না, ইহা প্রস্টেটের সহিত 
অঙ্গা্গীভাবে জড়িত। আবার প্রস্টেটের যে অংশ 
প্রস্টেটিক ইউরেখার সম্মুখে থাকে তাহা মূলতঃ 


কঅতাঁবর, ১৯৫৭) 


সত্ব তত্র দ্বারা গঠিত। ইহার ফলে এই 
ংশটুকু বাকী অংশের ন্াঁয় অতট! বৃদ্ধি পায় না। 
কাজেই প্রস্টেটিক ইউরেথার সম্মুখভাগ অপেক্ষা 
পশ্চাৎ্ভাগ বেশী বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে 
ইউরেথার স্বাভাবিক বাক আরও বাড়িয়া যাঁয়। 
ইহাই মৃত্রকে মূত্রথলি হইতে বাহিরে আগিতে বাধ। 
দেয়। আবার প্রস্টেটের বুদ্ধির দরুণ প্রস্টেটিক 
ইউরেখণর অনেকখানি মৃত্রথলিতে একীভূত হইয়া 
যায় এবং কাহারও কাহারও মতে, ইহা বল- 
ভাল্ভের মত কাজ করিয়! মৃত্র শির্গমনে বাঁধা 
হষ্টি করে। 
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রোগের লক্ষণগুলির 
সহিত ইহার সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির কৰিবার চেষ্টা 
করিলে দেখা যাইবে যে, এই রোগের গোড়ার 
দিকের লক্ষণ হইল ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা । 
ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আর 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই গ্রস্থির বৃদ্ধির ফলে 
প্রন্টে্টিক ইউরেখণ মৃত্রথলিতে একীভূত হইয়া 
পড়ে। কাজে কাজেই ইহা! ঘন ঘন উত্তেজিত হইয়া 
মুত্রত্যাগ করায়। কিন্তু মৃত্রত্যাগের বীগ্গা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় এই রোগে রাত্রিতে বারে বারে উঠিতে 
হয় এবং ইহাতে ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। ইহা 
ছাড়া রাত্রিতে বারবার মৃত্রত্যাগ করিবার অন্ত 
কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় লক্ষণ_-বেশ কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিলে তবেই মুত্র নির্গমন সরু হয়। ইহার 
কারণ, এমনিতেই ইউরেখায় স্বাভাবিক বাক 
থাকে, অধিকন্ত ইহার সমন্মুখভাগ ও পশ্চাৎ্ভাগের 
বৃদ্ধির অসামঞ্জস্য হেতু এই বাক আরও বৃদ্ধি পায়। 
কাজেই মৃত্রত্যাগের পক্ষে এই বাধা অতিক্রম 
করিতে কিছু সময় লাগে। এই সময় কতটুকু 
হইবে তাহা নির্ভর করে, এই গ্রস্থিটি কতখানি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার উপর। তৃতীয় লক্ষণ-- 
. কৌত দিয়া মৃত্রত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেই তাহ। 
বন্ধ হইয়া যায়। কারণ, কৌৎ দিলে পেটের 
মাংদপেশগুলি সঞ্চিত হয়, মধ্যচ্ছদাীও নীচে নামিয়া 


বাধক্যে প্রস্টেট: গ্রন্থির বৃদ্ধি 


৬৪০৩ 


আমে। ফলে, পেটের মধ্যেকাঁর চাপ বৃদ্ধি পায়। 
এই চাঁপ উপরদিক হইতে মুত্রথলির উপর পড়ে। 
আবার 96110 01801):82 নীচের দিক হইতে 
চাপ দেয়। ফলে, ইউরেথার বাঁক, যাহা প্রস্টেট 
বৃদ্ধির ফলে ইত্যবসরে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহ! 
আরও গভীর হইয়া যাঁ এবং মৃত্রধারা বন্ধ করিয়া 
দেয়। এই কারণে মৃত্রধারার জোর কমিয়া যায়। 
কাজেই ইহা! £12705 [21১15-এর অগ্রভাগ হইতে 
ফৌোট। ফোটা করিয়া পড়ে। এই রোগের অপর 
এক লক্ষণ এই যে, মুত্রত্যাগের বেগ হইলে আর 
ধরিয়া রাখ। যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, মুত্রথলির 
গলায় প্রস্টেটের চতুষ্পার্থে 110601781] 5018116091 
থাকে। গ্রন্থি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই 5010170651: 
প্রধারিত হয় ও কার্ধতঃ ইহা নষ্ট হইয়া যাঁয়। ফলে, 
মৃত্রথলি হইতে মূত্র সহজেই চুয়াইয়া প্রস্টেটিক 
ইউরেখার মধ্যে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে 211০0010- 
0018 1806য দ্বার] মুত্র বাহির হইয়া যায়। ইহা। 
বীগ্মার অপর একটি কারণও বটে। মুত্রত্যাগের 
পর স্বস্তি না হওয়া এবং খাঁনিকট। মুত্র মুত্রথলির 
মধ্যে রহিয়া গেল--এই যে অন্ৃভূতি, ইহার কারণ, 
প্রস্টেট বৃদ্ধির ফলে ইহা মুত্রথলির মধ্যে ঠেলিয়া 
উঠে। ফলে, ইহার পিছনে 9936 91:956861০ বা 
[২90:090109868610 009০0-এ সকল সময়েই কিছু 
মৃত্র সঞ্চিত থাকে। ইহার জন্য হয় ০550105, 
যাহা ঘন ঘন মৃত্রত্যাগ করিবার তৃতীয় কারণ। 
[২৪৫০-0:0509616 099০-এ সঞ্চিত মুত্রকে 
16951088] 01156 বলা হয়। এই 
0101)6 বা অবশিষ্ট মুত্রের পরিমাণ হইতে এই 
গ্রন্থি কতখানি বুদ্ধি পাইয়াছে তাহ! আন্দাজ 
করিতে পারা যায়। সময়ে সময়ে মৃত্রত্যাগের পর 
উঠিয়া দরাড়াইবামীত্র কোথা হইতে ষেন খানিকটা 
মূত্র বাহির হইয়া আসে । ইহার কারণ, শরীবের 
ভঙ্গীমীর পরিবর্তন হওয়ায় £60০-91950800 
১০০০১ হইতে কিছু মূত্র আবার নূতন করিয়া 
প্রস্টেটিক ইউরেখকে উত্তেজিত করিয়া বাহিরে 


12951010791 


৬০৪ 


আসে। এইজন্তে পাশ্চাত্যদেশে ট্রাউজারে মৃত্রের 
দাগ দেখিয়া এই রোগ নিধাঁরণ করা যাঁয়। আর 
বসিয়া অপেক্ষা দীড়াইয়া মৃত্রত্যাগ করিবার 
স্ববিধার কারণ এই যে, বসিয়া মূত্রত্যাগ করিবার 
সময় 70০115-এর অনেকখানি পিছন দিকে হেলিয়! 
পড়ে। ফলে, বসিয়া মুত্রত্যাগ করিতে এমনিতেই 
অসুবিধা বোধ হয়। 

এই তো গেল রোগের কথা । এখন ইহার 
উপশমের উপায় কি? এই উপায় মোটামুটি ছুই 
প্রকারের। ০০০ 152061010-এর ক্ষেতে গ্রথম 
ও প্রধান কর্তব্য হইল মৃত্রথলি হইতে মূত্র নিষ্কাশন 
করিয়! দ্রিবার ব্যবস্থা করা। ইহার জন্য কতক- 
গুলি পন্থা অবলম্বন করা হয়। (১) তলপেটে 
পর্ধায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা প্রয়োগ করা। কিন্তু 
৪০0৪ :০661)6101এর ক্ষেত্রে এই চেষ্টা বুথা। 
(২) মুত্রথলির পেশীগুলি সম্কুচিত করিবার জন্য 
পেশীতে ৪0:01 90101)866 3 গ্রেন ইপ্জেকশন 
দেওয়া। (৩) [06109 বা ডুস দিয়া মলত্যাগের 
ব্যবস্থা করা। কারণ, মলত্যাগ করিবার সময় 
স্বাভাবিকভাবে মৃত্রত্যাগ হইয়া! থাকে। (৪) মৃত্র- 
থলির মধ্যে ক্যাথিটার চালাইয়| কৃত্রিম উপায়ে মূত্র 
বাহির করিয়া দেওয়া। প্রথমে রবার ক্যাথিটাঁর 
লইয়া চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
রবার ক্যাথিটার ইউরেথণর মধ্য দিয়া যাইতে 
যাইতে প্রস্টেটিক ইউরেথায় গিয়া আটকাইয়া যায়। 
“তখন ধাতব ক্যাথিটার এবং এই ক্ষেত্রে ধাতব 
প্রস্টেটিক ক্যাথিটার ব্যবহার করা হয়। (৫) 
উপরোক্ত চার প্রকারের কোনটিতেই ফল না পাইলে 
9.091:8-091015 ০590956০105 করা হয় । ইহাতে 
মৃত্রথলি বাহির করিবার পর তাহ] কাটিয়া সমস্ত 
মূত্র বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে ইহাতে একটি 
9615 160937176 0866ত লাগাইয়া দিয়] 
সেলাই করিয়। দেওয়া হয়। কিন্তু এই ক্যাথিটার 
লাগাইয়া বাখার কতকগুলি অসুবিধা আছে। 
প্রথমতঃ সর্বক্ষণ পেটে এই ক্যাথিটার লাগান 


শুধান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, বাহির হইতে জীবাণু এই 
নল দিয়া মুত্রথলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া 03103 
হৃট্টি করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ক্যাথিটারের যে 
মুখটি মুত্রথলির মধ্যে থাকে তাহার চতুষ্পার্থে পাথর 
জমিতে স্থরু করে, অর্থাৎ 0906621. 9600৪ 
হইতে পারে। কাজেই £€6500০2-জনিত যে 
ইউরিমিয় হয় তাহ! সারিয়। গেলেই [:056৪90০- 
06015 কর! হয়, অর্থাৎ প্রস্টেট গ্রস্থিকে কাটিয়া 
বাদ দেওয়া হয়। ইহাই এই রোগ উপশমের 
প্রকৃষ্ট উপাঁয়। 

£৯০006 16165100017-এর ক্ষেত্রে রোগীর বয়স 
য্দি কম হয় এবং £66906101) যদি কয়েক ঘণ্টার 
হয়, “তবে মুত্রথলিকে সঙ্গে সর্দে খালি করিয়া 
দেওয়| যায়। কিন্তু রোগীর বয়স যদি ৬০-৭০ 
বৎসর বা তাঁহারও বেশী হয় এবং 166206101 যদি 
২-৩ দ্রিনের হয় তবে মুত্র-নির্গমন এপ স্ুসংবদ্ধ 
করিতে হয় যাহাতে মুত্রথলি ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টার 
মধ্যে খালি হয়। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ 
আছে। ব্সরের বৃদ্ধের ক্ষেত্রে ২-৩ 
দিনের £০017010 যদি কয়েক মিনিটের মধ্যে 
আরাম কর] খায় তাহাতে রোগীর স্বন্তি হইতে 
পারে, যদি ইহাই তাহার জীবনে শেষ মৃলত্যাগ 


৬০-৭০ 


না হয়। মোটের উপর রোগী কতকগুলি বিপদের 
সন্ুখীন হয়। কাঁজেই এই বিপদগুলি জানা 
দরকশর। 


(১) অতি অল্প সময়ে মূত্রথলি খালি করিয়া 
দিবার ফলে মূত্রথলির মধ্যেকার চাপ হঠাৎ কমিয়া 
যায়। ফলে, কিভনির মধ্যে যথেষ্ট রক্তমোক্ষণের 
সভভাবন! দেখ! দেয়। ইহাতে রোগীর জাবন-মরণ 
সমন্যা। উপস্থিত হয়। 

(২) কিডনির কার্যক্ষমতা বন্ধ হইয়া! যাইতে 
পারে। ফলে মৃত্রের ক্ষরণই বন্ধ হইয়া যায়। 
ইহাও রোগীর মৃত্যুর অপর এক কাঁরণ। 

(৩) রোগীর শক্‌ লাগে, জর হয়। ইহাও 
মৃত্যুর কারণ হইতে পাঁরে। 


অক্টোবর) ১৯৫৭ ] 


(৪) মুত্রথলির কাধক্ষমত! নষ্ট হইয়া যায়। 

(৫) বাহির হইতে জীবাণু মৃত্রথলিতে প্রবেশ 
করিতে পারে । 

কিন্ত এত যে গণ্ডগোল এতটুকু একটি গ্রন্থিকে 
লইয়া, তাহ! যে আমাদের শরীরে কি কাজ করে 


সঞ্চয়ন 


৬৩০৫ 


তাহাই পরিষারভাবে বুঝা যায় না। তবে, 
সম্ভবতঃ ইহা শুক্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও 
তাহাদের কাধক্ষমতা অক্ষ রাখে । ফলে, 
[10956965060105-র পর মাঁষের গ্রজনন-ক্ষমত। 
কমিয়া যাইতে পারে। 


সঞ্চয়ন 
ঘরকতে অক্সিজেন সরবরাহের নতুন পদ্ধতি 


প্রাণীদেহের যকৃত বা পিভারকে তুলনা করা 
হয় রাসায়নিক লেবরেটরির সঙ্গে । মানুষের 
দেহে এই যকৎ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির 
মধ্যে একটি । আমাদের যকৃতের মধ্য দিয়ে 
প্রতি ঘণ্টায় ২২ গ্যালনের মত রক্ত সঞ্চালিত হয় 
এবং যকৃতের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এই রক্তের 
রালীয়নিক পরিবর্তন ঘটে। এই রাসায়নিক 
প্রক্রিয়াটি চলবার সময় যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেটা 
হলে] একটানা প্রায় পৌনে-চার মাইল হাটলে দেহে 
যে-পরিমাণ তাপ উত্পাদিত হয় তার সমান। 
এর জন্তে প্রচুর অক্সিজেন দরকার । যকৃৎ দৈনিক 
প্রায় ৫০ লিটার অক্সিজেন আত্মসাৎ করে। সম্পূর্ণ 
দেহের জন্যে মোট ঘে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন 
শুধু যরুতের জন্তেই প্রয়োজন তার দশ ভাগের 
এক ভাগ। কোন কারণে যদি এই অক্সিজেন 
সরবরাহে ঘাটতি পড়ে কিংবা বাড়তি সরবরাহ 
হতে থাকে, তাহলে লিভারের কাজ অস্বাভাবিক 
হয়ে পড়ে। যকুৃতে এই অক্সিজেনের ঘাটতি- 
জনিত রোগকে বল! হয় লিভার-আযনেক্সিয়া। 
ইদানীং বৈজ্ঞানিকেরা মনে করছেন, দেহের কোন 
জায়গায় আঘাত লেগে অথবা পুড়ে গিয়ে ক্ষত 
হলে নান1 জটিলতা ত্ষ্টির ফলে লোক মৃত্যু বরণ 
করে। এর মূল কারণ হচ্ছে, য্কৃতে অক্সিজেনের 
-স্ঘাট্টতি। তাছাড়া যকৃতের অন্যান্ত বনু রোগের 
মূলেও আছে এই ব্যাপারটি। 


যকৃতে এই অক্সিজেন পাঠানোর কাঁজটি বেশীর 
ভাগ করে থাকে ছোট ছোট ধমনীগুলি (আর্টারী)। 
অক্সিজেন সরবরাতে ঘাটতি হলে এই ধমনীর 
পথগুলিকে চওড়া করে দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ 
করবার কৌনই উপায় নেই। এ ধরণের চিকিৎসার 
চেষ্টা করে এ পধস্ত কোন ফল পাওয়া যায় নি এবং 
অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি শুধু সফল হয়েছে লেবরেটরিতে 
ইছুর প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে । 

তাহলে বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য এই যে 
অক্সিজেন, তাঁকে যরুতে পাঠাবার কি কোন 
রকম কৃত্রিম ব্যবস্থা করা যায় না? এই ব্যবস্থা 
করবার পর দেখা গেল, ব্যাপারটা বেশ সহজ । 

অন্য সব আবিষ্কারের মতই এই আবিষ্কারটিরও 
ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
জার্মান শারীরবিজ্ঞানী এরুমান লক্ষ্য করেন-_বীদা- 
জলের মধ্যে বাণ মাছের মত যে মাছ জন্মায় 
( বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই মাছের নাম মিস্গুর্ন।স্‌ 
ফগিলিস ), তার! কিছুক্ষণ পর পর জলের উপঝে 
ভেমে উঠে খানিকট। করে বাতাস ফুল্‌কোর্‌ মধ্যে 
টেনে নিয়ে জলের নীচে চলে যায়। ক্রমশঃ জানা 
গেল, এই মাছ তার অস্ত্র বা ইণ্টেস্টাইন-এর 
সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে। গ্রাগেতিহাসিক 
যুগের সরল গঠনের জীব তাদের দেহের সব বদ্ধ, 
দিয়ে আক্সজেন শোষণ করতো।। এই মাছগুলি 
সেই আদিম ব্যবস্থার আরেকটু উন্নততর একট! 


৬০৩৬ 


রকমফেরকে এখনও পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। 
চেকোঙ্শোভাকিয়ার স্থবিখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী 
অধ্যাপক এডওয়ার্ড বাবাক এই সম্পর্কে দীর্ঘকাল 
গবেষণা করবার পর ১৯০৭-১৯১৩ সালের মধ্যে 
কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শারীরবৃতত 
সপ্ধদ্ধে বিশ্বে যে কোন ভাষায় লেখা যে কোন 
পাঠ্যপুস্তকে বাবাঁকের এই গবেষণার উল্লেখ আছে। 
এর পর বৈজ্ঞানিকদ্ধের মনে প্রশ্ন জাগে_পরিপাঁক 
যন্ত্রের মারফতে কিভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাতে হয় 
সেটা যদ্দধ এই মাছ ভুলে না গিয়ে থাকে তাহলে 
ম।নুষের বেলায়ই বা সেট| হবে না কেন? 

অল্প কিছুকাল আগে, চেকোশ্লোভাক বজ্ঞান- 
পরিষদের শারীরবৃত্ত ও বিপাক-ক্রিয়া সংক্রান্ত 
গবেষণাগারের প্রধান পরিচালক ডক্টর ওভাঁকাঁর 
পুপার এক আবিরের ফলে সবত্র সাঁড়া পড়ে 
যায়। এই অদ্ভূত মাঁছ যে পদ্ধতিতে কাঁজ চালায়, 
ঠিক সেই পদ্ধতিতে মানুষের যককৃতেও বাইরে থেকে 
অক্সিজেন পাঠানে। যেতে পারে বলে তাঁর মনে 
হয়। যে সব ক্ষুত্র ধমনী যরুতে গিয়ে পৌচেছে, 
সেগুলি ছাড়া রক্ত প্রবেশ করবার প্রধান আর একটি 
শিরাঁও ( পোর্টাল তেন )সেই সঙ্গে বয়েছে। এই 
শিরা পরিপাক-যন্্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে 
নেয়। যকৃতে যত রক্ত গিয়ে গ্রবেশ করে 
তাঁর তিন-চতুর্থাংশেরই পয়ঃপ্রণালী হিসাবে কাজ 
করে এই শিরাটি। স্বাভাবিক অবস্থায় এই শিরা 
বাহিত রক্তে (ভেনাস ব্লাড ) অক্সিজেন থকে খুব 
কম। কিন্তু এই শিরার দেয়ালের রন্ধ,গুলির 
ফাক দিয়ে যদি অকিজেন ঢুকিয়ে দেওয়। যায় তাহলে 
এই শিরাবাহিত রক্ত খুব বেশী রকম অক্সিজেন- 
সম্পৃক্ত হয়ে যতে গিয়ে পৌছে। 

এখন এই ব্যাপারটাকে যাঁচাই করে দেখা 
দরকার । যদি দেখান যায় যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর 
পর্পাক-যস্্র অক্সিজেন শোষণ করে নিয়ে সেটাকে 
ষক্তের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারে তাহলে ব্যাপাবটা 
প্রমাণিত হবে। গত বছর গ্রীষ্মকালে এ সম্পর্কে 


ভান ও বিজ্ঞান 


/ ১০ম ব্য, ১ম সংখ্যা 


প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ চালানো হয়। তারপর 
থেকে এ-পর্বস্ত এই পরীক্ষার কাজকে নিখুঁতভাবে 
ধাপে ধাপে এগিয়ে আনা হয়েছে । যে গ্রাণীগুলিকে 
নিয়ে পরীক্ষ। চালানো হচ্ছে, মেগুলির পরিপাঁক- 
যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন-ভন্তি 
অতি হুক্ম বিশেষ এক ধরণের নল ঢুকিয়ে 
দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে যকতে গিয়ে মিলেছে 
যে শিরাটি, সেই শিরার ভিতর থেকে অতি সামান্ 
পরিমাণ রক্ত মাঝে মাঝে বের করে নেওয়া হতে 
লাগলো । বিশেষ ধরণে নিমিত অতি সক্ষম যন্ত্রের 
সাহায্যে এই বিন্দু বিন্দু রক্তকে অত্যন্ত খুঁটিয়ে 
বিশ্লেষণ করবার পর দেখা গেল-_-ষা আন্দাজ করা 
গিমেছিল ঠিক তাই ঘটেছে--অস্ত্রের দেয়ালগুলির 
রদ্ধপথে অক্সিজেন গিয়ে মিশেছে রক্তের সঙ্গে এবং 
সরাসরি শিরা বেয়ে গিয়ে ঢুকেছে যরুতের মধ্যে। 

পরবতণ পরীক্ষাগুলিতে প্রমাণিত হলো যে, 
এভাবে ভিন্ন পথে ষে অক্সিজেন গিয়ে যককতে 
পৌছায়, তার ফলে যকৃতের কাঁজে আশানুরূপ 
উন্নতি ঘটেছে এবং রোগাক্রাস্ত যকৃৎ রোগ- 
মুক্ত হয়ে উঠেছে । সঙ্গে সঙ্গে এই আবিষ্কার 
সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে পাঠানো হলো স্থবিখ্যাত বুটিশ 
বিজ্ঞান-পত্রিকা নেচার-এ।  নেচার-এ এই 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল, অন্থান্থ 
দেশের চিকিৎদাবিজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে একই 
গবেষণার কাজ চালালে এ ব্যাপারে প্রথম মাফল্য- 
লাভের গৌরব অর্জন করেছেন চেকোঙ্লোভাক 
বিজ্ঞানীর|। 

বর্তমানে চিকিৎসার প্রয়োগক্ষেত্রে এই 
আবিষ্কারকে কিভাবে সবচেয়ে হুনিশ্চিতভাবে 
কাজে লাগানো হবে, পে সম্পর্কে পরীক্ষা চালানো 
হচ্ছে। অক্সিজেনের বিভিন্ন মাত্রা কিভাবে যকৃতের 
উপরে প্রতিক্রিয়া করছে তার বিস্তৃত বিবরণ 
রাখা হচ্ছে। যকতেন্ন অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক 
কাজের ফলেকিকি রোগ দেখাঁদেয় এবং মে সব 
রোগের লক্ষণ ও উপদর্গ কি কি, তাও খুব খু'টিয়ে 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] সঞ্চয়ন ৬০৯ 


দেখা হচ্ছে--যাঁর ফলে সেসব উপমর্গের লক্ষণগুলি ন্যাবা রোগ (ইনফেকৃশাস জণ্ডিদ) আর অনান্য 
দেখা দিলেই সরাপরি যক্কৃতে কৃত্রিম উপায়ে কয়েক রকমের যকৃতের ব্যধিতে এই চিকিৎসা 
অক্িজেন প্রয্নোগ করবার এই চিকিংসা-পদ্ধতিকে 
ব্যবহার কর! যেতে পারবে। 

ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, ট্রম্যাটিক শক 
মোঘাতজনিত ক্ষতের পরবর্তাঁ জটিল অবস্থায় বেপব ধরণের অগ্রোপচারের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি বিশেষ 


ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পাবে), ডরোয়াচে উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 


পদ্ধতি প্রয়োগ করে খুব দ্রুত সফল পাওয়া! গেছে। 
আগ্তনে পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এবং বিশেষ কয়েক 


অতিকায় রেডিও-টেলিস্কোপ 


চেশায়ারের অন্তর্গত জডরেল ব্যাঙ্কে নব- পক্ষে ১০,০০০ লোঁক আরামে বসিয়া থাকিতে 
নিমিত অতিকায় রেডিও-টেলিস্কোপটি দেখিলে পারে। ৭০১০০* বর্গ ফুট ইম্পাতের পাত দ্বারা 





ইংল্যাণ্ডের চেশায়ারের অন্তর্গত জডরেল ব্যাঙ্কে পৃথিবার বৃহত্তম 
রেডিও-টেলিক্ষোপের ২৫* ফুট ব্যাসের প্রতিফলক । 


বিশ্ময়ে অধাক হইয়! যাইতে হয়। কল্পনা করা যাক, নিয্রিত এই অতিকায় গম্বজটির ওজন ৭৫ টন। 
একটি বিরাট উপ্টানো গমৃজ যাহার মধ্যে অস্তত- দুইটি বিরাট ইম্পাতের*:থামের সহিত ইহা 


৬১০. 


আটকানে! ও ঝুলানে! আছে, যাহাতে ইহাকে যখন 
ধেদিকে ইচ্ছা ঘোঁরানে! যায়। পৃথিবীতে এক্প 
বৃহৎ ঘূর্ণায়মান রেডিও-টেলিক্কোপ আর কোথাও 
নাই। 

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, এই নৃতন 
বিরাট টেলিস্কোপটির সাহাধ্যে তাহার! বিশ্বসপ্টির 
রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন। এই রেডিও- 


পিপল ৭ 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১*ম বধ, ১ম সংখ্যা 


_ঘনমেঘ বা উজ্জ্প হুর্ধালোক কিছুই ইহার 
কার্কারিতাঁয় বাঁধা স্প্টি করিতে পারে না। 
এই কারণে ইহাঁর সাহায্যে আকাশের জুস্পষ্ট 
মানচিত্র প্রস্তত করা এবং কোটি কোটি আলোৰ- 
বসর দূরের স্থান সম্পর্কে মূল্যবান নৃতন তথ/ 
সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। প্রসঙ্গত; উল্লেখধোগ্য 
যে, পৃথিবী হইতে সর্ষের দুরত্ব মাত্র আধ আলোঁক- 


কি 








১০ ররর রস সপ্ন, জু ৬ ০. 
তত শি 2 তত 





জডরেল ব্যাঙ্কের সুবৃহৎ রেডিও-টেলিস্কোপের সাধারণ দৃশ্ঠ। 


টেলিস্কোপের সাহাযো মহাকাশের এমন সব অঞ্চল 
হইতে আগত প্রাকৃতিক বেতার সক্কেতসমূহ ধর! 
যাইবে, পৃথিবী হইতে যাহার দুরত্ব মানুষের 
কল্পনাতীত। ইতিমধ্যেই এইরূপ কতকগুলি সঙ্কেত 
ধরা যাইতেছে, যেগুলি সম্ভবতঃ ৫০০ বিলিয়ন বর 
পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। 


মিনিট। 
কঠিন। 

নৃতন যন্ত্রটর সাহায্যে উদ্ধা, সূর্য, চন্দ্র, তারকা॥ ! 
কৃত্রিম উপগ্রহ, অধিক উচ্চতায় ক্রতগতি প্রভৃতি: 
সম্পর্কেও নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে |... 


এই সকল ব্যাপার কল্পনা করাও 


কিশোর বিজ্ঞানীর 





তক্টোবর-_- ১৫৭ 


দশয় বয় ০ এ০ম সঙখঢা 


শর খল জা 








করিম চন্দ্র উক্ষেপণে ইউ. এস-এর নৌ-বিভাগীয় বৈজ্ঞানিকের। যন্ত্রপাতি সমস্থিত 
পরীক্ষামূলক ভাইকিং রকেট উধ্বণকাশে প্রেরণ করিতেছেন । 


মনুষ্য নিগ্মিত চন্দ্রের পৃথিবী পরিভ্রমণ 
গত ৪ঠ1 অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন রকেটের সাহায্যে মহাকাশে একটি চন্দ্র 


অর্থাৎ কুত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছে । উপগ্রহটি ৫৬ মাইল উপরে থাকিয়! উপবৃত্তাকাঁর 
কক্ষে ঘণ্টায় প্রায় ১৭ হাজার মাইল বেগে পুথিবীর চতুদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 





উধ্বরশকাঁশে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বে দৌভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি। 
উপগ্রহটির সঙ্গে চারটি আযাটিনাও দেখা যাইতেছে। 


মক্ষো রেডিও কতৃকি প্রচারিত সংবাদে বলা হয় যে, উপগ্রহটির ব্যাসাঁধ্ব২৯ সে. মি, 
এবং ওজন ৮৩.৬ কিলোগ্র্যাম। 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জাপান এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে দূরবীক্ষণের 
সাহায্যে উপগ্রহটিকে দেখা গিয়াছে। ইহার ট্র্যান্সমিটার হইতে যে. সঙ্কেতধ্বনি 
প্রেরিত হইতেছে তাহা কিছুদিন ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বেতার কেন্দ্রে শুনিতে 7 
পাওয়া! গিয়াছে। 


৪১২ গান ও বিজ্ঞান | ১০ম বধ, ১০ম সংখ্যা 


চি 


কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে প্রাভদার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিশেষ টাঁসের বিবরণে 
প্রকাশ__কৃত্রিম উপগ্রহটিকে উব্বশকাশে যথাযথ কক্ষে প্রেরণ করিবার সাফল্য 
হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সব গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী পরিবাঁহী রকেট ও 
উপগ্রহটি নিনিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নিভুল। পরিবাহী রকেটের সুচালো 
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_ বিশেষভাবে নিমিত এই যন্গুলি স্বর্ণমন্ডিত কৃতিম উপগ্রহের (যুক্তরাষ্ট্র) 


মধ্যে স্থাপিত হইবে। এই সকল যস্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা, বামুর চাপ 
'মাল্টণভায়োলেট রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, মাধ্যাকর্ষণ, উষ্কা ও তৃপৃষ্টের 
অবস্থা সন্বদ্ধে তথ্যাদি জানা যাইবে। 


অগ্রভাগে উপগ্রহটিকে স্থাপন করিয়া কৌণাকৃতির একটি কঠিন আবরণের দ্বার! সুরক্ষিত 
কর! হইয়াছিল । রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয় খাঁড়াঁভাবে। নিক্ষিপ্ত হইবার অল্পক্ষণের 


অক্টোবর, ১৯৫৯] মনুয্য-নিমিত চজ্জের পৃথিবী পরিভ্রমণ ,. ৬১৬ 


মধ্যেই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহা উধ্ব্মুখী পথ হইতে তির্ধকভাবে চলিতে সুরু করে। 
উধ্বগতির শেষে রকেটটি কয়েকশত কিলোমিটার উচ্চতায় নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌছায় 
এবং মেকেণ্ডে ৮০০০ মিটার গতিতে ভূপুষ্টের সমান্তরালে চলিতে থাকে । রকেটটি 
নিঃশেষিত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কোণাকৃতি আবরণ সহ উপগ্রহটি রকেট হইতে 
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ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সমস্থিত সিলিগারটি কৃত্রিম উপগ্রহের (বুক্তবাষ্ট্) 
স্বর্ণমগ্তিত খোলের মধ্যে স্থাপন করা হইতেছে। 





নিক্ষিপ্ত হয়। রকেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপগ্রহটি স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে। 
বর্তমানে কেবল উপগ্রহটিই নহে, পরিবাহী রকেট এবং কোণাকৃতির আবরণটিও পৃথিবীর 
চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। 

মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী এই কৃত্রিম উপগ্রহটি উপবৃত্তাকারে পৃথিবীর চতুর্দিকে 
ঘুরিতেছে। এই উপবৃত্তের একটি নাভিবিন্দু পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি। বর্তমানে 


৬১৪ গান ও বিজ্ঞান [ ১ বর্ষ, ১ম সংখ]। 
এই কক্ষপথের পৃথিবীর নিকটতম বিন্দুটি হইল উত্তর গোঁলাঁধের্ব এবং পৃথিবী হইতে দূরতম 
বিন্দুটি হইল দক্ষিণ গোলাঁধের্ব। উপগ্রহটির উচ্চত1 পরিবর্তনশীল এবং ইহ নিয়মিতভাবে 
পরিবন্তিত হইতেছে । 

উপগ্রহটির কক্ষপথ নিরক্ষতলের ৬৫” কোণে অবস্থিত। এই জন্যই এই কৃত্রিম 
চন্দ্রটি প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ ছুই মেরু পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর দিয়া প্রদক্ষিণ 
করিতেছে । বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরগুলিতে উপগ্রহটিকে যে বাধা পাইতে হইতেছে 
তাহার ফলে কালক্রমে ইহার কক্ষপৎ্টি ক্রমশঃ বৃত্তাকার হইয়া াড়াইবে। উপগ্রহটি 
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উধ্ব ণকাশে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহের কল্পিত দৃশ্ঠ। 


যখন বায়ুমণ্ডলের আরও ঘন স্তরে আসিয়া প্রবেশ করিবে তখন অধিকতর ঘন বায়ুস্তরৈর 
সহিত সংঘর্ষে উত্তপ্ত হইয়া! পুড়িয়া ছাই হুইয়া যাইবে । 

উপগ্রহটি কত দিন পর্যস্ত তাহার কক্ষপথে আবতিত হইতে থাকিবে, সে সন্বস্থে 
সঠিকভাবে কিছু বল! সম্ভব মে । তবে বায়ুমণ্ডলের উধ্ধস্তরগুলির ঘমত্ব সম্থদ্ধে প্রাপ্ত 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] মনুষ্য-নিি'ভ চক্দঞের পৃথিবী পরিভ্রমণ ৬১৫ 


তথ্যাদি এবং রকেট নিক্ষেপের পথটি সম্পর্কে পরিচালিত মাপজোকের ফলাফল হইতে 
এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে যে, বেশ কিছুদিন ধরিয়া! উপগ্রহটি পৃথিবীর চতুর্দিকে 
আবর্তন করিতে থাকিবে। 

আযালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতুর সাহায্যে উপগ্রহটি নিমিত হইয়াছে। যাবতীয় যন্ত্র 
পাতি ইহার ভিতরে স্থাপিত হইয়াছে। নিক্ষেপ করিবার পুর্বে উপগ্রহটিতে নাইট্রোজেন 





প্রোজেক্ট ভ্যাঙ্গাড যে সকল ক্কাত্রম উপগ্রহ ছাড়িবে তাহাদের সঙ্গে আলুমাপয়াম 

মৃণ্ডিত গ্রার্টিকের কতকগুলি ভূয়া উপগ্রহও থাকিবে। উপগ্রহটি শূন্যে নিক্ষিপ্ত 

হইবার সময় এগুলি সঙ্কৃচিতভাবে থাকিবে (ডান দিকের ছবি); কিন্তু বহিরাকাশে 

মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবার পর আপনা আপনিই ফুলিয়! উঠিবে এবং ২০ ইঞ্চি 
ব্যাসের গোঁলকে পরিণত হইবে ( মধ্যের ছবি )। 


গ্যাস ভরিয়া দেওয়া হয় এবং উড্ডয়ন কালে সর্বক্ষণ পাম্প করিয়। নাইট্রে।জেন সরবরাহ 
করা হইতে থাকে । প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রাঁখিবার জন্তই এইরূপ কর! 
হয়। উপগ্রহটির চারদিকে কীলকের মত চারটি এরিয়েল রহিয়াছে । ইহার মধ্যে দুইটি 
শক্তিশালী বেতার ট্র্যান্সমিটার স্থাপন করা হইয়াছে। প্রেরিত সঙ্কেতধবনি যে দশ 
হাজার কিলোমিটার দূরত্বেও ধরা যাইতে পারে তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। 
এই বেতার সঙ্কেত হইতে উপগ্রহের কক্ষপথ ও আয়োনোসক্ষিয়ারের অনাবিষ্কৃত 
স্তরগুলিতে রেডিও-তরঙ্গের ক্রমিক শক্তিহান প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি 


৬১৬ শাম ও বিজ্ঞান [ ১ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


জানিবার সহায়তা হইবে। উপগ্রহটিতে এমন কতকগুলি আঁলোক-সংবেদনশীল 
পদার্থ রহিয়াছে যাহারা উপগ্রহটির তাঁপ বা অন্যন্য পরিমিতির পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে সঙ্কেতধ্বনির রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সিরগ পরিবর্তন ঘটায়। ইহার ফলে সঙ্কতগুলির 
সময়-ব্যবধানের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে । বর্তমানে প্রাপ্ত সঙ্কেত- 
গুলির পাঠোদ্ধার ও বিশ্রেষণ করা হইতেছে । এই প্রথম কুত্রিম উপগ্রহটির 
সাহায্যেই আয়োনোক্ফিয়ারের অবস্থ।, ইহার রাঁসায়নিক গঠন-উপাদান, ঘনত্ব ও 
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পৃথিবীর চতুর্দিকে কৃত্রিম উপগ্রহের পবিভ্রমণ-কক্ষ দেখান হইয়াছে। 


চাপের পরিবর্তন, চৌন্বক-তত্ব ও মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু নূতন 
তথ্যাদি জানা যাইতে পারে। এতদ্যতীত এই কৃত্রিম উপগ্রহটি হইল গ্রহাস্তর 
অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ । 

মার্কিন যুক্তরাষ্্রও কিছুদিনের মধ্যে :উধ্বশকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিবে। 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] মনুধ্-নিমিত চন্দ্রের পৃথিবী পরিভ্রমণ ৬১৭ 


প্রায় ১৭ মান পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ী আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্বিক বৎসরে (১৯৫৭- 


১৯৫৮) উধ্বাকাশে কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিবার পরিকল্পনা করেন। 
১২ হইতে ১৫টি উপগ্রহ নির্মাণ এবং সেগুলিকে উধ্বণকাশে প্রেরণের ব্যবস্থাদির জন্য 
শিল্প, বিজ্ঞান এবং সরকারী সহায়তায় প্রোজেক্ট ভ্যাঙ্গা” প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে 
কয়েকটি উপগ্রহ নিম্সিত হইয়াছে এবং ভিতরে যন্ত্রা্দ স্থাপন করা হইতেছে। যেতিন 
পর্ষায়ী রকেটের সাহায্যে উপগ্রহগুলি মহাশূন্যে প্রেরিত হইবে তাহাদের প্রথম পর্যায়ের 
পরীক্ষা শেষ হইয়াছে । 
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ভবিষ্তৎ গ্রহাস্তর ধাত্রীর পথে কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে পৃথিবী পরিভ্রমণকারী 
“স্পেস ষ্রেসন' স্থাপিত হইবে। 


| যে কুত্রিম উপগ্রহটি প্রথমে নিক্ষিপ্ত হইবে তাহার ব্যাস ২* ইঞ্চি এবং ওজনে 
২১২ পাঁউণ্ড। ১১ পাউণড ওজনের বহিরাবরণটি ম্যাগ্নেসিয়ামে নিমিত। এই ম্যাঞ্জেসিযাম 
আবরণটির বহির্ভাগ তামা, দস্তা, নিকেল, রূপ! এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ স্বর্ণের আস্তরণে 
আবৃত। এইরূপ বিভিন্ন ধাতুর আস্তরণে আবৃত হইবার ফলে উপগ্রহটি অতিরিক্ত 
নূর্ধোত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং গোলকটি যখন স্ুর্ধের আলো হইতে পৃথিবীর বিপরীত 
দিকে যাইবে তখন অত্যধিক শৈত্য হইতেও সুরক্ষিত থাকিবে । গোলকের মধ্যস্থিত 
পন যন্ত্রপাতির সাহায্যে পৃথিবীর উপর ক্রিয়াশীল উধ্বকাশের বিভিন্ন প্রভাবের বিষয় 
জানিবার ব্যবস্থা কর। হইয়াছে । ইহাদের সাহায্যে উধ্বীকাঁশের তাপমাত্রা, বায়ুর চাঁপ, 
.কস্মিক, রে, আন্টণভায়োলেট রে, মহাকর্ষ, উ্কীপিণ্ড এবং ভৃপৃষ্ঠ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য 
জানা .যাইবে। পৃথিবী পরিক্রমার সময় কৃত্রিম উপগ্রহের ট্র্ান্সমিটার হইতে অনবরত 


৬১৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্য। 


সন্কেতধ্বনি প্রেরিত হইবে। উপগ্রহটি ফ্লোরিডার কান'ভেরল অন্তরীপ হইতে নিক্ষিপ্ত 
হইবে। উপগ্রহবাঁহী ভ্যাঙ্গার্ড রকেটটি হইবে ৭২ ফুট লম্বা তিন পর্যায়ী রকেট এবং 
জ্বালানী দমেত ইহার ওজন ১১ টন। প্রথম পর্যায়ের রকেটটি উপগ্রহটিকে ৩৬ মাইল 
উধ্রে” লইয়া যাইবে । প্রথম রকেটটি জ্বালানী নিঃশৈষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মূল রকেট 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে । তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটি সক্রিয় হইয়া! উঠিবে 
এবং জাইরোক্কোপিক ব্যবস্থায় তির্ধকভাবে প্রায় ২৬০ মাইল উধ্রবে” উঠিয়া যাইবে । 
এই সময়ে ইহার গতিবেগ হইবে সেকেণ্ডে ১৩,৪০০ ফুট। ইহার পর তৃতীয় পর্যায়ের 
রকেটটি সক্রিয় হইয়া ৩০০ মাইল উধেরে উপগ্রহটিকে নিক্ষেপ করিবে এবং সেটি ভূপৃষ্ঠের 
সমান্তরালে ঘণ্টায় প্র।য় ১৮০০০ মাইল গতিতে পুথিবী প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। এই 
ভাবে পর পর কয়েকটি উপগ্রহ নিগিত হইবে। ভ্যাঙ্গার্ড প্রোজেক্ট এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বীম করেন যে, স্বর্ণপাঁতে আবৃত উপগ্রহগুলি প্রতি ৯০ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া 
ভবিষ্যাং মহাশুন্য অভিমানের পথ প্রদর্শনে সহায়ক হইবে। 


বিজ্ঞানের টৈশিষ্ট্য 


বিজ্ঞানে ভাবপ্রবণতাঁর কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বস্ত- 
নিচয়ের অস্তুনিহিত সত্যকে খুঁজে বের করা এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন নিয়মকে কাজে 
লাগাঁনো। আমরা য। জানি তার বাইরেও অনেক কিছু সত্য রয়েছে আত্মগোপন করে। 
বিজ্ঞান সে সব গুপ্ত সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। এর উদ্দেশ্ঠ মানবসেবা; 
ধ্বংসসাধন বিজ্ঞানের উদ্দেষ্ঠ নয়। সূর্য উদ্দিত হয় ও অস্ত যায়, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল 
গগনমণ্ডলে ঘুরে বেড়ায়, সুন্দর আবহাওয়া ও ঝঞ্চা, শৈত্য, উত্তাপ পর্যায়ক্রমে আসে ও 
যাঁয়। বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, আবার মিলিয়ে যায়। অসংখ্য বৃক্ষলতা 
ও প্রাণীর স্্টি হয়, আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু আমরা নৈসগিক ঘটনার উপর 
সামান্যতম প্রভাবও প্রয়োগ করতে সমর্থ হই না। দূর্ণাবাত্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির 
বিস্ফোরণ পৃথিবীর বুকে প্রচণ্ড ধ্বংস এনে দেয়। একটি সুন্দর খতু একস্থানে সম্পদ 
ও প্রাচুর্যের কারণ, আবার দীর্ঘ অনাবৃষ্টি আর একস্থানে মহামারী ও ছুভিক্ষের কারণ হয়ে 
দাড়ার। আমর। কি এর প্রকৃত কারণ জানি? এ সব ক্ষেত্রে আমর। অজ্ঞ। আমর! 
প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়নক মাত্র। 

কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনার ফলে দেখা যাঁয়, কতকগুলি। ঘটন! নিয়মিত শৃঙ্খলায় 
ঘটে থাকে। ন্র্ধ একদিকে ওঠে, অপরদিকে অস্ত যায়; কতকগুলি নক্ষত্র দিকচক্রবাঁলের 
নীচে কখনও নামে না। খতুগুলি কমবেশী নিয়মামুগ।. জল সর্বদাই অধোমুখে 


অক্টোবর, ১৯৫৭ 7 বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ৩১৯ 


প্রবাহিত হয়। অগ্নি সর্বদা দগ্ধ করে। বীজ থেকে জন্মগ্রহণ করে? উদ্ভিদ যে বীজ দান 
করে, তাথেকে পুনরায় সমশ্রেণীর উদ্ভিদের জন্ম হয়। যুগে যুগে প্রাণীকুল একইরূপে 
জন্মলাভ করে। এ সবই প্রকৃতির শৃঙ্খলার ফলে সংঘটিত হয়। এই নিয়মের কোন 
ব্যতিক্রম হয় না । সেজন্যেই ৃস্তচ্যুত ফল উপরে না উঠে ভূতলে পতিত হয়.। কিন্তু 
এর প্রকৃত কারণও আমরা জানতাম ন।। বর্তমানে বিজ্ঞানই প্রকৃতির এই সব নিয়মের 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে । প্রকাশ করে দিয়েছে সব গুপ্ত রহস্য । 
সুতরাং আমর! দেখছি, বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সত্যের সন্ধান দেওয়া । 

বিজ্ঞান নান। শাখায় বিভক্ত । বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার স্ষ্টি হয়েছে মানবের 
হিতের জন্যে, ধ্বংসের জন্যে নয়। স্বার্থান্ধ মানুষ আজ পৃথিবীময় এমন হানাহানি 
স্বরু করে দিয়েছে যে, মাঁনব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দানগুলিও তাদের ব্যবহারের 
ফলে ব্যর্থ ও বিভীষকাময় হয়ে উঠেছে। প্রাচীন যুগ থেকে যে সব মনীষী 
বিজ্ঞানের গবেষণা করে আসছেন, তারা যদি কল্পনাও করতে পারতেন যে, তাদের 
আবিষ্কার মানুষের অমঙ্জলে নিয়োজিত হবে তবে তারা এ গবেষণা করতেন কিন। 
যন্দেহ। বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। বিজ্ঞানের স্রুষ্ঠু প্রয়োগের 
ফলেই মানুষ আজ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে । মানুষ আবিষ্কার করেছে-_বিমান- 
পোত, চলচ্চত্র, বেতারবার্তা, টেলিভিমন জীবন বাঁচাবার নাঁনীপ্রকার ওষুধ আর যন্ত্রপাতি 
এবং আরো কত কি! বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলেই বনু অনুন্নত দেশ আজ উন্নতির 
শিখরে আরোহণ করেছে। | 

কিন্ত অপরদিকে অপপ্রয়োগের ফলে বিজ্ঞান আজ দেখা দিয়েছে ধ্বংস শক্তি 
উৎপাঁদকের ভূমিকা নিয়ে। তারই ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নানাপ্রকীর মারণাস্ত্র শক্তিমান 
বিস্ফোরক, গোলাগুলি, বোমারু বিমান, জাহাঁজ-বিধ্বংসী মাইন, ডেষ্য়ার । আবিষ্কৃত 
হয়েছে পরমাণু-বোমা, আর মারাত্মক অস্ত্র ভি-টু প্রভৃতি । গ্রাচীন কালের অরণ্য 
আজ শহরে পরিণত হয়েছে । কিন্তু সেই বন্য মানুষের মুগয়া ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি 
সভ্য মানুষের মধ্যে আজও অক্ষুঞ্ রয়ে গেছে। সেজন্যেই আজ বিজ্ঞানের এত 
অপপ্রয়োগ হচ্ছে । আজ একদিকে স্থার্থান্ধ মানুষ যেমন মানুষকে মুগয়া করছে, তেমনি 
অন্যদিকে স্বার্ধান্ধ মান্থষের কবল থেকে অন্ত মানুষও আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে অবিরত। 
একের সম্পত্তি অন্তে নিচ্ছে, এক দেশের উপর অন্যদেশ অধিকার বিস্তার করছে । আদিম 
আরথ্য মানুষের মত আজিকার সভ্যতাগবিত মানুষও তাই মারণাস্ত্র আবিষ্কীরে ব্যস্ত । 
এই আবিষ্কার আঞ্জ ভয়ঙ্কর ও ঘ্বণ্য হয়ে উঠেছে; মানুষ আজ তা মানুষের বিরুদ্ধেই 
প্রয়োগ করছে। সভ্য মানুষের আবিষ্কৃত মারণান্্র আজ সমগ্র মানব সভ্যতার আত্ম- 
হত্যার অনিবার্ধ কারণরূপে দেখা দিয়েছে । তবুও বিজ্ঞান মানব সভ্যতার অকৃপণ দান, 
মানুষের জ্ঞান লাধনার পান। 


৬২৯ , জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বধ, ১ম সংখ] 


বিজ্ঞানের ছোট-বড় প্রত্যেকটি দানই আমাদের কাছে পরম বিস্ময়কর বলে মনে 
হয়। তবুও যখন বেতার ও বেতারবার্তা নিয়ে এতটুকু চিন্তা করি তখনই বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে যেতে হয়। বেতার যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ, বিজ্ঞান-জগতে এক পরম বিন্ময় 
বলে মনে হয়। হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের কথ হাঁজার হাজার মাইল দূরের 
মানুষ পরম বিশ্ময়ে শুনছে । আগে কল্পনা করলেও শিহরণ জাঁগতো, কিন্ত আজ তা 
বাস্তব সত্য। আজ ছোট্ট একটি বোতাম টিপলেই বহু দূরের অজ্ঞাত পৃথিবী তার পরিচয় 
নিয়ে রুদ্ধকক্ষের মধ্যে এসে হাজির হয়। ছোট্ট একটি বোতাম। সত্যই বিস্ময়কর 
নয় কি? 

বিজ্ঞানের এই বিস্ময় কোনও একটি মানুষের একক সাধনার ফলে আবিষ্কৃত হয় 
নি। এর পেছনে রয়েছে বছ বৈজ্ঞানিকের সাধনা । ১৮৬৫ খুষ্টাব্ধে কেন্বি'জ বিশ্ব- 
বিগ্ঠালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেমস্‌ ক্লার্ক ম্যাকস্ওয়েল প্রমাণ করেন যে, সাধারণ 
আলোক আর কিছু নয়, বিছ্যুৎ চৌম্বক শক্তির তরঙ্গ মাত্র। এর বিশ বছর পরে 
তরুণ জার্সান বৈজ্ঞানিক হাইনরিখ হাট্রজ গবেষণা করে বিছ্যুৎতরঙ্গের প্রকৃতি বিচার 
করে দেখান । এভাবে বেতারের প্রাথমিক ছুটি অধ্যায় আবিষ্কৃত হলো! । 

তারপরই নাম করতে হয় ইটালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনীর। পুবের ছ'জন যা' 
আবিষ্কার করেছিলেন ইনি তাদের চেয়ে উন্নত ধরণের বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র 
উদ্ভাবনে সক্ষম হন। তিনি বহুদূরে বার্ত। প্রেরণ করে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। 
১৯১২ খৃষ্টাব্দে বেতারের আরও উন্নতি ঘটে । ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আচার্ধ জগদীশচন্র্েরও, 
এ বিষয়ে দান রয়েছে । এইভাবে ক্রমে ক্রমে বহু চেষ্টার ফলে আবিষ্কার হয় বেতার ও 
বেতার বার্তার। আজকের এই বেতারই বৃহৎ পৃথিবীকে ক্ষুদ্র করে দিয়েছে। মনে হয় 
আজ পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলও যেন আমাদের অতি নিকটে । ঘরে বসেই আজ আমরা 
পাই সারা পৃথিবীর খবর। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তা আমরা অতি অল্প সময়েই 
জানতে পারি বেতার মারফৎ। জীবনের বিভিন্ন দিকে এর প্রভাব এত অধিক যে, 
এট কেবল একটা বিষ্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, একটা কলাশিল্পও বটে । এই 
আবিষ্ধার পৃথিবীকে যেমন ক্ষুদ্র করেছে তেমনি মানুষের মনকে করেছে বৃহৎ। সারা 
পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা-বোঁধ আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে এই 
আবিষ্কারের ফলে। অজ্জ্রাত, অপরিচিতের সঙ্গে একত্ববোধই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। সেই 
লক্ষ্যে পৌছে দিতে বেতার মানুষকে অপরিমিত সাহাধ্য করছে। | 
প্রীকানাইলাল স্দুর' 


জানবার কথ। ৰ 


7১7 পাখীর অগ্ুজ প্রাণী, অর্থাৎ এর! প্রথমে ডিম পাড়ে তার পরে ডিম ফুটে 
বাচ্চা হয়। বিভিন্ন পাখীর ডিমের আয়তন বিভিন্ন। এসব কথা আমাদের সবাই 
ভাঁনা আছে কিন্তু কোন্‌ পাখীর ডিম সবচেয়ে বড়, আর কোন পাখীর ডিম সবচেয়ে 
ছোট-- এ প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাস! কর হয় তবে অনেকেই হয়তো বলতে পারবে না! সাধারণতঃ 
আমরা যে সব পাখীর ডিমের সঙ্গে পরিচিত তার মধ্যে রাজইাসের ডিমই বড়। বিশেষজ্ঞ- 





১নং চিত্র 
দের মতে, পৃথিবীতে যত জাতের পাখী আছে তন্মধ্যে উট পাখীর ডিম সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির 
এবং জামাইকাতে ভারভেন হামিংবাঙ নামে এক জাতের পাখী দেখ। যায়-_-তাদের 
ডিমই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির । উট পাখীর ডিমের দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি এবং 
পাশাপাশি মাপ প্রায় ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি, আর হামিংবার্ডের ডিমের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চিরও কম 
এবং একটি মুক্তার মত দেখতে । 





২নং চিত্র 
২।' সাধারণতঃ. আমরা যে সব মাছ দেখি--তাঁদের দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের যে 


৬২২ টান ও বিজ্ঞান [ ১*ম বধ, ১০ম সংখ্যা 


€ 


সামঞ্জস্য দেখা যায়, সানফিস্‌ নামে এক জাতীয় মাছের কিন্তু দেহের তুলনায় মস্তিষ্কের 
মোটেই সেরূপ সামপ্জস্ত নেই । এদের দেহের তুলনায় মস্তিক্ষটি খুবই ছোট। ছবিট। 
দেখলেই বোঝ। যায় মাছট। কিরূপ অদ্ভুত দেখতে । মেরুদণ্তী প্রাণীদের মধ্যে আর 
কারোর দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের এই অসামপ্স্য লক্ষিত হয় না। 

৩। বিজ্ঞানীরা বেলুনের সাহায্যে ভধ্ৰরণকাশের আবহাওয়। সম্পর্ষিত তথ্যাদি 
সংগ্রহ করে দেখেছেন যে, উধ্বণকাঁশের সর্বাপেক্ষা শীতল অংশটি মেরু অঞ্চলের উপর 


| 
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৩নং চিত্র 
অবস্থিত নয়। উধ্বণকাঁশের. শীতলতম অংশটি গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া সমন্বত প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় মার্শাল দ্বীপপুর্জের উপরে অবস্থিত। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ বিষুবরেখার কিঞ্চিৎ 
উত্তরে অবস্থিত। 
৪। একই পরিমাপের বিভিন্ন গাছের কাঠের ওজন এক হয় না। কোনটার 
খুব বেশী ওজন এবং কোনটার খুব কম। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা হান্ষা হচ্ছে বাল্সা কাঠ। 





৪নং চিজ 
এই কাঠের প্রতি ঘনফুটের ওজন হচ্ছে ছয় পাউণ্ড। নিশ্চয়ই এখন প্রশ্ন মমে জাগবে- 


অক্টোবর, ১৯৫৭] জানবার কথা ৬২৩ 


$ 


পৃথিবীতে কোন্‌ কাঠ সর্বাপেক্ষা ভারী? বিজ্ঞানীদের মতে, ব্লাক আয়রনটড হচ্ছে 
পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ভারী কাঠ। এই কাঠের প্রতি ঘনফুটের ওজন হচ্ছে ৯৩ পাউগ্ড। 
৫| হাত সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কাহিনী তোমরা শুনে থাকবে। এদের 
দৈনন্দিন চালচলনে এমন অনেক ব্যাপার দেখা যাঁয়_-যা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে 
মনে হয়। আফ্রিকায় অনেক হাতী দেখা যাঁয়। কিন্তু আফ্রিকার হাতীর! কি ভাবে 
ঘুমায়? অনেকেই হয়তো ভাববে, এ তো! জানা কথা-_হাতী শুয়েই ঘুমায়! কিন্ত 





৫নং চিত্র 
আফিকার হাতীর৷ ঘুমাবার সময় সোজ। দাড়িয়ে খাকে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে-_ এর! 
পরিণত বয়সে বিশাল দেহ নিয়েও বুক্ষণ একভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঘুমাতে পারে। 
এর] জীবনের শেষ ৩০।৪* বছরেও ঘুমের সময় দাড়িয়ে থাকতে পারে । এর! কিন্তু হাটু 
ভেঙ্গে বসতে বা শুতেও পারে । তবুও এরা ঈড়িয়ে থাকাটাই বেশী পছন্দ করে। 





৬নং চিত্র 


৬। রোম সম্রাট নীরোর কাহিনী তোমরা অনেকেই জান। এঁতিহাসিকেরা 


৬২৪ জান ও বিজ্ঞান | ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বলেন যে, নীরে। নিকট-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, অর্থাৎ তিনি খালি চোঁখে দূরের কিছু ভাল 
দেখতে পেতেন না। প্রাচীনকালে রোমের আযাম্পিথিয়েটারে প্রায়ই দ্বন্যুদ্ধের অনুষ্ঠান 
হতো । রোম সম্াটগণ এই অনুষ্ঠান দেখতে খুব পছন্দ করতেন। সম্রাট নীরো এই 
অনুষ্ঠান দেখবার সময় একটি অবতল মণি, অর্থাৎ এমারেল্ড .বাবহার করতেন। এই 
মপির.ব্যবহধর থেকেই নাকি ক্রমশঃ আধুনিক চশমার উৎপত্তি হয়েছে। 

৭। পৃথিবীতে কোন্‌ দেশের মানুষ সবচেয়ে লম্বা? অনুসন্ধানের ফলে জানা গোছে 
যে, নীলনদের সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী উপজাঁতিরাই হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা । এদের 





৭নং চিত্র | 
মধ্যে অনেকেরই উচ্চত। হচ্ছে সাত ফুট বা তারও বেশী। জাতি হিসাবে এশই হচ্ছে 
সর্বাপেক্ষা লম্বা । অবশ্য অন্যান্য জাতির মধ্যে কখনও কখনও কারো-কা/রার উচ্চতা 
পরিমাপ স্বাভাবিক মাত্র! ছাড়িয়ে যেতেও দেখা যায়। 





৮নং চিত্র 
৮। চাঁদে যে কালে। দাঁগগুলি দেখা যায়--সেগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের 
লোকের নানারকম অদ্ভুত ধারণা আছে। কেউ কেউ মনে করে যে, এঁ দাগগুলি হচ্ছে 


অক্টোবর, ১৯৫৭] জানরার কথা ৬২৫ 


াদে মানুষের অবস্থানের চিহ্ন । বিজ্ঞানীর। মনে করেন যে, টাদের প্রাথমিক 
গঠনাবস্থায় আকাশস্থিত নানাবিধ বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে এবং তার ফলেই নাকি 
টাদে এ কালো দাগগুলির স্থষ্টি হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে--দাগগুলি হচ্ছে 
টাদের গায়ে ক্ষতচিহ | | 

৯। উরুগুয়ের অধিবাঁসীর। পৃথিবীর মধ্যে সর্ধাপেক্ষা বেশী পরিমাণে মাংস 
ভক্ষণ করে। এদের মাথাপিছু বাধিক মাংস ভক্ষণের পরিমাণ হলো ২৬৭ পাউগ্ু। 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ছুপ্ধপায়ী হচ্ছে আইসল্যাণ্ডের অর্ধিবানীরা। এদের 











ঈনং চিত্র 
মাথাপিছু গড়ে বাষিক ছুগ্ধপানের পরিমাণ হলো ৪০৭ কোয়ার্ট। আয়ারল্যাণ্ডের 
অধিবাসীদের খাগ্ঠবস্তর ক্যালোরীর মাত্রা অন্য যে কোন দেশের অধিবাসীদের খাগ্ঠবস্তুর 
ক্যালোরীর মাত্র! থেকে বেশী । 
১০। প্রত্যেক প্রাণীই শত্রর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে নানারকম ছল- 





| | | ১০নং চিত্র | 
চাতুরীপ আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে । অক্টোপাস, স্কুইড নামক সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রান্ত 


৬২৬. 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১০ষ সংখ্যা 


হওয়ার 'আঁশঙ্ক। করলেই কালীর মত একপ্রকার তরল পদার্থ নিক্ষেপ করে শক্রর দৃষ্টি 


অধুচ্ছম করে ফেলে। 


শত্র-প্রতিরোধকারী এরূপ স্বাভাবিক ব্যবস্থার অনুকরণে 


শার্ক-রিপেল্যান্ট নামক একপ্রকার অদ্ুত কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে । এর সাহায্যে 


অনায়াসেই হাঙ্গরের আক্রমণ ব্যাহত করা যায়। 


দানাদার একপ্রকার পদার্থ ভি একট? 


থলে সমুদ্রের জলের মধ্যে যেকোন জায়গ। দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে মে সব জায়গার 


জল মেঘের মত কালো এবং ঝশঝালো হয়ে ওঠে । 


এর ফলে হাঙ্গর এবং তাদের পথ- 


প্রদর্শক মাছের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং কাউকে আর আক্রমণ করবার 


স্থযোগ পায় না। 


বিবিধ 


উধ্বাকাশে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 


পৃথিবীর সর্বপ্রথম কৃত্বিম উপগ্রহটি ৪ঠ1 অক্টোবর 
তারিখে সোভিয়েট যুক্তরাছ্ হইতে সাফল্যের সহিত 
ছাড়া হইয়াছে। | 

বর্তমানে এই উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ হইতে হিসাব 
অনুযায়ী নয় শত কিলোমিটার পর্যস্ত উচ্চতায় এক 
উপবৃত্তাকার কক্ষপথ ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে 
ঘুরিতেছে। রী + 

গোলকের আকৃতিবিশিষ্ট এই উপগ্রহটির ব্যাস 
৫৮ প্েন্টিমিটার, ওজন ৮৩৬ কিলোগ্রাম । ইহার 
ভিতর বেতার ট্র্যান্সমিটার বসানেো। আছে। 

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র 
পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণার 
কাজ চালানো হইয়াছে। ্‌ 

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইতিপূর্বেই 
সৌভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের উপগ্রহ প্রথম 
নিক্ষেপ করিবার সময় আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ 
ব্সরের কার্ধস্চীর অস্ততুক্তি করিয়া! নিধ্ণারণ কর! 
হইয়াছিল। নর 

সোভিয়েট গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও যন্্রনির্মাণ- 

ংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ব্যাপক গবেষণ। কাধের 

ফলে -সৌঁভিয়েট যুক্তরাষ্টে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ 


নিমিত হয়। এই প্রথম উপগ্রহটি সাফল্যের 
সহিত উধ্বশকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রাথমিকভাবে 
প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে জান! গিয়াছে যে, রকেটটি 
(ক্যারিয়ার রকেট ) এই উপগ্রহটিকে উধ্রে” লইয়া 
গিয়া নিক্ষেপ করে, দেই রকেটটি উপগ্রহটিকে 
প্রয়োজনীয় কক্ষ পরিক্রমার উপযোগী মেকেণ্ডে 
প্রায় ৮*** মিটার গতি (অরবিট্যাল ম্পিড ) 
দান করে। বর্তমানে উপগ্রহটি এক উপবৃতকার 
কক্ষ পথ ধরিয়া পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে। 
স্ধোদয় ব1 স্থ্ধাস্তের সময় সাধারণ বাইনোক্যুলার, 
টেলিস্কোপ ইত্যাদির সাহায্যেই ইহাকে দেখ! 
যাইতে পারে। 


রকেটের সাহায্যে মহাশৃন্ত অভিযানের 
সম্ভাবনা উনবিংশ শতাব্ীর শেষের দিকেই বিশিষ্ট 
রুশ বজ্ঞানিক কন্ষ্া্টাইন ৎপোইল্‌্কোভস্ষির 
গবেষণা কার্ধের মধ্য দিয় সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মন্গুস্ম-নিমিত প্রথম এই উপগ্রহ সাফল্যের 
সহিত শুন্তে 'নিক্ষিত্ত হইবার ফলে বিশ্বের 
বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ভাগ্ারে এক বিপুল 
সম্পদ সঞ্চিত হইল। মহাশৃন্ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য- 


 গুলিন্ন রহন্য উদ্ধারে এবং আমাদের সৌর্মওলের 
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ংশ হিনাবে পৃথিবীকে অনুশীলন করিবার পক্ষে 
এত অধিক উচ্চতায় সংঘটিত এই বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাকার্ষের বিরাট গ্ক্ুত্ব বহিয়াছে। 

আন্তর্জাতিক ভূপদার্ধতাত্বিক বৎসরে আবও 
কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাঁড়িবার পরিকল্পনা 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রহিয়াছে । এইগুলি আরও 
ভারী এবং বৃহত্তর হইবে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
এক ব্যাপক কার্যসথচী_ পরিচালনায় মহায়ত! 
ইতর! 


আগামী মা্টমাসে দির রও কত্রিম 
উপগ্রহ প্রেরণ 


মাঁকিন যুক্ররাষ্ট্র ব্যোমচারী উপগ্রহ প্রেরণের 
জন্য ১৩টি শক্তিশালী রকেট ব্যবহারের পরিকল্পনা 
করিয়াছে। 

মাকিন কংগ্রেসের ব্যয়মঞ্জুর কমিটির নিকট 
প্রদত্ত সাক্ষ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা! 
হইতে এই তথ্য জানা গিয়াছে । সোভিয়েট 
রাশিয়ার সাঁফল্যজনক পরীক্ষা প্রায় ছুই মাস 
পূর্বে এই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হয়। উহাতে ভাঃ জন 
হাগেন ও ক্যাপ্টেন এ. বি. মাটাজার বলিয়াছেন 
যে, সাক্ষ্য গ্রহণের সময় পর্বস্ত মাফিন বৈজ্ঞানিকগণ 
সমন্ত পরীক্ষাতেই সাফল্য লাত করিয়াছেন। 
আমেরিকার পরিকল্পিত উপগ্রহগ্ডলি উর্ধবণকাঁশে ছুই 
শত হইতে দেড় হাজার মাইল দুরত্ব রক্ষা করিয়া 
গৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করিতে থাকিবে। 

ডাঃ স্বাগেন কমিটিকে বলেন যে, তরি-পরধায়ী 
সাতটি বিরাটাকুতির'রকেট পরীক্ষামূলক বিশ্ফোরণে 
ব্যবহার করা হইবে । আগামী ভিসেস্বর মাসেই 
এই পরীক্ষাকার্ধ সুরু হইবে বলিগ্া প্রেমিডেন্ট 
আইসেনহাওয়ার খোষণা করিয়াছেন। অবশিষ্ট 
ছয়টি রকেট নানাবিধ যন্ত্রপাতি দ্বার সঙ্জিত কৃত্রিম 
উপগ্রহগুলিকে বহনের জন্ত নিয়োজিত হুইবে। 
আগামী 'মার্চ মাসে উপগ্রহগুলি গেরণের কাজ 
আরম্ভ-হইটব। -মাফিন উপগ্রহগুলির প্রত্যেকটির 


বিবিধ 


৬২খ' 


ওজন হইবে কুড়ি পাউও, আট আউদ্দের মত এবং" 
এগুলিতে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি থাকিবে | 
ডাঃ জন হাগেন উপগ্রহ প্রেরণ পরিকল্পনার: 
ভিরেক্র এবং ক্যাপ্টেন মাঁটাজার নৌ- গবেষণা : 
বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ্ 


কয়েক বুসরের মধ্যে রি দীন 
জমণের সুযোগ 


মস্কো বেতারের সংবাদে প্রকাশ, সোতিয়ে্ট 
বিজ্ঞানী অধ্যাপক পকরোভস্কী ইঙ্জভেম্তিসা় 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন, কয়েক বত্নরের 
মধ্যেই চন্দ্র ও অন্তান্ত গ্রহলোকে যাতায়াত মান্থষের 
পক্ষে সম্ভব হইবে। আমরা শুধু স্বয়ংক্রিয় চালক- 
বিহীন রকেটের কথাই চিস্তা করিতেছি না। 
অতিকায় রকেটসমূহ যাত্রী হি টিজার 
উপনীত হইবে। | | 

অধ্যাপক পকরোভস্বী দীর্ঘকাল যাবৎ নতো-: 
মণ্ডল ও গ্রহাস্তরে জমণ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া 
আপিতেছেন। | ্‌ 

তিনি বলেন, খে লী ৃন্তলোকে [০ 
করা হইয়াছে তাহার দ্বার: বিভিন্নকপ গবেষণা 
ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে । এই উপগ্রহ পৃথিবীর 
আরুতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মাধ্যাকর্ণণের 
শক্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অজনের স্থবিধা করিয। 
দিয়াছে। | 

এই উপগ্রহটি সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীরা 
গবেষণা চালাইতে পাবিয়াছেন। এতদ্বার। বিজ্ঞানের 
ভাণ্তীর আরও সমৃদ্ধ হইল। ০ 

এই উপগ্রহটি ফেবলমাত্র সোভিয়ে্ট ইউনিয়নের 
কৃতিত্বের কথাই ঘোধণ। করিতেছে না। প্রকৃতিকে 
জয় করিবার মাধনায় উহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
সহযোগিতারও গ্রতীক। | 


বৈজ্ঞানিক বিশ্বায়, : 
নিউপ্জিল্যাণ্ডের দক্ষিণ প্রাস্তের আকামে *ৎ 


৬২৮ 


মাইল উধের্ব একটা কিছু অদ্ভুত ব্যাপার চলিতেছে। 
তবে উহা কৃত্রিম উপগ্রহ বা উড়স্ত পিরিচ নহে। 
কতকগুদল নৈসর্গিক পদার্থ একবার উত্তরদিকে 
ছুটিয়া যাইতেছে আবার পিছনে চলিয়া আগিতেছে। 
মেরুজ্যোতি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বলেন, আমরা 
শুভিত হইয়া গিয়াছি যে, এমন একটা কিছু ব্যাপার 
ঘটিতেছে যাহা আমাদের ধারণার অতীত। একটা 
কিছু নৃতন ব্যাপার আমাদের চোখে পড়িয়াছে। 
কিন্ত রেডার যন্ত্রে উহাকে সঠিকভাবে আমর! 
ধরিতে পারিতেছি না। 


ভাবী ক্রিম উপগ্রহ সুত্র সহজ মাইল 
উধের্ব উঠিবে 


প্রাভদা'র ভিবর আবম্বার্টনুমিয়ান নামক একজন 
সোভিয়েট জ্যোতিবিজ্ঞানী লিখিয়াছেন যে, আগামী 


কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ মহাশূন্যে 


সহজ্ঞ সহন্্র মাইল উঠিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে 
পারে। 

তিনি বর্তমান সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে 
মন্তব্য করিয়া বলেন যে, পরবর্তী কার্য হইবে, চন্দ্র 
গ্রদক্ষিণকারী রকেট নির্মাণ। এইরূপ রকেটের মধ্যে 
স্থাপিত যদ্ত্রসমূহ চক্রের যে দিক পৃথিবী হইতে দেখা 
যায় না, সেই দিক সম্বন্ধে তথ্য পাঠাইবে। 


বেলুনে উধ্বীভিষান 


একটি অতিকায় বেলুনে আরোহণ করিয়া 
নভোমগ্ুলের প্রাস্তদেশে ২৪ ঘণ্টারও অধিককাঁল 
পরিক্রমার পর মাঁফিন বিমান বাহিনীর বৈমানিক 
বিজ্ঞানী, ডাঃ ডেভিড সাইমন্দ্‌ নিরাপদে ভূ-পৃষ্ঠে 
অবতরণ করেন। মেজর ডেভিড সাইমন্স্‌ ৩২ 
ঘণ্ট। বেলুনে ছিলেন। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, 
তিনি ১ লক্ষ ২ হাজার ফুট উঠিয়াছিলেন? কিন্ত 
বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ-_তিনি উঠিয়াছিলেন 
১ লক্ষ ১৮ হাজার ফুট পর্যস্ত। সে যাহাই হউক, 
উভয়টিই নৃতন রেকর্ড স্থট্টি করিতে পারিয়াছে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, ১০ম সংখ]। 


কেন না, মনুষ্য আরোহী সহ বেলুন ইতিপূর্বে ৯৬ 
হাঁজার ফুট পর্স্ত আরোহণ করিয়া রেকর্ড স্থষ্টি 
করিয়াছিল। 


টক্ষুরোগের নূতন ওবধ 


ক্রমবর্ধমান অক্ষিপট প্রদাহ, অর্থাৎ প্রোগ্রেমিত 
বেটিনাইটিপ রোগের ক্রমবুদ্ধিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ 
করিবার কোন গুষধ এই পর্যন্ত চিকিৎসা-শাস্তে 
জানা ছিল না। এই ব্যাধির পরিণতি হইল সম্পূর্ণ 
দৃষ্টিশক্তিহীনতা। সম্প্রতি গবাদি পশুর পিটুইটারি 
গ্রন্থি হইতে একপ্রকার চূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত 
কর! সম্ভব হইয়াছে, যাহা এই রোগের ক্রমবৃদ্ধিকে 
স্থায়ীভাবে রোধ করিতে সক্ষম। প্রতিরোধ কর 
ছাড়াও এই ওধধ ক্রমান্বয়ে এই রোগটিকে নিরাময় 
করিয়! তোলে এবং অক্ষিপটের আলোকামুভূতির 
ক্ষমতাকে স্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া আপে। অন্ধ 
হইয়া যাওয়াই যাহাদের অনিবার্ধ পরিণতি ছিল, 
এইরূপ কয়েকজন বোগীর ক্ষেত্রে এই খুঁধধ প্রয়োগ 
করিয়া বিশেষ স্থফল পাওয়! গিয়াছে । এই খুঁধধ 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকমাস চিকিৎসাধীনে থাকিতে 
হয়। বর্তমানে সৌভিয়েট দেশের চক্ষুরোগ- 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই গ্ধধটিকে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োগ-পরীক্ষ। 
চালাইতেছেন। 


পেশীর বেন! নিরাময়ে নূতন ওবধ 


পেশীর বেদন] বা মায়োপ্যাখিয়া রোগ নিরাময়ে 
মোভিয়েট চিকিৎসকগণ বিশেষ লাফল্যের সহিত 
একটি নৃতন ওুঁষধ ব্যবহার করিতেছেন। এই 
ওষধটির রাঁসায়নিক নাম এ-টি-পি-এইচ | সোভিয়েট 
বিজ্ঞান পরিষদের বায়োকেমিক্যাল ইনৃট্টিট্যুট এই 
রাঁসায়নিকটি প্রস্তুত করিয়াছেন। খুব জটিল 
কতকগুলি জৈব-রামায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এই 
উধধটি পাওয়! গিয়াছে। ইহা একটি কেলাস-চর্ণ 
রাসায়নিক ও জলে জ্রবণীয়। পেশীর বেদন। 


অক্টোবর, ১৯৫৭]. 


নিরাময়ের জন্য এই উধধটিকে বর্তমানে ব্যাপকভাবে 
উত্পাদন কর! হইতেছে । 

অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই পেশীর বেদন! 
বা মাঁয়োপ্যাথিয়৷ রোগের চিকিৎসায় মালিশ, সেক 
ইত্যাদি চিকিত্সা-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইত। 
ইহার বদলে এই এ-টি-পি-এইচ ইন্জেক্‌শন দিয়া 
অতি দ্রুত স্থৃফল পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার 
কোন পরবতী প্রতিক্রিয়। নাই বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে । এই ওধধ বিপাকক্রিয়াকে সুনিয়মিত 
করিয়া তোলে ও ক্ষীণশক্তি পেশীতন্তর শক্তি 
ফিরাইয়। আনে এবং উহাকে নমনীয় করিয়া 
তোলে । তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের সহিত মস্তিক্ষের 
যোগাযোগ রক্ষাকারী ধমনীগুলির পথ প্রশস্ততর 
ও মহ্ুণ করিয়া! তুলিবার ক;জেও এই এ. টি, পি. 
এইচ বিশেষ উপযোগী । 


বীজন্ম কাগজ 


কাজ করিতে করিতে একজন শ্রমিকের হাত 
হয়তো৷ অতি সামান্য একটু কাটিয়া গিয়াছে। 
অমিকটি ভাবিল, এই নগণ্য ক্ষতটুকুর জন্য আবার 
প্রাথমিক টিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়া সময় নষ্ট কর! 
কেন? ক্ষতস্থানটির বিষাক্ত হইয়া উঠিবার ঝুঁকি 
লইয়াই সে কাজ করিয়া চলিল। কিন্তু এব্ধপ 
অবস্থায় আর ডাক্তারের নিকট ছুটিতে হইবে না। 
নৃতন আবিষ্কৃত একপ্রকার বীজগ্ কাঁগজের 
মাহায্যেই বীজ।ণুব বিরুদ্ধে ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতে 
পারা যাইবে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের পকেটে সদ 
খানিকট। করিয়৷ বীজদ্ব কাগজ (ব্যাকটেরিসাইভ 
পেপার ) থাকিবে । দেহের কোন অংশ কাটিয়া 
গেলেই এই কাগজ একটু ছিড়িয়া লইয়া ক্ষতস্থানের 
উপর পটি দিয়া লইলেই চলিবে। 

এই ব্জিন্ন কাগজ আবিষ্কার করিয়াছেন 
সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক আই. কালবিন। আঁচড় 
লাগা, ছড়িয়া ধাওয়া, ছোটখাটে| কাটা-ক্ষত, 
উষ্ণ তরল পদার্থের হ্ল্ক1 লাগা, ফোস্ব।-গল। 


বিবিধ 


৬২ন 


ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের উপরে এই বীজঙ্ব 
কাগজ লাগাইয় রাখা চলিবে। ইহার ফলে ক্ষত- 
স্থানগুলির দ্রুত নিরাময়েও সহায়তা হইবে। 

এই বীকদ্ন কাগজের আরেকটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য কাজ হইল ঠাগ্ডা-লাগার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক 
ব্যবস্থা । ছোট ছোট কাগজের টুকরা ভেলা 
পাঁকাইয়া নাকের মধ্যে রাঁখিলে নাদিকার ভিতরে 
শ্নেম্মাস্থষ্টিকারী জীবাণুগুলি আর বাচিতে পারে 
ন!। 


৫০ হাজার বগুসর পূর্বেকার নরকস্কাল 


ফ্রান্সের প্রাগেতিহামিক গুহার নিকটে ৫০ 
হাজীর বখ্র পুবেকাঁধ একটি অতিবৃহৎ নরকস্কাল 
খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক বস্ত- 
বিশেষজ্ঞ রোজার কনষ্ট্যাপ্টের মতে, লোকটি 
অস্বাভাবিক দীর্ঘাক্গ ছিল এবং তাহার মাংশপেশীও 
ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী । 

একটি কুপ খননের কালে মৃত্তিকাগর্ভে ২১ ফুট 
নিয়ে কঙ্কালটি পাওয়া যাঁয়। 


প্রাঞ্নিতিহাপিক যুগের মানুষের কষ্কাল 


মোতিগা্ ( দক্ষিণ ফ্রান্স ) নিকটবতী রিগো- 
দোতে মাটি খননের ফলে প্রাগৈতিহাপিকযুগের 
মান্গষের সমগ্র একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। 

এখনও খনন করিয়া অন্ান্য অস্থি উঠান 
হইতেছে। মঃ রোজা কৌস্তা নামক একজন 
অপেশাদার পুরাতত্ববিদ প্রাগেতিহাপিক মাচধের 
চোয়ালের একটি বৃহৎ অস্থি ও অন্যান্য অস্থি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ সমুদয় ৪* হাজার 
বৎসর পৃবের বলিয়া অঙ্গমিত হয়। 

উক্ত পুরাতত্ববিদ মনে করেন যে, তাহারা 
একটি আত প্রাচীন গোরস্থান খনন করিতেছেন । 


হাতপিণ্ডের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন 
মাষের হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ কাঁরয়া দেওয়। 


৬৩৪ 


এবং পুনরাগ উহাকে ইচ্ছামত চাঁলু করিবার একটি 
নৃতন পদ্ধতির-বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। 

চারটি ম্বত ভ্রণ মাতৃদেহ হইতে অপসারিত 
করিয়া আধ ঘণ্টারও বেশী 'সমম পরে উহাদের 
হত্যন্ত্রের উপর পরীক্ষা! চালাইয়। বিশ মিনিটের মধ্যে 
উহাদিগকে সতেজ করিয়া তোলা হইয়াছে। 

ডাঃ ডেনিন মেলরোজ এই পরীক্ষা চালান। 
তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোডিয়াম ক্লোরাইড, 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, 
সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ডেঝ্সট্রোজ ও পরিস্রত 
জল ছিটাইয়! দিয়া মৃত হৃংপিগুকে নজীব করিয়া 
তোলা সম্ভব হইয়াছে । আবার, পটানিয়াম 
সাইট্রেট ছড়াইয়া দিয়া সজীধ হৃংপিগডকে নিজীব 
করিয়া দেওয় হইয়াছে। 

_শশক জাতীয় ৬০টি প্রাণী হত্য! করিয়! উহাদের 

হৎংপিণ্ের উপরও এই পরীক্ষা চালান হইয়াছে। 


রঙ্জেনরশ্থি ও পারমাণবিক চুল্লী হইতে 
মানুষের ৰিপদা শঙ্ক। 


ভবিষ্যৎ মানবজাতির উপর বিকিরণের প্রভাব 
শম্পর্কে তথ্যাঙ্গপন্ধীনের জন্য নিযুক্ত বিশ্বস্থাস্থ্য 
স্থার গবেষকদল তাহাদের রিপোর্টে বলেন, 
রঞ্চেনরশ্মি এবং পারমাণবিক চুলীর বিকিরণ ভবিষ্যৎ 
বংশধরগণের জন্য ক্রমশ:ই বেশী বিপদ কৃষ্টি করিয়া 
বাখিতেছে। পৃথিবীর নম্টি দেশের ২৭ জন 
বিশেষজ্ঞ গত বৎসর অগাষ্ট মাসে কোপেনহেগেনে 
এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই সমস্যার বিষয় 
পর্যালোডনা করেন। 

বিশেষঞ্জের] বলেন, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার 
যেভাবে প্রসারলাভ করিতেছে এবং পারমাণবিক 
বিস্ফোরণের উদ্লকে ষেভাবে ব্যবহার করা 
হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ মানবজাতির অকল্যাণের 
অশঙ্ক1 রহিয়াছে। অখচ এই ছুইটিই অপরিহার্য 
এবং উহাঁরা মানবজাতিব সামার্জিক ও সাংস্কৃতিক 
উন্নয়নে গ্রন্ভৃত সহীক্গতা করিতে পাঁরে। সেই জন্য 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ বর্ষ, ১০ম সংখয। 
নিশ্চম্টই কিছুট। ঝুকি লইতে হইবে। কিন্ত 
বিপদের মাত্র! হাস করিবার জন্য সম্ভাব্য সকল 
ব্যবস্থা অবলম্ধন করিতে হইবে এবং মানবদেহের 
উপর তেঞ্জক্ষিয় রশ্মিপাতের পরিমাণ যাহাতে কম 
হয়, দেপিকে লক্ষ্য রাবিতে হইবে। 

রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, জীবাণু হইতে 
আরম্ভ করিয়া স্তন্যপায়ী জীব পর্যন্ত সমগ্র সজীব 
পদার্থে যাহারা দৈহিক বিকৃতি ঘটাইতে পারে, 
তন্মধ্যে তেজক্র্িয় রশ্িরও স্থান রহিয়াছে। 
প্রকতিগতভাবে ঘে পরিবর্তন ঘটে, তদ্রতিপিক্ত 
কোন পরিবর্তন সাধিত হইলে বর্তমান মানবজাতি 
ও তাহাদের বংশধরগণের অনিষ্ট হইবে। মুল 
কথাটি হইতেছে এই - প্রজননের দিক হইতে কৃত্রিম 
বিকিরণও মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর বপিয়া গণ্য 
করিতে হইবে। 

যৌনগ্রস্থির উপর তেজক্ষিয় রশ্মিপাতের ফলে 
দীর্ঘকাল পরে মানষের যে বিপদ ঘটিতে পারে, 
তজ্জন্ত রিপোর্টে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ কর! হয়। 

বলা হয় যে, যৌনগ্রস্থির উপর রঞ্জেনরশ্মি 
বিকিরণের ফলে সন্তান-সম্ততিদের জীবনে বিপদ 
দেখা দেয়। সেই জন্যই যৌনগ্রস্থিকে আবৃত রাখিয়! 
উহাকে বিকিরণের বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবার, 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। কোন সন্তানের পিতামাতার 
দেহে কতট। রঞ্জেনরশ্মিপাত ঘটিয়াছে, কোম্‌ বয়সে 
তাহাদের যৌনগ্রস্থির উপর কি পরিমাণ রঞ্চেনবশ্মি 
পড়িয়াছে, সে সম্পর্কে সকল দেশে সঠিক তথ্য 
গ্রহের প্রয়োজন রহিম়্াছে। প্রজননের দিক 
হইতে মানব-ন্থষ্ট প্রত্যেকটি বিকিরণই অনিষ্ঠটকর 
বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রধানত: ছুইটি উৎস 
হইতেই উহা আনে :-(১) রঞঙ্জেনরশ্মি টিউব ও 
পারমাণবিক চুজী, (২) কৃত্রিম তেজঙ্রিয় 
পদার্থ । | | 

রিপোর্টের মুখবন্ধে বিশ্বন্বাস্থ্য সংস্থার তেপুটি 
ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ শিয্পারে ভরোল বলেন, 
রোগ নির্ণয়ের জন্ত ঘথেচ্ছভাবে রঞ্জেনরশ্টি প্রয়োগের 


অক্টোবর, ১৯৫৭ ] 


যে রেংয়াঞ্জ দেখ! দিয়াছে, দে সম্পর্কে সতর্ক 
হওয়া প্রয়োজন । বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এবং 
তজ্জন্তই পারমাণবিক বিকিরণের ফলাফল সম্পর্কে 
তথ্যান্গনন্ধানের জন্য গঠিত বাষ্পু্ধ বৈজ্ঞানিক 
কমিটি এই ব্যাপার লইয়। চিন্তা করিয়াছেন । কমিটি 
সম্প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, রঞ্জেন- 
রশ্মি বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ চিকিৎসকবৃন্দ নিশ্চয়ই 
তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্ধ আরও যে সকল 
বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে, সে সম্পর্কে এখনও 
সঠিকভাবে কিছুই বলা হয় নাই। পারমীণৰিক 
শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহাঁরসংক্রান্ত প্রথম আস্তর্জাতিক 
সম্মেলনেই মাঁনব-জ্রণের উপয় রঞ্জেনরশ্মির প্রয়োগের 
কুফল জানাইয়। দেওয়! হইয়াছে । 


রকেটবাহিভ পারমাণবিক অস্ত্র 


জাপানী বিজ্ঞানীরা বলেন, গত ২২শে অগাষ্ট 
সোৌভিয়েট রাশিয়ায় যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ 
ঘটানে! হয়, তাহা রকেটযোগে উধ্ব 1কাঁশে প্রেরিত 
একটি পারমাণবিক অস্ত্রের বিশ্ফোরণ বলিয়া! মনে 
করিবার সঙ্গত কারণ বহিয়াছে। 

কিওটে! বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রাগারে বছ উধ্বেরি 
আকাশে বিক্ফোরণজাত ঝাকুনি ধর। পড়িয়াছে। 

সৌভিয়েট যন্ত্র-বিজ্ঞানী মেজর জেনারেল পকরী- 
উস্বী এক প্রবন্ধে বলেন, আধুনিক আস্তর্মহাদেশীয় 
ক্ষেপণ যন্ত্র হাইড্রোজেন অস্ত্র মুখে লইয়া! পৃথিবীর 
ষে কোন স্থানে, যেকোন লক্ষ্যবস্ত ধ্বংস করিয়! 
ফেলিতে পারে । যদি লক্ষ্যচ্যুতও হয় তবুও লক্ষ্য- 
ব্স্তর ৬ হইতে ১২ মাইলের মধ্য উহারা নিশ্চয়ই 
পতিত হইবে। 

তিনি বলেন, রাশিয়া যে আস্তর্মহাদেশীয় 


ক্ষেপণীস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে, উহা বামুমগ্ুলের উধ্ধে” 


৬২৫ মাইল পর্যস্ত উঠিতে পারে এবং ঘণ্টায় 
১৫৬২৫ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিতে পারে। 
পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে এই ক্ষেপণাস্ত্র 
নিক্ষেপ কর চলিতে পাবে। 


বিবিধ 


৬৩১ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কতৃক ক্ষেপণাস্ত্র 
নিক্ষেপ 


মাকিন পররাষ্ট দপ্তর হইতে সম্প্রতি ঘোধণ। 
কর] হইয়াছে যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডার ঘাটি 
হইতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে । ইহা 
কি ধরণের ক্ষেপণা্ম, তাহা গ্রকাশ করিতে উক্ত 
দপ্তরের মুখপান্র অস্বীকার করেন। 

ফ্লোরিডায় কেপ কারনাভেরালে অবস্থিত 
মীকিন সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা! কেন্দ্র 
হইতে উক্ত ক্ষেপণাপ্্ের পনীক্ষাকা্ধ নিষ্পন্ধ হয়। 
এই ঘটি হইতেই গত জুন মাসে আমেরিকার 
আটলাস নামক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা হয়, কিন্ত 


নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে বিস্ফোরণ হওয়ায় পর:ক্ষা ব্যর্থ 
হয়। 


কেপ কারনাভেরালের পর্বেক্ষকগণ বলেন, 
এই ক্ষেপণাস্ত্রটর নাম জুপিটার। সেন! বিভাগ 
হইতে ১৫০* মাইল পাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্টি নিগ্িত 
হইয়াছে । পর্যবেক্ষকগণ পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহির 
হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পান যে, ক্ষেপণাস্ত্রটি 
ধীরে ধীরে উপরে উঠিলে উহার গতি বৃদ্ধি পায় 
এবং ৪০ সেকেও্ড পরে উহ অদৃশ্য হইয়া যাঁয়। 

জুপিটারের পরীক্ষা পূর্বেও সফল হইয়ীছিল। 
বেসরকারী সংবাদে জানা গিয়াছে ষে, এটি ৭** 
মাইল উধের্ব উঠ্রিয়াছিল এবং উহার গতি ছিল 
ঘণ্টায় « হাজার মাইলেরও বেশী । | 

এই পরীক্ষার সংবাদ গোপন রাখা হইলেও 
সাংবাদিকগণ উহার আভাস পাইয়া! ঘণটির বাহিরে 
সমবেত হন। 


রাশিয়ায় ক্ষেপণাজ্ের পরীক্ষাকার্য 
সাফল্যমণ্ডিত 
সোৌভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস গত ২৬শে 
অগাষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউ- 
নিয়নে আস্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সাফল্যের 
সহিত সমাধ হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, 


৬৩২ 


সামরিক বিমান বাহিনীর সহায়ত! ছাড়াই পৃথিবীর 
যেকোন অঞ্চলে রকেট প্রেরণ করা সম্ভব। 
এই ধরণের একটি অস্জের পরীক্ষ। সাঁফল্যমণ্ডিত 
হইবার সংবাদ রাঁশিয়াই প্রথম ঘোষণ! করিতে 
সক্ষম হইল। 

সামরিক-বৈজ্ঞানিক ভাষায় আন্তর্মহাদেশীয় 
বক্রগতি ক্ষেপণাঞ্ই হইতেছে মানবজাতির শেষ 
বাচরম অস্ত্র। বহুদূরে ছুটিয়। যাইবার ক্ষমতা এই 


অস্তথের রহিয়াছে । কাহারও কাহারও মতে, 
ইহার পাল্লা! হইবে € হাজার হইতে দশ হাজার 
মাইল, গতি হইবে ঘণ্টায় ১০ হাজার হইতে ২০ 
হাজার মাইল এবং উতা1 উপেব"৬ শত মাইল পধন্ত 
উঠিতে লক্ষম হইবে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট গত জুন মাসে তাহাদের প্রথম 
আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র আটলাসের পরীক্ষাকার্ষে 
অগ্রপর হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই রা 
বিস্ফোরিত হওয়ায় তাহাদের চেষ্টা নিম্ষল হয় 
দ্বিতীয় আস্তর্মহাঁদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র টাইটানের টে 
কার্য শেধ হইতে এখনও ছয়মাস বিল হইবে। 

টাসের ঘোষণার আরও ব্ল। হয় যে, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অঙ্গ হিসাবে ফোঁভিয়েট 
ইউনিয়ন পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রেরও 
বিস্ফোরণ ঘটাইবে। 

রাশিয়ার এই রকেটটি এত উধ্বে” উঠিয়া ছিল, 
যাহার কোন নজির নাই এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের 
মধ্যে উহা বহু দুরের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়। 

আন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র এবং চালক- 
বিহীন নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য 
হইতেছে এই যে, ভূপৃষ্টে থাকিয়া রেডার যন্ত্রের দ্বার! 
প্রথমটির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। সেই জন্যই 
কুদ্রায়তন কোন লক্ষ্যস্থলে উহা নিক্ষেগ করা সম্ভব 
নহে। 

আস্তর্মহাঁদেশীয় রকেট বাস্তবিক কয়েকটি 
রকেটের সমাবেশ। একটি রকেট অস্ত্রটিকে ভূপৃষ্ঠ 
হইতে উধ্বদিকে বিপুল গতিতে ঠেলিয়া দেয়। 
এই রকেটের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ামাত্র অপর 
একটি রকেটের কাজ সরু হয়। এভাবেই পরপর 
কঙ্েকটি রকেট সমগ্র অস্ত্রটিকে ঠেলিযা নিয়! অগ্রসর 
হইতে থাকে। 


পপ পপ 





সপ শাপলা পিসি 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১০ম বর্ষ, ১০ম সংখা 
শুক্রগ্রাহে রকেট প্রেরণ পরিকল্পনা 


নানিসিলা (যুব পর্িক] ) নামক সৌভিয়েট 
সামগ্িক পত্রে শুক্রগ্রহে রকেট প্রেরণের এক 
পরিকল্পনা উরি ক্লোব সৌভিচ এম. এম-সি কতৃক 
আলো চত হইয়াছে। 

তিনি লিখিয়াছেন, ১৯৬২ হইতে ১৯৬৭ সালের 
মধ্যে এই রকেট পাঠান যাইতে পারে। আধুনিক 
বিজ্ঞান ও ইপ্রিনিয়ারিং ইহ কাধে পরিণত করিতে 
আবশ্যকীয় সব কিছু ইতিপূর্বেই আরস্ত করিয়াছে । 

আগামী পাচ বত্পরের মধ্যে মোট ২৫* টন 
ওজনের পাচটি রকেটের সাহায্যে শুক্র গ্রহে পৌছান 
যাইবে। ইহাতে ১৪৬ দিন সময় লাঁগিবে। 
শুক্রগ্রহে পৌছিবার ২৪ ঘণ্ট] পূর্বে উক্ত রকেট 
৩ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থাঁকিবে। 

রকেটের মধ্যে শুক্রগ্রহের ফটো লওয়ার ও 
উহ] পৃথিবীতে পাঠাইবার জন্য যন্ত্রাদি থাকিবে। 
যদি শুক্রগ্রহে কোন জীবনের অস্তিত্ব থাকে. তাহা 
হইলে বকেটের সাহায্যে উহ। জানা যাইবে। 


মঙ্গলগ্রহে জমি ক্রয়ের জন্য জাপানীদের 
আগ্রহ 


রাশিয়া কতক মহাশৃন্ে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 
প্রেরণের পর হইতে মঙ্গলগ্রহে ভূসম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় 
সংস্থ। জাপানী জ্যোতিধিজ্ঞান সমিতির ব্যবসায় খুব 
জোরে চলিতেছে । 

মঙ্গলগ্রহে জমি ক্রয়ের জন্য জাপানীর1 উক্ত 
সমিতির টোকিওস্থিত অফিসের সন্সুথখে কিউ 


দিতেছে । সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহের প্রতি একর জমির 
দর ৪ শিলিং হইতে বাড়াইয়! এক পাউও ্রালিং 
কর] হইয়াছে। 

উক্ত সমিতির ডিরেক্টর শ্রামিৎ্সথও হারাদার 
বলেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশুন্তে প্রেরণের পর 
হইতে মঙ্গলগ্রহে জমি ক্রয়ের জন্য তাহার নিকট 


অসংখ্য দরখাস্ত আমিতেছে। 





স্পাপপাপশাশী পাপ ীপপীশা পিপিপি শপ 


রা ক ভট্টাচার্য 


ইীদেষেন্র নাথ বিশ্বাস কতৃক ২৯৪1২1১, জাপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 


৩৭-৭ 


বেনিয়াটোল! লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক যুদ্িত 











নভেম্বর, ১৯৫৭ 





দশ মংখযা 








মহাব্রঙ্গাণ্ 
জ্বীদীপক বনু 


প্রসিদ্ধ জার্গীন কবি রিকুটার একবার স্বপ্নলৌকে 
দেবাঁতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। দেবীতি বললেন 
মানব, তুমি বিশ্বরচয়িতাঁর অনন্ত রচনা দেখতে 
চাঁইছ-. এস, মহাবিশ্ব দেখধে। ধাঁরণাতীত মহাঁ- 
ব্রহ্দাণ্ডের অগণিত সমাবেশ (দখে মানুষ একেবারে 
অবসন্ন হয়ে বললে।- দেবদূত, অহা এ অনন্তের 
ভার! এ জগতের শেষ কোথায়? তখন দেবদূত 
বললেন, তোমার সম্মুখে অস্ত নেই। এতেই 
কি তুমি অবদন্ন হয়েছ ? পশ্চাতে ফিরে দেখ, এ 
জগতের আরম্তও নেই। 

এই বিশ্বত্রক্গাপ্ডের প্রকৃত রূপ কি? সতাই 
কি এ অনস্ত? সত্যই কি এর আরম্ভও 
নেই, শেষও নেই ? জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে এই প্রশ্ন এ যুগের বিজ্ঞানীদের মনে সাড়া 
জাগিয়েছে। 

বহুকাল আগে আ্আারিষ্টটল, টলেমী প্রভৃতি 
মনীষীদের ধারণ! ছিল--এই আদি-অন্তহীন বিশ্ব- 
জগতের কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের পরথিবী। চন্দ্র, 
সুর্য ও অন্যান্য গ্রহনমূহ বৃত্ত'কার পথে পৃথিবীর 
চারদিকে ঘুবে বেড়াচ্ছে। এদের গতিপথের 


বাইরে রয়েছে গতিহীন অগণিত নক্ষত্ররাঁজি। 
পঞ্চদশ শতাবী পর্যন্ত লোকের ধারণ এরূপই ছিল। 

এই ধারণার গোড়ায় কুগারাঘাত করলেন 
কোপানিকাস। তিনিই বতম!ন জ্যোঁতিবিজ্ঞানের 
গোড়াপত্তনকারী। দৃপ্ত কঠে তিনি ঘোষণা 
করলেন-_স্থয স্থির। পৃথিবী-কেন্দ্রিক জগতের 
পরিবর্তে স্থষ-কেন্দিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত হলো। 
কৌপানিকাস আরও বললেন যে, পৃথিবী আপন 
অক্ষের উপর দিনে একবার ঘোরে। চন্দ্র সর্বদা 
পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে । নক্ষত্রগুলি স্থ্য থেকে 
অনেক দূরে অবস্থিত। নক্ষত্রদের প্রকৃত অবস্থান 
ও গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নি। 
তখনকার কুসংস্কীরাচ্ছন্ন ধারণার বিরুদ্ধে কোপানি- 
কামের এই ধারণা প্রকাশ করাঁতে তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট 
ভোগ করতে হয়েছিল। 

পৃথিবী এবং অন্তান্ত গ্রহ যে স্থ্যের চারদিকে 
ঘোরে, একথা আজ সবাই মেনে নিয়েছে । আজ 
আরও জানা গেছে যে, সুর্য হচ্ছে একটি সাধারণ 
তারকা মাত্র। সব তারকাই এক একটি স্ূর্য। 
আকারে তাদের কোনটা আমাদের সুর চেয়ে 


৬৩৪ 


অনেক ছোট, কোনটা আবার তার চেয়ে অনেক 
বড়। সুরের মতই তাদের বিভিন্ন গ্রই-উপগ্রহ 
আছে। এই মতবাদের প্রবর্তক ইটালীর জ্যোতিবিদ 
ক্রনো। এরূপ মতবাদ প্রচারের জন্যে এই 
বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে দীর্ঘদিন কারাগারে আবদ্ধ 
রাখবার পর অবশেষে জীবন্ত দগ্ধ কর! হ্য়। 

আইনষ্টাইনের আগে পধন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণ! 
ছিল যে, এই অসীম মহাশুন্যে মহাজগৎ একটি 
দ্বীপের মত। বিশ্বত্রহ্গাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ 
তার আপেক্ষিকতা তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

আজকের বিজ্ঞানীদের মতানসারে এই মহাঁ- 
বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিভিন্ন গতিবিধির কথা 
ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আপন 
অক্ষের উপর প্রতি ঘণ্টায় ১০০০ মাইল হিসাবে 
আবর্তন ছাড়াও পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল 
গতিতে স্থধের চারদিকে ঘুরছে । আঁবাঁর আধুনিক 
ধারণা হলো, চন্দ্রই কেবল পুথিবীর চারদিকে 
ঘোরে না, উভদ্বে উভয়ের চারদিকে, অর্থাৎ 
একটি সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে । সমগ্র 
সৌরজগৎ স্থানীয় তারকাবৃন্দের মধ্যে প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৩ মাইল গতিতে ভেগ! নক্ষত্রের দিকে 
ছুটে চলেছে । এই সব তারকাগুলি ছায়াপথের 
সঙ্গে সমৃতাঁল রক্ষা করে প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল 
হিসাবে ছুটছে। আবার এই ছায়াপথ দুরব্তী 
ছায়ালোক থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে 
সেকেণ্ডে ১০৬ মাইল বেগে। এই সব গতিই 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন দিকে । 

দুরবীক্ষণ যন্ত্র আজ বহু দুরের জিপিষকেও 
মানুষের দৃষ্টিপীমার মধ্যে এনে দিয়েছে । মাউণ্ট 
উইলসন মানমন্দিরের অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র (১০০? 
ব্যাস) ৫০৭ কোটি আলোক-বর্ষ পর্যস্ত আমাদের 
দৃষ্টিলামা প্রসারিত করেছে। মাউন্ট প্যালোমাঁর 
মানমন্দিরের দুরবীক্ষণের (২০*" ব্যাস) শক্তি 
এর দ্িগুণেরও বেশী। এছাড়া রয়েছে ৪৮" ব্য।/সের 
ী্দীয় দুরবীক্ষণ, আর অতি শক্তিশালী ফটো- 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ব্য, ১১শ সংখ্য। 


ইলেকটি,ক সেল। এর! সবাই মিলে মহাজগতের 
অনেক তথাই সংগ্রহ করেছে। মানুষের দৃষ্টিনীমার 
মধ্যে ১০০ কোটিরও বেশী নীহারিকা রয়েছে? 
আর তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে 
কোটিরও অধিক নক্ষত্র। এদের মধ্যে যেগুলিকে 
ভালভাবে দেখ! যায়, সেগুলির আকৃতি কুগুলীর 
মত। আমাদের ছায়ালোকও এরূপই ; ্র্য রয়েছে 
তাঁর একধারে। অতি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে 
একশ” কোটি আলোক-বর্ষেরও অধিক দূর পযস্ত 
মহাশুন্ত আমাদের দৃষ্টিবীমার মধ্যে এসেছে। তবু 
এ কথা কল্পনা! করতেও আজ আমরা বিম্ময়ে 
অভিভূত হয়ে পড়ি যে, মহাজগতের সদূরের অনেক 
নক্ষত্র থেকে আলে! প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল 
হিপাবে পথ অতিক্রম করলেও আজ অবধি 
পৃথিবীতে এসে পৌছাতে পারে নি। 

আধুনিক মতবাদ, অর্থাৎ আপেক্ষিকতা তত্ব 
অনুযায়ী বিশ্বব্রক্মাণ্ডের নানাবিধ গতিবিধির ব্যাখ্যার 
গোড়ায় ছুটি কথা আছে। প্রথমতঃ, আজকের 
বিজ্ঞানীর কল্পনার এই মহাত্রঙ্গাগ্ড হলে! চার মাত্রা- 
বিশিষ্ট স্থান-কাল সম্ভতি (০০ 101000179101801 
১120০-7170 00001700000) | তিন মাত্রা স্থান 
সম্পফিত, আর এক মাত্রা কাঁল সম্পকিত। কারণ 
এই অপীম ম্হাঁবিশ্বকে যদি একটি ক্ষুত্র বিন্দুতে 
পরিণত কর] যান, তবে তাতে সময়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কল্পনা কর! যায় কি? স্থান ও কাঁলযে পরস্পর 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, এই থেকেই তা বোঝা 
যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, ইউক্লিড প্রবতিত জ্যামিতি মহা 
জগতের মহাকর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ 
সমতল ক্ষেত্রের উপর অস্কিত সরলরেখা ও মহা- 
জগতের সুদীর্ঘ সরলরেখা একরকম নয়। বহুদূরবর্তা 
ছুটি নক্ষত্রকে যৌগ করলে যে সরলরেখা পাঁওয়1 যাঁয়, 
সেটা! গ্ররুতপ্রস্তাবে বৃত্তের চাপের মত। এই ছুই 
২স্কারের প্রবর্তক দ্বয়ং আইনষ্টাইন। এই নতুন 
জ্যামাতি অবশ্ত গঠন করেছেন জার্মান গণিতবিদ 
রীমান। 
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নভেম্বর, ১৯৫৭ ] মহাব্রেঙ্গাঙ ৬৩৫ 


কোপানিকাসের পর মহাবিশ্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে 
আশ্চর্য যে মতবাদ প্রবত্তিত হয়েছে তা হলো-_-এই 
মহাবিশ্ব সপীম। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এর 
কোন বাঁধা বা সীমানা আছে। এট] হঠাৎ কোথাও 
শেষ হয়ে যান নি। তথাপি অলীম নয়। স্যার 
জেম্স্‌ জীন্সের মতে-সাঁবানের বুদ্ধদের পৃ যদি 
ঢেউখেলানো হয় তাহলে যেমন্‌ হয়, আপেক্ষিকতা 
তত্ব অনুযায়ী বিশ্বব্রন্মাণ্ডের আকৃতি ও সেইব্ূপ। জগৎ 
সাবানের বুদদের ভিতর দিক নয়, তাঁর পৃষ্ঠদেশ। 
এরূপ নসীম অথচ অনন্ত বিশ্বের কল্পন। করা সত্যই 
দুরূহ । নিক্বোক্ত উদাহরণ থেকে কিছুটা ধারণ করা 
যেতে পারে। 

প্রথমতঃ), আমরা এমন কতকগুশি জীবের 
কল্পনা! করতে পারি, যারা কেবল ছুটি মাত। 
( দৈর্ঘ্য ও বিস্তার) সম্বন্ধে চেতন । যর্দি এই সব 
জীব একটি সমতল স্থানের (যেমন টেবিল ) উপর 
চলতে থাকে তাহলে শীঘ্রই বুঝবে বে, তাঁদের 
পক্ষে অনন্তকাল ধরে চল] সম্ভব নয়; টেবিলটার 
দৈর্ঘ্য অসীম হলে সেটা সম্ভব হতো । নচেৎ 
স্বল্নকালের মধ্যেই তাঁরা টেবিলটার ধারে এসে 
দেখবে যে, তাদের গতি সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে, যদি 
এই প্রাণীগুলি একটি গোলকের উপর চলতে 
স্থরু করে তাহলে তার উপর দিয়ে অনন্তকাল ধরে 
যখন যেদিকে খুমী চলতে পারবে। যতক্ষণ ধরেই 
চলুক না কেন, তাদের গতি কখনও বাধাপ্রাপ্ত হবে 
না। অথচ গোলকের মোট আয়তন অসীম নয়। 
গোলকের উপরিভাগের ক্ষেত্রের দুই মাত্রা। 
্রষ্ষাণ্ডের চার মাত্রা। রীমানীয় জ্যামিতির 
সাহায্যে দেখানে! যায় যে, ছুই মাত্রাবিশিষ্ট 


গোলকের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সত্য চার মাজ।- 
বিশিষ্ট স্থান-কাল সম্তত্তির পক্ষেও সম্ভব। এই 
মহাবিশ্বে তাহলে আমরা অনস্তকাল ধরে সরলবৈখিক 
পথে চলতে পারবো, কোথাও কখনও কোন বাধার 
সম্মুখীন হতে হবে না। তবে অনেক চলবার পর 
হয়তো লবিশ্ময়ে দেখবো যে, আমরা যেখান থেকে 
রওনা হয়েছিলাম, সেখানেই ফিরে এসেছ। 


মাউণ্ট উইলপন মাঁনমন্দিরের জ্যোতিবিদ্‌ 
এডউইন হাবল্‌ অনেক গ্রহ-উপগ্রহ ও ছায়াপথ 
প্রভৃতি পর্বেক্ষণ করে তাদের ঘনত্বের গড় 
নির্ণয় করেছেন। তার মতে, মহাজগতে প্রতি 
ঘন সেন্টিমিটারে গড়ে ১ গ্র্যামের ১০৩০ ভাগের 
এক ভাগ ওজনের বস্তু আছে। এই হিসাব 
অন্যায়ী আইনষ্টাইন মহা ব্রঙ্গগডের ব্যাপাধ নির্ণয় 
করেন। এই দের্ধ্য ৩৫ হাজার কোটি আলোক- 
বর্ঝ। এই সসীমত]| প্রক্কুতপক্ষে অনীমতাঁরই 
সামিল নয় কি? 

অতিআধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, আইনষ্টাইনের 
এই হিসাব কার্ধকরী' নয়। সম্প্রতি তাঁরা এক 
অত্যাশ্ধ মতবাদ প্রচার করেছেন। তার! 
বলেন যে, এই মহাবিশ্বের কোন নিদিষ্ট ব্যাসাধ 
থাকতে পারে না; কারণ মহাবিশ্ব ক্রমশঃ বড় 
হচ্ছে। অধ্যাপক এডিংটন বলেছেন- আমরা 
নক্ষত্র ও ছায়াপথগুলিকে একটি রবারের বেলুনের 
গায়ে চিহ্থিত কতকগুণি গভীর ক্ষতের মত কল্পন। 
করতে পারি। এই বেলুনটি যেন ক্রমশঃ স্কীত 
হচ্ছে। কাজেই নিজেদের ক্ভিন্ন গতি আর 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফল ছাড়াও এই বিশ্বত্রক্ষা্ডের 
উপর অবস্থিত বস্তগুলি-_অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র, 
নীহারিক] ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের নিকট 
থেকে ক্রমশঃ দুরে সরে যাচ্ছে। কিছুদিন 
থেকেই দেখা যাচ্ছে, দুরের নীহারিকাপুগ 
ক্রমশঃ দুরে সরে যাচ্ছে। নীহারিকার এই 
নিরুদ্দেশ যাত্রার গতিবেগ থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের 
স্কীতির পরিমাণ নির্দেশ করা যায়! বর্ণালী-বিশ্লেষণ 
যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা 
স্বদূর নীহারিকার স্ৃনিয়ন্ত্রিত গতি লক্ষ্য করেন। 
দেখা গেছে যে, ছায়াপথের দৃরীপসরণের গতি অতি 
দ্রুত। ১০ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়া- 
পথের দুরাপনরণের গতি সেকেণ্ডে ১০* মাইল। 
এই গতি দৃবত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপায়। সৌর- 
জগতের গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে আবর্তন 
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করে। ছাঁয়ালোকের যাত্রা নিরুদ্দেশে। কোথায় 
এদের যাত্রা/ বিজ্ঞানী বলেন, এদের যাত্রা মৌর- 
জগৎ থেকে দুরে, আর পরম্পবের কাছ থেকেও 
দুরে। 

কবে সুরু হয়েছে ছায়ালোকের এই নিরুদ্দেশ 
যাত্রা? ব্ল৷ হয়েছে ২০০ কোটি বছর পূর্বে মহা- 


জাগতিক প্রভাতে যে স্ফীতি স্থকু হয়েছিল, 
তাই এখন চলছে নীহারিকার মধ্যে। 


কিন্তু তাহলে এই স্থির আবস্ত কবে? তেজক্ষিয় 
ইউরেনিয়াম থেকে সতত বিকিরণ, নীহারিকাঁর 
গতিবেগ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিমীপের 
সাহাধ্যে দেখা গেছে, আমাদের এই বিশ্বের বয়স 
২০ হাজার কোটি বছর । আরও প্রশ্ন আছে। 
বিশ্বন্থটটির আগে কি ছিল? ব্রঙ্গাণ্ডের আদি 
অবস্থা *স্বন্ধে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। 
যেমন, বেলজিয়ান বিজ্ঞানী আবে লিমেটারের 
মতে, স্ষ্টির গোড়াঁয় ছিল একটি অতিকায় কাঁরণ- 
পরমীণু। কোন কারণে সেটি হঠাৎ ফেটে 
টুকরা টুকরা হয়ে যায়। তাথেকে জন্ম 
নেয় এই গ্রহ) নক্ষত্র ও নীহারিকাপুগ্ । অধ্যাপক 
গযামো মনে করেন-মহাজগতের কেন্দ্র 
ছিল কারণ-বাস্প (01100010191 %৪1)901) | 
তাঁর উষ্ণতা ছিল অত্যন্ত বেশী। এই জলন্ত 
বাম্পপুঞ্ক ক্রমে স্ফীত হতে থাকে এবং তাথেকেই 
জন্ম নেয় এই মহ ব্রহ্ষাণ্ড। 

স্থরু যখন হয়েছে তখন এই মহাঁজগতের 
শেষও একদিন হবে-এ রকম আশা করা যেতে 
পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতও তাই। 
অনিষ্ট স্বান থেকে আগত রহস্যজনক মহা- 
জাগতিক রশ্মির লয়, পরমাণুর ধ্বংম ও স্ষ্টি- 
বিলৌপেরই নির্দেশক। এই ক্ষুধার্ত মহাশূন্ 
চারদিক থেকে তাপ ও শক্তি গ্রাম করছে। 
আর মহাজগত ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে তাপক্ষয়ে 
মৃত্যু বা চরম অবস্থার দিকে। কোটি কোটি 
বছর পরে যখন এই অবস্থা আসবে তখন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


্রঙ্গাণ্ডের গতিবিধি, ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। 
মহাঁশৃণ্ঠের সর্বত্র সমান তাপ পরিলক্ষিত হবে। 
কোন শক্তিকেই আর ব্যবহার করা খাবে না 
কারণ সব শক্তি মহাশুন্যের মধ্যে সমভাবে 
বিরাজমান থাকবে । মহাঁজগৎ থেকে প্রাণের 
অস্তিত্ব, আলোর অস্তিত্ব তাপের অস্তিত্ব -সবই 
বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নিম, শৃঙ্খলা কোন কিছুই 
থাকবে না। থাকবে কেবল কল্পনীতীত অলীক 
ভয়ান্হ স্তন্ধতা। 

একট] প্রশ্ন সবাইকেই কিছুদিন থেকে বিভ্রত 
করে তুলেছে-_ পৃথিবী ছাড়া ব্রক্মাণ্ডের অন্ত 
কোন্‌ স্থানে মানুষ বা অন্থরূপ বুদ্ধিীবী 
প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা? বিজ্ঞানীরা এ 
সম্থদ্ধে স্থির পিদ্ধাস্তে উপনীত হতে পারেন নি। 
হয়তো আমাদের ছায়াপথেই শত শত মনুয্য- 
অধ্যুষিত গ্রহ রয়েছে। শক্তিশালী ফটোইলেক- 
টিক সেলযুক্ত দুরবীক্ষণের সাহায্যে অন্যান্ 
কয়েকটি দূরবর্তী নক্ষত্রের সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহ দেখা 
গেছে বলে জ্যোতিবিজ্ঞানীর! দাবী করেছেন। 
আমাদের সৌরজগতে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে 
প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা 


মনে করেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে কেউই এখনও 
নিশ্চিত নন। 

সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধেও অনেক 
মতবাদ গুচলিত আছে। এদের মধ্যে 


যেটা1 মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে, সেই মতবাদ 
অনুযায়ী মৌরজগতের উৎপত্তি একটি আকম্মিক 
দুর্ঘটনা মাত্র। একটা অতিকায় নক্ষত্র সর্ষের 
পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবার সময় 
গ্রহগুপি সর্ব থেকে চারদিকে ছিটকে পড়ে। 
নক্ষত্রটি নিশ্চয়ই খুব বড় ও শক্তিশালী ছিল; 
আর সুর্যের খুবই নিকট দিয়ে সেটি গিয়েছিল । 
ফলে স্থর্ষের অভ্যন্তরে বিশাল ঢেউপমন্থিত 
জোয়ারের স্থষ্টি হয়। অবশেষে চুরুটের আৰুতি- 
বিশিষ্ট একটি লম্বা বাম্পপুগ্ত সুর্য থেকে ছিট্‌কে 


নভেম্বর) ১৯৫৭ ] 


দুরে চলে যাঁয়। ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে 
স্থানে বাষ্প জমা হতে স্থুকু করে। এগুলিই 
ক্রমে ক্রমে এক একটি গ্রহে পরিণত হয়েছে । 

এই ভাঁবে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে 
মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করলে 
দেখ। যায় যে, এখানে বেশীর ভাগ গ্রহ-উপগ্রহ, 
নক্ষত্র বা ছায়ালোক প্রাণ বা চেতন পদার্থের 
অস্তিতবিহীন। এ যে বহু দূরে কোটি কোটি 
অগ্নিপিণ্ড কোটি কোটি বছর ধরে অফুরন্ত আলো ও 
উত্তাপ বুকুক্ষু মহাশুন্তের বুকে ক্রমাগত ঢেলে 


রশ 

৮ ০ 

পা পা 
চা 





মহাব্রক্দাণ্ড 





৬৩৭ 


দিচ্ছে, তাঁরা যেন অসীম মহাঁসমুদ্রের উপর ভাঁনমান 
আলোক-সক্কেতবাহী এক একটি নির্জন ঘ্বীপ। 
এক মুহূর্তের জন্যেই যেন মান্য এই অপূর্ব 
বিস্ময়কন্ধ অনুষ্ঠান দর্শনের অনুমতি পেয়েছে। 
বিশ্বত্রদ্দাণ্ডের উত্পত্তির অনেক পরে এখানে মানুষের 
আবিভাব হয়েছে এবং এর ধ্বংসের অনেক 
আগেই মান্সমের অস্তিত্ব এখান থেকে লুপ্ধ হয়ে 


যাবে। এই গ্রলয়ঙ্কর নাটকের অবশিষ্ট অস্কগুলি 
অনুষ্ঠিত হবে সব চেতনার অগ্জিত্বের উধে? 


ভগ্নাবহ শিশ্তন্ধ বারের মধ্যে । 


মগ. ....... 





্ শত পিসি তত পপ ০০৯২৯০৮৩৩৯৩ তত ৩৩ তত ৩ পথ 
পালনের পদের ৮৮৮৮৮০৪৪ 





বুটেনে নির্মীয়মান ইণ্টারফেরোমিটার নামক বেতার-দুরবীক্ষণ 
যন্্। এই যঙ্ত্রের সাহাঁষ্যে ২০০১০০*১*০০ আলোক-বর্ধ দূরের 
নক্ষত্রদের অবস্থা পধবেক্ষণ করা যাঁবে। 


উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ 
শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী 


প্রাণ-প্রাচুর্ধে উচ্ছল আমাদের এই বর্তমান 


পৃথিবী চিরকালই এরূপ ছিল না। পৃথিবীর 
তাপ, মাটি ও জল প্রভৃতির ধারাবাহিক 


পরিবর্তনের সঙ্গে তার উদ্ভিদ ও গ্রাণী-জগতের ও 
একট] স্বাভাবিক ক্রমপরিবর্তন ঘটে । আজকের 
সবুজ উদ্িদ-সমাচ্ছন্ন পৃথিবী ও প্রাণ স্থষ্টির প্রথম 
অবস্থার পথিবীর মধ্যে অনেক প্রভেদ। বর্তমান 
কালের উদ্ভিদসমূহ প্রাচীন যুগের উত্ভিদেরই 
বংশধর । বর্তমান সভ্যতা যেমন প্রাচীন সভ্যতার 
ক্রমবিকাশের উন্নততম স্তর, তেমনি বর্তমান 
যুগের উদ্ভিদ এবং জীবজন্তও প্রাচীন যুগের সুক্ষাতি- 
স্থক্ উদ্ভিদ অথব| জীবের উন্নততর ক্রমবিকাশ 
মাত্র। তবে এই ক্রমবিকাশের ধার! গতিশীল। 
সাধারণভাবে এই ব্যাপার রহস্যজনক মনে হলেও 
বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার ফলে উদ্ছিদ-জগতের এই 
ক্রমবিকাশের কিছু আভাস পাঁওয়া যাঁয়। 
উদ্ভিদ-জগতের ক্রমবিকাশের কথা জানতে হলে 
কিভাবে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল 
তা জান! দরকার । প্রীণের প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে 
মানবসভ্যতার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় 
ও দার্শনিকেরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য 
এসব ব্যাখ্যার সবই ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবজিত। 
বৈজ্ঞানিকদের মতে, অজৈব পদার্থ থেকে স্বত-স্ফ্ত- 
ভাবেই প্রথম প্রাণের বিকাশ ঘটে। স্যষ্টির কার- 
খান! ঘরে প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে ভাঙাগড়া চলছিল। 
উপকরণ ছিল মাটি, জল, লোহা, পাথর ইত্যাদি, 
আর ছিল অকিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন 
প্রভৃতি গ্যাস। নানাগ্রকার ওলটপাঁলট ও জীবহীন- 
তার মধ্যে দেখা দেয় প্রাণ। রুশ দেশীয় রসীয়ন- 
বিজ্ঞানী এ. আই. ওপেরিভের মতে, পৃথিবীর উত্তপ্ত 


অবস্থ। থেকে শীতল হওয়ার দম্য় প্রথম কার্বাইড 
তৈরী হয়। এই কার্বাইড জলীয় বাম্পের সঙ্গে 
মিশে হাইড্রোকাধন তৈরী করে। হাইড্রোকার্বনের 
একাংশ আযমোনিয়ার সঙ্গে মিশে নাইট্রোজেন- 
ঘটিত পদার্থের স্থষ্টি করে। এই সব নাইক্রোজেন- 
ঘটিত পদার্থ জলের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের ফলে 
প্রোটিনজাতীয় জটিল জৈব পদার্থের স্ষ্টি করে। 
প্রোটিনের ভিতরকার অঙ্গার বহুসংখ্যক পরমাণুর 
মিল ঘটিয়ে জৈব অধুর তহবিল ভারী করে 
তোলে । ক্রমে তাতে দেখা দেয় প্রাণের স্পন্দন । 
হয়তে। এভাবে রাসায়নিক সংযোগের ফলে প্রাণের 
ভূমিক। স্থটি হতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে। 

উদ্ভিদ-জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যে 
্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই ঘটেছে, সে সম্বন্ধে 
অধিকাংশ €বজ্ঞনিকই একমত । তাদের মতে, 
নিযস্তরের আথুবীক্ষণিক এককোধী জীব থেকেই 
বর্তমানের বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটেছে । এই 
এককোধী জীবের স্থষ্টি হয়েছে প্রোটিন জাতীয় জৈব 
পদার্থ থেকেই । 

পৃথিবীর বয়স প্রায় তিনশ” কোটি বছর। স্ষ্টির 
প্রথম যুগে এটা একটা জলন্ত অগ্নিপিও ছিল। 
তারপর আসে গ্যাপীয় ও তরল অবস্থা । ঘেই 
সময়েও পৃথিবীর উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড । সেই প্রচণ্ড 
উত্তাপে প্রাণের অস্তিত্ব থাক! সম্ভব ছিল না। তাপ 
হারিয়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে। 
ক্রমে ভূত্বক তৈরী হয় এবং প্রাণ ধারণোপযে।গী 
অবস্থার ত্যষ্টি হয়। 

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, জীব-জগতের আদি 
রূপটির সন্ধান পেতে হলে আজ থেকে অস্ততঃ 
দেড়শ” কোটি বছর আগের সন্ধান নিতে হবে। সেই 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


যুগে পৃথিবীর ভাঙন মৃহাদেশগুলিকে তখনও মস্যণ 
করে তুলতে পারে ণি। সমুদ্রের জল অপেক্ষীকৃত 
গরম ছিল। তাতে লবণের ভাগ এরকম ছিল না। 
অক্সিজেন তখনও তৈরী হয় নি। এই সময়ে সমুদ্রের 
জলে স্থষ্টি হয় ছোট ছোট অসংখ্য জীবাখু। পৃথিবীর 
সেই আদিম যুগে, ভূপৃষ্ঠের আদিম সমুদ্রে জেলির 
মত আদিম জীবের কোটি কোটি বছর ধরে 
জীবনযাপন করেছে। 

জেলির মত থল্থলে পদার্থটিকে প্রাণী অথবা 
উদ্ভিদ কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
পূর্বপুরুষ এরাই । তখনকার অন্ধকারময় পরিবেশে 
প্রাণের অস্তিত্ব বঙগায় রাখতে এদের বেশ বেগ 
পেতে হয়েছিল । সামু্রিক জৈব ও অজৈব পদার্থ ই 
ছিল এদের পুষ্টির সহায় । 

উদ্ভিদ-জগতের বিবর্তনের বিশেষ ধারাটি 
দেখতে পাওষা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের ৫০ 
কোটি বছরের দিকে লক্ষ্য করলে । এক এক ধরণের 
উদ্ভিদ এক এক যুগে আধিপত্য বিস্তার করেছে। 
কপিল থেকে আমরা বিভিন্ন যুগের উদ্ভিদের পরিচয় 
পেতে পারে। পুখিবীর ইতিহাসের শেষের ৫5 
কোটি বছরকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
এই তিনটি ভাগের নাম পুরাজীবীয় (08916095010), 
মধ্যজীবীয় (11০3092:01০), নব্য জী বীয় (0961)9:2016)। 
এই সব নাম থেকেই কোন্‌ যুগে কোন্‌ উড্ভিদের 
প্রাচুর্য ছিল তা৷ জানতে পারা যাঁয়। এক একটি যুগ 
শেষ হতে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে। 
আজকের দিনের ভৃপুষ্ঠের যে বৈচিত্র্য তা এই সব 
যুগেরই স্ৃষ্টি। 

প্রত্যেক যুগকে আবার ভূ-বিজ্ঞানীরা ছোট 
ছোট ভাগে ভাগ করেছেন। পুরাঁজীবীয্ন যুগটি 
ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা-(১) ক্যাম্ত্রিয়ান, €২) 
অর্ডোভিসিয়ান, (৩) সিলুরিয়ান, (৪) ডেভোনিয়াঁন, 
(৫) কার্বনিফেরান ও (৬) পামিয়ান। মধ্যজীবীয় 
যুগটি তিন ভাঁগে বিভক্ত ; ধথা--(১) টি.য়াদিক, (২) 
জুরামিক, (৩) ক্রেটাশিয়াস এবং নব্যজীবীয় যুগটি 


উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ 
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পাচ ভাগে বিভক্ত; যথ1-(১) ইয়োপিন, (২) 
অলিগোনিন, (৩) মাইওমসিনঃ (৪) প্রিওসিন, (৫) 
প্রিষ্টোসিন। এই ঘুগগুলির আগের যুগগুলিকে 
প্রাকৃ-ক্যাম্ত্রিয়ান যুগ বলে উল্লেখ করা হয়। 

পুরাজীবীয় যুগেই জেলির মত থল্থলে জীব- 
জগতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেম়্। এতদিনের 
বাম্পের মেঘ কেটে গিয়ে স্যের আলো! পৃথিবীতে 
পৌছাতে থাকে) সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু রাজ্যে গুরুতর 
পরিবর্তন দেখা দেঘ়। জীবাণুর! সমুদ্রের জল ছাড়াও 
সর্ষের আলোর সাহাষ্য নিয়ে নিজদের পুষ্টিসাধনের 
উপায় খুঁজে বের করলো । সর্ষের আলোর প্রভাবে 
একদল জীবাণুর দেহে ক্লৌরোফিল তৈরী হলো । 
কলে তারা বাতাস থেকে নিজেদের পুটটিসাধনের 
উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। বাতাসে তখন 
অনেক কাবন ডাইঅক্সীইড। শ্ুযের আলোও 
অফুরন্ত । ফলে, এদের শরীর দিন দ্রিন হুহু করে 
বাড়তে লাগলো । এরূপ বেহিসাবী বাঁড়াবার ফলেই 
আদিম জীবাণুর দেহের নানাপ্রকার অদল-ব্দল হয়ে 
শেব পযন্ত উদ্ভিদের জন্ম হয়। অপর একটি শাখা 
ক্লোরোফিলবিহীন হয়ে পর্ভোজী হয়ে উঠলো। 
তারাই ক্রমে জীবজগতের স্ঠি করলো । 

আদিম যুগে উত্ভিদের মধ্যে কোন লিঙ্গভেদ 
ছিল না। বংশবৃঞ্চির সহজ, সরল ও প্রাচীনতম 
প্রক্রিয়া_-কোধ-বিভীজনই আদিম উদ্ভিদ-জগতের 
একমীত্র অবলম্বন ছিল। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন 
কোষগুলির দৈহিক পাখক্য মোটেই ছিল না। 
কোধ-বিভাজন দ্বারা উষ্ঠৃত কোবগুলি পৃথক 
পৃথকভাবে অথবা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে] । 
দলবদ্ধ অবস্থায় এর! বিভিন্ন কলোনী, রেখা 
ইত্যাদি অবস্থায় দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরণের 
দলবদ্ধ অবস্থা আজও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্যাওলাতে 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। আদিম উদ্ভিদের বিভিন্ন 
উপনিবেশিক অবস্থা থেকেই শ্যাঁওলার জন্ম হয়। 
শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই বর্তমান কালের 
উচ্চশ্রেণীর গাছপালার স্থষ্টি হয়েছে। 
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যুগ পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথবীর জল, স্থল 
এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। সাগরের আয়তন 
কমে” ক্রমে স্থলভাগের আয়তন বাড়তে থাকে। 
সাগরের জল কমতে থাকায় কিছু উত্ভিদ 
সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে স্থলভাগে এসে সেখানকার 
মাটিতে আটকে যায়। সাগরের জলরাশির দ্বারা 
তারা মাঝে মাঝে প্লাবিত হতো, আবার জল 
নেমে গেলে শুকনো ভাঙ্গায় পড়ে থাকতো । 
এভাবে তাদের উভচর স্বভাব গড়ে ওঠে। মস্‌ 
জাতীয় উদ্ভিদ এই উভচর উদ্ভিদের নিদর্শন । 

স্থলভাগে আমবার ফলে সের তাপের প্রভাবে 
উদ্ভিদদেহের ক্লৌরৌফিলের পরিমাণ বেড়ে 
ওঠে। এই সঙ্গে খাদ উৎপাদনের পরিমাণও 
বেড়ে যাম়। ক্রমে অন্যান্ত পারবর্তন দেখা দেয়। 
প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজকে খাপ খাওয়াবার জন্তে 
শরীরের চারদিকে শক্ত ত্বকের সৃষ্টি হয়। 
সমুদ্রের জল যাতে উভচর উদ্ভিদকে স্থানচ্যুত 
করতে ন1 পাবে, সে উদ্দেশ্তে শরীরকে মাটিতে 
সংবদ্ধ রাখবার জন্তে শিকড়ের সৃষ্টি হয়। উভচর 
উদ্ভিদ থেকেই স্থলজ উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটে । 

জলজ উদ্ভিদ থেকে স্থলজ উদ্ভিদের স্যটি পযন্ত 
উদ্বর্তনের ধারা, উদ্ভিদের শরীর-সংশ্থান ও বংশ- 
বিস্তার প্রভৃতি পদ্ধতিকে বিভিন্ন খাতে চলতে দেখা 
যায়। উভচর উদ্ভিদ হট্টির সঙ্গে সঙ্গে বংশ- 
বিস্তার প্রক্রিয়ার অনেক পরিবর্তন হয়। যৌন- 
প্রক্রিয়া অযৌন বংশবৃদ্ধির স্থান দখল করে। 
আবার যৌন-প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে কিন্তু যৌনাঙ্গের 
কোন বালাই ছিল না। সাধারণ অঙ্গজ কোষেই 
জননকোধ তৈরী হতো। সমজননকোধী জনন- 
কোধষদঘুহের আকৃতি ও প্রকৃতি একই রকম ছিল। 
এরা যে বিপরীত যৌনধর্মী তা জননকো সমূহের যুগ্ম 
মিলন থেকেই বুঝা যেত। স্পাইরোগাইর! গ্রভৃতিতে 
দেখ! যায়, দুটি রেখা! একত্রিত হওয়ার পর একটির 
জৈবপঙ্ক অন্যটির টজবপক্ষের সঙ্গে সংযোজিত হয়। 
অথচ এই জাতীয় ঘৌনম্লিন নি়শ্রেণীর শ্যাওলাতেই 
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দেখা যায়। স্থলচর অবস্থায় ক্রমখঃ এই প্রথার 
পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ক্রমে পুংজননকোষ ও 
স্্রী-জননকোধষ উৎপাদনকারী পুং-জননকোবাঁধার ও 
স্্রীজননকোৌযাধার দ্রেখা দেয়। 

ব্রাইওফাইটা ও টেরিডোফাইটার যৌনাঙ্জ- 
সমূহ ব্হুকোধী এবং একস্তর অন্ুর্বর কৌষের 
বহিরাবরণ দ্বারা আবৃত । এই বহিরাবরণ জননকোধ- 
গুলিকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। 
স্থলচর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে যৌনাঙ্গসমূহ বাতাসে 
খোলা থাকবার ফলেই এই বহিরাবরণের উদ্ভব 
হয়েছে । প্রথম অবস্থায় পুংধাঁনী ও ডিস্বাণুস্থলী 
দেখতে একই রকমের, অর্থাৎ এক স্তর অনুর্বর 
কোব-প্রাচীর দ্বারা আবৃত কতকগুলি উর্বর কোষের 
সমটি মাত্র ছিল। ডিষ্বাণুস্থলীর বর্তমান অবস্থায় 
আসতে প্রথমে তার একটি সার ছাড়া অন্ত কোধ- 
গুলি অনুর্বর হয়েছে ; পরে এই উর্বর কোষের সারের 
সর্বনিম্ন কোষ পরিণত হয়েছে ডিম্বকোষে। আর 
উপরের কোধষগুলি পরিণত হয়েছে গ্রীবানালী 
কোষে । গরভাধানের পর ডিম্বাণুস্থলীর অক্ষ স্ফীত 
হয়ে শ্রাণকে রক্ষা করে এবং খাদ চলাচলে সাহাধ্য 
করে। 

শ্যাওলা, ত্রাইওফাইট। প্রভৃতির ক্ষেত্রে লিঙ্গধর 
উত্ভিদেরই প্রাধান্য দেখা যাঁয়। ত্রাইওফাইটাতেও 
দ্বেখা যায়, রেণুধর উদ্ভিদ লিঙগধর উতিদের উপর 
নির্ভরশীল। ত্রাইগফাইটার পরবর্তী স্তরে লিঙ্গধর 
উদ্ভিদের প্রাধান্ত কমতে থাকে এবং রেণুধর উত্ভিদের 
প্রাধান্য বাড়তে থাকে । টেরিডোফাইটাতে আমরা 
রেণুধর উদ্ভিদ দেখতে পাই। এখানে লিঙ্গধর 
উদ্ভিদ খুব ছোট এবং স্বপ্পজীবী। যৌনমিলনের 
জন্যে এখানে জলের প্রয়োজন হওয়ায় যৌন-জন্ক 
₹ক্ষেপিত হয়েছে। 

লিঙ্গধর উত্ভিদ থেকে প্রথম যুগে একই প্রকার 
রেণু উৎপন্ন হতো]। উদ্বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রেণুধর 
উত্ভিব সমরেণুপ্রন্থ থেকে অসমরেগুপ্র্থ হয়। টেরি- 
ডোফাইটার ফার্ন, লাইকোপডিয়াম, ইকুইজিটাম 
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প্রভৃতি মমরেণুপ্রন্থ, কিন্তু সেলালিনেলা অসমরেণু- 
প্রন্থ। ক্রমে লিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রাধান্য হাস 
পেয়ে তা রেণুধর উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ে। 

এই সময়ের মধ্যে পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্তে উদ্ভিদের অঙ্গ- 
স্থানেও অনেক পরিবর্তন ঘটতে থাকে । স্থল- 
ভাগকে নিজেদের বাপস্থান ঠিক করে নেবার পনর 
থাগ্য-তৈরী প্রভৃতি কাজের জন্যে জল-পরিবহননালী 
জাইলেম এবং তৈরী খাগ্য-পরিবহননালী ফ্লোয়েম 
ইত্যাদির হ্য্টি হয়। পত্র স্যট্রির সঙ্গে সঙ্গে 
থাগ্যোৎ্পাদনের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। 
পাতার সাহায্যে উদ্ভিদ সহজেই নিজ প্রয়োজনের 
উপযোগী শ্বেতসার ও প্রোটিন জাতীয় খাছ্য তৈরী 
আরম্ভ করে। এ ছাড়। পাতার সাহায্যে শ্বাস- 
প্রশ্বাসের কাজও হতে থাকে । 

এই তে গেল স্বাবলম্বী উদ্ভিদের কথা। পর- 
জীবী ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের উত্পত্তি সম্বন্ধে দুটি 
মতবাদ বিছ্ধমান। এক মতে, এর! শ্টাওলা থেকে 
উত্পন্ন হয়েছে; অন্য মতে, প্রোটোজোয়] এদের 
পূর্বপুরুষ । শ্যাওলা থেকে উদ্ভবের মত সমর্থনকানী- 
দের মৃতান্ুসারে সবুজ শ্ঠাওল! ক্লোরোফিল সরিয়ে 
ফাইকোমাইপিটির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এদের 
বিপাক ক্রিয়া, সিলিয়। প্রভৃতির বিষয় বিবেচনায় এক 
সিলিয়াযুক্ত প্রোটোজোয়ার সঙ্গেই এদের বেশী মিল 
দেখ] যায়। কিন্তু তাহলেও ঈষ্টবগায় ছত্রাকের 
উৎপত্তির বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এদের যৌনাঙ্গের 
সঙ্গে লোহিত শ্তাওলার যৌনাঙ্গের মিল রয়েছে। 
এজন্যে অনেকে মনে করেন, ঈষ্টবগাঁয় ছত্রাক 
লোহিত শ্বাওনা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। 

এদের পূর্বপুরুষ যেই হোক না কেন, এদের 
উদ্ভবকাল যে অতি প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। 
ডেভোনিয়ান যুগে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে পরাশ্রয়ী 
হিলাবে কিছু ফাইকোমাইসিটি জাতীয় ছত্রাক 
পাওয়া গেছে। ক্রাইটিভম্ই সব চেয়ে প্রাচীন- 

২ 


উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ 
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তম ছত্রাক। এই শ্রেণীর ছত্রাক থেকেই বিবর্তনের 
ধাপে অন্যান্য ছত্রাকের জন্ম হয়। সেই প্রাচীন 
কাল থেকে আজ পর্যন্ত ছত্রীকের] পৃথিবীতে বিরান্ধ 
করছে। 

ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপে মস্‌, ফার্ণ জাতীয় 
উদ্ভিদের জন্ম হয়। মস্‌ জাতীয় উদ্ভিদ্দে কোন শিকড় 
ছিল না। তার] রাইজয়েড দ্বার] নিজেদের মাঁটিতে 
ংবন্ধ রাখতো । ব্রাইওফাইটার এনথোসেরসের 
রেণুধর উদ্ভিদ থেকেই টেরিডোফাইটার সাইলো- 
ফাইটেপিস জাতীয় গাছের উৎপত্তি হয়েছে । আবার 
কারো কারো! মতে, এনথোসেরস রেগুধর উদ্ভিদ 
থেকে লাইকোপডিয়াম জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তি 
হয়েছে । সাইলোটামজাতীয় উ্ভিদের পাতা নেই 
কিন্তু লাইকোপডিয়াম ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের 
পাতা আছে। মাটি থেকে রশ সংগ্রভের জন্যে এবং 
গাছকে মাটির সঙ্গে আকড়ে রাখবার জন্তে ফার্ণ 
জাতীয় উদ্ভিদে শিকড়ের স্থট্টি হয়। ফার্ণ জাতীয় 
উদ্ভিদের পাত] খাছ তৈরী ছাড়া বংশবিস্তারের 
জন্যে রেণু উত্পাদনের কাজও করে। 

এতক্ষণ আমর! পুরাঁজীবীয় যুগের উদ্ভিদের 
কথা বলেছি। এর আরম্ভ হয় ক্যামূত্রিয়ান যুগে। 
এই যুগেই সামুদ্রিক শ্যাওলা এবং খুব সম্ভব 
কিছু সংখ্যক টেরিডোফাইটার আবির্ভাব হয়। 
এর পরবত্তা অর্ডোভিপিয়ান যুগে সামুদ্রিক 
শ্যাওল! প্রাধান্ত লাভ করে। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের 
সংখ্যাও অনেক বাড়তে থাকে । তখনকার ফার্ণ 
জাতীয় উত্তিদদ আজকালকার ফার্ণের মত অত 
ছোট ছিল না। সে যুগে এরা (লাইকোপড 
এবং হসটেইল, টেরিভোম্পার্ম) বিশাল অরণ্য 
রচনা করেছিল। সে যুগের অরণ্য আধুনিক 
যুগের অরণ্যের চেয়ে কোন অংশে হীন ছিল না। 
কিন্তু অতিকাক্ হলেও বংশবিস্তারের ব্যবস্থায় 
আধুনিক ফার্ণের সঙ্গে মিল ছিল। এরা আধুনিক 
ফার্ণের মত অপুষ্পক উত্তিদ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। 
সে যুগের সীডফার্ণ বা টেরিভোম্পার্ময থেকেই 
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পরবর্তী কালে সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের উৎপত্তি 


হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদ নগ্রবীজ ও আবৃতবীজ--এই 
ছু-ভাগে বিভক্ত । খুব সম্ভব অর্ডোভিসিয়ান যুগেই 
নগ্রবীজ উদ্ভিদের জন্ম হয়। এই জাতীয় উদ্ভিদের 
মধ্যে পাইন, সেড়ীস,। ফাঁর, অরোকেরিয়া, খুজা, 
সাইকান, নিটাম প্রভৃতি প্রধান। 

এরপর আসে দিলুরিয়ান যুগ। এই যুগে 
পুথিবীর জলবায়ু প্রায় গরম ছিল এবং অনেক 
স্থান শুষ্ক ছিল। এর ব্যাপ্তিকাল ৩৪ কোটি 
বছর। এই যুগে নগ্রবীজ ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের 
বুদ্ধি উল্লেখযোগ্য। 

ক্রমে আমে ডিভোনিয়ান, কার্বনিফেরামপ ও 
পামিয়ান যুগ । এই সময়ে উদ্ভিদ-জগতে কিছু কিছু 
পরিবর্তন হয়। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণত| 
লাভ করে এবং এই যুগের শেষের দিকে এরা ক্রমে 
নিশ্চিহ্ন হতে আরভ্ত করে। নগ্রবীজ উদ্ভিদ এই 
সময় প্রাধান্য লাভ করে। যুগ পরিবর্তনে উদ্ভি- 
জগতে বাহিক ও আভ্যস্তরিক অনেক পরিবর্তন 
হয়। বংশবিস্তার প্রণালীও সেই সঙ্গে পরিবতিত 
হয়। যৌন-প্রক্রয়ার জন্যে জলের উপর নির্ভর- 
শীলতা হ্রাস পায়, ফলে যৌন-জন্গ সংক্ষিপ্ত হয়। 
রেণুধর উদ্ভিদের প্রাধান্য বাড়ে। ত্রমে আরও 
অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গর্ভাধান প্রক্রিয়া ও 
ভ্রণের উৎপত্তি হয়। 

পুরাজীবীয় যুগের পর আসে মধ্যজীবীয় যুগ। 
মধ্যজীবীয় যুগের টি.য়াদিক যুগে পৃথিবীর জলবায়ু 
অধশ্ুষ্ক ছিল। ফার্ণ জাতীয় উত্ভিদের সংখ্য। হ্রা 
পেলেও এরাই অরণ্যের প্রধান উদ্ভিদ ছিল। এই 
সময়ে উদ্ভিদ-জগতে আরও একট] পরিবর্তন দেখা 
যায়। এই সময়েই ভ্রণে সর্বপ্রথম বীজদল দেখা 
 দেয়। 

টিয়াদিক যুগের পর আমে জুরাসিক যুগ। 
এ যুগের বয়স ১৪ কোটি বছর। এই সময় মেরু 
প্রদেশে শীতল ছিল। এই যুগেই দ্িগল-বীজ 
উদ্চিদের উৎপত্তি হয়। 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম্‌ ব্য, ১১শ সংখ্য। 


এর পর আমে ক্রেটাশিযাস যুগ (১১ কোটি 
বছর )। এর প্রথম ভাঁগে পৃথিবীর জলবামু অরণ] 
রচনার অঙন্গকুল ছিল। কিন্তু পৃথিবীর আভ্যন্তরিক 
কারণে অনেক গাছপালা এই সময়ে ধ্বংস হয়। 
তবে এই যুগেই তাল, তৃণ ইত্যাদি একদল-বীজ 
উত্ভিদের আবির্ভাব হয়। বর্তমান কালে যে অরণ্য 
আমর। দেখতে পাই, তাঁর চন! হয় এই সময়ে । 
এই যুগের শেষ ভাগে ঘন ঘন পৃথিবীর জলবায়ুর 
পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বর্তমান যুগের অরণ্য 
বুদ্ধি ছাড়া এই সময়ে অন্ত কোঁন উল্লেখযোগ্য 
ঘটন! ঘটে নি। এই যুগেই নগ্নবীজ উদ্ভিদ থেকে 
কয়লার উদ্ভব হয়। 

মধ্যজীবীয় যুগের পরে আমে নব্যঙ্গীবীয় যুগ। 
এই যুগে তৃণজাতীয় উদ্ডিদের বুদ্ধি ও সপুষ্পক 
উদ্ভিদের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি ছাড়া উললেখষোগ্য 
কোন পরিবর্তন হয় নি। 

নব্য ীবীয় যুগের শেষ ভাগ প্রিস্টোসিন যুগে 
(৫০ লক্ষ বছর) বনলতা প্রভৃতি কোমল উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি পায়, জলবাষু ও মাটির পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে 
অরণ্যেরও পরিবর্তন ঘটে । দশ-বারো কোটি বছর 
আগে যেঅরণ্য ছিল এবং তাতে যে গাছপালা 
ছিল, আন সে অরণ্যও নেই আর গাছপালাও 
নেই । আবার বর্তমান কালের গাঁছপালাও পৃথিবীর 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হবে এবং 
ভবিষ্যতে এব] না-ও থাকতে পারে। | 

আধুনিক যুগ একদল, দ্িদল-বীজ উদ্ভিদের যুগ। 
এক সময়ে ফার্ণ ও অপুম্পক উদ্ভিদের! এ পৃথিবীতে 
রাঁজত্ব করেছে। বর্তমানে আমর! তাদের ক্ষীণকায়, 


দুর্বল অল্পসংখ্যক বংশধরকেই দেখতে পাই। 
একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গাছপালার 
পরিবর্তনের একটা! স্বত্র রয়েছে। আদিম যুগ ছিল 
বিশালকাঁয় মহীরুহের যুগ। ক্রমে সেসব মহীরুহ 
ধ্বংস হয়ে যে লতাপল্লবের যুগ এসে পড়েছে। 
কে জানে কালে হয়তে৷। এব লতাপজ্ব ধ্বংস 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ দুদ 


হয়ে কোন নতুন ধরণের উত্ভিদ পৃথিবীতে রাজত্ব তাঁদের উপযুগ, বয়স ও বিভিন্ন যুগের প্রধান 


করবে। 


প্রধান উদ্ভিদের বিবরণ একটা ছক করে দেওয়া 


নীচে পৃথিবীর সাম্প্রতিক তিনটি যুগ এবং হলো 


যুগ উপযুগ 
প্রিস্টোপিন 
প্রিওসিন 
নব্যজীবীয় মাইওসিন 
অলিগোসিন 
ইয়োসিন 
ক্রেটাশিয়াঁদ 
মধ্যজীবীয় জুরাপিক 
টিয়াসিক 


পাঁমিয়ান 


কাবনিফেরাস 


পুরাঁজীবীয় ডেভোনিয়ান 
সিলুরিয়ান 


অর্ডোভিপিয়ান 
ক্যাম্ত্রিয়ান 


বয়স 
৫০ লক্ষ 
১২ কোটি 
৩ কোটি 
৪ কোটি 
৭ কোটি 
১১ কোটি 
১৪ কোটি 


৬ 


১৯ কোটি 


২২ কোটি 


২৮ কোটি 


৩২ কোটি 


৩৪ কোটি 


৩৯ কোটি 
৫০ কোটি 


প্রধান উদ্ভিদ 


বতমান যুগের গাছ বা লতা ও কোমল গাছের প্রাধান্য 


সপুষ্পক উদ্ভিদ 

তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধ 

সপুম্পক উদ্ভিদ 

সপুষ্পক আবৃতবীজ উদ্চিদ 

বর্তমান যুগের অরণ্য বৃদ্ধি, তাল ও তৃণের আবির্ভাব 
দিদলবীজ ও ইকুইজজিটাম জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি 

ফুলহীন উদ্ভিদের হাস 

লেপিডোঁডেনড্রন, সিজিলেরিয়া প্রভীতির পূর্ণ বিকাশ ও 
হ্বাঁস 

জাইগেনোপ টেরিস ও দিকোমপটেরিস জাতীয় উদ্ভিদের 
আবির্ভাব 

স্পেনৌফাইলাম, ফেলামাইটিন লেপিডোডেনড্রন জাতীয় 
উদ্ভিদের পূর্ণ বিকাঁশ ও হ্রাস আস্ত, নগ্নবীজ উদ্ভিদের পূর্ণ 
বিকাঁশ 

নগ্ন বীজ ও ফার্ণের বৃদ্ধি, সীইলো ফাইট] জাতীয় উদ্ভিদের 
পূর্ণ বিকাশ ও হ্রাস 

নগ্ন বীজ ও ফার্ণের বুদ্ধি 

সাইলোফাইট জাতীয় উদ্ভিদের পূর্ণ বিকাশ 
সাইলোফাইটের বৃদ্ধি ও সামুদ্রিক শ্যাওলার প্রাধান্য 
সামুদ্রিক শ্াওলার প্রাধান্য, সাইনোফাইটের উৎপাত্ত 


তেজক্কিয়তা 
শ্রীশঙ্করনাথ সোম 


১৮৯৫ থুষ্টাব্দে এক্স-রে আবিষ্কারের পর পদার্থ 
বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার এক নতুন পথ 
উন্মোচিত হলো। অচেনা ও অদেখা রশ্মির অদ্ভুত 
প্রকৃতি বৈজ্ঞানিফদের কৌতুহলী করে তুললো, আর 
তাই থেকে নতুন নতুন রশ্মির আবিষ্কার সুরু হলো। 
সে এক চমকপ্রদ কাহিনী । এক্স-রে আবিষ্কারের 
পর বৈজ্ঞানিকেরা ভেবেছিলেন যে, ইউরেনিয়াম 
প্রভৃতি ধাতুগুলি দিবাভাগে স্র্যকিরণ থেকে 
ফ্লোৌরেসেম্স এবং ফম্ফোরেসেন্সের গুণ অজন করে, 
কিন্তু বেকারেল দেখতে পেলেন যে, ইউরেনিয়ামের 
যৌগিক পদার্থগুলিকে সুর্যালোকে না রাখলেও এ 
যোগ্যতার অধিকারী হয়। এই আবিষ্কারের ফলে 
পদার্থ-বিজ্ঞানে আর একটি নতুন তথ্যের সংযোজন 
ঘটে। বেকারেল ১৮৯৬ থুষ্টাব্দে এই দিদ্ধাস্তে 
পৌছেন যে, ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়াম ঘটিত 
পদার্থগুলি অনবরত এক ধরণের রশ্মি বিকিরণ 
করে চলেছে এবং এই রশ্মি এক্স-রে থেকে সম্পূর্ণ 
বিপরীত। তিনি আরও বললেন যে, এই বিকির্ণ 
তাপমাত্রা অথবা রাপায়নিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর 
করে না। পদার্থসমৃহের এই নিরবচ্ছিন্ন বিকিরণ 
তেজচ্ষিয়তা বলে আখ্যাত হয়েছে। কোন 
পদার্থের তেজক্কিয়তা দ্বারা আমর] বুঝি যে, সেই 
পদার্থগুলি অনবরত একপ্রকার রশ্মি বিকিরণ 
করে চলেছে । এই রশ্মিগুলি ফটোগ্রাফের প্লেটের 
গায়ে ছাপ রেখে ধাক়। আলোকের কাছে যেসব 
পদার্থ অনচ্ছ, এই বশ্রিগুলি তাদের মধ্যে 
অনেককে অতিক্রম করে ষেতে পারে এবং গ্যাসীয় 
পদীর্থকে ভড়িতান্বিত করে। এই বিকিরণের 
ফলে কিন্তু পদার্থটির নিজের মধ্যে এক বিরাট 
পরিবর্তন ঘটতে থাকে । এটা তো ম্বাভীবিক! 


যে কোন কিছুর বিকিরণের ফলে নিশ্চয়ই শক্তির 
ক্ষয় হয় এবং এই শক্তিক্ষয়ের জন্যেই পদার্থের 
পরিব্তন ঘটে । 

প্রশ্ন ওঠে-বিশেষ বিশেষ কতকগুলি পদার্থ 
এমনি করে আপনাআপনি ক্ষয়িত হচ্ছে কেন? 
এর পিছনে রয়েছে অনেক বিস্ময়কর রহস্য । 

পদার্থ হলো কতকগুলি বিশেষ অণুর শ্রেণীবদ্ধ 
মমঠ্টি। এই অণুগুলি আবাঁর কতকগুলি পরমাণুর 
সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেকটি প্রমীণুর গঠন-কৌশল 
অতি বিচিত্র । প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে আছে 
নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় বস্ত। নিউক্লিয়াসের ওজন 
পরমাণুর ওজনের প্রায় সমান। নিউক্রিয়াস ধন 
তড়িতাবিষ্ট এবং এর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝণ 
তড়িতাবিষ্ট'ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কণিকা । এদের বল] হয় 
ইলেকট্রন। পরমাণুগুলি কিন্তু বৈদ্যুতিক হিসাবে 
নিরপেক্ষ । এথেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, 
পরমাণুর মোট ধন তড়িতাবেশ এবং খণ তড়িতা- 
বেশ পরস্পর সমান। এই খণ ভড়িতাবিষ 
ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চতুদিকে বিভিন্ন কক্ষে 
ঘুরে বেড়ায়। কোন্‌ কক্ষে ক'টি করে ইলেকট্রন 
থাকবে তাও বৈজ্ঞানিকেরা খুঁজে বের করেছেন। 
পরমাণুর এসব আভ্যন্তরীণ গঠন-রহস্তক কিন্ত 
অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা সন্ভব নয়। বিভিন্ন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে এসব 
রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। 

এই থেকে এইটুকু বুঝতে পারা যায় যে, পরমাণু 
যত বড় হবে, সর্বশেষ বৃত্তের ইলেকট্রনগুলির উপর 
নিউক্লিয়াসের আকধণও তত কমে আসবে। কাজেই 
অল্লায়াসে এই ইলেকট্রনগুলি আপন কক্ষপথ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে যায়। আবার বৃহৎ পরমাণুগুলির 


নভেম্বর, ১৯৫৭] 


নিউক্রিয়াসও বৃহত্তর পরিধির জন্তে নিজের মধ্যে 
স্থায়ী সাম্যবস্থা বজায় রাখতে পারে না। বৃহত্তর 
পরমাণুর ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই 
অসাম্য অবস্থার ফলেই এই ধরণের রশ্মির বিকিরণ 
ঘটে। বিকিরণের ফলেই পদার্থের পরিবতন ঘটতে 
থাকে। পরিশেষে একটা সাম্যভাব ফিরে আসে 
এবং বিকিরণশক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই 
পরিব্তন, পদাথগুলির গুণগত পরিবর্তন এনে দেয়, 
যার ফলে তেজক্ষিয় রেডিয়াম বহু সহস্র বর ধরে 
বিকিরণের ফলে সাধারণ সীপাতে পরিবতিত 
হয়ে যায়। এই তেজক্রিয় পদার্থগুলি আল্ফা, 
বিটা ও গাম] নামক তিন প্রকারের তেজক্ষিয় 
রশ্মি বিকিরণ করে। 

আল্ফ| ঝশ্মি হচ্ছে ধন বিছ্যুৎ-কণার সমষ্টি। 
প্রতিটি কণ। দুটি ইলেকট্রনবজিত হিলিয়াম 
পরমাণুর সঙ্গে তুলনীয়। হিলিয়াম পরমাণুর 
নিউক্রিয়াসে ছুটি বিছ্যুৎ-কণা আছে। পরমাণুর 
সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎ শিরপেক্ষতা হেতু হিলিয়াম 
পরমীণুতেও ছুটি ইলেকট্রন থাকবে। দুটি 
ইলেকট্রনকে যদি হিলিয়াম পরমাণু থেকে বের 
করে দেওয়া যাঁয় তাহলে হিলিয়াম পরমাণু বিদ্যুৎ 
নিরপেক্ষতা] হারিয়ে ফেলবে। যার ফলে সে হয়ে 
পড়বে ধন তড়িতাবিষ্ট এবং তার ধন তড়িতাবেশ 
ছুই সংখ্যক পর্ষস্ত হবে। এই আল্ফা কণাগুলি 
কিন্তু ধীরগতিতে আমছে না, এদের গতি গ্রচণ্ড। 
শুধু আল্ফা কণা নয়, তেজজ্রিয় রশ্মির আল্ফা, 
বিট] ও গামা--এরা লবাই যেন পাল দিয়ে ছুটছে 
কে কার আগেযাবে। সব চেয়ে দ্রুতগামী বলতে 
সাধারণতঃ কুর্ধ-রশ্মিকে বোঝায়। হ্ধ-র্শ্মির 
ধেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে প্রান এক লক্ষ ছিয়াশি 
হাজার মাইল। এই আল্ফা রশ্মির বেগ হচ্ছে 
স্্ধরশ্মির হ-তম অংশ। আল্ফ1] কণার বিভিন্ন 
ধাতুর পাত ভেদ কবে যাবার ক্ষমতা বেশী নয়। 
দেখা গেছে-খুব বেশী হলে আল্ফা কণা সোনা, 
আ্যালুমিনিয়াম, অত্র এবং কাঁচের পাতের ভিতর 


তেজাক্্ুয়ত। 


॥ ৬৪৫ 
দিয়ে যেতে পারে এর বেশী নয়। আধারণ 
অবস্থায় আল্ফা কণা বাতাসের ভিতর দিয়ে 


মাত্র সাত সেটিমিটার পর্যন্ত যেতে পারে। 
আল্ফা কণার গমনপথের এই দুরত্ব কিন্ত 
একেবারে অপরিবতশীয় নয়; এর ব্যতিক্রও 
আছে। বিভিন্ন তেজকঞ্ষিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন এই 
কণিকার গমনপথের দূরত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে। 
চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে আল্ফ! কণার গতিপথ 
সামান্য বেঁকে যায়। 

বিট! রশ্মির কিন্তু ইলেকট্রনের সঙ্গে হুবহু মিল 
খুজে পাওয়া যাঁয়। এর গতিবেগ স্যরশ্মির 
গতিবেগের ২/৫ থেকে »৯/১০ ভাগ পধন্ত হয়ে 
থাকে । বিট। রশ্মির ভেদকানী ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী 
এবং গতি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেদকাঁরী ক্ষমতাও 
বেড়ে যায়। আল্ফা কণার তুলনায় ওদের 
ভেদ করবার ক্ষমতা প্রায় একশ? গুথ বেশী । কিন্তু 
তড়িতান্বিত করবার ক্ষমত! কম। €বছ্যতিক বা 
চৌম্বক ক্ষেত্রে আপন গতিপথ বেঁকে যাঁয়। 

গামা রশ্মি হচ্ছে পড়িদ্বম নিরপেক্ষ । তুলনা 
করতে শুধুমাত্র এক্স-রের কথা মনে আসে। 
কিন্তু এক্স-রে অপেক্ষা ওদের শক্তির পরিমাণ বেশী । 
গামা রশ্মির ভেদ্কারী ক্ষমতা বিটা রশ্ির প্রায় 
একশ' গুণ। বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র এদের 
উপর কোন গ্রভাব বিস্তার করতে পারে না। 
আপন গতিপথে এর] দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে 
চলে। 

পৃবাপর বিক্লেষণ করে এইটুকু বোঝা গেল খে, 
একটি বিটা রশ্মি বিচ্ছুরণের ফলে পদার্থের খণ 
তড়িৎ এক সংখ্যক কমবে, অর্থাৎ ধম তড়িৎ এক 
ংখ্যক বাঁড়বে। কিন্তু একটি আল্ফা কণ। 
বহিষ্কারের ফলে এর কেবল ছুই সংখ্যক ধন তড়িখই 
কমবে না, আরও কিছু হবে। ওর ওজনের দিকে 
পড়বে ঘাঁটুূতি। একটি আল্ফা কণার সঙ্গে 
হিলিয়ামের পরিমাণগত কৌন পার্থক্য নেই। শুধু 
আল্ফা কণ। ছুই সংখ্যক ধন তড়িদ্বর্মী। অতএব 


৬৪৮, 


আলফা] কণা বিচ্ছুরণের ফলে পদার্থের পার- 
মাণবিক ওজনও ছুই সংখ্যক কমবে। 

আল্ফা এবং বিটা রশ্মির এই স্বাভাবিক 
পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের 
ধারাবাহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করবার প্রয়াস পান। 
যার ফলে ১৯১৩ খুষ্টাব্দে সডি, রাসেল প্রমুখ 
বিজ্ঞানীরা তেজছ্ষিয়তার পরিবর্তনের নিয়ম 
আবিষ্ষার করেন। তারা বলেন যে, যখন কোন 


জান ও বিজ্ঞান 


মৌলিকপদার্থ প্রতীকচিহ্ন পারমাণবিক ওজন 
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এই রেডিয়াঁম-জি হচ্ছে সাধারণ সীসা। এই- 
ভাবে সব বকম তেজদ্ট্রিম পদীর্থ পরিশেষে সীসাঁতে 
পরিণত হয়। সেজন্ঠে তেজক্ষুঘ্ পদার্থের মধ্যে 
সীনা পাওয়া যাঁয়। তেজক্ষিয় পদার্থ সীপাস়্ 
পরিণত হতে কত যুগ লেগেছে, তা যি 1হলাব 
করা যায়, তাহলে পদের বয়স জানা যাবে এবং 
সেই সঙ্গে পৃথিবীর বয়সও জানতে পারা যাবে-- 
অবশ্য আমরা ষদি ধরে নিই যে, পৃথিবীর জন্মের সময় 


[ ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


তেজক্রিয় পদার্থ থেকে একটি আল্ফ্া কণার 
বিচ্ছুরণ হয়, পর্যায়বৃত্ত তালিকায় সেই মৌলিক 
পদার্থের স্থান বা-দিকে ছু-ঘর সরে যায় এবং একটি 
বিটা কণা বিচ্ছুরণের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের 
স্থান ডানদিকে একঘর এগিয়ে যায়। 

নিম্বোদ্ধত তালিকা থেকে ইউরেনিয়ামের 
ধারাবাহিক পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা সম্ভব 


হবে 


পারমাণবিক সংখ্যা রশ্মি অর্ধজীবন কাঁল 


৯২ আল্ফা ৪.৫৮*১০৯ বছর 
৯৩ বিটি ২৭৫ দিন 
৯১ বিটা ১১৪ মিঃ 

টু আল্ফা ২*৭১১০৭ বছর 
৯, আল্ফ! ৮*৩১৮১০৪ বছর 
৮৮ আল্ফা ১৫৯০ বছর 
৮৬ আল্ফা ৩৮২ দিন 

৮৪ আল্ফা ৩০৫ মিঃ 
৮২ বিটি ২৬৮ মিঃ 

৮৩ বিটা এবং ১৯৭ মিঃ 

আ'ল্ফা 

৮৪ আল্ফা। ১৫১৮১০-৪ সে 
৮১ বিটা ১৩২ মিঃ 

৮২ বিট] ২২ বছর 

৮৩ বিটা ৫ দিন 

৮৪ আল্ফ। ১৪০ দিন 

৮২ 


ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলি ছিল। সে ধারণ! 
অন্থ্যায়ী পৃথিবীর বয়স দীড়ায় ১৪৭১৫১০৯ বছর। 

আরও একটা কথা। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি 
ধাঁডুর যাবতীয় পরমাণু একই সঙ্গে তেজক্িয় রশ্মি 
বিকিরণ সরু করে না। কেন পরমাণুগুলি একই 
সঙ্গে নিজেদের ক্ষয় করতে স্থরু করে না, অর্থাৎ 
রশ্মির বিজ্ভুরণ ঘটে না, সেটা ৫বজ্ঞ।নিকদের কাছে 
আজও সমস্যার বিষয়ই রয়ে গেছে। 


ভাইরাস 


প্রীপ্রশান্তকুমার বস্থু 


ভাইরাম আবিষ্কারের মূলে রয়েছে অজানাকে 
জানবার অদম্য আকাঙ্খা! । জীববিজ্ঞানীরা যেদিন 
জল-স্থল মন্থন করে, নেতি নেতি বিচার 
করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুৃথবীর 
প্রথম প্রাণের সুচনা হয় জলে- প্রোটোপ্রাজম 
নামক একটা কার্বনঘটিত পদার্থে । এই প্রোটো- 
প্রাজমের একট। বিশেষ আকার নিয়ে দেখা দেয় 
আ।মিবা নামক এককোৌধী জীব। এই এককোৌষী 
জীব প্রথম যখন মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় সেদিন 
কি আর কেউ ভাবতে পেরেছিল যে, জল-স্থল 
আকাশ-বাতাস জুড়ে আছে আরও স্থগ্মতর 
রোগ-জীবাণু তাঁদের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজে, 
গোষ্ঠীতে, জীবনযাত্রার জটিলতা আর অভিনবস্ত 
নিয়ে? 


কৌতুহলী মানুষ তদের জীবনযাত্রার বিশ্ষে 
ধারাটি জেনেছিল যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সেযুগে 
ভাইরাস ছিল মান্ধষের নাগালের বাইরে। 
ভাইরাস থে কত সুক্ম তা বলা কঠিন। স্থক্ 
জিনিষ দেখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাঁধ্যে আমরা 
ব্ড় জোর ছুই মাইক্রন, অর্থাৎ এক মিলিমিটাবের 
হাঁজার ভাগের দুই ভাগ পর্যন্ত দেখতে পারি। 
কিন্ত এই মাইক্রনেরও হাজার ভাগের এক ভাগ, 
অর্থাৎ মিলিমাইক্রন হচ্ছে সাধারণ ভাইরাসের 
দেহাকৃতি | কাজেই শক্তিশালী আধুনিক অন্থবীক্ষণ 
যন্ত্র দিয়েও এই ভাইরাসকে দেখ! সম্ভব নয়। আর 
এই ভাইরাঁসই হচ্ছে আজকালকার মারাত্মক ও 
সংক্রামক রোগগুলির অন্যতম কারণ। বসন্ত, 
জলাতঙ্ক, পক্ষাঘাত, হাম, চোখের বিভিন্ন রোগ, 
ইনফুয়েঞ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য। 


হয়তো আরও বহু অনাবিদ্ভত রোগের মুলেই 
রয়েছে এই সব ভাইরাস । 

ভাইবরান আবিষ্কারের পূর্বে এই সব রোগের 
কারণ সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর| খুবই অস্বিধায় 
পড়েছিলেন । কারণ রোগ হলে জীবাণুর অস্তিত্ব 
থাঁকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র এই 
ভাইরামকে চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম 
হয় নি। তারপর চললো অক্লীস্ত চেষ্টা। মানুষের 
যন্ত্রণাকাতর মুখ বিজ্ঞানীদের রোগের কারণ নির্ণয়ের 
স্পৃহ! আরও বাড়িয়ে তুললো। 

বিখ্যাত ফরাপী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর জলাতস্ক 
রোগের কারণ অনুসন্ধান করবার কালে প্রচার 
করলেন যে, তিনি কতকগুণি রৌগ-জীবাণু নিয়ে 
পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু জীবাণুগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
ধরা না দেওয়ায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। 
ব্যাপারটা আর বেশীদুর এগোয় নি। এর পরে 
ইবনস্কি নামক বিখ]াত উত্ভিদবিদের গবেষণ থেকে 
ভাইরাম সন্ধে আরও স্পষ্টতর সংবাদ জানতে 
পারা যায়। তিনি তামাক পাতার রোগ সম্পর্কে 
গব্ষেণ করতে গিয়ে দেখতে পান ষে, কতক- 
গুলি অদৃশ্য জীবাণুকে হুমম ফিণ্টারের মধ্যে ধরা 
যায়। এই ঘটনার পর ভাইরাস সম্বন্ধে ধারণা 
বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং নতুন গবেষকেরা একটা 
স্তরের সন্ধান পেয়ে বিশেষ অন্গপ্রেরণা লাভ 
করেন। 


সেদিন থেকে হুরু হয় বিভিন্ন পরিমাপের সুক্ষ 
ছিন্্রবিশিষ্ট ফিন্টারের মধ্য দিয়ে রোগ-জীবাণু 
ছাঁকবার পদ্ধতি। এর ফলে দেখা গেল, কিছু 
জীবাণু ফিপ্টারের উপরেই থেকে যায় আবার 
কতকগুলি অতি স্ুক্ম ফিপ্টারের ভিতর দিয়েও 


৬৪৮ 


চলে যায়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে ভাইরাসের 
দেহের পরিমাপ জানবার খুব স্ুবিধ। হয়। ফিণ্টারের 
অদৃশ্ঠ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যে সব ভাইরাল গলে 
বেৰিয়ে যায় তাদের ক্রমশঃ আরও সুক্মতর ছিদ্র- 
পিশিষ্ট ফিন্টারের মধ্য ধিয়ে পাঠানো হলেো। এর 
ফলে দেখা গেল-_-এই ভাইরাসগুলি সুক্মতর মাপের 
ছিত্রযুক্ত ফিণ্টারের ছিদ্র সহজে অতিক্রম করতে 
পারছে না; কিন্তু তার ঠিক আগের সাইজ, অর্থাৎ 
তার চেয়ে একটু বড় ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। 
এই ভাবেই বিভিন্ন আকারের ভাইরাসের আকৃতি 
নির্ণয় কর! সম্ভব হলে 

এই ভাবে দ্রেখা গেল যে, বসন্ত রোগের 

ভাইরাসের আকুতি ২৭৫ মিলমাইক্রন 
আর ইনক্লুয়েঞ্া ভাইরাসের 
আকুতি" ১০০ 
পক্ষাঘাত রোগের 
ভাইরাসের আকৃতি- ৮--১২  * 

এর পরের ধাপে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির 
সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে এল ইলেকট্রন মাই- 
ক্রম্বোপ--ব্তমান যন্ত্রযূগের একটি অভিনব বিশ্ময্। 
শুধু নতুনত্ব এবং গঠনবৈচিত্র্যে নয়, এর 
পরিবধন ক্ষমতা বিন্ময়কর। এর সাহায্যে কোন 
বন্তকে লক্ষ গুণেরও বেশী বড় দেখায়। এই 
অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে অনেক দিনের কঠিন 
সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে । এর সাহায্যে 
ভাইরাসের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ে বিজ্ঞানীর! 
উঠেপড়ে লেগে গেলেন। এর পরে দেখ৷ গেল, 
বসস্ত রোগের ভাইরাস ইটের মত চৌকা, 
ইনক্ুয়েগার ভাইরাস গোলাকার, আর তামাক 
পাতার রোগের ভাইবাম লম্বাটে ধরণের | 

শুধু তাদের বহি্গঠনেই নয়, রাপায়নিক 
গঠনেও এই ভাইরাসগুলিও কম বিশ্ময়কর নয়। 


জান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কেউ কেউ বলেন, এরাও ব্যাকটেরিয়া গোঠীতুক্ত, 
কেবল আকুতিতে ক্ষুদ্র । আবার একদল বলেন, 
কতকগুলি প্রাণহীন প্রোটিনের সমন্বয়ে এই ভাই- 
বাঁসের স্যষ্টি। 

ভাইরা যদ্দ প্রাণহীন-ই হবে, তবে তাঁদের 
এত দাপট কি করে সম্ভব? তাছাড়া ব্যাকটেরিয়ার 
মতই তাদের চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু 
কালচার করতে হলে জীবন্ত জীবকোষ তার্দের 
ংশবুদ্ধির পক্ষে একান্তই প্রয়োজন | ডিমের ভিতরে 
এদের চাষ করা হয়। কিন্তু এক ধরণের 
ভাইরাম মৃত জীবকোষেও বংশবৃদ্ধি করে। 

ডিমের ভিতর ভাইরাসের চাষ বা কালচার 
করা একটি মজার ব্যাপার। মুরগীর ডিমকে 
১০১২ দিন কৃত্রিম উপায়ে তা দিয়ে নেওয়া 
হয়। তারপরে ডিমের বাইরের শক্ত খোলায় 
যন্ত্রের সাহায্যে একটি ছিদ্র করে তাঁর ভিতর 
ভাইরান ঢুকিয়ে দিয়ে ছিদ্রটি মোম দিয়ে বন্ধ 
করে দেওয়া হয়। এই ভাবে প্রস্তত 
ডিমকে ইউকিবেটরে ৩৭” সেটি গ্রেড উত্তাপে ২৩ 
দিন রাখ! হয়। এর পর ডিম ভেঙ্গে ভাইরাসের 
পরীক্ষা চালানে। হয়। ডিমের মধ্যে ভাইরাসের 
চাঁষে খুবই হৃবিধা। তাঁই আজকাল এই পদ্ধতিই 
সর্বত্র গৃহীত হয়েছে। 

ভাইরা সম্বন্ধে গবেষণা অনেকদুর অগ্রসর 
হয়েছে বটে, কিন্তু ভাইরাসের প্ররতির বিষয় 
অবগত হওয়া এখনও অনেক গব্ষণাসাপেক্ষ। 
একদিকে প্রকৃতির এই সব আজব স্ষ্টি দিন দিন 
মীুষের বুদ্ধির কাছে এক একটি চ্যালেঞ্ত নিয়ে 
এসে দেখ! দিচ্ছে, আর মানুষ দুনিবার অধ্যবপায়ে 
এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দেবার চেষ্টা করে চলেছে। 


এই অগ্রগতিই জীবন! 


ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী 
শ্রীফণীক্্রনাথ গানুলী 


বহিবিশ্বের জটিল সমস্তাগুলির ব্যাখ্যায় 
অনম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যস্ত 
আইনষ্টাইন যে মূল তব্রটি উদঘাটনে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন এবং শেষ পধন্ত যাঁর একট কিনারাও 
পেয়েছিলেন বলে মনে করেছিলেন, সেটা হলো 
ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী। গণিতের সাহ।য্যে 
এই তত্ব থেকে যে শিদ্ধান্তে আসা যার তার 
ব্যবহারিক গ্রমাণ যদিও আজ পথন্ত পাওয়া! সম্ভব 
হয় নি, তবুও আশ। করা যায়, বিজ্ঞানের ক্রমবধমান 
অগ্রগতির পথে অদূর ভবিস্বাতেই এর ঘথাঁষথ প্রমাণ 
বা ব্যাথ্যা পাওয়া সম্ভব হবে। প্রকৃতির বিভিন্ন 
ঘটনার ব্যাখ্যায় বেজ্ঞানিকদের বিভিন্ন গব্যেণার 
ফলে শেষ পধন্ত মৌলিক কারণ হিসাবে ছুটি বিভিন্ন 
শক্তির অন্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে। একটি 
হলো বৈছ্যুতিক-চুম্বক শক্তি (21০০0 01006105010 
60:০6) এবং অপরটি হলে! মাধ্যাকর্ষণ শক্তি 
(01916861010,8] (01:06) 1 প্রথম শক্তিটির কাধ- 
কারণ সম্বন্ধ এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্যে একদিকে 
যেমন রয়েছে প্র্যাঙ্কের কোর়াণ্টাম থিয়োরী অপর 
দিকে রয়েছে তেমান আইষ্রাইনের আপেক্ষিকতা 
তত্ব। এ ছুটি তত্ব যেন বিজ্ঞান জগতের ছুট সিংহ- 
দ্ধার। আর এরা যেন খোলা রয়েছে ছুটি 
বিপরীত বিজ্ঞান-রাজ্যের দিকে । একটি ক্ষুদ্রতম 
অনুপরমাণুর রাজ্য, অপরটি হলে! বৃহত্তম নক্ষত্রার্দির 
রাজ্য। আইনষ্টাইনের দীর্ঘ ২৫ বছরের সাধনালব্ধ 
ইউনিফাঁয়েড ফিল্ড থিক্মোরী যেন এই ছুটি বিভিন্ন 
শিংহদ্ধারের উপরই সেতু বচনার প্রয়ান-_অর্থাৎ 
কোয়াপ্টাম তত্ব ও অপেক্ষিকতা তত্ব আপাত- 
দৃষ্টিতে বিভিন্ন মনে হলেও এটি এই উভম্ 
তত্বের মূলীভূত এক সংযোজক তত্বেরই প্রকাশ মাত্র। 


নিউটনীয় গতিবিগ্যায় এমন কতকপগ্তলি আইন 
বেধে দেওদা আছে, যার সাহাধ্যে বস্তর গতিধর্ম 
সম্পর্কে প্রায় সকল তথ্যই অতি নিভুলভাবে 
বিশ্লেষণ কণা যাঁয়। অপরপক্ষে এই আঁইনগুলি 
যখন আলোর গতি, পরম[ণুর গতি প্রভৃতি অতি 
বেগবান বস্তুর ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায় তখন 
এদের অসম্পূর্ণতা এবং ব্যতিত্রম সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণ1 এবং তার ফলাফল 
নির্ণয়ের জন্যে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং নিদিষ্ট 
কাঠামোর (21610 [০6610100০) দরকার | ধরে 
নেওয়া যাক, একই ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটি 
লে।কের একজন যেন একটি বেলের প্ল্যাটফর্মে বসে 
আছে এবং আর একজন যেন একটি চলমান 
রেলগডীর কামরায় বসে মহাশূন্যে কোনও 
একটি আলোর গতিবেগ শির করছে । রবেল- 
গাড়িটি যেন ওই আলোর গতির দিকেই 
এগিয়ে ষাচ্ছে, অবশ্য আলোর গতিণ চেয়ে অনেক 
কম গতিতে । এখানে প্রথম লোকটির কাঠামো 
হচ্ছে বেলের প্র্যাটফর্ম এবং দ্বিতীয় লোকটির 
কাঠামো হচ্ছে চলমান রেলগাড়ীর কামরা । এই 
দুই কাঠামোর ভিতর আপেক্ষিক গতি থাকা 
সত্বেও কিন্তু যার যার নিগ্গ কাঠামো তার তার 
কাছে স্থির বলেই মনে হবে এবং এটা হওয়াই 
্বাভাবিক। কিন্তু নিউটনের আপেক্ষিক গতির 
ধর্মানুযায়ী তুলনামূলকভাবে এই ছুটি লোকের 
পরীক্ষার ফলাফন বিচার করলে দেখা যাঁয় যে, 
চলমান কামরায় নিণীত আলোর গতিবেগ 
প্রযাটফর্মে নির্ণীত আলোর গতিবেগের চেয়ে কম। 
আলোর গতিবেগের এই পার্থকোর একমাত্র কারণ 
আমরা যা বুঝি সেটা হলো? প্রযাটকর্ষের লোকটির 


৬৩৫৬ 


তুলনায় কামরার লোকটির আপেক্ষিক গতি 
বর্তমান। তাহলে দেখা যায়, দ্রষ্টার অবস্থানের 
উপর বা কাঠামো অনুযাক্ী আলোর গতিবেগের 
মান নির্ভর করে। কিন্তু মাইকেলসন-মপির 
পরীক্ষা বহুদূরে অবস্থিত তারকাদির গতিবেগ এবং 
ডপ.লার-এফেক্ট প্রভৃতি বিভিন্ন গবেষণার দ্বার! 
বৈজ্ঞানিকেরা স্থির পিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
শূন্যস্থান দিয়ে আলো নিরবচ্ছিন্ন গতিতে 
সেকেণ্ডে ১৮৬০*০ মাইল বেগে চলে এবং দ্রষ্টার 
অবস্থান বা কাঠামোর আপেক্ষিক গতির জন্তে 
আলোর গতিবেগের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। 
পরম্পর বিরোধী এই যুক্তিগুলির ব্যাখ্যার জন্যেই 
কিন্তু আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিতা তত্বের 
অবতারণ।। তিনি বুঝেছিলেন যে, প্রাকৃতিক 
নিমের মধ্যে যেমন অনামগ্রত্য আশা করা যায় 
না তেমনি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিও (যেমন এখানে 
আলোর গতি ) কখনই দ্রষ্টার অবস্থান বা কাঠামোর 
গতিবেগের উপর নির্ভর করবে না। যুক্তির সাহায্যে 
তিনি বুঁঝয়ে দিলেন যে, আমাদের চিরাচরিত স্থান 
ও কালের নিরপেক্ষ অবস্থান এবং এদের বাস্তব 
সত্যতার ধারণ] বা সংস্কারই এই অসামগ্তস্তের 
মূল কারণ। স্থান ও কালের নিরপেক্ষ কোনও 
অবস্থান বা বাস্তব সত্যতা! নেই। ভিন্ন ভিন্ন 
পরিবেশে বা দ্রষ্টার কাঠামোর আপেক্ষিক গতি 
অন্থ্যামী এক কাঠামোর তুলনায় অন্য কাঠামোর 
স্থান ও কালের মাপও পরিবতিত হয়ে যায়। 
লোরেঞ্ স্ুত্রের সাহায্যে আইনষ্টাইন দেখালেন 
যে, যদিও যার যার নিজ কাঠামোর স্থান ও 
কাছের অস্তিত্ব এবং মাপ তার কাছে এক 
অপরিব্তনীয় সত্য [হমেবেই প্রকাশ পায় তথাপি 
আপেক্ষিক গতির জন্যে এক কাঠামোর তুলনায় 
অন্য কাঠামোর স্থানের দেখে্র সন্কোচন এবং 
সময়ও মন্থর হয়ে যায়। আমাদের স্থান ও কাল 
পরিমাপের যন্ত্রপাতিগুলিও (0২1817 1০ ৫ 
০190) কিন্তু আপেক্ষিক গাতর তালে তাঁলে 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


গতির দিকে দৈর্ঘ্যে ছোট এবং সময়ের দিক থেকে 
মন্থর হয়ে যায়। অবশ্ত এগুলির এই অদ্ভুত ব্যবহার 
এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের চোঁখে ধর! পড়ে নি। 
লোরেঞু সুত্র অনুযায়ী আপেক্ষিক গতির স্থান ও 
কালের মাপের এই পরিবর্তন যদি কাঁঠীমো৷ অনুযায়ী 
হিসেব করে নিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণে 
নিয়োগ করা যাঁয় তবেই প্রাকৃতিক ঘটনাগ্তলি 
সর্বক্ষেত্রে এবং যে কোন পরিবেশে একই মানে 
প্রতিভাত হবে। এভাবে গড়ে উঠলো আইন- 
ষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ব । এর মূল 
কথা হলো--সমগতিশীল (অপরিবর্তনীয় গতি ) 
সব কাঠামোগুলিই প্রাকৃতিক ঘটনাসমৃহ বিগ্লেষণে 
সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এবং প্রাকৃতিক ঘটনা 
বিশ্নেষণের জন্যে বিশেষ কোন কাঠামোর (52০০1911% 
08০৪1: 3৮5610) কখনই দরকার নেই । তবে 
কাঁঠামোৌগুলির আপেক্ষিক গতির দরুণ বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যে পরিমাপ প্রণালীর পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হবে, তার মাপকাঠি হলো লোরেপ্ের সুত্র । 

কিন্তু এক কাঠামোর তুলনায় অন্য কাঠামোর 
গতি সমভাঁবাপন্ন না হয়ে যদি পরিবর্তনশীল হয় 
তখনও আইনষ্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্র 
সাহায্য দ্রেখালেন যে, এই কাগামোগুলিও প্রাকৃতিক 
ঘটনা বিশ্ষণে সমভাবেই প্রযুক্ত হতে পাবে । তবে 
গতি পরিবর্তনশীল। এই কাঠামোগুলির বেলায় 
তখন দেখ! দেয় একট] মাধ্যাকর্ণণ ক্ষেত্র, যাঁর ধমান্থু- 
যায়ী বস্তুর যে সব গতিপথ সমগতিশীল কাঠামোর 
তুলপায় সরলরৈখিক ছিল, সেগুলি এখন আর সোজা 
না থেকে বেঁকেই যায়। গণিতের সাহায্যে এই 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে আইনষ্টাইন আলোচনা করেছেন 
এবং নিউটনের গতিবিগ্যায় জ্যোতিবিজ্ঞানের যে 
সব ঘটনার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছিল না 
(ষেমন বধুগ্রহের উৎকেন্দ্রিক গতি) তাঁদদেরও একটা 
সহজ এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া 
সাধারণ আপেক্ষিকতা তবত্বের সত্যতার প্রমাণ 
হিসেবে একথা বলা যেতে পারে যে, এই তত্বের 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


সাহায্যে আইনষ্টাইন এমন ভবিষ্বদ্ধাণী করেছিলেন 
যে, দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের আলো! যখন সুর্যের কাছ 
ঘেষে চলে যায়, অর্থাৎ সর্ষের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের 
আওতায় এসে যায় তখন সেই আলোর গতিপথও 
বেঁকে যায়। শুধু তাই নয়, কতখানি বেঁকে যাবে 
--তাঁও তিনি হিসেব করে বের করেছিলেন। 
১৯১৯ সালের ২৯শে মে'র স্ুর্ধগ্রহণের দিন পৃথিবীর 
বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নক্ষত্রের 
আলোক-চিত্রের সাহায্যে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দ্িলেন। 

এদিকে আর এক সমস্যা দেখা দিল, ঈথারের 
অস্তিত্ব নিয়ে। বিজ্ঞানীরা বস্ত ও তাদের গুণ 
গুণের সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে 
থাকেন। আলো ও তার সমধম্মী বিদ্যুৎ-চৌন্বক 
ভরঙ্গ-প্রবাহের জন্তে একট মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। 
কিন্তু যখন দেখা গেল, এই তরঙ্গ গুলি শূন্যস্থান 
( অর্থাৎ বস্তবিহীন স্থান) দিয়েও নিরবচ্ছিন্ন গতিতে 
চলে যেতে পারে তখন শৃন্তস্থানে এই তরঙ্গ-প্রবাহের 
ব্যাখ্যার জন্যে বাধ্য হয়েই মাধ্যম হিসেবে 
বৈজ্ঞানিকদের স্থির ঈথারের অস্তিত্ব মেনে নিতে 
হয়েছে। অথচ এই ঈথারের অস্তিত্ব প্রমাণের 
জন্যে বুরকম গবেষণার অবতারণা করেও কিন্তু 
এর আস্তিত্বের বিষয় প্রমীণ করতে পার গেল না। 
এই গেল শতাব্দীর প্রথম দিককার অবস্থা। 
বৈজ্ঞানিকদের এই নিদারুণ স্মন্তা থেকে উদ্ধার 
করবার জন্যে এগিয়ে এলেন আইনষ্টাইন। বিশেষ 
আপেক্ষিকত তত্বের সাহায্যে তিনি দেখিয়ে 
দিলেন যে, আলে! ও তার সমধ্মী তরঙ্গ-প্রবাহের 
ব্যাপারে স্থির ঈথাবের অন্তিত্বের (বিশেষ কাঠামোর 
অন্গমান এবং গবেষণাঙ্গক ফলাফলের দ্বারা এর 
অস্তিত্বের প্রমীণাঁভাব- আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর 
বিরোধী হলেও আপেক্ষিক গতি অনুযায়ী কাঠামোর 
স্থান ও কালের পরিবর্তন এবং তদম্যায়ী মাপ 
প্রণালীর পরিবর্তন করে নিলেই পরস্পরের মধ্যে 
আর এই বিরোধ থাকে না। 


ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী 


৬৩৫১ 


নিউটনের গতিবিগ্যায় স্থান, কাল ও বস্তুর 
শুধু যথার্থ অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নাই--এবা 
এক অপরিবর্তনীয় সত্য হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছে। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তবিন্দুর বিভিন্নমুখী গতির জন্যে যে 
প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের অবতারণা হয়ে থাকে, 
স্থান ও কাল যেন এই ঘটনাব্লীর মঞ্চাধাররূপেই 
দাড়িয়ে রয়েছে । যেমন-বিশ্বত্রক্জাণ্ড থেকে যদি 
যাবতীয় বস্ত উধাও হয়ে যায়, তবে কি থাকবে? 
থাকবে চিরম্তন স্থান ও কাল। প্রাকৃতিক ঘটনা 
ব্লীর জন্যেই পড়ে থাকবে এই বিরাট স্থান ও 
কালের মঞ্চ। প্রথমতঃ স্থানের এই বাস্তবতা, 
বিশেষ করে শূন্তস্থানের অস্তিত্ব, গোঁড়া থেকেই 
দার্শনিকেরা মেনে নিতে নারাজ ছিলেন। কেন 
না, যার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা 
নেই তাঁর বাস্তবতা অনুমান করা যায় না। 
ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টেও বলেঙিলেন যে, 
কোন স্থানই শূন্য নয়, অর্থাৎ বস্তবিহীন স্থান 
বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কিন্ত 
মনস্তত্বের দিক থেকে অতি স্থক্মভাবে বিচার করলে 
দেখা যাঁয় যে, আমাদের স্থান ও কালের ধারণার 
পিছনে রয়েছে বস্তু সঞ্ধন্ধে অভিজ্ঞতা । বস্তবিন্দু- 
গুলির পারস্পরিক সহঅবস্থানের গোটা ধারণার 
জন্যে সময়ের ধারণা করে নিতে হয়, যেন বস্তু 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যেই বস্তকে আরও 
নিখুঁতভাবে, আরও স্থটুভীবে উপলব্ধি কর! যায়। 
তাহলে দীড়ায়--বস্তই যথেষ্ট নয়, বস্তুর অভিজ্ঞতার 
জন্যে চেতন মনেরও একাস্ত দরকার। কিন্ত 
আশ্চর্ধের কথা, বৈজ্ঞানিক সব দৃষ্টিভঙ্গীই এই চেতন 
মনকে বাদ দিয়ে বস্তর মাধামে আলোচনা বা ব্যাখ্যা 
করে থাকে। পদার্থবিদ্গণ বিভিন্ন ঠবজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যায় বস্তর কম্পন অন্থমান করে নিয়ে থাকেন, 
ডাক্তার বা মনস্তাত্বিকেরাঁও তেমনি অন্ত্দিকে চেতন 
মানুষের সখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মনের আবেগকে 
লীযুর কার্ধ বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেহেতু 
এ ধরণের ব্যাখ্যা চেতন মনকে বাদ দিয়েও ব্জ- 


৬৫২ 


মাধ্যমে করা যেতে পারে, মেহেতু বৈজ্ঞানিকদের 
বস্তমাধ্যমে এ ধরণের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই বর্তমান 
জড়বাদ বা 7$811911917-এর মুলকথা । ইলেক্টে- 
ভায়নামিক্সের ধর্মগুলির ব্যাখ্যায় দেখা গেছে যে, 
বস্তমাধ্যমে ব্যাখ্যার চেয়ে ক্ষেত্রের মাধ্যমে এদের 
ব্যাখ্য] অনেক শক্তিশালী এবং বহুলাংশে উপযোগী । 
ক্ষেত্রের ধারণা (019551071 7৬6017710105 ) 
ফ্যারাডে থেকে আরম্ভ করে বগাবরই চলে 
এসেছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর অন্তিত্ব শুধু 
বস্তর মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে।  ইলেক্টে- 
ভয়ানামিক্সের ধর্মসমূত বন্ত্বিহীন শূন্য স্থানে দেখা 
দেয় বলে এবং এদের ব্যাখ্য। ক্ষেত্রতত্বের ধারণার 
সাহায্েই উপলব্ধি করা যায় বলে মৌলিক সত্তা 
হিসেবে এক ক্ষেত্রেরই অস্তিত্ব আইনষ্টাইন মেনে 
নিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, এতদিন পযন্ত 
বৈজ্ঞানিকদের বস্ত্রমাধ্যমে ব্যাখ্যাত অন্ঠান্য ঘটনা- 
গুলিকেও এই একই ক্ষেত্রতত্বের সাহায্যে ব্যাখ্য। 
করা সম্ভব। বসন্তকে বাদ দিয়ে বিশ্বের যাবতীয় 
ঘটনারাজির মূল হিসেবে এই ক্ষেত্রের ধারণা 
আইনষ্টাইনের আগে বিজ্ঞানে কোন স্থান পায় নি। 
স্বান ও সময় এই ক্ষেত্রেরই আকুতিগত গুণ 
এবং কখনও চিরন্তন সত্য নয়-_ ক্ষেত্র অনুযায়ীই 
বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে পরিবতিত হয়ে 
যায়। গণিতের সাহায্যে আইনষ্টাইন এই ক্ষেত্রের 
ধর্ম বিভিন্ন পরিবেশে আলোচনা করেছেন এবং 


শুন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ১১শ সংখ)। 


এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই একই ক্ষেত্রের 
ধর্ম অবস্থা বা পরিবেশ অনুযায়ী কখনও বিছ্যুৎ- 
চৌম্বক শক্তি আবার কখনও ব। মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়--আবার বস্ত ও শক্তির 
বেলায়ও এই একই ক্ষেত্রের ধর্ম কথনও বস্তু 
কখনও বা শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। যদিও 
মূলতন্ব হিসেবে এরা সবাই অভিন্ন। আর এই 
ক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতম ইলেকট্রন থেকে আরস্ত করে 
বৃহত্তম নক্ষত্রাদি পর্যন্ত সব কিছুই বিভিন্ন অবস্থায় 
থেকে বিভিন্ন স্থানে এই শ্েত্রেরই আকৃতিগত 
গুণের যেমন অদল-ব্দল করছে, তেমনি এসব 
অদল-বদলের দরুণ এই ক্ষেত্রের ধর্মগুলিও কখনও 
বস্ত, কখনও শক্তি, কখনও বৈদ্যুতিক শক্তি, 
আবার কখনও বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হিসেবে প্রকাশ 
পায়। আপেক্ষিকত। তত্ব থেকে 
আইনষ্টাইন চলে এলেন ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী, 
অর্থাৎ একীভূত ক্ষেত্রতত্বে। ফরাসী দার্শনিক 
ডেকার্টের মতে ব্লতে গেলে এই দাড়ায় যে, 
ক্ষেত্রবিহীন ( বস্তবিহীন নয় ) কোন অস্তিত্বই সম্ভব 
নয়। বান্তবতার দিক থেকে যদি এখন বল] যায় 
যে, এই ক্ষেত্রও যদ্দি উধাও হয়ে যায়, তবে কি 
থাকবে_-আইনষ্টাইন বললেন, কিছুই না। বাহাতঃ 
এই বিশ্বের এত জটিল সমস্যার যে এত সহজতম 
ব্যাখ্য। সম্ভব, এটাই হলো আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞীনিক 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন । 


এভাবেই 














পরমাণুশক্তি চালিত-_জাহাজের নক্সা, জাহাজের পিছনে হাঁলের কাছে উচু জায়গায় পরমাণু-চুল্লীটিকে 


রাখা হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক ১৯৫৯ সালে পরমাণুশক্কি চালিত জাহাঁজটিকে প্রথম জলে ভামান 
হবে, আশা করা হচ্ছে । ২১ হাজার টনের এই জাহীগটিকে চালাবার জন্যে ১৫৭ জন নাবিকের 
প্রয়োজন হবে। জাহাজটি দৈর্য্যে ৫৮৭ ফুট ও প্রস্থে ৭৮ ফুট এবং ঘণ্টায় কুড়ি নট বেগে চলবে। 


র্ীন চমক 
প্রীহীরেজ্জনাথ বন্দু 


কোন দ্রব্যের মস্থণ গাত্র হইতে আলোকরশি 
প্রতিফলিত হইলে তাহা হইতে একপ্রকার ওজ্জল্য 
ব] দীপ্তি দেখা যায় এবং যত বেশী রশি 
প্রতিফলিত হয় দীপ্রিওত ততই বাঁড়ে। অর্থাৎ 
যদি কিছু রশ্মি প্রতিফলিত না হইয়া ব্যাপীত 
হইয়] পড়ে তবে দ্রব্যটির এজ্জল্য কমিয়া যায়। 
সব বশ্মিই ব্যাপীত হইয়া গেলে দ্রব্যটিকে 
অনুজ্জল বা পিষ্পভ দেখা যাহবে । আবার যদি 
আলোক রশির কোন অংশ শোধিত হইয়৷ অপর 
অংশগুলি প্রতিফলিত বা ব্যাপীত হয় তবে দ্রব্যটির 
গাত্র হইতে একটি পং দেখা যাইবে। আমরা যে 
বিভিন্ন দ্রবোর উপর হইতে নানপ্রকারের রং 
দেখিতে পাই তাঁহার কারণ, বিভিন্ন দ্রব্য নিজ নিজ 
গুণাচসারে আলোকরশ্মির কিছুভাগ শোষণ 
করিয়! লয় এবং অবশিষ্ট ভাগগুলি দ্রব্যের গাত্র 
হইতে প্রতিফলিত, ব্যাপীত বা প্রতিসরিত হইয়া 
পড়ে। আলোকরশ্মি হইতে অন্ন ভাগ শোধিত 
এবং বেশীর ভাগ প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত 
হইলেই দ্রব্যটির গাত্র হইতে একটি রডীন চমক বা 
দীপ্তি দেখা যায়। ধাতব দ্রব্যকে ভালভাবে পালিস 
করিলেই উহাদের গাত্র হইতে চমক দেখা দিবে। 
অধাতব দ্রব্যাদির উপর হইতে চমক আনিতে 
হইলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। 

সাধারণত্বঃ কাঁচ, পোসে'লিন বা কাচ-কলাই 
( এনামেল ) দ্রব্যের উপরই এই কৃত্রিম রডীন চমক 
লাগাইয়া উহাদের বর্ণসৌষ্টব ও দীপ্তি বৃদ্ধি করা হয়। 
এই সকল অধাতব দ্রব্যের মস্থণ গাত্রের উপর যদি 
কোন ধাতুর অতি সুক্ম একটি স্তর লাগাইয়া দেওয়া 
যায় তবে আলোকরশ্মি ধাতুর এ সুরের উপর 
পড়িয়! প্রতিফলিত ও প্রতিসবিত হইবে এবং 


ধাতুটির নিজ গুণান্ুারে অল্প পরিমীণ রশ্মি শোষিত 
হইয়া দ্রব্যটির উপর একটি রংও দেখ|। দিবে। এই 
কাজের জন্য ছুই বিভিন্ন বিভাগের ধাতু ব্যবহাঁর কর! 
হইয়া থাকে। প্রথম বিভাগের ধাতুগুলির বিশেষ 
গুণ হইল আলোক রশ্মির শোষণ ও গ্রতি ফলন, 
অর্থাৎ ইহাদের ছারা রঙীন চমক .পাওয়া যায়। 
ইহাদের নাম-তামা, লোহা, নিকেল, কোবাণ্ট, 
ক্যাভমিয়াম, ইউরেনিয়াম, সোন। প্রভৃত্তি। এই 
সকল ধাত় হইতে যে যে রং পাওয়! যাইতে পারে 
তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল-_ 

তাম| হইতে লাল, বাদামী এবং এ ধরণের 
নানাবিধ রং পাওয়া যাইতে পারে। 


লোহা হইতে হলুদ, বাদামী ও লাল রং পাওয়া 
যাঁয়। 


নিকেল হইতে হাল্কা বাদামী রং পাওয়!] 
যাইবে। 

কোবাণ্ট দিয়া হাল্কা] বাদামী হইতে কাঁল্চে 
বাদামী পর্যস্ত নানা ধরণের রূঙীন চমক প্রস্তুত করা 
যাইতে পারে। 

ক্যাডমিয়াম হইতে অল্প তাপে হরিদ্রাভ লাল 
রঙের চমক পাওয়া যায়” কিন্তু তাপ বেশী হইলে এ 
রং ও চমক সহজেই উড়িয়া যায়। 

ইউরেনিয়াম হইতে অতি স্ন্দর সবুজ আভাযুক্ত 
হবিদ্রা রং পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত আজকাল 
এই ধাতুটি সাধারণ কাঁজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ 
হইয়াছে; কারণ ইহা পারমাণবিক যোমা ও 
যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয়। 

সোনা হইতে সোনালী, গোলাপী এবং 
অবস্থাভেদে নীল রঙের চমক তৈয়ারী হয়। 

দ্বিতীয় প্রকার ধাতুসমৃহ প্রতিফলন ও 


৬৫৪ 


প্রত্িঘরণ করে মাত্র, ইহাদের দিয়া কোন রং 
পাওয়া যাঁয় না। ইহার! কেবল ওজ্জল্য ও দীর্চি 
বাড়াইয়া দেয়। ইহাদের নাম--বিস্মাথ, টিন, 
আযালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা প্রভৃতি । ছুই 
বা ততোর্ধিক ধাতুর সংমিশ্রণে মনোরম রং ও 
চমক পাওয়া যাইতে পারে। 
পুরাকালে আরব ও ইতাঁলীর অধিবাসীরা] মুৎ- 
দ্রব্যের উপর রডীন চমক লাগাইবার কাজে বিশেষ 
পারদশখ ছিল। আরবদের দ্বার স্পেন দেশ অধিকৃত 
হইলে উহার কয়েকশত বৎসর এ দেশে বসবাস 
করে। সেই সময়ে তাহারা এ দ্রেশে যে মমজিদ 
নির্মাণ করিয়াছিল তাহার গন্ুজটি সোনালী রঙের 
চমক লাগাঁনে! টালী দিয়া নির্মাণ করা হয়। এ 
গশুজের উপর প্রভাত ও সন্ধ্যায় স্্যরশ্মি পড়িয়া 
সোনার পাঁতের মত ঝিকমিক করিত। ইতাঁলীর 
চমক-দেওয়া মুত্দ্রব্যের নমুনা ইউরোপের বিভিন্ন 
মিউজিয়ামে দেখা যায়। ইহার] সাধারণতঃ তামা 
দিয়া লাল, মোৌনালী বা ব্রো্ত রঙের চমক তৈয়ার 
করিত । কিন্তু ইহারা যে পদ্ধতিতে তেয়ার করিত 
তাহাতে চমকে রঙের কোন নিশ্চয়তা থাকে না, 
অর্থাৎ প্রতিবারে রং একই রকমের হয় না। 
প্রাচীন পদ্ধতিতে তামা হইতে রড়ীন চমক তৈয়ার 
কথিবার উপযোগী দুইটি মিশ্রণের নমুনা দেওয়া 
হইল-_ 
তাম্র কার্বনেট--১৭ ১৮ 
রৌপ্য কার্বনেট_ ২ 
বিস্মাথ কার্বনেট--১৩ ১০ 
গেকু মাটি 
তামার সহিত বিস্মাথ বা ব্বূপা মিশাইবার 
প্রধান কারণ, তামার গলনাঙ্ক কমাইয়া দেওয়া । 
বিস্মাথের প্রতিসরণ ক্ষমতা অধিক বলিয়! তামার 
রঙের দীপ্তি বাড়াইয়া দেয়। অল্প পরিমাণে রৌপ্য 
থাকিলে একটা নীলাভ দীপ্তি পাওয়! যায় বলিয়া 
অনেকে উহা পছন্দ করে। গেরু মাটির কোন 
বিশেষ গুণ নাই, ইহা কেবল মিশ্রণের পরিমাণ 


শত নী ৩ ৩ 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ১১শ সংখ্য। 


বাঁড়াইয়া ধাতুর স্তরকে পাতলা করিয়া দেয়। 
ক্থতরাং ইহার পরিমাণ কম বাঁবেশী করা যাইতে 
পারে। এই মাটি থাকিবার ফলে মিশ্রণটিতে 
জল মিশাইয়া দ্রব্যের উপর সহজে প্রলেপ দেওয়া 
যায়। 

মিশ্রণকে বেশ ভালভাবে চূর্ণ করিয়া! একটি 
১২০ নং চালুনিতে ছাকিয়া লইতে হইবে; কারণ 
মিশ্রণের সহিত ক্ষুদ্র কাকর থাকিলে চমকের উপর 
দাগ পড়িয়া যায়। পরে মিশ্রণটি অল্প পরিমাণ 
জলের সহিত মিশ'ইয়া পাতলা কর্দমে পরিণত 
করিয়া লইতে হইবে। এই প্রলেপ বুরুশ দিয়া 
গ্লেজ করা বা এনামেল পাজ্জের উপর সমানভাবে 
লাগাইয়া! দিবার পর প্রলেপটি শুকাইয়া গেলে মাফল 
ভাটিতে পোড়ান হয়। ভাটির তাপ ৯০০" সে.-এর 
বেশী হওয়া উচিত নহে। কারণ তাপ অধিক 
হইলে গেরু মাটি নরম হইয়া! পাত্রের গায়ে 
লাগিয়া যাইতে পারে এবং চমকের রং-ও নষ্ট 
করিয়া! দিতে পারে। ভাটির মধ্যে সর্বদ! বিজাঁরক 
তাপ থাকা দরকার, নতুবা তামা হইতে লাল রং 
পাওয়া যায় না। উহা জারিত হইয়া কালো তাত্র- 
অকৃসাইডে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। মাফল 
ভাটির মধ্যে বিজারক অবস্থা আনিবার জন্য মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট কাঠের টুকরা ফেলিয়া দিতে 
হইবে। ভাটিতে পোড়াইবার পরে প্রলেপটি জল 
দিয়া ধুইয়! দিলেই গেরু মাটি ধুইয়৷ যাইবে এবং 
গ্লেজের উপর রঙীন চমক দেখা দিবে। 

এই পুরাতন পদ্ধতিটি সহজ, কিন্তু নির্ভরযোগ্য 
নহে। স্থৃতবাং প্রতিবারে একই প্রকার ফলদায়ক 
একটি নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হইয়াছে। 
এই নৃত্তন পদ্ধতিতে ধাতুগুলিকে প্রথমে বিশেষ 
প্রকার সাবধানে পরিণত কথা হয়, যাহাকে 
মেটালিক সোপ ব৷ ধাতব সাবান বলা হইয়া থাকে । 
এই প্রকারের ধাতব সাবান জলে গুলিবে না, কিন্তু 
বিশেষ প্রকার তৈলজাতীয় পদার্থে বেশ গুলিয়া 
যায়। এই সকল তরল পদার্থের নাম--বেঞ্জিন। 


নভেম্বর) ১৯৫৭ ] 


টলুয়েন, নাইন্রো-বেপ্রিন, তারপিন তৈল, ম্পাইক 
লেভেগ্ডার তৈল, রোজমেরী তৈল প্রভৃতি । এই 
সকল বিশেষ তৈলজাতীয় দ্রাবকগুলি বেশ উদ্বায়ী, 
অর্থাৎ খোলা অবস্থায় রাখিয়া দিলে অল্পকীলেই 
উড়িয়া যাইবে। ধাতব সাবান প্রস্তত করিতে 
রজন, তিসির তেল অথবা ন্তাপথেনিক আযপিভ 
নামক খনিজ তৈল ব্যবহার করা হইয়! থাকে। 
এই খনিজ তৈল বিশেষ প্রকারের পে্রো 
লিয়াম হইতে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । ধাতব 
সাবান ও তৈলের ভ্রব তুলি দিয়া বা! প্রক্ষেপ 
করিয়া হজেই কাচ, পোসেলিন বা কাচ-কলাই 
পাত্রের উপর লাগান হইয়া থাকে এবং উহা 
শুকাইতে বেশী দেরী হয় না। পাত্রগুল শুকাইয়া 
গেলে উহা! মীফল ভাটিতে পোড়ান হয় এবং পাত্রের 
প্রকৃতির উপর ভাটির তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়! 
থাকে । যেমন--মৃৎ্পাত্রের জন্য ভাঁটির তাঁপ ৮০০০ 
৯০০ ডিগ্রি সে-এর মধো রাখা হয়, কিন্তু কাঁচ বা 
কাচ-কলাই ( এনামেল) দ্রব্যের জন্য ভাটির তাপ 
৬০০*-৭০০ সে-এর বেশী হওয়া উচিত নহে; কারণ 
কাঁচ ব| কাচ-কলাই অধিক তাপে নরম হইয়া বিকৃত 
হইয়! যাইতে পারে। 

ভাটিতে পুড়িবার কালে ধাতব সাবানের জৈব 
অংশ সহজেই গ্যাস হইয়া যায় এবং এই গ্যাই 
মাফল' ভাটির প্রকোষ্টকে বিজারক অবস্থায় রাখে; 
যাহার ফলে ধাতু জারিত হইয়া অক্মাইডে 
পরিণত হইতে পারে না এবং উপযুক্ত তাঁপ 
পাইলেই নরম হইয়া পাত্রের গাঁয়ে অতি সুক্ষ 
স্তরের মত লাগিয়া যায়। এই অতি পাতলা 
ধাতুন্তরই পাত্রের উপর র্ীন চমক আনয়ন করে। 

ধাতব সবান তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে 
কষ্টিক ' সোডা দিয়া রঞ্জন, তিমির তেল অথবা 
স্যাপথেনিক আযাসিড হইতে সাধারণভাবে সাবান 
তৈয়ার করিতে হয়। এই ক্ষাবীয় সাবান 
সহজেই জলে গুলিয়া যায়। কষ্টিক সৌভাঁর 
পরিবর্তে সোডা কার্বনেট ব্যবহার করা উচিত 


রডীন চমক 


৬৫৫ 


নহে, কারণ সাবানের সহিত্ব কিছু কাবনেট 
উদ্বত্ত থাকিলে উহা পরে ধাতব কার্বনেটে 
পরিণত হইয়া যায় এবং এ ধাতব কার্বনেট 
তল জাতীয় দ্রাবকে গলে না। কষ্টিক সোড! 
দিয়! প্রস্তৃত সীবাঁন জলে গুলিয়া শর্তকর! ১০-১৫ 
ভাগের মত দ্রুব তৈয়ার করিতে হইবে এবং 
একটি পাত্রে ধাতুর যে কোন দ্রবণীপ্ম যৌগিক 
জলে গুলিয়া এ প্রকারের দ্রব তৈয়ার কর! 
হয়। এখন এই ছুটি ভ্রব একত্রে মিশাইয়া 
কিছুক্ষণ নাড়িলেই ধাঁতব সাবান অধপক্ষিপ্ত হইয়া 
যায়। কিছুকাল পরে এই অধঃপতিত ধাতব 
সাবান পরিক্ষার জলে ২-৩ বাঁর ধুইয়া শুকা ইয়া 
লইলেই ধাতব সাবান প্রস্তুত হইল। ন্যাপথেনিক 
আমিভ হইতে প্রস্তুত ধাতব সাবান ভিন্ন 
অন্ত প্রকারের ধাতব সাঁবানে বেশী দিন আলো বা 
হাওয়া লাগিলে উহা! তেলে অদ্রবণীয় হইয়া 
পড়ে। স্ৃতরাঁং সাবান শুকাইবার পর উহা 
রডীন বোতল বা টিনের কোটায় বন্ধ করিয়া 
অথবা টাটকা অবস্থাতেই তেলে গুলিয়৷ ছিপি- 
আঅণটা বোতলে বাঁখিয়া দিতে হইবে। এই 
দ্রব বেশী দিন রাখিতে হইলে বৌতলটি কাঁগজ 
দিয়া ঢাকিয়া দ্বেওয়া ভাল। বিভিন্ন ভ্রবের জন্য 
কষ্টিক সৌভডার পরিমীণ দেওয়] গেল। প্রতি শত 
ভাগ বর্ণহীন ও পরিষ্কার রজনের জন্য ১৩ ভাগ 
কষ্টিক সোডা লাগে। কিন্তু রজন লাল হইলে 
কষ্টিকের পরিমীণ কিছু কম হয়। পরিশুদ্ধ কাচা 
তিসির তেলের জন্য শতকরা! ১৪৫ ভাগ কণ্টিক 
সোডা লাগিবে এবং ন্যাপথেনিক আসিভের জন্য 
(2.৬. 175) শতকরা ১২৫ ভাগ কষ্টিক লাগিবে। 
যদি হ্ভাপথেনিক আসিডের আসিড-অস্ক (4১৬) 
১৭৫-এর বেশী হয় তবে কষ্টিক সৌডাঁও সেই 
অনুপাতে বেশী লইতে হইবে। 

প্রতি শতভাগ ক্ষারীয় সাবানের সহিত কত 
পরিমাণ ধাতব লবণ দিতে হইবে তাহার অস্গপাত 
দেওয়া হইল-_ 


৬৩৫৬ 

রজন-সাবাঁন তাঁত্র মালফেট - ৫৮ ভাগ 

(শতভাগ) দস্তা সালফেট -- ৪৬১ 

লেড-নাইট্রেট-: ৪১), 

কোৌবান্ট নাইট্রেট-- ৫৫ ১, 

ম্যাঙ্গানিজ সালফেট- ২৭ ,, 

কাটা তিপির তাঁআঅ সালফেট-- ৪২ ১, 

তেলের সাবান ম্যাঙ্গানিজ সালফেট--২৬ ১, 

(শতভাগ) কোবান্ট নাইট্রেট-- ৪০ ১, 


লেড-নাইট্রেট--. ৪৮ )) 

লৌহ-ক্লোরাইড-- ৩৩ ৯ 

হ্যাপথেনিক আমিড তাত্্র সালফেট ৩৭ ১, 
সাবান (শতভাগ ) দস্তা সালফেট-- ৩৩১, 
বিস্মীথ রেজিনেট, অর্থাৎ বিস্মাথ-রঞ্চন সাবান 
তৈয়ার করিবার একটি সহজ উপায় আছে। 
একটি কাঁচ-কলাই করা পাত্রে ৫* ভাগ রজন 
লইয়া উহাকে অন্ন তাপে গলাইয়া ফেলিতে 
হইবে এবং এ তরল রজনের সহিত ৮ ভাগ 
বিস্মাথ কার্বনেট অথবা ১০ ভাগ বিস্মাথ 
নাইট্রেট চর্ণ ধীরে ধীরে মিশাইয়া লইতে হইবে। 
পরে মিশ্রণটি আরও উত্তপ্ত করিয়া ১৭০-১৮০০ 
সে, তাপে গলিত অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং 
এ সময় একটি কাচের ঠাস নল বা রড দিয়া 
উত্তমরূপে নাড়৷ দরকার। এইভাবে নাড়িতে 
নাড়িতে যখন দেখা যায় যে, সাদা বিস্মাথ 
চূর্ণ গলিত রজনের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়। গিয়াছে 
এবং মিশ্রণের রং হাঁলক] ধৃদর হইয়। গিয়াছে, 
তখন তরল পণ্ার্থ কিছু ঠা করিয়া উহাতে 
৫*-৬ৎ ভাগ ম্পাইক লেভেগার তৈল মিশাইয়৷ 
লইতে হ্য়। অল্প গরম অবস্থায় তেলের সহিত 
কিছুক্ষণ নাড়িলেই বিস্মীথ রেজিনেট এ তেলে 
ত্রবীভূত হইয়া যাঁয়। তখন পাত্রটি ঢাকিয়া 
রাখিয়া দিতে হইবে। প্রী্ম ২৩ দিন পরে 
দেখা যাইবে যে, পাত্রের নীচে অল্প পরিমাণে সাদা 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


বিস্মাথ চূর্ণ ও কিছু গাদ জমিয়া আছে। সুতরাং 
উপরকার পরিষ্কার তরল দ্রবটি সাবধানে ঢালিয়া 
লইতে হইবে । নীচের গাদটি পরের বারে 
ব্যবহার করা চলে। বিস্মাথ অল্প তাপে 
উড়িয়া যাঁয় বলিয়া বিস্মাথ রেজিনেট একা 
ব্যবহার করা চলে না। টিন, আযালুমিনিয়াম বা 
লেড সাবানের মহিত মিশাইয়া বর্ণহীন চমক 
করা হয়। অথবা লোহা, তাঁম৷ প্রভৃতির সহিত 
মিশাইয়া রডীন চমক করা হইয়৷ থাকে। কটিক 
সোৌডাঁর সাবান হইতেও পাতিত প্রথায় বিস্মাথ 
সাবান তৈয়ার করা যায়) কিন্তু ইহার জন্য বিশেষ 
বিবেচনার দরকার হয় বলিয়া এ পদ্ধতির বিবরণ 
এখানে দেওয়া হইল না। টিন ও সোনা হইতে 
চমক তৈয়ার করিতেও বিশেষ রকমের প্রক্রিয়ার 
প্রয়োজন। 

সোনা হইতে প্রস্তুত সোনাণী চমককে পিকুইড- 
গোল্ড বা তরল সোনা বলা হয়। এদেশে এই 
তরল লোনা পোসেণলন ও কাচের দ্রব্যের উপর 
বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে । কাচের 
চুড়ীতে এই মোণালী চমক লাগাইয়া উহার মান ও 
দাম বাড়ান হয়। প্রতি বৎসর 'বদেশ হইতে ৬-৭ 
লক্ষ টাকার তরল সোনা এদেশে আমদানী কর]! 
হইয়া থাকে । এই তরল সোনায় ১০-১২ ভাগ সোন। 
থাকে । আমাদের দেশে সোনার দাম এত অধিক 
যে, চড়া দরে সোনা কিশিয়া তরল সোনা প্রস্তত 
করিতে তেমন পড়তা পড়ে না এবং ইহা তৈয়ারীর 
পদ্ধতিও বেশ জটিল। বিদেশজাত তরল পোনা 
অতি হ্বন্দর ও নিখুত হয় বলিয়া আমাদের 
কারিগরের] বিদেশী ভ্রব্যই বেশী পছন্দ করে। 

রঙীন চমক টৈয়ার করিবার সময় একটি কথা 
মনে রাখা দরকার ষে, সকল ধাতুর গলনাঙ্ক সমান 
নহে। ন্থতরাঁং যে নকল ধাতু বেশী তাপে গলে, 
যেমন- লোহা (১৫৩৪৭ সে.) তামা (১০৮৪ সে.) 
কোবাণ্ট (১৪৯০০ নে.) সোন] ( ১০৬৩০ সে. ), 
আ্লুমিনিয়াম (৬৫৯ সে.) প্রভৃতি--তাহাদের 
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সহিত পরিমিত পরিমাণে অল্পতাঁপে গলনশীল ধাতু, 
যেমন_বিস্মাথ (২৭১০ লে.) টিন (২৩২৭ সে. 
ক্যাডমিয়াম (৩২১০ সে.), লেড (৩২৭০ সে. ), জিঙ্ক 
বা দস্তা ( ৪১৯৭ সে.) প্রভৃতি মিশাঈয়া লইয়। মিশর 
ধাতুর গলনাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এই 
মিশ্রণের দ্বার! শুধু গলনাঙ্কই নহে, রঙের প্রকার 
ও সৌন্দর্ধও নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। উদ্দাহরণন্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, শুধু লোহ! হইতে থে লাল্চে 
বাদামী বং পাওয়া যার তাহার সহিত ক্যাডমিয়াম 
ও বিস্মাথ মিশাইয়া সোনালী রং আনা যাইতে 
পারে এবং এ মিশ্র ধাতুর গলনীস্ক অনেক কমিয়! 
যায়। এই প্রকার মিশ্রণের কয়েকটি নমুনা এখানে 
দেওয়। হইল-__ 
(১) বর্ণহীন চমক. 
বিস্মাথ দ্রব--২ ভাগ 
আযলুমিশিয়াম ত্রব--২ ভাগ 
টিন দ্রব--১ ভাগ 
রক্তপীত চমক 
লৌহ্‌ ভ্রব--৩ ভাগ 
লেড দ্রব--১ ভাগ 
বিস্মীথ দ্ুব--১ ভাগ 
(৩) ব্রোঞ্জ চমক 
লৌহ দ্রূব--২ ভাগ 
বিস্মাঁথ দ্রব-_-২ ভাগ 
কোবাণ্ট দ্রব--১ ভাগ 
(৪) সবুজাভ হরিদ্র। চমক 
ইউরেনিয়াম দ্রব--৩ ভাঁগ 


(২) 


রভীন চমক 
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বিস্মাথ দ্রব__২ ভাগ 
(৫) লৌহ-ধুলর চমক 
কোঁবাণ্ট দ্রব--৩ ভাগ 
লেড ভ্রব--১ ভাগ 
বিস্মাথ দ্রব--১ ভাগ 
সোনা দিয়া গোলাপী বা নীল রডের চমক 
তৈয়ার করিতে অল্প পরিমাণ তরল সোনা বা 
লিকুইড গোন্ডের দরকার হয়; স্থতরাং উহা তেমন 
মহার্ঘ হয় না। এই নীল চমকের সহিত ইউরেনিয়াম 
চমক মিশাইয়া অতি স্থন্দর সবুজ চমক করা যাইতে 
পাঁরে। লেখকের তৈয়ারী এই তিন প্রকার 
চমকের মিশ্রণ এখানে দেওয়া গেল-- 
(১) গোলাপী চমক 
তরল সোন--১ ভাগ 
টিন দ্রব--১ ভাগ 
বিল্মাথ দ্রব--৪ ভাগ 
নীল চমক 
তবল সোন।1--১ ভাগ 
টিন দ্রব_-৪ ভাগ 
বিস্মাথ দ্রব--১ ভাগ 
(৩) সবুজ চমক 
নীল চমক--৩ ভাগ 
ইউরেনিয়াম দ্রব--২ ভাগ 
উপরোক্ত উপাদানগুলির পরিমাণ কম বেশী 
করিয়া রঙের বিভিন্ন ধার] (90949) আনা যাইতে 
পারে। 


(২) 


তেজক্তিয়তা ও পাথরের বয়স 
ৃঁ গ্রীমিহির বসু 


মানষ চায় পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করে চিনতে 
জানতে চাঁয় সে এই পৃথিবীর ইতিহাঁস। এজানা 
ও চেনার চেষ্টা অবশ্য মানুষের আজকের নয়__-শত 
শত বহর ধরে মানুষের এই জানবাঁর চেষ্টা চলে 
আমসছে। তার জ্ঞানের সঞ্চয় জন্ম দিয়েছে এক 
নতুন বিজ্ঞানের । ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি পাথরের স্তর যেন 
পৃথিবীর ইতিহাসের এক একটি পৃষ্ঠা। তাঁই £ই 
ইতিহাস পড়তে গেলে জাঁনতে হয়, এসব পাথরের 
জন্ম-ইতিহাস, তাদের গ্রাচীনত্তের ক্রম । ভূতত্ব- 
বিদেরা এই অতীত উদ্ধারের কাজে লেগেছেন। 
পৃথিবীর জন্মের পর কোটি কোটি বছর কেটে 
গেছে। সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে যে সব 
পরিবর্তন এসেছে-_যে সব ঘটন| ঘটেছে, পাথর 
পরীক্ষা করে তাঁর কিছু কিছু আভাস পাওয়া 
সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই কিছুদিন আগে পধস্তও 
ভূতাত্বিককে এই সব ঘটনার একটা ক্রম নির্ণয় করেই 
নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়েছিল, যথার্থ সময় বা তারিখ 
নির্ণয় কর! সম্ভব ছিল না। 
পৃথিবীর ভূতাত্বিক ইতিহাসের যুগগুলিকে 
প্রধানত; জীবের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের 
ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে । স্বভাঁবতঃই বিভিন্ন 
যুগের স্থাঘ়িত্বকীল এক নয়। ভূতাত্বিক যুগ বিভাগ 
ও প্রাচীনত্ব এই রকম-_ | 
কেনৌজোয়িক (আধুনিক জীবের যুগ ) 
৬ কোটি বছর 
মেসৌজোয়িক ( মধ্যবর্াঁ জীবের যুগ ) 
১৮ কোটি বছর 
প্যালিওজোয়িক ( প্রাচীন জীবের যুগ ) 
৫০ কোটি বছর 


প্রোটারোজোয়িক (অতি প্রাচীন জীবের যুগ) 
৫৬ কোটি বছর 
আর্কিয়োজোগ়িক (আদি জীবনের যুগ ) 
১৫৫ কোঁটি বছর 
এজোয়িক ( জীবহীন যুগ ) ২০০ কোটি বছর 
পৃথিবীর জন্ম ৩৭০ কোটি বছর (?)। 
ভূতাত্বিক ইতিহাসের সময় মাপবার জন্তে 
ভূবিদেরাঁ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছেন। 
বিভিন্ন যুগের স্থাস্িত্বকাল নিয় করবার জন্তে বিভিন্ন 
পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কেনোজোয়িক 
যুগের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে লায়েল ( ১৮৬৭) 
বিবর্তনের বৃত্তকে তার অন্ুসন্ধীনের ভিত্তি ধরে 
ছিলেন। ম্যাথিউ (১৯১৪) অঙখের বিবর্তনের 
ধারাকে নির্ভর করে কেনৌজোয়িক ঘুগের প্রাচীন স্ব 
ও স্থায়িত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেন । এভাবে পুরা-প্রাণি- 
তাত্বিক পদ্ধতিতে ভূঁতীত্বিক ময় পরিমাপের বিভিন্ন 
চেষ্টা হয়েছে । 

অনেক সময় পাঁললিক শিলার মধ্যে বিভিন্ন 
পলির একটা নিণিষ্ট ছন্দ দেখা যার। একটি স্তরের 
পললের সময় নিণীত হলে সমগ্র শিলান্তরের 
জন্মকীল বের করতে দেবী হয় না। বিভিন্ন যুগের 
সঞ্চিত পলি অনুসন্ধান করে তাদের স্থায়িত্কাল 
নির্ণয়ের চেষ্টাও হয়েছে । এছাড়া প্রস্তরের ক্ষয় ও 
পললের সঞ্চয়ের হার থেকে বিভিন্ন যুগের 
আপেক্ষিক স্থাদ্িত্বকাঁল নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্ত 
অতীতে এই ঘটনীাগুলি যে বছরের পর বছর 
ধবে একই তালে চলেছিল তা বিশ্বাস করবাঁর যথেষ্ট 
কারণ নেই। কাঁজেই এভাবে অতীত যুগের 
প্রাচীনত্তের থে হিসাব পাওয়া যায় তা খুব নির্ভর- 
যোগ্য নয়। 
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এছাড়াও সমুদ্রের লবণ বৃদ্ধির হার থেকে 
প্রথম যেদিন পরিশুদ্ধ জলের ফোটা পৃথিবীতে স্থষ্ট 
হয়েছিল তাঁর প্রাচীনত্ব স্থির করা সম্ভব। কিন্ত 
বিভিন্ন কারণে এসব পদ্ধতির নিরযোগাতা! 
অন্বীকৃত হয়। 

১৮৯৫ সাল থেকে পর পর কয়েকটি আবিষ্কার 


বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়ন হ্ষ্টি করে। ১৮৯৫ 
গালে রঞ্চেন আবিষ্কার করেন এক্স-রে! ১৮৯৬ 
সলে বেকারেল দেখালেন ইউরেনিয়ামের 


তেজক্ষিমত।; ১৮৯৮ মালে মাদামকুরী পিচব্রেণড 
থেকে রেডিয়াম বের করলেন। এর পর ১৯০২ সালে 
রাদারফোর্ড তেজগ্ছিয় পদার্থের সাধারণ গুণলমূহের 
খবর প্রকাশ করেন-_-শক্তি ও পদার্থের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপিত হলো। তেজজ্ধিয় পদার্থের 
বৈশিষ্ট্যই হলো তাদের স্বতঃস্ফ,র্ ভাঙ্গন । একটি 
মৌলিক পদার্থ প্রতিনিয়ত ভেঙ্গে গিয়ে স্্টি 
করছে নতুন আর একটি পদার্থ এবং সেই সঙ্গে 
বিকিরিত হচ্ছে বিভিন্ন তেজন্রিয় কণিক1--আল্ফা, 
বিটা ও গামা রশ্মি । অবশ্য এসব বিভিষ্ন, বিকিরণের 
গতি-প্ররৃতি বিভিন্ন । আঁল্ফা কণার ভেদশক্তি 
অন্প। এর! ছু-ভাঁগ পজিটিভ ভড়িত্যুক্ত এবং 
হিলিয়াম পরমাণুর সমান ভর-সমন্থিত। এই 
কণাগুলল যখন চারপাশের পরমাণুর উপর এসে ধাক। 
খায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ছুটি করে নেগেটিভ তড়িৎ 
যুক্ত ইলেকট্রন আহরণ করে। ফলে বিপরীত ধর্মী 
তড়িৎ্শক্তি পরস্পর বিনষ্ট হওয়ায় হিলিয়াম গ্যাস 
জন্ম নেয়। বিটা রশ্মি আর কিছুই নয়, নেগেটিভ 
তড়িত্যুক্ত ইলেকট্রনের বিকিরণ। হাইড্রোজেন 
পরমাণুর চেয়ে এর] হাঙ্কা। আর গামা রশ্মি 
তড়িৎ্যুক্ত নয়, সাধারণ রঞ্চেন রশ্মির মতই এর 
প্রকৃতি, তবে বঞ্জেন রশ্মির চেয়ে হয়তো! কিছুটা কম 
শক্তিশালী । 

তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে, রেভিয়াম বা 
তেজক্্রিয় পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত হিলিয়াম কণ। 
উৎপন্ন হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে তেজগ্রিয় পদার্থটি অন্য 


তেজক্ঞিয়ত। ও পাথরের বয়স 


৬৫৯ 


একটি মৌলিক উপাদানে কূপাস্তরিত হচ্ছে । তবে 
এই ভাঙ্গনের কয়েকট] ধাপ আছে। ইউরেনিয়াম 
প্রভৃতি পদার্থ বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে রেডিয়াম 
হয়ে অবশেষে নিক্ষিয় সীপায় পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি 
হিলিয়াম কণ! বেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ার্থটির 
পারমাণবিক ভর কমে যাঁচ্ছে। হিলিয়ামের পার- 
মাণবিক ভর ৪, ইউরেনিয়ামের ২৩৮1 ইউরেনিয়াম 
থেকে মীনা, এই সম্পূর্ণ ভাঙ্গনের ধারার ৮টি হিলিয়াম 
পরমাণু উৎপন্ন হয়; আর সবশেষে পড়ে থাকে সীসা, 
যার পারমাণবিক ভর ২৩৮-৮১৮৪₹২০৬। ইউ- 
রেনিয়াম_ সীল, এই সম্পূর্ণ ভাঙ্গনের ধারাকে বলা 
হয় ইউরেনিয়াম পরিবার । আরও ছুটি অভিজাত 
পরিবার হচ্ছে-আযাকটিনিয়াম ও থোরিয়াম, যাদের 
শেষ পরিণতি হচ্ছে-_যথাক্রমে ২০৭ ও ২০৮ পান 
মাণবিক ভরবিশিষ্ট সীপাঁয়। 

একটি তেজক্ষিয় পদার্থের এই যে ক্ষয় বা ভাঙ্গন, 
এই ভাঙ্গনের হার স্থান-কাঁল ভেদে অপরিবতিত | 
বিভিন্ন তেজক্ষিয় খনিজের বেলায়ও স্প্রাচীন 
ভূতাত্বিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত এই 
ভাঙ্গনের হাব একই রয়ে গেছে এবং বিভিন্ন 
পদার্থের সে হার জানাও গেছে। এর ফলেই 
ভূতাত্বিক যুগের একটা মাপকাঠির সন্ধান পাওয়া 
সম্ভব হয়েছে। এক গ্র্যাম রেডিয়াম নিয়ে সরু 
করলে ১৫৯০ বছর পরে তাথেকে হ্‌ গ্রাম রেডিয়াম 
অবশিষ্ট থাকবে। আরও ১৫৯০ বছর পরে অবশিষ্ট 
থাকবে মাত্র $ গ্র্যাম। এই হারে রেডিয়ামের 
ভাঙ্গন বা ক্ষয় হয়েছে এবং হবে। একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ তেজঙ্িয় পদার্থ পরিবর্তনের ফলে যে সময় 
অধেকি পরিমাণে গিয়ে দাড়ায়, সে সময়কে এ 
পদার্থের অধআযু বলে। স্বভাবতঃই বিভিন্ন 
পদার্থের জন্যে এই অধ+-আয়ুর মান বিভিন্ন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন তেজক্ফ্িয় খনিজ 
একট! নির্দিষ্ট হাঁরে পরিবতিত হচ্ছে। তাই যদি 
হয়, তাহলে একটি তেজক্ষিয় খনিজে-- ধরা যাক, 
একটি ইউরেনিয়াম খনিজে ইউরেনিয়াম থেকে 


৬৬৩ 


উৎপন্ন হিলিয়াম ও অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম কিংবা 
উৎপন্ন সীনা ও অবশিষ্ট ইউরেনিয়ামের অনুপাত 
নির্ভর করবে খনিজের বয়সের উপর। এখন যদি 
এই তেজক্ষিয় পদার্থের অর্ধাযু জানা থাকে, তাহলে 
খনিজের জব্খ কাল থেকে কত বছর কেটে গেছে 
বর্তমীন অবস্থায় আসতে, সেটাও জান! সম্ভব হবে। 
১ গ্র্যাম ইউরেনিয়াম ৭৬০ কোটি বছরে সম্পূর্ণভাবে 
সীসাঁয় রূপাস্তরিত হ্য়। 

ধরা যাক, আমর! কোন পাথরে এমনি একটি 
তেজক্কিয় উপাদান পেয়েছি । এই পাথরের ভূ- 
তাত্বিক বয়স জান! আছে, তবে ঠিক কত বছর 
আগে এর জন্ম তা জানা নেই। তা জানতে 
গেলে আমাদের তেজক্ষিয় পদ্ধতির সাহায্য নিতে 
হবে। এখন এর বয়স নির্ণয় অন্ততঃ ছু-ভাঁবে 
সম্ভব--একটি হচ্ছে, সঞ্চিত সীসার অনুপাত থেকে, 
অপরটি হিলিয়ামের অনুপাত থেকে । যদি এই 
খনিজে সঞ্চিত সীসার পরিমাণ হয় সী (ইউ), আর 
ইউবেনিয়ামের পরিমীণ হয় ইউ তাহলে সঞ্চিত 
পরিমাণ মীপা উৎপন্ন হতে যে সময় লেগেছে তা 
সী (ইউ) 

ইউ 


হবে, অর্থাৎ খনিজের বয়ল হবে” ১ ৭৬৩ 


কোঁটি বছর 


কিন্ত কেবল যে ইউরেনিয়াম থেকেই সীসা 
উৎপন্ন হয় তা তো নয়, থোরিয়াম থেকেও সীসা 
উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ১ গ্র্যাম থোরিয়াম ১ গ্র্যাম 
সীসায় রূপান্তরিত হতে লাগে ২১,১০০০ লক্ষ বছর। 
স্তরাং থোরিয়াম পদ্ধতিতে খনিজের বয়দ 


সী শী -১২৯, ১০০৩ 
য্দি এমন একটি খনিজ নিয়ে কাজ করতে হয় যাতে 
ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম দুই-ই আছে তাহলে 
ইউবেনিয়াম--পীসা অনুপাত বা থোরিয়াম-_ 
মীনা অনুপাত বাযুক্ত ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম/নীসা 
অনুপাত যে কোন পদ্ধতিতেই খনিজের যা বয়স 
নির্ণীত হবে তা হবে এক বা অভিন্ন। অর্থীৎ__ 


ঈাড়ায় লক্ষ ব্ছর। এখন 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্য। 


সী (ইউ) 
ইউ 


ঠ িড18211 2 ৭৬০ 
[(ধো। ২-৬-কোটি বছর 


» __সীইউ)7সী (থো), ৭৬০ কোটি বছর 


ইউ+০৩৬ থে 

এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে সীসা-অনুপাঁত 
পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বহু কাজ হওয়ার পর দেখ৷ 
গেল যে, সব ইউরেনিয়াম খনিজই প্রুই কাজের জন্তে 
নির্ভরযোগ্য নয়; ফলে সীসা__ ইউরেনিয়াম অনু- 
পাতে নিণীত বহু পাথরের বয়সই সন্দেহাতীত নয় 
বলে প্রতিপন্ন হলো । লারসেন আবার এই পদ্ধতিকে 
নতুন করে কাজে লাগালেন। তিনি দেখলেন 
জারকন, জেনোটাইম এবং কিছু মোনাজাইট এই 
কাজের জন্যে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য । লারসেনের 
পদ্ধতি খুব সহজ ও ভ্রত। এখানে সীসার পরিমাণ 
স্পেক্টেবকেমিক্যাল পদ্ধতিতে বের করা হয় 


বয়স -. - ১৮৭৬০ কোটি বছর 





এবং বয়স নির্ণয় করা হয় এই* সম্পর্ক থেকে । 
বয়স - ক্সী যেখানে সী-দশ লক্ষাংশে 
আল্ফা' 


সীসার পরিমাণ এবং আল্ফ1-- মিলিগ্র্যাম-ঘণ্ট। 
প্রতি আল্ফায় খনিজের তেজক্কিয়তা। এই 
অন্নসারে পদ্ধতিকে বল! হয় সীসা-আল্ফা পদ্ধতি । 
কম্স্থির রাশি । ইউরেনিয়ামের জন্যে এর মাঁন 
২৬০০ এবং থোরিয়ামের জন্যে ১৯০০ । 

এই মুল পদ্ধতির বহু পরিবতিত ও উন্নত ধারা 
উদ্ভৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের 
ক্ষয়জাত সীসাকে (২১০) ব্যবহার করা হচ্ছে। 
ইউরেনিয়াম ২৩৫ ও ইউরেনিয়াম ২৩৮ ক্ষয়জাত 
সীসা ২০৭ ও সীসা ২০৬-এর অন্ুপাতও যথেষ্ট ফল- 
প্রস্থ । একে বলা যেতে পারে সীসা-সীসা 
পদ্ধতি। 

আমরা দেখেছি পূর্বোক্ত তেজক্ষিয় পদার্থের 
ভাঙ্গনে শুধু সীসা নয়, হিলিয়াম গ্যাসও উৎপন্ন হয়। 
হিলিয়ামের গ্যাসীয় অবস্থার জন্যে অস্তথবিধা ন! 
থাকলে একে সীদা-অন্গপাতের মতই নির্ভরশীল 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা চলতো।। এই পদ্ধতিতে 
উৎপন্ন হিলিমাম ও খনিজে অবস্থিত ইউরেনিয়াম 
ও থোরিয়ামের তুলনা করা হয়, অর্থাৎ হিলিয়ীম- 
অন্থপাঁত বের করে খনিজের বস নির্ণয় কর] হয় 
হি 

ব্য়স - বর 
গ্যাপীয় অবস্থার জন্যে সর্চত হিলিয়ামের নাঁনা- 
ভাঁবে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । কারণ লক্ষ 
লক্ষ বছরে ফাটলের মধ্য দিয়ে এ গ্যাস বেরিয়ে 
যেতে পারে । তবে যে সব পাথরে খনিজের বাধন 
খুব শক্ত সে সব ক্ষেত্রে এই ক্ষতির সম্ভাবনা কম। 
আবার যদি পাথরটি তাপ ও চাপের ফলে 
পরিবত্তিত হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে এই 
ক্ষতির অন্তাবনা আছে। তেমনি জলবায়ুর 
আওতায় পড়ে ক্ষয়প্রাপ্ত পাথর দিয়েও এই কাঁজ 
চলবে না। এসব কারণে এই পদ্ধতি অনেকটা 
সীমায়িত হয়েছে। 

মহাজাগতিক রশ্মি বাযুমণ্ডলের উপরের স্তরে 
নিউট্রন কণিকার সুষ্টি করে। এরই কয়েকটি 
আশেপাশের নাইট্রোজেনকে আঘাত করে। 
নাইট্রোজেন নিউক্রিয়ান তা গ্রহণ করে ও একটি 
প্রোটনকে (ভর ১) ছেড়ে দেয়, ফলে কার্বন 
(১৪)-এর স্যট্টি হয়। এই কার্বন (১9) তেজক্ষিয় 
এবং একটি ইলেক্ট,ন হারিয়ে এটি আবার 
নাইট্রোজেনে ফিরে যেতে চায়। এর অধণযু 
হচ্ছে ৫,৭০০ বছর? অর্থাৎ রূপাস্তরের গতি খুবই 
ধীর। সাধারণ কার্বনের মত এটিও অঙ্গারাষ 
গ্যাসের স্ষ্টি করে ও জীবজগতের সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়ে। মুত জীবের দেহে এই কার্বন সঞ্চিত 
অবস্থায় থেকে যাঁয় ও রূপান্তরিত হতে থাকে। 
যখন এরকম কোন জীবাশ্ম, প্রাচীন উত্ভিদের অংশ 
বা কোন জন্তর হাড় প্রভৃতির মধ্যে তেজক্ছিয় 
কার্বনের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় তখন এ বস্তটির মধ্যে 
কাধনের আপেক্ষিক পরিমাণের সঙ্গে বর্তমান 
জাগতিক পরিমীণের তুলনা করে এঁ জীবের মৃত্যু- 


৮৯৮৮ লক্ষ বৃহর। 


তেজক্ফ্রিয়ত ও পাথরের বয়স 


৬৬১ 


কাল; অর্থাৎ যে দিন থেকে এ জীবটি অঙ্গারাস় 
বুত্ত থেকে সরে পড়েছে মেই দিনটিকে নির্ণয় 
করা সম্ভব । 

অনেক সময় পাথরে অভ্রজা তীয় খনিজে জাবরকন, 
এলানাইট প্রতৃতি তেজক্ষিয় খনিজের, ছোট ছোট 
দানা আটক থাকে। এই সব খনিজ থেকে 
অল্ফ। কণ1 বিকিরিত হতে থাঁকে ও অভ্রের মধ্যে 
**০৩ থেকে ০০৪ মি. মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করতে 
পারে। এই কণাগুলি অভ্র সংগঠক পরমাণু 
গুলিকে, বিশেষ করে লোহার পর্মাণুকে আঘাত 
করে। তার ফলে রড়ীন খনিজে তেজক্ষিয় দানার 
চারদিকে ব্রেড গোলকের হষ্টি হতে থাকে। 
যেহেতু বিভিন্ন তেক্ষিয় উপাদান থেকে উৎপন্ন 
তেজগ্ছিয় কণিকার ভেদরশক্তি বিভিন্ন, সেহেতু 
এভাবে কতকগুলি গোলক একটির পর একটি গড়ে 
ওঠে।  অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পবীক্ষাকালে এগুলি 
প্রিওক্রোয়িক হাঁলো নামে বণিত হয়। এভাবে 
প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট হালোর সঙ্গে বিশেষভাবে 
তৈরী হ্যালো-ফটো মিটারের তুলনা করে অভ্রবাহী 
পাথরে বয়স নির্ণয় চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। 

ইউরেনিয়াম গোত্রের ভারী ধাতুর খনিজের 
ব্যবহার ছাড়াও তেজক্ছ্িয় রুবিভিয়াম ও পটাসিয়াম 
কাজের যথেষ্ট উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
তেজক্িয় পটাসিয়াম (৪০) ও এর ক্ষয়জাত 
আরগন গ্যাস থেকে পটাসিয়ামযুক্ত খনিজের বয়স 
নির্য় করা হচ্ছে। রুবিডিয়াম, সোডিয়াম - 
পটাসিয়াম গোত্রেরই একটি ধাতু । তেজক্ষিয় 
রুবিডিয়াম (৮৭) বিটা কণ]। বিচ্ছুরণের সঙ্গে 
সঙ্গে এ একই ভরবিশিষ্ট ই্রন্সিয়াম (৮৭ )-এ 
রূপান্তরিত হয়। এই ভাঙন ঘটে খুবই ধীরে ধীরে। 
এর অধযু হচ্ছে ৬০০০ কোটি ব্ছর। সাধারণতঃ 
উৎ্পপন্ন ট্রন্সিয়াম এত অল্প থাকে যে, তার যথার্থ 
পরিমাণ নির্ণয় কর! প্রায়ই শক্ত হয়ে পড়ে। তবে 
ম্পেক্টেগ্রাফিক পদ্ধতিতে একই সঙ্গে ট্রন্সিয়াম 
ও রুবিডিয়ামের অন্কুপাত নির্ণয় করা যায়। 


৬৬২ 


স্বভাবতঃই ট্ন্সিয়াম-রুবিডিয়াম পদ্ধতিতে 
সে সব খনিজই উপযোগী হবে যাঁতে যথেষ্ট পরিমীণ 
রুবিডিয়াম আছে ও তেজক্ষিয়তাজাঁতি নয়, এ রকম 
্রন্সিয়াম থেকে মুক্ত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী 
হচ্ছে পেগমাটাইট প্রস্তরের অভ্র, বিশেষ করে 
লেপিডোলাইট জাতীয় অভ্র, যাতে রুবিডিয়ামের 
পরিমাণ শতকরা ১'৫| এছাড়া হাইড়োর্থাম্যাল 
মাইক্রোক্লিন রুবিডিয়ামবিশিষ্ট মাঁস্কোভাইট 
প্রভৃতি নিয়েও কাজ স্থরু হতে পাবে। 

কিছুদিন হলে আমাদের দেশের তেজক্ষিয় 
খনিজ থেকে বয়স নির্ণয়ের কাঁজ সুর হয়েছে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ বর্ষ, ১১শ সংখা। 


এসব কাজ থেকে ভারতের ভূতাত্বিক ইতিহাসের 
প্রাচীনতম আর্কিয়ান যুগের জ্ঞান অনেকখানি 
এগিয়ে গেছে। ভূতাঁত্বিক জ্ঞানের সহযোগিতায় 
বিভিন্ন পাথরের বয়স নির্ণয়ের ফলে কয়েকটি পর্বত 
অভ্যুত্থানের যুগ নির্ণীত হয়েছে ও বিভিন্ন পর্বত 
অভ্যুত্থানের পারম্পধিক সম্পক স্থাপিত হয়েছে।' 
বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত খনিজ থেকে বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে কাজ হয়েছে, তবে তাঁর মধ্যে তেজক্ষিয় 
ভারী ধাতুর খনিজ শিয়ে সীসা-অন্কুপাত পদ্ধতিতেই 
কাজ হয়েছে বেশী। বিভিন্ন পর্বত অভ্যুথানের 
ঘুগগুলির ক্রম এই রকম-_ 


পর্বত অভ্যুত্থানের যুগ খশিজ ও স্থান পদ্ধতি বয়স (লক্ষ বছর ) 
দিল্লী যুগ ইউরেনিনাইট, রাজপুতানা সীদা-থোবিয়াম ৭৬৫০ 4 ৫০ 

| ইউবেনিয়াম অক্রপাত 
সাতপুরা যুগ রর বিহার ৯৫৫০ 4 9০০ 
পূর্ঘঘাট যুগ মোনাজাইট, উড়িয়া! পু ২৫৭০০ 4৭5৪ 
ধারওয়ার যুগ রর মহীশূর ্ ২৩০০৩ 4 ১৯০৩ 
রর ফ্ুগোপাইট তিবাঙ্থর রুঝি/্রন্লিয়াম ১৩৩০০ 4 ২০০৩ 


সীসা-অন্ুপাঁত পদ্ধতিতে কয়লাখনি অঞ্চলের 
আগ্নেয় শিলা ও রাজমহল লাভার বয়স নির্ণয়ের চেষ্ট। 
হয়েছে । কয়লাখনি অঞ্চলের ডাইক-এর বয়স 
বেরিয়েছে ৩ কোটি থেকে ৮ কোটি বছর। বয়সের 
এই বিরাট পার্থক্য থেকে বোঝা যাঁয় যে, এটি 
নির্ভরযোগ্য নয়। অপরপক্ষে একটি ক্ষেত্রে 
রাঁজমহল লাভার বয়স নির্ণয় করা হয়েছে ২'২ কোটি 
বছর, ভূতাত্বিক প্রমাণের সঙ্গে যা মোটেই খাপ 


খায় না। স্ৃতরাং যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে কাজ 
না করলে বিপদের আশঙ্ক। আছে। 


মেসোজোয়িক যুগের শেষে দক্ষিণ ভারতে যে 
বিরাট আগ্নেয়োচ্ছাস দেখা দিয়েছিল তাঁর ভূতাত্বিক 
বয়স নিয়ে কিছু মংশয় আছে। বিভিন্ন স্থান থেকে 
সংগৃহীত ডেকান-্র্যাপ শিলা থেকে বয়স নির্ণয় 
করা হয়েছে; কিন্তু সংগৃহীত শিলার সঠিক ভূতাত্বিক 
অবস্থান জান! না থাকলে এই ফল কাজে 
লাগানো সম্ভব নয়। 


পাথর হিলিয়াম অনুপাত সীল] অনুপাত লক্ষ বছরে বয়স ভূঙাত্বিক বয়স 
ব্যাপাণ্ট ৪"১৯ ৩৭০ আদি ইয়োপিন 
আগ্ডিসাইট ০*০৪৬ ৪৫৬ অলিগো পিন 
ব্যাঁসাণ্ট ০'০০৯ ৬৮৪ আদি ইয়োসিন 


আশ। করা যায়, বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে 
ভারতের বিভিন্ন ভূতীত্তবিক সমস্যাঁর সমাধান দ্রুততৰ 


হবে। তবে সব সময়েই সমস্য] সমাধানে পদার্থবিষ্ঠা 
ও ভূবিদ্যার সংযুক্ত প্রয়াসের প্রয়োজন । 


সঞ্চয়ন 
টাইফাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামী শহীদ 


চিকিৎস!-বিজ্ঞানের ইতিহাসে চেক বিজ্ঞানী 
ট্যাণিলাভ প্রোভাজেকের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে 
আঁছে। টাইফাস রোগের বিরুদ্ধে চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের সংগ্রামে তিনি অমর শহীদ । 

যে কারণে টাইফান বোৌগের উৎপত্তি হয় 
তাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে রিকেট্সিয়া 
প্রোভাজেকি। 


টাইফান ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ। এই 
রোগের লক্ষণ হলো--প্রথমে জর দেখ। দেয়, 
তারপর রোগীর শরীরের নানা জায়গায় গুটির 


মত ফুলে ওঠে । তাই সেকালের চিকিৎসকেরা 
এই রোগের নাম দিয়েছিলেন এক্সান্বেমী-অর্থাৎ 
কুঁড়ি ফোৌঁট।। চিকিৎস।-শাপ্্রের পরিভাষায় এই 
ভয়ঙ্কর রোগের অন্যতম নাম টাইফাদ্‌ এক্সান্থে- 
ম্যাটিঝ। 

এই টাইফাস মহামারী অতি পুরাতন। 
বছ নগর, এমন কি বহু দ্রেশ পযন্ত এই টাইফান 
মহামারীতে উচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ইতিহাসের 
নজির থেকে দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় 
সামরিক অধিনায়কদের পরিবতে এই টাইফাসই বড় 
রকম যুদ্ধের ফলাফল নিধারণ করেছে । যেমন, 
১১৬৭ খুষ্টাব্দের খরা অগাষ্ট জার্মান সম্রাট 
ফ্রেডারিক বাঁর্বারোদা এক বিরাট সেনাবাহিনী 
নিয়ে রোম অবরোধ করেন। বোম তখন নিতান্তই 
হতবল। কিন্তু তবু মাত্র চার দিনের মধ্যেই জার্ধান 
বাহিনী সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপমরণে 
বাধ্য হয়। জার্মান সেনাদের উপর টাইফাঁস 
, মহামারীর আক্রমণই ছিল এর কাঁরণ। 

১২৮৫ থুষ্টাবে ফ্রান্সের তৃতীয় ফিলিপকে স্পেন 
থেকে পশ্চাদপমরণ করতে হয় ফরাসী সৈন্যদের 


মধ টাইফাঁস মহামারী দেখা দেবার ফলেই 
স্পেনের সেনাবাহিনী তখন তার পিছনে তাড়। 
করে ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু খুব শীস্ই 
তাদেরও পশ্চাদপনরণ করতে হয় ওই একই 
কারণে । স্প্যানিশ সৈম্তের টাইফাসে আক্রান্ত 
হয়ে দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে লাগলে৷। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এই রকম আবরও বহু 
উদাহরণ দেওয়] যায়। 

স্থৃতরাং এই ব্যাধির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন 
কাল থেকেই অনুসন্ধান চালিয়ে আসা হচ্ছে। 
কিন্ত কিছুতেই এর কোন প্রতিকার করা সম্ভব 
হয় নি। ব্যাপারটা এতই রহস্যময় ষে, মধ্যযুগে 
সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল--এই ব্যাধির 
প্রকৌপের সর্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের কৌন যোগাযোগ 
অথবা ধূমকেতুর আবির্ভাব বা ওই রকম কোন 
কিছুর অশুভ সম্পর্ক আছে । কিন্ত কুসংস্কারের 
গণ্ডী পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধানেও ব্হুকাল 
পধন্ত টাইফাসের উৎপত্তি ও নিরাময়ের ব্যাপার 
রহস্থাচ্ছন্নই থেকে যাঁয়। বিজ্ঞানীরা টাইফাসের 
ব্য/সিলাম আবিষ্কারে সমর্থ হন নি। 

এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন 
কারণ, টাইফাসের কোন ব্যাসিলাপই নেই। এই 
ব্যাপারটা প্রমা ণিত হয়েছে পরবতীকালে। 

ইতিমধ্যে সালের ২রা অক্টোবর 
দক্ষিণবোহেমিয়ার এক শহরে সমরবিভাগের 
এক কর্ণেলের ঘরে এক শিশু জন্মগ্রহণ করে। 
এই শিশুই পরবর্তী জীবনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে অময় স্বাক্ষর রেখে যাঁয়। ছ'ব্ছর 
বয়সে ষ্্যানিক্সাভকে সেই শহরের এক চেক স্কুলে 
ভর্তি করে দেওয়া হয়। ষ্ট্যানিক্নাভের সেই 


১৮৭৫ 


৬৬৪ 


সময়কার পরীক্ষায় ফলাফলের খতিয়ানগুলি এখনও 
সেই স্থুলে সযত্বে রক্ষিত আছে, এক মৃল্যবাঁন দলিল 
হিপাঁবে। এই দলিলপত্র থেকে দেখা যায়, 
্যানিক্সাভ খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং মাত্র দশ 
ব্ছর বয়সেই কর্তৃপক্ষ তাকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে ভর্তি 
হবার ছাড়পত্র দিয়েছিলেন । 

্যনিক্সাভের পাঠ্যের মধ্যে জরুরী বিষয় 
ছিল--বাইবেল, অঙ্ক আর চেক ব্যাকরণ। এই 
তিনটি বিষয়ে বরাবরই তিনি উচ্চ নম্বর পেয়ে 
এসেছেন। কিন্তু তিনি যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে একদিন অবিস্মরণীয় হয়ে উঠবেন, ভার 
কোন পরিচয় ছাত্রজীবনের নথিপত্র থেকে পাওয়া 
যায় না। পরব্তীকালে তিনি প্রাণী-বিজ্ঞানে 
পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের পর প্রাণী-বিজ্ঞানের 
অধ্যাপনায় ব্যাপূত হন এবং এই বিষয়ে গব্ষেণায় 
মনোনিবেশ করেন। 

এই প্রাণী-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার দিক 
থেকেই ষ্ট্যানিক্সাভ প্রোভাজেক প্যারাসাইটোলজির 
অনুশীলন সুরু করেন। 

প্যারামাইটোলজি সম্বন্ধে এই আগ্রহ থেকেই 
্যানিক্সাভ প্রোভাজেক টাইফাপের রহস্য অন্থু- 
সন্ধানের দিকে আকৃষ্ট হন। ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানি- 
কের! আলোচনা করছিলেন যে, টাইফামের যখন 
কোন ব্যাসিলান নেই, তখন সম্ভবতঃ এই রোগের 
মূলে আছে কোন প্যারাসাইট-অর্থাৎ এমন 
কোন জীব যা অন্ত গ্রাণীদের দেহ থেকে জৈবশক্তি 
আহরণ করে বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। 
বুটিশ বিজ্ঞানী ডাক্তার হাওয়ার্ড টাইলর রিকেট্স্‌ 
ছিলেন এই থিয়োরির অগ্রণী প্রবক্তা । ১৯১০ সাঁলে 
মেক্সিকোয় এই টাইফাস মহীমাঁরীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে ডাঁক্তীর রিকেটুস্‌ মারা যান। 

্যানিক্লাভ প্রোভোজেকই প্রথম এই থিয়োরিটিকে 


শ্ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১*ম বর্ষ, ১১শ সংখা। 


তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণিত করেন। তিনি আবিষ্কার 
করেন যে, টাইফাসের কারণ হলে। এক ধরণের 
প্যারাাইট। উকুনের অন্ত্রের মধ্যে এরা বেঁচে 
থাকে । এ হলো এক ধরণের অকিক্ষুদ্র জীববা 
মাইক্রো-অর্গযানিজম। ষ্ট্যানিক্নাভ প্রোভোজেকই 
প্রথম এই প্যারাসাইটকে উকুনের দেহ থেকে পৃথক 
করে দেখাতে সক্ষম হন। কিন্তু এ কাঁজে তাকে 
প্রাণ দিতে হয়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লময় ১৯১৫ সালের জানুয়ারী 
মাসে জার্জেনীর কট্বাস নামক স্থানে যুদ্ধবন্দীদের 
শিবিরে টাইফাঁস মহামারীর আকারে দ্রেখা দেয়। 
জানান গভর্ণমেণ্ট তখন কয়েকজন টাইফ|স 
বিশেষজ্ঞের সাহাধ্য চেয়ে পাঠান। প্রোভোৌজেক 
সানন্দে এই কাজে রাঁজী হন-কারণ এ ক্ষেত্রে 
তিনি প্রত্যক্ষভাবে টাইফাস সম্বন্ধে আরও বেশী 
তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন । মহামীরীতে 
আক্রান্ত এই বন্দীশিবিরে এসে হাজির হলেন 
মীনবতার আদর্শে উদ্বদ্ধদু'জন নিভীক জিজ্ঞান- 
ব্রতী। একজন হলেন ত্রেজিলের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী 
ডাঁঃ ডা-রোচী লিমা, অন্যজন চেকোস্পোভাকিয়ায় 
প্র।ণিতত্ববিদ্‌ ষ্ট্যানিক্নাভ প্রোভোজেক। 

এখানেই টাইফান-প্যারসাইট মস্পর্কে গবেষণার 
কাছে আরও কিছুটা অগ্রমর হওয়ার পর ্ট্য।নিন্সাভ 
প্রোভোজেক টাইফান রোগেশাক্রান্ত হয়ে ১৯১৫ 
সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

টাইফাঁস-প্যারাসাইট তত্বের প্রথম প্রবক্তা 
হাওয়ার্ড টাইলর রিকেট্ন এবং এই প্যারাসাইটের 
আবিষ্কারক ষ্ট্যানিক্লাভ প্রোভোজেকের নামেই 
ডাক্তার ডা-রোচী লিমা এই প্যারসাইটের নাঁম- 
করণ করেন--রিকেটুপিয়া প্রোভাজেকি। 
ডাক্তার রিকেট্‌স্‌ এবং ষ্র্যানিক্লাভ প্রোভাজেক 
টাইফাঁসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছুই অমর শহীদ । 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


সঞ্চয়ন 


৬৬৫ 


শিশুচন্দ্রের গতিপথে 


সোভিয়েট উপগ্রহ সম্বন্ধে কে. সাবেপিয়েফ 
লিখিয়াছেন--মহা শৃন্তে ভ্রাম্যমান যে কোন পদার্থের 
মতই মোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর চারি- 
দিকে ঘুরিতেছে। যে নিয়মে চাদ পৃথিবীর চারি- 
দিকে ঘুরিতেছে অথবা পৃথিবী ও অন্ান্ গ্রহ স্থ্ষের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, গ্রহ-উপগ্রহের গতি-বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত সেই নিয়মেই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবী 
পরিক্রমা করিতেছে । 

কৃত্রিম উপগ্রহটির পৃথিবী পরিক্রমার গতিবেগ 
প্রচ্ড। পৃথিবীর আকর্ষণ যদি না থাঁকিত তাঁহ। 
হইলে উহা বাঁযুহীন মহাশূন্যে এক সরল বেখায় 
বরাবর একই বেগে চলিতে থাকিত। কিন্তু পৃথিবীর 
আকর্ষণ ইহার গতিপথকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে 
তাহার ফলেই সে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে। 

ব্যাপারটি হইল--দড়িন একগ্রান্তে বাধা একটি 
ডিঙ্লকে যেন অন্ত প্রীন্তটিকে মুঠীয় ধরিয়া চক্রাকারে 
ঘুক্তাইবার মত। দড়ির টানে যেমন টিলটি 
ঘুরিয়া থাকে, তেমনই পৃথিবীর আকর্ষণের টানে 
উপগ্রহটি খুরিতেছে। কিন্তু একট! তফাৎও 
আছে-উপগ্রহটির উপরে পৃথিবীর আকর্ষণের 
একটা! নিদিষ্ট মাত্রা আছে। পৃথিবীর এই আকর্ষণ 
শক্তির সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিবার জন্য উপগ্রহটির 
একটি নিিষ্ট বেগ থাকা চাই, যাহাতে উহা 
নিজের কক্ষপথে থাকিতে পারে। তৃপৃষ্টের উপরে 
যতটা দুরত্বে উপগ্রহ্টি ঘুরিতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত 
কম। এই দূরত্বে আবর্তন করিবার জন্য উহার 
বেগ হওয়৷ চাই মোটামুটি প্রতি সেকেণ্ডে ৮ কিলো- 
মিটার বা৫ মাইল। 

আরও ভারী উপগ্রহ ছাঁড়িবার অগে অগ্যান্থ 
কতকগুলি বাড়তি অস্থ্বিধ! কাটাইয়৷ ওঠ! চাই। 
এইজন্ই এই ধরণের আরও ভারী উপগ্রহ ছাড়িবার 
ব্যাপাএটি বিজ্ঞান ও হীঞ্জনিয়াবিং-এর এক নৃতন 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্থচন| করিবে। 


পৃথিবী হইতে যত দূরে যাওয়া যাইবে, 
পৃথিবীর আকর্ষণ ততই হাস পাইবে । স্ৃতরাং 
দ্ূরতর কক্ষপথে ভ্রাম্যমান উপগ্রহের বেগ হইবে 
অপেক্ষাকত কম। পৃথিবী হইতে হাজার কিলে'- 
মিটার দূরত্বের মধ্যে থাকিয়া বিভিন্ন কক্ষপথে 
যে নকল উপগ্রহ ঘুরিবে, সেগুলির বেগের খুব বেশী 
তারতম্য হইবে নাঁ। কিন্তু ভূপৃঈ হইতে খুব বেশী 
দূরে থাকিয়! যে উপগ্রহ পুখিবী পরিক্রমা করিবে 
তাহার বেগ হইবে রীতিমত কম। যেমন, চাঁদ 
পৃথিবীর একটি উপগ্রহ-কিশ্ব পৃথিবী হইতে প্রা 
৩,৮০১০০০ কিলোমিটার দরতে থাকিবার ফলে উহ] 
প্রতি মেকেগ্ডে ১ কিলোমিটার গতিতে চলে। 
কৃত্রিম উপগ্রহ্টির কক্ষপথ পৃথিবীর খুব কাঁছাঁক।ছি 
হইবার ফলে উহার গতি হইল চাদের গতিবেগের 
প্রায় ৮ গণ বেশী। 

কিন্ত কৃত্রিম উপগ্রহটির একবার পৃথিবী বেষ্টন 
করিয়া আসিতে যে মময় লাগে, চাদের যে তাহ! 
হইতে ৮ গুণেরও অনেক বেশী সময় লাগে তাহার 
কারণ, কৃত্রিম উপগ্রহটি ২৪ ঘণ্টায় পনেরে) বার 
পৃথিবী পাক দিতেছে, আর চাদের একপাক পৃথিবী 
ঘুরিয়া আপিতে লাগে প্রায় এক মাস। 

উপগ্রহটিকে উহার নিদিষ্ট কক্ষপথে ছাড়িবার 
জন্য উহাকে বিরাট একটি উচ্চতায় বহন কয়া 
লইয়! যাঁওয়! দূরকাঁর এবং তেই উচ্চতায় নিদিষ্ট 
কক্ষপথে যাহাতে উহা! ঠিকমত চলে তাহার জন্য 
উহাতে প্রয়োজনীয় বেগও সঞ্চারিত করা দরকার। 

কক্ষপথে ঘুরিবার জন্য উপগ্রহটিতে বাড়তি 
কোন শক্তি সঞ্চার করিধার দরকার হয় না। 
পরিবাহী রকেটটি উহাতে যে প্রাথমিক বেগ সঞ্চার 
করে তাহারই শুধু প্রয়োজন । 

পৃথিবীর চারিদিকের মহাব্যোম সম্পর্কে অনুশীলন 
চালাইবার জন্য আরও যে বহু কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড় 
হইবে তাহাতে কৌন সন্দেহ নাই । বিভিন্ন উচ্চতায় 


৬৬৬ 


থাকিয়া এই উপগ্রহগুলি পৃথিবী পরিক্রমা করিবে। 
কতকগুলির কক্ষপথ হইবে ১০০০ কিলোমিটারেরও 
বেশী উচ্চতীয়। 

একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নিদিষ্ট উচ্চতায় 
এক বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরিবার জন্য উপগ্রহটির 
এক নিদিষ্ট গতি থাকা দরকার। ইহার গতিবেগ 
যদ্দি প্রয়োজনীয় গতিবেগ অপেক্ষা কম হয়, তাহা 
হইলে পৃথিবীর আকর্ষণের পক্ষে উপগ্রহটিকে 
উহার খ্জু পথ হইতে সরাইঘ়া আনা হইবে 
সহজতর । উপগ্রহ্টির গতিপথ সেক্ষেত্রে বাকিয়া 
পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিবে এবং পড়িয়া যাইতে 
থশাকিবে। কিন্তু এই গতিবেগ যদি প্রয়োজনীয় 
গতিবেগ অপেক্ষা লামান্য কম হয়, তাহ! হইলে 
উপগ্রহটি অল্প একটুখানি নাঁমিয়। আসিবে এবং 
এই নামিয়া আঙ্গিবার সময় সে আপার কিছুট! 
গতি অর্জন করিবে যাহার ফলে সে তাহার পূর্ববর্তী 
উচ্চতা ফিরিয়] পাইবে । এই নামিয়া আলা আর 
পূর্বতন উচ্চতায় ফিরিয়া যাওয়ার ব্যাপারটির 
প্রত্যেকটি পাঁক দিবার কালে ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তি 
ঘটিবে। উপগ্রহের গতি যদি প্রয়োজনীয় গতিবেগ 
অপেক্ষা অনেক কম হয়, তাহা হইলে উহ! অনেক- 
খানি নামিঃ1! আদিবে এবং বায়ুমণ্ডলের খন স্তর- 
গুলির মধ্যে প্রবেশ করিবে। বাতাসের সহিত 
ঘর্ষের ফলে উহার শক্তহ্বাস ঘটিবে। ফলে, পূর্বতন 
উচ্চতায় ফিরিয়া যাওয়া আর উহার পক্ষে সম্ভব 
হইবে না। উহা যতই নীচের দিকে নামিবে, 
বাতাসের সহিত ক্রমবধণমীন সংঘর্ষের ফলে ততই 
উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং শেয পর্যন্ত জলিয় উঠিয়া 
পুড়িয়া যাইবে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[১০ বর্যচ ১১শ সংখ্যা 


প্রতি সেকেণ্ডে এই আট কিলোমিটার গতিকে 
বল] হয়, প্রাথমিক মহাজাগতিক গতি; অর্থাৎ 
পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে ভ্রাম্যমীন এক উপগ্রহ 
স্থটটি করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় গ'ঁত। সেকেও্ডে 
১১.২ কিলোমিটার গতাক বল] হয় দ্বিতীয় 
পধায়ের মহাজাগতিক গতি; অর্থাৎ ইহ। হইল 
সেই গতি যাহা কোন জিনিষকে পূথবীর টান 
কাটাইয়া গিয়া আন্তগ্রহ-জগতে সৌরমগ্ুলীর এক 
নৃতন গ্রহ হিসাবে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে। 

বাষুমগুলের অতি উচ্চ স্তরগুলির ঘনত্ব সম্পর্কে 
যেসব তথ্য পাওরা গিয়াছে, তাহাতে রকেট 
ইঞ্জিনিয়াখিং-এর বর্তমান অবস্থার এমন উপগ্রহ 
ছাড়া সম্ভব যাহার অস্তিত্ব থ কিবে কয়েক কুড়ি বৎসর 
--এমন কি, করেক শত বংসর ধরিয়াও বজায় 
থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে উহ পৃথিবীর এক 
চিরস্থায়ী উপগ্রহে পরিণত হইবে। আকাশে 
উহার অবস্থান-বিন্দুগ্ুলি বহু পূর্ব হইতেই নিখুঁতি- 
ভাবে হিদাব করিয়া রাখা যাইবে। এক হাজার 
কিলোমিটারেরও বেশী উচ্চতায় এক কক্ষপথে 
যদি আমরা কোন উপগ্রহ পাঠাইতে পারি, 
তাহা হইলে উহা! কাধতঃ বাযুীন শুন্যদেশেই 
গিয়া পৌছাইবে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘুরিতে 
থাকিবে। | 

সোভিয়েট-শিমিত এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 
প্রেরণ হইল মহাব্যোমকে জয় করার পথে প্রথম 
পদক্ষেপ। এমন দিন খুব দূরে নহে যখন আমাদের 
সমসাময়িকদের মধ্যেই কেহ কেহ সত্যই চাদে 
অথবা সৌরমগুলীর অন্যান্ত গ্রহে যাত্রী হিপাবে 
অংশ গ্রহণ করিবে। 


আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রসঙ্গে ই জন রুশ বিজ্ঞানা 


আচাধ জগদীশচন্দ্রের বিংশতিতম মৃত্যুবাষিকী সীমার বাহিরে বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 


উপলক্ষ্যে এম. বারদ্দোভ,স্কি লিখিয়াছেন--আচার্ষ 
জগদীশচন্দ্র বন্থর খ্যাতি তাহার নিজ দেশের চতুঃ- 


রাশিয়ায় তাহার নাম ছিল হ্ুপর্িচিত এবং রুশ 
বিজ্ঞানীরা তাহাদের এই ভারতীয় সহকর্মার 


নভেম্বর, ১৯৫৭] 


বৈজ্ঞানিক অবদানকে অতি উচ্চ মধাদা দিয়া- 
ছিলেন। 

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের যে দুইটি শাখায় কাজ 
কণ্রিতেছিলেন, রুশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছুই জন 
বিশিই্ বিজ্ঞানীও সেই একই শাখায় গব্ষেণা 
করিতেছিলেন। ইহাদের একজন হইলেন বেতার- 
বার্তা প্রেরক যন্ত্রের আবিষ্র্তা এ. এস. পোঁপফ 
এবং অন্তঙ্জন হইলেন স্থুব্খযাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী 
এ, কে. তিমিরিয়াজেফ। 

পোপফের রচনাবলী ও চিঠিপত্র হইতে আমরা 
দেখিতে পাইতেছি, ইউরোপের বিহিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পত্র-পত্রিকায় জগদীশ5ন্দ্রের গবেষণার খবরাখবর 
প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্দেই পোপফ তাহার 
সম্বন্ধে জানিতে পারেন। ১৮৯৬ খ্ষ্টান্দে বুটিশ 
আপোলিয়শন ফর দি আডভ'ন্সমেন্ট অব 
সায়েন্স-এর এক সম্মেলনে আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থ 
যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সেই নিবন্ধের কথা পোপফ 
তাহার একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন। দেই বৎসরেই 
ইলেক্টিপিয়ান নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়। 
পোপফ একটি চিঠিতে লেখেন-_ 

ইংরেজী পত্রিক 'নেচার-এর অক্টোবর 
(১৮৯৬) সংখ্যায় বুটিশ বিজ্ঞান পরিষদের 
সম্মেলনের এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
সম্মেলনের একটি অধিবেশনে বৈছাতিক তরঙ্গ 
অনুশীলনের ভন্য অধ্যাপক বঙ্থ কর্তৃক আবিষ্কৃত 
যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রদর্শন করা হয়। 

১৮৯৪ খুঙ্গীক্ষে অলিভার লঙ্গ যে যন্ত্রটি 
কার্ধকাপগ্তি। প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বস্থর এই শন্ত্রটি 
হইল তাহাঁরই এক পধিবতিত রূপ। লজ এই 
অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিন স্বীকার 
করেন যে, অধ্যাপক বন্থর এই যন্ত্রট তাহার 
ৃ আব্ষ্কিত যন্ত্র হইতে অধিকতর এবং অধিকার 
নির্ভরযোগ্য*। 


৮ শপ সপ িপীশিিসীপশিপত লাশপা শিপ অ্ ১লা শাদা পিিশশী শপ পিপলস 


* এ, পোপফের বেতার আবিঞ্ধার সংক্রান্ত 





সঞ্চয়ন 


৬৬৭ 


১৮৯৫ খুষ্টান্ধের ৭ই মে রাশিয়ার ভৌত- 
রাপায়ন বিজ্ঞান সমিতির (রাশিয়ান ফিজিকো- 
কেমিক্যাল সোপাইটি ) সভায় পোপফ তাহার যে 
এতিহাপিক ভীষণ দেন, তাহার পরে--অর্থাৎ 
বেতার-বার্তা প্রেরণ আবিষ্কৃত হইবার পরে, 
অধ্যাপক বন্থুর পরীক্ষ-নিবীক্ষাগুলি প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই ভারতীয় 
বেজ্ঞানিকের নাম বেতার আবিষ্কারের পথ প্রদর্শক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসের সহিত চিরকালের 
জন্য যুক্ত হইয়া আছে এবং পোপফ জগদীশচন্দত্রকে 
সর্বদাই তাহার পূর্বস্থবীদের অন্যতম বলিয্না উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

রাশিয়ার সংবাদপত্রগুল আচাঁধ জগদীশচন্দরের 
গবেষণার উপরে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে । ১৮৯৭ 
খুষ্টাব্বের ৪ঠা জান্গুঘারী ক্ষোন্সমাদ্‌ হইতে 
প্রকাশিত কোটলিন নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়া- 
ছেন_অধ্যাপক বন্ধ তাহার আবিষ্কৃত যাস্ত্রিক 
ব্যবস্থার সাহায্যে আলোক-প্রতিরোধক অনচ্ছ 
জিনিধের ভিতর দিয়া ১,৫০৭ মিটার দূরত্বে 
আলোক-সংকেত প্রেরণে সক্ষম হন। বৈদ্যুতিক 
স্পন্দনকে আলোক.তরঙ্গে ব্ূপান্তরিত করিয়া 
বিদ্যুৎ প্রবাহী তার ব্যবহার না করিয়াই কয়েক 
মাইল ব্যাসাধ্” জুড়িয়া এলাকার মধ্যে সংকেত 
প্রেরণ করা যাইতে পারিবে । এইভাবে কুয়াশার 
মধো সমুদ্রের বুকে প্রায়ই যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয় 
থাকে তাহা বন্ধ কপ] সম্ভব হইবে। 

উদ্ভদের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে অধ্য'পক বন্থর 
গবেষণাও বিজ্ঞানের ইতিহামে গুরুত্বপূর্ণ হইয়। 
রহিয়াছে । কে, এ. তিমিরিয়াজেফ তাহার বিভিন্ন 
রচনায় আচাধ জগদীশচন্জ্রের উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করির'ছেন, জগদীশচন্দ্রের জীবনচরিত- 
কারের তাহার উল্লেখ না করিয়া পারেন না। 
তিমরিয়জেফ তাহার প্রবন্ধে 


পক পাপা পা পাপা 


একটি 





লস পারা উস পাসকপ 


নথিপঙ্জের সংগ্রহ-গ্রস্থ । সোতিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের 


প্রকাশন বিভাগ কতৃক প্রকীশত। ১৭৪৫ পৃঃ ৬৬ 


৬৮ শান ও বিজ্ঞান 


(১৬২০-১৯২০ পয্যস্ত তিন শতাঁব্দীব্য।পী প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ) বিজ্ঞানের 
প্রগতির পর্যালোচনা করেন। তাহার আর একটি 
প্রধান: রচনা হইল-বিংশ শতকের গ্রীরস্তে 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানর কয়েকটি প্রধান সাফল্য । এই ছুইটি 
প্রবন্ধেই এই বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্্রের 
গবেষণার বিল্তুত পর্ধীলোচনা করিয়াছেন । 
তিমিরিমজেফের মে) জগদীশচন্দ্রের গব্ষেণা- 
গুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া! যায়, উ্িদের শারীর- 
বৃত্তের অনুশীলনে নিধু'ত পদার্থ-বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ- 


ক শশশ শশিশি 


যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী একটি বৃহৎ বেলুনের সাহায্যে ১০০,০০০ ফুট 


| ১০ম বধ, ১০শ সংখ্যা 


পদ্ধতিগুলির এক অতীব উল্লেখযোগ্য উদ্বাহরণ। 
এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণা-কীর্ষের তাতপর্ধকে 
চিহনত করিতে গিয়া তিমিবিয়াজেফ লিখিয়াছেন-__ 
শুধু তাহার ( জগদীশচন্দ্রের ) নীমটিই বিশ্ব- 
বিজ্ঞানের ক্রমোন্নয়নে এক নূতন যুগকে চিহ্নিত 
করিতেছে ।* 


* কে. এ. তিমিরিয়াজেফের সম্পূর্ণ রচনাবলী । 
৮ম খণ্ড । মোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের প্রকাঁশন- 
বিভাগ কতৃকি প্রকীশিত। ১৯৩৯। পৃঃ ১৭৮ । 





উপর থেকে চার পায়ের একটি 


রকেট ছাড়ব।র পরিকল্পন! সম্প্রাত প্রকাশ করেছেন ২৩ ফুট লম্বা ও ১,৯০০ পাঁউও্ড ওজনের এই রকেটটি 
৩৭৫১৭০* ঘন ফুট পরিমিত বেলুনের নিয়ভাগ থেকে ছাড়া হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই রকেটটির 
গতিবেশ ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইলেরও বেশী হবে। বিশেষভাবে পরিকল্পিত একটি আধারে জটিল বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রাদিও থাঁকবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে-বা-দিকে ২০* ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বেলুনবাহিত রকেটটি 
উধ্ব্ৃকীশে যাত্রার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে (ভিতরে বেলুন ও চীর পরায়ের রকেটের তুলনীমুূলক আকুতি )। 
দক্ষিণে-দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হবাঁর পর রকেট উধ্বাকাশে ধাবিত হচ্ছে। 


লৌহ ও অঙ্গারের সম্বন্ধ 


শ্রীহরেক্্নাথ রায় 


সাধারণ ইম্পাত এবং ঢালাই লোহার মধ্যে 
অঙ্গারই হইতেছে প্রধান নায়ক। এই নায়কের 
কারকারিত। দূর প্রসারী। কিন্তু সে কথা বলিবার 
পূর্বে লৌহের স্বাভীবিক গুণাগুণের বিষয় আলোচনা 
করা দরকার 

পাথিব জগতে দেখা যায়--একই পদীর্থ বিভিন্ন 
রূপে অবস্থান করেঃ যেমন--অঙ্গার। ইহাকে 
নয়টি [বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। হীরা, গ্র্যাঞ্চীইট, 
কাঠকয়লা, করলা, ভূষ', গ্যানকয়লা ইত্য।দি। 
সবগুলিই অঙ্গার, তবে প্রত্যেকটিরই রূপ বিভিন্ন। 
অনেক পদার্থেরই এই রকম বিভিন্ন রূপ আছে। 
লৌহের৪ আছে। লোহাকে যদি খুব উচ্চ তাঁপে 


- ধর। যাক, ১৬০০০ তাপে গনাইয়া ঠাণ্ডা হইতে. 


দেওয়া যায় এবং তাপমান যঙ্ধের সাহায্যে এই 
পড়ন্ত তাপ সঠিকতাবে মাপ। যায় তবে দেখা 
যাইবে যে, এই পড়ন্ত তাপ ঠিক ধাপে ধাপে 
শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া কমিতেছে না। এক এক 
জায়গায় আসিয়া থমকিয়া দ্রাড়াইয়া ঠিক ধাঁপে 
ধাপে নিয়মমত পড়িতে থাকে । প্রথম থমকিয়। 
দাড়ায় ১৫৩০০ ডিগ্রি তাপে, অর্থাৎ ১৫৩০০-তে তাপ 
কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকে, পড়িতে চাহে না। 
এই তাপে লৌহ জমাট বাধিতে থাকে বা তরল 
হইতে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। কঠিন পদার্থে 
পরিণত হইবার পরেও তাঁপ মাপিলে দেখা যাইবে, 
আবার তাপ স্থির হইয়! দ্াড়াইয়াছে ১৪০০০ 
ডিগ্রিতে। ইহার পর তাপমান যন্ত্র আরও দুইবার 
হৌচট খায় ৯০০০ ডিগ্রি এবং ৭৭০০ ডিগ্রীতে। 

তারপর কোঁন বৈলক্ষণ্য দেখা যাঁয় না। পদার্থটি 
_ একেবারে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যস্ত তাঁপের মাত্রা 
নিয়মিতভীবেই কমিতে থাকে । এই যে স্রোচট 


খাওয়া এর আসল রহন্য কি? রঞ্জেন রশ্ির 
পরীক্ষীয় দেখা গিয়াছে যে, এই সময় পরমাণুগুলির 
মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে। এই পারমাণবিক 
পরিবর্তনই হোঁচট খাওয়ার জন্ত দায়ী । এক একবার 
হঠোচট খাওয়ার সঙ্গে লৌহের এক একট] নৃতন রূপ 
দেখা দেয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, লৌহ 
তিনটি বিভিন্ন রূপে! আলোট্রপিক ফর্মে) অবস্থান 
করে। 

সাধারণ তাঁপ হইতে ৯*০০ ডিগ্রির মধ্যে যে 
রূপ তাহার নাম আল্ফা-লোহা। ৯০০০ ডিগ্রি 
হইতে ১৪০০ ডিগ্রীর মধেতকার রূপের নাম গামা 
লোহা। ১৪০০০ ভি্র হইতে ১৫৩০০ ডিগ্রির 
মধ্যেকার কূপের নাম ডেন্টালোহা। ৭৭০০-৯০০০ 
ডিগ্রির মধ্যেকার লোহার রপকে আগে বিটা-লোহা 
বলা হইত বটে, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আল্ফা- 
লোহা এবং বিটা-লোহা৷ একই পদার্থ। প্রভেদ শুধু 
আল্ফা-লোহা চুম্বকধমী এবং বিটা-লোহা চুম্বকধমী 
নয়। আজকাল আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
আল্ফা-লোহা এবং ডেল্টালোহাও এক জিনিষ। 
স্থতরাং লৌহের সর্বশেষ রূপ দ্রাড়ীইল দুইটি-_ 
আল্কা-লোহা এবং গামা লোহা । গামা লোহার 
অঙ্গার দ্রবীভূত করিবার ক্ষমৃত। আছে । সেই 
তুলনায় আল্ফা-লোহার ক্ষমতা খুবই কম। এই 
গুণটি, অর্থাৎ অঙ্গার দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতার উপর 
ইস্পাতের তাঁপ-শোধন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করে। এই ৯০০ ডিগ্রি এবং ডিগ্রি 
তাপাঙ্ক, ষে তাপে লোহা আল্ফ! হইতে গামায় 
এবং গামা হইতে ডেলটায় রূপান্তরিত হয়, ইহী- 
দিগকে বলা হয় সঙ্কট-তাপাঙ্ক বা ক্রিটিকাল 
পয়েণ্টস্‌। 


১৪০০? 


৬৭০ 


আল্ফা-লোহা হইতে গ'মা-লোহায় রূপাস্তরটা 
উভয়মুখী। ইহার জন্য দায়ী পরমাণুগুলির অবস্থান 
বা ব্ূপসজ্জা। রূপান্তরের সঙ্গে তাঁহাদের 
অবস্থানের বা রূপসজ্জারও পরিবর্তন ঘটে । এইবপ 
না ঘটিলে তাপ শোধনে কোন ফলই পাওয়া যাইত 
না। অব্য বিশুদ্ধ লোহার পক্ষে এরূপ সঙ্জার 
অদল-বদলে কিছু যাঁয় আসে না। যায় আসে 
ইম্পাতের বেলীয়, যেখানে অঙ্গার বর্তমান। অঙ্গার 
বর্তমান থাকিলে উহার সহিত আল্কা-লোহা 
এবং গামালোহার সম্বন্ধ বিভিন্ন রকমের হইয়া 
থাকে এবং ইহারই উপর তাপ শোধনের অনেক 
কিছুই শির্ভর করে। 

বিশুদ্ধ লোহার গলনাস্ক ১৫৩০০। কিন্তু অঙ্গার 
থাকিলে এই গলনাস্ক ক্রমশঃই কমিতে থাকে; 
যেমন, সোনার সঙ্গে সোহাগার সংযোগে উহার 
গলনাঙ্ক কমিয়া যায়। এই কমিবার হার শির 
কৰে অর্গারের পারমাণের উপর । অঙ্গারের পরিমাণ 
বাড়িতে থাকিলে গলনাঙ্কও ১৫৩০০ ডিগ্রি হইতে 
কমিয়া কমিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে । তবে 
ইহারও একটা মীম] আছে, যাহার পর অঙ্গারর 
পরিমাণ বাড়িতে থাকিলেও গলনাঙ্ক কমিতে চায় 
না। এই সীম! হইতেছে ১১২০০ ডি'গ্র। ব্যাপারটা 
কি ঘটে, একটা সাধারণ উদ্বাহরণের দ্বারা বুঝাইতে 
পারা যায়। 

বিশুদ্ধ জল ঠাণ্ডা করিতে থাকিলে উহা শুগ্ত 
ডিগ্রিতে জমিয়া বরফে পরিণত হয়। যতক্ষণ পযন্ত 
সব জলট। জমিয়! বরকে পরিণত ন1 হয় ততক্ষণ 
তাপের মাত্রাও শুন্ত ডিগ্রর নীচে নামে না। এখন 
জলে যদ খানিকটা স্থুন (শতকর] ছুইভাগ আন্দাজ) 
দেওয়া যায় তাহা হইলে এ নোন। জলের হিমাস্ক 
শূন্য ডিগ্রিতে দীড়াইবে না, দ্রাড়াইবে আরও 
নীচে । উহার হিমাঙ্ক হইতে প্রায় -২* ডিগ্রির 
কাছাকাহি। এখন উহার তাপ যর্দি-২০ ভিগ্রিতে 
নামানো যায়, তাহা হইলে খানিকটা বরফ জমিয়া 
পৃথক হইয়া আমে এবং যে জল পড়িয়া থাকে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


! ১০ম বধ ১১শ সংখ্য। 


তাহাতে লবণের পরিমাণ বাড়িয়া! যায়। এই ভাবে 
তাপ যতই কমিতে থাকে ততই বরফ জমিতে 
থাকে এবং জলে সুনের পরিমাণ ক্রমশ:ই বাড়িতে 
থাকে। যখন তাপের মাত্রা] -২২ ডিগ্রিতে নামে, 
তখন শুধু বরফের পরিবর্তে সমস্ত নুন-জলটাই 
জমিয়া নোনা বরফে পরিণত হয়। এই শোনা 
বরফের মধ্যে থাকে ২৩৫ শতাংশ মুন, আর 
বাকীটা জল। এখন জলে যি ২৩৫ শতাংশের 
বেশী নুন গোলা যায় এবং সেই জল যদ্দি ঠাণ্ডা করা 
হয় তাহ] হইলে দ্রবণটি হইতে প্রথমে অতিরিক্ত 
মুন তলানী হিনাবে পড়িতে থাকে, যতক্ষণ না 
গুনের ভাগ ২৩৫ শতাংশে আসিয়া দীড়ায়। 
তখন এই স্কুন এবং জলের মিশ্রণটি একসঙ্গে -২২০ 
ডিগ্রি তাঁপে জমিয়া নোনা বরফে পরিণত হয়। 
এইবার যদি জলে ঠিক ২৩৫ শতাংশ নুন গোলা 
যায় এবং দ্রবণটিকে ঠাণ্ডা কর! হয় তবে দেখা যাইবে 
যে, অতিরিক্ত কোন হ্ুনই পৃথক হইয়া তলায় 
পড়িবে না বা জলও জমাট বাঁধিয়া বরফ হইবে ন1। 
কিন্তু তাপ.যখন কমিতে ক'মতে -২২০ ডিগ্রিতে 


আবে তখন সমস্ত দ্রবণটি একসঙ্গে জমিয়া নোনা 


বরফে পরিণত হইবে। এখন দেখা যাইতেছে, 
এই নোনা বরফের গঠন স্ুনিদিষ্ট (২৩৫ শতাংশ 
মুন এবং বাকীট। জল) এবং উহার হিমাঙ্কও 
স্থনিদিষ্ট (-২২* ডিগ্রি।। ইহার কোন ইতরবিশেষ 
নাই। এই সুনবিষ্ট গঠনবিশিষ্ট চুন এবং জলের 
মিশ্রণটিকে বলা হয় ইউটেকুটিক এবং এ স্পিনিষ্ট 
তাপকে বলা হয় ইউটেক্টিক তাপ। 

লোহ! এবং অঙ্গারের মধ্যেও এই ইউটেকৃটিক 
মিশ্রণ আছে এবং তাপও আছে। বিশুদ্ধ জলের 
মত প্রত্যেক বিশুদ্ধ ধাতুরও নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে। 
যদি ধাতুতে খাদ মিশাইয়া অবিশ্তুদ্ধ কর] যায়, 
তাহ! হইলে উহার গলনাঙ্ক কমিতে থাকে । এই 
কমিয়া যাওয়া শির্ভর করে খাদ্দের পরিমাণের উপর। 
বিশুদ্ধ লোহার গলনাঙ্ক ১৫৩০০ ডিগ্রি। গলিত 
লোহার মধ্যে যদি অঙ্গার প্রম্মেগ করা যায় তাহা 


নভেম্বর), ১৯৫৭ | 


হইলে লোহার সহিত অদ্দারের প্রতিক্রিয়৷ হয় এবং 
লোহার কাবাইভ (৪80) উৎপন্ন হয়। এই 
কার্বাইডের আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকে না। 
গলিত লোহার মধ্যে ইহ দ্রবীভূত হইয়৷ থাকে 
স্ততরাং লোহার গলনাঙ্ক কমিতে থাকে__যেমন, 
জলের গলনাঙ্ক কমে নুন প্রয়োগে । অঙ্গারের 
পরিমাণ যদি ক্রমশ:ই বৃদ্ধি কর! যায়, তাহা হইলে 
লোহারও গলনাঞ্ক ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। 
অবশ্য এই পবিমীণ বাড়াইবারও একটা সীমা আছে 
এবং গলনাহ্ক কমিবার৪ একটা সীমা আছে। 


লৌহ ও অঙ্গারের সম্ধন্ধ 


৬৭১ 


তরল অবস্থায় থাকে, তাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে 
উহা! কঠিন হইতে বা জমিতে সুক করে। একটা 
কথা বলা দরকার, জমিতে সুরু করিবার অর্থ, সমস্ত 
পদার্থট এক সঙ্গে জমিয়া কঠিন হওয়া নহে । সবে 
কঠিন রূপে পরিণত হইতে স্থরু করা সবে দান! 
বাধিতে আরস্ত করা। এই অবস্থায় পদার্ঘটি থাকে 
খানিকটা তরল, খানিকটা কঠিন অবস্থায়। 

১নং চিত্রে কখগঘ রেখাটিকে ধরা যাঁক। 
এই রেখা বরাবর লৌহ এবং অঙ্গীরের ভিন্ন ভিন্ন 
মিশ্রণগুলি জমিতে স্থরু করে । এই রেখার উপরের 





অঙ্গারের পরিমাণ ইচ্ছামত বাঁড়াইয়! গলনাস্ক খুসী- 
মৃত কমান যায় না। অঙ্গারের বেলায় ৪'৩ শতাংশই 
হইতেছে উহার সীমা । সে ক্ষেত্রে লোহার গলনাঙ্ব 
নামিয়া আসে ১১৩৫০ ভিগ্রিতে, অর্থাৎ লোহার 
মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ ৪৩ শতাংশ হইলেই উহা 
১১৩৫৭ ভিগ্রিতে গলিয়া যায়। ৪'৩ শতাংশের 
বেশী অঙ্গার প্রয়োগ করিলে গলনাঙ্ক না কমিয়া 
বাড়িতে থাকে। ১নং চিত্রে ক, খ, গ, ঘ 
যেখার সাহায্যে দেখান হইয়াছে, অঙ্গার প্রয়োগের 
সঙ্গে সঙ্গে গলনাস্ক কেমন্ভাবে ধাপে ধাপে কমিতে 
থাকে। গলনাঙ্ক কমিবার অর্থ, ইম্পাতের কঠিনরূপ 
ধারণ করা, অর্থাৎ উচ্চতাপে যে ইম্পাত গলিয়া 


ংশে লৌহ এবং অঙ্গারের মিশ্রণ সব সময়েই তরল 
অবস্থায় থাকে। লৌহ এবং অঙ্গারের ভিন্ন ভিন্ন 
মিশ্রণগুলির গলনাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন 
ভাপ ধদ্দি রেখাচিত্রে আকা যাঁয় তাহা হইলে 
ক,চ,ছ,গ রেখার উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ এই 
রেখা বরাবর লৌহ এবং অঙ্গারের মিশ্রণ এক সঙ্গে 
জমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। তাহা হইলে 
এই রেখার তলার দিকে যে তাপ, সে তাপে লৌহ 
এবং অঙ্গীরের মিশ্রণগুগ্প সব সময়েই কঠিন 
অবস্থীয় থাকে । ইহার ঠিক উপরের অংশটি, অর্থাৎ 
কখগছচগণ্ডীর দ্বারা পরিবৃত অংশটিতে লৌহ 
এবং অঙ্গারের মিশ্রণগুলি কিছুটা কঠিন এবং 


৬৭২ 


কিছুটা তরল অবস্থায় থাকে। এখানে হুন এবং 
জলের কথা স্মরণ করা দণকার। কখগছচ 
এলাকাতে নোনা জল এবং বরফ এক সঙ্গে 
পাশাপাঁশ অবস্থান করে। চছগজ রেখার 
তলার দিকে নুন এবং জল একত্রে জমিয়া নোনা 
বরফে পরিণত হয়। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য 
করিবার আছে। ছ, গ, জ একটি সমান্তরাল 
রেখা। ছ বিন্দুতে অঙ্গারের পরিমাণ ১৭ শতাংশ। 
তাহ! হইলে ১৭ শতাংশের উপর অঙ্গা৭বিশিষ্ট 
লৌহের মিশ্রণগুণপি একই তাপে জমিতে আস্ত 
করে। এই তাপ হইতেছে ১১৩৫০ ডিগ্রি। 
-২২? তাঁপে জুন এবং জল যখন একসঙ্গে সবটাই 
জমাট বাধে তথন সে অবস্থাটিকে আমরা বলি 
ইউটেক্টিক। তাহা হইলে লৌহ এবং অঙ্গারের 
বেলাম়্ ১১৩৫ ডিগ্রির তীপকে আমরা বলিব 
ইউটেক্টিক তাপ এবং মিশ্রণটিকে বলিব ইউটেকৃটিক 
মিশ্রণ। ১১৩৫০ ডিগ্রি তাপের উপরে যে কঠিন 
পদার্থটি বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে তাহা বিশুদ্ধ লৌহ 
নহে। উহা লৌহ এবং লৌহ কার্বাইডের একটি 
ভ্রবশ। তু'তে যেমন একটি রাসায়নিক যৌগিক 
পদার্থ অথবা জল যেমন একট] রাপায়নিক যৌগিক 
পদার্থ, ইহা তেমন নহে । অথবা বালি এবং খড়ি- 
মাটির মত মিশ্রিত পদার্থও নহে । উহ! লৌহের 
মধ্যে লৌহ কাবাইডের একটি দ্রবণ । যেমন, জলের 
মধ্যে হুনের দ্রবণ। এই কঠিন পদার্থের দ্র৭ণটিকে 
ব্লা হয় অষ্টেনাইটিক। 

অঙ্গারের মাত্রা যদ্দ ৪'৩ শতাংশের বেশী হয়, 
সেক্ষেঞ্জে ১১৩৫০ ভিগ্রির উধ্বে” যে কঠিন পদার্থ 
বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হইয়া আমে তাহা অষ্টেনাইট 
নহে । উহ্াকে বলা হয় পিমেণ্টাইট | উহাকে লৌহের 
কার্বাইডও বলা হয় (ম5০)। উহা৷ একটি যৌগিক 


পদার্থ। শুধু লৌহের কার্বাইডকেই সিমেন্টাইট 
বলা হয় না, ইস্পাতের মধ্যে ষেকোন কাবাইডকে 
পিমেপ্টাইট বল। যাইতে পারে । যেমন, ক্রোমিয়াম 
কার্বাইড, ম্যাঙ্গানজ কাবাইডভ। ইহারাও 
সিমেন্টাইট। 
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অষ্টেনাইট এবং সিমেপ্টাইটের পরে আরও 
দুইটি পদার্থ আছে। তাহাদিগকে বলা হয় ফেরাইট 
এবং পার্লাইট। উদাহরণ স্বরূপ *"৬ শতাংশ অঙ্গীর- 
বিশিষ্ট একট] ইস্পাতের কথ] ধর] যাক। মনে কণা 
বাঁক, ইহাকে ১০০* ডিগ্রি তাপ হইতে ঠাণ্ডা করা 
হইতেছে । ১০০০০ ডিগ্রি তাপে ইহার মধ্যঞ্থিত 
দানাগুলির আকুতি সব অষ্টেনাইটিক। তাঁপ যখন 
কমিতে কমিতে ৭৮০০ ডিগ্রিতে আপিয়া দাড়ায় 
তখন ইহার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ লৌহ পুথক হইতে 
আরম্ভ করে। তাপ যত কমে, বিশুদ্ধ লোহার 
পরিমাণও তত বাড়ে; অর্থাৎ অষ্টেনাইটের দ্রবণ 
হইতে বিশুদ্ধ লোহা বেশী পরিমাণে পৃথক হ্ইয়। 
আমিতে থাকে । এই বিশুদ্ধ লোহাকে বলা 
হয় ফেরাইট। অষ্টেনাইটের মধ্য হইতে যত বেশী 
লৌহ পৃথক হইয়া আপিতে থাকে, উহার মধ্যে 
অঙ্গারের পরিমাণ ততই বাড়িতে থাকে । শেষ 
পর্যন্ত দেখা যায়, ৬৯৫০ ডিগ্রি তাপে এ অষ্টেনাইট 
দ্রবণটির মধ্যে থাকে ০৮৫ শতাংশ অঙ্গার । এখন. 
হইতে, অর্থাৎ ৬৯৫০ ডিগ্রি তাপে বিশুদ্ধ লোহার 
পরিবর্তে বিশুদ্ধ লোহা এবং লোহার কাবাইভ 
একত্রে পাশাপাশি অষ্টেনাইট হইতে পৃথক হইতে 
থাকে, ঠিক যেভাবে সন এবং বরফ ইউটেকুটিক 
মিএণ হইতে একত্রে পৃথক হইয়া আমে। তফাৎ 
এই যে, নুন জলের বেলায় নোনা-বরফ যেমন তরল 
দ্রবণ হইতে পৃথক হইতে থাকে, ইম্পাতের ক্ষেত্রে 
এই ছুইটি পদার্থ তেমনি কঠিন দ্রবণ হইতে 
পৃথক হইয়া আসে। তরল পদার্থ হইতে পৃথক হয় 
বলিয়া গ্রথমটিকে, অর্থাৎ নোনা-বগফকে বলা হয় 
ইউটেক্টিক মিশ্রণ। আর কঠিন পদার্থ হইতে 
পৃথক হয় বলিয়া ইন্পাতের ক্ষেত্রে ইউটেক্টিক না 
বলিয়] ইউটেক্টয়েড বলা হয়। এই ইউটেকুটয়েডের 
মধ্যে থাকে ০৮৫ শতাংশ অঙ্গার। এই পদার্থটি 
বিশুদ্ধ লৌহ এবং লৌহের কার্বাইভ অথবা 
সমেপ্টাইটের একটি নিশ্রণ। এই ইউটেকৃটয়েড 
মিশ্রণটিকেই বলা হয় পার্লাইট। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 


নভেম্বর) ১৯৫৭) 


সাহায্যে দেখিলে উহ মুক্তার মত ঝকৃমক করে 
ব্লিয়াই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে পার্লাইট। 
এইস্থলে বল! যাইতে পারে ষে, ৬৯৫০ ডিগ্রি তাঁপ 
ইস্পাতের আভ্যন্তরিক গঠন পরিবর্তনের ব্যাপারে 
উল্লেখষোগা অংশ গ্রহণ করে। 

গলিত লৌহকে যখন ঠাণ্ডা করা হয় তখন 
হোঁচট খাওয়ার কথা বলা হইয়াছে । নাঁমিতে 
নামিতে তাপ এক এক জায়গায় স্থির হইয় 
ধাড়াইয়। পড়ে, নামিতে চাহে না। এই তাপকে 
বলা হয় সন্ধিক্ষণ। এই সকল সন্ধিক্ষণে লোহা! 
থানিকট!1 তাপ নির্গত করিয়। এক রূপ হইতে 
আর এক রূপে পরির্তিত হয়। যেমন ডে টা- 


লৌহ ও অঙ্গারের সম্থন্থ 


৬৭৩ 


অষ্টেনাইট হইতে পাঁলণইটের জন্ম হইবার সময় 
যে ভাপশক্তি নির্গত হয়, তাহারই ফলে ইম্পাত 
এভাবে জলিতে থাকে । এই ঘটনাটিকে, অর্থাৎ 
তাপ সন্ধিক্ষণে হঠাৎ এইভাবে ভাপ নির্গমনকে বলা 
হয় রেকালেমেন্স ব1 কিরণচ্ছট]। 

ইস্পাত ঠাণ্ডা হইবার সময় রূপ পরিবর্তনের 
ফলে হোঁচট খায় নিদিষ্ট তাপ-সন্ধিক্ষণে। এই 
তাপ-সন্ধিক্ষণগুলিকে অক্ষরের দ্বার চিহৃত করা 
হইয়া থাকে । এই চিহ্ৃগুলি হইতেছে £১1) £ঠ৪ 
£5১ 5 প্রভৃতি । ১৪০৪০ ভিগ্রিতে ডেল্টা 
লোহ] গামা-লোহায় রূপান্তরিত হয়। 
ভি গ্রে বল, হয় 14 পয়েণ্ট । ৯০০০ ডিগ্রিতে 


১৪০১০ 
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০১ £া 


নং চিত্র 


লোহ] হইতে গামালোহা, গামা হইতে বীটা- 
পোহ! এবং বাটা হইতে আল্ফা-লোহায় পরিণত 
হইবার সময় এইরূপ তাপ নির্গত হয়। 

লোহার মধ্যে অঙ্গার প্রয়োগ করিলে এই তাঁপ- 
সন্ধক্ষণের পরিবর্তন ঘটে। অঙ্গার লোহার 
গলনাঙ্ক কমায়; হতরাং এই তাঁপ-সঞ্িক্ষণও 
কমিতে থাকে । *৮৫ অঙ্গারবিশিষ্ট ইস্পাতের 
তাপ-সন্ধিক্ষণ দেখা দেয় ৬৯৫০ ডিগ্রিতে। অদ্ধকার 
ঘরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই তাঁপে 
ইম্পাত জল্ঙল করিয়া জলিতেছে। কারণ 


গামা পরিণত হয় বীটায়। ইহাকে বলা হয় £&5 
পয়েন্ট । ডিগ্রিত্ে বীটা-লোহা হইতে 
আল্কা-লোহাঁর পরিবর্তন হয়। উহাকে বলা হয় 
4৪ পয়েন্ট । 

উপরে যে কথা বলা হইল তাহা বিশুদ্ধ লোহার 
পক্ষে গ্রষোজ্য। লেহায় অঙ্গার প্রয়োগের ফলে 
আর একটি তাপ সান্ধক্ষণ দেখা দেয়। এই তাপ- 
স্থিক্ষণটি হইতেছে &: এবং ইহার আঁবর্ভাব 
হয় ৬৯৫০ ডিগ্রি তাপে। এই লময় লোহার মধ্যে 
অঙ্গারের পরিমাণ থাকে ৮৫ শতাংশ। এই 


৭৬৮০ 


৬৭৪ 


সন্ধিক্ষণেই অষ্টেনাইট হইতে পালণইটের উত্তব 
হয়। 

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা পড়তি মুখের 
কথা, অর্থাৎ উচ্চতাপ হইতে যখন গলিত 
লোহাকে ঠাণ্ডা করা হয় তখন দেখ! যাঁয় যে, কয়েক 
স্থলে অস্বাভাবিক তাপ নির্গমন হয়। এই তাপ 
নির্গমনের ফলে পড়তি হারে বাঁধা পড়ে) 
তাপমাত্রা কিছুক্ষণ একই স্থানে দীড়াইয়া থাকে 
তারপর আবার পড়িতে আরম্ভ করে। এই ঘটন৷ 
হইতে আশ! করা যায় যে, বিপরীত প্রক্রিয়ার 
ফলও অন্থরূপ হইবে ; অর্থাৎ ঠাণ্ডা অবস্থা! লোহাকে 
ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে £ পয়েন্টের পান্টাপা্টি 
কয়েকটি তাপ-সন্বিক্ষণ পাওয়া যাইবে। এই 
ক্ষেত্রে তাপ নির্গমনের পরিবর্তে তাপ শোষণ করিয়] 
উঠ.তির মুখে স্থানে স্থানে বাধা জন্মাইবে। প্রকৃত- 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ) ১১শ সংখ্য। 


পক্ষে এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। পড়তির 
মুখেও যেমন, উঠ.তির মুখেও তেমনি পাণ্টাপা্টি 
তাপ সন্ধিক্ষণ পাওয়া যায়। তবে উঠতি এবং 
পড়তির তাপমাত্রা ঠিক এক হয় না, উঠতি 
মুখের সন্ধিক্ষণগুলি পড়তি মুখের সন্ধিক্ষণ অপেক্ষ| 
কিছু উধের্ব এবং তফাতে হইয়া থাকে । সেই জন্য 
ইহাদ্র বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে 
বলা হয় ১০1) 4১02, 4১০5 প্রভৃতি ঠিক 41, 
£&9) ঞতএর  পাণ্টাপার্টি। ২নং চিত্র 
দ্রষ্টব্য । 
এই তাঁপ-সন্ধিক্ষণগুলি তাপশোধন ব্যাপারে 
ত্যন্ত প্রয়োজনীর। তাপ শোধন করিতে গেলে 
০ এবং ঞ& পয়েণ্ট স্থন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা 


প্রয়োজন। 





আই. সি. আই. কর্তৃক উদ্ভাবিত অভিনব প্লাষ্টিক ফিল্স। ১ ইঞ্চির 
১০০০ ভাগের ১ ভাগ বেধসম্পন্ন কয়েকটি প্লাষ্টিক ফিল্ম পুরুভাবে 
সাজিয়ে তার সাহায্যে ও টন ওজনের একটি বয়লার ভোলা! হচ্ছে। 


পুস্তক 


চিঠিপত্র ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীপুলিন 
বিভারী সেন কতৃকি সংকলিত। বিশ্বভারতী, 
্বাবকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। 
মূল্য- বোর্ড বাঁধাই ৫২, কাগজের মলাট ৪২। 

চিঠিপত্রের আলোচ্য খণ্ডে আচাধ জগদীশচন্দ্র 
বন্থকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সংকলিত 
হয়েছে। 

ব্যক্তিগত টিঠিপত্রের মধ্যে মানুষের যথার্থ রূপটি 
ধর! পড়ে। অনেক মনীযীর লেখা চিঠিপত্র 
মধ্যে তাদের জীবনের সত্যিকার ছবি পাওয়া যায়, 
কারণ চিঠিপত্রের মধ্যে বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে 
তারা তাদের মন উন্মুক্ত করে দেন। বাংলার, তথা 
ভারতের ছুই উজ্জল জ্যোতিষ্ষ, রবীন্দ্রনাথ ও 
জগদীশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে এই চিঠি- 
পত্রের মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যাবে! 

বাংলার খষি-কবি ও বাংলার বৈজ্ঞানিক উভয়ে 
ছিলেন উভয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই বন্ধুত্ব কোন্‌ 
সময়ে গড়ে ওঠে, সে সম্বদ্ধে গ্রন্থের পরিশিষ্টে 
সগিবেশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-- 

“তখন অল্প বয়ন ছিল, সামনের জীবন ভোর 
বেলাকার মেঘের মত অম্পষ্ট কিন্ত নানা রঙে 
র্ডীন, তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্ম- 
প্রকাশের শ্োত নানা বাকে বাকে আপনাতে 
আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের কাধ 
কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়ছে, ধারা কোথায় 
গিয়ে মিশবে সেই সমাঞ্চির চেহার1 দূর থেকেও 
চোখে পড়ে নি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা 
তখনও অনেকট! অনির্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই 
নিত্য নতুন উদ্দীপনায় মন শিজের শক্তির নব নব 
পরীক্ষায় সর্বদ| উতৎমাহিত থাকত। তখনও নিজের 
পথ পাকা করে বাধ! হয় নি; সেইজন্ে চলা আর 


৬/৩ 


পরিচয় 


পথ বাধা এই ছুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন 
ছিল সদাই চঞ্চল। 

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম 
মিলন। তিনিও তখন চুড়ার উপর ওঠেন নি। 
পূর্বব উদয়াচলের ছায়ার দিকট1 থেকেই ঢালু চড়াই 
পথে যাত্র! করে চলেছেন, কীন্তি-স্্য আপন সহন্র 
কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাঁকে দীপ্যন্বান করে তোলে 
নি।."*.." প্রবল সখ দুঃখের দ্েবাস্তরে মিলে অমতের 
জন্যে যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল 
সেই সময় আমি তার খুব কাছে এসেছি।” 

এক স্বর্ণ মুহূর্তে বাংলাদেশের এই ছুটি 
জ্যোতিষ্ষের মিলন ঘটেছিল । তখনও কীতির 
পরিপূর্ণ আলোকে দুজনের কেউই উদ্ভাসিত হন 
নি। কিন্তু তবুও উভয়ে উভয়কে চিন্ছিলেন, 
উভয়ে উভয়ের সাধনার সফলতা সম্বন্ধে শুধু 
অশান্বিত নয়-নিশ্চিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-- 

“তখন জগদীশ যে চিঠিগ্ুলি আমাকে লিখে- 
ছিলেন তাঁর মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের ্বতঃ- 
চিহিত পরিচয় অস্কিত হয়ে আছে। সাধারণের 
কাছে ব্যক্তিগত ভাবে তার যথোচিত মূল্য না 
থাকতে পারে, কিন্ত মানব মনের যে ইতিহাসে 
কোন কত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্তনায় দিনে দিনে 
আপনাকে উদঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে 
তার আদর আছেই। তাছাড়া, ধার চিঠি তিনি 
ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, 
গোপনতাঁর অন্ধ রাত্রি তকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, 
তিনি আজ পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত। সেই 
কারণে তার চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তার সমগ্র 
জীবন ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ করবার 
যোগা। 


৬৭ 


এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। 
প্রথম বন্ধুত্বর স্ব্ত যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার 
ছবি সর্বাংশে সুম্পষ্ট থাকে না। এই চিঠিগুলির 
মধ্যে দেই মন্ত্র ছড়ানো! আছে যাতে করে সেই ছবি 
আবার অখ্জ মনে জেগে উঠেছে। '.**আমি গর্ব 
করি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অঙ্গমান সত্য 
ইয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা করে যে শ্রদ্ধা, 
ভার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা পে জাতের ছি” না। 
আমার অন্ুতভতি হিল তার চেয়ে প্রত)ক্ষতর; 
বর্তখীনের সাক্ষ্যটুকুর মধোই আবদ্ধ হয়ে ভব্ষ্যিংকে 
সে খর্ব করে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধো তার 
ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোন দিন এরই 
উত্তরে প্রতুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, 
তাহলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।” 

দুটি ক্যেিক্ষের অভ্যুদয়ের কাহিনীই নয়, 
ছু-জনের তস্তপন্গ ভার প রচয়ই এই পত্রাবলীতে স্পষ্ট 
হয়ে উঠে:ছ। 

জংদীণঠন্দ্রের বিছ্যুৎ-তরঙ্গ তত্ব যখন পাশ্চান্ের 
বিজ্ঞানীমহণে বিস্ময়ের সঞ্চাৰ করে তখন রবীন্দ্র 1থ 
১৯০১ সালে তাকে দিখেছিলেন-- 


“বন্ধু, আমার পুজা গ্রহণ কর। তোমার জয় 
হউক, তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক। নব্য 
ভারতের প্রথম খ্ষরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় 
নৃতন হোমাগ্নি গ্রজ্ঞলত কর।” পত্র-১২ 

বিদেশ থেকে জয়তিলক ললাটে অস্কত করে 
জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সে জয়কে 
রবীন্দ্রনাথ কেবল বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত জয় বলে মনে 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য 


করেন নি। সে জয় তাঁর কাছে ছিল ভারতবর্ষের 
জয়। | 

এর কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন, জগদীশচন্দ্র তখন লিখে- 
ছিলেন-- 

প্বন্ধু, পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য 
ভূথিত না দেখিয়া বেদণ্। অন্ুভ। করিয়ছি। আজ 
সেই দুখ দুর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য 
কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল 
শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও । ধন্ম তোমার 
চির সহায় হউন” (১৯১৩, ১৯শে নভেম্বর ) 

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহধমিণী অবলা বস্থ 
নহোদয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পঠাবলীও এই 
থণ্ডে সন্সিবিষ্ট হয়েছে । তাছাড়া, জগদীশচন্দ্র সন্ধে 
রবীন্দ্র"াথের কবিতা, নিবন্ধ, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট 
জগদীশ-প্রপঙ্গ স্ঘলিত রবীন্দ্রণাথের চিঠি, রবীন্ত্র- 
জগদীশ প্রশ্নোত্তর, জগদীশচন্দ্র সম্থন্ধে বণীন্দ্রনাথের 
নিঞ্ট বিভিন্ন মনীষীর লিখিত পত্র এই গ্রন্থে 
সংকলিত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের আ.লাকচিত্র এবং 
উভয়ের চিঠিপত্রের কয়েকটি পাওুলিপি গ্রস্থথানিতে 
মুদ্রিত হয়েছে। 


গরভূত পরিশ্রম স্বীকারে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন- 
ভাবে রক্ষিত উপকরণ সংগ্রহ করে শ্রীপুলিনবিহারী 
সেন যে এই চিঠিপত্র সংকলনে রবীন্নাথের 
অভীগ্িত ইতিহাস সম্পূর্ণ করেছেন সেজন্যে তিনি 
সবাইরই ধন্তবাদাহহ। 





ণা তীর ১১৫৭ 


দশায় বয় ৬ ১এশ সঙখঢা 





দশ্সিণ মের অঞ্চলের পেজ্ইস তাহার বাচ্চাকে খাওয়াইতেছে | বর্তমান ভু-পদাথ- 
তাপ্সিক বংসরে অনুসন্ধান কার পরিচালনার লে ইাদের সম্বন্ধে ' আরও অনেক কিছু 
জানিতে পারা খাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


রবার্ট বয়েল 


রবার্ট বয়েলকে বর্তমান রসায়নশাস্ত্রের জনক বল! হয়। বোধ হয় তাহার পূর্বে 
তাহার ন্যায় প্রতিভাবান অন্য কেহ নিংম্বার্থভাবে রপায়নের চর্চায় মনোনিবেশ করেন 
নাই । তাহার একক জীবনের সাধনা রসায়নশাস্ত্রকে বহুপ্রকার ভুলভ্রান্তি হইতে মুক্ত 
করিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

বর্তনান যুগে ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরী বিগ্ায় অসাধারণ সাফল্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞ। 
ও সার্থকতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলাইবার উপক্রম করিয়াছে । প্রধানতঃ জ্ঞান চর 
ক্ষেত্র মনে না করিয়া অনেকেই ইহাকে ধনসম্পদ, আধিপত্য ও বিলামের উপকরণ 
সংগ্রহের অবলম্বন মনে করিতে সুরু করিয়াছেন। মধ্যযুগে, অর্থাৎ রেনেসাসের পূর্বে 
রসায়নের যে দুববস্থা ছিল, আাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র এবং 
পেটেন্ট, ব্যবসায় প্রভূত সম্পকিত গোপনীয়'া ও স্বার্থপরতা বর্তমান যুগ শুধু রসায়ন 
নহে, স্মগ্র বিজ্ঞীনকেই পুনরায় সেইরূপ বিপথগামী করিতে বসিয়াছে। প্রধানতঃ 
সেই কারণেই নৃতন করিয়া রবাট রয়েলের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে, 
যাহাতে বিশুদ্ধ বৈজ্ানিক তত্ব ও তথোর দিকে লোকের নিঃস্বার্থ দৃষ্টি পড়ে। 

বয়েলের জীবনী আলোচনার জন্য তাহার আবির্ভাবের পুর্বে রসায়নশান্ত্রের উন্নতি 
কোন্‌ স্তরে পৌছিয়াছিল তাহ। জানা দরকার। প্রাচীন যুগে রসায়ন নামে বিশেষ কোন 
স্ুসংব্ধ আলোচনা ও চার বিষয় ছিল না-যদিও ধাতুবিদ্য', কাচ, মুত্তিকা ও রঞ্জন 
শিল্প এবং সুরা, ভিনিগার উৎপাদন প্রভৃতি ফলিত রসায়নের কয়েকটি বিভাগে মিশর, 
ব্যাবিললন, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট চা ও উন্নতি হইয়াছিল। ক্রমে জ্ঞান 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরবতীযুগে যখন আযালকেমি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়, তখন জীবন রসায়ন 
এবং পরশ পাথরের সম্ধানই ইহার প্রধান লক্ষ্যবস্ত হইয়। দাড়ায়। মে জাতীয় গঁষধ 
মানুষকে অমর বা মৃত্যুহীন করিতে পারে ( অর্থাৎ অমৃত) তাহাকেই জীবন রসায়ন বল। 
হইত এবং সে যুগে লোকের ধারণ। ছিল, পরশ পাথরের সংস্পর্শে যে কোন সুলভ ধাতু 
স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে। 

এই হুইটি কাল্পনিক ও অসম্ভব বস্তর সন্ধান মায়াম্বগের হ্যায় বহুদিন ধরিয়া! অসংখ্য 
কর্মী ও প্রতিভাকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়াছে। ইহারই ফলে স্বার্থান্ধ ও ভাগ্যা- 
স্বেধীদের হাতে পড়িয়। আলকেমি অতি লেণভনীয় ও গোপনীয় বিষয় হইয়া দীড়ায়। 
এইরূপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, জ্ঞান প্রসার ও প্রচারের পথ ছাড়িয়া ভাবীকালের রদায়ন 
শান্্র বিপথগামী হইয়া পড়ে এবং উহাকে স্বার্থশৃন্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে ফিরাইয়া 
আনিতে বহু শতাব্দী কাটিয়া যায়। 


৬৭৮ জ্ভান ও বিজ্ঞান [১০ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


এই স্বার্থান্বেষণ ও গোপনীয়ত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্স্ত রসায়নকে কিরূপ আচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছিল, রবার্ট বয়েলেরই জীবনের একটি ঘটনা হইতে তাহা প্রতীয়মান 
হইবে। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর অন্তর্গত হানুর্গ সহরের ব্র্যাণ্ড নামক একজন চিকিৎসক 
মানুষের মুত্র হইতে ( উহাকে শুষ্ক ও অস্তরূম পাতিত করিয়া ) ফস্ফরাস নামক মৌলিক 
পদার্থ আবিষ্কার করেন। ফস্ফরাঁস অন্ধকারে আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে । এইজন্য 
এবং অন্যান্য কারণে জিনিষটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্র্যাণ্ড কিন্ক ফস্ফরাঁসের 
উৎপাদন রহস্য সাধারণভাবে প্রকাশ না করিয়া, কিছু অর্থের লোভে ক্র্যাফ উ নামক 
অপর এক ব্যক্তির নিকট উহ। বিক্রয় করেন। ক্র্যাফ টু বোধ হয় তখন দেশে-বিদেশে 
ফস্ফরাসের “ম্যাজিক” দেখাইয়া বেড়াইতে সুরু করেন এবং এইভাবে তিনি ইংল্যাণ্ডের 
রাজ। দ্বিতীয় চালের রাঁজসভায় উপস্ফিত হন। দ্বিতীয় চালপ নিজে জ্ঞান-বিজ্ঞ।নে 
বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং রবাট বয়েল ও অন্যান্য অনেক জ্ঞানীব্যক্তিকে তাহার রাজ- 
সভায় স্থান দিয়াছিলেন। এইরূপে ক্র্যাফটের ফস্ফরাসের পরীক্ষা বয়েলের দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এবং তিনি উহার প্রস্তত প্রণালী জানিতে চাহেন। ক্র্যাফউ, 
বয়েলের নিকট এই রহস্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন যে, মানব দেহের 
কোন জিনিষ হইতে ইহা পাওয়া! যায় । এই সামান্যমাত্র ইঙ্গিত হইতেই বয়েল ১৬৮১ 
খৃষ্টাব্দে ফস্ফরাস প্রস্তত করেন এবং ইহার অন্ধকারে আলোক প্রদান প্রভৃতি অনেক 
রাসায়নিক ও ভৌতিক স্বরূপ প্রকাশ করেন। এদিকে কাক্ষেল নামক অপর এক 
ভদ্রলোক ফস্ফরাসের রহস্য জানবার আশায় বহুদিন পর্যন্ত ব্র্যাড ও ক্রাফ টের পিছনে 
দুরিয়। অবশেষে নিজের চেষ্টায় ১৬৭৬ খুষ্টাব্বে কস্ফরাস পুনরাবিষ্ষার করেন। এইরুপে 
স্বার্থপরতা ও গোঁপনীয়তার ফলে ত্র্যাণ্ডের আবিষ্কার বয়েল অথবা কাঙ্কেলের কোঁন 
কাজে আদিল না। বয়েল কিন্তু তাহার ফস্ফরাসঘটিত সকল পরীক্ষা ও আবিষ্কার 
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পুস্তিকায় ১৬৮১-১৬৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। 

অবশ্য এইখানে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অমুত ও পরশ পাথরের যে সন্ধান 
মধ্যযুগে কয়েক শতাব্দী ধরিয়! চলিয়াছিল, তাহা হইতেই পরোক্ষভাবে বনু নৃতন নৃতন 
রাসায়নিক তত্ব ও তথ্যের আবিষ্কার পরবর্তীযুগে রসায়নের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে 
সাহায্য করিয়াছে। 

১৬২৭ খুষ্টান্বে আয়লরযাণ্ডে রবার্ট বয়েলের জম্ম হয়। তাহার পিত1 রিচার্ড একজন 
আল” ছিলেন। বয়েল প্রথমে ইটন ও পরে ইউরোপে শিক্ষাল'ভ করেন। ১৬৪৪ 
খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু ও আধিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তিনি দেশে ফিরিয়া ঠপত্রিক 
বাড়ীতে বাস করেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে বয়েল অক্ুফোর্ডে গিয়া তাহার সহকারী রবার্ট 
কুকের সঙ্গে এয়ার পাম্প, দহন প্রভৃতির পরীক্ষা সুরু করেন। ইহার পর ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে 
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তিনি লগ্ডনে গিয়। তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে থাকেন এবং পলমলে তাহার পরীক্ষাগাঁর স্থাপন 
করেন। শিক্ষা শেষ করিয়। ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়ীই বয়েল ইনভিজিবল ক্লাব 
নামে কয়েকজন শিক্ষিত ও উন্নতমন। লোৌকের একটি সমিতিতে যোগদান করেন। এই 
সমিতির উদ্দেশ্তটে ছিল, বিজ্ঞানের চর্চা ও আলোচনা করা । সৌভাগ্যক্রমে অচিরেই ইহা 
তখনকার ইংল্যাণ্ডের রাজ দ্বিতীয় চালের স্ুনজরে পড়ে, ফলে চালসের সনদ লাঁভ 
করিয়া এই ইনভিজিবল ক্লাব ১৬৬২ খুষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটিতে উন্নীত হয়। রবাট 
বয়েলই সধপ্রথম এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তৃতিনি এই পদ প্রত্যাখান 
করায় রেন প্রেসিডেন্ট হইলেন । বয়েল সারাজীবন রয়্যাল সোসাঁইটিতে উৎসাহী সদস্য 
হিনাঁবে কাজ করিয়। গিয়াছেন। 





রবার্ট বয়েল 
বস্তুতঃ সন্ত্রীস্ত ও ধনী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়।ও বয়েল আজীবন নিংস্বার্থভাবে 
বিজ্ঞান ও ধর্মের চ61 করিয়। গিয়াছেন। তাহার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাঁল ছিল না এবং তিনি 
প্রায়ই নানাপ্রকার ওধধ সংগ্রহ করিয়। খ'ইতেন ও বন্ধুদের দিতেন । শোনা যায়--তাহার 
নাকি অনেক রকমের পোষাক ছিল এবং বিদেশ ভ্রমণের সময় আবহাওয়ার তাঁপ অনুসারে 
তিনি সেইগুলি ব্যবহার করিতেন। এই জন্য তিনি সর্ধদা থার্মোমিটারের সাহাষ্য 
লইতেন। 
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বয়েল চিরকুমার ছিলেন। জণাকজমক ও সম্মানের পথ এড়াইয়। শীস্তিপূর্ণভাবে 
আত্মমর্ধীদা বজায় রাখিয়। বিজ্ঞান চর্চায় সময় অতিবাহিত করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য 
ছিল। পরবর্া যুগের অপর বৃটশ বিজ্ঞানী হেন্রি ক্যাভেগ্ডিসও এইভাবে তাহার 
দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেশেই বিরল। 
বয়েলের অনেক বৈজ্ঞানক পরীক্ষা পদার্থবিষ্ভার অন্তর্গত হইলেও রাঁসাঁয়নিক হিসাবেই 
তাহার প্রধান পরিচয় । কারণ, প্রথমতঃ তিনি পিশ্বাস করিতেন ষে, চিকিৎসাশান্ত্র অথব। 
আযালকে্মি ছাড়াও রসায়নের নিছক একটি নিজন্ব বৈজ্ঞানিক দিক বা ক্ষেত্র আছে, 
যাহার বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন । লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ 
সকল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির উপরও তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং ইচ্ছা? করিলে 
তিনি হয়তে। ডাক্তারী, আলকেমি, কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানের চর্চার 
দ্বারা প্রুত অর্থ লাভ করিতে পারিতেন। কোন প্রকার লাভ বান্বার্থচিস্ত। লইয়! 
তিনি বিজ্ঞান-চর্চ। করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষামূলক ও বিশ্লেষণাত্বক রসায়নের 
তিনিই গোড়াপত্তন করেন। তাহার পূর্বব্তীগণ প্রায় সকলেই প্রাচীনকালের পু'খিপত্র 
ও মতবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন; হাতেকলমে পরীক্ষার প্রয়োজন 
ও উপকারিতা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তৃতীয়ত মৌলিক ও ভৌতিক 
পদার্থের সংজ্ঞা ও ধমণনরূপণ দ্বারা তিনি রসায়নের চর্চায় নুতন প্রেরণা দান করেন। 

বয়েলের গবেষণার বিষয়বস্তর বহুধা বিস্তৃত ছিল। তাহার গবেষণার পদ্ধতি ও 
প্রণালীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। 

১। গ্যাস-বিজ্ঞানের পরীক্ষা ( অর্থাৎ বায়ুর আয়তন ও চাঁপঘটিত পরীক্ষা )। 
বয়েলের পুরে উরিসেলি ১৩৪৩ খুষ্টাবে পারদপূর্ণ চাপমীন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন এবং 
প্াস্কাল প্রমাণ করেন যে, সমতল ভূমি হতে চাপমান যন্ত্রক কোন পরতের উপর 
অথব। উচ্চস্থান লইয়! গেলে উহার পারদস্তত্তের উচ্চত। কমিয়া ঘায়। ইহার পর ১৬৫৪ 
খৃষ্টাব্দে অটে| ভন্গেরিকের এয়ার পাম্প আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহা 
হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বয়েল এক নূতন ও উন্নত ধরণের পাম্প তৈরী করেন এবং উহার 
সাহায্যে নিয় চাপে পাতন ও অন্যান্য পরীন্ষার অবতারণা করেন। তিনি ইহাঁও লক্ষ্য 
করেন ধে, কোন পাম্পের রিসিভারের মধে চাঁপমাঁন যন্ত্র (ব্যারোমিটার ) বসাইয়! বায়ু 
নিক্ষাশিত করিতে থাকিলে পারদস্তস্ত ক্রমাগত নামিতে থাকে । ইহা] হইতে টরিসেলির 
সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ বায়ুর চাপই চাপমান যন্ত্রের পারদপ্তম্তকে দাড় করাইয়া রাখে- ইহা 
সর্বতোভাবে প্রমাণিত হয়। ১৬৬০ খুষ্টাব্দে বয়েল তাহার এই সকল পরীক্ষার ফল 
পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি কোন এক ভদ্রলোক কতকগুলি মনগড়া যুক্তি ও ভ্রান্ত 
ধারণার ভিত্তিতে এই সকল তথ্য ও মতবাদ অন্বীকার করেন। ইহার উত্তরে বয়েল 
তাহার বিখ্যাত সুত্রটি (বয়েলের সুত্র) লিপিবদ্ধ করেন_কোঁন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাঁস 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] রবার্ট রয়েল ৬৮১ 


অথবা বায়ুর আয়তন উহা'র চাঁপের বিপরীত অনুপাতে হ্রাস ব! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
এই স্থত্রটি প্রমাণের জন্য বয়েল বায়ু অপেক্ষা উচ্চতর চাপে পারদপূর্ণ ইউ টিউব 
ব্যবহার করেন এবং নিম্নতর চাঁপে এক মুখ বন্ধ সরল কাচের নলে পারদস্তস্তের উপর 
আবদ্ধ খানিকটা বাতাঁসের সাহায্য গ্রহণ করেন। অনেকেই এই স্বত্রটিকে মেরিয়টের 
স্বত্র বলিয়! জানেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহ বয়েলেরই আবিষ্ষার। বয়েলের অনেক 
পরে মেরিয়ট তাহার মত প্রকাশ করেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন মৌলিকতার দাবী 
করেন নাই। | 

২। মৌলিক পদার্থ 

বয়েলের অন্যতম কৃতিত্ব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা নিরপণে। বহু শত 
বৎসর পূর্বে গ্রীক দার্শনিক আআরিষ্টটল প্রচার করেন যে, আর্দ্রতা, শুক্ষত1, তাপ ও শৈত্য-_ 
এই চারটি ধর্ম হইতে জগতের সকল বস্তুর স্যটি হইয়াছে, যথা_-শৈত্য ও আর্্রতার 
সমবায়ে জল, শৈত্য ও শুক্ষতার মিশ্রণে মাটি, তাপ ও আর্্রতার মিশ্রণে বাতাস ইত্যাদি। 
ইহার পর মধ্যযুগের আযলকেমিষ্টগণ প্রকাশ করেন যে, পারদ, গন্ধক ও লবণ এই তিনটি 
মূল বস্ত হইতে জগতের অন্তান্য সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । আ্যারিষ্টলের চারটি 
ধর্মকে বলা হয় এলিমেন্ট এবং পাঁরদ, গন্ধক ও লবণকে বলা হয় প্রিন্সিপল্‌। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, এলিমেণ্ট ও প্রিন্সিপ.ল্‌্.এর এইরূপ ধারণা শত শত বংসরেও রসায়ন- 
শীস্রকে কিছুমাত্র উন্নত করিতে অথবা পদার্থের গঠন-রহস্তে সামান্ততম আলোকপাতও 
করিতে পারে নাই । কারণ, দেখা যাইতেছে আমাদের দেশের ক্ষিতি, অপঙ তেজ, 
মরুৎ ব্যোমের ন্যায় কতকগুলি মিশ্র, যৌগিক ও কল্পিত জিনিষকে সেকালের বিজ্ঞানীর 
মৌলিক পদার্থ বলিয়া জানিতেন এবং এই সকল বস্ত্র অস্তিত্ব ও গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহার! 
হাঁতেকলমে বিশেষ কোন পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই । বয়েল তাহার 9০60609] 
0057150 নামক পুস্তকে প্রচার করিলেন যে, মৌলিক বলা যায় সেই সকল বস্তৃকে যাহ! 
হইতে কোন মতেই অন্ত কোন বস্ত পাওয়া যাঁয় না, অথচ যাহ! অন্য কোন বস্ত সংযোগে 
রূপাস্তরিত হইতে পারে। তাহার মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাঁর প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ; কেন 
না এই সকল হইতে অন্ত কোন নুতন বস্ত পাওয়া যায় না। কিন্ত ইহাদের ( অন্য বস্ত 
সংযোগে ) রূপান্তরিত করিয়া নৃতন জিনিষ পাওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলিলেন যে, 
গ্রীক দার্শনিকদের ধর্মচতুষ্টয় অথব1 আযালকেমিষ্টদের প্রিন্সিপ.ল্‌ তিনটির কোনটিই মৌল 
পদবাচ্য নহে । 

যদিও বয়েল মৌলিক পদার্থের কোঁন তালিকা প্রস্তুত অথবা এই সমস্তাঁর উপর 
যথোপযুক্ত আলোকপাত করেন নাই, তথাঁপি এই বিষয়ে তাহার উপরোক্ত নুতন মতবাদ 
ও দৃষ্টিভঙ্গী বস্ত-বিজ্ঞানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছে । পরব্তীযুগে ল্যাভয়সিয়ে, 
বার্জেলিয়াস, ডেভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা বয়েলের সংজ্ঞার ভিত্তিতে অতি অল্প সময়ের 


৬৮২ গহন ও বিজ্ঞান | ১০ম ব্ধ, ১১শ সংখ্যা 


মধ্যেই বনু নৃত্তন নৃততন মৌলের আবিষ্কার, ধর্মনিরূপণ ও নামকরণ করিয়া রসায়ন ও 
পদার্থবিদ্য(কে যথেষ্ট উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়। গিয়াছেন | 

৩। অন্যান্ত পরীক্ষা 

বায়ুঘটিত দহন ও জারণ রহস্তের উপর বয়েল যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন । 
দহনের পরীক্ষায় তিনি নিজের আবিষ্কৃত এয়ার পাম্প ব্যবহার করেন এবং শিখার 
সহিত ধাতাসের সন্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। জাঁরণের পরীক্ষায় তিনি লক্ষ্য করেন, 
কোন ধাতুকে বাতাসে জারিত করিলে তাহার ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তিনি ইহার 
ব্যাখ্যারও চেষ্ট। করেন। অন্ন তাপে জাঁরণের ফলে পারদ হইতে রক্তবর্ণ কঠিন পদার্থের 
উৎপত্তি এবং অধিক তাঁপে এ যৌগ হইতে পুনরায় পারদ প্রাপ্তির কথা তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। ফস্ফরাসের পরীক্ষায় বয়েল প্রমাণ করেন যে, উহ? কেবল মাত্র 
বাতাসের সানিধ্যেই আলোক বিকিরণ করিতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় উগ্র গন্ধযুক্ত 
বাতাস (ওজোন) ও একটি আমিড উৎপন্ন হয়। সালফিউরিক আাসিডের উপর 
কয়েকটি লোহার পেরেক সহ তরল আযাসিডপুর্ণ একটি বোতল উল্টাইয়া৷ রাখিয়া বয়েল 
হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী করেন এবং এইরূপে সবপ্রথম দেখান যে, বায়বীয় পদার্থ- 
সমৃহও ছিদ্রহীন পাত্রে সংগৃহীত হইতে পারে। তিনি হাইড্রোজেনের দহনশীলতাও 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমিড, ক্ষার ও রাসায়নিক লবণের অনেক গুণাগুণের পরীক্ষা 
বয়েল করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি উদ্ভিদজাত রঙ্গীন জিনিষ 
আসিডের সংস্পর্শে আদিলে রং পরিবর্তন করিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষার সংযোগে পুনরায় 
উহাদের স্বাভাবিক রং ফিরিয়া পাওয়া যাঁয়। এইরূপে তিনি ইণ্ডিকেটর জাতীয় বস্তর 
চচা সুরু করেন। আীসিডের অগ্রন্ধাদ, ক্ষার সংযোগে উভধর্মী (রাসায়নিক ) লবণ 
উৎপাদন এবং দ্রবীভূত € জলে ) আসিড, ক্ষার ও লবণের অনেক ধর্মের পরীক্ষা 
বয়েল করিয়াছেন। ইহা! ছাড়া তাত যৌগের নীল শিখা উৎপাদন, আমোনিয়। 
সংযোগে নাইটি,ক ও হাইড্রোক্লোরিক আযসিডের সাদা ধূম স্প্টি এবং হরিতকী, মাজুফল 
জাতীয় (ট্যানিনঘটিত ) পদার্থ সংযোগে হিরাকষ প্রভৃতি লৌহ যৌগের কালির রং স্থষ্টি 
করিবার বিষয় তিনি লিখিয়। গিয়াছেন। ক্যালসিয়াম লবণের সালফিউরিক আযামসিড 
সংযোগে এবং সিলভার লবণের ক্লোরাইড লবণ সংযোগে সাদা অধক্ষেপ উৎপাদন, 
মারক্যুরিক ক্লৌরাইড সংযোগে তাত্র ও বিস্মাথ ধাতু হইতে যথাক্রমে কিউগ্রাস ক্লোরাইড 
ও বিস্মাথ ক্লোরাইড উৎপাদন, সুগার অব লে-ড-এর অন্তধুম পাঁতন, উড স্পিরিট-এর 
উৎপত্তি এবং তাঁপিন তৈলযুক্ত সালফিউরিক আযাসিডের পাতনে গন্ধক উৎপত্তি প্রভৃতি 
তাহার অসংখ্য বিষ্লেষণী ও নৃত্তন বস্তু উৎপাদনের পরীক্ষা রসায়নবিগ্ভাকে সর্বতোভাবে 
সমৃদ্ধ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
.. বয়েলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুধুমীত্র রসায়নের ক্ষেত্রেই লীমাবদ্ধ ছিল নাঁ। ইতি- 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] জানবার কথা ৬৮৩ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি এয়ার পাম্পের উন্নতিসাধন এবং বয়েল স্বত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা 
বায়বীয় পদার্থের স্থিতিস্থাপকতার বিষয় প্রমাণ করেন। এয়ার পাম্পের সাহায্যে তিনি 
প্রমাণ করেন যে, কোন তরল পদার্থের উপরের চাপ কমাইলে উহার স্ফুটনাঙ্কও কমিয়া 
যায়। বয়েলই সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে পারদপুর্ণ কীচনলের থার্মোমিটার প্রবর্তন করেন। 
তিনি ফ্রিজিং মিক্চারের প্রবর্তন এবং অনেক কঠিন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ 
নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি কণাবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার সাহাযো রাসায়নিক 
পরিবর্তনের ব্যাখ্যার চেষ্টা করিতেন। 


প্ীশিবনারায়ণ চক্রবত্তা 


জানবার কথ 


১। পৃথিবীতে নানাজাতের অসংখ্য কীট-পতঙ্গ আছে। এদের সঠিক সংখা। 
নির্নয় করা সহজ নয়। আমরা ঘত রকমের পোকামাকড় দেখি তাঁদের অধিকাংশের 
পরিচয়ই আমাদের জানা নেই । বিজ্ঞানীরা বু দিনের গবেষণা ও পধবেক্ষণের কলে 
এসব কীট-পতঙ্গদের জীবনযাত্রা প্রণালী, আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বু মজার তথ্য 


। 
। 


// 





১নং চিন্সে 


জানতে পেরেছেন। তারা এপর্যস্ত পৃথিবীতে নানা জাতীয় ৭৫০,০০০ কীট-পতঙ্গের 
সন্ধান পেয়েছেন। তাদের মতে, এ ছাড়া আরও অনেক কীট-পতঙ্গ রয়েছে যাদের 
সম্বন্ধে কোন তথ্যই জাঁন। সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীরা সে সব অজ্ঞাত কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করছেন। 

২। ইছুর জাতীয় প্রাণীর ওজন এক মণেরও বেশী হয়--একথা শুনলে অনেকেই 


৬৯৪ ভান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


রর 


হয়তো বিশ্বা করবে না। ভাববে, আজগুবি কাহিনী । ব্যাপারটা মোটেই আজগুবি 
নয়। দক্ষিণ আমেরিকায় ক্যাপিবারা নামে এক জাতের প্রাণী দেখ। যাঁয়। এরা আকৃতি- 





২নং চিত্র 


প্রকৃতিতে ঠিক ইছরের মত। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইছুর জাতীয় জীবদের মধ্যে এরাই 
সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির। . ইছুরের সঙ্গে এদের পার্থক্য হচ্ছে দেহের পরিমাপে। এদের 
দাত খুব বড় এবং ধারালো । এদের স্বাভাবিক ওজন হচ্ছে ১০০ পাউণ্ড। এদের নিকট- 
আত্মীয় ছোট ছোট ইছুরেরা যেমন বিড়াল বা এ জাতীয় প্রাণীকে ভয় করে, 
ক্যাপিবাঁরারাঁও সেরূপ কাঁউগার এবং জাগুয়ারের ভয়ে সন্ত্স্ত থাকে। 

৩। হিমালয় পরত তুষারাবৃত থাকায় সেখানে গাছপালা জন্মায় না। কিন্তু 


পা এপ কপি সী ০ পি শশা ৮ পপি ০০০ 
ৃ নি , 
7 , শাল ৯৯, 
দ্প চি 
চা প্র /% রখ ॥ মে 
4 ৮7 ॥ রহ ্ 
এ পে থা তে মী রি ২৯৫০ শত 








হিমালয় »পর্বতের তুষারাবৃত শুঙ্গগুলির পাদদেশে কয়েকটি গভীর উপত্যকা রয়েছে 
যেখানে উষ্ণমগ্ডলীয় গাছৃপাঁল! জন্মায় । 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] জানবার কথ। ৬৮৫ 


৪। সাঁইক্লোনের সময় বাতাসে প্রচণ্ড ঘৃণার স্থষ্টি হয় এবং চক্রাকাঁরে আবর্তনের 
ফলে জলস্তস্ত বা ধুলিস্তস্তের স্থষ্টি করে। সাইক্লোন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় 





৪নং চিত্র 


ফলে আরও অনেক তথ্যাদি জানা গেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, সাইক্লোনের সময় 
বাতাসের ঘৃণা বিষুব রেখার উত্তরে ঘড়ির কাটার গতির বিপরীত দিকে পাক খায় এবং 
বিষুব রেখার দক্ষিণ দিকে বাঁতাস ঘড়ির কাটার গতির দিকে পাক খেতে থাকে । 

৫। পৃথিবীতে বু জাতের লোক বাম করে। অনেকের ধারণা আছে, জাতি 
হিসাবে কোন কোন জাতের লোক অন্যান্য জাতের লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু এই 


পস্ 





নং চিত 
ধারণা ভূল। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, জাতি হিসাবে কোন জাতির লোকই অন্যান্ঠ জাতির 


লোক অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর নয়। 
৬। পাখীর জন্ম প্রথমে হয়েছিল, ন। ডিমের জন্ম প্রথমে হয়েছিল ? প্রশ্নটা শুনে 


অনেকে হয়তো ধণধায় পড়ে যাবে। জেনে রাখ--ডিমের জন্মই প্রথমে হয়েছিল 


৬৮৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ১০ম বর্য,১১শ সংখ্য। 


বোধ হয় বিষয়টা তোমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলে না। বিজ্ঞানীদের মতে-_সরীস্থপ 


25647 226 





জাতীয় প্রাণী থেকেই ক্রমবিবর্তনের ধারায় পাখীর উৎপত্তি হয়েছে । লক্ষ লক্ষ বছর 
পূর্বে সরীস্থপেরা যে ডিম পেড়ে আসছিল, সেই ডিম থেকেই প্রথম পক্ষীশীবক জন্মায়। 
৭। ব্যাং আমাদের অতি পরিচিত জীব। বর্ধাকালেই এদের আবির্ভাব হয় 





বেশী। আমাদের দেশেও নানা জাতের ব্যাং দেখা যায় এবং সবচেয়ে বড় ব্যাং লম্বায় 
সাধারণতঃ ৫1৬ ইঞ্চির বেশী হয় না। পেরুর মনটারো নদী অঞ্চলে এক জাতের ব্যাং 
দেখ। যায়, যাদের শরীরের দৈর্ঘ্য ২৪ ইঞ্চিরও বেশী । এরাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির ব্যাং। এরূপ বৃহদাকৃতির ব্যাং আর কোথাও দেখা যায় না। : 

৮। পৃথিবীতে নানাজাতের শিকারী কুকুর আছে; শিকারের সময় মানুষ 
সে সব কুকুরকে কাজে লাগায়। কিন্তু মানুষ প্রথম কোন্‌ জাতের কুকুরকে শিকারের 
কায়দা-কামুন শিখিয়েছিল? এশিয়ায় শালুকি নামক এক 'জাতের 'ছিপ.ছিপে কুকুর 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] জানবার কথ। ৬৮৭ 


পাওয়া যাঁয়। খুব সম্ভব মানুষ প্রথম এই জাতীয় কুকুরকেই শিকারের কাজে নিয়োগ 
করেছিল। এরা অনায়াসে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। মজার কথা হচ্ছে এই 
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'৮নং চিত্র 





যে, এদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় গেজেল নামক দ্রুতগামী হরিণ পর্যন্ত ক্লাস্ত হয়ে পডে। 
৯। অষ্ট্রেলিয়া এত বড় একটা দ্বীপ যে, তাঁকে সাধারণতঃ মহাদেশ বল হয়। 
আষ্ট্রেলিয়াকে বাদ দিলে সাধারণতঃ গ্রীনল্যাণডকেই পুথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ 





৯নং চিত্র 


বল। যায়। গ্রীনল্যাণ্ডের আয়তন হচ্ছে ৮২৭১৩০০ বর্গমাইল। সাম্প্রতিক গবেষণার 
ফলে জানা গেছে যে, গ্রীনল্যাণ্ড তিনটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত । যদি এই তথ্য সঠিক প্রমাণিত 
হয়, তাহলে একক দ্বীপ হিসাবে নিউগিনিই হবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঝড়. দ্বীপ। 
এই দ্বীপের আয়তন হচ্ছে ৩১৬,৮৬১ বর্গমাইল । 

১০। পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে যাঁদের কথ। শুনলে অবাঁক হতে হয়। 
মেক্সিকোর অন্তর্গত ওয়াক্সাক। রাজ্যে সাণ্টা ম্যারিয়া ডেল টুল নামক একট বিরাট 


৬৮৮ জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১*ম বধ, ১১শ সংখ্যা 


গাছ'আছে। এই গাছটির গুঁড়ির মাপ শুনলে অবাক হয়ে যাঁবে। এই গাছের গুঁড়ির 
পরিমীপ হচ্ছে ১৬* ফুট। যতদূর জান৷ যায়, পৃথিবীতে এত বড় বেড়ের আর কোন গাছ 
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১০নং চিত্র 


নেই। ২৭ জন লোক হাত ধরাধরি করে এই গাছের গুঁড়িকে বেষ্টন করতে পারে। 
এ থেকেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পার। 
১১। শুয়েবসে নয়, রীতিমত কাজকর্ম করে কোন লোক একবারও বাঁড়ীর 





১১ন্‌ং চিত্র 


বাইরে ন। গিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে-*একথা কি তোমরা বিশ্বাস করতে 
পার? কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারই সম্ভব হয়েছে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে। সেখানে 
বাড়ীর বাইরে না গিয়েও ভূগর্ভস্থ রেলের সাহায্যে হোটেলে থাকা-খাওয়া, দোকানে 
কেনা-কাটা, অফিসের কাজকর্ম ইত্যাদি সব কিছুই করতে পারে। ভূগর্ভস্থ রেলের 
সাহায্যে এর প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। 


নভেম্বর), ১৯৫৭ ] 


বিবিধ 


৬৮৯ 


& 
১২। কোন্‌ মাছ সবচেয়ে দ্রুতগামী ? বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন যে, 
সেলফিস নামক একজাতের সামুদ্রিক মাছই সবচেয়ে দ্রুতগামী । এরা ৩ সেকেণ্ডে ১৯০ 





১২নং চিত্র 
গজ, অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল গতিতে সাতার কাটতে পারে । 
সেলফিসকেই শ্রেষ্ঠ সতারুর সম্মান দেওয়! যোত পারে। 


এক কথায় 


বিবিধ 


বন্থু বিজ্ঞান মন্দিরের চত্বারিংশও 
প্রতিষ্ঠাবাধিকী 

আগামী ৩*শে নভেম্বর, ১৯৫৭, বন্ু বিজ্ঞান 
মন্দিরের চত্বারিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বারিকী দিবস 
উদ্ঘাপিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত তারিখে 
বন্ধ বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতাগৃহে অপরাঙ্ক ৬-৩০ 
মিনিটের সময় ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি 
বিভাগের ভূতাত্বিক উপদেষ্ট! ডা. ডি. এন. ওয়াদিয়া, 
এফ. আর. এস. “ভারত এবং পারমাণবিক যুগ-্- 
পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে তাহার প্রাকৃতিক 
সম্পদ. স্ঘদ্ধে উনবিংশতিতম আচার্য জগদীশচন্দ্র 
স্থতি-বক্তৃতা প্রদান করিবেন। 


১৯৫৭ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
ব্র্তমীন বৎসরে. চিক্লিৎসাঁ-বিজ্ঞানে, নৌধেল 


পুরস্কার লাভ করিয়াছেন স্থইস বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
ড্যানিয়েল বোভেট ! রেড ইগ্ডিয়ানরা তীরের 
ফল্লায় যে বিষ বাবহার করিত তাহার উপাদান 
হইতে অধ্যাপক বোভেট অস্বোশচারের সময় 
রোগীর মাংলপেশীগুলিকে শিথিল করিবাএ উপযোগী 
একটি অত্যাশ্চর্য ওঁধধ আবিষার করিয়াছেন। 


অধ্যাপক বোভেট বর্তমানে রোমে গষেষণায় 


ব্যাপৃত আছেন। 

অধ্যাপক বোৌভেট ১৯*৭ সালে স্থইজারল্যাণ্থে 
জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি 
ইটালীতে গমন করিয়া তথাকার নাগরিকত্ব লাভ 
করেন। তিনি ইটালীয়ান হেল্থ ইনষ্রিটিউটের 
কেমিক্যাল থিরাপী লেবরেটরীর অধ্যক্ষরূপে 
তাহার ইটালীয় পত্বী এবং অপরাপর ইটালিয়ান 


বিজ্ঞানীর লহায়তায় কাজ করিতেছেন। 


৬৪০ 


তাহার পিত] অধ্য।পক পিয়েরে বোভেট শিশু- 
মনস্তত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 

রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন 
বুটিশ বিজ্ঞানী নার আলেকজাগ্ার টড | বর্তমানে 
তাহার বয়দ ৮১। তিনি গ্রাসগোতে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি প্রথমে মাঞ্চে্ট।র . বিশ্ববিদ্যালয় ও 
পরে কেঘ্িজ বিশ্ববিষ্ালয়ের রসায়নের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। তিনি বৃটেনের ধজ্ঞানিক গবেষণ! 
সংক্ষাস্ত উপদেষ্টা সংসদেও চেয়ায়ম্যান নিযুক্ত হন। 

তিনি কোষস্থিত পদার্থ সম্পকিত গব্যষ্ণোর 
জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এতদ্বাতীত 
ভিটামিন বি১ং এবং আফিং-এর বিষ (হাঁসিস) 
মম্পকিত গব্ষেণায়ও তিনি মৌলিক তথ্যাদি 
আবিষ্ষার করিয়াছেন । 

তিনি আলান গ্নেন্স্‌ স্কুল এবং প্লাসগে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৮-২৯ 
সালে তিনি গ্লাসগে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের কান্েগী রিসার্চ 
স্কলার এবং ১৯৩৭-১৩৮ সালে লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বায়োকেমিছ্রির রীডার ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্যালিফোণিয়া ইনষ্টিটিউট অব. টেক্নোলঙীর 
লেকচারার হিসাবেও কাজ করিয়াছিলেন । ১৯৩৮- 
৪8 সাল পর্যস্ত তিনি মানচেষ্টার বিশ্বব্গ্যালয়ের 
কেমিক্যাল লেবরেটরীর অধ্যক্ষ এবং সার সামুয়েল 


হল অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি ১৯৪৮ সালে লাভয়সি'য়ে আকাডেমি 


মেডেল, ১৯৪৯ সালে ডেভি মেডেল এবং ১৯৫৫ 
সালে রয়্যাল মেডেল লাভ করেন। শেষোক্ত 
দুইটি পুরস্কার বৃটিশ রয়্যাল সোসাইটি কতৃক প্রদত্ত 
হয়। | 

ডাঃ স্থং দাও লী এবং চেন নিং ইয়াং নাঁমক 
ছুইজন চীনা বিজ্ঞানী পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল 
পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। উভয়েই বর্তমানে 
আমেরিকাবানী। ইহীরা উভয়েই পারমাণবিক 
পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। .অধ্যাপক চেন লিং 
ইয়াং-এর বয়স ৩৫ এবং ড়াঃ স্থুং দাও লী-র বয়স 


গান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


৩১ বংসর। নোবেল পুরঞ্কার প্রাপকদের মধ্যে 
ইহারাই বোধ হয় বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। প্রিন্সটন বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ে তাহার! উভয়েই বিখ্যাত চীনা মহিলা 
বিজ্ঞানী মিস উই চিয়েন স্থং-এর সহযোগিতায় পরমাণু 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ম্মরণীয় আবিষ্কার করিয়াছেন। 

দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত পারমাণবিক পদার্থ 
বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি 'প্যারিটি-ল”-এর ব্যর্থতা 
পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিপাদন করিয়া নৃতন তত 
প্রতিষ্ঠা জন্ত উক্ত বিজ্ঞানীদঘয়কে এই পুরস্কার 
দেওয়া হইয়াছে। 


মৌর্য ও গগুযুগের প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কার 


কলিকাতা হইতে মাত্র ২৩ মাইল দূরে চব্বিশ 
পরগণ| জেলার বেড়াষ্ঠাপার নিকট চন্দ্রকেতুগড়ে 
খননের ফলে যে ভগ্মাবশ্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা 
মৌধ ও গুপ্ত যুগের মাঝামাঝি কালের। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউ- 
জিয়মের উদ্চোগে প্রধানতঃ চব্বিশ পরগণা, 
মেদ্রিনীপুর-ও হাওড়া জেলায় সম্প্রতি ষে ব্যাপক 
খননকার্য চালান হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে 
ষে, প্রায় ছুই হাজার বসর পূর্বে গাঙ্গেয় নিয়বঙ্গে 
সমুদ্র তীরবতী অঞ্চলে বু সহর ও বন্দর গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। এই সত) উদঘাটনের ফলে প্রচলিত 
জনমত ও ইতিহাঁপ যে ভ্রান্ত, ভাহা প্রমাণিত 
হইয়াছে। 


- গত দুই বৎসরে ছয়টি স্থানে খননকার্ধ 


পরিচালিত হয়। বর্তমান বরে খননের ফলে 
চারিটি প্রাচীন স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই 
স্থানগুলি কলিকাতার চারিধারে মালার আকারে 
অবস্থিত এবং কলিকাতা হইতে ৫« মাইলের মধ্যে। 

আশুতোষ মিউক্জিয়মের পক্ষ হইতে চন্ত্রকেতুগড় 
১৯৪৮ সালে প্রথম এবং পরে ১৯৫০ সালে পরিদর্শন 
করা হয়। স্থানটিতে প্রায় ছুই বর্গ মাইল ব্যাপিয়া 
প্রাচীন স্থানবিশেষের অস্তিত্বের বিষয় সম্বন্ধে জানা 
যায়। চারিদিকে উচুনীচু টিবির মধ্যে. গড়ের চিহ্ন 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


পাঁওয়] যাঁয়--এখনও কোথাও 
দেয়াল প্রায় ত্রিশ ফুট উচু। 

চন্দ্রকেতুগড়ে খননের ফলে যে সমন্ত দ্রব্যাদি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ভারতে সর্বপ্রথম 
প্রচলিত একশতটি রৌপ্য মুত্র! খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতাবী হইতে থুষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী পরযস্ত 
প্রচলিত ছিল। ব্রাঙ্মী লিপিতে খোদাই-করা কয়েকটি 
পোড়ামাটির মোহর, কালো পালিশ-করা! মুৎপাজ্ের 
টুকৃরা, গ্রীক ভাস্কর্ষের প্রভাবে গড়া পোড়ামাটির 
মৃতি, কুশান যুগের ছাপমারা বা খোদাই-করা 
মৃৎপাত্র, মৌর্য যুগের কয়েকটি এবং স্ুঙ্গ ও কুশাঁন 
যুগের পোড়ামাটির অসংখ্য স্থন্দর মুত্তি, হাঁতী, 
টানা রথ, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি খেলনা, সুঙ্গ যুগের 
নানা ধরণের মিথুন মুতি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ- 
যে!গ্য। তাহ] ছাড়া গ্রপ্ত যুগের একটি ছুপ্প্রাপ্য 
্বর্ণমুদ্র] বাংলা দেশে এই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
মুদ্রাটিতে প্রথম চন্্রগুপ্টের সহিত কুমার দেবীর 
বিবাহ দৃশ্য খোদিত হইয়াছে । এই মুদ্রা সমুত্র 
গুপ্ত চালু করেন। পোড়ামাটির অপূর্ব .হূর্ধরথটিও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহ! পশ্চিম ভারতের ভোজ 
গুহার খোঁদীইয়ের কথা স্মরণ করাইয়। দেয়। 

সমপ্রতি একটি অদ্ভুত বুদ্ধমূতি পাওয়া গিয়াছে। 
লাল বেলেপাথরে খোদাই করা ছোট মুতিটি। 
খুষটায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরার শিল্পীরা যে আপীন 
বুদ্ধমৃতি তৈয়ার করিতেন, এই মুতিটি হুবহু সেই 
রকম-__কাজেই সেই যুগেরই হইবে। 

তারপর ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ পাটনা, 
হস্তিনাপুর ও তমলুকে খুষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর 
মৌধ যুগে তৈম়ারী যে নরনারীর মৃতি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, ঠিক সেই রকম একটি পোড়ামাঁটিতে 
তৈয়ারী নারী মুত্র মস্তক পাওয়া গিয়াছে। 
মস্তকের চারিধারে অদ্ভুত কতকগুলি বৃত্ত আছে। 
. এই অ্ুব্যগুলির অপূর্ব কলা সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্যের কথা ছাঁড়িয়া দিলেও প্রাচীন লিপি ও 
চিন্ত্রসমন্থিত অসংখ্য মোহবগুলির . বিশেষ গুরুত্ব 


কোথাও গড়ের 


বিবিধ 


৬৯১ 


আছে। ইহাদের পাঠোদ্ধার করা হইলে ৃষট যুগ 
স্থরু হইবার পূর্বে ও পরে গঙ্গার শাখানদী বিদ্যা- 
ধূরীর ধারে ধারে যে সভ্যতা গড়িয় উঠিয়াছিল, সে 
সম্বন্ধে কিছু হদিস পাওয়া যাইবে। 

গত মাচ মাঁসে (১৯৫৭) বিশ্ববিদ্যার্লয়ের একটি 
দল চণ্বিশ পরগণায় চন্ত্রকেতৃগড়ে ছুই সপ্তাহ ধরিয়া 
পরীক্ষামূলক খননকাঁর্ধ চালামম। এই খননের ফলে 
মৌর্-ন্ঙ্গ যুগ হইতে গুপ্টোত্বর যুগ পর্বস্ত জন- 
বঘতির বিভিন্ন পর্ধায়ের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 
বিশেষ ধরণের লাল মৃৎ্পাত্রের অস্তিত্ব মৌর্ধ-পূর্ব 
যুগেরও স্থচনা করে। 

প্রথম যুগের জনবনতির নিদর্শন স্বরূপ কর্দমের 
ভিতের উপর কাঠ, বীশ, টালি ও কর্মের দেয়াল- 
বিশিষ্ট কাঁচা বাড়ী পাওয়া গিয়াছে । অতীতে 
আগুন লাগিয়া এই বাঁড়ীগুলি ঘে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়'ছে। 

বেশ কিছু পরে ইটের বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল 
এবং ছুই সারির ইটের তৈয়ারী শানের মেঝের 
ভগ্নাংশ খনন্রে সময় পাওয়া গিয়াছে। 

অতীতে যে মাটির নল ব্যবহার করা হইয়াছিল 
তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে । নলগুলি লম্বায় ২ ফুট 
৭ ইঞ্চি এবং চওড়া দিকের ব্যাস ৮ ইঞ্চি ও সরু 
দিকের বান ৫ ইঞ্চি। মাটি হইতে ১৩ ফুট নীচে 
এই নলগুলি খু'ড়িয়৷ পাওয়া গিয়াছে । এই নলগ্ুপি 
নিঃসন্দেহে মৌঘ যুগের । কারণ মৌধ বা মৌধ-পূর্ব 
যুগে উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কালো পালিশ-করা 
ধাতব শব্ববিশিষ্ট চক্মকে খোলামকুচিও এখানে 
পাঁতয়া গিয়াছে। 

আর একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রব্য হইল পু হইতে 
পশ্চিমে ঢালু একটি কংক্রীটের দেয়াল। মাটির 
৮--৯ ফুট নীচে ইহা পাওয়া গিয়াছে । জোয়ারের 
সময় জলোচ্ছাপ বা বন্যা রোধের জন্য প্রাচীন 
অধিবামীগণ সম্ভবতঃ ইহা তৈয়ার করিয়াছিল। 
পবে মানুষ ও প্রকৃতির হাত হইতে সহর রক্ষার 
জন্য কর্দমের বিরাট প্রাচীর গঠিত হইয়াছিল। 


৬৪২ 


ছেটিখাট জিনিষের মধ্যে কতকগুলি জীর্ণ 
তাত্রমুদ্রাঃ নানা আকারের পোড়ামাটির ভ্রব্য, 
মকর মূর্তি, চাকা, তারকা, সুর্য ও পন্মখচিত কালো 
পালিশ-কর1 খোলামকুচি, গৃহস্থালীর নান! বাসনপক্জ 
প্রভৃতি উর্লেখযোগ্য। 

বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত চন্দ্রকেতৃগড়ে 
আবিদ্ধত ভগ্নাবশেষ এক সমৃদ্ধ আস্তর্জ(তিক 
বদরের অন্তিত্বের নিদর্শন । একদিন এই বন্দর 
তাঁম্রলিখ্ের সহিত পাল্প। দিত। 
 মিউিয়ামের তত্বাবধানে পরিচালিত খনন- 
কার্ধের ফলে বিষ্যাধরী যে এককালে একটি বিশিষ্ট 
বাঁণিজ্যপথ ছিল এবং ইহার ধরে ধারে সমুদ্ধ নগর 
ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে ।” 


মহাশুন্যে সোভিয়েটের দ্বিতীয় 
উপগ্রহ ৫প্ররণ 


গত ওর! নভেম্বর মস্কো বেতারে ঘোষণ! বকর! 
হয় যে, মহাশুন্ে দ্বিতীয় উপগ্রহ প্রেরণের চেষ্টা 
সাফল্যম্ডিত হইয়াছে । রাশিয়ার এই দ্বিতীয় 
কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন প্রীঘ্স অর্ধ টন। উহা 
পৃথিবীর ৯৩০ মাইল উধ্বে” থাকিয়া ১০২ মিনিটে 
একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। 
মস্কো বেতীরে আরও জানান হয় যে, কৃত্রিম উপ- 
গ্রহ্টিতে একটি কুকুর বহিয়াছে। 

মস্কো বেতারে বলা হয় যে, ছ্িতীয় কৃত্রিম 
উপগ্রহটি প্রথম উপগ্রহটির ন্যায় ঘণ্টায় ১৮ হাজার 
মাইল বেগে আকাশ পরিক্রমায় নিযুক্ত রহিয়াছে। 
উহ্নীর কক্ষপথ অধিকতর উধেব”ণ অবস্থিত বলিয় 
বিশ্ব-পরিক্রমীয় উহীর অপেক্ষাকৃত বেশী সময় 
লাগিতেছে। 

ইহাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রেডিও উ্রীন্স- 
মিটার রাখিব।র জন্য কয়েকটি বাকা আছে। বাঝ্স- 
গুলি ও যন্ত্রপাতির ওজন ৫*৮৩ কিলোগ্র্যাম) 
অর্থাৎ ১১২০৭ পাউওস্্গ্রায় আধ টন। 


গটান-ও বিজ্ঞান 


[ ১*ম বর্ষ, ১১শ সংখা 


বায়ুমণ্ডলের উর্বর স্তর. এবং মহাজাগতিক 
শূন্যে জীবন্ত প্রাণীর উপর প্রতিক্রিয়া সমন্ধে গবেষণার 
জন্য আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্বিক বৎসরের কার্যক্রম 
অনুসারে গত ওরা নভেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়নে 
টৈজ্ঞানিক ষন্পাঁতিসহ রকেটবাহিত দ্বিতীয় কৃত্রিম 
উপগ্রহ্টি উত্ব্বাকাশে প্রেরিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহে হ্ঘ তরঙে সৌর-বিকিরণ 
এবং বর্ণালীর অতিবেগুনী রশ্মির এলাক। সম্ন্ধে 
তথ্যাদি "সংগ্রহের জন্য যন্ত্রপাতি রাখা হইদাছে। 
মহাজাগতিক রশ্মি এবং তাপ ও চাপ সম্বন্ধে 
তথ্যাদি সংগ্রহের যন্ত্রপাতিও বহিয়াছে। কুকুরের 
জন্য খাগ্চ দেওয়া হইয়াছে এবং মহঙ্জাগত্তিক 
শূন্তলোকে উহার অবস্থা এবং দৈহিক কার্যকলাপের 
বিবরণ সংগ্রহার্থে যন্ত্রপাতি রাখা হইয়াছে। 

দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহে ৪১০০২ এবং 
২০*০*৫ মেগাসাইকেলে (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫ 
এবং ১৫ মিটার) ছুইটি বেতার প্রেরক যন্ত্র কাজ 
করিতেছে । উহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

উল্লিখিত সমন্ত যন্ত্রপাতি, কুকুর এবং বিদ্যুৎ 
সরবরাহ ব্যবস্থার মোট ওজন ৫*৮৩ কিলো গ্রযাম। 

স্পুটণিককে কক্ষপথে ভ্রমণের জন্য সেকেও্ডে 
প্রায় ৮ হাজার মিটার গতিবেগ দেওয়া হইয়াছে। 
প্রত্যক্ষ পধবেক্ষণের ফলে পাওয়া হিসাব হইতে জান! 
গিয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে স্পুটনিকের সর্বাধিক দূরত্ব 
১৫০০ কিলোমিটার। ইহার একবার সম্পূর্ণভাবে 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আনিতে ১ ঘণ্ট। ৪২ মিনিট 
লাগিতেছে। 

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, দ্বিতীয় রুশ 
কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহী লাইক নামক কুকুরটির 
মৃত্যু হইয়াছে । সরকারীভাবে এই সংবাদ মন্কে! 
হইতে প্রচার করা হইয়াছে। 


নৃতন মূল পদ্দার্থ আবিষ্কৃত 
যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন এবং সুইডেনের বিজ্ঞানীদের 


নভেম্বর, ১৯৫৭ | 


একটি দল মিলিতভাবে গবেষণ। করিয়া একটি নৃতন 
রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা 
১০২-তম মৌলিক পদার্থ । 

গবেষণাক।রী এই দলটিতে ছিলেন মাকিন 
পরমাণুশ(ক্ত কমিশনের আরগোন ন্তাশনাল 
লেবরেটরীর রূপায়ন শাখা, বুটেনের হারওয়েলস্থিত 
পরমাণু-শক্ত কমিশন এবং স্থইডেনের ইকহলম্স্থিত 
নোবেল ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্সের বৈজ্ঞানিকগণ। 

নোবেল ইনগ্টিটিউটে সাইক্লোট্রনের সাহায্যে 
কার্বন আয়নের গতি বধিত করিয়া সেই ক্রবধিত 
গতিসম্পন্ন বস্তটির সঙ্গে ৯৬-তম উপাদান কিউ- 
বিয়ামের সংঘর্ষ ঘটানে। হয় এবং এই সংঘমের 
ফলেই নৃতন উপাদানটি পাওয়া যায়। গত মার্ট 
মাসে এই বৈজ্ঞানিক দলটি গব্ষণ। সুরু করেন। 
অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নৃতন উপাদান বা মূল 
পদার্থটির অস্তিত্বের আভাস পাওয়। যাঁয়। এই 
পদার্থটির মধ্যে তেজক্ষিয়তার লক্ষণ দেখা যায়। 
ইহার রাসায়নিক গুণাগুণও সম্পূর্ণ স্বতপ্ব বলিয়া 
জানা যায়। ৰ 

ইহার পর এপ্রিল মানে আবার এই ব্যাপারটি 
লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়! বৈজ্ঞানিক দল 
একই বস্তর সন্ধান লাভ করেন। সম্প্রতি -পুনবায় 
অঙ্গরূপ পরীক্ষার ফলেও উক্ত আবিষ্কার মমথিত 
হইয়াছে। 


ব্যহন্থত নিকেল.অনুঘটক হইতে নিকেল 
উদ্ধারের নুতন পদ্ধতি 


বোম্বাই বিশ্ববিগ্ভালয়ের রমায়ন শিল্প বিজ্ঞান 
বিভাগে বনম্পতি শিল্প ব্যবহৃত নিকেল অন্গঘটক 
হইতে পিকেল উদ্ধারের একটি নৃতন পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

স্বাভাবিক মাত্রায় বা একটু বেশী সালফিউরিক, 
নাইটিক ঝা হাইড্রোক্লোরিক আামিড ব্যবহার 
করিলে ৯*/৯৩ শতাংশ নিকেল পাওয়া! যায়। 
আসিড ব্যবহারের ফলে চবি জাতীয় পদার্ধটি 


বিবিধ 


৬৯৩ 


অপদারিত হয়। হাইড্রোজেন পারক্লাইডের' সাহাষ্যে 
নিকেল লৌহ হইতে মুক্ত কর! হয়। 

ভারতে বনম্পতি শিল্পে গ্রচুর পরিমাণে নিকেল 
অন্ুঘটক লাগে। ভারতে নিকেলের অভাব 
থাকায় সমন্ত সম্পদ পুরাপুরি কাজে লাগাইবার 
চেষ্টা চলিতেছে । 

বনম্পতি শিল্পে নিঃশেষে ব্যবহৃত নিকেল 
অন্থুঘটক হইতে নিকেল উদ্ধারের পদ্ধতি সমন্ধে 
বিশেষ বিবরণ গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৭) 
প্রকাশিত "জার্নাল অব সায়েন্টিফিক আ্যাণ্ড 
ইপ্ডাষ্রিয়াল বিসাঁ্" পত্রিকায় গ্রকাণিত হইয়াছে। 


জল লবণণুক্ত করিবার ব্যবস্থ। 


সিরিয়ার অন্তর্গত তোক্রকে শীঘ্রই এমন একটি 
যন্ধ স্থাপন করা হইবে যাহার সাহায্যে স্থলভে 
অত্যধক লবণাক্ত জল পানীয় জলে রূপাস্তরিত 
করা সম্ভব হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেপ্টের বৈজ্ঞানিক ও 
অমশিল্প গবেষণা সংস্থা এবং নেদারল্যাগদের 
কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বুটেনের 
একটি ফার্স উক্ত যন্ত্রটি উদ্ভাবন ও নির্মাণ 
করিয়াছেন। তোক্রকের যন্ত্রটতে ত্দনিক ২,২৯* 
গযালন জল পরিশ্বদ্ধ কর! সম্ভব হইরে এবং ইহাতে 
খরচ পড়িবে ১০*৩ গ্যালন প্রতি ৫ শিলিং মাত্র। 


পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান 


মঙ্কো ব্তোরে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাশিয়। 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দ্রতগামী চার 
ইঞ্জিনযুক্ত বিমান নিমাণ করিয়াছে । আস্তর্মহাদেশীয় 
পাল্লায় এই বিমানের ১৭ জন যাত্রী বহনের ক্ষমতা 
আছে;কিস্ত নিকট পালায়, যেমন মৃন্কে। হইতে কৃষ্ণ- 
সাগরের তীরবর্তী সোচি বন্দর পর্যস্ত (দুরত্ব অঙ্মান 
৮৫* মাইল) উহ! ২২* জন যাত্রী লইয়া যাইতে 
পারিবে । বিমানে একট] রেম্তোরা আছে। 
উহাতে ৪৮ জন লোক বমিতে  পাবিবে এবং ছুইটি 
পাঁকশালা হইতে উহাতে আহা পরিবেশন কলা 


৬৪৪ 


হইবে | “পাঁকশালা দুইটি একটার উপর আর 
একটা অবস্থিত এবং একটা লিফট দ্বারা পরস্পর 
হযুক্ত। 


মহ!শুন্যে মাকিন রকেট নিক্ষেপ 


ওয়াশিংটনস্থিত মাঁকিন বিমান বহরের হেড- 
কোয়াটার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চার 
বার ব্যর্থতার পর সাফল্যের সহিত মহাশূন্যে রকেট 
নিক্ষেপ, কর] হইয়াছে । কিন্তু রকেটটি চার হাজার 
মাইল উধ্বে”উঠিয়াছে বলিয়া! লস্‌ এঞ্চেল্স-এর একটি 
সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ভাহ। 
হেডকোয়াটার হইতে সমথিত হয় নাই। বিমান 
দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, ২১শে অক্টোবর 
সাফল্যজনকভাবে পরীক্ষাকাঁধটি অন্ুষ্ঠিত হয়। 

উক্ত দংবাদপত্র বলিয়াছে, প্রশাস্ত মহাসাগরীয় 
প্রবাল ঘ্বীপের এক লক্ষ ফুট উচ্চে একটি বেলুন 
হইতে রকেটটি নিক্ষেপ করা হয়। 

উক্ত সংবাদপত্রের বিজ্ঞান বিভাগীয় সম্প।দক 
লিখিয়াছেন যে, রকেট কতৃক সংগৃহীত তথ্যাদি 
লইয়া যেসব বৈজ্ঞানিক দেশে ফিবিয়াছেন তাহাদের 
নিকট তিনি সাফল্যজনক রকেট নিক্ষেপের সংবাদ 
পাঁন। 

সংবাদে বল! হইয়াছে, রুশ উপগ্রহের স্তাঁয় 
পৃথিবী পরিক্রমা] করিবার জন্য বকেটটি নিমিত হয় 
নাই । সবচেয়ে উপ্বে” উঠিরার জন্যই বূকেটটি 
প্রস্তুত করা হইয়াছিল। 


মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 


গত ২শে অক্টোবর লণ্ডনে ঘোঁষণা কর! হইয়াছে 
থে, মস্কো হইতে এক জরুরী তারবার্তা পাইয়। 
জডবরেল ব্যাঙ্কে ( চেশায়ার ) স্থাপিত বৃটেনের বৃহত্তম 
রেডিও-চৃরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহবাহী 
রকেটের অবস্থান নির্ণয় কর] হইয়াছে। 

এই দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এ, 
পি। বি, লোৌতেল বলেন যে, সোভিয়েট জ্যোতি- 


গুান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর, ১১ সংখ্যা 


বিজ্ঞান পরিষদ রকেটের মোটামুটি অবস্থান 
জানাইয়া উহা ঠিক কোন জায়গায় রহিয়াছে, 
তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে জানাইবার জন্য 
অনুরোধ করিয়াছেন। 

মন্কষোর এক খবরে প্রকাশ, ম্হাজাগাতক 
রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিকট ভবিষ্যতে 
মহাশূন্যে বিচরণকারী একটি গবেষণাগার পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ সুরু কগিবে। 


আমেরিকার নূতন ক্ষেপণান্জ 


একটি নূতন ধরণের ক্ষেপণীস্ত্র ও একটি 
টেলিক্ষোপিক ক্টামের আবিষ্কারের কথা 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী ঘোষণ। 
করিয়াছে । এই ছুইটিই দেশরক্ষা ব্যাপারে 
বিশেষ সহায়ক হইবে। ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম দেওয়া 
হইয়াছে ব্রাসকেল। উহ! বিমান হইতে ভূতলে 
অবস্থিত বস্তুর উপর ক্ষেপণ করা যায়। কত দুর 
হইতে ক্ষেপন করা যায়, বিমান বাহিনী তাহা 
প্রকাশ করে নাই তবে বেসরকারীভাবে জানা 
গিয়াছে যে, উহা! ৩০০ হইতে ৫০০ মাইল দূরবাঁ 
লক্ষাবস্তর উপর ক্ষেপণ করা যাইবে। শত শত 
মাইল দুরবতী দ্রুতগতি বোমারু বিমান হইতে 
উহা যাহাতে লক্ষ্যবস্তর উপর সঠিকভাবে 
নিক্ষেপ কর] যায়, সেইভাবেই উহা নিমিত হইয়াছে । 

যে টেলিস্কোপিক ক্যামেরা আবিষ্কার করা 
হইয়াছে উহার সাহাষে। প্রায় ১০০ মাইলের 
মধ্যে ক্ষেপণান্ধ্ের ছবি তোলা ঘযাঁয়। রেডারের 
সাহায্যে উহার “ফোকাস” আপনা হইতেই ঠিক 
হইয়া যায়। ক্ষেপণাস্র ও ক্যামেরা দুই-ই 
সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে 
বলিষা পরীক্ষায় জানা গিয়ছে। 


ধুমবিহীন কয়ল। 


এই খবরটিতে অনেকেই উৎফুল্ল হইবেন। 
জিয়ালগোরার কেন্দ্রীয় ইন্ধন গবেষণাগার নন- 


নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


কোকিং ও ছোট ছোট ইষ্টকের আকারবিশিষ্ট 
কয়ল! হইতে গৃহে ব্যবহারের উপযোগী কয়লা উৎ- 
পানের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিযাছেন তাহ। যি 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রয়োগ করা সম্ভব হয় 
তাহা হইলেই অচিরে ইতকষ্ট ধূমবিহীন কয়ল। 
পাওয়! যাইবে। 

এই গবেধণ।গারে উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে 
একটি জ্বালানী কক্ষে কয়লাকে নিয়ন্ত্রিত হারে 
অঙ্গারে পরিণত করা হয়। কয়লার উদ্বায়ী পদার্থ 
জালাইয়া অঙ্গার প্রস্তত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
তাপস্থঙি কর হয়। এ উদ্বায়ী পদার্থ ঠিকমত 
জালাইবার জন্ত জালানী কক্ষের বিভিন্ন বিভাগে 
বাধু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন ঘটে। 
অব্যবহৃত গ্যাসের তাপ বাম্প তৈয়ার, চুন জালান, 
ইট তৈয়ার এবং স্মেণ্টের পাজ] জালাইবার' কাজে 
লাগে। 

এই গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য দৈনিক দশ 
টন ধূমবিহীন কয়লা উত্পাদনের ক্ষমতাঁবিশিষ্ট একটি 
অল্প মূল্যের যন্ত্র বসান হইয়াছে । এইভাবে যে কয়লা 
ঠয়ারী হয় তাহা দেখিতে কাঠ কয়লার মত। 


মেহেদী পাতার সাহায্যে বস্ত্র রঞ্জন 


দিল্লী পলিটেক্নিকের ফলিত বিজ্ঞান বিভাগে 
গবেষণার ফলে মেহেদী পাতা হইতে কাপড় 
রঙ্গাইবার একটি নৃতন উপাদান পাওয়া গিয়াছে। 
এই নূতন রগুক ব্যবহার করিবার ফলে কাপড় 
রঙ্গাইবার খরচ বেশ কমিয়া যাইবে। এতদিন 
মেহেদী পাতা চুল, আকুল ও নথ রঙ্গাইবাঁর জন্য 
ব্যবহৃত হইত। 

মেহেদী পাতা হইতে বিশুদ্ধ ও শুষ্ধ অবস্থায় 
শতকর। মাত্র একভাগ উষ্ভিখিত নৃতন রপ্রক পাওয়া 
যায়। মেহেদী পাতার মুল্য পাউও প্রতি এক 
আনা । অনেক সময় তারও কম মূল্যে পাওয়া যায়। 

এই নৃতন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 
"জীর্দনল অব লায়েটিফিক অ্যাগ্ড ইন্ডা্ছিয়াল 
রিসার্চ” পত্িকার সেপ্টে্র (১৯৪৭) সংখ্যায় 
পাওয়া যাইবে। 


কলিকাতায় পদার্থবিজ্ঞানের আলোচন! সভা 


বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে ' 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গত 
সেপ্টেম্বর মামে ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের একটি 


বিবিধ 


৬৯৫ 
|. 


আলোচন1 সভ1 হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রায় 
সকল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্নাতকোত্তর পদার্থ-বিজ্ঞনের 
অধ্যাপকগণ এই সভায় যোগদ।ন করেন। মাঁসা- 
চুপেট্স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেকৃনোলজির অধ্যাপক ডাঃ 
বুকনারও এই আলোচনায় যোগদান বপিয়াছিলেন। 

বিজ্ঞনের স্।তকোত্তর বিভাগে পদার্থ-বিজ্ঞান 
শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নিজ নিজ 
অভিমত ব্যক্ত করেন এবং একটি উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রবর্তনের ব্যয় আলোচিত হয়। কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঞানয়ের পদার্থব্ছ্যি। বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ 
পি, সি, ভট্টাচার্য তাহার বিভাগের শিক্ষাপদ্ধতির 
একটি বিবরণী দান করেন এবং সমাগত মুধী- 
বৃন্দকে স্বাগত জানান। বন্থ বিজ্ঞান মন্দিরের 
অধ্যক্ষ ডাঃ ডি. এম. বঙ্গ পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষা 
ও গব্যেণ। ক্ষেত্রে তাহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার 
বিবরণ দেন এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিষ্থালয়ে 
পদদার্থবিদ্ভার একটি উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যস্থচী 
গ্রণঘ়নের উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ 
করেন। পবিশেষে ডাঃ বস্থ আমেরিকার অনু- 


করণে এদেশেও পরমাণু সম্পিত গবেষণার উচ্তি 


বিধানের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ গব্ষেণা- 
গার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচন। 
করেন। 


ডাঃ বুকনার তাহার অভিভাষণে বলেন-- 
ভারতীয় বিশ্ববিচালয়গুলি স্সাত্তকেত্তর শিক্ষা ও 
গব্ষেণার ক্ষেত্রে গ্রয়োজনাহ্রূপ সরকারী সাহাষ্য 
ও উত্সাহ পায় না। সরকারের যথোপযুক্ত 
অনুপ্রেরণা না পাইলে স্বাতকোত্তর গব্ষেণ। 
কার্ষধের আশানুরূপ উন্নতি বিধান করা কোন 
দেশেই সম্ভব নহে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
সাতকোত্তর গবেষণার জন্য সরকারী সাহাধ্য 
লাভের চেষ্টা করা কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে 
যে সুমংবদ্ধ গবেষণা কাধ পরিচালিত হয় তাহার 
গুরুত্ব সর্বাধিক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সরকার পরিচ'লিত বনু 
গবেষণাগার আছে; কিন্ত বিশ্ববিদ্ভলয়গুলির গবেষণা 
কাধের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপকগণ তাহাদের 
সাতকোত্তর শিক্ষা পদ্ধতির বিবরণ দান করেন 
এবং এতঘ্বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচলিত 
শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি বিধানের জন্য সকলের 


অভিমত ও পরামর্শ চাহেন। 


ন্বিভভত্্ি 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা_-(খয় বর্ষ) 


এতদ্বারা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতৃর্ক বাংল। ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
রচনার ভুতীয় বাধিক প্রতিযোগিতা আহবান কর! যাইতেছে । বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত 
শাখা দুইটির অন্তর্গত যে কৌন বিষয়বস্ত্র অবলম্বন করিয়া সহজ ভাষায়, জটিলতা- 
বন্জিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে £- 
(ক) জড় বিজ্ঞান (01855108] 9০1109) 
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান ইত্যাদি । 
(খ) জীব বিজ্ঞান (9109198109] 30101)06) 
উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি। 
উক্ত শাখাদয়ের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট তিনটি প্রবন্ধের 
লেখকগণের প্রত্যেককে ৫০২ (পঞ্চাশ ) টাকা পুরক্গার দেওয়া হইবে । মোট 
পুরস্কারের সংখ্যা হইবে ছয়টি । প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে পরিষদ কতৃক নির্বাচিত 
পরীক্ষকমণ্ডলীর সিদ্ধাস্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত 
কোন প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না। ঢোন প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে পরিষদ 
যথাসচঃয়ে তাহ! “জ্ঞান ও বিজ্ঞান? পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে । প্রতিযোগিতার 
ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখককে জানানে। ছঃসাধ্য- পুরস্কারপ্রাপ্তদের 
নাম আগামী মার্চ "৫৮ মাসের প্রথম ভাগে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ও “জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান" পত্রিকায় বিজ্ঞ(পিত হইবে। 
আগামী ৩১শৈ ডিসেম্বর ৫৭ তারিখের মধ্যে সকল প্রবন্ধ পরিষদের কাধালয়ে 
(কর্মনচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ । ২৯৪।২।১, অপার সারকুলার রোড, ফেডারেশন 
হল। কলিকাতা-৯ ) পৌছান চাই । প্রবন্ধ কালি দিয়া কাগজের এক প্ঠে 
পরিক্ষার হস্তাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে-প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি থাকিলে তাহ! 
চাইনিজ ইস্ষে অাকা ভাল ছবি হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের আয়তন 
হাতে লেখা অর্ধ ফুলক্ক্যাপ (১৩৯৮) আট পৃষ্ঠার অধিক বা ছয় পুষ্ঠার 
কম না হওয়া বাঞ্চনীয় । প্রবন্ধের গায়ে কোন নাম ঠিকানা থাকিবে না 
পুথক কাগজে লেখকের পুর্ণ নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। প্রবন্ধের শীর্ষে 
প্রতিযোগিতার জন্য এই কথাটি লিখিতে হইবে । 
| কর্মসচিব, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
পদ ক্দোপাদচজ ভট্টাচার্য | 


জদেবেজানাখ বিশ্বাসে কতৃক ২৯৪।২১, আপার সারকুজার রো হইতে প্রকাশিত এবং গুণ্তপ্রেশ 
৩৭-৭ বেনিয়াটোল লেন, কলিকাতা! হইতে প্রকাশক কতৃক মুন্রিত 


জাম 


বিজ্ঞান, 





দশম বর্ষ 


ডিসেম্বর, ১৫৭ 








আকা শগ-রহস্থ্য 


শ্ীকমলেশ মৈত্র 


প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও তৎকালীন আরও 
অনেক মনীষীর বিশ্বাস হিল_-এই যে নীলবর্ণের 
আকাশ, যা বাব্রিকালে কুষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তা 
স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে একটি বিশাল যবনিকা 
বিশেষ। এরই মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র দিয়ে স্বর্গের 
পবিত্র রশ্মি নির্গত হয়ে মর্্যে নেমে আসে-- 
যা আজ আমাদের কাছে হুধ, চন্দ্র ও নক্ষত্র নামে 
পরিচিত। সর্বপ্রথম ধরা এই ভুল ভাঙ্গেন, তাদের 
মিথ্যাবাদী, নাস্তিক ইত্যাদি বহু অপবাদ স্থ 
করতে হয়। গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ 
যন্ত্র পর্যন্ত উক্ত সত্যবাদী দার্শনিকদের কাছে শক্তি- 
লী কাচের একপ্রকার যাস্ত্রিক কৌশল বলে 
অনুমিত হয়েছিল। এই যে রহস্যময় আকাশ যা 
নিয়ে এত বাদানগবাঁদ, সে সন্বন্ধে আজ আমরা কিছু 
আলোচন। করবো । 

জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ 
কোটি আলোক-ব্ষ দূরে (এক আলোক-বর্ষ- 
১৮৬০০ ১৩৬৫ ১২৪১৮৬০১৫৬০ মাইল) | বিশ্বের 
এক নিদিষ্ট অংশে অন্ততপক্ষে কুড়ি লক্ষ নীহারিকা 
ছড়িয়ে আছে। এগুলির এক একটা এত বড় 


যে, এদের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক বস্ত-জগৎ 
হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে । এদের মধ্যে 
অনেকেরই প্রায় ছু'শেো কোটি সুর্য উৎপন্ন করবার 
ক্ষমতা আছে । একটা থেকে আর একটার দূরত্বও 
বড় কম নয়--গড়ে প্রায় কুডি লক্ষ আলোক-বর্ষ; 
অর্থাৎ একটা থেকে আর একটা নীহারিকাঁয় আলো 
পৌছাতে লাগে কুড়ি লক্ষ বছর। এই রকমই 
একটা নীহারিকাজগতের মধ্যে আমরা বাস 
করছি । এই জগতের নক্ষত্র-সংখ্যা দশ হাজার 
কোটি, আর এরা প্রত্যেকেই এক একট জলস্ত স্থর্য। 
আমাদের স্র্যও এই নক্ষত্রদেরই একজন | তবে 
স্র্য আমাদের কাছে আছে--এটাই হলো নক্ষত্রদের 
সঙ্গে তার পার্থক্য। আমাদের সুর্য কত বড় হতে 
পারে, তার হিসাব করা যাঁক। 

মহাশূন্যের মধ্যে ছড়ানো জ্যোতিষষপুঞ্ডের 
সমখহাঁরকে বিশ্ব বলা যেতে পাবে। যদি এই মহা- 
বিশ্বের প্রত্যেক জায়গা থেকে গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, 
নীহারিকা] প্রতৃতি সংগ্রহ করে একটা জায়গায় 
রাখা হয়, তবে আমাদের স্থর্য হবে সেই বিপুল 
স্তপের কেবল একটা কণা মাত্র। বিশালা হমালয় 


৬৪৮ 


পরতে সঙ্গে একটা বালিকণাঁর তুলন]| করলে এই 
পরিমাণের কিছুট। আভাম দেওয়া যেতে পানে। 
আমাদের সূর্যকে ঘিরে যেমন বিরাট শুন্য স্থান 
রয়েছে, তেমনি প্রত্যেক নক্ষত্জের চারদিকেও 
ঘোরবাঁর মন্ঞ বিরাট স্থান আছে । জুয থেকে পঁচিশ 
লক্ষ কোটি মাইল দূরে গেলে একটা ক্ষীণ তারকার 
সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে একটা নক্ষত্রের 
কাছে অন্য একটা নক্ষত্রের আবার সম্ভাবনা যে 
কত কম, তা সহজেই অনুমেয় । অবশ্য সব নক্ষত্রই 
এই শুন্তমার্গের একক যাত্রী নয়; কখনও কখনও 
দুটি, তিণটি বা অনেকগুলি নক্ষত্রকে একসঙ্গে 
এই মহাশূন্যে ভেদে বেড়াতে দেখা যাঁয়। সপ্ুবি- 
মণ্ডলই € 01০81 7921) এর বিশিষ্ট উদাহরণ । 
নক্ষত্র, নীহারিকা ছাড়া গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি যেসব 
জ্যোতিষ গুলিকে আকাশের স্থানে স্থানে বিচরণ 
করতে দ্রেখা যায়, বিশ্ববস্তর পরিমাণ হিসাব 
করবার সময় সেগুলি এত তুচ্ছ হয়ে পড়ে যে, 
তখন তাদের স্বচ্ছন্দেই বাদ দেওয়া চলে। 
জ্যোতিষ্কগুলি ছাড়া আকাঁশে অনেক ক্ষিছুই 
থাকতে পারে, কিন্ত সে সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে 
ধারণ! কর| কঠিন ব্যাপার। আধুনিক বিজ্ঞানের 
অবদান-ফটোগ্রাফ,। স্পেকন্রীম বা ব্ণালীর 
সাহায্যে বিজ্ঞানীর। আন্তনাক্ষত্রিক স্থানের মধ্যে 
এমন সব বড় বড় জ্যোতিহীন বস্তুপিণ্ডের সন্ধান 
পেয়েছেন যাদের এক একটার আকারের বিশালত্বের 
কথা শুনলে বিস্ময়ের সীম! থাকে না। এই 
সব বস্তপণ্ডের এক একটার মধ্যে যে পরিমাণ 
উপাদান আছে তা দিয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ কোটি স্থয 
তেরী হতে পারে। এগুলির ঘনত্ব অত্যন্ত কম। 
বাতাঁম এদের তুলনায় বু গুণ ভারী । এসব বস্ত- 
পিগ্ডের সাত হাজীর ঘন মাইল এক এক খণ্ডের 
ওজন এক আউন্দ বললে, তাঁদের ওজন সম্বন্ধে 
একটা ধারণা করা যেতে পারে। নীহারিকা 
আকারের এই বস্তরপিগুগুলির মধ্যে অনেক ছোট বড় 
কণিক। আছে। এগুলি যদি কোন নক্ষত্রের খুব 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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কাছাকাছি থাকে তবে নক্ষত্রের মুখামুখি এদের 
খানিকটা অংশ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে আলোকিত 
হয়। এগুলির জন্তে আমরা অনেক নক্ষত্র দেখতে 
পাই না; আবার কয়েকটাকে ক্ষীণভাবেও দেখা 
যায়। এই অস্বচ্ছ পদার্থ ছাঁয়াপথের মাঝখানে 
পড়ে বলেই তা! খাপছাড়া দেখায়, আর সে জন্যেই 
তার ওুজ্ল্য সব জায়গায় সমান হয় না। 

ছার়াপথ যে বহুপংখ্যক নক্ষত্র নিয়ে তৈরী, 
গ্যালিলিও তা অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করে- 
ছিলেন। খালি চোখে সব নক্ষত্রকেই এক রকম 
মনে হয়। আসলে কিন্তু তা নয়; পৃথিবীর মত 
ছোট এবং স্থযের চেয়ে বহুগুণ বড় নক্ষত্রেরও সন্ধান 
পাওয়া গেছে। নক্ষত্র যেমন ছোট বাবড় হয়ে 
থাকে, নীহারিকাও সেই রকম ছোট বা বড় হয়। 

্ুয, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যে সব 
জ্যোতিষ্ষগুলিকে আমরা যেমন উজ্জল দেখি, 
নীহা'রকাগুলিকে কিন্তু তেমন উজ্জ্বল দেখায় না) সে 
গুপিকে গুযাসা মত অথবা হান্ক মেঘের মত দেখায়। 
এর গুধান কারণ, এগুলি আমাদের কাছ থেকে 
কল্পনাতীত দূরত্বে অবস্থিত । এই নক্ষত্রমগ্ডলীতেই 
দু-রকমের নীহারিক1 দেখতে পাওয়া যায়। এক 
রকম হলো গ্রহরূপী, অর এক বকমের হলো! 
অপম আকৃতির । প্রথমোৌক্ত নীহারিকা সংখ্যায় 
অগ্প। সেই জন্যে এগুলির তেমন কোন গুক্ত্বপূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। দুরবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে এগুলিকে চক্রাকারে খুবতে দেখা যায় বলে 
এদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। এগুলির নাম 
নীহাবিক1 দেওয়া হলেও এরা কিন্তু নক্ষত্র শ্রেণীরই 
অন্তর্গত। বিশাল বাম্পমণ্ডল এদের প্রত্যেকটিকে 
ঘিরে আছে। একটা রকেট ঘণ্টায় পাচ হাজার 
মাইল বেগে চললে নয় বছরে একট] বড় নক্ষত্রের 
একদ্রিক থেকে আর একদ্রিকে পৌছাতে পারে; 
কিন্ত তা নব্বই হাঞ্জার বছরের কম সময়ে এই 
নীহারিকাগুলির কোনটাকেই অতিক্রম করতে 
পারবে না। মোটের উপর এক একট নক্ষত্র 
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থেকে এরা প্রায় দশ হাজার গুণ বড় বলে ধরে 
নেওয়] যায়। এদের বাইরের উষ্ণতাও বড় কম 
নয়। সেট্টিগ্রেড স্কেলে সত্তর থেকে পঁচাত্তর 
হাজার ডিগ্রী পধন্ত হয়ে থাকে । সূর্য বা অন্যান্য 
তাঁরকার ভিতরের উষ্ণতা এর চেয়ে বেশী হলেও 
(সবের কেন্দ্রের উষ্ণতা সম্ভবতঃ কয়েক কোটি 
ভিগ্রি দি.) আকাশের কোন জ্যোতিষেরই 
বাইরের উষ্ণতা এত নর। আমাদের সুর্যের 
বাইরের উষ্ণতা মাত্র ছয় হাঁজার ডিগ্রি সেটি গ্রেড। 
এমন কি হোয়াইট-ভোয়ার্ক নামক নক্ষত্রেরও 
বাইরের উষ্ণতা এত নয়। কি করে এই দৃরস্থিত 
বস্তপিগুগ্ুলির বাইরের উষ্ণতা নির্ণয় করা হয়? 
বস্তর উষ্ণতা যত বেশী বাড়ে তা থেকে তত বেশী তাপ 
বিকিরিত হয়। ৫৫০৭ পি.-এ 
এলে তাথেকে আলো নির্গত হতে থাকে । এই ভাবে 
১০০০০ সে. থেকে নক্ষত্র বা অন্যান্য জ্যোতিক্ষের 
আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে, তার বাইরের উষ্ণতা 
নির্ণয় করা হয়। এ ছাড়া বেডিওমিটার যন্ত্রে 
সাহায্যেও উষ্ণতার পরিমীপ কর] হয়ে থাকে । 

এ হলো গ্রহরূপী নীহারিকার কথা। এবারে 
অনম আকৃতির নীহারিকা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
প্রয়োজন। এই শীহারিকাগুলি আছে ছায়াপথের 
সীমানার মধ্যে। আকারের সমতা নেই বলেই 
এদের এই নাম দেওয়া] হয়েছে । এই জলন্ত বা্পের 
স্তপগুলি অনেক দূর পর্বস্ত ছড়িয়ে আছে। এগুলি 
এত বড় যে, এদের ফটো গ্রাফ নিলে দেখা যাঁয় ষেন 
একটা মস্ত বড় জীলে ভরা রয়েছে কোটি কোটি 
নক্ষত্র। এ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, 
গ্রহন্ধপী নীহারিক1 এর তুলনায় কত ছোট! এসব 
নীহারিকা থেকে যে আলো আসে, তা যদ্দি 
অনেকক্ষণ ধরে ফটোগ্রাফির ফিল্মে পড়তে দেওয়া 
হয় তাহলে দেখা যাঁয় যে, এগুলি ভাঙাচোরা নয় 
বরং গঠিত এবং স্থুবিন্তস্ত। এসব নীহারিকা 
থেকে যে আলে! বিকিরিত হয় তা স্থর্যের আলোর 
চেয়ে হাঁজার হাঁজার গুণ শক্তিশালী । 


এই ভাঁবে উষ্ণতা 


আকাশ-রহ্ম্য 
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আর এক শ্রেণীর নীহারিক। আবিষ্কৃত “হওয়ার 
ফলে বিশ্বজগতের ক্রমপরিণতির বিষয়ে বিজ্ঞানীর! 
অনেক কিছু জানতে প্রেছেন। একা পৃথিবী 
থেকে এত দূরে অবস্থিত যে, এই দূরত্বের কথা 
কল্পন! করাঁও এক বধকম অসম্ভব ব্যাপার। এই 
যেধরণের নীহারিকা সব চেয়ে কাছে আছে তা 
থেকে আলো আনতে সময় লাগে প্রা আট লক্ষ 
ব্ছর। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সময়ে গ্রথম মানুষের 
আবির্ভাব হয়, তখন এই নীহারিকা 
আলো চলতে হক করেছে, 
পৃথিবীতে পৌছাচ্ছে। 

এখন প্রশ্ন উঠছে--এত দূরে থাকা সন্বেও 
এগুলিকে দ্রেখতে পাওয়া যাঁয় কেন? এর প্রধান 
কারণ হলো, এগুলির আকারের বিশালত্ব । যে 
রকেট নব্বই হাজার বছরে গ্রহরূপী নীহারিকার 
এক দ্িক থেকে আর এক দিকে যেতে পারে-- 
বৃহিবিশ্বের এই সব নীহাপিকার এক দিক থেকে 
আর এক দিকে যেতে তা সময় লাগবে দশ 
হাজার কোটি বছরেরও বেশী। হিসাবে দেখা 
গেছে যে, একটা বড় নীহারিকার ওজন স্ৃধের 
ওজনের চেয়ে তিন হাজার পাঁচশ কোটি গুণ বেশী। 
সব শেষে যে নীহারিকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, 
সেগুলিকে সহজেই চেনা যাঁয়। কারণ, সেগুলির 
আকার অন্তান্ত নীহারিকা থেকে সম্পূণ আলাদা 
ধরণেব। তাছাড়া বর্ণালীর মধ্য থেকে এদের 
সহজেই বেছে নেওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহাষ্যে পরীক্ষা করে 
দেখেছেন যে, এগুলির বাইরের অংশ নক্ষত্রের দ্ব'র] 
তৈরী । এগুলির ভিতরের দিকে কোন নঙ্গত্র 
দেখা না গেলেও ছোট ছোট বস্তকণার উপস্থিতি 
জানতে পারা গেছে । বিজ্ঞানীরা এই কণাগুলিকে 
গ্যাসের অণু বলে অন্মান করেছেন। স্থতরাং 
নীহারিকা থেকেই যে নক্ষত্র আর বিশ্ব-জগতের 
সৃষ্টি হয়েছে-এ কথাঁট1 কাল্পনিক নয়। এখন 
প্রশ্ন উঠতে পারে-_ এই নীহারিক। কোথা থেকে 


থেকে যে 
সেই আলো আজ 


৭৬০ 


এলো? জ্যোতিবিজ্ঞানী এডিংটন এর উত্তর 
দিয়েছেন। 

বিশ্ব-জগতের স্থষ্টি হওয়ার আগে আকার 
বিশিষ্ট কোন জিনিযই এই মহাশূন্যে ছিল না__ 
নক্ষত্র, নীহারিকা সূর্য-- কিছুই না। পদার্থ আর 
শক্তির মাঝামাঝি জিনিষ ইলেকট্রন আর 
প্রোটন সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সমান ভাবে ছড়ানো 
ছিল, প্রতি লিটার (এক লিটার-্* ১০০০ সি. সি) 
তফাতে তফাতে; অর্থাৎ এত দূর শুন্যতা 
আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। প্রথমে 
এগুলির কোন গতি ছিল না। কিন্তু পরে ধীরে 
ধীরে এদের মধ্যে গতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
ইলেকট্রন আর প্রোটনের মধ্যে গতিবেগ আসবার 
সঙ্গে সঙ্গে একে অপরের সঙ্গ খুঁজতে থাকে 
এবং প্রবল আকষণের ফলে এরা পরস্পরের সঙ্গে 
জুড়ে গিয়ে হাইড্রোজেনের সরল পরমাণুর স্ষ্টি 
করে। পরে এই হাইড়ৌোজেন পরমাণু থেকে 
অন্যান্য পরমাণুর হি চলতে থাকে । স্মতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে, হাইড্রোজেন পরমাণুই সব চেগ্সে 
আদি বস্তকণা। হিসাবে দেখা যায়, বিশ্ববস্তর 
শতকরা নব্বই ভাগ এখনও হাইড্রৌজেন। হাই- 
ড্রোজেন পরমাণু ক্রমেই সংখ্যায় বাড়তে থাকে 
এবং শেষ পযন্ত সারা বিশ্বময় একট] বিরাট 
গ্যালীয় পিণ্ডে পরিণত হয়। গতি সঞ্চারিত 
হওয়ার ফলে এই বিরাট পিও পরে ছিন্নভিন্ন হয়ে 
অসংখ্য পৃথক পৃথক স্তপের স্থষ্টি করে। এগুলিই 
হলো প্রথম সুরের নীহারিকা । আজকাল যে 
গ্রহবূগী নীহাবিক। আর নক্ষত্র দেখতে পাওয়া 
যায়, সেগুলি কিন্তু চিরকালই এ রকম ছিল না-_ 
এ হচ্ছে নীহারিকাগু”লরই ক্রমবিকাশের ফল। 

নীহারিকা তৈরী হওয়ার পর সেগুলি 
সেকেণ্ডে এক কিলোমিটার বেগে ঘুরতে থাকে। 
এই ঘূর্ণনের ফলে তাদ্দের মধ্যে ভীষণ তাপের 
সৃষ্টি হয়। এই জন্যে সেগুলি ক্রমে ক্রমে জলতে 
স্থকু করে দেয়। এই ভাবে তারা পরে নক্ষত্রে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১ম বধ, ১২শ সংখ্য। 


পরিণত হয়। আমাদের স্র্ধের উৎপত্তি এই 
নীহারিকা থেকেই হয়েছে। নীহারিকা] থেকে 
যেমন নক্ষত্রের স্থষ্টি হয়, তেমনি নক্ষত্র থেকে গ্রহ, 
আর গ্রহ থেকে উপগ্রহ্রে সৃষ্টি হয়। সুর্ধ যে 
একটা নক্ষত্র--একথা আগেই বলা হয়েছে। 

সর্ষের পদার্থ-সমুত্রে যেমন মাঝে মাঝে 
জোয়ার আসে, অন্থান্ত নক্ষত্রের পদার্থ-সমুদ্রেও 
তেমনি মাঝে মাঝে জোয়ার আসে। এই 
জোয়ারের ফলে তাদের দেহে ভীষণস্কীতি দেখা 
দেয়। কোন কারণে যদ্দি দুটা নক্ষত্র খুব কাছে 
আসে, তাহলে পরস্পর আকর্ষণের ফলে উভয়েরই 
দেহ ভীষণভাবে ফুলে ওগে। যার আকর্ষণ- 
শক্তি কম হয়, তার দেহ থেকে স্ফীত অংশ 
ছিটকে বেরিয়ে এসে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে 
থাকে। তবে এইভাবে গ্রহের উৎপত্তির সস্ভাবন। 
লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে একটার মাত্র থাকতে পারে। 


কোন গ্রহ বা উপগ্রহ জন্ম থেকেই এখনকার মত 


নিরেট দ্রেহ নিয়ে ছিল না। ক্রমে ক্রমে শঙ্তিক্ষয়ের 
ফলেই তাদের এই পরিণতি ঘটেছে । আমাদের 
পৃথিবীও একদিন একটা বাম্পীয় গোলক ছিল। 
ক্রমশঃ শীতল হওয়ার ফলে জমাট বেধেছে । আবার 
গ্রহ থেকে হয়েছে উপগ্রহের স্থষ্টি। যেমন, 
পৃথিবীর দেহ থেকে চন্দ্র, অন্যান্য গ্রহ থেকে তাদের 
উপগ্রহ, আর শনির দেহ থেকে তার বলগ্নের 
উত্পত্তি হয়েছে । স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গতি- 
বেগ থেকেই বিশ্বে নতুন নতুন জিনিষের ্ষ্টি 
হচ্ছে। বিশ্বে কোন জিনিষই স্থির নেই। বিশ্ব- 
জগতের যাবতীয় জড়ৎস্তর সব চেয়ে ছোট অংশ 
হলো পরমাধু। এই পরমাণু থেকে আরম্ভ করে 
গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহাগিকাঁ-সকলের মধ্যে 
একই চাঞ্চল্য দৃষ্টিগোচর হয়। শীহাঁরিকার কিরণ 
পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, 
প্রত্যেকটি নীহারিকাই প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। 
পৃথিবী থেকে কল্পনাতীত দূরত্বে অবস্থিত নীহা- 
রিকারই বেগ খুব বেশী। যে নীহাঙ্ষিকার দূরত্ব 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


এখান থেকে পনেরো কোটি আলোক-বর্ষ, তাঁর 


গতিবেগ সেকেন্ডে পনেরো হাজার. মাইল। 
সম্প্রতি জানা গেছে, সূর্য তার সম্পূর্ণ সৌরজগৎকে 
নিয়ে অভিজিৎ (৬০৫৪) নামে একট] নক্ষত্রের দিকে 
বেগে ছুটে যাচ্ছে। 


তাছাড়াও বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, সারা বিশ্ব- 


সেকেণ্ডে বারো মাইল 


্রহ্মাণ্ডেরও হয়তো এই রকমের একটা অজ্ঞাত 
গতি আছে। 

বিজ্ঞানে একটা মতবাদ আছে ষে, বিশ্ব- 
জগতের আকারের স্থিরতা নেই); এটা ত্রমেই 
বেড়ে ঘাচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, বিশ্বের 
পণিধি প্রতি একশ” ত্রিশ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। 
এই জন্যে এর পরিধি ঠিকভাঁবে বের করা যাঁয় 
না। আর একদল বিজ্ঞানী কল্পনা করেছেন, বিশ্ব 
অসীম-এর মীমাপবিশীমা নেই। বিশ্ব চন্বন্ধে 
বিজ্ঞান-জগতে এই ধরণের যে সব ধারণা ছিল, 
আঁপেক্ষিকতা৷ বাদের আবিষ্কর্তী আইনষ্টাইন তা 
একেবারে ধ্বংস করে বিশ্বের রূপ নতুন করে 
দেখিয়েছেন বিজ্ঞানীমহলকে | বিশ্ব অসীম নয় বরং 
সশীম 3 সীমারেখা এরও আছে। এর আয়তন, 
অন্তস্থিত বস্ত ও শক্তির পরিমীণ প্বস্ত তিনি 


গাণিতিক হিসাবে নিধণরণ করেছেন। 


আকান-রহুন্য 


্ 

কিছুদিন আগে বিশের সৃষ্টি ও ধ্বংমী সম্পর্কে 
বিজ্ঞানীমহলে তুমুল বিতর্কের সষ্টি হয়। জেম্স্‌ 
জীন্স্‌, এডিংটন প্রীত প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে বিশ্ব-জগৎ ধ্বংসের পথে চলেছে। 
তাদের মৃতে--সুর্য, নক্ষত্র, এভুতির পদার্থসমূহ 
শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে । জীন্স্‌ হিসাব করে 
দেখিয়েছেন যে, এই রূপান্তরের ফলে স্থযের ভর 
প্রতি মিনিটে প্রায় পঁচিশ কেটি টন (এক টন 
২৭২ মণ) কমে যাচ্ছে। 

আইনষ্টাইন এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, 
প্বংসই বিশ্বের শেষ পরিণতি নয়। একদিকে যেমন 
পদার্থের ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে শক্তিবও আবির্ভাব 
হবে অপর দিকে। আবার শক্তি যখন পদাখে 
রূপান্তরিত হতে থাকবে, শক্তি-সমুদ্রে তখনই 
ভাট] পড়তে থাকবে । মোট কথা» বিশ্বে পদাথ 
ও শক্তির মিলিত পরিমাণ যে কোন অবস্থায় স্থির 
থাকবে; অর্থাৎ বদ্ধ পাত্রে রাখা নিদিষ্ট পথিমীণ 
জলের উষ্ণতার তারতম্য অন্যায়ী একবার জমে 
যাওয়া এবং আবার গলে যাওয়ার মতই বিশ্বের 
ক্রিয়। 


এই ভঙা-গড়ার আবহমীন কাল ধরে 


চলতে থাকবে। 


দেহের রক্তজ্োত 
্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা 


ধমনী, শিরা-উপশিরার পথে আমাদের দেহের 
সবাংশে নিয়ত রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে । 
আমাদের শরীর প্রধানতঃ রক্তের উপরই নির্ভরশীল। 
যে অক্সিজেন ছাড়া আমরা মুহতকাল জীবনধারণে 
অক্ষম তাহা ফুস্ফুন হইতে রক্তের মাধ্যমেই দেহের 
নব।ংশে পরিচালিত হইতেছে। খানের সারাংশ 
হইতে অস্থি, মাংস প্রভৃতি দেহের অংশগুলির যে 
বুদ্ধি ও রক্ষণ সাধিত হইতেছে, সেই সকল পদার্থও 
পাকস্থলী এবং অস্ত্র হইতে রক্তে শোধিত হইয়াই 
দেহের সর্বস্থানে পরিচালিত হয়। দেহে জলের অংশের 
সমতা রক্ষণ, তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অন্যান্য দেহরক্ষা- 
মূলক ব্যবস্থাও রক্তের উপর নির্ভরশীল। দেহের 
প্রতিবক্ষামূলক ব্যবস্থ।র সঙ্গেও রক্ত যুক্ত রহিয়াছে । 

হৃখপিগ্ড হইল সর্বদেহে ব্যাঞ্চ বক্তনঞ্চালন যন্ত্রের 
কেন্ত্রসথল। ইহা একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পবিশেষ। 
ইহার সঙ্কোচন ও প্রীরণের ফলেই রক্তধারা সর্ব- 
দেহে নঞ্চালিত হইয়া! থাকে । ইহাকে আমাদের 
জীবন-ঘডিও ব্ল। চলে। মাতৃজঠরে থাকিবার 
সময়েই ইহা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে এবং 
মৃত্যু পধস্ত এই স্পন্দনের বিরতি ঘটে না। 
হৃৎপিণ্ডের স্বাভাখিক ম্পন্দনের গতি সকল লোকের 
ঠিক একরূপ নয়। বয়স ও দৈহিক অবস্থাবিশেষে 
এই গতির অনেক তারতম্য ঘটে। তবে পরিণত 
বয়মে সাধারণতঃ স্বাভাবিক হ্ৃৎস্পন্দনের গতি 
প্রতি মিনিটে ৭০1৮*র মধ্যেই থাকে । এই হিসাবে 
যেলোক ৭০1৮৭ বৎসর পরমাধু লাভ করে, জীবন- 
ব্যাপী তাহার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত এই যন্ত্রটর মোট 
স্পন্দন-সংখ্যার পরিমাণ হইবে কয়েক শত কোটি। 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত এই যন্বটির অদ্ভুত 
কর্মক্ষমতা বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। 


রক্তের মোট পরিমাণ দেহের ওজনের গ্রায় 
শতকরা ৮ ভাগ। ১৪ ষ্টোন ওজনবিশিষ্ট কোন 
লোকের দেহে যে রক্ত থাকে তাহার মোট পরিমাণ 
৬ লিটারের কাছাকাছি । হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় এই 
রক্ত ঞরমাগত অতি দ্রতগতিতে দেহের মধ্যে 


আবতিত হইয়! থাকে । 


হৃপিণ্ড বাম ও দক্ষিণ এই ছুই অংশে বিভক্ত । 
প্রত্যেক অংশে উপরে নীচে ছুইটি করিয়া প্রকো্ঠ 
আছে। উধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠগুলিকে যথাক্রমে 
অলিন্দ ও নিলয় বলা হয়। প্রতি স্পন্দনে কিছু 
পরিমাণ অঝ্সিজেনবাহী বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয় 
হইতে শিষ্র্াত্ত হইয়া ধমনীর পথে প্রবাহিত হয় 
এবং এ পরিমাণ দূষিত রক্ত শিরার পথে কার্বন 
ডাইঅক্সাইভ বহন ক।রয়া দক্ষিণ অপিন্দে প্রবেশ 
করে। হত্স্পন্দনের ফলেই আবার দক্ষিণ অলিন্দ 
হইতে দুষিত রক্ত দক্ষিণ নিলয় হইয়া ফুসফুসে 
উপস্থিত হয় এবং সেখানে কার্বন ভাইঅক্সাইড মুক্ত 
হইয়া! যথাক্রমে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ে প্রবেশ 
করে। হতৎপিগের মাধ্যমে এই ভাবেই দেহে 
রক্তের আবতন ঘটিয়া থাকে। 

বিশ্রামকালে প্রতি ম্পন্দনে হৃংপিণ্ডের বাম 
নিলয় হইতে ধমনী পথে যে বিশুদ্ধ রক্ত নিক্কান্ত 
হয় তাহার পরিমাণ প্রায় ৬1৬৫ পি.পি। এইভাবে 
প্রতি মিনিটে স্বংশিগ্ড হইতে ধমনীর পথে প্রায় 
৪ই লিটার বিশুদ্ধ বক্ত প্রবাহিত হয় এবং এ 
পরিমাণ রক্তে থে অক্সিজেন বাহিত হয় তাহার 
পরিমাণ প্রায় ২৫০ সিগি। বিশ্রামাবস্থায় প্রতি 
স্পন্দনে নিলয় হইতে যে পরিমাণ রক্ত নিষ্কান্ত হয়, 
নিলয়ের ধারণ ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। 
পরিশ্রাস্ত অবস্থায় বা দেহের তাপ বৃদ্ধি পাইলে 


ডিসেম্ব র, ১৯৫৭ ] 


যখন হ্বদম্পন্দনের গতি দ্রুত হয় তখন প্রতি স্পন্দনে 
নিলয় হইতে নিষ্ীন্ত রক্তের পরিমাণও অনেক 


বৃদ্ধি পাঁয়। নিলয়ের ধারণ ক্ষমতা ১৪০ হইতে 
২০০ পি.পি.। পরিশ্রান্ত অবস্থায় নিলয় হইতে 


প্রতি মিনিটে সঞ্চালিত রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিকের 
তুলনায় ৪1৫ ৭ অধিকও হইতে পারে। 

রক্তের তরল অংশকে বলা হয় প্লাজমা। প্রাজমা 
ও তন্মধ্যে সমভাবে বন্টিত কতকগুপি ভাসমান 
কোষ বা করপাস্ল্‌ লইরা রক্ত গঠিত। রক্তের 
প্লাজমা ও কোষজ অংশের ওজন সমান হইলেও 
কোঁধজ অংশের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক এবং এই 
কারণে উহ! রক্তের মোট আয়তনের শতকরা মাত্র 
৪৫ ভাগ অধিকার করিয়া থাকে । কোন আধারে 
রক্ত রক্ষিত হইলে কোঁষধজ অংশ নীচে থিতাইয়া 
পড়ে এবং এ অংশকে গাঢ় লাল দ্েখায়। ঈষৎ 
ইরিদ্রাভ প্রাজমার অংশ উপরে থাকে । 

রক্তের কোষজ অংশ প্রধানতঃ তিন প্রকারের 
কোষ লইয়! গঠিত; যথা-লোভিত কণিকা, শ্বেত 
কণিকা এবং অন্ুচক্রিকা ব] প্র্যাটালেট । এক ঘন 
মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার স'খ্যা গড়ে 
৫০ লক্ষ, শ্বেতকণিকার সংখয। ৮ হাজার এবং অন্ু- 
টক্রিকার সংখ্যা ৩ লক্ষ । এই তিন প্রকার কোমের 
মধ্যে একমাত্র শ্বেতকণিকায় নিউক্রিয়ান বা কোধ- 
কেন্দ্রিন বর্তমান । লোহিত কণিকা ও অনুচক্রিকাম় 
কোধকেন্দিন নাই। এই কোধগুলির মধ্যে অন্থ- 
চক্তিকাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। 

রুক্তের লোহিত কণিকাগুপণিই অক্সিজেন বহন 
করিয়া সবত্র সরবরাত করে। দেহে রক্তের 
পরিমীণ ৬ লিটার থাকিলে তন্মধ্যে লোহিত 
কণিকার মোট সংখ্যা হইবে প্রায় ৩০ লক্ষ কোটি। 
ইহাদের প্রত্যেকটি কণিকা প্রায় প্রতি ৩০ সেকেও্ডে 
একবার দ্রেহের সবত্র ঘুরিয়া আমে । তেজক্কিয় 
পদার্থের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, 
লোহিত কণিকাঁর পরমাঘু ১২০ দিন। এ সময় 
অন্তে উহার] ধ্বংস হইয়। যায়। লোহিত কণিকার 


দেহের বর্তজআোত 


শ০৩ 


মধো হিমোগ্নে।বিন নামক 'লৌহ সংযুক্ত *প্রোটিন 
অতি প্রয়োজনীয় অংশ । এই হিমোগ্লোবিনই 
অক্সিজেন বহন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড 
শোষণ করিম্বা আনিয়া ফুম্ফুমে বিমুক্ত করে। 
লোহিত কণিক] ধ্বংশ না হওয়া ধন্ত উহার 
হিমোগ্লোবিন তাহার মোট গুঞ্জনের হাজার গুণ 
অক্সিজেন ও দেড় হাজার গুণ কাবন ডাঁইঅক্সাইড 
পরিবহন করিয়া থাকে । 

শ্বেতকণিকা ও অনুচক্রিক দেহের প্রতিরক্ষণ- 
মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে। কোন ব্যাধির 
সংক্রমণ ঘটিলে শ্বেত কণিকাগুলি রোগ জীবাণুর 
পঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামে 
শ্বেত কণিকা রোগ জীবাণু ধ্বংস করিয়া জয়ী হইলে 
আমরা উক্ত ব্যাধি হইতে যুক্তি পাই, অন্যথায় 
ব্যাধি প্রকাশ পায়। কোন সংক্রমণ ঘটিলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । অন্ুচক্রি কাগুলি 
ক্ষতমুখে জড় হইয়া রক্ত জমাট বাধায় সাহাষ্য 
করে। জমাট রক্ত ক্ষতমুখ রুদ্ধ করিয়া রক্তক্ষরণ 
বন্ধ করে। 

রক্তের তরল অংশ প্রাজম। জব, অব নানা 
পুষ্টিকর পদাথে পূর্ণ । খাছ্যের সারাংশ প্রাজমার 
মাধ্যমেই দেহতভ্ততে পরিবাহিত হয়। নাঁনা- 
প্রকার প্রোটিন প্রাজমার মধো দ্রবীভূত থাকে। 
প্রতি পিটার প্রাঙমায় প্রায় ৭ গ্র্যাম পরিমাণ 
প্রোটিন থাকে । প্রোটিন ব্যতীত প্রাজমার মধ্যে 
কয়েক প্রকারের লবণ ও অন্যান্য জৈব পদার্থও 
থাকে; যেমন--সোভিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, 
আগ্নরন, ফস্ফেট, বাইকারবনেট, প্ুকোজ,আযামিনো। 
আযাপিভ, ইউরিক আযাপিভ ইত্যাণি | 

প্লাঞমার মধ্যে এই পর্যন্ত ৬০ প্রকারের প্রোটিনের 
অস্তিত্বের কথা জাঁন। গিয়াছে । এই প্রোটিনগ্তলি 
বিভিন্ন পরিমাণে নানাপ্রকার আামিনো আসি 
তুক্ত হইয়৷ গঠিত হয়। আমাদের দেতে প্রায় 
১৮ প্রকার আমিনো আঁনিড ব্তমাঁন। 


৭৩৪ 


দেঙ্ে ৬ লিটার পরিমাণ বক্ত থাঁকিলে তাহ!তে 
প্রাজমা-প্রোটিনের পরিমাণ হইবে প্রায় ৭ঙ আউন্সের 
কাছাকাঁছি। এই প্লাজমা-প্রোটিনের প্রতিটি অণুর 
আমঘ্ুঞ্ধীল ৮ হইতে ২৮ দ্বিনের মধ্যে সীমা বদ্ধ। 
অথচ স্বাভাকিক অবস্থায় রক্তের সহিত ইহার আঙ্গ- 
পাতিক পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। ইহা 
হইতে বুঝা যাঁয় যে, দেহের মধ্যে এই অণুগুলির 
ধ্বংস ও পুনর্গঠন পাশাপাশি চলিয়াছে। অবশ্ঠ 
এইরূপ ধ্বংস ও পুনর্গ ঠন রক্তের অন্য অংশেও ঘটিয়া 
থাকে। রক্তের কোন উপাদাঁনই জীর্ণ অবস্থা সহ 
কপিতে পারে না। 

প্রাজমা-প্রোটিন দেহের পক্ষে একটি বিশেষ 
পুষ্টিকর পদার্থ । প্রয়োজন ঘটিলে রক্তের এই 
প্লাঞ্জমা-প্রোটিনের অংশ দেহে শোষিত হয়। অবশ্য 
রক্তে সঞ্চালিত শর্করা, আমিনো আযাপিড প্রভৃতি 
খাছ্ের সারাংশগুলি যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ 
এইরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। দেহের 
পুষ্টিকর ও শক্তি উৎপাদক পদার্থের সমস্ত পুঁজি 
নিঃশেষিত হইলেই সর্বশেষ রক্তের এই প্লাজমা- 
প্রোটিনের উপর টান পড়ে। এইরূপ সক্কটাবস্থ। 
উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেহের মধ্যে 
প্রথমেই গ্লাজমা-প্রোটিনের গঠন আরস্ত হয় এবং 
পূর্ণভাবে ইহার ক্ষয় পুরণ না হওয়া! পর্যন্ত দেহের 
অন্ত ক্ষয় পূরণের কার্য স্থগিত থাঁকে। 

রক্তআোত দেহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গেও সংশ্িষ্ট। 
হরমোন নামক যে পদাথ দ্বার দেহের সর্ববিধ 
নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা দেহের বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থিত কতকগুলি নাপিবিহীন গ্রন্থি হইতে 
নিঃহ্ুত হয়। এই সব গ্রন্থি নিঃ:আ্রাব দেহের এক 
স্থান হইতে অপর স্থানে রক্তের মাধ্যমেই পরি- 
বাহিত হয়। 

পিটুইটাবী গ্রন্থি দেহের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
কেন্ত্র। ইহা হইতে আবশ্তক মত নানাপ্রকার 
হর্মোন নিঃহত হইয়াই অপরাপর গ্রস্থিগুলিকে 
বিশেষ বিশেষ হর্মোন ক্ষরণে উত্তেজিত করে। এই 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


পিটুইটারী গ্রন্থি মগ্তিষ্ষের মধ্যে অবস্থিত এবং 
মন্তিষ্কের ঘরাঁই পরিচালিত হয়। 

দেহের মধ্যে রক্ত ব্যতীত অন্য তরল পদাঁথও 
আছে । তন্ত্র মধ্যে কোষাস্তবতা ফাকগুলি এইরূপ 
একটি রসে পূর্ণ । কোঁষগুলি এই রসের আবেষ্টনী 
হইতেই প্রয্মোজনীয় উপাদান শোষণ করে। এ 
সব পদার্থ অবশ্ঠ রক্তের মাধ্যমেই রসে সঞ্চাপিত 
হয়। কোষের মধ্যে নিয়ত নানা গ্রতিক্জিয়ায় যে 
ক্ষার ব| অস্ত্রের স্ষ্টি হয় তাহা রসের মধ্যেই নিমুক্ত 
হয় । তন্তর এই রসের মধ্যে ক্ষার বা অগ্র সঞ্চিত 
হইয়া থাকিলে কোষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির 
কারণ হইত। রক্ত নিয়ত রস হইতে এই সকল 
পদার্থ. শোষণ করিয়া লইব'র ফলেই উহার 
সাম্যাবস্থা রক্ষিত হয়। রক্তে এইভাবে যথেষ্ট 
পারিমাণে ক্ষার ও অশ্ শোধিত হইলেও নিজের 
সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতে পারে। প্রাজমা-প্রোটিন 
রক্তের অঈৈব পদার্থের সহযোগে অনেক পরিমাণে 
গার বা অক শোষণ করিয়াও আপন সাম্যাবস্থ! 
সংরক্ষণ করিতে পারে। 

দেহের জলীয় অংশের সমতা সংরক্ষণও রক্তের 
দ্বারাই সাধিভ হইয়া থাকে। দেহের মোট 
ওজনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই জল। দেহের 
এই জলীম অংশ নিয়ত গতিশীল অবস্থায়ই থাঁকে। 
পানীয় ও খাছ্ের অংশরূপে আমর! দিনে প্রায় ১৪ 
লিটার জল পান করিয়া থাকি। এই জল দেহের 
অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইয়া আবার মল, মূত্র 
ও ঘর্জের সঙ্গে দেহ হইতে নিক্ষান্ত হয়। অথচ 
এইরূপ গতিশীল অবস্থ। লাভ কর! সত্বেও সাধারণতঃ 
দেহে ইহার আনুপাতিক পরিমাণের পরিবর্তন 
ঘটে না। 

দেহের বিপাকসংশ্িষ্ট সমস্ত গ্রতিক্রিয়াতেই জলের 
অথু অংশ গ্রহণ করে। রক্তের মাধ্যমেই দেহের 
সর্বাংশে জলের সরবরাহ ঘটিয়া থাকে। কৈশিক 
নালীর মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালনের সময় চাপ বৃদ্ধির 
ফলে রক্তবাহিত জল নালীর পর্দা অতিক্রম করিয়া 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


তন্তর রসের সঙ্গে মিলিত হয়। আমাদের দেহে এই 
৫কশিক নালীর মোট সংখ্য। প্রায় সহন্ত্র কোটি। 
কাঁজেই এই ব্যবস্থায় রক্ত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে 
জল সহজে তন্তর রসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। 
আবার এই রস হইতেও রক্তে জল শোষণের ব্যবস্থা! 
রহিয়াছে । প্রাজমা-প্রোটিনের জলের উপর বিশেষ 
আকর্ষণ আছে। প্লাঁজমার 'অস্মোটিক প্রেসার, 
বেশী থাকাঁয় রস হইতেও রক্তে জল শোষিত হইয়া 
থাকে। বপ ও রক্তে জলের গ্রবেশ ও নির্গমনের 
এইরূপ সহজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই দেহের জলীয় 
ংশের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে । 

দেহের মধ্যে জল চলাচলের এই সহজ ব্যবস্থা 
হইতেই দেহের তাপের পরিমাণও নিয়ন্ত্রিত হইয়। 
থাকে; আবহাওয়ার গুরুতর পরিবর্তনে কোঁন 
ব্যতিক্রম ঘটে না। 

জলের আপেক্ষিক তাপ খুব বেশী; অর্থাৎ জলের 
তাপমাত্র বৃদ্ধি করিতে অনেকটা উত্তাপের প্রয়োজন 
হয় এবং জলের বা্পীভবনে অনেক পরিমীণ তাঁপ 
ক্ষয় হয়। 

দেহে তাপ শোধিত হইলে ত্বকের ছিদ্রপথে 
দেহ হইতে জল বাম্পীভূত অবস্থায় নিত হইয়া এ 
তাঁপ ক্ষয় করে। ত্বকের ভিতর দিয়া বাম্পী ভবনের 
ফলে ত্বক শীতল হয় এবং শীতল ত্বকের সংস্পর্শে 
তন্মধ্যস্থ রক্তন্ত্রোতও শীতল হয়। শীতল রক্ত 
সঞ্চালিত হইয়া দেহের আভ্যন্তরীণ তাঁপের পরিমাণ 
হাঁস করে । আবার দেহের মধ্যে জল চলাচলের 
সহজ ব্যবস্থার মাধ্যমেও দেহের উপরিভাগ ও 
অভ্যন্তর ভাগে তাপের বিনিময় ঘটে। এইরূপ 
স্বাভাবিক বাম্পীভবনের ছ্বারা দেহের অতিরিক্ত 
তাপের পূর্ণ অপসারণ সম্ভব না হইলে ঘর্মের হ্ষ্টি 
হয় এবং ঘর্সের বা্পীভবন হইতে অধিক পরিমাণে 
তাপ ক্ষয় হইয়! থাকে। 

রক্ত একদিকে যেমন দেহের সর্বত্র পুষ্টিকর 
পদার্থের যোগান দিয়া থাকে, সেইরূপ আবার 


দেহের রক্ততআোত 


৭৩৫ 


সঙ্গে সঙ্গে দেহের আবর্জন| দূ করিয়া স্ুহাকে 
নিরাপদ করে। দ্রেহতন্ততে নান] বিপাক প্রক্রিয়ায় 
উপজাত পদার্থরপে অনেক অবাঞ্চিত পদার্থের 
উদ্ভব ঘটে। এইসব পদার্থ দেহে সঞ্চিত হইয়া 
থাঁকিলে বিক্রিয়ার স্থষ্টি করিতে পারে] ম্থতর।ং 
সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের অপসারণ প্রয়োজন। রক্ত 
এই সকল পদার্থ বহন করিফ্া প্রথমে যকতে 
লইয়া যাঁয়। যকৃতের মধ্যে সঞ্চাশিত হইয়া ইহাদের 
অধিকাঁংএ পদার্থ মিবিষ হয়। রক্ত অতঃপর এই 
নিধিষ পদার্থ গুলি ও অন্য যে সকল পদার্থ যকৃতে 
প্রবেশে অক্ষম হয় তাহাদিগকে কিডনীতে আনিয়া 
উপস্থিত করে। সেখানে রক্ত পরিজ্ুত হইয়া 
এই সমস্ত পদীর্ঘগুলি মৃত্রের ঘন্ধে দেহ হইতে 
নি্ান্ত হয়। 

দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রক্তের শ্বেত কণিকা 
কিরূপ অংশ গ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত প্রাজ্জমাঁর গ্োবিউডিন নামক 
প্রোটিনের অংশ রক্তের মধ্যে গ্রতিরোধক পদার্থ- 
রূপে নানীপ্রকীর নৃতন প্রোটিন স্ষ্টি করিয়া বিভিন্ন 
ভাইরাস ও জীবাণু-সংক্রমণ রোধ করিতে সক্ষম । 

রক্তের অপর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জমাট রক্ত 
সষ্টিতে অনুচক্রিকা যে নম্বন্ধযুক্ত, সে সন্বন্ধেও পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । ক্ষতস্থানে দলবদ্ধ অনুচক্রিকা- 
গুলি ভাঙ্গিয়৷ গিয়৷ সে স্থানে ফাইব্রিন নামক একটি 
প্রোটিন স্ট্টির ফলে রক্ত জমাট বাধে। কিডনী 
হইতে ফাইত্রিনোজেন ও প্রোথম্বিন নামক ছুইর্টি 
প্রোটিন স্থট্টি হইয়া প্লাজমার মধ্যে অবস্থিত 
থাকে। দেহে ভিটামিন-কে-এর পরিমীণ যথেষ্ট 
থাকিলে প্রোথস্িনের উত্পাদন বৃদ্ধি পায়। 
ক্ষতস্থানে অন্চক্রিকা হইতে থোম্বোপ্লা্টিন নামক 
একটি এনজাইম নির্গত হইয়া প্রোথ,খিনকে 
থেশৰিনে পরিবতিত করে। এই থোদ্বিন এবং 
ফাইব্রিনৌজেনের প্রতিক্রিয়া! ঘটিয়া ফাইত্রিন গঠিত 
হয়। 


পাস্তরীকরণ 
প্রীচিত্তরপ্তন আচার্য 


দুধের মুধ্যে শরীর গঠনের যাবতীয় উপাদান 
কিয়ৎ পরিমাণে বর্তমান । তাছাড়া মহজপাচ্য এবং 
মুখরোচক পদার্থ হিসাবে দুধকে পূর্ণাঙ্গ খাগ্ের 
পর্যায়ে ফেলা যায়; কিন্ত স্থন্ষ্ম বিচারে দুধকে বোধ 
হয় পূর্ণাঙ্গ খাছ্য বলা যায় না। কাঁজেই একে বল। হয় 
প্রায় সম্পূর্ণ খাগ্য। এক গ্লান দুধের খাগ্যমূল্য ছুটি 
মুরগীর ডিমের খাদ্যমূল্যের সমীন। দুধে শরীর গঠন- 
কারী অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থ ই বতমান। 
হাজার হাজার বছর ধরে দুধ মানুষের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় খাছ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। 
অথচ এই দুধই আবার যুবকদের পক্ষে ততবেশী 
পুষ্টিকর বলা যেতে পারে না, যতটা বলা যায় 
শিশুদের পক্ষে । এর কতকগুলি কারণ আছে। 
যেমন ধরা যাক, দুধে যে পরিমাণ লৌহ বিদ্যমান, 
সেটুকুই যুবকদের দেহের পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু 
ছোট ছেলেমেয়েদের দেহে লৌহ যে পরিমাণ জম! 
থাকে তার চেয়ে আরও বেশী পরিমাণ দরকার হয়। 
তাই চিকিৎসকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে 
অনেক সময় ছাগল কিংবা মেষের দুধ খাওয়াবাঁর 
ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। কারণ ছাগল কিংবা মেষের 
দুধে কেবল লৌহ-ই নয়, সর্বপ্রকার ধাতব পদার্থের 
পর্মীণই কিছু বেশী থাকে ৫৯৫%)। কিন্ত 
তুলনামূলকভাবে গরুর ছুধে ধাতব পদার্থের ভাঁগ 
কম €'৭৫%) | বিভিন্ন প্রাণীর ছুধের উপাদানে 
কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়; যেমন-_মহিষের 
দুধে চবি সবচেয়ে বেশী (৭৫%) এবং মেষের দুধে 
প্রোটিনের ভাগ সবচেয়ে বেশী (৫১৫%)। 

কিন্ত আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর 
খা্যটি সহজেই বাইরের হাওয়ায় বাহিত নানাপ্রকাঁর 
ধ্যাকিরিয়া ও ভাইরাদের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে 


যায়। বিশ্ময়ের ব্যাপার হলেও এটা সত্যি যে, 
সছ্য আহবিত ছুধের প্রতি পি. মি-তে ৩০০-এর বেশী 
জীবাণু থাকে এবং সেই ছুধ আমর বিনা দ্বিধায় 
পান করে থাকি। কিন্তু এ তথ্যটি আগে জানা সম্ভব 
হয় নি। পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই রহম্থয 
উদ্ঘাটিত হয়। সুতরাং এই জীবাণুগোষ্ঠাকে ধ্বংস 
করাই ব্তমান ছুপ্ধ শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্ত । এই সব 
জীবাণুকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ কর যায়; 
যথা--(১) যেনব জীবাণু অতি সামান্য তাপ সহ 
করতে পারে; (২) ঘেমব জীবাণু মানুষের দেহ- 
ধারণের পক্ষে উপযোগী তাপে বেচে থাকতে পারে; 
(৩) যেসব জীবাণু অত্যন্ত বেশী তাপেও বেচে 
থাকতে পারে। এসব জীবাণুর মধ্যে কতকগুলি 
রোগ স্ট্টি করতে পারে, কতকগুলি আবার কোন 
প্রকার রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। এগুলিকে 
নষ্ট করতে না পারলে দুধের খাছ্যমূল্য কোন 
রকমেই বাড়ানো যায় না, উপরন্ত এর! অচিরেই ছুধ 
নষ্ট করে দেয় অথবা ছুধকে এমন অবস্থায় আনয়ন 
করে যা গ্রহণের অধোগ্য । যেমন, দুধ কেটে 
যাওয়ার কথা আমরা প্রায় শুনতে পাই। 

ব্ছকাল থেকেই আমাদের দেশে দুধ জাল দিয়ে 
পান করবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। হুধ গরম 
করে খেলে তার নব রকমের অবিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে 
যায়; কিন্তু তাতে দুধের খাছ্যমূল্য কতটা হ্রাস 
বা বৃদ্ধি পেল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। 
কারণ ছুধকে ২১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাঁপে 
উত্তপ্ত করলে আমাদের শরীরের পক্ষে একাস্ত 
প্রয়োজনীয় তাঁর খা্ঘগ্রাণের অধিকাংশই নষ্ট 
হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ছুধে যে চার রকমের 
এন্জাইম আছে তাও নষ্ট হয়ে যায় এবং দুধের 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


ঘনত্ব কমেযায়। দুধকে ১৪৫০ ডিগ্রীর (ফা) বেশী 
তাপ দিলে তার মুল্যবান চবির কিছু অংশও নষ্ট 
ইয়ে যাঁয়। স্ক্মভাবে পধবেক্ষণ করে দেখা গেছে, 
দুধকে ১৫০” ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী উত্তপ্ত 
করলে তার মধ্যে আযলবুমিন, অথাৎ এক জাতীয় 
প্রোটিন জমে যেতে থাকে এবং প্রায় ৩ মিনিট 
ধরে ১৬৫? ডিগ্রী তাপে উত্তপ্ত করলে পাকস্থলীর 
রেনেট নামক এক রকম এন্জাইমের উপর সহজেই 
কাজ করে। এতে বদহজম হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী। এজন্যে বিশেষজ্ঞের জাল-দেওয়! দুধ পান 
করা কোন মতেই সমর্থন করেন না। তবে কি 
আমাদের সেই জীবাণুপর্ণ কাচা ছুধই খেতে 
হবে? না, সে ছুধও আমাদের অপেয়। কাজেই 
এই সমস্তা সমাধানের জন্যে গবেষণা সুরু হয়। 
নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক গব্ষেণার পর ফরানী 
বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তর দুধ পরিশোধনের এক নতুন 
উপায় উদ্ভাবন করেন। তারই নাম অনুসারে এই 
নতুন প্রক্রিয়ার নামকরণ হয় পাস্তরীকরণ। এভাবে 
বিশুদ্ধিকরণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-(১) দুধের মধ্যে 
অবস্থিত রোগ-সংক্রমণকারী গীবাধু নষ্ট করে দেওয়া; 
(২) দুধের রক্ষণ-ক্ষমতা৷ বাড়িয়ে দেওয়া; (৩) দুধের 
খাগ্ঠমূল্য কোন প্রকারে নষ্ট না করা। এতেও 
দুধকে সামান্য পরিমীণে এবং অল্প সময়ের মধ্যে 
গরম করা হয়, কিন্তু তাতে পুষ্টিমূল্যের কোন ক্ষতি 


হয় না। পাস্তর এই প্রক্রিয়ার প্রথম পরীক্ষা 
করেন মদের উপর। মদের রক্ষণ-ক্ষমতা 
বাড়াবার উপায় সম্পর্কে গবেষণার ফলেই 


পাস্তরীকরণের প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই 
প্রকার বিশুদ্ধিকরণের সঙ্গে আগুনে জাল দিয়ে 
পরিশোধনের কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, 
প্রায় সব রকমের রোঁগ-সংক্রমণকারী জীবাণু নষ্ট 
হয়ে যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, দুধের উপাদানগুলির খাছ্য- 
মূল্য প্রায় সবটাই বজায় থাকে। তৃতীয়তঃ, ছুধের 
খাণ্প্রাণ এবং এন্জাইমগুলি সহজে নষ্ট হয় না। 
সেজন্টে এই প্রক্রিয়ায় দুধ পরিশোধন করাই সর্বোৎকৃষ্ট 


পাস্তরীকরণ 


দ্রুতগতিতে করা দরকার । 


৭০৭ 


পস্থা। এই প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে হলে ছুধকে 
একটি ইস্পাতের ট্যাঙ্কে রেখে নিরিষ্ট তাপে 
(১৪২ ডিগ্রী ফারেনহাইট বাঁ তার বেশী ) এবং 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩০ মিনিট অথবা আরও 
কম) উত্তপ্ত করতে হয়। এই উত্তাগ্স প্রয়োগের 
ফলে রোগ-সংক্রমণকাঁরী জীবাঁধুগুলি নষ্ট হয়ে 
যায়। তারপর সেই ছুধকে ততক্ষণাৎ আবার 
নির্দিষ্ট তাপে ঠাঁগা করতে হয়। কারণ ঠা 
করবার ফলে দুধের জীবাথুগুলি নিক্ষিয় হয়ে পড়ে 
এবং অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাঁয়। এই প্রক্রিয়া 
সেই ছুধকে এরপর 
ধাতব নল দিয়ে একটি ট্যাঙ্কে পাঠানো হয়। পেখান- 
কার তাপমাত্রা থাকে শুন্য ডিগ্রী । এই ট্যাঙ্ককে বলা 
হয় চিলিং চেম্বার। এ দুধে যেঅল্প কিছু জীবাণুর 
স্পোর থাকে, এই চিলিং চেম্বারের মধ্যে তাঁরা আর 
বংশবিস্তার করতে পারে না। তারপর সেখান থেকে 
একটি বিশেষ উপায়ে বিশুপ্ষকিত দুধ বোতলে ভর্তি 
করে বাজারে দেওয়া হয়। বৌতলের মুখ এমনভাবে 
বন্ধ থাকে যে, বাইরের বাতাসের সঙ্গে তার কোন 
যোগাযোগ থাকে না। এই পাস্তরীকরণকে আবার 
দু-ভাঁগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে কম তাপে 
বেশী সময় রাখা; অর্থাৎ ১৪২৭ ডিগ্রী ফারেন- 
হাইট তাপে ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করে তারপর 
চিলিং চেম্বারে পাঠাতে হয়। আর দ্বিতীয় 
প্রত্রিমা হচ্ছে--তাপমাত্রা বাড়িয়ে এবং সময় 
কমিয়ে ছুধকে থেকে ডিগ্রী 
তাপে ১২ থেকে ১৬ সেকেও পধস্ত গরম 
করবার পর পূর্বৰ্ৎ চিলিং চেম্বারে পাঠাতে 
হয়। হ্ুতরাং এই ছুটি প্রক্রিয়া মূলতঃ একই 
রকমের; কেবলমাত্র সময় এবং তাপের কম-বেশী 
পার্থক্য আছে। শুধু ছুধ কেন, এই উপায়ে মাথন, 
পনির ইত্যাদি পরিশোধন করাও সম্ভব। পৃথিবীর 
সকল প্রগতিশীল দেশেই এভাবে ছুধ পরিশোধন 
কর হয়। 

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় 


১৬০০ ১৬৫০ 
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যে কয়েকটি ছুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানেও এই 
ভাঁবে ছুধ পরিশোধন করা হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার পরিচালিত যে দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান হরিণঘাটায় 
রয়েছে সেখানে এই প্রক্রিয়ায় এবং উভয় উপ্ণায়েই 
দুধ পরিশোধন করা হয়। তারপর সেই ছুধ 
ভালভাবে বোতলে ভি করে দুধের গাড়ীতে 
কলকাতা এবং তাঁর আশেপাশে বিক্রয়ের জন্তে 
পাঠানো হয়। এভাবে পরিশোধিত দুধের দাম খুব 





রা 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বধ, ১২শ সংখ্যা 
বেশী হয় না) খুব বেশী হলেও প্রাতি পাঁউণ্ডে ২ 
থেকে. ৩ পয়সার মত বেশী লাগে। কিন্তু তাতে 
জাঁল-দেওয়া দুধ অপেক্ষা অনেক গুণে বিশুদ্ধ দুধ 
আমরা পাই। প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত খাগ্ না 
হলে কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। কাজেই 
দুধের বিশুদ্ধতার দিকে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য 
রাখা উচিত। 


আপার অহ অক ডং আস সত 


উধ্ব” নভোমগ্ুলের বাধুপ্রবাহ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে 
যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রপাতি সম্বিত বৃহাদাকৃতির এই বেলুন ব্যবহৃত 
হচ্ছে। বেলুনে ৩,০০১০০০ কিউবিক ফুট হিলিয্াম গ্যাস 
ভি থাকে । ৯০১০০ ফুট উধের্” বেলুনের ব্যাসের পরিমাপ 
হয় ২০৭ ফুট। বেলুন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি ন্বয়ংক্রিয়ভাবে 
বেতার-সম্কেতের মাধ্যমে ভূপৃষ্টস্থ ষ্টেশনে ধরা পড়ে । 


রুত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা 


শ্রীকরুণাময় দাশ 


অনেকেরই ধারণ! ছিল মাফিন যুক্তবাষ্ট্রই কৃত্রিম 
উপগ্রহ নিক্ষেপে অগ্রণী হবে। তাঁর একটা কারণ 
অবশ্য তীদের এই 
কিন্তু সবাইকে বিম্মিত করে দিয়ে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন গত ৪১1 অক্টোবর মহাকাশে মানুষের 
গড়া প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করেছে। 
শুধু তাই নয়, প্রথম বিস্ময়ের ধারা সামলাবার 
আগেই আরও উপ্রে” এবং পূর্বের চেয়ে উন্নত 
ধরণের আর একটি উপগ্রহ ক্ষেপণে সক্ষম হয়েছে 
এবং এই দ্বিতীয় উপগ্রহটি একটি জীবন্ত প্রাণী 
সমেত ঘণ্টা ১৮০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করে চলেছে ( পরবতী সংবাদে প্রকাশ যে, 
প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে )। মনে হয়, কোন কিছুতেই 
আর মানুষ অক্ষম নয়। অগ্রেলিয়ার এক বিজ্ঞানী 
বিহ্বল হয়ে মন্তব্য করেছেন--এটা বাড়াবাড়ি 
ভাল নয়; আমর] ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছি। 

কিন্তু এতটা নৈরাশ্যের হয়তো কারণ নেই। 
মীনব-সভ্যতা ক্রমাগত যে পর্যায়ে এসে পৌচেছে, 
সেখানে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা অবধারিত। এই 
অসাধারণ অগ্রগতিকে কোন কিছুই বাধা দিতে 
পারবে না। একে বাধা দেওয়া চলে না» তাহলে 
মানুষের স্থজনীশক্তিকে উপেক্ষা করা হয়। আমাদের 
বর্তমান সমস্যা হলে, বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় 
উতৎ্কর্ষকে মানুষের কল্যাণেমূলক কাজে নিয়োগ 
করা। এই কারণে চিন্তাশীল মাছুষ মাঝেই ভাবছেন, 
বিজ্ঞানের এই যুগাস্তকাঁনী অগ্রগতিকে সামবিক 
প্রয়োজন ছাড়া মানুষের আর ফি কাজে লাগানো 
যেতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃত্রিম উপ- 
গ্রহকে সামরিক কোন প্রয়োঞ্জনে ব্যবহার করবে 
না শুনে সকলেই কিছুট। আশ্বস্ত হয়েছেন। 


সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারকাধ। - 


ঘটি 


বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণে 
সাফল্য নিশ্চিতই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এর 
সাহায্যে বু অজানা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ 
করা যাবে । এর সাফল্যে অন্ততঃ প্রমাণিত হয়েছে 
যে, মান্গষের পৃক্ষে কোন বস্ককে একটি নিদিষ্ট 
কক্ষপথে ক্ষেপণ করা সম্ভব এবং আমাদের গ্রহাস্তর 
যাত্রায় যে গতিবেগ প্রয়োজন তাও আজ আমাদের 
আয়ত্বাধীন। কোন কিছুকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে 
ক্ষেপণ করবার অর্থ--সেই বস্তু আর পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণের সম্পূর্ণ প্রভাঁবাধীন নয় এবং যদিও 
সেই বস্তুটি পৃথিবীর মাধ্যাকধণের সম্পূর্ণ প্রভাঁব- 
মুক্তও নয় তবুও তার নিজস্ব গতিশীলতা অনিদিষ্ট 
কালের জন্যে তকে একটি নিদিষ্ট কক্ষপথে চালিত 
করে। ম্ুহাকাঁশের যে উচ্চতায় এই কৃত্রিম উপগ্রহ 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে এমন কিছুই নেই ষাঁতার 
এই অপাধারণ গতিকে ব্যাহত করতে পাবে। 

বেজ্ঞানিকদের ধারণা, মহাকাশের এই উচ্চতায় 
কোন বাযুস্তর নেই। চন্দ্রপৃষ্ঠেও কোন বাঘুমগ্ডল 
নেই এবং চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় এত 
তীব্র নয়। তাই সেখানে মাত্র কয়েক ফুট উচ্চতায় 
একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্ষ্টি করা চলে। অবশ্ত এই 


উচ্চতা ঠিক করতে হবে চন্দরপুষ্ঠটে অবস্থিত 


পর্বতাঁশখরকে বাদ দিয়ে; অন্যথায় নিক্ষিপ্ত বস্তটির 
গতিপথ অস্বাভাবিকভাবে ব্যাহত হবে। যদি 
চন্তরপৃষ্ঠ একেবারেই সমতল হয় (যা অবশ্থ নয়) 
তাহলে সেখানে মাত্র ১০ ফুট উধ্বে” একটি উপগ্রহ 
স্থাপন করা চলে। 

সেজন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগ বিশেষ অর্থ- 
পুর্ণ । মাধ্যাকর্ষণ ও বাযুস্তরের সংঘর্ষের ফলে যে 
বাধা, তার একটা নিদিষ্ট পরিমীপ মেনে নিয়ে 


খি১৩ 


বস্তটির «গতিবেগ এতখানি হওয়া দরকার যাতে 
বস্তটির পতনের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের আকারের সাম্য 
রক্ষিত হয় এবং বস্তুটি সর্ব ভূপুষ্ঠের সমান্তরাল 
থাকে। সাধারণ এরোপ্নেনের গতিবেগও এই ছুই 
শক্তির দ্বারাৎ গ্রভাঁবান্বিত হয়। বাযুস্তরের সংঘর্ষ 
এড়াতে পারলে গতিবেগ স্বভাবতঃই অনেকটা বেড়ে 
যায়। বায়ুস্তরের সংঘধের ফলে একটি কামানের 
গোলার অনাধারণ গতিবেগও প্রতিহত হয়। 

কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণের প্রধান সমস্তা ছিল 
একটি নু পায়ের রকেট নির্মাণ করা, যা 
উপগ্রহটিকে বাযুন্তরের উধ্ব্ঁ একটি নিদিই কক্ষ- 
পথে অস্ততঃপক্ষে সেকেণ্ডে পাচ মাইল গতিবেগ 
প্রদান করবে। মানুষের সে চেষ্টা সফল হয়েছে। 

ব্তমান উপগ্রহগুলির নিজন্ব কোন শক্তির 
আধার নেই | পৃথিবী পরিক্রমার সময় তাঁদের 
গতিবেগ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভরবেগের 
(70010210081) উপর; অর্থাৎ সর্বশেষ পর্যায়ের 
রকেট কতৃক প্রদত্ত শক্তির উপর। কতক্ষণ এই 
শক্তি তাকে চালিত করবে বলা কঠিন। কাবণ 
বায়ুস্তরের প্রভাব এড়াতে পারলেও মাধ্যাকধণের 
প্রভাব এড়ানো যায় না, যাঁর ফলে এদের গতিবেগ 
ক্রমশঃ কমে আসবে এবং উচ্চতা কমবার সঙ্গে 
সঙ্গে কোন সময়ে বায়ুস্তরের সংঘর্ষে উন্কাপিণ্ডের 
মত পুড়ে যাবে। সংবাদ পাওয়া গেছে যে, 
সোভিয়েট প্রথম উপগ্রহবাহী রকেটটি সম্প্রতি 
ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। হয়তো সেটা সম্পূর্ণরূপে 
পুড়ে নিঃশেষিত হয় নি, কিছুটা ধ্বংসাবশেষ রয়েছে । 

আশা করা যায়, কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে 
যাল্সার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে বাঘুস্তরের আয়তন 
সম্পফিত গুরত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে 
পারবে, যা ভবিষ্াং উপগ্রহ পরিকল্পনার কাজে 
বিশেষ সহায়ক হবে। 

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ 
করবার বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। পৃথিবী 
সম্বদ্ধে ভৌগোপিক জ্ঞান আমাদের অনেকখানি 


শঞান ও বিজ্ঞান 


[ ১৭ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সীমাবদ্ধ এবং তূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব 
সঠিকভাবে জানা নেই । উপগ্রহের সাহায্যে এসব 
তথ্য সহজেই জানা যাবে। পৃথিবীতে অবস্থিত 
যেকোন উন্নত ধরণের মীন্মনদিরের চেয়ে এর 
অবস্থান অনেকাংশে স্থুবিধীজনক। মহাজাগতিক 
রশ্মি, তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি, আলোক ও বিদ্যুৎ- 


তরঙ্গ এবং তার বিস্তৃতির সঠিক পরিমাপ কর 


সম্ভব হবে, যা ভূপৃষ্ট থেকে করা সম্ভব নয়। 
কারণ আলোক-প্রবাহের অনেক রশ্মিই বাযুস্তর 
ভেদ করে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে ন 
যেমন পারে না উস্কাপিখ্ডের দল। পর্বতশিখরে 
অবস্থিত মানমন্দির ও বেলুনের সাহায্যে মহা" 
জাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে নানাপ্রকার গব্ষেণা হয়েছে । 
কিন্তু এদের ক্ষমতাও পরিমিত । বেলুনের সাহায্যে 
মানুষ মাত্র ১৯ মাইল পযন্ত উঠতে সক্ষম হয়েছে। 
এ ছাড়াও বাযুমণ্ডলে বাঁয়ুপ্রবাঁহ এবং মেঘের গঠন 
সম্বন্ধে প্রয়ৌজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে 
যাতে দু-এক দিনের পরিবতে কয়েক মাস অথব। 
বছরের আবহাওয়! সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্ধাণীও সম্ভব 
হতে পারে। কৃষি সংক্রান্ত বিষয়, সমুদ্র ও 
আকাঁশ-পথে চলাচলের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা 
অনেকখানি । টেলিভিপন ও বেতার-বার্তী প্রেরণে 
এর দ্বার উল্লেখযোগ্য উন্নতির আশা করা যায়। 
এদের রিলে ষ্রেশনের মত ব্যবহার করে রেডিও 
ও টেলিভিসনের প্রভাব পৃথিবীময় বিস্তৃত করা 
যেতে পারে। 'এরই সঙ্গে আমাদের দূর পাল্লার 
সংযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করা সম্ভব। 
আমাদের উধ্র্ বাযুমগুলে যে ক্রমাগত ভাঙ্গন 
চলছে তারও কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে। 
উপযুপরি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিশ্ফোরণের 
ফলে পৃথিবীর বাঁমুমগ্ুলে তেজক্রিয়তাঁর বিস্তৃতি 
সম্বন্ধে নানারকম গবেষণা করাও সম্ভব এবং মানব- 
কল্যাণে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । 

তবে এগুলি হলো প্রত্যাশিত সম্ভাবনা--য' 
হয়তো! সম্পূর্ণ সম্ভব নাও হতে পারে। অনেকেই 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


হয়তো বলবেন- বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনও এতট। 
স্থপরিকল্পিত ভাবে হয় নি। অনেক সময় এর 
অগ্রগতি হয়েছে একান্ত আকম্মিকভাবে। কিন্ত 
সে হয়েছে গোড়ার দিকে । যখন থেকে মানুষ 
তার পাঁরিপাশ্িক সম্দ্ধে কতকগুপি মৌলিক 
প্রাকৃতিক নিয়ম জানতে পেরেছে, সেইদিন থেকে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিছুটা পরিকল্সিতভাঁবেই 
হয়েছে । আজকের দিনে তা আরও সত্য, 
কারণ আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এত ব্যাপক হয়েছে 
যে, তাঁর বিভিন্ন বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও কারুশিল্পের 
মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করবার প্রয়োজন হয়েছে। 
কাধক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সংগঠিত উদ্যম ছাড়া আর 
উপায় নেই। 

শুধু মাত্র প্রয়োজন ছাড়াও মানুষের উদ্যমের 
পিছনে আরও কিছু আছে-অজানাকে জানবার 
এবং ছুর্গমকে জয় করবার আকর্ষণ। তাঁই সে 
হয়তে। গ্রহাস্তরে যাবার ম্বপ্ন দেখছে এবং আজ 
সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্যেই তাঁর এই 
ছুদ্মূনীয় উদ্যম । গ্রহাস্তরে গিয়ে মানুষের কি 
লীভ হবে তা বলা শক্ত, কিন্তু তবুও সে যাঁবেই। 
হয়তে] শুধু যাবার জন্যেই যাবে। পর পর ছুটি 
উপগ্রহের মহাকাশে অভিযানের পর গ্রহান্তর 
যাজআাকে আর অবাস্তব বলে মনে হয় না। 

মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক (বাংলায় 
যার অর্থ পথের সাথী) ক্ষেপণের পর ভবিষ্যতে 
সোভিয়েট পরিকল্পন! সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা 
গেছে। সম্প্রতি 100075081)617)051010551:5-র 
(যাকে সোভিয়েট দেশে রকেট শিল্পের জন্মদাত! 
রূপে মনে করা হয়) জন্মশতক উদ্যাপন উপলক্ষ্যে 
তাদের এই সম্বন্ধীয় 


কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা 


বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত 


৭১৯ 


হয়। ১৯৫১ সাল থেকেই সোভিয়েট ইগ্চনিয়ন 
রকেট সম্পর্কে স্থপরিকল্পিতভাবে গবেষণা! চালিয়েছে 
এবং এর আগেও মহাকাশে ১০* মাইল পধস্ত 
রকেটে কুকুর পাঠিয়ে তাক প্যারাহ্ছটের সাহায্যে 
জীবন্ত অবস্থায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। 
আজ তারা মনে করেন, উপযুক্ত ব্যবস্থ।য় শূন্য 
ভ্রমণের দরুণ মানুষেরও কোন শারীরিক অথবা 
মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নেই। আন্তর্জাতিক 
ভূতাত্বিক বছরে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আর্কটিক 
ও আযাণ্টার্কটিক অঞ্চলে অবস্থিত গবেষণা কেন্দ্রগুলি 
থেকে শত শত রকেট মহাঁকীশের বিভিন্ন উচ্চতায় 
নিক্ষেপ করবেন বলে জানা গেছে । মহাকাশে 
লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ নিয়ে এদের আবার তৃপৃষ্ে 
ফিরিয়ে আনবার বাবস্থা করা হবে। তবে সবাধিক 
আকর্ষণীয় পরিকল্পনা যা তারা করেছেন এবং রুএ 
ভাষায় যার নামকরণ হয়েছে 1. ৬. 1৬], 1101)০০6 
( অর্থাৎ চন্দ্র, শুত্র ও মঙ্গলগ্রহ অভিযান পরি- 
কল্পনা) তার উদ্দেশ্য হলে। পাঁচটি তিন-পযায়ের 
রকেটের সাহায্যে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবশিষ্ট ছোট- 
খাটে] গবেষণাগার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্যে 
চন্্রপৃষ্ঠে অবতরণ করাঁনে এবং পরে সম্ভব হলে 
মানব-নিয়ন্ত্রিত একটি স্থায়ী গবেষণ। কেন্দ্র প্রতি 
করা। 

এপ্দিকে জাপানের একটি ব্যবদায়ী প্রতিষ্টান 
এখনই মঙ্গলগ্রহে জমি বিক্রয় আরপত করে, 
দিয়েছে এবং বুটেনের পিপল" নামক মংবাদ্পত্র 
প্রথম চন্দ্রলোক যাত্রীকে ৫০ হাজার ষ্রালিং 
পুরস্কীর দেবে বলে ঘোধণা করেছে । তীরা মনে 
করেন যে, মানুষের পক্ষে এখন চন্দ্রলোকে যাওয়া 
শুধু সময়ের প্রশ্নমাত্র | 


বর্তমান বৎসরে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 


সম্প্রতি,পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলীর সহিত ইহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই ; অর্থাৎ 
একট] গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হ্ইয়াছে। বিপ্লবটা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সাধারণতঃ এই নিয়ম মানিয়া 
ঘটিয়ছে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম চলে না। প্যারিটি-ল, অনুসারে যে সকল বস্ত 
ভিত্তিন্তস্ত প্যারিটি-ল' সম্পর্কে । কলাদ্িয়! ইউনি- দর্পণে প্রতিফলিত একে অন্তের প্রতিবিশ্বের মত, 





ডাঃলি 
ভার্সিটির সাম্প্রতিক পরীক্ষ(লন্ধ কয়েকটি ফলাফল তাহারা একই নিয়ম মানিয়! চলিবে। বিগত প্রায় 
হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'প্যাবিটি ল" পদার্থ ৩০ বৎসর যাবৎ পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানে ইহা 
বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকাল পৌধিত একটি ধারণ] মাত্র, অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম হিসাবে বিবেচিত হইয়া 
বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্র ব্যতীত প্রাকৃতিক ঘটনা- আনিতেছে। প্যাৰিটি-ল' মানিয়! চলে না--এন্প 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


কোন নৃতন তত্ব বা মতবাদ কখনও স্বীকৃতি লাভে 
সক্ষম হয় নাই। আধুনিক পারমাণবিক পদার্থ- 
বিজ্ঞানের অনেক কিছুই এই 'প্যারিটি-ল'-এর 
উপরে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে । 
টাউ-থিট। সমস্যা 

পরমাণু ভাঙ্গিবাঁর জন্য ব্রকহ্যাভেনের কস্মোট্রন 
এবং বার্কলির ( ক্যালিকোর্ণিয়া ) বিভাট্রন নীমক 
গ্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্র দুইটির গত কয়েক বৎসরের 


বত'মান বসবে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 


5১৩ 


কণিকা বিলুপ্ত হইয়। তিনটি পাই-মেসন উংপাঁদন 
করে, অথচ থিটা কে-মেসন নামক কণিকাগুলি 
বিলুপ্ত হইয়| ছুইটি মাত্র পাই-মেপন উত্পাদন 
করে। কে-মেসনগুলির এরূপ বিভিন্ন রকমের 
আচরণ 'প্যারিটি-ল'-এর সহিত সম্পূর্ণ সামগ্ুস্ত- 
বিহীন। অধিকাংশ পদার্থ-বিজ্ঞানী 'প্যারিটি, 
বজায় রাঁখিয়৷ 'টাউ-থিট। সমস্ত সমাধানের বৃথাই 
চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাঃ লি এবং ডাঃ ইস্সাং 





ডাঃ ইয়াং 


কার্ধাবলীর ফলে পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ষে 
সকল সমন্যার সম।ধান সম্ভব হইয়াছে তাহা অপেক্ষা 
সমশ্তার উদ্ভব হইয়াছে অনেক বেশী। পর্মাঁণুর 
নিউক্লিয়াস হইতে প্রচণ্ড ধাক্কার ফলে কে-মেসন 
নামক ক্ষণস্থায়ী কণিকার উৎপাঁদন হইল ইহাদের 
মধ্যে একটি বিভ্রান্তিকর সমস্যা । সাধারণতঃ 
কে-মেসনগুলি সবই এক রকমের । কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে টাউ কে-মেসন নামে কথিত কতকগুলি 


প্যাবিটি প্রিন্সিপলে'র উপর গুরুত্ব আরোপ ন! 
করিয়া বলিলেন_কে-মেসনের মধ্যে কোন সমস্ত।র 
ব্যাপার নাই, সমন্যার কারণ রহিয়াছে সম্ভবতঃ এ 
প্যরিটির মধ্যেই | যদ্দি প্যারিটি” উপেক্ষা করা 
যায় তবে অনায়াসেই কে-মেসনের অদ্ভুত আচরণের 
ব্যাখ্য। দ্বেওয়া যাইতে পারে। 

একটি যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধে ডাঃ লি এবং ডাঃ ইয়াং 
দেখাইয়াছেন যে, 'প্যারিটি প্যারিটি-ল+ বাদ দিয়াই 


৭১৪ 


এই গ্রমস্তার সমাধান হইতে পাঁরে। পপ্যারিটি' 
সত্যসত্যই ভিত্মুলক নিয়ম কিনা, তাহা প্রমীণ 
করিবার জন্য কিভাবে পরীক্ষা চালাইতে হইবে, সেই 
সম্বন্ধে তাহারা নির্দেশ দিয়াছেন । পরীগামূলক- 
ভাবে তাহাদের মতবাদের যৌক্তিকতা গ্রমীণের জন্য 
যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রকীর কুযোগ-স্থবিধা দিয়াছিলেন 
এবং বিশ্বের তাত্বিক পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার 
ফলাফলের জন্য সা গ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম ব্য, ১২ সংখ) 


শৈত্যের মধ্যেও পাক-খাওয়া বন্ধ হয় না; কিন্ত 
যথেচ্ছ তাগীয় গতি থাকে না বলিলেই হয়। এরূপ 
ব্যবস্থা করিয়া শক্তিশালী চৌগ্কক ক্ষেত্রের মধ্যে 
স্থাপন করিলে কোবান্টের নিউক্রিয়াসগুলি ক্ষুদ্র 
দ্র চুম্বকের মত একমুখী হইয়া যায়। তেজক্ষিয়ার 
উপর তাপের কোন প্রভাব নাই; কাজেই একমুখী 
সজ্জিত অতি-হিমাঘ়সিত কোবাণ্ট পরমাণুগুলি 
স্বাভীবিকভাঁবেই ক্ষ্িত হইয়া ইলেকট্রন বিকিরণ 





ডাঃউ 


কলাদ্দিয়ার আর একজন চীনা মাঁহলা বিজ্ঞানী 
প্রোফে. চিয়েন-পিয়াং উ এই পরীক্ষাকাধে প্রবৃত্ত 
হন। প্রচণ্ড শৈত্য উৎপাদক যন্ত্রাদির সাহায্যে 
তিনি তেজক্ষিয় কোবাণ্ট ৬*-কে চরম শৈত্যের 
(-২৭৩১০ সে.) উপরে ***১০ ডিগ্রিতে ঠাণ্ডা 
করিবার ব্যবস্থ! করেন। 

কোবান্টের নিউক্রিয়াসগুলি নিজের অক্ষরেখার 
উপর লাট্র মত অনবরত পাক খায় এবং গ্রচণ্ড 


করিতে থাকে। 'পাারিটি প্রিন্সিপল্, অন্থপাবে 
একমুখী সজ্জিত নিউক্রিয়াসগুলির পাঁক খাইবার 
অক্ষরেখা বরাবর ডান ও বাম-_উভয় দিকেই সমান 
সংখ্যক ইলেক্টুন বিচ্ছুরিত হইবার কথা। যদ্দি উভয় 
দিকে অসমানভাবে ইলেক্টন বিচ্ছুরিত হইতে 
থাকে তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, 'প্যাবিটির। 


সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের কোনই সামগ্রন্ত নাই। 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


অর্থাৎ /-05০99-র ব্যাপারে 'প্যারিটি প্রিন্সিপলের 
ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইবে। ৃ 

এই হিমায়িত কোবাণ্ট নিউক্লিয়াসের পরীক্ষা 
খুবই ছুবধহ ব্যাপার। ডাঃ উ এরপ দুরূহ পরীক্ষা 
সম্পাদন করিয়া যে ফলাফল প্রকাশ করিলেন, 
তাহাতে দেখা গেল--কোঁবাণ্ট নিউক্লিয়াসের 






শর প্রান্ত 
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বত'মান বরে পদীর্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরক্ষার 


৭১৫ 


পাই-মেসন রশ্মি উতপাঁদনের ব্যবস্থা ঝরেন : 
পাই-মেসন উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিউ-মেসনে 
রূপান্তরিত হয়। প্যারিটি'র সত্যাসত্য যাচাই 
করিবার জন্য মিউ-মেমনের সাহায্যে পরীক্ষার 
কথা প্রায়ই আলাচিত হইয়াছে । ডাঃ সলেডারম্যান 
ও তাহার সহকর্মী এই পরীক্ষার জন্য এক নৃত্তন 






পতন ওলি 
৮২) ৮৫০৫ 


০ 
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ক ক ই চৌম্বক ক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্ত 


তেজক্িয় কৌবাণ্ট-৬০ নিউক্লিয়াসের সাহায্যে পরীক্ষার পরিকল্পন। 


অক্ষরেখা বরাবর ছুই দিক হইতেই সমান সংখ্যক 
ইলেইন বিচ্ছুরিত হয় না। ডাঃ উ-এর পরীক্ষালন্ধ 
ফলাফলের বিষয় আলোচন! প্রসঙ্গে ডাঃ লি 
সহযোগী প্রোফেসর লেডভারম্যানকে মিউ-মেসন 
লইয়! পরীক্ষার কথা” বলেন। লেডারম্যান 
আইরভিংটনে ৩৮৫ মিলিয়ন ভোন্ট কলাব্ষিয়া 
সাইক্লোট্টনে কাজ করিতেন। তিনি দাইক্লোউনে 


উপায়ে সহজ পরীক্ষার ব্যবস্থা উত্তাবন করেন। এক 
ইঞ্চি পুরু এবং ৬ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত একটি কার্বন বক 
বিছ্যুৎ-পরিবাহক তারকুণ্ডলীর হ্বারা বেষ্টন করিয়া 
সেটিকে তাহারা সাইক্লোট্রন হইতে নির্গত মিউ- 
মেসন রশ্মির পথে স্থাপন করেন। মিউ-মেসন এফ 
সেকেণ্ডের ছুই মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ে 
ভাঙ্গিয়া গিয়া দুইটি নিউটি নো এবং একটি ইলেক্টু,ন 


৭১৬ 


উৎপাদন করে। এই সময়টা এতই কম যে, কার্ধন 
ব্লকের তাঁপীয় গতি ইহাদের উপর তেমন কোন 
প্রতিবন্ধকতা স্থ্টি করিতে পারে না ব্লিলেই 
চলে। মিউ-মেসনগুলি কার্বন বকের মধ্যে প্রবেশ 
করিবার পর একই দিকে পাঁক খাইতে থাকে । 
এই অবস্থাম “প্যারিটি' নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের 
সাধারণ অক্ষরেখা বর।বরু কল দিকেই সমসংখ্যক 
ইলেক্ট ন নির্গত হওয়া উচিত। কিন্তু সেরূপ কিছু 
ব্যাপার না ঘটিয়া মেসন হইতে একদিকে দিপ্ুণ 
সংখ্যক ইলেক্টন নির্গত হইতে দেখা যায়। আবার 
তারকুগুলীর মধ্য দিয়া সামান্য তড়িৎল্রোত প্রবাহিত 
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সু সক উতলা, মেন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





[ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সালের একটি ব্যাপারের সঙ্গে এই ব্যাপারের তুলনা 
করা যাইতে পারে। তখন মাইকেলপসন-মলির 
পরীক্ষার ফলে 'লমিনিফেরাস ইথারের” মতবাদ 
পরিত্যক্ত হয়। বাঘুশৃন্ত স্থানে আলোক-তর্ঙ্গ 
ইথাবরের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়--তখনকার দিনের 
পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ্ধের উপরেই নির্ভর 

বিতেন। আলোক-তরক্গ পরিবহনের জন্য কোন 
মাধ্যমের প্রয়োজন নাই--আপেক্ষিকতা বাদ ও 
কোয়াণ্ট1ম মতবাদের সাহায্যে ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা 
মিলিবার পর অনেকেই পূর্বোক্ত ধারণ] পরিত্যাগ 
করিতে দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। লুমিনিফেরাঁস 
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মিউ-মেসনের সাহায্যে প্যারিটি র টিন হস করিবার পরিকল্পনা 


করাইলে মেসনগুলি থুরিয়া গিয়া বিপরীত দিকে 
ইলেক্টন নির্গত করিতে থাকে । ইহা হইতে দেখা 
যায়, মেসন যেন দর্পণে প্রতিফলিত যুগাবস্তর মত, 
অথচ তাহাদের আচরণ সেরূপ নহে। কাজেই 
এই সকল পরীক্ষা হইতে 'প্যারিটি প্রিন্সিপলে"র 
অযৌক্তিকতা নিংসন্দিপ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে । 
ইহার জন্যই ডাঃ লি ও ডাঃ ইয়াংকে এই বৎসর 
পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত 
করা হইয়াছে। 

ইহার ফলে অনেক পদার্থ-বিজ্ঞানীই মনে 
করিতেছেন যে, পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এক নৃতন যুগের সুচনা হইয়াছে । ১৮৮৭ 


ইথাঁর সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত মতবাদ, বস্তৃতাস্ত্রিক বিশ্বের 
রহস্য উদঘাটনে অনেক দিন পধস্ত প্রতিবন্ধকতা 
স্থষ্টি করিয়াছিল। এই ভ্রান্ত ধারণ অপনোদনের 
পর পদার্থ-বিজ্ঞান অব্যাহত গতিতে আগাইয়া 
চলিগ্লাছে। পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
পপ্যাবিটি' সম্পকিত বিধয়গুলিতে 'প্যারিটির 
অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবার পর অন্ুকূপ 
অগ্রগতি সম্ভব হইবে বলিয় আশা কর! যায়। 

ইহার ফলে হয়তো অনেক পদার্থতাত্বিক 
মতবাদ্দকে প্যারিটি” বাদ দিয়া আবার নৃতন করিয়া 
ঢালিয়! সাজাইতে হইবে। এই সকল অভিনব 
মতবাদ হয়তো ভৌতিক বিশ্ব সম্বন্ধে নূতন ধারণা 
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প্রদান করিবে। পদার্থ এবং “স্পেস সম্বন্ধে বিজ্ঞান 
এতদিন পধস্ত যাহা অবগত ছিল তাহা হয়তে] 
ডাঁন 1দকে প্যাচওয়াল] দ্রুর মত ডান-মোড়ের 
বালয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে; অথব। পৃথিবীতে 


স্তগ্রদন্ছি ও স্তনলুগ্ধ 


প্রবন্ধের ছবিগুলি 'লাইফ' হইতে গৃহীত 


৭১৭ 


হয়তে। বামোড়ের পদাথথ হুষ্টি বা সঃযোজনও 
সম্ভব হইতে পাবে, যাহার ফলে পাথিব বস্তুর ধর্ম 
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইবে। --গি 


শপ 


স্তনগ্রন্থি ও স্তনকুগ্ধ 
ভ্বীবীরেক্্রনাথ রায় 


ভবিষ্যৎ সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলবার 
জন্যে স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে জননীর পয়োধবে 
সঞ্চিত হয়ে থাকে পীধৃষধারা। এই পীযূষধার! 
ক্ষরিত হয়ে থাকে এক বিশেষ ধরণের গ্রন্থি 
থেকে, যাঁকে বল] হয় স্তনগ্রন্থি। স্ুনগ্রন্থি 
মাষের ক্ষেত্রে সংখ্যায় ছুটি। এই গ্রস্থি পুরুষ 
ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই বক্ষোপরি অবস্থিত । 

জন্মের পর এই গ্রন্থি ক্ষুদ্র দাগের মত দেখা যায় 
এবং যৌবনের পুর্বাবস্থা৷ পযন্ত একভাবেই থাকে । 
তখন বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এর কোন 
পরিবর্তন সাধিত হয় না। কিন্তুযৌবন আগমনের 
পর এর অন্বাভাবিক পরিবর্তন হতে থাকে শ্ত্রী- 
লোকের ক্ষেত্রে । কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এর কোনও 
পরিবর্তন সাধারণতঃ দেখা যায় না, পূর্বাবস্থায়ই 
থেকে যায়। 

স্তনগ্রস্থির উৎপত্তি হয়ে থাকে সাধারণতঃ অন্যন্য 
গ্রন্থিরই মত ভ্রণে, তন্তর অবনমনের দ্বারা। একটি 
গর্তকে ঘিরে কতকগ্তশি দানাদার জৈবপঙ্ছের 
কোষ-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই ফোষগুলিই 
পীযূষধারা উৎপন্ন করে থাকে । এক একটি শুর 
উপর থেকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, প্রথম স্তরটি 
ত্বকের দ্বারা (চিত্র-ক) এবং তার পরেরটি লমিকা 
নালীর ছার গঠিত (চিত্র-খ)। এব পরে গ্রস্থির 
তন্তগুলিকে ঘিরে চবি থাকে (চিত্র-গ)। তারপরে 
থাকে গ্রন্থি-তত্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুট্টিকা (চিত্র-ঘ)। 


সবশেষে দেখা থাঁয় গ্রন্থিকৌষগুলিকে (চিত্র-ছ )। 
এদের নালীগুলি প্রত্যেকের নিজন্ব ছিদ্রের দ্বার! 
বৌটার অগ্রভাগে এসে বাইরের পারিপাশ্িকের 
সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চিত্র-চ)। কৌটাটি 
একটি মাংসপিগ্ডাকীর ও বেশ গাঢ় রঙের এবং 
স্তনের মধ্যস্থলে এসে শেষ হয়েছে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। 
প্রথমে বোটাটি বেশ একটু ছোট এবং স্তন গ্রন্থিটিও 
বেশ আটসাট থাকে। কিন্তু গর্ভপঞ্চারের পর 
বেঁটাটি বেশ বড় হতে থাকে এবং জঙ্গে সঙ্গে 
বৌটার চার দিকের বং আরও গাঢ়তর হয়ে ওঠে। 
আগেই বলা হয়েছে যে, পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি 
পূর্ববৃস্থায় থেকে যায় চিরকাঁল। এর কারণ, স্তন 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্তে যেষে হর্মোনের প্রয়োজন 
হয় তা পুরুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না; 
কিন্তু স্ত্রীলোকের দ্গেত্রে তা বুল পরিমাণে পাওয়া 
যায়। তবে অনেক মময় পুরুষদের ক্ষেত্রেও দেখা 
গেছে ষে, তাদের স্তন বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হয়েছে। এর 
কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে স্ত্রী ও পুরুষের 
যৌনসংক্রান্ত অক্গপ্রত্যঙ্গ গুলি এক নয় এবং তারা 
বিভিন্ন ধরণের ক্ষরণ করে থাকে। কিন্ত তাছাড়া 
এমন কতকগুলি বিশেষ গ্রন্থি আছে, যেগুলি 
স্ত্রী বা পুঞ্চষের বৈশিষ্ট্য অন্ধারক উত্তেজক 
রস ক্ষরণ করে থাকে। যখন এ বিশেষ 
গ্রন্থিগুলি বেশ কাঁধক্ষম হয়ে ওঠে তখনই 
কোন কোন ক্ষেত্রে এ রকম অস্বাভাবিক 


৭৯৮ 


ধরণের ক্ষরণ হতে পারে, ষার গ্রভাঁব পৌরুষত্বকে 
নষ্ট করে নারীত্বের দিকে টেনে আনে । 

আমাদের দেহের মধ্যে তিন রকমের গ্রন্থি 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। এক রকমের গ্রন্থি আছে 
যাদের নিজন্থ কোন নালী নেই, কিন্তু তাদের 
ক্ষরিত রস রক্তের মাধ্যমে চলে যায় বিশেষ 
বিশেষ স্থানে । আবার আর এক রকমের গ্রন্থি আছে 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ) ১২শ সংখ্য। 


প্রোজেষ্টেরোন এবং পিটুইটারী গ্রন্থির পুরো" 
ভাগের প্রোল্যাকৃটিন ও কিড.নীর উপরে অবস্থিত 
স্বপ্রারেনাল গ্রন্থির কর্টিকোল্যাকৃটিন প্রভৃতি 
উত্তেজক রসের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে স্তনগ্রস্থির 
বৃদ্ধি সম্ভব হয়ে থাকে । ইষ্ট্রোজেনই যৌবন প্রাপ্তির 
সময় এবং গর্ভাবস্থায় স্তনের বৌটার বুদ্ধি সাধন 





স্তনের আভ্যন্তরিক গঠন 


যাদের দ্বার! উভয় প্রকারের কাজই সাধিত হয়ে 
থাকে । উপরিউক্ত গ্রস্থিগুলির মধ্যে যেগুলির ক্ষরণ 
রুক্তের মাধ্যমে নীত হয়, সেগুলিকে বলা হয় অস্তঃ- 
শ্রাবী গ্রন্থি। অস্তঃশ্ৰাবী গ্রন্থি থেকে যে রস ক্ষরিত 
হয় তাই উত্তেজক রস বা হর্মোন নামে পরিচিত । 
যৌনসংক্রীস্ত স্ত্রী-গ্রন্থির ইস্ট্রোজেন এবং 


করে।  ইঞষ্টেজেনকে সাহায্য করবার জন্টে 
6১, 
ছু 
প্রোজেষ্টেরোন সম্মিলিতভাবে কাজ বরে, 


সব রকমের বৃদ্ধি সাধন করে থাকে । কিন্ত 
হুধক্ষরণের সঙ্গে এদের কোনও সংযোগ থাকে 
ন1) কাজেই গর্ভাবস্থায় দুধক্ষরণ হওয়] সম্ভবপর হয়। 
কিন্ত এবার পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে প্রোল্যাক্টিন 
এবং স্ুপ্রারেনাল গ্রন্থির কর্টিকোল্যাকৃটিন 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


বৃদ্ধিপ্রার্থ স্তনের উপর কাজ করে ছুগ্ধক্ষরণের 
জন্যে ভিতরের গ্রন্থি-কোষগুলিকে বিশেষভাবে 
উত্তেজিত করতে থাকে । কিন্তু তবুও দুগ্ধক্ষরণ সম্ভব 
হয় না, সন্তান প্রসবের পরে যতক্ষণ পযন্ত গর্ভফুল 
(019০6709) নিক্ষান্ত না হয়। সেটি নিক্ান্ত হওয়ার 
ফলে সহস। তজ্জাত সব উত্তেজক রসের উতৎপন্তি বন্ধ 
হয়ে যায় বলে মাতৃরক্তে ইষ্টোজেন জাতীয় 
উপাদানের হ্রাস ঘটে। সেই কারণে পিটুইটারী 
গ্রন্থির পুরোভাগের প্রোল্যাকৃটিন নামক হঞত্জোনের 
রক্তের সঙ্গে মিশ্রণের বাধা দূর হয়ে যাঁয় বলে তারই 
প্রভাবে পয়োধরে দুগ্ধের ক্ষরণ হতে আরস্ত করে। 
গর্ভের শেষ অবস্থা থেকে আরস্ত করে যতদিন 
শিশুকে স্তন্যদান করা হয় ততদ্দিন পধন্ত শেষোক্ত 
উপাদানটি ক্রয় অবস্থায় পধাপ্ত ভু্ষক্ষরণের 
ব্যবস্থা করতে থাকে । গর্ভাবস্থায় যে শুন-বুধি 
দ্রেখা যাঁয় তার জন্যে কৌন স্নায়বিক প্রভাব 
ব্যতীত বিভিন্ন হমোনের সম্মিপিত ক্রিয়াই বেশী 
দায়ী। স্তনে দুগ্ধ যৃতই প্রস্তুত হোক না কেন, শিশু 
যতক্ষণ মুখ দিয়ে নিজের খাগ্য আহরণ করতে না৷ 
পারে ততক্ষণ পযন্ত ছদ্ধক্ষরণ অসম্ভব নয়। 
স্তনবৃস্ত থেকে খাছ্চ আহরণের সময় একপ্রকার 
স্নায়বিক গ্রভাব কাঁজ করে থাকে, যার ফলে ছুপ্ধক্ষরণ 
সম্ভবপর হয়। আর একটি কথা-শিশুকে স্তন্তদান 
করলে জননীর বেশ একটি উপকার সাধিত হ্য়। এর 
ফলে গ্রতিবধর্তন ক্রিয়ারপে (16068 9001020 ) 
গর্ভাশয়ের পেশীর স্বভাবকুঞ্চন (000101 ) বেড়ে 
যায় এবং গর্ভাশয় ক্রমশঃ ছোট হয়ে শ্বাভীবিক 
আকারে ফিরে আমে । এজন্তে শিশুকে উপযুক্ত- 
ভাবে স্তন্থদান করা প্রস্থতি ও সন্তান উভয়ের 
পক্ষেই গ্রয়োজন। 

সম্তান প্রসবের পর প্রথম দু-তিন দ্রিন স্তন থেকে 
সাঁদা চটচটে একপ্রকার ঘন তরল পদার্থ বেরিয়ে 
আসতে দেখা যায়। একে বলা হয় কলোষ্টাম। 
পদার্থটি স্বাভাবিক দুগ্ধের মত নয়। এতে প্রোটিন 
ও লবণজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে। 


স্তনগ্রন্ছি ও স্তন 


৭১৪ 


কিন্তু কেজিনোজেন জাতীয় প্রোটিন এক্ষেবারেই 
থাকে না বললেই চলে। এটি শিশুর পক্ষে 
মোটেই উপযোগী নয়। তাই শিশুকে প্রথম 
ছু-তিন দিন মাতৃদুগ্ধ খেতে দেওয়া উচিত নয়। 
তাই সচরাচর দেখা যায়, সষ্চোজাত শিশুকে মাতৃছৃগ্ধ 
দেওয়া হয় না। 

দুগ্ধ স্ুম্বাছু ও পুষ্টিকর খাগ্ভ। ঈষৎ নীলাভাযুক্ত 
এই শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থটি লিটুমাস কাগজের 
প্রতি উভক্রিয়াসম্পন্ন (91001066100 )1 এর 
আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো ১০৩০। এক ফোটা 
দুধ একটি কাঁচের স্ীইডের উপর রেখে অথুবীক্ষণ 
যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা! যায়, তাঁতে ছোট ছোট 
দানার মত স্সেহজাতীয় পদার্থ ভাসছে । নীচে 
তুলনামূলকভাবে মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধের উপাদান- 
গুলির পঁপমাণ দেওয়া হলো। এথেকে বোঝা 
যাবে, ছুপ্ধ হিসাবে কোন্টি কিরূপ প্রয়োজনীয় 


উপাদান মাতৃছুপ্ধ গোছুদ্ধ 
(১) জলীয় অংশ ৮৭৮% ৮৮৪% 
(২) কণ্ভিন অংশ ১২'২% ১১৬% 
(ক) ৫জব পদাথ 
রঃ রা হাডিব ভিন ০৫০ 
কেজিনোজেন_ ০৫% ৩% 
(২) স্নেহ পদার্থ (0100151500) ৩ ৬৫% 
(৩) লেশিখিন ও সমান্য সামান্ত 
কলেষ্টেরোল পরিমাণ পরিমাণ 
(9) শররা (ল্যাকুটোজ) ৭% ৪% 
(৫) খাগ্প্রাণ এওডিবেশী এও ডিবেশী 


পরিমাণ এবং পরিমাণ এবং 
বিওসি অল্প বিও সি অল্প 


পরিমাণ পরিমাণ 
(৬) এন্জীইম কিছু পরিমাণ কিছু পরিমাণ 
(খ) অজৈব পদাঁথ 
(সোডিয়াম, পটাসিয়াম, 
ক্যালসিয়াম, ম্য।গ নেসিয়াম, ২% ৬% 


ক্লোরিন এবং অতি অল্প- 
মাত্রায় লৌহ) 


9২০ 


উপত্রর বিবরণ থেকে দেখ যাচ্ছে যে, মাতি- 
ছুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা (ল্যাক্টোজ থাকলেও 
প্রোটিন ও লবণজাতীয় পদার্থ গুলি গোছুদ্ধ অপেক্ষা 
বেশ কম। তাই শিশুর পরিপাক যন্ত্রের উপর 
অযথা যাতে খেশী চাপ ন! পড়ে। মাতৃছুদ্ধে প্রাকৃতিক 
নিয়মে তারই ব্যবস্থা হয়েছে । কাজেই শিশুর পক্ষে 
মীতৃছুদ্ধের মূল্য গোছুগ্ধ অপেক্ষী অনেক বেশী। 
অনেক সময় মাতৃহুগ্ধের অভাবে গোছুদ্ধের সঙ্গে 
সমপরিমাণে জল মিশিয়ে শিশুর উপযোগী করা 
যেতে পারে । এদ্রিক থেকে গাধার দুধ খুবই 
উপযোগী । কারণ একমাত্র চবির উপাদান মাতৃ- 
ছুপ্ধ অপেক্ষা প্রায় ১% কম হলেও অন্তান্য উপাদ।ন- 
গুলি ঠিকই থাকে। সেজন্যে গাধার দুধকে 
মাতৃদুগ্ধের সমপর্যায়ী বল। যায় এবং এটি নিবিষ্লেই 
ব্যবহার কর] যেতে পারে। 

সগ্যোঁজাত শিশুর পক্ষে মাতৃছুপ্ই ষে প্রকৃষ্ট 
এবং ৬৭ মাস পধন্ত সর্বাপেক্ষা উপযোগা খাছ, সে 
বিষয়ে কৌন সন্দেহ নেই। এর দ্বারাই শিশু 
স্বাভীবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । ভাই যে শিশু 
উপযুক্তভাঁবে মাতৃদুগ্ধ পায় না তার স্বাভাবিক 
বুদ্ধিত হয় না। দেখ। গেছে-ঘে মায়ের 
স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ কম, সেই মায়ের শিশুর 
স্বাভাবিক বুদ্ধি হয় না। কিন্তু ঘদি মায়ের স্তনে 
ছুগ্ধের পরিমাণ বেশী থাকে তবে শিশুর বুদ্ধি 
ক্বীভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। 

সন্তান প্রমবের পর থেকে স্স্থ জননীর সাধা- 
রণতঃ নামান পধস্ত ক্ষরিত দুধের পরিম[ণ 
প্রায় .৫ আউন্স থেকে ৪৭ আউন্স পর্যন্ত হয়ে 
থাকে । গুণ ও পরিমাণাঙ্গপারে খাছ উপযুক্ত না 


ভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


হলে স্তন্যদাঁনের প্রথম কয়েক মাস জননীর দেহ 
থেকেই স্তন্যের স্বাভাবিক উপাদানগুলি উপযুক্ত 
পরিমাণে ছুগ্ধের সঙ্গে বের হয়ে আসে বলে জননীর 
দেহ ক্ষয় হতে থাকে । পরব্তাঁকালে দুগ্ধের পরিমাণ 
ও খাগ্য হিসাবে মাতৃদুদ্ধের উপযোগিতাও কমে 
আসে। সেজন্যে তখন খাছের দিক থেকে জননীর 
সতর্ক হওয়া কর্তব্য । ছুগ্ধের ক্ষরণ ও উপাদানগুলি 
শুধুমাত্র যে জননীর খাচছ্যের উপরই নির্ভর 
করে তা নয়, এটি আবার ভয়, ক্রোধ, ছুঃখঃ 
মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতি উপরও নির্ভর করে। 
আবার সময় সময় জননীর অন্ুম্থতার দরুণও এর 
ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। ১৮ থেকে ৩২ বছর 
বয়ঙ্কা জননীর ছৃগ্ধই সবচেয়ে পুষ্টিকর বলে বিবেচিত 
হয়ে থাকে । তার মধ্যে প্রথম সন্তান প্রসবের 
সময়ে উপাদানগুলি সঠিক এবং সুষ্ঠুভাবে থাকে । 
তই সাধারণতঃ প্রথম শিশুকে সবল, স্বাভাবিক 
দেখ! যাঁয়। অনেক সময় দেখা গেছে-যে সব 
জননী অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য, ব্রোমাইড, আফো- 
ডাইড. বেলেডোনা, আফিম জাতীয় ওষুধ ব্যবহারে 
অভ্যস্ত তাদের স্তনদুগ্ধে এগুলির কতকাংশ বেশ 
দেখতে পাওয়া যায়। এগুপি হচ্ছে শিশুর 
পক্ষে খুবই গ্তিকারক; কাজেই শিশুর মধ্যে এর 
বিষক্রিয়া বেশ দেখা যায়। সেজন্যে জননীর পক্ষে 
তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলবার 
জন্যে এগ্তলি যতদুর মন্তব বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। 
অস্থখের জন্মে ও চিকিৎদকের পরামর্শে এগুলি 
যখন গ্রহণ করতে হয়, তখন শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ 


করে দেওয়াই কর্তব্য। 


পদার্থের স্বতঃবিকিরণ 


্রীপ্রণবকুমার গুহঠাকুরতা 


ইউরেশিয়ম, থোরিয়াম, রেডিয়াম, আনিয়াম 
প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক পদার্থ হইতে অতি 
শক্তিশালী অদৃশ্ঠ রশ্মি স্বতঃই নির্গত হইয়া থাকে। 
এই রশ্মি এতই তীক্ষ যে, ইহ! আপাত অস্বচ্ছ পদার্থ- 
সমূহ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতে সক্ষম। পদার্থ 
বিশেষের এই ধর্মই স্বতঃবিকিরণ বা তেজক্ক্িয়তা 
বলিয়া পরিচিত। ম্বতঃবিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণার 
ফলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুবিধ 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ইহার সাহায্যে মানুষ 
পরমাণুর গঠন-ধৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ 
করিয়াছে । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, খুষ্টীয় ১৮৯৬ 
সালে খ্যাতনাঁম। বিজ্ঞানী স্যার হেনরী ব্যাকারেল 
প্রথম তেজক্ষিয়তা বা স্বতঃবিকিরণের ব্যাপার 
আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম ধাতু লইয়া 
গবেষণাঁকাঁলে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কাঁগজ্জ 
বা অন্য কোনও আপাত অন্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা এই 
ধাতুটিকে আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহার 
নিকটব্তাঁ কোন ফটোগ্রাফিক প্লেট এক প্রকার 
অজ্ঞাত রশ্মি দ্বারা আক্রাস্ত হয়। এই বিষয়ে 
তাহার দৃষ্টি পড়িলে তিনি বারংবার পরীক্ষা দ্বার! 
এই পিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইউরেনিয়াম ধাতু 
হইতে সর্বদা একপ্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় যাহা 
রঙ্েন-রশ্মির ন্যায় আমাদের পরিচিত কোন 
কোনও অশ্বচ্ছ পদার্কে অতিক্রম করিতে পারে 
এবং কোন কোন বায়বীয় পদার্থকে আয়নিত 
কৰিয়] (1917156 ) দেয়। কিন্তু এই বিষয়ে ইহার 
বেশী তিনি আর অগ্রপর হইতে পারেন নাই। 
অতঃপর রাদারফোর্ড ও ভিলার্ডের গবেষণা 
হইতে জানা যায় যে, ব্যাকারেল বর্ণিত অজ্ঞাত 
ৃ 


৬ 


রশ্মির মধ্যে আঁল্ফা, বিটা, গাম1--এই তিন প্রকারের 
নৃতন রশ্মি বর্তমান। পরবর্তী বিজ্ঞানীরা দেখাইলেন 
যে, ইউরেনিয়াম ছাড়া আরও অনেক ধাতু, যেমন-_- 
থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতির মধ্যে এই গুণটি 
বিন্ধমন। এই সকল বিজ্ঞানীদের মধ্যে ম্যাডাম 
কুরী এবং তাহার স্বামী পিয়ের কুরীর নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই আল্ফা-রশ্মি, কিটা-রশ্ি 
এবং গামা-রশ্মি বিচ্ছুরণের বিশেষ গুণটির নামই 
হইল তেজক্কিয়তা এবং যে সকল পদার্থের এই 
বিশেষ গুণটি আছে তাহাদের বল! হয় স্বতঃবিকিরক 
ব! তেজক্ষিয় পদার্থ । 

রাদারফোর্ড ও তাহার পরবভাঁ বহু বিজ্ঞানীর 
চেষ্টার ফলে এই তিনটি নবাঁবিষ্কাত রশ্মির স্বরূপ 
নিধণরিত হয়। আল্ফা-রশ্মি ও বিটা-রশ্মি যথাক্রমে 
আল্ফাঁকণা ও বিটা-কণ! নামক কতকগুলি দ্রুত- 
গতিসম্পন্ন তড়িতান্বিত কণার সমষ্টি মাত্র । 

আল্ফাঁঁকণার উপর চৌম্বক ও বৈদ্যাতিক 
প্রভাব লইয়া! গবেষণার ফলে জাঁনা গেল যে, উহার 
ভর (00959) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভবের 
চার গুণ এবং উহার ধনাত্মক তড়িতাধান একটি 
হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভড়িতাঁধানের 
দ্বিগুণ। প্রকৃতপক্ষে উহ1 একটি হিলিয়াম পারমাণুর 
কেন্দ্রীন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, কোনও 
একটি বিশেষ পদার্থ হইতে নির্গত সকল আল্ফ- 
কণাই সমান গতিসম্পন্ন এবং উহাদের গতিপথও 
সমান দীর্ঘ । ইহাদের কোন পদার্থ ভেদ করিবার 
ক্ষমতা খুবই কম। সাধারণতঃ আযালুমিনিষাম 
ধাতুর এষ মিলিমিটার অথবা কয়েক সেন্টিমিটার 
বাযুস্তর অতিক্রম করিবার পয়েই ইহাঁর1 একেবারে 
গতিহীন হইয়৷ পড়ে। ্‌ 


৭২২ 


ক্টা-কণার উপর অনুরূপ পরীক্ষার ফলে দেখ। 
গিয়াছে যে, এই গুলি প্ররুতপক্ষে খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন 
ইলেক্টুন, অর্থাৎ ইহাদের ভর ও খণাত্বক আধান 
একটি ইলেক্টটনের ভর ও আধানের সমান। আল্ফা- 
কণা] অপেক্ষা ইহাদ্রে বায়বীয় পার্কে আয়নিত 
করিবার ক্ষমতা অনেক কম। ইহাদের গতি 
অত্যন্ত বেশী । অনেক সময়ে ইহাদের গতি আলোর 
গতির এ হইতে ক্ষ ভাগ পযন্ত উঠিয়া থাকে। 

গামাবশ্মিগুলি বঞ্চেন-রশ্মি ও আলোক-তরঙ্গের 
মতই ভড়িৎ-টুঙ্ষকীয় তরঙ্গ । ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘয 
রঞ্চেন রশ্মি অপেক্ছাও অনেক ছোট। দেই জন্য 
অনেক সময় ইহাদের তরঙ্গ-৫ৈর্থ্য প্রত্যক্ষ উপায়ে 
নিধণরণ করা যাঁয় না; পরোক্ষ উপায়ের সাহাধ্য 
গ্রহণ করিতে হয় (ফটো-ইলেটি ক ব্যবস্থায় )। 
পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা ইহাদের অত্যন্ত বেশী । 
ইহারা সময়ে সময়ে ত্রিশ সেন্টিমিটার পুরু লোহার- 
পাতও অত্তিক্রম করিতে পারে । 

তেজক্ক্িয় পদার্থ লইয়া! গব্ষেণার ফলে দেখা 
গিয়াছে যে, আল্কাকণা ও বিটা-কণা বিচ্ছুরণের 
ফলে এ সকল পদার্থের ভর এবং উহাদের কেন্দ্রীনের 
মোট তড়িতাধানের পরিবর্তন ঘটে এবং ফলে 
উহার অন্য পদার্থে পরিণত হয়। বিজ্ঞানী সডি 
এই সকল মৌলিক পদার্থের পরিবর্তনের কারণ- 
বিশ্তামে এক অতি সহজ নিয়মের প্রবর্তন করেন। 
, ইহ! “পডিস্‌ রুল” বলিয়া বিখযাত। এই নিয়ম 
অনুযায়ী কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু একটি 
আল্ফাকণা বিচ্ছুরণ করিলে উহার পারমাণবিক 
ভর হইতে ৪ এবং পারমাণবিক সংখ্যা হইতে 
২ কমিয়া যাইবে এবং একটি বিটা-কণা বিচ্ছুরণ 
কখিলে উহার পারমীণবিক ভরের কোনও পরি- 
বর্তন না হইলেও পার্মীণবিক সংখ্যা ১ বাঁড়িয়! 
যাইবে। এই নিয়মটির কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। 
যেহেতু একটি আল্ফাঁকণার ভর একটি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর ভরের ৪ গুণ, সেহেতু একটি আল্ফা- 
কণা বিচ্ছুরণের ফলে পদার্থের পারমাণবিক তর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


| ১০মব্্ব ১২শ সংখ্যা 


হইতে 9৪ কমিয়া যাঁয়। আবার একটি আল্ফা 
কণার মধ্যে ছুইটি ধনাত্মক তড়িতাঁধানের একক 
আছে; অতএব কোনও পরমাণুর কেন্দ্রীন হইতে 
একটি আল্ফা-কণা চলিয়া গেলে উহার মোট 
ধনাত্মক তড়িতাধানের সংখ্যা হইতে ২ কমিয়। 
যাইবে। কারণ, পাঁরমীণবিক সংখ্যা কেন্দ্রীনের 
মোট ধনাত্মক তড়িতাঁধানের সংখ্যার সমান। 
এইরূপে একটি বিট!-কণার বহিষ্কারের ফলে পরমাণুর 
মোট তড়িভাধান হইতে একটি খণাত্সক তড়িতাধান 
কমিয়া যায়, অর্থাৎ এবটি ধনাতক তড়িতাধান 
বাড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে পারমাণবিক সংখ্য। 
১ বাড়িয়া যায়। এই শিয়মের সাহায্যে ইউরেনিয়াম 
ও অন্তান্ত তেজক্ষেয় ধাতুর ক্রমিক পণিবর্তনের 
ব্যাখ্যা কর। চলে। 

১নং চিত্রে ইউবেনিয়াম ধাতুর ক্রমিক পরিবর্তন 
দেখান হইয়াছে । উপরিউক্ত চিত্রে বাম হইতে 
দক্ষিণ পর্যন্ত বিসভৃত ক্রমিক সংখ্যাগুলি পারমাণবিক 
সংখ্যার নির্দেশক এবং উপর হইতে নীচ পর্যস্ত 
বিস্তৃত সংখ্যাগুলি পারমাণবিক ভরের নির্দেশ 
দিতেছে। ইউরেনিয়াম হইতে একটি আল্ফা 
কণা বহিষ্কারের ফলে উহা ইউরেনিয়।ম-স্! এ 
পরিণত হয়। ইউরেনিঘাম-স। হইতে একটি বিটা, 
কণা বহিষ্কারের ফলে উহা! ইউরেনিয়াম-স্৪-তে 
পরিণত হয়। ইউরেনিয়াম-স্এ হইতে একটি বিটা- 
কণ| বহিষ্ধারের ফলে উহা ইউরেনিয়াম-]]-তে 
পরিণত হয়। ইহা ইউরেনিয়াম [-এর একটি আই- 
সোঁটোপ। সম-পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ই বি“ভন্ন 
ভরের মৌলিক পদার্থকে আইসোটোপ বল! হয়। 
ইউরেনিয়াম-] হইতে একটি আল্ফা-কণ] নির্গত 
হইলে উহ! আয়োনিয়ামে রূপান্তরিত হয়। অনুন্ধপ 
ভাবে আল্ফাকণা বহিষ্কারের ফলে আয়োন্য়াম 
হইতে রেডিয়াম, বেডিয়াম হইতে রেডন (গ্যাস) 
এবং এইভাবে রেডিয়াম-& ও রেডিয়াম-8-এর 
উত্পত্তি হয়। রেভিয়াম-৪ হইতে বিটা-কণ| নির্গত 
হইয়! যথাক্রমে রেডিয়াম-০ ও বেডিয়াম-০এর সৃষ্টি 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


করে। অনুরূপ ভাঁধে রেডিয়াম-০, রেডিয়াম 1), 
রেডিয়াম-ঢ এবং বেডিয়াম ঢ-এর স্ষ্টি হয় এবং 
পরিশেষে সমন্তই সীদাতে পরিণত হয়। একইভাবে 
থোরিয়াম ও আনিয়া ধাতুর কেন্দ্রীনের 
ভাঙ্গনও বিশ্লেষণ কর] যাইতে পারে এবং আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এই ছুই ক্ষেত্রে পরিশেষে বিভিন্ন 
ধরণের সীপ।র স্থষ্ট হয়। 





পদার্থের আ্বতঃবিকিরণ 






৭২৩ 


ফলে অআ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন সার্থক হুইতে 
চলিয়াছে। 

পূর্বোক্ত ইউরেনিয়াম ধাতুর ভ্রমিক রূপান্তর 
হইতে দ্রেখা যায় যে, এইরূপ রূপান্তরের ফলে 
উৎপন্ন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের স্বত:বিক্লিবণ ক্ষমতা 
ক্রমশঃ কমিতে থাকে; কারণ সর্বশেষ উৎপন্ন পদার্থ 


সীসা সম্পূর্ণরূপে তেজগ্রিয়তা-মুক্ত। দেখ গিয়াছে 
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১নং চিত্র 


[0-ইউবেনিয়াম,][,-আয়োনিয়াম, ২৪-বেডিয়াম £২9-রেডন, 2৮-সীস|। 


আযালকেমিষ্টরা এক সময় কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক 
পদার্থের রূপান্তর মাধনের চেষ্ঠা করিতেন এবং 
পারদ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ হইতে স্বর্ণ প্রস্তত 
করিধার আশা রাখিতেন। তখন অবশ্ত বিজ্ঞান 
এতট1 উন্নত হয় নাই এবং তাহারা তাহাদের 
প্রয়াদকে অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করেন। কিন্তু 
বর্তঘানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কৃতি উপায়ে 
এক মৌলিক পদার্কে অপর এক মৌলিক 
পদার্থে রূপান্তরিত কর! সম্ভব হইয়াছে। আযাটমিক 
পাইল, পাইক্রোট্রন প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবনের 


যে, কোনও তেজক্ছ্িয় পদার্থের তেজক্রিয়তাঁর' 
পরিমাণ কোনও সময়ে [০ হইলে, £ সেকেও্ড পরে 
উহার তেক্রিয়তা হইবে ]৮-1১৪-0) এখানে ॥ 


একটি স্থির সথ্যা। ইহার মান বিভিন্ন পদার্থের 
পক্ষে বিভিন। এই শ্যত্রের সাহায্যে বিভিন্ন 
তেজদ্ছিয় পদার্থের অধাঁযু নির্য় করা সম্ভব 
হইয়াছে) খাই উরেনিফ্মাম--এর অধশীযু ৪"৫১৫ 
১০৯ বৎসর, রেডিয়ামের ১৫৮০ বৎসর, রেডনের 
৩৮২৫ দিন এবং রেডিমাম-০-এর ১০-* স্কেও্। 


৭২৫ 

ইঞ্টরেনিয়াম গ্রভৃতি স্বাভাবিক তেজঙ্ছিয় 
পদার্থ ছাঁড়ীও বিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলে অনেক 
কৃত্রিম তেজক্ষিয় পদার্থের ্ৃষ্টি হইয়াছে । যেমন, 
তেজক্িয সোডিয়াম। সাধারণতঃ সোডিয়াম 
তেজক্িয়ত্বিহীন পদার্থ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়ার ফলে ইহাকেও তেজক্কিয় করা যায় এবং 
তখন ইহা স্বাভাবিক তেজক্ষিম পদার্থের মতই 
আচরণ করে এবং একটি বিটা-কণা বিচ্ছুরণ করিয়া 
ক্রমশঃ ম্যাগ্রেসিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়। 
24811 77৯ 5£1£15 4 বিটা - কণ1+ গামা- 
রশ্মি। এই তেজক্িয় সোডিয়ামের অধণমু হইল ১৬ 
ঘণ্ট।। এই কৃত্রিম তেজক্ষিম সৌডিয়ামকে বলা হয় 


উ্টান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


কণিকাকে দ্রুত গতিসম্পন্ন কঙ্জিবাঁর জন্য আজকাল 
নানাবিধ যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
সাইক্লোট্রন, সিন্ক্রো-সাইক্লোট্টন, বিভাট্রন প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । 
পদার্থের তেজক্ষিয়তা নিধ1রণের জন্য আজকাল 
বহুবিধ যস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে । তন্মধ্যে উইলসন্স 
ক্লাউড চেগ্জার এবং গাইগার কাউন্টারের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত 
যন্থ্টিরই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বেশী । 
' উইলপন্স ক্লাউড চেম্বার যন্ত্রটতে একটি চতু- 
দিক আবদ্ধ পাত্রে ধুলিকণা-বঞ্জিত 'ও জলীয় বাষ্প 
মিশ্রিত বাু নেওয়া হয় এবং কোন বিশেষ প্রাক্রিণার 





সপ 
কা 
কপি 
এ 


ভভ 


২নং চিত্র 
ক-গিলিগার, খ-তার, গ-ইলেক্টে মিটার, ব ব্যাটারী, ভ ভৃমি 


রেডিও-সোভিয়াম। অনুরূপভাবে কৃত্রিম উপায়ে 
প্রস্তুত তেজক্িয় ফস্ফরাসকে রেডিও-ফস্ফরাঁস 
বলা হয়। 
এই রুত্রিম তেজক্চিয় পদার্থ উত্পন্ন করিবার 
অনেক প্রণালী আছে। যথা-আ্যলুমিনিয়াম 
ধাতুকে যদি একটি নিউট্রন. কণার দ্বারা আঘাত 
করা যায় তাহা হইলে তেজক্ক্িয় পোঁডিয়াম ধাতুর 
সৃষ্টি হয় এবং একটি আল্ফ।-কণা নির্গত হয়। 
97 /১15 1 5100-৯৪ ৪11 21762 
( আল্ফা-কণ]1) 
নিউট্রন ছাড়াও ভ্রুত গতিসম্পন্ন প্রোটন, ডয়টেরন 
অথবা আল্ফাঁকণ1 এই কৃত্রিম তেজক্ষিয় পদার্থ 
প্রস্ততে ' ব্যবহৃত হয়। এই সকল ভড়িতাধানপূর্ণ 


দ্বারা চাপ কমাইয়া মেই ব।যুর জলীয় বাস্পকে হঠাৎ 
অতিসম্পূক্ত অবস্থায় আনা হয়। কোনও তেজক্কিয় 
পদার্থ উক্ত যন্ত্রটর নিকটে থাকিলে, সেই পদার্থটি 
হইতে নির্গত রশ্মি যন্ত্রস্িত বামুকে আয়নিত করে 
এবং সেই আয়নগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ধৃমাকারে জল- 
কণার স্থষ্টি হয়। যান্ত্রিক কৌশলে উহার ফটো 
গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই ভাবেই এই যন্ত্রে 
পদার্থের তেজক্ষিতা৷ নিধণরিত হয়। 

গাইগার কাউণ্টারে ( ২নং চিত্র) ক-চিহ্নিত 
একটি গিলিগারের মধ্যে খ-চিহ্নিত একটি তার আছে। 
সিলিগারটি একটি ব্যাটারীর এক প্রান্তে বৈদ্যুতিক- 
ভাবে সংযুক্ত এবং তারটি গ-চিহ্নিত ইলেক্টে মিটারের 
মাধ্যমে ব্যাটারীর অপর প্রান্তের সহিত সংযুক্ত । 


ডিসেম্বর) ১৯৫৭ ] 


ক এবং খ এর মধ্যে এমন ভাঁবে তড়িৎবিভবের 
পার্থক্য রাঁখ। হয় যে, উনের মধ্যে অবস্থিত বায়ু 
সামান্যতম আয়নিত হইলেও বিদ্যুৎ ক্ষরণ হইতে 
থাকে এবং ইলেক্টেশমিটারে তার নির্দেশ পাওয়া 
যায়। পদার্থ অতি লঘু তেজছ্রিন্ন হইলেও এই 
যন্ত্র তাহা ধর] সম্ভব হয়। 

ব্বতঃবিকিরণশীল পদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগের 
ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিবার ফলে ইহার 
চাহিদাও ক্রমাগত বাঁড়িয়া চলিয়াছে। কৃষি, 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, শিল্প এবং শক্তি উৎপাদনে 
তেজক্ষিয় পদার্থের ব্যবহার সভ্যতার ইতিহ'সে 
যুগান্তর আনয়ন করিতে চলিয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞানে, 
বিশেষতঃ সার সম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে তেজক্ষিয় 
পদার্থের প্রয়োগ বিশেষভাবে সফল হ্ইয়াছে। 
ইহার সাহায্যে উদ্ভিদবিশেষের কি পরিমাণে কোন্‌ 
কোন্‌ খাদ্য উপাদান প্রয্মোজন তাহা যথাধথভাঁবে 
জান। যাইতে পারে। তেজগ্িয় পদার্থের সাহায্যে 
পরিব্যক্তি ঘটাইয়া উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ সৃষ্টি 
সহজ হইয়াছে এবং এই ভাবে রুষিজ উপাদান বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছে। 

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃত্রিম তেজক্ষিম্ন পদার্থের 
( রেডিও-আইসোটোপ ) আজকাল বনুল প্রচলন 
সরু হইয়াছে। ব্রেন-টিউমারের অবস্থান নির্ণয়ে 
- রেভিও-আয়োডিন, রক্তে লোহিত-কণার 
পরিমাণ নির্ণয়ে বেডিও-ফস্ফরাস, বাহক 
ক্ষত নিরাময়ে- বেডিওস্ট্রন্সিফাম প্রভৃতি বর্তমানে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আজ শত 
শত চিকিৎসা-বিজ্ঞনাগারে বিজ্ঞানীরা উদরী, হদ- 
রোগ, বহুমৃত্র এবং বিভিন্ন প্রকারের ক্যান্সার 
বোৌগের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে কত্রিম তেজক্ছিয় 
পদ্দার্থের ব্যবহার করিতেছেন। রেডিও-কোধান্ট, 
রেডিও-গোন্ড এবং রেডিও-আয়োডিন আজ ভয়াবহ 
ক্যান্সার রোগের সহিত যুঝিবার মত যথেষ্ট শক্তি 
মানুষকে দিয়াছে। 

নানাপ্রকার তেজক্ষিয় আইসোটোপ এখন শিকল্প- 


পদার্থের স্বতঃবিকিরণ 
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উন্নয়নে ব্যবহৃত হইতেছে। তেজঙ্ছিয় পদার্থের 
সাহাঁধ্যে এখন ৩০* মিলিমিটার পুরু ইম্পাত 
বা অন্ত ধাতব বস্তুর ভিতরের দোষ-ক্রুটি উদঘাটন 
করা সম্ভব। ইহার সাহায্যে ইঞ্চিনের ব্য়লারের 
গুণ, বাম্পচালিত যন্ত্রদির সাঙ্জ-যরগ্রাম, ব্রা 
ফাঁরনেসের ওয়েল্ডেড কেসি এবং নকল প্রকার 
কাষিং-এর খুঁটিনাটি সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা 
সহজ হইয়াছে । ধাতু-শোধন, খাদ-মিঅণ ও ধাতুর 
রাসায়নিক বিঃশ্লষণ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই তেজ- 
জ্িযম আইসোটোপের সাহায্যে সহজভাবে সম্পাদিত 
হইতেছে । শুধ ধাতু শিল্পই নয়, অন্যান্য শিল্লেও 
ইহা প্রবেশ করিয়াছে । এমন কি-রং, মোম 
প্রভৃতি রাপাক্নিক পদার্থসমূহ উত্পাদনেও ইহা 
বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহৃত হইতেছে। 
তেজদ্িঘ্ন আইদোটোপের সাহায্যে ষঙ্্রের ক্ষয়ের 
কারণ নিণীত হইয়া উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা 
সহজ হইয়াছে। ধাতু, রবার প্রভৃতির পাত বা 
কাগজের পুরুত্বের সমতা রক্ষা এখন তেজক্ষিয় 
আইসোটোপের স্হাঁয়তাঁয় সহজে করা যায়। এই 
ভাঁবে বিভিন্ন শিল্পে এখনই ইহার যথেষ্ট প্রসার লাভ 
ঘটিয়াছে। 

জাতর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শক্তির। এই 
পর্যন্ত কয়লা এবং খনিজ তৈল ( পেউ্রোলিয়াম ) 
হইতেই এই শক্তি আহত হইয়া আসিয়াছে এবং 
তাহার ফলে পৃথিবীতে সঞ্চিত কয়লা এবং খনিজ 
তৈলের অদূর ভবিষ্যতে নিঃশেধিত হইবার সম্ভাবনা 
দেখা গিযাছে। কিন্তু তেজন্কয় পদের 
সাহাষ্যে পারমাণবিক শক্তির অফুরন্ত উতৎ্ম আজ 
মানুষ স্বীয় অধিকারে আনিয়াছে। এখন পৃথিবীর 
সঞ্চিত কয়ল! ও খনিজ তৈল নিঃশেষিত হইলেও 
দুর্ভাবনার কোনও কারণ নাই। এই অফুরস্ত 
পারমাণবিক শক্তি এখন কল-কারখানা চালাইতে 
এবং পথ ও গৃহ আলোকিত করিতে পারবে। 
পাশ্চাত্য দেশে এখনই স্থানে স্থানে "আযাটমিক 
পাওয়ার প্ল্যান্ট” স্থাপন কৰিয়। পারমাণবিক শক্তি 
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হইতে তাঁপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 

নানাবিধ তাত্বিক রহস্য সমাশীনেও তেজক্ষ্িয় 
পদার্থের যথেষ্ট অবদান আছে। এখন তেজক্ষ্িয় 
কার্বনের পথ্িমীপ হইতে প্রত্বতাত্বিক বদসকাল 
নিরূপণ সহজ হইয়াছে । পুথিবীর বয়ন সম্বন্ধে 
সঠিক অগ্রমান এতদিন কঠিন ছিল। এখন 
পিচব্রেণ্, ইউরেনাইট প্রভৃতি তেঙক্ফিয় পদার্থের 
পরীক্ষা হইতে পৃথিবীর বয়স সব্বন্ধে অনুমান 
অপেক্ষাকৃত নিররযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে । এই সকল পদার্থে রেডিওজেনিক সীসা 
এবং অপরিবধতিত ইউরেনিয়াম অথবা খোরিয়াম 
ধাতুর পরিম[ণ হইতে পৃথিবীর বয়ল নিণয়ের স্তত্র 
মিলিয়াছে। এইরূপ পরীক্ষার ভিত্তিতে পৃথিবীর 
বয়স প্রায় ৩৩৫ কোটি বৎসর হওয়া সম্ভব বলিয়া 
বিজ্ঞানীর মনে করেন। 

পরমাণুর গঠনপ্রণ।লীর রহস্ত উদ্ঘাটনেও 
তেজক্কিয়তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। পরমাণুর 
মধ্যে সমগ্র ধনাত্মক ভড়িতাধাঁন কিরূপে অবস্থান 
করিতেছে, সে বিষয়ে রাঁদাঁরফোর্ড এবং জে. জে. 
টমননের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। টমসন মনে 
করিতেন যে, পরমাণুর ধনাত্মক তড়িতাধান সমগ্র 
পরমাণুর ভিতরেই নমভাঁবে ব্টিত; কিন্তু রাদার- 
ফোর মতে, পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একটি অতি ক্ষুদ্র 
কেন্দ্রীনে উহার সমস্ত ধনাত্মক তড়ি হাধাঁন অবহাঁন 
করে। তেজক্ষিঘ্ পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মি লইয়া 
গবে্ষণ(কালে এই মৃতানৈক্যের মীমাংস। হইয়াছে 
এবং উহার ফনে রাদারফোর্ডের মতই সমখিত 
হইয়াছে । 

তেজক্্রুয় পদার্থের সাহায্যে মান্য আজ 
প্রকৃতিকে পদানত করিতে চলয়াছে। অপরিমেয় 
শক্তির উৎস তাহার হাতে আনিয়াছে। তেজক্ছ্িয 
পদার্থের সাহায্যে আজ সে কৃষি ও শিল্প বিপ্রবাত্বক 
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উন্নতি সাধন করিতে অগ্রলর হইয়াছে । ব্যাধির 
আক্রমণ উপেক্ষা করিতেছে । মানবকল্যাণকর 


এই তেদক্ফিয় পদার্থের মধ্যে আবার ধ্বংসের প্রচণ্ড 


বীজও নিহিত আছে। মানুষের দানবীয় প্রবৃত্তির 
ফলে ইহ। যখন আাটম-বোমা, হাইড্রোজেন বোম। 
রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার প্রলয়স্কদী 
সংহার মৃত্ির কল্পনা বিতেও শরীর শিহরিয়া 
ওঠে। 

এই সকল পারমাণবিক এবং থার্জো-নিউক্রিয়ার 
বোমা বিভিন্নবূপে ধ্বংসের কাজ করিয়া থাকে। 
প্রথমতঃ, ইহাদের বিস্ফোরণের ফলে ষে প্রচণ্ড 
উত্তাপের স্থষ্টি হয় তাহা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল 
এককালে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; দ্বিতীয়তঃ, 
ইহাদের ভাঁপমাত্র। হঠাৎ অত্যন্ত বুদ্ধ পাওয়ায় 
প্রবল বাযুগাপের সৃষ্টি হয় এবং তহার ফলে বাঁড়ী- 
ঘর, ইমারত প্রভৃতি চর্ণ-বিচর্ণ হইয়া ফা্ম। অতঃপর 
ইহাদের মধ্য হইতে নির্গত তেজছ্ছিয় কণালমুহ 
বদর পযন্ত বিস্তৃত হইয়া ভূপুষ্টে পতিত হয 
এবং তাহা হইতে নির্গত তেজক্রুয় রশ্মি, পূর্বোক্ত 
বিপদ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত জীবপমূহের ধ্বংস সাধন 
করে। তেজক্ষিয় পদার্থ হইতে নির্গত গামা-রশ্শি 
শরীরের সমস্ত রক্তকে।য ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং 
তাহার ফলে নিতাস্ত অসহায় অবস্থায় মাষের 
মৃতাবরণ কবিতে হয়। 

শুভ লক্ষণ এই যে, হিরোসিমা ও নাগাপাকিতে 
ইহার ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা মানব্সমাজকে 
যথেষ্ট সতর্ক করিয়াছে । ইহার ধ্বংপাত্সক ব্যবহার 
নিরোধকল্পে পৃথিবীময় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। 
এই পরম সম্পদ যাহাতে একমাত্র মানুষের কল্যাণ 
সাধনেই নিয়ান্সিত হয়, তাহার জন্তই সকল 
দেশের শান্তিকামী জনসাধারণ আজ ধ্বনি 


তুলিযমাছে। 


বিজ্ঞান সংবাদ 


নকল কিডনী 


শিকাগোর মেডক্যাল সোসাইটিব এক সভায় 
ডাঃ কল্ফ, প্রকাশ করেন যে, অতি অল্প ব্যয়ে 
ক্ষুদ্রকায় কৃত্রিম কিডনী নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। 
প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করিয়া পরে সেগুলিকে 
ফে.লয়া দেওয়া যাইবে। পূর্বে বুহদাকার কৃত্রিম 
কিডনী নিমিত হইয়াছিল, [িন্ত তাহা! ব্যবহার 
করিবার পক্ষে অনেক ঝঞ্ধাট আছে; যেমন- উহা] 
পরিষার ও জীবাণুমুক্ত করিতে অনেক সময় অতি. 
বাহিত হয এবং কাধক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার সময় 
ব্ছ গ্রক!র সাজপরঞ্ামও দরকার হয়। নৃতন ধরণের 
ক্ষুদ্রকায় যন্ত্রটর এ সকল বিষয়ে অনেক সুবিধা 


আছে। 
প্রায় এগারো গজ লম্বা একটি সেলোফিনের 


নলের দুই পাশে দুইটি ফাইবার গ্র(সের পদা 
সংযুক্ত করিয়। এই নকল কিডনী প্রস্তুত কা 
হইয়ছে। ফাইবার ও সেলোফিনের নল একত্রে 
জড়াইয়া কুগুলীর আকারে উহ! একটি চার ইঞ্চি 
কৌটার মধ্যে সজ্জিত অবস্থায় অপর একটি বৃহত্তর 
পাত্রে সংরক্ষিত থাকে । এই অবস্থায় উহা জীবাণু 
শূন্য করিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবার জগ্ 


রাখিয়া দেওয়] হয়। 
রোগীর ধমনীর সহিত নকল কিডনীর 


সেলোৌফিনের নলটি দ'যোগ করিয়া দিলে উহার 
ভিতর দিয়া রুক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে । নলের 
কুণ্ডলীটি একটি তরল দ্রাবণের ভিতর ডুবাঁনে 
থাকে । পাম্পের সাহা পান্রস্থিত দ্রাবণ শিশ্ন 
হইতে উধ্বেগ উখ্খিত হইয়া পাত্রটির উপর দিক 
দিয়! বাহির হইয়া যায়। এই ভাবে একই 
দ্রাবণকে পুনঃপুনঃ নিম্নদিক হইতে সঞ্চালিত করা 
হ্য়। 


রক্তের মধ্যস্থিত বিষাক্ত পদাঞ্চ সেলোফিনের 
নলের চতুষ্পার্খ দিয়া চুয়াইয়। বাহির হইয়া আসে 
এবং দ্রাবণের মাধ্যমে অপসারিত হইয়া যায়। 
রোগীর একটি শিরার মধ্য দিয়া শোধিত রক্ত 
আবার রোগির দেহে সঞ্চ/লিত করা হয় । 

এই প্রঞ্চিয়াকে ডায়।লিদঘিস বলে। কিডনীর 
কাষধকারিতা হঠ।ৎ বন্ধ হইবার ফলে অনেক সময় 
রোগী মরণাপন্ন হইয়। পড়ে। ৬এইবূপ অবস্থায় 
উপরিউক্ত নকল কিডনীর সাহ।য্যে বহু রোগীর 
জীব্ন রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। 


মস্তিক-নিক্ষাশন প্রয়োগে উন্মাদ রোগ- 
উৎপাদক ওষণের ক্রিয়। বন্ধ 


এল. এস.ডি-২৫ নামক একপ্রকার রাসায়নিক 
পদার্থ প্রয়োগে মাহুষের মধ্যে উন্মাদ রোগের 
সমস্ত লক্ষণ প্রকাঁশ পাঁয়। সম্প্রতি নিউ ইয়কের 
স্টেট হাঁদপাতালের বাঁধ্জোলজিক)াল লেবেরেটবীর 
এক সংবাদে প্রকাশ যে, গরুর মন্তিক্ষ নিষ্ণাশন 
করিয়া সেই পদার্থ প্রয়োগে উপরিউক্ত এল. এস. 
ভি-র কাঁধকাবিতা বন্ধ হইয়া যায়। 

শ্যাম দেশীয় যোদ্ধা মাছ লইয়া এই পরীক্ষা করা 
হয়। চৌবাচ্চার জলে কিছু এল এস. ডি ২৫ 
ফেলিয়া দ্রিলে মাছগুচলের উপর ইহার ক্রিয়ার ফল 
পরিলক্ষিত হয়। ওধষধটি প্রয়োগের পনেরে। মিনিট 
পরেই সমস্ত মাছ মাথা উপরের দিকে বাখিয়া 
থাড়াভাবে অবস্থান করিতে থাকে । কিন্ত গরুর 
মস্তিষ্কের পিষ্কাশন অতি সামান্য মাত্রায় 
প্রয়োগ করিবার পর অধিকাংশ মাছের এ অস্বাভা- 
বিক অবস্থ! কাঁটিয়] যাইতে দ্রেখা যায়। 

মন্তিফ্ষের নিষ্ষাখনের মধ্যে সেরোটোনিন 
নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে বশিয়া জান। 


৭২৮ 


আছে। *মেরোটোনিন হইল দেহের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ। 
সম্ভবতঃ এই পদার্থটি এল. এস. ডি-র কার্ধসারিতা 
বন্ধ করিয়া! দেয়, এই বিশ্বাসে সরাদরি সোরো- 
টোনিন ব্যবহরি করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে 
যে, কেবল মাত্র সেরোটে'নিন প্রয়োগে মাছের 
এল. এস. ডি কতৃক উৎপন্ন এ অন্বাভাবিক অবস্থা 
দুর হয় না। মশ্তিফ-নিক্ষাশিত কোন্‌ পদার্থটি 
এল. এস. ডি-র প্রভাব দূর করে তাহা এখনও 
জানা যায় নাই। 

এল, এস. ডি প্রয়োগে মানুষের মধ্যে যে উন্মাদ 
রোগের লক্ষণ দ্রেখা যায়, মস্তিফ-নিক্ষা,শত পদার্থটির 
বারা তাহা বন্ধ করা যায় কি না, ইহাই হইবে 
বিজ্ঞ/নীদের ভবিষাৎ কা্ধহথচী। এই সম্বন্ধে তথ্যাদি 
সংগৃহীত হইলে মস্তিষ্ক বিকারের কারণ ও তাহা 
নিরাময় করিবার একটি পন্থা জানা যাইবে বলিয়া 
বিজ্ঞানীর! আশা করেন। 


অতিকম্পশীন শব্-তরঙ্গের সাহায্যে 
রোগের টিকা প্রস্তুত 


শিকাগো ইউনিভাসিটির মাইক্রোবায়োলজি 
বিভীগের ডাঃ বস্কো অতিকম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গের 
সাহায্যে রোগ-উৎপাদক জীবাণুর কোষ-প্রাচীর 
ছিন্ন করিয়া! এ রোগের টিকা প্রস্তত করিবার ব্যবস্থা 


করিয়াছেন বলিয়া এক খবরে প্রকাশ। 

সেকেণ্ডে চাঁর লক্ষ বার কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্জ 
মানুষের শ্রবণেক্্রিয়ের তমুভূতির বাহিরে; কিন্তু 
এ কম্পনের ফলে কালচার মিভিয়মে অবস্থিত 
জীবাণুগ্তলির দৃঢ় কোধ-প্রাচীর ছিন্ন হইয়! উহা 
হইতে সাইটোপ্রাজম বাহির হইয়া পড়ে। এই 
প্রক্রিয়ার ফলে জীবাণুগুলি মরিয়া যায়, কিন্তু 
কোষগুলির রাসায়নিক গঠন অবিকৃত থাকিয়া 
যাঁয়। কাজেই ইহা হইতে টিকা গ্রস্তত অল্প 
আয়াললাধ্য। 

২০০০ ভোন্ট ৮০০ ওয়াট কোয়ার্টজ কষ্ট্যাল 
জেনাবেটবের সাহায্যে অতিবম্পনশীল শব-তরঙ্গ 
উৎপন্ন করা হয়। এই উপায়ে কোষ-প্রাচীর অতি 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য 


সহজে জীবাণুর দ্রেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়ে। প্রচলিত উপায়ে জীবাণুর উপর আযাপিড 
ও আালকোহল প্রয়োগ করিলে উহার রাঁপায়নিক 
গঠন পরিবতিত হয়। 

ডাঁঃ বস্কো ইটালীতে সর্বপ্রথম অতিকম্পনশীল 
শব্ব-তরঙ্গ ব্যবহার করিয়। পরীক্ষামূলকভাবে কলেরা 
ও টাইফয়েডের মৃত জীবাখু সংগ্রহ করেন এবং 
এ গুলি জন্তর দেহে ইনজেক্মন্‌ করিয়া টিক! গ্রস্ত 
করেন। মৃত জীবাণুগুলি জন্তর দেহে প্রতিরোধী 
রাসায়নিক পদ্দার্থ উত্পাদনের উত্তেজনা যোগায়। 
তার পর জন্তাটির রক্তের পিরাম সংগ্রহ করিয়া 
শোধন করিয়। লইলেই টিকা প্রস্তুত হইল। 


উদরের শল্য-চিকিৎসায় আ্ায়বিক 
রোগ নিরাময় 


মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্তাঁশন্তাল কলেজ 
অব সায়েন্সের এক সভায় ডাঃ রোৌজেনবাগগ বলেন 
যে, উদরে এক বিশেষ ধরণের অস্ত্রোপচারের দ্বার! 
নায়বিক রোগীকে স্থস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় 
আনয়ন করা সম্ভব। অনেক রোগীকে এই শল্য- 
চিকিৎসায় আরোগ্য করা হইতেছে। 

চিকিনকদের ভাষায় এই শল্য-চকিৎ্পাকে 
ডিউডেনোজেজুনোষ্টমি বল! হয়। প্রায় ২০ বত্দর 
পূর্বে এইরূপ চিকিৎসা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহার কোন ব্যবহার 
নাই। চিকিৎসাটি হইল ক্ষুদ্র অস্ত্রের ছুই মুখ 
ষোগ করিয়া একটি বিকল্প পথ নির্মাণ করিয়া দেওয়া । 
ক্ষুদ্র অস্ত্রের কোন অংশ সম্কৃচিত হইবার ফলে যে 
বাধা স্ষ্টি করে এই সংযোগের দ্বারা তাহা দূরীভূত 
হয়। বমনেচ্ছা ব1 বমি হওয়1, অগ্রিমান্দ্য এবং 
পেটের যন্ত্রণা এই রোগের সাধারণ দৈহিক লক্ষণ। 
কিন্ত এক্সরে পরীক্ষায় অস্ত্রে কোন সঙ্কোচন্র 
লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রোগীকে তখন আ্ায়বিক 
রোগগ্রন্ত বলিয়া চিকিৎসকেরা হাল ছাড়িয়া দিয়! 
থাকেন। কিন্ত এই শল্য-চিকিৎসাঁর পর রোগীকে 
আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখা 
যায়। ভ্রীবিনয়কৃষ দত্ত 


বিশ্বের স্ৃষ্টি-রহস্থা 


শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ 


গ্রহ, নক্ষত্র আর নীহারিকাঁয় ভর! এই যে 
বিশ্ব তারও স্ষ্টির আগে ছিল আর৪ পুরাতন 
আর এক বিশ্বের অস্তিত্ব । বি'শ শতাব্দীর বিজ্ঞান 
আজও খুঁজে বের করতে পাঁরে নি, কোন্‌ কারণে 
সেই বিশ্বের পতন ঘটেছিল; তবে এইটুকু ধারণ! 
কর! যায় যে, সেই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ভেঙ্গে- 
চুরে একীরৃত হয়ে তৈরী করেছিল এক বিরাট 
পদার্থমণ্ড। সেই পদার্থমণ্ডের সঙ্কোচন চাপের ফলে 
ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিল তার তাপমাত্রা আর 
ঘনত্ব। ঘনত্ব যখন চরমে পৌছলে। তখন আরো 
সঙ্কৌচন হলে অসম্ভব এবং আগের বিরাট সঙ্কো- 
চনের প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দিল বিরাট এক 
প্রণীরণ। আইনষ্টাইনের সমীকরণ অন্ুযায়ী__ 

[ শক্তি 1-[ ভর 1%[ আলোকের গতি ]২ 

আলোকের গতি স্থিরাঞ্চ। কাজেই প্রত্যেক 
শক্তির সঙেই জড়িত রয়েছে সমতুল্য ভর । প্রতি 
একক আয়তনে ভরের পরিমাণহ ঘনত্বের মাপ। 
স্থতরাং আইনষ্টাইনের সমীকরণ থেকে বোঝা যায় 
যে, যে কোন শক্তিরই নিদিষ্ট একট ঘনত্ব রয়েছে । 
আগেই দেখেছি যে, সঞ্ষোচনের ফলে তাপমাত। 
ভয়ানকভাবৰে বেড়ে গিয়েছল। তার ফলে সুরু 
হয়েছিল বিপুল শক্তি বিকিরণ। কিরণচ্ছট| বিচ্ছুরণ- 
কারী দেই শক্তির তেজ ছিল প্রচণ্ড । স্বাভাবিক- 
ভাবেই সেই বিকিরিত শক্তির সঙ্গে যে সমতুল্য 
ঘনত্ব জড়িত ছিল তার মান ছিল অত্যন্ত বেশী 
এবং সেই তুলনায় সাধারণ পদার্থের ঘনত্বের মান 
ছিল নিতান্ত অকিঞ্িৎকর। ফলে পদার্থের মণ্ডের 
নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণের শক্তি হয়ে পড়লো নিতান্তই 
পদার্থের প্রসরণ এবং শক্তির 
স্ই 


অকেজেো। এবং 
বিকিরণের আর কোন বাধ! রইলো না। 


বিরাট প্রসরণের প্রারস্তেই তাপমাত্া! যখন খুব 
তাড়াতাড়ি কমতে আরম্ভ করলে। তখনই পদার্থের 
মধ্য থেকে ইলেকট্রন, প্োেটন আর নিউট্রন মিলে 
তৈরী করতে লাগলে! বিভিন্ন জটিলতার পরমাণু 
এবং বিশেষ করে হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের 
কেন্দ্রীন। এই বিরাট পারমাণবিক সংঘটনে সময় 
লেগেছিল ঘণ্টাখানেক মাত্র । পারিপাশ্বিক অবস্থার 
মধ্যে তাপমাত্রা ছিল ১,০০০,৯০০১০০০৭ সেট্টিগ্রেডেরু 
কাছাকাছি এবং ঘনত্ব ছিল অত্যন্ত কম--অনেকটা 
পৃথিবীর উচ্চ বাধুমগুলের ঘনত্বের মত। এর 
পাঁশে চলছিল উচ্চশক্তির গামারশ্মির বিকিরণ । 
প্রসারণ চলতে ল।গলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা 
নামতে সরু করলো ধীরে ধীরে । 

তাপমাত্রা যখন কমে কোটি কোটি ডিগ্রী 
থেকে কয়েক হাঁজার ডিগ্রীতে এসে পৌছলো, 
তখন যে সব মৌলিক পদার্থের গলনাস্ক খুব বেশী 
সেগুলি ঘনীভূত হয়ে সেই প্রন্নরথশীল 
হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের অনন্ত মহাসমুদ্রে 
ভেসে বেড়াতে লাগলো । তখন থেকে চিরকালই 
যদ্রি এই রকম চলতো! তবে বর্তমান বিশ্বে স্থয, 
চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আর নীহারিকাঁর দল থাকতো 
না, শুধু প্রতি লক্ষ লক্ষ ঘনকিলোমিটারে পাওয়া 
যেত অল্প কিছু হাইড্রোজেন, হিলিয়াম গ্যাস আর 
মাত্র কয়েক মিলিগ্র্যাম ধৃলিকণারূপে ভাবী 
পরমাণু । কিন্তু তা হওয়ার নয়-_বিশ্বের ভবিন্যৎ 
লেখা হয়েছিল হয়তো অন্ত রঙের তুলিকায়। 

মাত্র পঞ্চাশ ব্ছর আগে জ্যোতিবিজ্ঞানী 
জীন্স্‌ দেখিয়েছেন যে, কোন সীমাহীন গ্যাসবাঁখি 
যদি মাধ্যাকর্ষণের আওতায় থাকে তবে তা 
স্বাভাবিকভাবেই হবে অস্থায়ী এবং সেই সীমাহীন 


৭৩৬ 


গ্যাসরাশি অনংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবেই। 
সেই বিভক্ত গ্যাসীয় গোলকপমুহের ব্যাস এবং 
ঘনত্ব শির্ভর করবে, প্রসরণের কোন্‌ অবস্থায় 
তাঁদের বিভাজন ঘটেছে- তার উপর। আমাদের 
পৃথিবীর বাদুমণ্ডলেও এইরকম ঘনীভবন হওয়া 
স্বাভাবিক । তবে তা স্থায়ী হয়ে আমাদের বাযু- 
মণ্ডলকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করে দেয় না; কারণ 
আমাদের বায়ুমণ্ডল বেশী পুরু নয়; কাজেই মাধ! 
কর্ষণের শক্তি অত্যন্ত ছুর্বল। এই সব বিভক্ত 
গ্যাসীয় গোলকের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তাদের 
পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর; যদি তা গ্যাসীয় 
অণুব তাপীয় গতি অপেক্ষা বেশী হয় তবেই ত৷ 
স্থায়ী হবে, অন্যথা] নয়। 

কিন্ত বিশ্বস্থটির সেই পধধায়ে সেই বিপুল 
গ্যাসরাশির এই রকমের কোন অসুবিধা ছিল না। 
সেখানে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও ছিল প্রচুর এবং ফলে 
বিভক্ত গ্যাপীয় গোলকসমূহের আবার পরস্পর 
মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই 
ছিল না। কাজেই সেই প্রসরণশীল বিপুল গ্যাস- 
বাঁশি অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রতর গ্যাসীয় গোলকে বিভক্ত 
হয়ে যাওয়ার পরেই তাদের মধ্যাবকাশের অবস্থা 
হলো প্রায় বাযুশুন্য । এই গোলকমমূহের সবণিয় 
ভর বের করবার জন্যে জীন্সৈর সমীকরণ ব্যবহার 
করা যেতে পারে। 


|সবনিম্ন ভর)- ৩৯১৫ ১০২২ তি 
| ঘণত্ব ] 
উপরের সমীকরণে সংখ্যাঙ্থচক মান বসিয়ে দেখা 
যায়--সর্বনিয় ভরের মান ১০৪* গ্রামের কাছাকাছি 
যায়, যা নাকি আমাদের স্থযের ওজনের চেয়ে লক্ষ 
লক্ষ গুণ বেশী এবং নীহারিকাগ্ডলির ওজনের 
প্রায় সমান । আমরা যে নীহারিকায় বাস করি 
তার ওজন প্রায় ৩২১৫১০৪৪ গ্রযাম, যা সর্বনিয় 
ভরের চেয়ে অনেক বেশী । এই তারতম্যের 
সামপ্তস্য খুব সহজভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় যখন 
দেখা যায় যে, উপরের সমীকরণে সবনিম্ন ভর 


শুন ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ১২শ সংখ্য! 


পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই কার্ধক্ষ্যেত্র ভর তাঁর অনেক 
বেশীই হতে পাঁরে। তাছাড়া জীন্সের সমীকরণ 
অতি সুক্মভাবে শুধু প্রসরণবিরত গ্যাসরাশির 
পক্ষেই প্রযোজ্য, যদিও এক্ষেত্রে প্রসরণশীল 
গ্যাসরাশির উপর সমীকরণটি প্রয়োগ করা হয়েছে । 


দিও জীন্সের সমীকরণে সময়ের স্থান না 
থাকবার জন্যে গ্যাশীয় নীহারিকার ভর সময়ের 
উপর নির্ভর করে না, কিন্তু তাদের জ্যামিতিক 
আয়তন নির্ভর করে তাঁর উপর, কখন তারা জন্ম- 
গ্রহণ করেছে। একথা জানা আছে যে, প্রমরণের 
সঙ্গে সঙ্গেই গড় ঘনত্ব কমে আদছে। প্রসরণের 
একেবারে প্রাথমিক পধযায়ে ঘনতা ছিল অভাবনীয় 


বেশী, আজকে গড় ঘনত্ব এসে দাড়িয়েছে ২ ২৮-তে 


বা১০-২৪ গ্র্যানেরও কম প্রতি ঘনসেট্টিমিটারে। 
কাজেই প্রসরণের অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক পধায়ে 
সীমাহীন গ্যাসরাশি থেকে যে সব গ্যামীয় 
নীহারিক। জন্মগ্রহণ করেছিল তাঁদে আয়তন 
স্বাভাবিকভাবেই হবে খুব কন । কারণ গড় ঘনত্ব 
তখন ধেশী ছিল এবং গ্রসরণের অপেক্ষাকৃত 
পররতী পায়ে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেখ ঘনত্ব 
হবে কম; কাজেই আয়তন হবে বেশী । কিন্তু আজ 
পযন্ত উচ্চশক্ির দূরবীক্ষণের সাহায্যে যেসব তথ্যাি 
পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়_বিশ্বের প্রায় 
নীহারিকীর মধ্যে বেশীর 
ভাগেরহই আয়তন প্রায় আশ্চষ বকম সমান এবং 
তাদের গড় ব্যাম হলো ২৫ কিলোপাঁরসেক বা 
৭'৫১৫১০২২ সেন্টিমিটার বা ৮২৫০ আলোক-বর্ষ। 
অর্থাৎ এথেকে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারি 
থে, স্যষ্টি এবং প্রসবণের যে পরধায়েই হোক না 
কেন, যাবতীয় নীহারিকাই জন্মগ্রহণ করেছে প্রায় 
একই সময়ে। কোন্‌ সময়ে গ্যাশীয় নীহারিকার 
দল জন্মগ্রহণ করেছে তা মহজেই বের করা ষেতে 
পারে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, গ্যাসীয় নীহারিকার 
জন্বা হওয়ীর পর থেকে তাদের গড় ঘনত্ব স্থির 


সি 
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ডিসের, ১৯৫৭ ] 


ধয়েছে, কেবল ধ্রসরণের ফলে আতস্তনৈহীবিক 
দুরত্বই বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন।, যেহেতু 
একথা জানা আছে যে, কোন ছুটি প্রতিবেশী 
নীহারিকার পারস্পরিক দূরত্ব তাদের গড় ব্যাসের 
প্রায় ১০০ গুণ বেশী, সেহেতু স্বভীবত:ই আশা করা 
যায় যে, আকাঙ্খিত সময়ট| বর্তমান বিশ্বের বয়সের 
একশতাংশ মাত্র । অর্থাৎ বিশ্বের বয়সকে যি 
৩১১০৯ ব্ছর ধরে নেওয়া হয় তবে সেই তারিখ 
দাড়াবে বছর যখন 


পৃথিবীর বয়স । 
সেই সময়কার প্রসরণশীল বিশ্বে পদার্থের 


ঘনত্ব ছিল আজকের নীহারিকা গুলির গড় ঘনত্বের 
সমান; অর্থাৎ ৫১৮১০-২৪ গ্র্যাম প্রতি ঘন 
সেন্টিমিটারের কাছাকাছি । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে__ 

| তাপমাত্রা )-. হনে উন ৭৩] সেটি গড 
সমীকরণের সাহায্যে বুঝা যায়, বিশ্বের হষ্টি এবং 
প্রসরণ স্থরু হওয়ার ৩১৮১৭ বছর, অর্থাৎ ৩১৯ 
১০4১৫৩৬৫৮২৪ ৯৬০ ১৮৬০ সেকেণ্ড পরে তাঁপ- 
মাত্র/ ছিল প্রায় ২৭৭ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। 
এই তাপমাত্রায় কিরণচ্ছট। বিচ্ছুরণকারী শক্তিরও 
ঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি ঘনস্টিমিটারে ১০-২৭ গ্র্যামের 
কাছাকাছি । কাজেই বোঝা যাচ্ছে কিরণচ্ছট।- 
বিসারী শক্তির ঘনত্ব খন সাধারণ পদার্থের ঘনত্ব 
থেকে ধীরে ধীরে কমে গেল, তখনই পদার্থের মধ্যে 
নিউটনীয় মাঁধ্যাকর্ষণ পেল শ্রেষ্টতরের সম্মান। 
মীধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে জীন্সের সমীকরণ অন্থ্যায়ী 
ভেঙে পড়লো সেই অবিচ্ছিন্ন গ্যাসরাশি অসংখ] 
গ্যালীয় নীহারিকায়। বিশ্বের বিবর্তনের ইতিহাসে 


আর এক নৃতন অধ্যায়ের সচন] হলো। . 
কোন অবিচ্ছিন্ন পদার্থ যখন ভেঙে যায় 


ভয়ানকভাবে, তখন তার ব্যবহারযোগ্য শক্তির 
আধাঁআধি শক্তি বিভক্ত অংশগুলিকে চারদিকে 
ছড়িয়ে দেয়; আর প্রায় আধাআধি শক্তি থেকে 


বিভক্ত অংশগুলিতে দেখা দেয় আবর্তনকাঁরী 
কৌণিক গতি। কাজেই সেই বিশাল গ্যাীয় 


৩১১০৯ -:-১০০-৪০৩১৬০৭ 


বিশ্বের স্ষ্টি-রহস্য 
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নীহারিকাগুলি যখন জন্মগ্রহণ করলো ধিশালতর 
অবিচ্ছিন্ন গ্যাসরাশি থেকে তখন সেই সব 
সগ্যোজাত গ্যাসীম়্ নীহারিকার দল ছুটে চললো 
পরম্পরের কাছ থেকে ভীষণ গতিতে এবং সঙ্গে 
নিয়ে চললো বিরাট আবর্তনকারী কৌণিক গতি। 
যেখানে বিশাল বিশাল দেহ নিয়ে গ্যাপীয় 
নীহারিকাগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে শীহারিকাঁর 
মধ্যে গ্যাসবাশির প্রবাহ কখনও শান্ত ব৷ মৃদু প্রবাহী 
থাকতে পারে না। প্রথমতঃ যে সব গ্যাসরাশি 
নীহারিকার কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে রয়েছে তাদের 
কৌণিক গতি কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত কাছের 
গ্যাসরাশির কৌণিক গতি অপেক্ষা অনেক কম। 
দ্বিতীয়তঃ, বুটিশ পদার্থবিদ অসবোর্ণ রেনল্ডস্‌ 
দেখিয়েছেন যে, কোন প্রব্হণক্ষম পদার্থের গতি 
যখন একটা নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যায়, 
তখন প্রবাহের সহজ সরল গতি পরিণত হয় 
বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণন গতিতে । 

সাধারণ কোন তরল পদার্থের ঘৃণা আর 
গ্যাশীয়. পদার্থের ঘৃর্ণীর মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্য আছে। গ্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম 
হলো-সঙ্কোচনশীলতা। সেজন্যে গ্যাসের মধ্যে 
দুণীর স্থ্টি হলেই গ্যাসীয় অনুর মধ্যে অনবরত 
বিশুঙ্খলভাবে সংঘাত স্থুরু হবে; যার ফলে অব- 
ধারিতভাবে দেখা দেবে স্থানীয় সঙ্কোচন। এই 
সঙ্কোচনের শক্তি ভয়ানকরূপে বেড়ে যায় যদি, 
প্রবাহের গতি সেই পদার্থের ভিতর দিয়ে শবের 
গতির চেয়ে বেশী হয়। কোন পদার্থে শব্দের 
গতি সেই পদার্থের অপুর তাপীয় গতির নমান। 
আগেই দেখেছি, গ্যাীয় নীহারিকার মধ্যে গ্যাস- 
প্রবাহের গতি অণুর তাপীয় গতির প্রায় দশ গুণ, 
অর্থাৎ শকের গতিরও দশ গুণ--অর্থাৎ স্থানীয় 
সঙ্কোচন প্রায় মাত্রা ছাঁড়িয়ে চলে যেতে চাইবে 
গ্যাসীয় নীহারিকার ভিতরে । 

ধদ্দি সেই গ্যাসরাঁশির মধ্যে কোন মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তি না থাকতে। তবে সে সব স্থানীয় সন্কোচন হতো 
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অস্থায়ী « কিন্ত নিউটনীয় মীধ্যাঁকর্ষণ থাকবার দরুণ 
তা হওয়ার উপায় নেই। ফলে গ্যাসীয় নীহারিকা 
গুলিতে দেখা দিল এই রূকম স্থানীয় সঙ্কোচন। 
সন্কোচনের ফলে বাঁড়তে স্থুরু করলো সেই সন্কৃচিত 
গ্যাসমগডলগুব্ির উত্তাপ। উত্তীপ বেড়েই চলো, 
স্থরু হয়ে গেল উত্তীপ-তরঙ্গ বিকিরণ। তাপমাত্রা 
আরও বেড়ে যাবার সঙ্গে নঙ্গে দেখা দিল আলোক- 
তরঙ্গমালা। বিশ্ব অন্ধকারে ভরা ছিল এতদিন, 
এইবার দ্রেখা দিল প্রথম আলোক রশ্মি, ঘুচিয়ে 
দিল লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকারের শেষ বিন্ুটুকু। 
আরও সম্কোৌচন, আরও উত্তাপ, আরও আলোক। 
তাপমাত্রা যখন কেন্দ্রীন সংঘটন প্রতিক্রিয়ার 
সর্বনিনন মাত্রা অতিকূম করলে! তখনই স্থরু হয়ে 
গেল কেন্দীনের রূপাস্তর আর প্রচণ্ড শক্তির 
বিকিরণ। জলে উঠলো এই রকম লক্ষ লক্ষ 
সন্কচিত গ্যাসরাশি ভাজার হাজার নীহারিকার 


গাম ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বধ, ১২শ সংখ্যা 


মধ্যে। অনন্ত দুরত্ব থেকে যাঁদি কেউ দেখতে! 
তবে দেখতে পেত, ঘোর অন্ধকারের মধ্য থেকে 
আন্তে আন্তে ঝিলমিল করে উঠতে স্থরু করেছে 
কোটি কোটি নক্ষত্র-আর এরই সঙ্গে জন্মগ্রহণ 
করলে৷ আর একটি নক্ষত্র--নাম তাঁর হৃর্য। 

ছীয়াপথ নাঁমে নীহারিকায় আমাদের সুর্ষের 
জন্ম হলো নীহারিকার কেন্দ্র থেকে ২৭০৬০ আলোক- 
বর্ষ দূরে। পৃথিবীকে খবর দিতে ছুটে চললো তক্ষুনি 
আলোক-তরঙ্গ । স্থ্্য থেকে পুথিণীর দু+ত্ব মাত্র 
মাইল। আলোক-তরঙ্গ সেকেও্ডে 
১৮৬০০০ মীইল ছুটে কয়েক মিনিটে খবর নিয়ে 
এলে? পৃথিবীতে । রক্তিম তূর্য জন্মের প্রথম শুভক্ষণে 
পূর্বদিগপ্তে দেখা দিল, পুণ্য লাভ করলে! পৃথিবী, 
সার্থক হলো! তাঁর স্থধন্নান, সার্থক হলো তাঁর সৌর- 
শক্তির তপস্যা) । রাত্রির তপস্যা আনলো নৃতন 
দিন। 


৯২৯৬০০০০ 


ভূমিকম্প কেন হয়? 
শ্রীস্ববিমল সিংহরায় 


তমিকম্প কথাটির সঙ্গে একটা অঙ্জানা শঙ্ক। 
ও ভীতি বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু ছোটখাটে। 
ফোন ভূমিকম্প থেকে যে তার আমল মারাত্মক 
রূপটির কল্পন। করা যায় না, সে কথা সত্য। দুপুর 
রাত্রে হঠাৎ সমস্ত সহ কেপে উঠলো, সহরবাসীর 
ঘুম ভেঙ্গে গেল, শিশুদের কামনা, বয়স্কদের অব্যক্ত 
আতঙ্ক আর বৃদ্ধদের চাঞ্চল্য সব যিলে বাত্রির 
গভীরতাকে আরও ভীতিপ্রদ করে তুললো । 
ভাবতেও যেন ভয় লাগে ! 

ভয় কি শুধু আজকের মাহুষেরাই করে? 
অতীতের মানুষেরা শুধু ষে ভয়ই পেত তা নয়, 
অবাক হয়ে যেত--আর ভাবতে কঠিন পাথবে গড়! 
এই পৃথিখী কেমন করে কাপে? 


একদল লোক ভাবতে পৃথ্থবী আকাশকে নিয়ে 
বিরাট এক জলাধারে নিমজ্জিত-_-নীচে জল আর 
আকাশ পেরিয়ে আবার জল। এই জলে থাকতো 
এক অতিকায় জীব। মাটির নীচে যখন ওটা 
চলাফেরা করতো! তখন পৃথিবী নড়ে উঠতো। 
তার ফলে হতো ভূমিকম্প। 

গ্রীক পণ্ডিতের ভাবতেন, পৃথিবী ভাসছে জলে, 
আর সেই জলপৃষ্ঠের উঠা-নামার জন্যে পৃথিবী 
নড়তো। আযারিষ্টোটল কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ 
করতেন। তার মতে, ভূগর্ভম্থিত গহবরলমুহে যে 
বায়ু অথবা. গ্যাম আবদ্ধ থাকতে তারা উন্মুক্ত 
হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নিকটবর্তী অঞ্চলকে 
কাঁপিয়ে তৃলতো । 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


এসব গেল পুরো মতবাঁদ। বিজ্ঞান এগুলিকে 
মেনে নিতে চায় নি। তাই আধুনিক যুগের 
মানুষ ভূমিকম্পের কারণ হিসাবে পূর্বোক্ত ধারণাকে 
বিশ্বাস করতে পারে নি। বিজ্ঞানের সাহায্যে 
মান্য ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছে 
তার মধ্যে নিমলিখিতগুলিই প্রধান। 

টেক্টনিক ভূমিকম্প--১৯০৬ খুষ্টাবে হারি ফিল্ডিং 
রেইড ক্যালিফোনিয়ার বিখ্যাত ভূ মকম্পের কারণ 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হয়েছিলেন যে, ভূমিকম্পটি টেক্টনিক কোন কারণের 
জন্যেই হয়েছে । এ থেকেই তিনি ইলাষ্টিক রিবাউও 


ভূমিকম্প কেন হয়? 
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করে। এই গীড়নের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে । 
অবশেষে তার মাত্রীধিক্যে ফাটল দেখা দেয়। 
যতক্ষণ প্যস্ত শিলার উপর ন্যস্ত এই টান সম্পূর্ণ 
অথবা কিছু পরিমাণে মুক্ত না হয় ততক্ষণ পযস্ত 
শিল] নিজের স্থিতিস্থাপক গীড়নের ফন্সে গ্রতিক্ষিপ্ত 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তা অঞ্চলসমূহ ভীষণ- 
ভাবে কেপে ওঠে । €১নং চিত্র ভুষ্টব্য ) 

এপ ভূমিকম্পে ফাঁটলের পর শিলার সংস্ 
হওয়ার আগে অত্যধিক পরিমাণে স্থিতিক শক্তির 
উদ্ভব হয়। ক্যালফোণিয়ার ভূমিকম্প থেকে এই 
শক্তির পরিমাণট] কিছুটা! অন্রমান করা যায়। 





১নং চিত্র 


স-স-সংমরেখ। ; কখগ-্-স্থিতিস্থাপক টানের সাহায্যে সংম্র-বলয় 
€তরী হবার আগে শিলার উপর কোন একটি রেখার অবস্থান; 
ছ৬গ--কয়েক বছর পরে শিলার প্রভূত পবির্তনের ফলে এ রেখার 


পরিবততিত অবস্থান; উবগ--সংস্ত্ 


বা চ্যুতির অন্থুপূর্বে সেই রেখার 


অবস্থান; উচঃ খগ-সংশ্রের পর ওবগ রেখাটির দুটি চুযুত অংশ; 
গ--সংশ্র বলয়ের বাইরে একটি স্থির বিন্দু। 


মতবাদের প্রবর্তন করেন। মতবাদটি সংক্ষেপে 
হচ্ছে-_প্রাক্কৃতিক কারণে শিলাসমূহের উপষে স্থিতি- 
স্বাপক টান গ্ন্ত হয়। কিন্ত এই টানের একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে। এ নিদিষ্ট মাত্রা! অতিক্রম 
করলেই শিলাম্ন ফাটল ধরে। উপরিউক্ত ফারণ- 
গুলির মধ্যে সাধারণতঃ হঠাৎ কোন বিদারণ অথবা 
ভূত্বকের ধীর স্থানচ্যুতিই প্রধান। এই স্থানচ্যুতি 
ভৃত্বকের কোন না কোন স্থানে পীড়নের উদ্ভব 


এ ভূত্মকম্পে ১৩০১৫১*১« ফুট পাউও পরিমাণ 
স্বৈতিক শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল। 

অগ্রযৎপাত সগ্তাত ভূ মকম্প--জাপানে ভূমিকম্পের 
কারণ অন্থসন্ধীন করবার সময় অধ্যাপক জন্‌ 
মিলনে এবং ওমরি দেখালেন যে, আগ্নেয়গিরির সে 
ভূমিকম্প বিশেষভাবে জড়িত। এর কারণ হিসাবে 
বলা যেতে পারে যে, ভূত্বকের নীচের শিলা অত্যধিক 
তাপ ও চাপের ফলে গলিত অবস্থায় ,থাকে। 


৭৩৪ 


সমুদ্রজঙগ ধধি কোন কারণে এঁ উত্তপ্চ গলিত শিলার 
মধ্যে গিয়ে পড়ে তাহলে গলিত লাভা জলীয় 
বাষ্প ও অন্যান্য উত্তপ্ত গ্যাসের সঙ্গে ভীষণবেগে 
পৃথিবীপৃষ্ঠে উতক্ষিপ্ত হতে থাকে । একে অগ্নগাৎ্পাত 
বলে। এই* অগ্র্যাৎপাতের পিছনে যে শক্তি থাকে 
তা থেকেই হয় ভূমিকম্প। সমুদ্রতীরবতী স্থানে 
এবং সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্পের আধিক্যকে এদিক 
দিয়ে বিচার করে দেখলে সহজেই ব্যাখ্যা করা 
যাঁয়। এরূপ ভূমিকম্প উপকেন্দ্র ভীষণরূপ ধারণ 
করে, কিন্তু সেখান থেকে কিছু দূরে আর সেই 
প্রাবলা থাকে না। 

বড় বড় ভূমিকম্পগুলি উপরিউক্ত সাধ।রণতঃ 
ছুটি কারণেই ঘটে থাকে । তবে কোন কোন 
ভুতাত্বিক আরও কয়েকটি মতবাদ প্রচার করেছেন। 
তন্মধ্যে নিয়লিখিত ছুটিই প্রধান । 

ভূত্বকের সন্কোচন--আঁদিম পৃথিবীর চতুদ্িকেই 
ছিল গলিত শিলার বিস্তৃতি । পুথিবীপৃষ্ঠ ধীরে 
ধীরে শীতল হয়ে ভূত্বকের ত্ষ্টি হয়। পুথিবীর 
এই তাঁপ হারানোর জন্যে এই ভূত্বক ব্রমশঃই 
সম্কৃচিত হয়ে পর্বতশ্রেণীর স্থষ্টি করে অবশ্ঠ এই 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন পৃথিবীর 
এই পবিব্রতনই ভূমিকম্পের কারণ। যদিও এই 
মতবাদের বিরুদ্ধে বলবার আছে অনেক, তবুও 
বহু ভূকম্পবিদ্‌ এই মতই পোষণ করেন যে, পৃথিবী- 
পৃষ্ঠের বর্তমান বিন্যাস এবং এর লক্ষে জড়িত ভূমি- 
কম্পের কারণগুলির জন্যে ভূত্বকের অবিরাম সঙ্কোচন 
কিছু পরিমাণে দীয়ী। 

ক্ষয় ও অবক্ষেপন--ভূমগ্ুলকে আমরা খুব 
স্থস্থিত বলেই মনে করি; কিন্ত আসলে তা নয়। 
আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে প্ররুতি নানা ভাবে 


শুভান ও বিজ্ঞান 


| ১০ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


ভৃত্বকের অবিরাঁম পরিবর্তন ঝরে চলেছে। এই 
পরিবতন--ক্ষয় ও অবক্ষেপন অতঃপর সমস্থিতির 
দ্বারাই . প্রধানত: সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পরি- 
বর্তনের কলে ভূত্বকের শিলায় পীড়নের অসমতার 
সুষ্টি হয় এবং শিলায় সংশ্র বা চ্যুতি ঘটে । তারই 
কলে ভূমিকম্প হতে পাবে। 
শিলায় যদ্দি বরেডিয়া সমন্বিত কোন তেজক্রিয় 
খনিজ থাকে তাহলে সেটা প্রাকৃতিক নিয়মে 
অনবরত তাপ বিকিরণ করতে থাকে । কিন্ত 
সে তাপ ভূত্বকের আচ্ছাদন পেরিয়ে খুব তাঁড়াতাড়ি 
বাইরে বেরিয়ে আমতে পারে না। জোলির 
মতে, পৃথিবীর আদিম তাঁপ ভূপুষ্টের উষ্ণতার 
কোন, পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয় নি। কিন্ত 
তেজক্ষিয় পদার্থের তাপ কিচ্ছুরণের ফলে ভূত্বকের 
অভ্যন্তরে ক্রমে ক্রমে তাপ বেড়ে চলে। আগেই 
বলা হয়েছে যে, এই তাপ সহজে বেরিয়ে আসতে 
পারে না। তাই এমন একটা সময় উপস্থিত হয় 
যখন অভ্যন্তরের অত্যধিক উত্তাপে ভূত্বকের কিছুটা 
ংশ গলে যায় এবং ভূত্বক ক্রমশঃ পাতলা হতে 
থাকে । এই অবস্থায় ভূত্বক সহজেই বিদারিত 
হতে পারে এবং ভূমিকম্পের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত 
করে তুলতে পাবে। 
এছাড়া ছোটখাটে। ভূমিকম্পগ্ুলিকে মেরুর 
অপসবরণের জন্যে উদ্ভূত পীড়ন, স্ধকলক্কের বিবর্তন 
এধং চন্দ্র ও সুর্ধের আকর্ষণের পরিৎতন প্রভৃতির 


দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলতে পারে। তবে এসব 
কারণগুলিকে যুক্তি সহকারে পরীক্ষা করেও 
আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। তাই ভূমি- 


কম্পের প্রধান কারণগুলির তালিকায় এরা আজও 
অস্তভৃক্ত হয় নি। 


 সঞ্চয়ন 
কত্রিম মুত্রাশয় 


কৃত্রিম মৃত্রাশয় সম্বন্ধে সেভেরিন ভাউম 
লিখেছেন--১৯৫৫ সালের মা মাসে প্রাগের 
চার্লস বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ২নং চিকিৎসাঁলর স্বুইডেন 
থেকে একটা যন্ত্র পেয়েছিল, ধার নাম হচ্ছে কৃত্রিম 
মুত্রাশয়। এট। প্রথম ব্যবহার করা হয় একজন 
রোগীর জন্যে, যাঁর মুত্রীশয়ের ক্রিয়া হঠাঞ্জ বন্ধ হয়ে 
যায়। যদিও তার অবস্থ! খুবই খারাপ হয়েছিল 
এবং ডাঁক্তারদেরও ওই যন্ত্রটা তিন বার ব্যবহার 
করতে হয়েছিল, তবু শেব পযন্ত সেটা সাফল্য. লাভ 
করে। তখন থেকে আজ পথন্ত প্রাগের বিভিন্ন 
হামপাতালের ডাক্তারের! ৩৬ বার এ রকম 
যান্তিক মৃত্রাশয় ব্যবহার করেছেন। 

সুত্রাশয়ের সাধারণ ক্রিয়া হঠাত বন্ধ হয়ে গেলে 
কৃত্রিম মুত্রাশয় ব্যবহার করা হয়। কারণ মুত্রাশয় 
সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও তাঁর ফলে শরীর 
বিঘাক্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে 
এই কৃত্রিম মুত্রাশয় শরীরের মধ্যে সঞ্চিত বিষাক্ত 
জিনিষ বের করে দেয় এবং রোগীর মৃত্রাশয় যখন 
একদম কাজ করা বন্ধ করে তখন তাকে সাহায্য 
করে। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম মৃত্রীশয় তখনও 
কাজে আসে যখন শরীরের বিষাক্ত জিনিষের 
পরিমাণ বেশী হয়ে যায় এবং যখন স্ৃস্থ মৃত্রাশয় 
তা শরীর থেকে টেনে নিতে পারে না। এসব 
ক্ষেত্রে এই যন্ত্র রৌগ সারাতে সাহায্য করে। 

এই রকম যগ্র তৈরী করবার | চেষ্টা চলছে 
১৯১৩ সাল থেকে । আজকে ইঞ্ছে করলে এই 
যন্ত্রট1 ভাজ করে নিয়েও বেড়ানো যায়। যে 
ধরণের যন্ত্র প্রাগ ক্লিনিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, 
তা দীর্ঘ গবেষণার পরে তৈরী করেছেন সুইডেনের 
লুণ্ড ক্লিনিকের পরিচালক ডোসেন্ট আলওয়াল। 


ইউরোপের লুগ্ড, জুরিখ, ভিয়েনা, প্রাগ এবং 
আমেরিকা, ক্যানাডা আর অষ্ট্রেলিয়াতেও এই বকম 
যন্ত্র ব্যবহার কর! হচ্ছে । বর্তমানে মাকিন 
চিকিৎসকে ছাড়া সুইডেনের চিকিৎসাবিজ্ঞানী- 
দেরই এই খন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী । 
এই কৃত্রিম যন্ত্র কিভাবে কাঁজ করে? বক্তশোধন্‌ 
করবার কাজে লাগাবার জন্ে এই যন্ত্রটাকে তৈরী 
করতে ২৩ ঘণ্ট। সময় লাগে। সাধারণ কলের 
জল আরও পাতলা করবার জন্যে আর এক 
রকম জল ব্যবহার করা হয়। পাইপের সাহায্যে 
তা ৭০৭ লিটারের ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করবার 
পর সেটা অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্মাইডের 
দ্বারা পরিশোধিত করে ৩৮৭ সেট্টিগ্রেড তাপে 
রাখ হয়। কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ সহযোগে 
রোগীর বক্ত পরীক্ষা করে মেই অন্তুপাতে এতে 
কয়েকটি বিশেষ ধরণের লবণ মেশানো হয়। যে 
তরল পধাথট1 তৈরী হয় তাতে লবণের 
পরিমাণ থাকে রক্তের পরিমাণের সমান। রোগ 
অনুসারে এর মধে। এমন মধ জিনিষ. মেশানো হয় 
যারোগীর শরীরে কম থাকে । এই তরল পদার্থ টা 
কৃত্রিম মৃত্রীশয় সংলগ্র একটা সেলোফেন নলের 
সাহায্যে বক্ত-প্রবাহের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হ্য়। 
রোগীর শরীর ও রক্তে যে দুষিত পদার্থ জমে, 
সেগুলি এই সেলোফেন নলের মধ্য দিয়ে তরল 
পদাথের মধ্যে এমে মিশে যায়। রক্তে যে 
লবণের ভাগট! কম থাকে সেটা তরল পদাথের 
মধ্য থেকে বক্তে এসে মেশে । শ্রধানতঃ এটাই 
কৃত্রিম মৃত্রাশয়ের কাজের আমল বনিয়াদ। তরল 
পদার্থ টা টাটুকা অবস্থায় প্রত্যেক ছু-ঘণ্টা পর পর 
ট্যাঙ্ক থেকে পাঁওয়। চাই। এই যন্ত্রের শবচেয়ে 


৭৩৬ 


গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে-সেলৌফেনের নল। এটা 
এমনভাবে তৈরী থাকে যাঁতে বেশীর ভাগ রক্ত ওই 
তরল পদাথের সংস্পশে আসতে পারে। 

যন্ত্রটার ভিতর রক্ত প্রবেশ করে বাহুর ধমনী 
থেকে । তারপর পরিশোধিত হয়ে কহুইয়ের 
শিরা দিয়ে আবার সেই হাতেই ফিরে যায়। রোগীর 
অবস্থা বিবেচন। কবে ডাক্তারেরা ৬ থেকে ১২ বার 
পর্যস্ত এই কৃত্রিম মুত্রাশয় ব্যবহার করেন। কোন 
কোন সময়ে এই চিকিৎসা পুরা একটা রাত স্থগিত 
রেখে আবার পরের দিন নতুন করে আরস্ত কর! 
হয়। ৪ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থার 
পরিবর্তন অনুভব করা যায়। এই ৬ ঘণ্টা সময়ের 
মধ্যে রোগীর রক্ত ওই যন্ত্রটার মধ্য দিয়ে ১৫ বাঁর 


শান ও বিজ্ঞান 


| ১০ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা 


প্রবাহিত হয়; কৃত্রিম মুত্রাঞ্ঠায়ের সাহাধ্যে এই 
রকম চিকিৎসা জন্যে সময় লাগে গড়ে প্রায় ২৬ 
থেকে ৩০ ঘন্টা । রোগীর অবস্থা এবং যন্তুটার 
কাঁজের উপর অনবরত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়; 
কারণ রোগী এবং যন্ত্র উভয়েরই কিছু গোলমাল 
হতে পারে। কাজেই সহকারী ডাক্তার এবং 
নাসদের দিনরাত পাহারা দিতে হয়। 

কৃত্রিম মুজ্জাশয় ব।বহার করবার ব্যাপারটি অত্যন্ত 
পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং এর জন্যে লাগে বীতিমত 
বড় একটি ডাক্তার ও নাসের দল। কৃত্রিম মৃত্রাশয় 
ব্যবহার করে রোগীর প্রাণ কাচাবার সাফল্য 
নির্ভর করে প্রধানত: কঠিন আর সমবেত শ্রমের 
উপর. 


জীবজস্তর যক্ষা! রোগ 


য্মারৌগের আক্রমণ হইতে মানুষ ও জীব- 
জন্ত কেহই রক্ষা পায় না। অবশ্য বন্য পশুর মধ্যে 
ক্মারোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কম। কিন্তু উহারাই 
যখন গৃহে প্রতিপালিত হয় তখন অনায়াসেই এই 
রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। আবার 
এঁ সকল গৃহপালিত জীবজন্তর সংস্পর্শে আসিবার 
ফলে.মানুষেরও এই রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে। 

এক মানুষ হইতে অপর মান্ষে যেমন যক্ষা 
রোগ সংক্রামিত হয়, তেমনই এক পণ হইতে অপর 
পশ্ডতেও উহা সংক্রামিত হইয়া! থাকে। যক্ষা 
বোগাক্রাস্ত মানুষ বা অপর পশুর সংস্পর্শে আমিলে 
বানরদের মধ্যে মহামারীরপে এই রোগ দেখ! 
দিতে পারে। এই রোগের দ্বারা আক্রাস্ত হয় না, 
এইরূপ পশুর কথ। জান! যায় ন1। অনেক পশুরই 
সহজে এই রোগ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 

যক্মারোগের আক্রমণ সম্পর্কে মানুষের যেমন 
ভয় আছে, পশুদের-- বিশেষতঃ খাছ্চ ও কৃষির 
প্রয়োজনে গৃহে প্রতিপালিত গরু, মহিষ এবং 
ভেড়ারগ সেরূপ ভয় আছে। তথাপি এখন 


পর্যন্ত মানুষই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হইতেছে। 
জীব্জন্তর মধ্যে বানর, গরু এবং মহিষ ছাড়াও বহু 
যস্ঘারোগাক্রান্ত শুকর ও হাতী দেখা যায়। পাখী, 
সরীস্থপ, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, হরিণ. নীলগাই, 
পায়রা, টিয়া গ্রভৃতিরও এই রোগ হইয়া থাকে। 
তবে উহাদের রোগ সম্পর্কে মানুষের ভাবন। খুব 
বেশী নয়। 

দেখা গিয়াছে যে, খুব সহজেই বানরেরা যক্ষমা- 
রোগাক্রান্ত হয়। বন্দী অবস্থায় উহাদের এই 
রোগ আরও তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে । তাহা 
ছাড়া সহরাঞ্চলের বানরের তুলনায় পল্লী ও 
বনাঞ্চলের বানরের মধ্যে যক্মারোগের প্রীছুর্ভীব 
কম। বাঁনর হইতে মানুষে এই বোগের প্রসারের 
সম্ভাবনা খুব বেণী না হইলেও দেশের কোন কোন 
অঞ্চলে বাঁনরে*্। দলবদ্ধভাবে লোকালয়ে হান। দেয় 
ব্লিয়৷ উহাদের সম্পর্কেও সতর্ক হওয়। উচিত। 

স্থবানবিশেষে কম-বেশী হইলেও ভারতের 
সবত্র যক্ারোগাক্রাস্ত গবাদি পশু দেখা যায়। 
ভারতীয় পশু গবেষণ1 মন্দিরের হিসাবে দেখা যায় 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] 


পাঞ্জাব ও বোম্বাই (প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে গবাদি 
পশুর মধ্যে এই রোগ মহামারীরূপে টাই অ+ছে 
এবং এই মারাত্মক বোঁগ হইতে রক্ষা পাইতে 
হইলে এ সকল স্থানের বোগাক্রান্তসমস্ত গবাদি 
জবাই-কর। গরু 
ও মহিষ পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে যে, পাঞ্জাব 


পশু ধ্বংদ কর! বাঞ্চনীয়। 
ও বোন্বাইয়ে এই বোগ ব্যাপকভাবে এবং মাদ্রাজ, 
মহীশৃর ও বাংলাদেশে কম হইয়া থাকে। 

সাধারণতঃ পালের একটি গরু বা মহিষের এই 
রোগ 


হইলে ধীরে ধীরে সমগ্র পালটি ইহার 


আক্রমণের নিকট নতি স্বীকার করে। রোগাক্রান্ত 
গরু বা মহিষের ছুধ পান করিয়া মান্ষেরও এই 
রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তবে আশার 
কথ! এই যে, ভারতে ছুধ ফুটাইয়া পান করা হয় 
বলিয়া! পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় গবাদি পশুর 
দুধের মাধ্যমে এদেশে কম লোক যক্মারোগের 
দ্বারা আক্রান্ত হয়। | 

অধিকাংশ ভারতীয় মালিক এইরূপ বিশ্বাস 
করেন যে, ছাগল যক্মারোগ বিশেষভাবে প্রতিরোধ 
করিতে পারে এবং উহার দুধে মানুষের যক্ঘমারোগ 
কিন্তু এই সম্পর্কে 
বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি এখনও পাঁওয় যায় নাই। 


যায় যে, 


সারাইবার উপাদান রহিয়াছে । 
সময় সময় এইন্পও দেখা ছাগলের 
গায়ের ও মুত্রের গন্ধে যক্মারৌগ সারিবে, এইরূপ 
বিশ্বামের ফলে যক্ষ্ারোগীর ঘরে ছাগল বীধিয়া 


পঞ্চয়ন 
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রাখা হয়। তবে দেখা যায় যে, উনুক্ত »স্থানেই 
ছাগলের এই রোগ বেশী হইয়া থাকে এবং একবার 
ছাগলের পালে বস্মারোগ ঢুকিলে উহাকে নিমূল 
করিয়া ছাড়ে। , 

বোম্বাইয়ের কষাইখানাঁয় জবাই-করা শুকর 
পরীক্ষা! করিয়াও এই রোগের ব্যাপক প্রসার দেখা 
গিয়াছে। 

অধিকাংশ রোগাক্রীন্ত কুকুর মারবার পৃথে 
উহাদের যে যক্মারোগ হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় 
রোগাক্রান্ত কুকুর বিশেষ 
করিতে গিগ্ 


না। এই কারণে 


বিপজ্জনক। উহাদের আদর 
অনেক লোক, বিশেষত: শিশুরা এই রোগের কবলে 
পতিত হয়। 

কুকুরের তুলনায় বিড়ালের যক্মীরৌগ বেশী 
হইতে পারে । তবে এখনও উহাদের মধ্যে এই 
রোগ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া, যে শ্রেণীর 
যল্মাবীজাণু মানুষের ক্ষতি করে, বিড়ালের তাহা 
প্রতিরোধের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে । 

এই সকল 1 দেখা যাইতেছেস্্দেশে 
পশুপক্ষী, বিশেষতঃ গৃ 


সাধন করিতে হইলে উহাদের ষক্মারোগের আক্রমণ 


হগ্যর্লিত জীবজস্তর উন্নতি 


হইতে রক্ষার ব্যাপকতর ব্যবস্থ। গ্রহণ করিতে 
হইবে। শ্ধু উহাদের প্রয়োজনেই নয়, দেশবাসীর 
স্বাস্থযরক্ষা ও অধিকতর খাঁছবস্ত সরবর.হের 
জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা একাস্ত আবশ্তক। 


আয়নমণ্ডল 
শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবতা 


আমাদের পৃথিবী বাযুমগ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
জীবজন্ত, গাঁছপাল] মবাইর পক্ষেই বায়ু অপরিহাধ । 
বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি স্তর আছে। তৃপৃষ্ঠ 
থেকে আট মাইল পধন্ত উধ্বে বিস্তৃত স্তরকে বলা 
হয় উপোক্ষিয়ার। এই স্তরে চাপ ও তাপের 
বৈষম্যের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের বাযু-প্রবাহের স্থষ্ট 
হয়। উপোক্ষিীরের উপরের স্তর হচ্ছে ষ্র্যাটো- 
ক্ষিয়ার। ট্রপোক্ষিগ্জার আর ্্যাটোক্ষিয়াৰের মধ্যে 
অবশ্য আরও একটি শুর আছে। সেটি হলো 
টপোপোজ। ই্র্যাটোক্ষিয়ার স্থির এবং শীতল । 
ঈ্যাটোক্ফিঘারের উপরের শুর হচ্ছে আয়নোক্ষিয়ার 
বা আয়নমণ্ডল। তৃপুষ্ঠ থেকে প্রায় চলিশ মাইল 
উধ্বে” এই শুর অবস্থিত । 

আয়নমণ্ডলই হলো বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উধ্বে" 
বিস্তৃত স্থধিশাল স্তর। এর আয়তন শিয়ন্তরের 
বাযুমগ্ুলেদ আয়তন অপেক্ষা অনেক গণ বেশী। 
কিন্তু এর ভব নিয়স্তরের বাএগুলের চেয়ে অনেক 
কম। সেজন্যে এই মণ্ডলেন ঘনত্ব কম। 

বায়ুমগুলের নিম্বস্তরের বায়ুর উষ্ণতা, আর্জতা, 
গতিবেগ ইত্যাদি বিবর সহজ পরীক্ষার সাহায্যেই 
জানা যেতে পারে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক 
দেশের কেন্দ্রন্থলেই আবহাঁওয়া-অফিন স্থাপিত 
হয়েছে। সেখান থেকে আবহাওয়া সন্বন্ধে পুবাভাস 
দেওয়া হয়। 

বামুমগ্ডলের উচ্চন্তরে পরীক্ষা কর! কষ্টকর এবং 
ব্য়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিকেরা 
নিশ্েষ্ট নন। ভীরা ধের্ধ সহকারে পরীক্ষা করে 
চলেছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নিয়স্তরের 
বাঁযুর চেয়ে উচ্চ স্তরের বায়ুর অন্য কতকগুলি 
বৈশিষ্ট) আছে। মেরুজ্যোতি, চুম্বক ঝড় গ্রভৃতির 


জন্যে আয়নমগ্ডলই দায়ী । বেতাঁর-তরক্ষ আয়ন- 
মণ্ডলের ছারা প্রতিফলিত হয়। উচ্চস্তরে পরীক্ষা 
করে অনেক রহস্য উদবাটিত হয়েছে। স্থযের 
মধ্যে কি ঘটছে, পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 
ইত্যাদি ব্ষিয়ে অনেক কিছু জান সম্ভব ভয়েছে। 

স্র্যের অতিবেগুনী রশ্মি উচ্চস্তরের অক্সিজেন, 
নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় পদাথগুলির অধুকে 
পরমাণুতে পৰিণত করে এবং পবমাণুগুলিকেও 
আয়নিত করে । 

সয থেকে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি 
কণিকা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। এসব 
কণিকা উচ্চশ্তরের বাধুমণ্ডলকে আয়নিত করে। 
তবে এদের গতি আলোর গতির চেয়ে অনেক 
কম। আঁয়নিকরণ বিশ্িন্ন স্তরে বিতিন্ন রকমের 
হয়। স্থযের *বস্থান, দিন ও রাত্রি এবং খধাতুভেদে 
আয়নিকরণের ব্যতিক্রম ঘটে। 

আয়নিকরণ কি করে হয়? অভিবেগুনী 
রশ্মি এবং সুর্য থেকে নির্গত কণিকাগুলি বায়বীয় 
পদার্থের পরমাণুকে ভেঙ্গে ফেলে। তার 
ফলে ইলেক্ট্রন আর আয়নের সৃষ্টি হয়। পরমীণু 
সাধারণতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে 
গঠিত। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর হাইড্রোজেন 
পরমাণুর ভরের প্রীক্স সমান। প্রোটন ও নিউট্রন 
পরমাণুর কেন্দ্রীনে থাকে, আর ইলেকট্রন কেন্দ্রীনের 
চারধিকে ঘূর্যো বেড়ায়। হাইড্রোজেন পরমাণুতে 
কিন্ত একটি এপ্রাটন ও একটি ইলেকট্রন আছে। 
প্রোটন এবং ইসকন “একক' তড়িৎশক্তি বহন 
করে; প্রথমটী ধনাত্মক আর দ্বিতীয়টি খণাত্মক। 
ইলেকট্রনের 'ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের 
এন্চদ্লল ভাগ মাত্র । নিউট্রনের কোন তড়িতাবেশ 
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নে । প্রোটন আর ইলেকট্রন মিলে কিন্ত 
পরমীণুকে তড়িৎবিহীন করে। 

'ষে ইলেকট্রনটি পরমাণুর টি সবচেয়ে 
বাইরে ঘোরে, আয়নিত হওয়াঁর সমু সেটি বেরিয়ে 
যায়। ফলে পরমাণুর বাকী অংশটি ধনাত্মক 
তড়িৎশক্তি বহন করে। এই অংশটিকেই আয়ন 
বল! হয়। ইলেকট্রন ঘুরতে ঘুরতে ধনাত্মক তড়িৎ- 
শক্তি বহনকারী আয়নের কাছে এলে উভয়ে মিলে 
পু-রায় একটি পরমাথুতে পরিণত হয়। অতি- 
বেগ্তুনী রশ্মির দ্বারা বাযুষগুলের উচ্চস্তরে 
পরমাণুগুলি একদিকে এক্ূ্‌পে ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং 
অন্য দিকে আবার আয়ন ও ইলেকট্রনের মিলন 
হচ্ছে। | 

স্র্যীন্তের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার আসে না, আরও 
কিছুক্ষণ আলো থাকে । এই আলো কোথা থেকে 
আসে? পুথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি, সে 
অংশটি কুষস্তের পর ছায়ার মধ্যে গেলেও স্থ্য 
তখন পধন্ত বাধুমগডলের উচ্চস্তরগুলি,ক আলোকিত 
করে। বায়বীয় পদার্থের অণু এবং পরমাণুর 
সংস্পর্শে এসে স্থর্যের আলো চারদিকে বিচ্ছুবিত 
হয়। এই বিচ্জুরিত আলোর কিছু অংশ আমাদের 
কাছে আসে। এই সময়কে গোধুলি বল] হয়। 
উযাকালেও আমরা এভাবেই আলো পেয়ে 
থাকি। 

পরীক্ষার ফলে দ্রেখা গেছে যে, বায়ুমগুলের 
প্রায় ১৮০ মাইল উধ্বে” যে স্তর আছে, সেই ্তরই 
বেশীর ভাগ আলে। গোধুলির সময়ে আমাদের 
কাছে পাঠায়। এই আলোর গুজ্জল্যের তারতম্য 
দেখে বাযুমগুলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব, চাঁপ ও 
তাপ মাপা যায়। বাযুমগুলের রা যে 
বেশ গরম তা প্রমাণিত হয়েছে । ঠিলাব করে দেখ! 
গেছে যে, ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত স্তরের তাপ- 
মাত্রা প্রায় ৬০০৭ সেটিগ্রেড। 

পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে প্রীয় ছয় মাস সুর্ধের 
কিরণ পড়ে না। কিন্তু সেখানে অন্ধকার থাকে না। 


আয়নমণ্ডল 
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এক রকম আলে। দেখতে পাওয়া যায়, যাফে বলে 
মেরুজ্যোতি। মেরুজ্যোতি কি করে হয়? 
পূর্বে বলা হয়েছে যে, সৌর কণিকাগুলি পৃথিবীর 
বাযুম গুলে প্রবেশ করে বায়বীয় পদাথের পর- 
মাণুকে আয়নিত করে) আঘাতের ফলে পরমাথু- 
গু'ল উত্তে'জত হয়। তার ফলে পরমাণু থেকে 
আলো নির্গত হয়। তাহলে তো পৃথিবীর সর্বত্রই 
এরূপ জ্যোতি দেখা যেত। কিন্তু ত' হয় না। 
কেবল মেক্ক অঞ্চলেই এবপ জ্যোতি দেখা যাঁয়। 
তাঁর কারণ হলো, পুথিবী নিজে একটা বিরাট 
চুদক। চুম্বকের মেরু ছুটি ভৌগলিক মেরু অঞ্চলের 
প্রায় নিকটেই অবস্থিত। পৃথিবী চুম্বকক্ষেত্ত দ্বার 
পরিবেষ্টিত বলে সৌর কণিকাগুলি পৃথিবীর কাছে 
এলে মের অঞ্চদের দিকে আকৃষ্ট হয়। অন্যান্য 
অঞ্চল অপেক্ষা সৌর কণিকাগ্ু'ল মেরু অঞ্চলেই 
পরিমাণে বেশী হয়। এসব কণিকা বায়ুমণ্ডলের 
উচ্চন্তরের বায়ঝীয় পদার্থের পরমাণুগুলিকে আঘাত 
দিয়ে উত্তেজিত করে, যার ফলে নানাগকম জ্যোত 
দেখতে পাপ্য়া যায়। 

কেমন করে মেরুজ্যোতির স্্টি হয়, সে বিষয়ে 
নরওয়ে দেশের বীনা নামে একজন বৈজ্ঞানিক 
তুলনামূলক ৬৪ পরীক্ষার জগ্তে 
একটি ছোট গোলাকান (রপোহপিণড লওয়। হ্য়। 
পিগ্ডের চারদিকে এমন একটি পদার্থের প্রলেপ 
দেওয়া হয় যাতে ইলেকট্রনের আঘাতে সেই পদার্থ, 
থেকে আলোক নির্গত হতে থাকে। তারপর 
পিগুটিকে খুব কম ঘনত্বের বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ 
একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে রেখে তার উপর ইলেকট্রন 
কণিকা ফেললে পিগ্ডের চারদিক থেকে সমানভাবে 
আলো নির্গত হয়। এখন এতে চূম্বকশক্তি প্রধান 
করলে দেখা যায় যে, এর মেরু অঞ্চল থেকে আলো 
বেরুচ্ছে। 

নৌর কণিকাগুলি তড়িৎ-ধর্মী বলে নিজেরাও 
নিজেদের চারপাশে চুম্বকক্ষেত্র তৈরী করে।, এসব 
কণিকা পৃথিবীর কাছে এলে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রে 
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ব্যতিক্রম ঘটায়। তার ফলে অনৃশ্ঠ চুন্বক-ঝড়ের 
সৃষ্টি হয়। তবে মেরু অঞ্চলে প্রীয়ই প্রবল চুশ্বক- 
ঝাড় হয়ে থাকে। চুগ্ধক-ঝড়ের প্রভাবে টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ, এমন কি--অনেক সময় বেতার যন্ত্রে 
সংবাদ আদান-প্রদান অসম্ভব হয়ে ওগে। 

স্র্ধ একটি অতি বিরাট অগ্রনিগোলক । আয়তনে 
পৃথিবীর চেয়ে ১,৩১০১০০০ গুণ বড়। হাইড্রোজেন 
আর হিপিয়াম নামক বায়বীয় পদার্থগুলি এর মধ্যে 
আছে। মৌর-গোলকের উপরে মাঝে মাঝে 
কালে দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে সৌর- 
কলঙ্ক বল! হয়। হ্ুর্ধের বাইরের দ্বিকে উত্তাপ হলো 
প্রায় ৬০০০০ সেন্টিগ্রেড । এই জলস্ত অশ্নিগোলকের 
মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড আলোড়নের হষ্টি হয়। তার 
ফলে কয়েক স্থানে উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থগুলি প্রচণ্ড- 
বেগে উধ্রে নিক্ষিপ্ত বাইরে 


আসবার পর বায়বীয় পদার্থগুলি সম্প্রসারিত 


হবে থাকে। 
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হয়ে পড়ে । আর এ সব স্থানের তাপমাত্রা 


প্রায় ৪৫০*৭ সে্িগ্রেডে নেশে যায়। কাজেই 


সুর্যের অন্যান্য স্থান অপেন্স। এসব জায়গা থেকে 
কম আলো নির্গত য় '' সেজন্যে ওখানে কালে! 
দাগ দেখা যায়। দাগের উৎপত্তি স্থান থেকে প্রচুর 
" পরিমাণে অতিবেগ্তনী রশ্মি আর কণিকা নির্গত 
হয়। পৃথিবীর কাছে এলে অতিবেগুণী রশি 
এবং কণিকাপমুহ মেরুজ্যোতি, আয়নমণ্ডল ও 


চু্ক-ঝড়ের পরিবর্তন আনে। সৌরকলঙ্ক নানা 


শান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম ব্ষ, ১২শ সংখ্য। 


আঁকারের হয়। বড় আকারের সৌরকলগগ দেখা 
দিলে বেতাছে সংবাদ আদ্রান-গ্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে 
পড়ে। | 
প্রেরক যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে 
চীরদিকে ছড়িয়ে পরে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর 
দিয়ে যে সব বেতার-তরঙ্গ যাঁয় তাঁরা ক্রমশঃ দুর্বল 
হয়ে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্টের সমুদ্র, সমতল ভূমি, 
মরুভূমি, তৃযাঁরাবৃত অঞ্চল, বন প্রভৃতি প্রত্যেকের 
নিজস্ব বিভিন্ন টবছ্যুতিক গুণাবলী অনুযায়ী বেতার- 
তরঙ্গের বিস্তারে বাধা দেয়। যে সব বেতীর-তরঙ্গ 
উপরের দিকে যায় তাঁরা আয়নমগডলে প্রতিফলিত 
হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে । অ'য়নমণ্ডল 
অধৃষ্ঠ প্রতিফলকের মত কাঁজ করে। পৃথিবী পৃষ্ঠ 
থেকে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ পুনরায় উপরে 
উঠে যায়, আবার সেখান থেকে নীচে ফিরে আসে। 
এভাবে আয়ন্মগ্ুল আর পৃথিবীপৃষ্ঠের মধ্যে প্রতি- 
ফলিত হয়ে বেতাঁর-তরঙ্গ সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে 


পারে। সেজন্তে গ্রাহক যন্ত্র বুদূরের বেতার তরঙ্গ 
ধরতে পাঁরে। আয়নমগ্ডলের দ্বারা প্রতিফলিত 
হয়ে ফিরে এসে বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে ধরা 
পড়ে। বেতার-তরঙ্গের গতি জানা আছে। যেতে 
এবং আঁপতে যে সময় লাগে তাঁর অধেক দিয়ে 


বেতার-তরঙ্গের গতিকে গুণ করলে আয়নমগ্ডলের 
উচ্চতা পাওয়া নি | 


কিঘোর বিজ্ঞানীর 
ঘর 


জ্তান ও বিজ্ঞান 


ভিাসন্বর-_-)১৫৭ 


দশয় বষ+5 ১২শ সংখ্যা 


৪ কাত শর না 
পাপা আলা পাপা টি 


চঁকি ৫৮৫৮ 


». এল ৯৮৮ 
ল্‌ 
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'প্রংলগোন্মুখ জীবজগৎ 


অনেক দিন আগে-ল্বস্ লক্ষঃ কোটি কোটি বছর আগে এক সময়ে পৃথিবীতে 
ছিল বিরাঁটকাঁয় জীবজন্ত। তাঁদের অনেকেই ছিল এক ডজন হাতীর চাইতেও আয়তনে 
বড়। তারা বহুদিন পূর্বেই ধরা পৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছে । বৈজ্ঞানিকেরা তাদের এই 
অবলুপ্তর অনেক কারণই নির্দেশ করেছেন; কিন্তু তাদের এই অবলুপ্তিতে মানুষের কতখানি 
হাত ছিল তার কোন প্রমাণ তারা দিতে পারেন নি। কারণ মানুষের নিজের 
ইতিহাসই আজ পর্যন্ত পঞ্চাশ লক্ষ বছরের উপরে জানা যায় নি। তবে এটা ঠিক যে, 
মানুষ তার প্রয়োজন, নিবুর্ধিতা আর নিষ্টুরতার জন্যে অন্যান্য বহু জন্তজানোয়ার, 
মাছ, পাখী, সরীশ্থপের উপরে এত অত্যাচার করেছে যে, বনু প্রাণীই-_যাঁরা পৃথিবীতে 
সেদিন পর্যন্তও ছিল, তারা শেষ হয়ে' গেছে। পৃথিবীতে সে সব প্রাণী আর কোন দিন 
হবে না, থাকবে না, দেখা যাবে না। 

মানুষের দেশ-বিদেশ আবিষ্ষার, সফর এবং জয়ের ইতিহাস মাত্র কয়েক শত 
বছরের। এরই মধ্যে মানুষ জীবজগতের উপরে যে কি অত্যাচার করেছে তা 
অবর্ণনীয়। অষ্টেলিয়ায় এক ধরণের পাখী ছিল, ভার নাম ডেডেো। সারা অস্ট্রেলিয়ায় 
জুড়ে সে পাখী ছিল হাজার হাজাঁর, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি । বিরাট ভূখণ্ড ছিল 
মনুষ্য-বলতিশৃশ্য, কেবল উত্তরাংশের জঙ্গলে ছিল সামান্য কিছু জংলী মানুষ, সভ্য মানুষের! 
যাদের নাম দিয়েছে বুশম্যান। এমনি এক পরিবেশে তার যুগযুগাস্ত ধরে বসবাস করে 
ওডবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ক্যাপ্টেন কুক অষ্ট্রেলি। আবিষ্কার করবার পর 
দলে দলে ইউরোপীয়ের। গিয়ে সেখানে বসবাসের স্থযোগ খুঁজতে লাগলো, আর তাদের 
প্রথম খাগ্য হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলে এই ডোডে। পাখীগুলিকে । রাজহাসের মত 
সুবৃহৎ ভানাহীন পাখী নির্ভয়ে তাদের সামনে আসতো ; যেহেতু তার! ইতিপুণর্ব কোনদিন, 
মানুষ দেখে নি। এই শিষ্ঠুর মানুষের! লাঠির ঘায়ে তাদের হত্যা করতো । এমনি করে 
ছু-তিন শ' বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সেই ডোডে পাখীর দল--লক্ষ লক্ষ, কোটি 
কোটি পাখী । বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গল, পাহাড় পর্বত খোজা হচ্ছে--যদি কোথাও 
দু-চারট। ডোডোর সন্ধান মেলে; কিন্ত এখনও তা পাওয়া যায় নি। 

তেমনি আমেরিকায় গত তিন শ' বছরের ভিতরে আর একটি পাখীও শেষ হয়েছে । 
তার নাম চ85517£27 68107, অর্থাৎ পথিক পারাবত । সে ছিল একটি সুন্দর বুনে 
পায়রা_-সাধারণ পায়রার ড্াইতে আকারে প্রায় দ্বিগুণ। তাদের অপরাধের মধ্যে 
ছিল তাঁর! মানুষের রসনার পক্ষে অতি নুম্বাহ, আর সংখ্যায় ছিল তারা অফুরস্ত। প্রথম 
যখন ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে লাগলো তখন তাদের 


৭৪২ শান ও বিজ্ঞান | ১০ম বর্ষ, ১২এ সংখ্যা 


প্রতি দিনকার ভোজ্য তালিকার প্রধান অঙ্গ ছিল এই পাঁয়রা। হাজার হাজার পাখীর 
ঝঁাকে ছু-চারট? ছিটাগুলি ছাঁড়লেই পড়তো একরাশ পাখীঁ। ভারী মজ। ছিল ওদের। 
লক্ষ লক্ষ বেওয়ারিশ পায়র। শেষ হয়ে গেল শ'খাঁনেক বছরের মধ্ো। 

নিউজিল্যাণ্ডে ছিল উট পাখীর মত এক প্রকার সুবৃহৃত পাখী-নাম তার মোয়া । 
তাঁরাও শেধ হয়েছে এই ইউরোগীয় গপনিবেশিকদের অত্যাচারে । নিউজিল্যাণ্ডে আরও 
একপ্রকার পাখী আছে যার। প্রায় শেষ হওয়ার মুখে । এদের নাম কিউই । কিউই বলে 
যে জুতার রং আছে তার কৌটার উপরে সে পাখীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। 

উত্তর মেরুতে পেন্ধুইনের এক জাত ভাই ছিল অক পাখী । আইসল্যাণ্ডের উপকূলে 
এদের বছ সংখ্যায় দেখা যেত। নিউফা উপ্তল্যাণ্ড, স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া এবং বুটিশ দ্বীপপুর্জের 
উত্তরাংশেও এরা অপরিচিত ছিল না। এরা এই অল্পদিন হলো শেষ হয়েছে। গত 
শতাব্দীর শেষ দিক পর্বস্তও সামান্য অক পাখী দেখা যেত। ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের 
অন্যান্য জায়গার মিউজিয়ামে অনেক অক পাখীর শরীর রক্ষিত আছে * কিন্তু জীবস্ত অক 
পাখী আর পৃথিবীতে নেই । 

আফ্রিকাতে সাধারণ হরিণের মত আয়তনের জিরাফ আর জেব্রার মাঝামাঝি এক 
রকম জানোয়ার পাওয়া যেতো । তাঁদের নাম ছিল গকাপি। এক সময়ে জান। গিয়েছিল, 
ওকাপির। সব শেষ হয়ে গেছে। পুথিবীতে তাদের আর কখনও দেখা যাবে না। 
কিন্তু কিছুদিন পুরে আফ্িকার গভীর জঙ্গলে কিছু ওকাপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন 
বিশেষ বন্দোবস্ত করে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা, করা হচচ্ছ। মনে হচ্ছে যেন 
এবারকার মত ওকাপি টিকে. গেল। 

সিংহলের হাতী অর্ক কমে এসেছে। ভারতবর্ষে হাতী পাওয়া যায় মালাবার, 
মহীখুর, আসাম ও মালয় অঞ্চলে । মালাবার ও মহাশুরের হাতী অনেক কমে 
গেছে। তবে বর্তমাঁনৈ তাদের সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির নানারকম ব্যবস্থা হয়েছে । কাজেই 
মনে হয় যে, তারা হয়তো! খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে না। এক সময়ে মধ্যভারতের 
নাগপুরের পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চলে হাতী ছিল। মোগল বাদশারা সেখানে হাতী শিকার 
করতে যেতেন--সে কালের ইতিহাসের দপ্তরে তার উল্লেখ আছে। এখন সে লব 
পাহাড়ে আর একটাও হাতী নেই । সেখান থেকে তার! একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। 

ভারতবর্ষে এক সময়ে বহু সিংহ ছিল। বহু পূর্ধে-বৈদিক যুগে তারা ছিল সার! 
ভারতবর্ষে। সেদিন পর্যস্তও, অর্থাৎ মোগলদের আমলেও হিমালয়ের উপরে সিংহ ছিল। 
তারা এখন আর নেই। ভারতবর্ষে যে সামান্য কিছু সিংহ এখন পধস্ত টিকে আছে, তার। 
আছে গুজরাট অঞ্চলের জুনাগড়ের গির নামক জায়গার বনে। কিছু দিন আগে তাদের 
একট! সংখ্য। নির্দেশের চেষ্টা হয়েছিল । দেখা গেছে তাঁদের সংখ্যা শ'তিনেকের মধ্যে । 
তাদেরও বংশবৃদ্ধি করবার চেষ্টা হচ্ছে। 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] ধ্বংসোন্মুখ জীবজগও ৭৪৩ 


বাঘ ভারতবর্ষে যদিও যথেষ্ট আছে, তবুও বাংলার বাঘ, যাঁকে রয়্যাল 'বেজল 
টাইগার বলা হয়, তাঁরা অনেক কমে এসেছে । রয়্যাল বেঙ্গল বলা হয় ডোরা-কাটা 
বাঘকে। এ বাঘ থাকে বালা দেশের ছুটি জায়গায়। উত্তর অঞ্চল ডুয়ার্স ও 
দাঙ্জিলিং-এর কাছ1কাঁছি হিক্ধলয়ের উপরে, আর শ্ুন্দরবনে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল 
টাইগার সব চাইতে বড় আর দেখতে স্ুন্দর। কিন্তু সুন্দরবনের উপরে মানুষের যে 
অত্যাচার হচ্ছে তাতে বাংলার এই ব্যান্র সম্পদ আর বেশী দিন থাকবে না। বাংলার 
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জাতভাই আছে আসামে, আর মহীশুরের শিমোগা অঞ্চলে; 
কিন্তু তার! বাংলার বাঘের মত বড নয়। ৯ 

ভারতবর্ষের চিতা হচ্ছে ছু-রকমের। এক রকমের চিতার গায়ে টিকার মত 
কালো কালো দাগ, আর এক রকমের গায়ে কালো কালো চক্কর। মনে হয় যেন 
একটি ইংরেজী 0-কে যেন ছুমড়ে বাকাচোরা করে দিয়েছে । চক্করওয়াল। চিতার অবস্থা 
এখনও মোটেই খারাপ নয়, কিন্তু টিকা-মার্কা চিত এত কমে গেছে যে, আর কিছুদিন 
বাদে সে আর থাকবে না। 

প্রাগেতিহাঁসিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই গণ্ডার ছিল; আর তারা 
ছিল বহু জাতের । এক এক সময়ে এক এক জাত করে শেষ হতে হতে তারা এখন 
একট সীমাবদ্ধ অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে । এখন গণ্ডার আছে কেবল আফ্রিকা, ভারত- 
বধ, ব্রন্ম দশ, জাভা ও স্রমাত্রায় | ভাঁরতবধ, ব্রহ্মদেশ, জাঁশ1 ও স্মাত্রার গণ্ডার একই 
জীতের। আর্জিকার গণ্ডার একটু ভিন্ন ধরণের । ভারতবষে গণ্ডার আছে এক মাত্র 
আসামে । তাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । তবে সুখের বিষয় এই যে, সরকার থেকে 
তাদের সংরক্ষণ ও বাড়াবার বন্দোবস্ত হয়েছে। গত কয়েক" বছরে তার! একটু বৃদ্ধি 
পেয়েছে। কিছুদিন পূর্বে তাদেরও একটা সংখ্যা গণনার চেষ্ঠা হয়েছিপ। তাতে দেখ 
গেছে বে, তারা আছে মাত্র সাড়ে চার শ-এর কাছাকাছি। 

আরবের মরুভূমি বলতে মনে হয় যেন সেখানে উট ছাড়া আর কোন জন্তই' 
থাকতে পারে না। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। পৃথিবীর সব জায়গায়ই জন্ত- 
জানোয়ারেরা কম-বেশী বাস করে এবং সে জায়গার আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মানিয়েও 
নেয়। আরবীয়েরা উট ছাড়াও ঘোড়া, ভেড়া, গাধা ও ছাগল পুষে থাকে । ওখানকার 
এঁ বালুস্গাময় বিশাল মরুপ্রান্তরে অনেক জংলী জন্তও থাকে, যদিও জঙ্গল বলতে সেখানে 
কোন জিনিষই নেই । সেখানকার নানাবিধ জন্তর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জন্ত হলো 
ওরিঙ্কস্‌ আর গেজেল নামে ছুটি ভারী স্থুন্দর ছোট জাতের হরিণ। এক সময়ে এরা 
সিরিয়া, জর্ভডর ও আরব দেশ জুড়ে ছিল। ওখানকার লোকের পুরুষানুব্রমে ওদের 
খেয়ে অনেক কমিয়ে এনেছে । তারপর আরব দেশে ইউরোপীয়দের যাতায়াত আরস্ত 
হওয়ার পর শুধু শিকারের সখেই মানুষের বন্দুকের মুখে তারা অগণিত সংখ্যায় প্রাণ 


৭৪৪ শ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


দিয়েছে । এ রকম আর কিছুকাল চললে এ ছুটি সুন্দর জীবও পুথিবী থেকে লোপ পেয়ে 
যাবে। | | 
উত্তর মেরুপ্রদেশের সীল নামক জন্তুর। মানুষের হাতে অনেক ক্ষতি সহা করেছে। 
যদিও তারা এখন পরন্ত একেবারে ধ্বংসের মুখে এসে দাড়ায়ুরনঃ তবুও তাদের পু'বর সে 
বৈভব আর নেই । আগে মেরুপ্রদেশের মাইলের পর মাইল জোড়া বরফের চাঙের উপর 
বসে তারা৷ রোদ পোহাতে) । চারদিকে দেখ যেত কেবল সীল আর সীল। এখন আর 
সে রকম দৃশ্য বেশী চোখে পড়ে না। মানুষ এদের মেরে কমিয়েছে তাদের চামড়ার 
জন্যে । 'সীলের চামড়া ইউরোপের লোকদের পোষাকের একটা দামী উপকরণ | 

উত্তর মেরুর তিমিও এমনি করে অনেক কমে গেছে । হাজার হাজার বছর ধরে 
মানুষ তিমি শিকাঁর করেছে তাদের চত্বির জন্যে । তিমির চধি দিয়ে তৈরী হয় মোমবাতি 
এবং এই মোমবাতি দিয়েই চলতো! ইউরোপীয়দের বাতি জ্বালবার কাজ। এখন অবশ্য 
আগেকার মত মোমবাতির প্রয়োজন মানুষের আর নেই £ কারণ তার বিকল্প কেরো মিন, 
গ্যাস আর ইলেটিকের আলে বেরিয়েছে । কাজেই তিমির অন্য প্রয়োজন থাকলেও 
আগেকার মত বিরাট তিমি শিকারের অভিযান আর হয় না। তাই অল্প সংখ্যক তিমি 
আপন। থেকে শেষ হয়ে না গেলে মানুষের অত্য'চার থেকে হয়তে। বেঁচেও যেতে পারে। 

মানুষের হাতে পোকা-মাকডও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। শস্য, ফলযুল ক্ষতিকর 
পোকার হাত থেকে বাচাবার জন্যে ততের জল, গন্ধকের জল ইত্যাদি বিষ এবং বিষবাম্প 
ক্ষেতখামারে মাঝে মাঝে ছড়াতে হয়। তাতে ক্ষতিকর পোকা মরে বটে, কিন্ত অনেক 
উপকারী পোকাও মারা প্যড়। গত পঞ্চাশ বছর পুবে পৃথিবীতে যত রকম বিপুল 
সংখ্যক প্রজাপতি ছিল আর্জ আর তাঁরা নেই । 

পশু, পাখী৬এবং মাছ এই তিনটিরই বহু জাঁত মানুষের হাতে শেষ হয়েছে এবং 
শেষ হওয়ার সুখে এসে দাড়িয়েছে । প্রকৃতির নিয়মে অনেক জীব শেষ হয়েছে বটে, 
“কিন্ত বেশীর ভাগই শেষ হয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে । মাংস, লোম, চামড়া, হাড়, 
চবি, পালক মানুষের দরকার । মানুষ শুধু তার প্রয়োজনমত বস্তু সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত 
হয় নি, ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত হত্যা চালিয়েছে । অনেক সময়েই টাকার 
লোৌভে মানুষ বেহিসাবী হত্যা করেছে। মানুষের জমির প্রয়োজনেও অনেক সময় 
পশুপাখীর আবাস স্থল আত্মসাৎ করায় তাঁদের বংশ অনেক লোপ পেয়েছে । সবোপরি 
রয়েছে মানুষের নির্বোধ নিষ্ঠুর শিকারের আনন্দ । অত্যাচারী বিপজ্জনক জন্তজানোয়ারকে 
নিজের নিরাপত্তার জন্তে কখনও কখনও মেরে সায়েস্তা করবার দরকার হয়; তা নইলে 
নিজের বাঁচা চলে না; কিন্তু নিরীহ, নিঝঞ্জাট সুন্দর পশু-পাখীগুলিকে শুধু হত্যার 
আনন্দে হত্যা করবার কোন মানে হয় না, মানুষের তাতে কোন অজুহাতের সাফাই-ই 
নেই। ভবিনায়ক সেন 


:. ধমবিহীন চল্লী এ 


কম ইন্ধনে বেশী কাজ পাওয়া যাইবে, এইরূপ একটি চুল্লী সম্বন্ধে বহুদিন হইতে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর দ্বেখ! গিয়াছে যে, ছুইটি চেম্বারবিশিষ্ট চুল্লীতেই তাহ ঠিকমত 
হইতে পারে। ভিতরের চেম্বারটিব আয়তন তিন ইঞ্চি এবং দ্বিতীয়টি ও চুর্লীর মুখের 
আয়তন আড়াই ইঞ্চি হওয়া চাঁই। চুল্লীর পাঁইপের দৈর্ঘ্য আট ফুট হওয়! দরকার । 
আর খড়ের চাল হইলে এই আট ফুটের ছুই ফুট চালার উপরে থাকিবে। 

এই পাইপের ব্যাঁস চার ইঞ্চি হওয়া দরকার । এই ধরণের চুল্লীতে হাওয়া হইতে 
প্রচুর অক্সিজেন পাঁওয়া যাইবে । ফলে দ্বিতীয় চেম্বারে বেশ আচ হইবে, কম ইন্ধন 
লাগিবে এবং ধেশায়৷ সহজেই বাহির হইয়া যাইবে। চিত্রে একটি ধুমবিহীন চুল্লী নক্স। 
দেওয়া হইল। 





(এ) ফ্লুপাইপ; (বি) প্রথম ও দ্বিতীয় চেম্বারের মধ্যবর্তী পথ; (সি) দ্বিতীয় 
চেম্বার; (ডি) প্রথম ও দ্বিতীয় চেম্বারের মধ্যবর্তী পথ। 


আকা শ-পথে মেরু অভিযাঁন 


€ কথায় ও চিত্রে) ণ 


*১। মেরু বিজেত৷ রিচার্ড ই. বার্ড-তুষারাঁবৃত মেরু অঞ্চল সম্পর্কে মানুষের 
কৌতুহল অপরিসীম । এই কৌতূহলের বশবত্তা হয়ে মেরু প্রদেশ আবিষ্কারের জন্তে অনেক 
ছুঃসাহপী অভিযাত্রী জলপথ ও স্থলপথে মের অভিযান 'করেছিলেন। এই অভিয্ীন 
ছিল খুব বিপদসন্কুলস। প্রতি মুহুর্তে ছিল মৃত্যুর ভয়। তরু€ তার নিরুৎসাহ হন নি। 





১নং চিত্র 
অনেক বাঁধাবিপত্তি অতিক্রম করে তারা মেরু আবিষ্ষারে সক্ষম হয়েছিলেন। এই 
অভিযানে সার জন ফ্রাঙ্কলিন, ক্যাপ্টেন পিয়ারী, আমুগ্ডসেন, ক্যাপ্টেন স্কট, স্তাঁবল্টন, 
ম্যানসেন প্রমুখ অভিযাত্রীদের নাম চিরস্মরণীয়। কিন্তু আকাশ-পথে উত্তর ও দক্ষিণ 
মেরু অভিযানে সবপ্রথম সাফল্য লাঁভ করেন রিচার্ড ই, বার্ড। তিনি দক্ষিণ মেরুর 
১০০,০০০ বর্গমাইল স্থানব্যাপী তার অভিযান চালিয়েছিলেন। 





২নং চিত্র 
২। মের বিজয়ের আশা--১৮৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভাজিনিয়ার অন্তর্গত 


ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ] |  আকাশ-পথে মেরু অভিযান ৭8৭... 


উইনচেষ্টারে রিচার্ড ই, বার্ড জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-গঠ্বষণ। 
কেন্দ্র থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটবেল। থেকেই মের অঞ্চল সম্পর্কে তার 
কৌতুহল ছিল অদম্য এবং আকাশ-পথে সেই ছুর্গম ও বিপদসম্কুল দেশ অভিযানের 
আশা তার মনে ছিল। তীঁপ আশাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে তিনি সচে্র হলেন। 
ছোটবেল! থেকেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দক্ষিণ মেরু সমুদ্ধ নয়, সেটি হচ্ছে একটি 
মহাদেশ । | 

৩। বিমান-চালনা শিক্ষা-_প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রিচার্ড বার্ড ফ্লোরিডার 
অন্তর্গত পেনসাকোলায় চলে যাঁন এবং সেখানে বিমান-চালনা শিক্ষা করেন। সেই সময়ে 
তার প্রধান চিন্তাই ছিল, কিভাবে মেরু অভিযান চালানো যাঁয়। এব্যাপারে তাঁকে 
অনেক বাধার সন্মুখীন হতে হয়; কিন্ত তার আকাজ্া ছিল ছুর্দটমনীয়। তিরিশ বছর 





তিনি এ ব্যাপারে এমনভাবে মেতেছিলেন যে, সংসারের সঙ্গে তার প্রায় কোন: সম্পর্কই 
ছিল না। তীর পূর্বেই অনেকে মের অভিযান করেছিলেন; কিন্তু মেরু সম্পর্কে মানুষের 
জ্ঞান খুব বেশী ছিল না। টাদ সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য জান৷ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল-_ 
মেরু অঞ্চল সম্পর্কে তাও জান। সম্ভব হয় নি। 

৪। উদ্যোগের প্রারস্তেই নৈরাশ্য--১৯২৪ সালে উত্তর মেরুতে আঁকা শ-পথে 
একটি অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনীয় বার্ডকেও একটি নিদিষ্ট 
কাঁজের ভার দেওয়? হয়। বার্ড এ ব্যাপাঁবে খুবই উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে 
প্রেসিডেন্ট কুলিজ এই পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। এতে বার্ড খুব নিরাশ হলেন 


৭৮ জান ও বিজ্ঞান [ ১০ম বধ, ১২শ সংখ্যা 
$ 


বটে, দিস্ত দমলেন না। বিমানে মেরু অভিযানের জন্যে তার জেদ আরও বেড়ে 





৪নং চিত্র 


গেল। সঙ্কল্লকে কাজে পরিণত করবার জন্যে তিনি পথ খু'জতে লাগলেন। 

৫। প্রথম আয়োজন--১৯২৫ সালে ফ্রায়েড বেনেট নামক একজন দক্ষ বিমান- 
চালকের সহযোগিতায় বার্ড আকাশ-পথে গ্রীনল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। এ ব্যাপারে 
যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগলিক সমিতি তাদের খুব সাহাষ্য করেন। তাদের এই আ্রীনল্যাণ্ড 





যাত্রা মলাফল্যমপ্ডিত হয়। কিন্তু বার্ড বুঝলেন যে, তীর উদ্দেশ্য সাধনের পথ কি ভীষণ 
বিপদসহ্থুল-্গ্রতি পদক্ষেপেই রয়েছে বিপদের সম্ভাবন! | 


বিবিধ 


" বন্থু বিজ্ঞান মন্দিরের চত্বারিংশও 
প্রতিষ্ঠা দিবল উদ্যাপন 


চত্বারিংশৎ বাঁষিক প্রতিষ্ঠ|-দিবন উদ্যাপন 
উপলক্ষ্যে গত ৩০শে নভেম্বর বন্থ বিজ্ঞ/ন মন্দিরে 
কেন্দ্রীয় পারমাণবিক শক্তি দর্চরের ভৃতাত্বিক 
উপদেষ্টা ডাঃ ডি, এন. ওয়াদিয়া ১৯তম আচার 
জগদীশচন্দ্র বন্থ স্বৃতি-বক্তৃতা প্রদান করেন। ডা: 
ওয়াদিয়ার বক্তৃতার বিষয় ছিল “ভারত এবং 
পারমীণবিক যুগ-আণবিক শক্তি উৎপাদনে 
ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ” । ৃ 

বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ ওয়াদিয়া ভারতের ভবিষ্তুৎ 
শিল্প সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে আণবিক শক্তি 
ংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব উল্লেখ করিয়। বলেন যে, 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতকে ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত 
অন্ুনরণ করিতে হইবে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে 
কয়লার সহিত প্রতিষোগিতা করিয়াই আণবিক 
শক্তির সাহায্যে শহর এবং কারখানার বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হইতেছে বলিয়! তিনি জানান । 


ডাঃ ওয়াদিয়া বলেন যে, প্রয়োজনীয় শক্তি 
উৎপাদন ছাড়াও পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে 
ভারতের পরিত্যক্ত অনুর্বর জমি উর্বরা করা মস্তব 
এবং পশ্চিম রাজপুতানা, দক্ষিণ পাঞ্জাব প্রভৃতি 
মরুভূমিসদৃশ স্থানে শস্ত উৎপাদনের ক্ষমতা 
ফিরাইয়া পাওয়া যাইতে পারে। 


তিনি আরও বলেন যে, আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে উপযুক্ত জরীপকার্ধ চালাইলে ভারতের 
মাটিতে বহু পারমাণবিক ধাতুর সন্ধান মিলিবে। 
তবে ইউরেনিয়াম, খোরিয়ায়, .বেরিলিয়াম, 
লিখিয়াম, জিরকোনিয়াম, গ্র্যাফাইট ইত্যাদি 
পারমাণবিক ধাতু ভারতে পাওয়া যায়। রাঁজ- 
পৃতানা এবং বিহারে অনুমান ২৫ হাজার হইতে 
৩* হাজার টন ইউরেনিয়াম আছে এবং থোরিয়াম 


ধাতু পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ভারতেই 
আছে বলিয়া তিনি জানান। প্রায় ২৫০০০ 
টন থোরিয়াম ভারতে পাওয়া সম্ভব বলিয়া, ডাঃ 
ওয়াদিয়ার অনুমান 

এই বক্তৃতার পূর্বে বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ 
ডাঃ দেবেন্্রমোহন বস্থ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন 
গবেষণামূলক কাঁধকলাপের কথা উল্েখ করেন 
এবং আগামী বৎসর নভেম্বর মাসে আচার্য জগদীশ 
চন্দ্রের শততম জয়ন্তী উত্পব কিভাবে পালন করা 
ইইবে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। 


আচার্য জগদীশচজ্দরের জন্ম-শতবার্ষিকী 


আচাধ জগদ্ীশচন্দ্রের জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষ্যে 
এক ব্যাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে । 
আঁচাঁধ জগদীশচন্দ্রের জীবন, তাহার সাধনা ও 
তাহার কাধের সুষ্ঠু পরিচয় যাহাতে দেশবাসীর 
নিকট তুলিয়া ধরা যায় তজ্জন্ত ইতিমধ্যেই এক 
জরুরী উতৎসব-কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং পশ্চিম 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র বাঁয় এ কমিটির 
চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। 

আগামী ১৯৫৮ সালের. ৩শে নভেম্বর আচার্য 
বস্থুর জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হইবে এবং তখন এই জয়স্তী 
পালন করা হইবে। | 

ফিল্ম ডিভিশন এই জক্ম-জয়স্তী উপলক্ষ্যে 
আচার্ধ বন্থর জীবন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার 
মৌলিক দান সম্পর্কে একখানি ডকুমে্টরী ছবি 
তুলিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। 

জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও গ্রন্থগুলির পুনমু্দ্রণ, 
বাংলায় একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন, আচার্য 
বন্ধু সম্পর্কে সংবাদপত্রের মন্তব্য, সমকালীন 
ব্যক্তিগণের স্বৃতিকথা ইত্যাদির প্রকাশ প্রভৃতি 
কাধও করা হইবে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের 
যে শাখায় নিজকীতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই 
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বিষয়ের, উপর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের লেখ! প্রবন্ধা- 
বলী লইস্গা একখানি স্মারক গ্রন্থ গ্রকাখ করিবার 
পরিকল্পনাও কর! হইয়াছে । 

এই উত্দব উপলক্ষ্যে উত্ভিদ-বিজ্ঞানের 
আধুনিকতম, মতবাদ, বিদ্যুতৎ্-তরঙ্গ,। জড় ও 
জীবনের প্রতিক্রিয়া, উদ্ভিদের গঠন প্রভৃতি 
বিষয়ে সহজবোধ্য বক্তৃতামালার ব্যবস্থাও করা 
হইবে। 

আচার্য জগদীশচন্দ্রের চিঠিপত্র, পাঁওুলিপি, 
ব্যবস্থত দ্রব্যাদি, যে সব যন্ত্রাদির সাহাঁধ্যে আচার্য 
বন্ধ নানাবিধ পরীক্ষাকাঁধ চালাইমাছিলেন, সেই 
সকল যাস্ত্রের ব্যবহার ইত্াদি এবং বঙ্ বিজ্ঞান 
মন্দিরের কার্ধাদির এক প্রদর্শনীরও আয়োজন 
করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাঁশ। 


বিশ্বের প্রচণ্ডতম ভূমিকম্প 


৪ঠ| ডিপেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ভূকম্প- 
জ্কাপক যন্ত্রে সাম্্রতিককালের প্রচণ্ড কম্পন ধর! 
পড়ে। কিন্ত কোথায় যে এই ভূমিকম্প হইয়াছে, 
সেই সম্পর্কে মতৈক্য হয় নাই। কম্পনের চাপে 
হেললিঙ্কি বিশ্ববি্যালয়ের ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্রটি 
ভাঙগিয়া যায়। 


ক্যালিফোনিয়। বিশ্ববিদ্ালয় হইতে জানান 
হইয়াছে যে, চীনে সম্ভবতঃ এই ভূমিকম্প হ্ইয়াছে। 
১৯০৬ সালে সানফ্রাম্সিনকোর ভূমিকম্পের তীব্রতার 
সহিত ইহা তুলনীয়। সুইডেনের উপশা মান- 
মন্দিরে যে কম্পন ধরা পড়িয়াছে, তাহাতে 
মঙ্গোনিয়ায় এই ভূমিকম্প হইয়াছে বলিম়্! অন্নুমান 
করা হইয়াছিল। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর 
পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, মঙ্সোজিয়াতেই এই 
প্রচণ্ডতম ভূমিকম্প হুইয়াছে। 

গত ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিম ইরাণে এক ভয়াবহ 
ভূমিকম্পের ফলে যথেষ্ট ক্ষতি এবং বু লোক 
হতাহত হইয়াছে। 


ভান ও বিজ্ঞান 


[ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আকাশে উপগ্রহ প্রেরণের মার্কিন 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ 


৬ই ডিসেম্বর যে ভ্যাংগার্ড রকেটটির আমেরিকার 
প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি লইয়া শূন্তলোকের দিকে 
পাড়ি দিবার কথা ছিল, যাত্রার নিদিষ্ট লময়ের 
তিন মিনিট পরে যাত্রাস্থলেই সেটি বিদীর্ণ হইয়া 
গিঘ্লছে। এই দুর্ঘটনায় কেহই হতাহত হয় 
নাই। 

দুর্ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিয়] ভ্যাংগার্ড হেড 
কৌঁয়াটাসের মুখপাত্র বলেন, যাজ্ার দুই সেকেও 
পর রকেটের প্রথম পায়ের প্রেসার-চেম্বার অকেজো! 
হইয়া পড়ে । . ফলে রকেটটি মঞ্চের উপরই পড়িয়। 
যায় এবং পৃরদিকে সমুদ্রের ধারে ছিটকাইয়া গিয়া 
ফাঁটিয়া যাঁয়। 

তিন-পর্যায়ী রকেটটি ৬ই ডিসেম্বর সকাল ণ্টাঁয় 
যাত্র! করিবার কথ! ছিল। কিন্তু রাত্রি সাড়ে তিন 
ঘটিকায় কোঁন কারণ না দর্শাইয়া উহা স্থগিত 
রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিন ঘণ্টা পরে যন্ত্রটি 
পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখ! আর্ত হয়। 


মুণিদাবাদে তৈল-সন্ধানে খননকার্ধ নুর 


ইণ্ডে্ট্যানভাক পেট্রোলিয়াম প্রোজেক্টের 
পরিচালক ষ্ট্যাগডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী 
তৈল নিষফ্কাশনের উদ্দেশ্টে বঙ্গের অববাহিক1 অঞ্চলে 
তৃতীয় বাঁর পরীক্ষামূলক খননকার্ধ সুরু করিয়াছেন। 
মুশিদাবাদ জেল'ব জলঙ্গী গ্রামের ছয় মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে এই নূতন তৈল কুপটি অবস্থিত। ইহার 
নাম দেওয়া হইয়াছে 'জলঙ্গী এক্স --১'। 

ইতিপূর্বে এই কোম্পানিই গলমী ও বধগানে 
অনুরূপ খননকার্ধ চালাইয়াছিলেন। বধমানের 
কৃপটি ৮৯২* ফুট. ও গলনীর কৃপটি ৪২৫০ ফুট 
পর্যস্ত খনন করা হয়। জলঙ্গীতে সম্ভবতঃ 
দশ হাজার ফুট বা তাহারও বেশী খনন কর! 
হইবে। | 


